পু প্য 
রথ ] 
অথাৎ ৬ হ্‌ 
যে সকল আইন ও আইনের অর্থ ও সরক্যুলর অর্ভরপ্রভৃতি 
ই০ ১৭৯৩ লাল লা” ১৮৪৩ সাল 


হইয়ান্বে তাহা । 


শ্রীযৃত জান মার্শমন সাহেবকর্তৃক সস্গৃহীত। 


দ্বিতীয় বাঁলম। 





ধার1। 
:১। মালগ্তজারীর বাকীর এব ভাহ1 অন্যায়েতে তহসীল কর্‌- 


নির্ঘণ্ট । 


চতুর্থ অধ্যায় | 


সরাসরী মোকদ্দমা । আইনের মূল নিয়ম। সালিস। রেজিষ্টরী করণ। 
সুলগ্রন্থ। 


ণের সরাসরী মোকদ্দমা । কালেক্টর নাছেবের দ্বারা 


সেই মোকদ্দমার বিচার । .. 
২। ---- শা জাবেতামতে মোকদদম। পান্থ করণের রআশ্বান 
দেওন। রা 4 এ ৮ 
৩। -- ্েন্তারীর হু হুকুম । *** 2 ০৪, 
৪। -__- -__-সরাসরী মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে কালেক্টর 
সাহেবের ক্ষমতা | *৯, এর টি 
৫1) -_--- --- সরাসরী বিচার ও ফয়সল 1 .. রি 
৬। --- - কালেক্টর সাহেবের ফয়সল! জারী করণ। .** 
৪1 ---- - সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিন্ত 
জাবেতামত মোকদ্দম! উপস্থিত করণ । . 
৮। --7 -ীবাকীদার পাকউ্ট্রাদার প্রজ। ও তাহার মালজামি- 
নের উপর অন্য জিলায় ছুকুম জারী করণ। 
৯। --- শা এক বিষয়ের মোকন্দমা এক্ি:আদালতে সোপর্দ 
করণ । র্‌ 
১০। 7 777 বাকী রাজস্কের নিমিত্ত ভূমি ক্রো কাক করিতে মী 
দারেরদের ক্ষত] | - 
১১ । 7 শা পেটাও প্রজারদের পাটা র রদ করিতে এবৎ, 
তাহারদ্বিগকে বেদখল করিতে জমীদারেরদের স্থতব । 
১২) শা শট বাকী শাজানার নিমিভে খোদকস্তা রাইয়তের- 
দের পারা বাতিল করিতে ভ্ুম্যধিকারিরদের ক্ষমতা । *** 
১৩। ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার বিষয়ি সাধারণ বিধি । রর 
১৪। ক্রোক করুণের বিরুদ্ধে সরাসরী মোকদ্দমা । 
১৫। টাকা কি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্তারদের নামে 
সরাসরী নালিশ । 


১৬। নীলের বাব্‌ সরালরী মোকদ্দম। | রনি জা উর 


নীল 'আপন্‌ কবুলিয়তের অন্যমতে বিক্রয় না করিবার 
উপায় ॥ সদ ক 


১৭। 7 7 সরাসরী চির হো এব, ধার সবার] 


করাযাইবেক তাহা] । 


১৮1 - শা মোকদ্দমা উপ খাকিতে উল রী 


কাটিয়। লইয়া যাওন | .. নি রঃ রি 
কহ 


ঞ/ £8/ হি/ &৯/ &/ হ/ 2/ 6/ হি £/ 2/ £/ 2ি/ €/ 


৫ 


খোলাল।। 


*9 


&৮ ৪৪/০5/৮৪1৪ ৪৪ ঞ& 


১০ 


৯৯ 


৯২. 


৯৩ 


৯৪ 


১৬ 


১৭ 


এ 


৪ 


৩ 


২৪ 


£/ 


টু 
১১ 
১৪ 
৬ 
১৮ 
খ 
২৯ 
২৩ 
২৫ 
২৭ 


২৭ 


৩০ 


৩২ 
৩৬ 


৩৭ 


ধারা । 


৬৪) | 
৬ 


২৪ 


২১। 
২২। 
২৩1 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭ ॥ 
২৮ । 
২৯ । 
১০ । 


৩১৯। 
৩২ । 


৩৩ । 


৩৪। 


৩৫। 
৩৬। 


৩৭ । 
৩৮ । 


৩৯। 


৪০ । 
৪১। 


নির্ঘণ্ট । 


নীলের বাবহ সরাসরী মোকদদম!॥ ফসল লইয়া যাইবার 
নিবারণ করণের ক্ষমতা । ১, ৪ 

7 শী সরাপরী কি জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বার! করু- 
লিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ ন! করণের প্রতিকার । ** 

77 ইষ্টাল্প | 

শা া রাইয়ত যেজরপে আপনার করুলিরতের বন্ধন- 
হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা । 

সরকারী কাষধ্যকারকেরদের টাক1 তসরুফ করণের সরাসরী 
তজবীজ। ্ 

মুত্ফরককা মোকদ্দম1। ভুম্যধিকারির জারীর রিপোর্ট 
হইলে ফাহ1 কর্তব্য তাহা । 2 ঠা 

নাবালকেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করণ। রঃ 

বিবাদি মহালের সরবরাহ হকার নিযুক্ত কর্ণ। 

আইনের মুল নিয়ম । নানা সুবাতে সুদের হার। 

-___ _- সুদ ও ওয়াসিলাতের বিষয়ি সাধারণ বিধি | 

__ 7 যেই স্থলে আমল টাকাহইতে আুদ অধিক হয 
তাহা]। রা ৮1 ইং হী ও না 

আইনের মুল নিরষ । ডিক্রীর মধ্যে সুদ কি ওয়ামিলাৎ 
দেওনের ছকৃম লিশখন । সর , রঃ রি 

7 না বন্ধক দেওন । 

--- 7 বয়বল ফা! কি কটকোবালাক্র ক্রমে বিক্রয় হওয়া 

ভূমি 1 





(আপার 











বয়বল ওফার কটক্রমে সুমি বিক্রয় হইলে বন্ধক 
দেওনিঘ়া খাতক আপনার বন্ধকদে গয়া মি ঘেরূপে 
উদ্ধার করিতে পানে ভাহা। 

- ভি বিক্রয় হইলে ৫ মে প্রকারে 
বন্ধকল, নি যা হার পি সিন্ধ করি] বন্ধকী ভূমির 
দণ্ধল পাইতে পারে তাহা। রী 

- সম্পন্ভির উন্তরাধিকারিত্ৰ | 

-_ 7 সম্পন্তির শন ন1 হয় তাহার এবছ, মৃত ব ব্য- 

ক্রিরদের বিশেষতঃ মুত ব্রিউনীয় প্রজারদের সম্পত্তি তআ- 
দালতের দি করণের বিষয় | 











দে আকভসিলে 





৯97৮ বিষরি রর এব তির 

সম্পভ্ির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন । 

উন্থরাধিকারিত্দের গতিকে পাওন। টাকার আ- 
দার সুগম করণের নিমিন্র এব মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভি- 
ধিক্ত ব্যক্তিরদ্িগকে যাহারা আপ্পন্ং কর্ড টাকা পরি 

শোধ করিয়া দের তাহারদের বেনুঁকৌ হওনের নিমিন্থে 

বিখি। রর ৃ 

- উন্মাদ ভি | 

7 লী পৌোতা। ধন । ও 





হর 


শখোলান। । 


হ/2/ ৮ 2৮ £/ 2/ ৪7৪৮8 


এ 


৪১/ £/ £/ 


১৫ 
২৫ 


২৬ 
২৭ 
২৭ 
২৮ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 


৩৫ 


৩৫ 
৩৬ 


৩৭ 


৩৭ 


৩৯ 
৪৭. 


৪৪8 


৪৬ 


৪৮ 


৫১ 
৫৪ 
৫8 


মুলগ্রস্থ। 


এ ২৪ এ ৩৮ 


£/ ৪/ 8৮ 22/82/8718 ০ 


2/ হি 


2/ ৮/ ০১ 


£৯/ 2 


৩৯ 
৪6 ৩ 


৪১ 
৪. 
৪২ 
৪৪8 
৪৭ 
৫৯ 
৫২ 


৫৬ 


৫৩ 
৫৭ 


৫৮ 


৫৯ 


কে রে 
৫ এ 


৭০ 
মি, 


৭৩৬ 


চাও 
৮৮ 
৮৮ 


নির্ঘণ্ট । 
প্ারা। শোলান। | 
৪২। আইনের যুল নিয়ম । আদালতের দ্বারা মোকর্গমা সালি- 
সীতে অর্পণ করণ। রী রা ৫৫ 


৪৩। --__- -_ ভূমির বিষয়ে সাঙ্জিসী করণ। উভয় পক্ষের 


নির্দিষটকর। সালিসক্ষে মোকদ্দমা সমর্পণ করণ । ৫৭ 
8৪1 ---- _ রেজিফটরী করণ । যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী 
করিতে হইবেক তাছা। , ২, ও রঃ ১৮ প্র ৫৯ 
৪৫ । -____ _ রেজিক্টরী করণের নিয়ম । এ ৬০ 
৪৬। -__- 7 রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে কোন 
কথার নকল করণ । , ঃ রর রর ০ গর ৬২ 
৪৭। -_--- --__ব্রিকার্ড করণের নিয়ম । এ ৬২ 
৪৮। -_--- 7 দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণেতে নেরল বলবৎ 
হইবেক তাহা। ০ প্র ৬২ 
৪৯। -_-- ---ফীস অর্থাৎ রুম । এ ৬৩ 
৫০ | -__- ___নায়েৰ নিধৃক্ু করণ। ৰা এ ৬৩ 
৫১1 -_-- ____ রেজিষ্টরী বিষয়ে কর্তৃত্ব করণ । **. এ ৬৪ 
৫২ 1 --_-- 7 দেওয়ানী মোকাষে রেজিষ্টরী দক্তুর স্থাপন 
করণ। ৫ রঃ টু রঃ ্ ৯০ গর ৬৫ 
পঞ্চম অধ্যায় । 
আপীল । 
ধারা । 
১। মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর চিডোনিতা 
ডিক্রীর উপর মরলরী আপীল । ১ ৃ এ ৬৬ 


২। ৫০০০২ টাঁকার উত্ধ মুল্যের মোকদ্দমার প্রধান সদর আমী- 

নের করা নিষপপ্তির উপর এবছ সাম নাঃ জিলার জজ 

সাজেবের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপাল। ৮ গর ৬৮ 
৩। ৫০০০১ টাকার অনুষ্ধ মুল্যের মোকদ্দমাতে হুনসেফ ও সদর 

আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের নিষন্থির উপর 

জিলার আদালতের জজ স'হেবের নিকটে জাবেভাম্ত 


আদপ্ীল। .. প্রি ৬৯ 
৪1 অচিহ্িত বিচারকেরতের ডিক্রীর উপর জিলার জজ লাহে 
বের নিকটে আপীল করণের মিয়াদ । রং এ ৭৩ 


৫। রেস্পাগ্ন্টেকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী 
বহাল রাশিতে অথবা তাহ। ছানী তজবীজের নিমিন্রে ফি 
রিয়! পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা 1.. ১১ প্র ৭৪ 
৬। আপেলান্টকে তলব না করিয়1 ষে আন্পীলী মোকদ্দমার নি" 
ফপন্তি হয় তাহার ইফ্টাল্প ও উকীলের রমুম ও খরচার 
বিষয়ি বিধি |, ৪ প্র ৭৬ 
৭। মুনসেফ ও সদর আমীমের ভিতর উপর আপীল প্রধান 
নূর আমীনের নিকটে অর্পণ কর্ণ |. টি ১ এ ৭৭ 
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হি 


৯৫ 


৯৮ 
১০৯ 


১৩৪ 


১০৪ 
১০৫ 
১০৬ 
১০৭ 
১০৯ 


৯৯৩ 


৯৯২ 


১৯৩ 


১৯৭ 


১২৩ 


১২৫ 


১২৮ 


১৩০ 


19 নির্ঘণ্ট। 


ধারা। খোলাসা । 


৮1 জিলার আদালতের নিষপন্তির উপর এব ৫০০০২ টাকার 
উক্ক মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমানের নিষ্পন্তির 
উপর সদর আদালতে জাবেভামত আপীল । 
৯। আপাীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিন। 

১০। আপীলী মোকদমার শ্তনন ও নিধসতিকরণ । 

১১। আপীল করণের সময়ে অচিহ্নিত বিচারকেরদের ভুকুম জা. 
রীকরণকি স্থগিত রাখণ। 

১২। ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির 
উপর সদর আদালতে আপীল হইলে এ জিলার আদল 
লের হুকুম জারী কি স্থগিত রাখণ। -. 

১৩ । আপীল করণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম । 

১৪। নগদ টাক] কিয্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মে।- 
কদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল উপস্থিত থাকন- 
সময়ে জিলার আদালতের ডিক্রী জারী কি স্থগিত রাখণ । 

১৫। আপীল হওগলময়ে যে সম্পন্তি জামিনস্বরূপ দেওয়। গিয়াছে 
তাহার বিষযি এব ভাহার রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ি বিধান । 

১৬। জিলার আদালতের জজ সাহেব অথ্‌ব1 প্রধান সদর আমী- 
নের নিষ্পন্তির উপর দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল । 

১৭। দ্বিতীয় অর্থাৎ গান আপীল । আপীল চালাওনের বিধান । 

১৮। ইঞ্টাম্প এব* উকীলের রসুম | 

১৯। যে মোকদ্দম। ছানী তজবীজ অথব। গোড়াগুড়ি বিচার হও- 
নের নিমিল্ত ফিরিয়া পাইন যায় তাহার বিষয়ে দেও- 
যানী আদালনসকলের যাহ কর্তব্য ভাহার নিয়ম । 

২০। জিলার জজ সাহেবের দ্বার! ডিক্রীর পুনর্বিচার |. 

২১। জিলার আদালতের দ্বার] পুনর্ষিচার। ইফ্টাল্প ।.. 

২২। প্রধান সদর আমীনের দ্বার] ডিক্রীর পুন্র্বিচার্‌ 

২৩। সালিসের ফরললার উপর আপ্পীল। 








ষঙ) অধ্যায় । 


ডিক্রী জারী । 

খধারা। 

১। জিলার আদালতের দ্বার! ডিক্রী জারী। 

২।1। আদালতের টিক্রী জারী করণার্থ হাজস্বের কর্মকারকের 
দ্বারা ভূমির নীলাম। 

৩। ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কাাকীরকেরদের ছার। বাটা 
কি ফলের বাগান কি বাগান অথবা কু ভু ভূমিখগ্ড 
নীলাম। ৪ 

৪) ভিন্ন এলাকায় মম্পন্তির নীলাম রঃ 

৫ | ডিক্রী জারীক্রমে ঘে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্ৃতিহার হয় তা. 
হার উপর দাওয়া এব তাহার নীলামের বিষয়ি ওজর। 
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১৭৫ 
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১৯৪ 


১৯৫ 


নির্ঘণ্ট । 

ধারা । 

৬। ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির যে নীলাম হয় তাহ অসিন্ধ করণ । 

৭। ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া ভূমির উত্পন্ন টাকা বন্টন 
করণ। রি 

৮1 ডিক্রী জারী করণার্থ ম্োকগ্মমা উপস্থিত ক করণের মিয়াদ। ও 

৯। ডিক্রী জারী করণেতে কালেক্টর সাহেবের ও অন্য২ আদা- 
লতের লাহাযা। ও রর রর 

১০। ডিক্রীদারের কসুর । ..  *. 

১১। নীলামের উদ্পন্ন টাকা পাইতে ভিভাদাল রর বিশেষং 
অধিকার । 

১২। ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে  জল্পন্তি নীলাম করেন্‌ 
ভাহার মুল্য ঘে মিরাদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক 
তাহা। 

১৩। মুনসেফ ও সদর আগীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দার? 
ডিক্রী জারী করণ । .. 

১৪। ডিক্রী জারীক্রমে মুনসেফের1 যে টাকা পানু তাহা রাখিব: ও 
দেওন। রর ও ৫ 

১৫। জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করণ । 

১৬। মুনসেফ কি নদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী 

জারীক্রয়ে আসামীকে কয়ের করণ । *- | 

১৭1 দেওয়ানী জেলখ্যানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা | 

১৮। কিস্তিবন্দীর দ্বার। ডিক্রীর টাকা শোধ করণ । 

১৯। যোত্রহীন খাতক্দিগকে খালাস করণ। 

২০। ৬৪১ টাকার নুন সম্শ্যার ডিক্রীর নিমিন্ত কয়েদ করণের 
মিয়াদ । 

২১ । নিমকপোশ্ানের সম্পর্কীয় বাকের; নাথ ডিক্রী জারী 

করণ। রঃ দি রর রঃ 

২২। সরকারের বিকুদ্ধে ডিক্রী আরী ও করুণ । .. ৯৬ ৮০ 

২৩। জিলার আদালতের ছারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী 
হওন। রড রি 

২৪1 মফঃসলে ছোট আদালতের ডিক্তী জারী করণ ॥. 

২৫। কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চক্সিশপরগনার ডিক্রী 
জারী করণ। হাঃ রর 

সপ্তম অধ্যায় । 
সদর দেওয়ানী আদালত। 
ধারা । 
১। কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত । .. রি রে 


২. 


সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের লাধারণ ক্ষম্তা। 


শ। জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য । সঃ 
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ধারা । 


রী 


৪। অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর 
আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বার! তাহার বিচার। 


৫। সদর আদালতের ছারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা ভুকুম 


রদ করণ ।. 5 ৪ 


৬1 প্রথমতঃ উপস্থিত মোকাদ্দমা কি দরখখান্ত সদর আদালতের 


দ্বার! জিলার আদালতে লোপর্দ করণ। 


৭) সদর আদালতে সরাসরী আপীল ও মুঙ্ফরুক্িকা দরধার। | 
৮) সদর আদালতে জাবেতামত আপ্পীল। যে মোকদ্দম! 
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৯। সদর আদালতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য । 
১০। সদর আদালতের ্কুমনাম] ও পরওয়ানা । রঃ 
১১। অধস্থ আদালতের ত্রু'ট ও সদর আদালতের হুকুমের বাধ- 


৯২. 


কতা করণ কিম্বা! হুকুম না মানন। 
। সদর আদালতের ডিক্রী। 


১৩। সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণ |. 

১৪। সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্রিচার । 

১৫। জঅদর আদালতে খাস হালা? | | সঃ 
১৬। গ্রশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে জারা । মোকদ্দ- 


মার সখ্য] আপীলের মিয়াদ।. 


১৭1 শ্রীত্ীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আন্দীল। 'রঢা ও 


৯১৮ হত 


ডিক্রী জারী কিম্বা স্থগিত করণের জামিনী । 
কাগজপত্র পাতান । ডিক্রী টিটি | 





১৯। সদর আদালতের আমল।। ৃ 
২০। বাদ্িপ্রভিবাদিকে কাগজপত্রের নকল দেওন্‌। ৃ 
২১। সদর আদালতের নিমিত্ত ঘে২ কাগজপত্র তরজমা হয় ভা- 


হার বিষয় |. . ্ 


২২। সদর আদালতের নিমিত্ত কাগজপত্রের নকল ও প্রেরণ করণ । 
২৩। বাদিপ্রতিবাদিরদের সঙ্গে সদর আদালতের লিখন্পটঠন । 
২৪1 লদর আদালতের দ্বারা আইনের অর্থ করুণ । ** 


আপেগ্ক্র ! 
পাউার বিষয়ি বিধান! 


ধার? । 


১। পাউ্টার হার। .. 2 রর 
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নির্ঘণ্ট । 1/ 
পন্তনি তালুক। 
ধার।। ব | 
»। সাধারণ বিখান । রর টু রা রড ছা রঃ ১৮২৯৮ 
২) পন্তনি তালুকের হস্তান্তর করণ । .. ১, র ৩০১ 
৩ু। বাকী খাজানার নিমিন্ত পন্তনি তালুকের নীলাম | ৩০২ 
৪1 নীলাম স্থগিত করিতে পেটাও পৰনিদারের ক্ষমতা । ৩০৭ 
৫1 নীলামে খরিদারেরদিগকে যে স্ত্বার্পণ হয় তাহা । ৩০৮ 
৬। নীলামের পর তালুকের দখল পাওন্রর নিয়ম 1... ৩০৯ 
বাকী রাজস্বের নিমিন্ত ভূমির নীলাম। - ৩১০ 
ক্রোক করণের বিষ্য়ি বিধান । 
খারা । 
১। ক্রোকহওয়1 সম্পত্তির নীলাম করণের ক্ষমতা । ৩১২৫ 
২। ক্রোক করণের ক্ষমতা ॥ ১, ০০ | ৩২৬ 
৩। অপরাধের দ । রি টা রঃ রি রঃ ৩২৮ 
৪1 বাঁকীদার। ০৮8 রর রর ৩২৯ 
৫€ 1 ক্রোক করণের বিধান । রর রি হি ৩৩০ 
৬ । শ্ানাতলাশী। -.. পা ৩৩৪ 
৭1 ক্রোকের ঘযোগা সম্পন্তি এব তাহার বিষয় বিধান । ৩৩৬ 
৮। ক্রোকহওয়! লম্পন্তিতে নীলামের কাধ্যকারকেরদের যাহা 
কর্তব্য | ৪ রি টা ক তি রর *০০ ৩৩৮ 
৯। নীলামের ন্যিম ॥ **, রর রি ৩৪০ 
দলীলদস্ভাবেজের ইফ্টাল্প। ী রি ৫ রঃ রঃ »১ ৩৪২ 
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৮৭ ২২ 
রে ২৯১ ৮ 


৫ 
চক নি রা 
আইন ও আইনের আ্র্থের ও সরকালর অর্ভরের 
খে।লাসা। | 
চনুর্থ অপ্যায় । 


সরালরী মোকদাম?। আইনের মূল নিয়ম। সালিস। রেজিষটরী করণ। 


১ গাল।। 


মালপ্জারীর বাকীর এবাং ভান অআনাণেতহে। তহসীল করণের সবাসরী মোকদ্দমা | 
বাালেক্টর আাকেলের দ্বারা মেই দোলদ্দমার বিচার | 


৯। ঘে সকল আইনের দ্বারা মালগ্রডারীর বালীর কি ভাত] আন্যাঁদেভে ভহসীল করণেৰ 
নিদ্ঘি অবাসরী নালিশ কি দাণুলা শ্বনিতে এল* ভাঙ্গা কালেকটর সাজভেলক্ে বিচারের নি- 
মিনু সোপদ্দ নকিভে দে ওলানীর আজ সাহেবেবদদর এভি ক্ষমতা দেওযা গিযাছে তাহ। রাদ 
হল 1--১৮৩১ সা? ৮ তা 1 ১ পা? 9১ পস্।। 

২.) হাক পান ইক্ষু জবার দা ওযা চানেভামত নালিশ নাহলে দেওযানীর্‌ জা 
আাতেলবেন। ভাতা গাহ্য বরিতে পারেন না 17-১৮৩১ সা 1৮ আ। ৩ ৮17১ প্রচ্ঠা। 

৬ ৩। এই আইন ছাগী হঞুনেব সঙতে সেই প্রকাৰ নে সকল মোঁকদ্দমা দেওযানী আ- 
দ'লনে উপস্থিত ছকে হাহ ন্টালেক্টর সাস্বেরদের নিনটে বিচার গ নিষ্পভ্ির নিহিন্তে 
«হান হইবেন 1১৮৩১ জা 1৮ আস । ৪ ৮117১ পুক্তা | 

৪1 নিষ্বর মির নোগবাল ব্যক্তিরা ভাপানারদের লাইযতের নামে এ*জ্রানার বার, 
দে সরাসরী নালিশ করে ভাতা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বার 
বিচার হইলেন এনছ দেওয়ানী আদালভ তাহার লিটার করিতে পারেন না ।--৮৩৭ নষ্বরী 
আইনের অর্থ 17১ প্রচ্চা । 

৫। মালপ্রজারেরা আপন২ জমীদারীর সরবরাভ কার্ঠেে যে পাটওয়ারট এবছ্, এ 
দেশীন অন)২ গোমাশতা নিক করিষ থাকেন্‌ তাহারদের নামে ১৮০৩ সালের ২৮ আ- 
ইনের ৩৭ ধারানুসারে দে সরাসরী নালিশ হয তাহ] ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কা- 
লেকুটরু সাহেব বিচার করিবেন ।--৯৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ 1--১ পুষ্ঠা। 

৬1 অন্যাযেত্ে মালপ্রভারী ভহসীল করণেতে যে ক্ষতি হয় তাহার নালিশ ইহার পুন্দধে 
মে বিধি ও নিবেধানুনাটরেো জিলার ক্রুজ সাহেবের দ্বারা নিচার হইত সেইমতে ১৮৩১ সা- 
লের্‌ ৮ আইনান্রসাবে কালেক্টর লানেবের দ্বারা ভাহার বিচার হইবেক 1--১৮৩৩ সা 
লের ১৫ নবেম্রের সরুক্যলর অঙর ।--২ প্রস্ঠা । 

৭) এই প্রকার সকল সরাসর্ী নালিশ বালেন্টটর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিঠে 
ভইনেক এন উহার করা নিষপন্তির উপর জাবেতামত আপীল ন। হইলে তাহা চুড়ান্ত 
হসইঈবেক । কিন্ত যদি আপীলের এই ভেন্তু হয় যে এ মোকদ্দমাতে আইন খাটে না তবে রা- 
ভদ্দের কমিস্যনর সাহেবের এই ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ফযসলার তািশে'র পর এক মা 
সের মধ্যে এ আপীল গ্রাহ্য করেন্‌। এবৎ যদি এ আইন না াটিবার লিশ্িত হেহুব প্রমাণ 
ন। হয় তবে কমিস্যনর সাহেব খরচাসমেত তাহা ডিসমিস করিদ্রেন । যদি তিনি এইমত 
বোধ করেন্‌ যে আইনানুসারে এ মোকদ্দমা সরাসরী নালিশের ছছ শনিবার দফোগ্য লাভে 
লে এ বের্দাড়। ফঘসলা অনাথ] করিঘ] আইনের জকুমানুসার্জে মেমত আবশ্যক ও উচিত 
বোধ হয সেইমত ছকুম করিবেন 1১৮৩১ সা ৮ আ। ৪ ধা 1২ পন্থা । 

ন্ 


২. আসন ও আইনের অর্থের ও লরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা। 


৮। এ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব সম্পন্তি ক্রোক করণের ভকুম 

” দিলে মদি সেই হুকুমের বাধকতা হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বাধকতার মোকদদমা 

বিচার করিতে পারেন্‌। কিন্দ্ব যদি এ বাধকত।| কম্্ কিছু দাঙ্গা হয় তবে সেই মোকদ্দমার 
বিচার মাজিষ্ট্রেট সাতেবের দ্বারা হইবেক ।--৬১৫ নম্বরী আইনের অর্থ 1--২ পৃষ্ঠা। 

৯। ১৮৩১ সালের ৮ জাইনানুসারে মোকদ্দমার সমবে২ রিপোর্ট করণের বিষয়ে 
এব সেই আইনসম্পকাঁয় সকল কম্ম করণেতে কালেক্টর সাহেব রাজষ্ের কমিস্যনর জা- 
হেবের এব” দূর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের উপদেশপনুষায়ি কার্ধ্য করিবেন ।--. 
১৮৩১ সা।৮ আ। ১৮ ধা ।--২ পৃষ্ঠা । 

১০) ভ্রীনৃভ গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পা 
ইলে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবকে অর্পণহওয়া ক্ষমতানুসারে কালেক্টরের 
আসিক্টান্ট লাহেব কার্ধ্য করিবেন না। সেইরূপ ক্ষমতা পাইলে কালেক্টর সাহেব ষে 
ফোকদ্দমা তীহারদ্গকে অপণ করেন্‌ তাহারা তাহার নিষ্সন্তি করিবেন । কিন্ত উাহার- 
দের ফঘ়্নলা কালেক্টর সাহেবের পুনদুঁফি করিবেন এবছ তাহার উপর আপ্পীল সর্থঘ শেষে 
কমিস্যনর সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ।--১৮৩১ সা। ৮ আ। ২১ ধা ।-৩ পষ্ঠা। 

১৯। ঘেদমস্ত ফয়মল। অচিজিন্ ডেপুটা কালেক্টরেরদের দ্বারা করা যাইতেছে তাহা 
উাহারদের উপর কর্জুত্কারি চিক্রিত সাজেবেরা বিবেজনাপুর্ধক নর্থাজ কশ্খন২ বাভলাযরপে 
এব" কখন২ অল্পহারূপে পুনদুি করিবেন ।--১৮৪০ সালের ২৮ আগস্টের সরক্যলর 
অর্ডর 1--৩ পৃষ্ঠা । 

১২। কালেক্টর সাহেব আপনার অধীন ডেপুটা কালেকটরের মাসিক ৈিদৎ 
তহকীক করিলে মধ্যে২ কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিব পুনদু'ঝি করিবেন 
কিন্ত আপীল হইয়াছে কেবল এই কারণে পুনর্সিচার করিতে হইবেক না1--১৮৪২ সালের 
২৯ আডিলের সরক্যলর অর্ডর 1৩ পৃষ্ঠা । 

১৩। মালগুজারার বারী হওনের বা তাহা অন্যাঞ়েতে তহলীল করণের পর এক বছ- 
সরের মধ্যে ঘদি নালিশ কিয়া দরশ্থাস্ত না করা যার তবে কালেক্টর সাহেব ভা? গ্রাহ্য 
করিবেন না।--১৮১২ সা । ৭ আ। ২০ ধা। ৩ পী1-৩ পৃষ্ঠা । 

১৪। ঘে পাউ্াদার প্রজা বারাইযতের স্থানে ভূম্যপিকারী এব ইজারদারের বাকী 
মালগুজারী পাওনা থাকে তাহারদিগকে ও ভাহারদের মালজামিনদিগকে কয়েদ করণের 
বিবঘ়ে এব নালিশের সরাসরী তজবীজ করণের বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ 
ধারা এব ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারাভে বে বিধি আছ্ছে তাহার তাছ্পর্ঘয এই 
ঘে তপ্প দিনের অর্থাৎ সন হালের মধ্যে অথবা ভাহ] সমাপ্র হগনের পরেই ঘে বাকী 
পড়ে রেবল এমত মালগুজারীর বাকীর বিঘঘে শ্বাটে । কিন্দ্র ঘু মালগুজারীর বাকী পড়- 
নের সময়অবধি হাতার বাব নালিশ করণের সমরপর্থযস্ত বারো মাসহইতে অধিক কাল 
অতীত হইয়। থাকে সেই বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পন্তি সরাসরীমতে হই- 
বেক না। পরন্্ এইবপ নিষেধ থাকিতেও যে বাধী বারো মাসহইতে ভধিক বালের হয় 
তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাশ করিতে জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব ভাল বুবিলে সেই 
মত বাকী নিকাশ ও বন্দোবস্ত করিতে পারেন ।--১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র।--৪ 
পৃষ্ঠা । 

১৫) জরাসরীমতে মোকদ্দমার নিষ্পন্তি করিতে কালেক্টর সাহেবেরা যে ক্ষমতা 
পাইয়াছেন ভাহ] এইপর্য্যস্ত সম্পর্ক রাখিবেক মে মালগ্ুজারার দাওয়া উপস্থিত হইলে 
পূর্ব বঙ্রে মে মালগ্জারী দেওয়া গিয়া থাকে তাহার মতে মোকদ্দমার নিষপন্তি 
করেন্‌। কিন্ত বেশী মালপ্টজারীর লেখা কোন গ€ুকৃত একরারের দ্বারা প্রমাণ না হইলে 
এ বেশী আাজানার কোন দাওয়া গ্রাহ্য হইবেক ন11--১৮৩১ সা। ৮ আ। ১০ ধা।--৪ 


পৃষ্ঠা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের শোলালা। ৩ 


১৬। যে ব্যক্তির বাকী খবাজানা পাওন] থাকে সেই ব্যক্তি বাকীদারের সম্পন্তি 
ক্রোক করাইতে পারে অথবা তাহাকে কর্মেদ করাইতে পারে এই দুই উপায়ের যাহা, 
সুগম বোধ হয় তাহা করিতে পারে ।--১৯ নম্বরী আইনের অর্থ 1৪ পৃষ্ঠা . 

১৭। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে মে সরাসরী নালিশ হয় তাহা যত অপ্প 
সং্স্যা টাকার হউক তাহ। কালেক্টর সাহেব নামপ্জুর করিতে পারেন্‌ না 1--৫১৯ নম্বরী 
আইনের অর্থ 1--8৪ পৃষ্ঠা! । 

১৮। যে কোন ভূম্যধিকারী ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১২1 ১৩। ১৪ ধারার 
লিশিভ ভকুম মতাঢচরণ ন? করিয়া উক্তমত সরাসরী মোকদ্দমা করেন্‌ এ মোকদদম1 ননসুট 
হইবেক । যদ্যপি তিনি কোন রাইয়তকে বেদখল করেন্‌ কিম্বা ভাহার সম্পন্থি ক্রোক করেন্‌ 
তবে এ বেআইনী কার্য্যর নিমিত্তে জরীমানা দিবার ষোগ্য হইবেন 1--১৮৩৩ সা। ৯ আ। 
৯৫ ধা ।--৪ পৃষ্ঠা । 

২ ধারা। 

মালগ্রজারীর বাকীর এব ভাহা আন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা । 

জাবেভামত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের আশ্বাস দেওন । 

১৯। যদি কেহ বাকী মালগরজারী পাইবার নিমিল্ব সরাসরী তজবীজের পরিবর্তে 
জাবেভামত মোকদ্দম। করিতে মনস্থ করে তবে দাওয়ার সৎ্খ্যা দ্বষ্ট মুনসেফদিগের 
নিকটে বা জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে জাবেতামত নালিশ করিতে পাযে। 
এব জিলার জজ সাহেবের প্রতি জকুম হইল যে বাকী মালগজারীর কি ভাহ। অন্যায়েতে 
তুহমীল করণের বাবহ গ্বে সকল নালিশ সরাসরীরূপে বিচার হইতে পারে তাহার 
জাবেতামত নালিশ করিতে উভয় বি্বাদিকে আশ্বাস দেন ।--১৮২১ সা। ২ আ। 
৪ ধা 1--৫ পৃষ্ঠা । 

২০। বাকী মালগ্রজারীর কি তাহা অন্যায়েতে 'ভতহলীল করণের বাক সরাসরী 
নালিশ না কলিয়া জাবেভতামত নালিশ করিতে আশ্বাস দিবার নিমিভ্ত ভকুম হইল যে এই 
প্রকার যে দাওয়ার মালিশ সরাসরীমত্তে হইবার যোগ্য ভাহ1 জাবেতামত উপ্পস্থিত হইলে 
ভাহার আরজী চলিত আইলের নিরূপিত মুল্যের সিকী মুল্যের ইব্টাম্প কাগজে লেখা 
যাইবেক। কিন্দ্র সরাসরী ফয়সল! অন্যথা করণের নিমিক্ত যে জাবেতাম্ত নালিশ হয় তা- 
হানে এ ভ্রকুম শ্বাটিবেক না কিন্দব ইফটাল্পের মাসুলের বিষয়ে আইনে যে সাধারণ হুকুম 
আছে ভদনুসারে মাসুল দিতে হইবেক অর্থা সম্পূর্ণ ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক ।-_ 
১৮৩১ সা । ৮ আ। ৮ ধা ।-- পুষ্ঠা । 

২১। বাকী মালগ্টজারীর কি ভাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বাব ষে নালিশ হয় 
তাহা ১৮৩১ জালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে কালেক্টর সাহেব সরাসরীমতে 
বিচার করিতে পাত্রেন্‌ এব” জাবেতামত মোকদ্দমার ন্যায় মুনসেফ তাহা বিচার করিতে 
পারেন্‌। মুনসেফের আদালতে নালিশ হইলে তাহার আরজী সিকী যুল্যের ই্টাম্প 
কাগজে লেখ! যাইবেক 1--৭১৪ নশ্বরী আইনের অর্থ 1--৫ প্রস্ঠা।। 

২২। খে রাউন্ত ও পারউ্টাদার প্রজ। অন্যায়রূপে তহসীলের বাবৎ নালিশ করে 
এব যে জমীদার ও অন্যেরা আপনারদের হক পাওনার বাব নালিশ করে এ দুই 
প্রকার নালিশের বিজক্বে উক্ত ২১ নম্বরী বিধান খাটে ।_-৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থ । 
--৫ পুচ্ঠা। 

২৩। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা যেমন বাকী মালগুজারীর বিষয়ে খাটে 
তেশ্রন মালগ্জারী অন্যাহেতে তহসীল করণের বিষয়েও খাটে এব" এ প্রকার দাওয়ার 
জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে তাহা মুনসেফের। সামান্যতঃ সিকী ফুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে 
লইতে পারেন্‌ ।--১৮৪২ সালের ১৮ ফেুআরির সরকু্যুলর অর্ডর ।--৬ পুষ্ঠি। । 

২৪1 ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুদারে যে মোব্দ্দমা উপস্থিত হন 

ন্২ 


৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের শোলাস]। 


তাহাতে উকীলের সম্পূর্ণ রসুম আমান করিতে হইবেক এব সওয়াল জওয়াব দাখিল 
“করিতে হইবেক - এবছ 'জাবেতামত মোকদ্দম। নির্ধাহ করণের ঘে সকল ড়া আছে 
তদনুসারে কার্ধ্য করিতে হইবেক। এ ৮ ধারারু দ্বারা পৃর্সমের আইনের এইমাত্র বিশেষ 
হইয়াছে যে ইষ্টাম্পের মাসুলের চারি অপ্শের তিন অৎ্শ সরকার ত্যাগ করিয়াছেন । 
"-৯৩০ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৬ পৃষ্ঠা । 

২৫। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে ষে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় 
তাহা সর্ধপ্রকারে জাবেভামত মোকদ্দমার ন্যায় ড্ভান করিতে হইবেক অতএব মোকদ্দ- 
মার আরজী সম্পূর্ণ মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজে লেখ্খ৷ গেলে যেরূপ হইত মেইরূপে মোকদ্দমার 
বিষয় বুঝিয়া সওয়ালজওয়াব এব" অন্যান্য কাগজপত্র ইফ্টাম্প কাগজে কিম্বা শাদ। কাগজে 
লিশিতে হইবেক ।--১০০১ নগ্বরী আইনের অর্থ ।--৬ পৃষ্টা । 

২৬। বাকী শ্বাজানার বাব কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইলে ফরিয়াদীর 
এমত প্রমাণ দিতে হইবেক যে আমি ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে 
কার্য করিয়াছি । দেই বিষয়ে ফরিয়াদী যে প্রকার প্রমাণ দর্শাইতে পারে সেই প্রকার 
প্রমাণ বিচারক লইবেন ।--৮৮৪ নম্রী আইনের অর্থ 1৬ পন্ঠা। 

২৭। মালগুভ্ঞারীর বাকীর বাব ঘে২ নালিশ জাবেভামত হয় তাহা মুনসেক গ্রাহ্য 
ও বিচার ও নিষ্পন্তি করিতে পারেন্‌ এব ঘষে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ন্যন্কি আদ্পনার- 
' দের মালের ফ্রোক ও আপনারুদিগকে কছহেদের নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করে 
কিয়া এ ক্রোক ও কয়েদের নিষিন ক্ষতির দাওয়া? করে এ মত দাওয়া মুনসেফ গ্রাহ্য ও 
বিচার ও নিষ্পন্তি করিতে পারেন! এমত মোকদ্দমায় মুনসেফেরা তির উ টাকা দেওয়- 
ইতে পারেন 1--১৮৩১ সা । ৮ আ। ১১ ধা 17৬ পন্্া। 


ও পা্রা। 
মালগজারীর বাকীর এবছ ভাভা অন্যাঘ়্েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। গ্রেক্কা 
রাঁর ভুলুম | 

২৮। জমীদার ও ভাল্কদার ৭ ভ্রম্যধিকারি ও ইঙ্গারদারপ্রভৃতির সাধ্য আছে ঘে 
উাাঙহারদিগের কাহার সালপ্ুজারীর বাকীর দাওয়া কোন মফঃসল ভালুকদার রাইঘুত প্রভু" 
তির উপর থাকিলে লি মেই লাকী টাকা মাল ক্রোক করণের দ্বারা আদায় করিতে না 
পারেন তবে নেই বাকীদার অথবা ভাহার মালজাশিনের স্থানে সেই বাকী তলব করিলে 
তাথবা লেই বাকীদার তাথবা মালজ্ামিন পলাইতে উদ্াত হইলে ভাহাকে তলব না করিয়া 
এ পলারনোন্মনখ বাকীদার কি মালজামিনকে নীচের লিশিতমভে কয়েদ করিতে পারেন্‌। 
--১৭৯৯ সা। ৭ অ)। ১৫ ধা ।১ প্র ।--৭ পন্চা। 

২৯। অমোগ্য ভুম্যধিকারির জমীদারীর ও সাধারণ জমীদারীর সরবরাহকার এবছ, 
কালেক্টর সাহেবেরা ও সরকারী যে আমলারা কোন কারণে ভূমি ক্রোক করির। রাখেন্‌ 
অথবা সরকারের তরফে শ্াসতহসীলে থাকা ভূমির তহসীল করেন্‌ তাহারা এবছ এ প্রকার 
সরবরাহকার ও কালেক্টর সাহেক ও না সরকারী আমলারদের গোমাশ্তা উপরের 
উক্ত মভে মালগুজারীর বাকীর বাব লরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন এবছ এই 
আইনের সকল ধারা ভাহারদের ব্যয়ে খাটিবেক 1--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা ।--৭ 
পৃষ্ঠা | 

৩০। উপরের ২৮ ন্ম্বরী বিধিতে “ভূমির ইজারদার” এ কথার সাধারণমতে অর্থ 
করিতে হইবেক আতএব সব্প্রকার দর ইজারদার মালপ্রজারীর বাকীর নিমিকে সরাসরী 
মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে ।--২৭৮ নগরী আইনের অর্থ ।--৭ পন্ঠা 

৩১। ১৭৯৯ লালের ৭ আইনের ১৫ ধারা যেরূপে ভম্যধিকারী ও ভূমির ইজার- 
দারের বিষয়ে খাটে সেইরূপ যে ব্যক্তিরা বন্ধকী খাতক্রমে ভূমির ভোগরান হইয়াছে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযলর অর্ডরের খ্োলাস)। রা 


তাহারদের বিষয়েও খাটিবেক এব তাহারাও বাকী শ্বাজানার নিমিত্তে সরাসরী মোকদদমা 
উপস্থিত করিতে পারে ।--৩৫ নস্বরী আইনের অর্থ ।_৭ পৃষ্ঠা । 

৩২। মালগুজারীর বাকীর নিমিন্ত্পরাসরী যোকদ্দমা করণের বিষয়ে যে সকল বিধি 
নিরূপিত আছে তাহ| যেমত মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে খাটে সেইমত লাখেরাজ ভূমির 
বিষয়েও খাটিবেক 1৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থ 1--৭ পৃষ্ঠা । 

৩৩। যেগ্রামবাসি ক্যক্িরদের এইমাত্র পরস্পর সম্পর্ক আছে যে তাহারা এক স্থানে 
বাস করে কিন্ত সাধারণে ভ্মি চাসবাল করে না এমত গ্রাবাসি ব্যক্তিরদের নামে কোন 
জমীদার বাকী খাজানার নিমিন্ত একি সরাসরী নালিশ করিতে পারেন্‌ না 1৮৬০ নস্থরী 
আইনের অর্থ ।-৭ পৃষ্ঠা । 

৩৪। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার সকল বিধি যেমত বাকীদার রাইয়তের 
বিষয়ে খাটে নেই মত তাহার মালজামিনের বিষয়েও খাটিবেক। কিন্দ্র যে ব্যক্তির নিমিন্ত 
কেহ হাজিরজামিন হইয়াছে সেই ব্যক্রি পলায়ন না করিলে এ হাজিরজামিনের বিময়ে সেই 
ধারার বিধি "বাটে নাঁ। যদি বাকীদার পলায়ন করে তবে তাহার স্থানে পাওনা টাকার 
বিষয়ে মালজামিন যেরূপ দায়ী সেইনূপ হাজিরজামিনও দায়ী এব" হাজিরজামিনের 
নামেও নালিশ হইতে পারে ।--৪১ নম্বরী আইনের অর্থ 17৮ পৃষ্ঠা । - 

৩৫। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারানুসারে ভূমির ফসল ক্রোক হইলে যদ্দি 
রাইয়তেরা সেই ক্রোক বরশাস্ত করে তবে জমীদার অঞকা উাহার গোমাশিতা। রাইয়তের- 
দের নামে যেনালিশ করেন ভাহার সরাসরীমতে বিচার ও নিজ্পন্কি হইবেক ।--৫ ০৩ নম্বরী 
আইনের অর্থ 1৮ প্রঙ্টা । 

৩১৬1 যে সরাসরী মোকদদম। কালেকুটর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় ভাহা 
জাঁবেভামভ মোকদ্দমার ন্যায় নিষ্পন্তি করিবার নিমিন্ত তিনি মুনসেফের নিকটে অর্পণ 
করিতে পারেন্‌ না।-৮৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ 17৮ পরস্ঠা | 

৩৭ । জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে যে সুলোর ইফ্টাম্প কাগছে আরজী লিহিতে 
হইভ তাহার সিকী মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে সরানরী মোকদ্দমার আরজী লিখিত হইয়া! 
কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল হইতে পারে। কিন্দ্র ঘদি মফঃসলী তালুকদার 
কি ইজারদার অঞ্থবা রাইয়ত নিকূপিত ইফ্টাল্প কাগজের মুল্য নিতান্ত দিতে না পারে 
তবে কালেক্টর মাহেব উচিত বৃঝিলে ॥* আনা মুল্যের ইক্টাম্প কাগজে তাহারদের 
আরঙী গ্রাহ্য করিতে পারেন্‌ 1১৮৩১ সা) ৮ আ। ৭ ধা 17৮ পৃষ্ঠা । 

৩৮। বাকীদারকে গ্রেস্তার করণের আর্জীর মধ্যে বাকীদার ও তাহার মালজামিনের 
নাম ও নিবাস ও যে মহালের বাব মালগ্জারীর দাওয়া হয় তাহার নাষ ও সেই 
মহালের লালিরানা জমা ও সন হালের নিন্ূপিত কিস্তী২ ঘত টাকার দাওয়া হয় তাহার 
সম্প্যা ও মালগুজারীকরণিয়] ব্যক্তি কি তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল 
হুইঘ়াছে এব” যত টাকা বাকী আছে তাহার সৎখ্য। লেখা। থাকিবেক। এব সেই বাকী 
টাক! বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে তলব হইয়াছে কি না ও যদি তলহ্‌ 
হইয়া থাকে তাহাতে সেকি করিল ভাহা আরজীতে লেখা! থাকিবেক।--১৮১৭ সা। 
১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।--৮ পুষ্ঠা। 

৩৯ 1 মালগুজারীর বাকীপাওুনিয়া ভূম্যধিকারী বা ইজারদার আপনার দরখাস্ত 
কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।-- 
৯ পৃষ্ঠা । 

৪০ । ইহার পুর্বে মুনসেফেরদের প্রতি এই ভরকুম ছিল যে বাকীদারকে গ্রেস্তার কর- 
ণের বিষয়ে তাহারদের নিকটে জমীদারের। দরখাস্ত করিলে তাহারা সেই বাকীদারকে 
গ্রেক্কার করিবেন কিন্ত দেই ব্যবহার এক্ষণে নিষেধ হইল ।--১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর্‌ 
সরকাালর অর্ডর ।--৯ পৃষ্ঠ । 


শখ 


৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা! 


৪৯) গ্রেস্তার করণের এ দরখাস্ত আদালতের বৈউক থাকিতে কি না থাকিতে 
ভুয়াধিকারী আপনি কিম্বা কোন মোকররী উকীলের দ্বার! কালেকটর সাহেবকে দিতে 
পারেন্‌। এ দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল হইলে তিনি বাকীদারকে 
গ্রেন্তার করণের নিমিন্ত দত্তক পাঠাইবেন এবছ যদি সেই বাঁকীদার & টাকা ৬০ দণ্ডের 
মধ্যে না দেয় ভবে সেই দৃত্তক জারী হইবেক । এব দৃস্ভকবহনিয়া পেয়াদা আসা- 
মীকে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পুছ্ছাইবেক । কিন্তু আসামী যদি নিকুপিত 
কালাপেক্ষ! অধিক কালের দরখ্খাস্ত লিখিয়া দেয় এব" যদি ফরিয়াদী এ দর্াাস্থের 
পৃষ্ঠে আপনার মখ্খুরীর দস্তশখ্ড করে তবে দস্তক জারী করা বিলম্ব হইবেক। ফরিয়াছী 
যদি রাজীনামা লিখিয়া! দেয় তবে সেই দস্তক জারী মৌকুফ হইবেক । এ দস্তক জারী কর- 
ণেতে দুই জনের অধিক পেয়ার কখন পাঠান যাইবেক না কিন্দ্ব ঘদি আসামী পলায়নো- 
মুখ হয় ভবে তাহা নিবারণার্থ দুই জনের অধিক পেয়াদা পাঠান যাইতে পারে এবছ, 
তাহারা নিজপিত ভলবানা পাইবেক ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা।৩ প্র1--৯ পৃষ্ঠা । 

৪২। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে এন্েলা দেগওনের ভ্রকুম আছে 
তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নিদিষ্ট সরাসরী হুকুমের বিষয়ে এটে ন। 
--৩০ নশ্বরী আইনের অর্থ 1৯ পৃষ্ঠা । 

৪৩। এইরূপ বাকী টাকাপাগুনিয়া ভুম়াধিকারিপ্রভৃতি মে জিলার মধ্যে ভুমি 
থাকে কিস্বা যে জিলার মধ্যে বাকীদার বাস করে সেই ডিলার কালেক্টর সাহেবের 
নিকটে আপন ইচ্ছামতে দরশীস্ত করিতে পারিবেক। এব যে জিলার মধ্যে বাকী 
দারের বসত নাই সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরশ্থাস্ত হইলে ভিনি বাকী- 
দাতের নিবাসের জিলার কালেকুটর সানেবের নিকটে দস্কক পাটাইবেন। ভাভাতে ধাদ 
বাকীদার গ্রেক্তার হয় ভবে পেয়াদার সঙ্গে ভাহাকে এলাকার কালেক্টর সাহেবের নিকটে 
পাতাইবেন। যদি বাকীদার কপোশ হয় এবছ দস্কক তাহার উপর জারী হইতে ন। পালে 
তবে জারী করণের উপলক্ষ ভদ্বীর ও উপায় করা গিয়াছিল ইহা! কালেক্টর সাহেবের 
হুদ্ধোধের নিমিন্ত দস্তকের পেমাদার জোবান্রন্দী নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ কৈফিয়তের 
সঙ্গে পাঠান যাইবেক 1--১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৯ পা1-7১০ পৃষ্ঠা । 

৪৪1 ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ১। ২। ৩1 ৪1৫1 ৬ ক 
বাকীদার রাইঘ়তেরদের গ্রেক্ার ও কয়েদ করণের বিঘযে ঘে সরাসরী ভরকুম আছে তাক! 
নিমকপোখুানীর এলাকাদার প্রজাবর্গের উপন্ন নিষকপোখ্বানীর কালে জারী হইবেক না 
এর নিমকপোশ্রানীর কালে তাহারদের স্থানে বাকী পাইবার বিঘয়ে ১৭৯৩ সালের ১৯ 
আইনের ১৯ ধারায় পেমত লেখা আছে শদনুলারে কার্য করিতে হইবেক।--১৮০১ সা। 
৯ আ। ২ ধা।--১০ পুষ্ঠা। | 


৪ থার]। , 
মালগ্চজারীর বাকীর কি ভাহ1 অন্যাঘ়েতে তহলীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা অগ্রাহ্য 
করিতে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতা । 

৪৫1 কোন অরাসরী নালিশের আরজী এই আইনের কুকুমানুসারে কালেক্টর 
লাকেবের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি সেই আরজীর পৃষ্ঠে নামপ্রুর করণের হুকুম 
লিখিয়া ও জাবেভামত নালিশ করিতে জকুম করিনা ফরিলাদীকে তাহা ফিরিয়া দিতে পা. 
রেন্‌। এব দেওয়ানী আদালতের কার্ধযকারকেরদের কর্তব্য যে এ দাওয়ার প্রথমতঃ জা- 
বেতামত নালিশ হইলে যেমত এ নালিশের 'আরজী গ্রহণ করিতেন সেইমতে গ্রহণ করেন্‌। 
--১৮৩১ সা। ৮আ। ৯ ধা। ১ প্র1-১০ পুষ্ঠা। 

৪৬। রাজজ্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের উপর 
সরাসরী আপীল হইলে তিনি এইমত নালিশ গ্রাহ্য করিতে কালেক্টর সাহেবকে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যালর অর্ডরের খোলাসা । ৭. 


ঘকুম দিতে পারেন্‌ এব ভাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের বিষয় মোকদ্দমার ভাব 
বুঝিয়া যেমত উচিত বোধ করেন্‌ সেইমত তাহাকে ছকুম দিতে পারেন্‌।--১৮৩১ না, 
৮ আ। ৯ ধা। ২ প্র।--১১ পৃষ্ঠা । গু 

৪৭। কালেক্টর সাহেবের নথীতে যে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহ 
তিনি জিলার আদালতে অর্পণ করিতে পারেন্‌ না। যশ্খন কালেক্টর সাহেব মাল- 
গভারীর'বাকীর বাব কোন সরাসরী নালিশ নামঞ্জুর করেন্‌ তশ্খন তাহার উচিত যে 
আইনমত অবিকল কার্য করেন্‌ এবছ নামঞ্জুর করণের ভকুম এ দরখাত্তের পৃষ্ঠে লিখিয়া 
তাহ] ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দেন । তাহাতে যদি সেই মোকদ্দমা মুনসেফের বিচার করণের 
যোগ্য হয় তবে ফরিয়াদী জাবেতামত নালিশ করিয়! এ দরশ্থাস্ত মুনসেফকে দিতে পারিবেক 
নতুবা জজ সাতেবকে দিবেক এব” তিনি তাহা প্রধান সদর আমীন বা সদর 'আমীনের নি- 
কটে অর্পণ করিবেন ।-_-3৮৩৫ সালের ২৭ ফেকুআরির সরকুযুলর অর্ভর ।--১১ পৃষ্ঠা । 


৫ প্রারা। 
মালপ্রজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহলীল করণের মোকদ্দমা। সরাসরী বিচার 
ও ফয়সলা । 

৪৮1 জাবেতাগত দত্তক জারী হওনের পর ঘদ্দি নাজির এইমসত রিউটর্ণ অর্থাঁ 
কৈফিয়ৎ লেখো যে আসামীকে পাওয়া গেল না ভবে ফরিঘাদী কালেক্টর সাহেবের 
নিকটে এই মত দরশ্বাস্ক করিতে পারে যে মোকদ্দমার তবীজ এক মাসপর্য্যন্ত মৌ- 
বুকে রাখিয়া পুনর্ধার এক দস্তক পাঁঠাইয়া আসামীকে গ্রেক্তার করণের উদ্যোগ হয় এব, 
মানের শেষে যদি আলামী হাজির না হয় তবে ইশ্তিহার দেওয়াইয়া তাহার মিয়া 
অন্ভীভ হইলে মোকদ্দমার তগ্জবীজ হয়। অথবা মোকদ্দমার তজবীজ মৌকুফ না 
করিয়া ১৫ রোজ মিয়াদে এই মজাগনে ইশ্তিহারনামা লট্কান যায় ঘে ইন্দতিহারনামার 
মিগাদ অহীত হইলে জালসামী হাজির হউক কি না হউক সরাসরী মোকদ্দমার নিঙ্গন্তি 
হইবেক ও আমামী হাডির না হইলে ফরিয়াদীরু দস্ভাবেজ দেশিয় ও সাক্ষাা লই মোকদ্দ- 
মাত্র একতরফা ভডব জ হইবে 1১৮১৯ দা । ৮ আ। ১৮ ধা । ৩ প্র 17১৬ গৃদ্তা | 

৪৯। এই প্রন্ার নরাসরী মোকদদমার বিচার ও নিষ্পন্তি করণেতে জ্থালেক্টর্‌ 
সাহেব এই আইনের লিশ্িভমভ কার্ধ্য করিবেন। এবছ যে২ বিযয়ে এই আইনে কোন 
ভকুম লেখা নাই সেই২ বিহয়ে এ প্রকার সরালরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষসন্তি 
দে গুয়ানী আদালতে হইবার নিমিন্ত যেই জকুম আছে তদনুসারে কার্য করিবেন । এব, 
উন্ভয়্ ঠা লোকদিগকে ও সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার বিষয় এব নিষ্পন্ভির্‌ 
হুকুম জ্ান্লী করণের বিষযব্যতিরেকে অন্য ঘে সকল ত্রকুম দেওয়া আবশ্যক হয় তাহার 
বিয়ে দেওয়ানী আদালতের সাতেবেরদের ঘে ক্ষমতা আছে কালেক্টর সাহেবেরও সেই 
ক্ষমতা থাকিবেক 1১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৪ ধা ।--১১ পৃষ্ঠা । 

৫০ | যন বাবীদারকে বালেন্টর সাহেবের নিকটে পছান গেল ভশ্খন সেই 
সাহের সেই আনামীর স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন । তাহাতে যদি এ দাওয়। 
সম্যক কিম্বা ভন্ধধ্যের কিছু মিথ্যা এইমত জওয়াব আসামী দের তবে দাখিলাদিগর 
কাগস্তপত্র এব উভয়ের হিজাবকিভার দুক্টে সরাসরী বিচার হইবেক। তাহাতে ভূম্যধি- 
কারী ও ইজারদার কালেক্টর সাহেবের নিকটে এই সরাসরী মোকদ্দমার টি ও 
জওয়াব করিবার কারণ ঘাহান্কে বিহিত বুঝে তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে ।--১৭৯৯৯ 
সা) ৭ আ। ১৪ খা। ৪ প্র।--১২ পুষ্ঠা। 

৫১ । এই মভ সরাসরী মোকদ্দমার উভয় বিবাদিরা আপন২ পক্ষের সওয়াল ও 
জওয়াব করিবার নিমিন্ত যে কোন লোককে মোস্তার কি উকীল কি প্রতিনিধিস্বরূপ নিষুক্ত 
করা উচিত বোধ করে ভাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমত। দিয়! নিযুক্ত করিতে পারে। মেহনতানার 


৮... আইন ও ভাইনের অর্থের ও সরকালর অর্ডরের শোলাসা। 


বিয়ে এ মোশ্বার কি উকীল মওন্লের সঙ্গে আপোসে বন্দোবস্ত করিবেক। কিন্ত যে 
ব্যক্তির পরাজয় হয় কালেক্টর সাহেব যে মেহনতানা উপযুক্ত বঝেন্‌ তাহাহইতে অধিক 
"তাহারে দিবার ভকুম করিবেন ন] 1১৮২৪ সা।,১৪ আ। ৬ ধা ১২ পন্য । 

[সরাসরী মোকদ্দমাতে মোশ্বারনামা ও ওক্ালছ্ুমামার ইফ্টাম্পের কাগজের বিবয়ে 
» অধ্যায়ের ৪৭৪ নম্রী বিধান দেখ ।] 

৫২ 1 যদ্াাপিও জমীদার বা তালুকদার কি ইজারদার কি অন্য ভূম্যাধিকারী আসামীকে 
পাট্টা না দিয়া থাকেন এব তাহার স্থানে কবুলিয়জ না লইঘা থাকেন তথাপি এ জমীদার্- 
প্রভৃতি আপনার গ্রাথের হিসাবকিভাব রাতিগহ রাহা ঘিয়াছে এমত প্রমাণ দিলে এ হিসা- 
বের দ্বারা অথরা বিশ্বাসনোগা সাক্ষির দ্বারা হদি এইমভ সাব্াস্ক করে যে দাবীর টাকা 
আসামীর স্থানে নিতান্ত পাওনা আছ্ছে ভবে এ জমীদার প্রভৃতি বাকী টাকার বাব ডিক্রী 
পাইবার ঘোগ্য হইবেন 173৭৪ নম্বরী আইনের অর্থ 1১২ শৃন্ঠা। 

৫৩। রাইয়ত যদি কহুলিয়ত না লিখি! দিঘা থাকে তথাপি জমীদার ১৭৯৯ সাঁ- 
লের ৭ আইনানুসারে তাহার নামে নালিশ করিভে পারেন এব আদালতের এই ক্ষমতা 
আক্ছে থে দাশ্দিল এব উন্ভর বিবাদির হিসাবন্ষিতাব তজবীজ করিয়া ঘাহা গ্রকৃভ ও 
ওয়াজিবী দেনা প্রমাণ ভয় ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরপানুসারে 
ভাহার ডিক্রী করেন 17৩৮০ নয়ী আইনের অর্থ (১২ গ্রষ্ঠা । 

৫৪1 এইমভ সরাসরী মোকদ্দগার ফরিরাদী ও আমামীর নালিশ ও জওয়াব 
বাতিরেকে অনা সওঘ্াল জওুয়াবের আবশ্যক নাই কিন্ব ভাহার। শ্ধর। নালিশী আরজী 
কি শ্রুধ্হা জুতার ক্কি বেশুরা জ্বাপনার্থ অন্য কোন কাগজ দাখিল করিতে চাহিলে ভাহা 
করিতে পারে ।--১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৭ ধা।_-১২ পৃষ্টা । 

৫৫ | এই প্রকার সরাসরী ঘোরদ্দঘার বে দলীলদস্যাবেউ দরপেশ হয় ভাহার নিমিল্ 
কিম্বা উভন পক্ষের ঘে সাক্ষী তলব বরা মায় ভাহার নিমিন্ত ইষ্টান্পের কোন রসুম লওহ 
ঘাইবেক না এবছ এ দলীলদ্স্তাবেজ দাখিল করিবার ও লাক্ষী ভলব করিবার দরখাস্ত 
ইফ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই 1১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৮ ধা।--১৩ পৃষ্ঠা । 

৫৬। কালেক্টর সাহেব আপনার জিলার মধ্যে ঘে কোন স্থানে যান্‌ সেই স্থানে এই 
প্রকার সরাসরী মোকদ্দমা শ্রবণ ও নিঝপন্তি করিতে পারেন । কিন্্র তাহা কোন কাছ? 
রীতে কিম্বা সকল লোকের সমাগগের অন্য স্থানে এবছ উল্ভঘ পক্ষ কি ভাহারদের উকীল 
হাজির থাকিলে তাহারদের সাক্ষাৎ করিতে হইবেক ।--১৮২৪ স!। ১৪ আ। ৯ ধা ।--১৩ 
পৃষ্ঠা | 

৫৭ | যদি বাকীদার্‌ গ্রেফতার হয় এব দাওয়ার সমাক্‌ কি কতক মিথ্যা বলে তবে 
এ সরাসরী বিচার ও নিষপন্তি না হওয়াপর্যযন্ত ভাজির থাকিবার কারণ মাতবর জামিন 
দিতে ঢাভিলে কালেক্টর সাহেব তাহ] লইবেন ।-১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা। »প্র। 
--১৩ পুষ্ঠা! 

৫৮। যদি এ সরাসরী মোকদ্দম। তহকীক করিয়া! কালেক্টর সাহেবের এইমত বোধ 
ছয় ঘে সেই বাকী টাকা কি তাহার অধিকাধশ আসামীর দেন! অযথার্থ কিম্বা ফরিয়াদী 
জানিয়া শ্বনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছে তবে ভিনি সেই আসামীকে ছাড়িয়) দিবেন এবছ 
তাহাকে ক্ষতি পূরণের টাকা ও সম্যক্‌ খরচাও দেওয়াইবেন । কিন্ত যদি এমত প্রমাণ হয় 
যে আনামীর এ বাকী টাকা কি তাহার অধিকা*শ নিতান্ত দেনা তবে যাবৎ সে আসামী 
এ বাকী টাকা ও সুদ ও নালিশী খরচা না দেয় অথবা যাব তাহার খালাস করণের 
৪ ফরিয়াদী দরশ্থাস্ত না করে তাবু এ আসামীকে কালেক্টর সাহেব শক্ত কয়েছে 
রাখিবেন । আসামী করেদ হইলে কালেক্টর সাহেবের বিবেচনাক্রমে ঘত শ্খোরাকী দেওয়া 
উচিত বোধ হয় অর্থাছ্ দিন প্রতি চারি আনার অধিক ও এক আনার ন্যুন না হয আসা- 
মীকে এইম্ত শোরাকী ফরিরাদী দিবেক ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৫ প্রা।--১শুপুষ্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শ্োোলানা। ৬ 


৫৯। এইবূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে কত মালগজারীর যথার্থরূপে দাওয়া হইতে পারে 
তাহ! নির্ণয়করণার্থ যদি সরেজমীনে তদারককরণের নিমিত্ত আমীন পাঠান উচিত বোধ হয়, 
তবে ১৭৯৩ লালের ৭ আইনানুসারেঞ্সেইরূপ আসীন পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবের" 
নিষেধ নাহি 1--২৬৫ নয়রী আইনের অর্থ 1১৪ পৃষ্ঠা । 

৬০। মালগ্ুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহস:ল করণের নালিশ অতিবাছল? 
হওয়াপ্রযুক্ত যদি কালেকুটর সাহেব কর্তব্য বোধ করেন্‌ তবে সেই “এলাকার কমিসযনর্‌ 
সাহেবের অনুমতিক্রমে এমত কোন দাওয়া সেই জিলার তহলীলদারের নিকটে তদন্ত ও 
রিপোর্ট করিবার নিমিন্ত পাঠাইতে পারেন্‌ এব এই প্রকার মোকদ্দম] কালেক্টর জাঁহে- 
বের নিকটে সমর্পণ হইবার বিষয়ে ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারীহওনের পূর্বে যেসকল 
ভ্রকুম দেওয়া গিয়াছিল সেই সকল ছকুমমতে তহসীলদারেরা আপন২ কাধ্য নির্ধাহ করি- 
বেন।--১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৩ ধা1--১৪ পৃষ্ঠি। | 


৬ ধারা । 


মালগ্ুজারীর বাকীর এব তাহ! অন্যায়েতে তহসীল করণের পরাসরী মোকদ্দম1 ৷ কালেক্‌- 
টর সাহেবের ফরসল। জারীকরণ । 

৬৯ । যে মোকদ্দমাতে বিশেষ টাকা কিম্বা কোন খরচার কি ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার 
বিষয়ে ফয়সল হয় লেই ফয়সলা জারী করণের বিষয়ে ১৮২২ মালের ৭ আইনের ২৩ 
ধারার ৩ প্রকরণে বে২ কুম আছে তাহা এই. আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের কর 
ফয়সলাভে 'খাটিবেক ।--১৮৩১ সা। ৮ আ। ২০ ধা1--১৪ পৃষ্ঠা । 

* ৬২। নিক্রপিত কভক টাকা কিন্তা শ্বর্চা অথব। ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়াইবার অর্থে 
কালেক্টর সাহেব ঘেং ফরসল। করেন্‌ মালগুজারীর বাকী আদার করণের কারণ যেরূপ 
কর। যায় সেইরূপে কালেক্টর সাহেব এ ফয়সল। জারী করিবেন ।--১৮২২ না । ৭ আ। 
২৩ খা। ৩ প্র।--১৪ পৃষ্ঠা । 

৬৩ । ঘষে সকল আইনের দ্বারা বাকী মালগ্রজারীর সরাসরী ডিক্রী জারীকরণার্থ বাকী- 
দারের তালুক বা অন্য প্রকার ভূমি নীলাম করিতে দেওয়ানী আদ্বালতের জজ সাহেবের 
প্রতি ভরুকুম আছে এব* সেইন্ধপ সরাসরী ফয়সল। জারীকরণার্থ ভূমি নীলাম করিতে কা- 
লেক্টর সাহেবের প্রতি নিষেধ আছে তাহা রদ হইল । এই বিষয়ে দেওয়ামী 'আদা- 
লতের জজ সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা ছিল তাহ কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হই- 
যাছে।--১৮৩৪ সা। ৮ আ। ১ ধা ।--১৫ পৃষ্ঠা । 

৬৪। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ কিম্বা ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ 
অথবা ২৫ ধারার অনুসারে বাকী মালগুজারী বা খাজান! আদায়ের নিমিত্ত যে ভূমি নী- 
লাম হয় ভাহা সর্ সাধারণ লেকের দৃষ্টিগোচর স্থানে হইবেক এব” কালেক্টর মাহেহি 
ডেপুটী কালেক্টর এ নীলাম করিবেন এব* নীলামের নিরূপিত দিনের ১০ দিন পূরের 
ইশতিহারের দ্বারা তাহা সকল লোককে জানাইতে হইবেক।--১৮৩৫ স]। ৮ আ। ২ ধা। 
১৫ | 

হি কালেক্টর সাহেব আপনার করা সরাসরা ফয়সলাক্রমে কোন রাইয়তের 
ভূমি জ্রে ক্রোক করাইয়। থাকেন্‌ ভবে জজ সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্‌ না যেহে- 
তক কট সাহেব জজ সাহেবের অধীন নহেন্‌। এব” যদি সরকারী মালগুজারী 
উমুল করিবার নিমিত্ত সমন্ত মহাল ক্রোক হইয়া থাকে অথবা খাসতহলীলে থাকে তবে 
জজ সাহেব সেই মহালের সরবরাহ কার্যে হাত দিতে পারেন্‌ না ।-১৯৬৫ নম্বরী আই- 

নের্‌ অর্থ 1--১৫ পৃষ্ঠা । 

৬৬1 বাকী খাজানার নিমিন্ ঘে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহা ডিক্রীর রে 
বারে বুসরের মধ্যে জারী করণের দরখাস্ত হইতে পারে ।--১২৬৬ নম্থরী আইনের 


অর্থ ।--১৫ পুষ্ঠা। 


১৩ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাসা 


৬৭। ফালেক্টর সাহেবের কর। সরাসরী ফয়সল! অন্যথা করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী 
আদালতে জাবেতামত মোকদ্দম। উপস্থিত হইলে এ মোকদ্দমার বিচার ছওনের সময়ে জজ 
সাহেব এ সরাসরী ফয়সল জারী স্থগিত করিত পারেন্‌ না ।--৭৩৮ নম্বরী আইনের 

অর্থ ।--১৫ পৃষ্ঠা । 

৬৮। যদি কালেক্টর সাহেব আপনার লরাসরী ফয়মল। জারীকরণার্ সম্পন্থি নীলাম 
করিতে উর্দ্যত হন্‌ এব যদি বাদি প্রভিবাদিছাড়1 অন্য কোন বাক্তি উপস্থিত হইয়! এ 
সম্পত্তির উপর দাওয়া করে এব এ দাওয়। সাক্যপগ্তকরণার্থে এ ব্যক্তি জাবেভামভ যোকদ্দমা 
করে ভবে তাহার নিষ্পন্তি ন। হওয়াপর্্যন্ত এ জজ দাহেব এ দীলাম স্থগিত করিতে পারেন্‌। 
--১১৮১ নম্থরী আইনের অর্থ ।--১৬ পুষ্থা। 

৬৯ । এইকূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেব যে ফয়সলা করেন্‌ তাহ জারী 
করিতে ভাহাকে ক্ষমতা দেওয়। গিঘাছে অতএব বাকীদারকে কয়েদ ও খালাস করণের কি- 
ষয়ে কালেক্টর সাহেব ছে ভুকুম দেন তাহ জজ লাহেবের দ্বার! দিবার আবশ্যক নাই । 
কালেক্টর সাহেবের পর্ওয়ান। পাইলেই দেওয়ানী জেলরক্ষক এ আসামীকে করেছ বা] 
খালাস করিবেন ।--১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।--১৬ পুষ্া। 

৪০1 বাকী মালগজারীর নিমিন্ত কালেক্টর লাহেব যে সরাসরী ফরসলা করেন্‌ 
তাহা জারীকরণক্রমে ফ্দি বাকীদার কয়েদ হয় এব? যদি সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের 
২ আইনের ১১ খারানুসারে দরখাস্ত করিয়া আপনার যোত্রহীন্তার প্রমাথ করে তবে 


কালেক্টর সাহেব তাহাকে এ আইনক্রমে খালান করিভে পারেন্‌ 7৭৮৪ নমূরী আইনের 


অর্থ ।--১৬ পৃষ্ঠা । 
৭ ধারা । 


মালগুজারীর বাকীর এব তাহ] স্সন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্া। সরা 
লরী ফয়সল। অনাথ! করিবার নিমিভ্ত জাবেভামত মোকদ্দম1 উপস্থিতকরণ । 


[১৮৬১ সালের ৮ আইনের ৪ খারা (এই অধ্যায়ের ৭ নমরী বিধান) দেখ 1] 

৭৯। যে কোন ব্যক্কি কালেক্টর সাহেবের সরাসরী ফঘনলাতে সম্মত ন। হয় সেন্ট 
ব্যক্তি জিলার কি শহরের দেওয়ানী আদালতে জাব্ভাম্ত লেই ঘোকদ্দমার নালিশ 
করিতে পারে এবছ এর মোকদ্দমার নালিশ দাখিল করণের সময়ে এ সরাসরী নিষ্পন্তির 
রুবকারী নালিশী আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেকে 1১৮২৪ সা। ১৪ আ। ১০৭ ধা। 
---১৬ পৃষ্ঠা । 

৭২। এইরূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে কালেক্‌টর সাহেব ফে ফয়সলা করেন্‌ ভাহা ব্সন্য- 
থাকর্ণার্থ জাবেভামত যে মোকদ্দমা হয় ভাতা! দেওয়ানী আদালতের সরালরীরূপ্পে হওয়া 
নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত 'আন্পীলের ন্যায় বোধ করা যাইবেক । অতএব এইমত মো- 
কদ্দমাভে কালেক্টর সাহেব কি সরকারী অন্য কোন কার্ধ্যকারক সাহেবের বাদি কি পুভি- 
বাদি হওনের প্রয়োজন নাই 1১৮২২ সা । ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র 17১৬ পুষ্ঠা। 

৭৩) ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে যাহারা মালগুজারীর 
বাকীর বিষয়ে কয়োদ হয় ভাহারা যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির দ্বারা কয়েদ হইয়া] থাকে ভাহার্- 
দিগের নাষে জাবেভামত নালিশ করিতে পারে এব* সেই দাওয়া যদি প্রমাণ না হয় তবে 
যত ক্ষতি হইয়াছিল তাহার নিশা খরচালমেত কয়েদকরণিরারদের স্থানহইভে ভাহারদিগকে 
দেওয়ান যাইবেক ৷ যদ্দি কয়েদহইতে খালাস হইবার নিযিক্ধ ভাহার তলবী টাকা দিয়! 
পশ্চা্ জাবেভামত মোকদ্দমা উপস্থিত করে এব এইমত লাব্যস্ত করে যে তগ্সময়ে সেই 
টাকা দিবার দায় তাহারদের শিরে সঙ্গত ছিল ন1 তবে ঘত টাকা তাহার! দিয়াছিল তাহা 
মানে শতকর] এক টাকার হারে ষুদলমেত এব" সম্পূর্ণ খরচা ও ক্ষতি তাহার। ফিরিয়া 
পাইহেক ।-৮১৭৯৯ সা) ৭ আ। ১৬ ধা 1--১৭ পৃষ্ঠা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সর্ক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ১5 


৭81 ভূম্যধিকারি ও ইজারদার মালগুজারীর বাকীর্‌ নিমিন্ত সরাসরী নালিশ 
করিলে যদি কালেক্টর সাহেব সরাসরী বিচার ক্রমে ভাহা অগ্রাহ্য করেন্‌ তবে এ ভূম্যধি-* 
কারিপ্রভৃতি এ দাওয়ার বিষয়ে দেওয্নী আদালতে জাবেতামত নালিশ করিতে পাকে । 
এব যদি তথায় প্রমাণ হয় যে সরাসরী বিচারকালীন তাহারদের যে দাওয়া অগ্রাহ্য হই- 
য়ান্িল তাহ] সঙ্গত বটে তবে তাহার্দের ঘত ক্ষতি হইয়। থাকে এব এ দুইবার বিচারমুশ্ে 
ঘে খরচা লাগিয়া থাকে তাহ এব মালগরজারীর বাকী টাকা সুদসমেত পাইবেক 1 
১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৭ ধ11---১৭ প্রস্তা। 

৭৫1 মালগ্জারীর বাকীর ন্কি ভাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিফরে কালেকটর 
সাহেব ঘে সরাসরী ফয়মলা করেন্‌ ভাহার উপর জাবেতামত নালিশ উপস্থিত হইলে এ 
ফয়সল] ঘাহার প্রতিকুলে হইয়1 থাকে ভাহাকে এ ফয়সল। দিবার কি দিতে চাহিবার তারিখ- 
হইতে এক বছ্সরের মধ্যে নাজিশ করিতে হইবেক ।--১৮৩১ সা। ৮ আ। ৬ ধা।-. 
১৭ পুম্ঠা । 

৭৬। ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারীহগনের পুর্বে বিচারকের ঘে সকল সরাসরী 
ফয়ললা করিয়াছিলেন তাহাতে এ আইনের ৬ ধারার বিধি শাটিবেক অর্থাৎ এ বিঢার্- 
কেরদের কর] সকল সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিগিন্তে জাব্তোম্ত সমস্ত মোকদ্দমা! 
এ আইন জারীহ গুনের পর এক বছ্ুসরের মধ্যে করিতে হয় ।--১৮৪১ সালের ১৬ 
ভূলাইর আইনের অর্থ ।--১৭ পৃষ্ঠা । 

৭৭1 উক্ত ৬ ধারায় জাবেভামত মোকদ্দমা উপস্থিভ করণের নিমিক যে এক বছ্সর 
মিরাদ নিজপিত আছে ভাহা ১৮৯৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ ও ১১ প্রকরণের 
নিরমানুসারে হিসাব করিতে হইবেক ।--১ ০২৮ নমূরী আইনের আর্থ (১৭ প্ৃন্ঠা। 

৭৮। ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রকরণের এব ১৮৩১ সালের ৮ 
আইনের ১৯ ধারার ঘে২ ভাগে লেখে বে কালেক্টর সাহেবের সরাসরী ফয়সল অন্য 
করিবার নিমিন্ত জাবেতামত কোন মোকদমা সদর আমীন বা মুনসেফেরদের বিচার্ষ; নহে 
এব ভাহারদিগকে অপণ হইতে পারে না ভাহা রদ হইল ।--১৮৩৭ সাঁ। ২৫ আ। ২ 
ধা 177৯5 পৃষ্ঠা | 

৭৯। ভ্ুমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরা যে সরাসরী ফয়সলা করেন্‌ 
তাহা 'আঅন্যথ। করণের নিমিন্ত জাবেতামভ মোকদ্দমা] হইলে তাহার মুল্য বুঝিরা তাহ? 
প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে 
পারে 1১৮৩১ সা। ৭ আআ । ১০ ধা 17৬৮ পচা | 

৮০। কালেক্টর সাহেবের এরূপ সরাসরী ফয়্সলা অন্যথাকরণার্থ জাবেভামত মো- 
কদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইলে কালেক্টর সাভেবের সরাসরী বিচারসম্পকী়্ 
সমস্ত কাগজ তলব হইবেক এব এ মোকদম1 মিমসিলের শামিল রাখা ধাইবেক 1---১৮২২ 
সা। ৭ আ। ৩১ ধা । ১ প্র।--১৮ পৃষ্ঠা । 

৮১। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে মালগরজারীর বাকীর বিবয়ে কা- 
লেকুটর সাহেবের ষে সরাসরী ফরসলা হয় ভাহা অন্যথাকর্ণার্থ আপীল হইলে তাহার 
দরখাস্ত সম্পূর্ণ মুল্যের ইষ্টাল্প কাগজে লিশিতে হইবেক ।--১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বরের 


সর্ন্যুলর্‌ অর্ডর ।--১৮ পুষ্তি । 


৮ ধারা । 
মালপ্টভারীর বাকীর এব ভাহা] অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দম্। বাকীদার 
পাউ্টাদার প্রজা ও তাহার মালজামিনের উপর অন্য জিলায় ছকুম জারীকরণ। 
৮২। মে কোন মফঃসলী ভালুকদার কি কট্কিনাদার কিম্বা যোতদার কি অন্য মাল- 
গুজারীকরণিয়া কি তাহারদ্িগের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওন। থাকে 
গ্ঘ্‌ ২. 


১২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলানা। 


যদি সে ব্যক্কষি তাহা ভলবের সময়ে না দেয় এবৎ যে ভূমির বাব বাকীর দাওয়া হয় 
* সেই ভূমি যে জিলাতে ছাকভিভির না জিরার হদিরাকীরা রবিকে ভ ররর 
প্রভৃতির ক্ষমতা আছে যে এ বাকীদার যে জিলঃর মধ্যে বাস করে তাহাকে গ্রেক্তার কর্‌- 
ণের নিমিন্ত সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে আরুজী দেয়। কালেক্টর লাহে এরূপ 
'আর্জী পাইলে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণের বয়ানমতে লেখা দস্তক 
জারী করিবার ছুকুয দিবেন 1১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।-১৮ পৃষ্ঠা। 

৮৩। এ আরুজীর মধ্যে এই২ বিষয় লিখিতে হইবেক অর্থাহ্ু বাকীদার ও তাহার 
মালজামিনের নাম ও তাহার নিবাস এব যে মহালের বাবছ বাকীর দাওয়া হয় তাহার 
নাম ও মে মহালের সালিঘ়ানা জমা ও বছরের নিরুপিত কিস্তিৎ যত টাক] দিতে হয় 
তাহার সম্খ্যা ও যত্ত টাকা উদুল হইয়া থাকে ও ঘত টাকা বাকী আছে ভাহার সখ্য 
ও বাকী টাকা তলব হইয়াছিল কি ন1 ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে ভাহাতে বাকীদাার 
কি করিলেক ।--১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।--১৯ পৃস্ঠা। 

৮৪ যদ্যপি বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনকে এ কালেক্টর সাহেবের 
এলাকার মধ্যে পাওয়া যার ও গ্রেক্তার হইয়া ভলবী টাকা না দেয় ও কালেক্টর লা- 
হেবের নিকটে তাহাকে হাডির কর। যায় ও যে জ্রিলার মধ্যে ভুমি থাকে সেই 
জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহাকে না পাঠাওনের কোন হেতু দেখাইতে 
ন। পারে অথব। সেই জিলার কালেক্টর লাভেবের নিকটে হাজির হইবার মাতবর জামিন 
না দিতে পারে তবে সেই বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে মজকুরী পেয়াদা মহ- 
সিল দিয় মেই ডিলার কালেক্টর সাহেবের হভরে তাহাকে পাঠান যাইবে এব, 
মোকন্দমার সম্পূর্ণ কৈফিঘ্্ ভাহার সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক। ঘে ব্যক্তি গ্রেন্তার হয় 
নেই ব্যক্তি যদি এ জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে না পাঠান যাওনের উপনুক্ত 
হেত জানায় কিম্বা তাহার নিকটে হাজির হইবার মাতরর জামিন দের তবে কেবল 
গ্রেক্তারী আরজী ও লেই মোকদ্দমার মোভালক সমস্ত কাগজ এ জিলার কালেলটর সাভে- 
বের নিকটে পাঠান যাইবেক 1১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা ।৩ প্র1-১৯ পৃষ্টা | 

৮৫1 নে ভুমির বাব মালগ্রজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভুমি মে জিলায় 
থাকে মেই ভিতর কালেক্টর সাহেবের নিকটে এ বাকীদার ভাপনি কিছ্সা তাহার মাল- 
ভা যদি হাজির হর কিয়া পাঠান মাঘ তবে কালেক্টর সাতেবের নিজ এলানার 
মুতে এ বাকীদার গ্লেক্তার হইলেন ভিনি যেমভাচরণ ক ভিতেন মলেইহাতি আটরণ করিবেন । 
--১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।--২০ পুষ্ঠা। 


৭৯ ধারা । 


মালগুজারীর বাকীর এবছ হাহা অন্যায়েতে ভহঙীলকরণের সরাসরী মোকদ্দমা। এক 
ব্যয়ের মোকদ্দমা একি আদালতে মোন্পর্দকরণ । 


৮৬। যদি জজ সাহেবের কর্ণগোচর হয় ঘে এই আইনানুসারে ঘে কোন বিঘয় 
বিচার্যা হয় ভাহার সম্পকী কোন মোকদ্দমা আপনার আদালতে কিম্বা আপনার 
তাবে কোন আদালতে উপস্থিত আছ্ছে এব« সেই বিনঘসম্পকীরয় নালিশ পুর্সে কালেক্টর 
লাহেবের নিকটে হইয়াছে তবে জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে 
পাঠাইবার হুকুম দ্দিবেন এব" কালেক্টর সাহেব সেই দুই নালিশ নিষ্পন্তি করিবেন ।-_ 
১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৪ ধা ২০ পুষ্ঠা। 

৮৭1 উক্ত ১৪ ধারাতে «“ একি বিষ্য়সম্পকী়ি” এই কথার এই অর্থ করিতে হইবেক 
যে দুই মোৌকদ্দমার নালিশের হেত একি 1১০০১ নমূরী আইনের অর্থ ।--২০ পৃষ্টা । 

৮৮। যদি কাল্সেকটর সাহেবের কণ্ণগোচর হয় যে ষে বিব়সম্পকীর্ম নালিশ আপ- 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকার অর্ডরের খোলাসা! ১৩ 


নার নিকটে উপস্থিত আছে নেই ব্ষয়সম্পকী্য় জাব্তোমত নালিশ পুর্বে জজ সাহেবের 
আদালতে হইয়াছে তবে তিনি এ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়। তাহার রোয়দাদ, 
জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন খর জজ সাহেব উভ্ভয় মোকদ্দম1 আপনি নিষপন্ভি" 
করিবেন কি তাহার অধীন কোন আদ্বালতে বিচারের নিমিভ্ত পাঠাইবেন ।--১৮৩১ সা। 
৮ আ। ১৫ খা।--২০ পৃষ্ঠা । 

৮৯। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার জকুম সদর দেওয়ানী আদা- 
লতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না কেবল জিল। ও শহরের আদালতে ও তাহার অধীন আদা- 
লতে শ্বাটে 1১২৫২ নশ্বরী আইনের অর্থ ।--২০ পৃষ্ঠা। 

৯০ । জঙ্গ সাহেবের ও উহার অধীন আদালতের বিচারকের কর্তব্য যে এই আই- 
নানুসারে বিচাধ্য এক বিষয়ের সমস্ত মোকদ্দম] নিষ্পন্তির নিষিত্তে সাধ্যপর্ধ্যন্ত একি আ- 
দালতে পাঠান্‌। অধীন আদালতের কর্তব্য যে মালপ্রজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে 
তহসীলকরণের সম্পকাঁয় কোন মোকদ্দম) আপন২ আদালতে উপশ্থিত হইলে যদি তাহারা 
জ্বাত হন্‌ যে লেই বিষয়সম্পকা্ঘ কোন মোকদ্দম| অন্য আদালতে উপস্থিত আছে কি কাঁ- 
লেটক্র সাহেবের নিকটে সরাসরী নালিশমতে উপস্থিত আছে ভবে সে মোকদ্দমার বিচার্‌ 
স্থগিত রাখিয়া নী জজ নাহেবের নিকটে পঠান্‌।--১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।-_ 
২১ পুষ্ঠ]। 

৯১ 1 এই আইনানুসারে ষে বিষয়ের আপীল হয় যদি ড্ঞাত হওয়া যায় যে এ 
বিষয়সম্পকীঘ অন্য কোন মোকদমার নিষ্পন্তি হইয়াছে তবে সেই মোকদ্দমার রোর়দাদ 
ভলব হইয়! পড়া যাইবক এবছ আপীলের মুখে যে ফঘ্ূসলা হয় সেই ফয়সল! 
আপীল না হওয়া লেই বিহয়সম্পকীর্ধ অন্য সকল মোকদদমাতেও খাটিবেক ॥। এই 
মত হইলে উভয় পক্ষকে এমত সন্কাদ দিতে হইবেক লে ভাহারা ফয়্ অথবা ভাহার- 
দের উকীল হাজির হইয়া প্রত্যেক মোক্‌দ্দম! চালায় ।--১৮৩১ সা । ৮ আ। ১৭ ধা ।-- 
২১ পুদ্া। 

৯২। এইক্পে পুর্ধে জাবেতামত মোকদ্দম! উপস্থিভ হওয়াপ্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব 
সে সকল মোকদ্দম দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করেন্‌ তাহা স্বতন্্ করিয়া নম্বর বিলী 
হইবেক এব হদ্বাযপি দুই মোকদ্দমার ডিক্রী এক কালে হয় তথাপি প্রত্যেক মোকদ্দম। 
আলাহিদা মোকদ্দমার ন্যায় বোধ করিনা ডিক্রী করিতে হইবেক 1--১০০১ নম্বরী আই- 
নের্‌ অর্থ ।--২১ পুষ্ঠা । 

৯৩। এ ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে ঘষে মোকদ্দমা 
অথস্থ দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয় তাহা জাবেতামত দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় বহীর 
মধ্যে লেখা যাইবেক এব বিচার হইবেক।--৯৫১ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২১ পৃষ্ঠা । 


১০ ধার]। 


মালপ্টজারীর বাকীর এব তাহা অন্যারেতে তহসীলকরণের সরানরী মোকদ্দমা। বাকী 
রাজস্বের নিমিন্ত ভূমি ক্রোক করিতে জমীদারেরদের ক্ষমতা । 

৯৪ । যখন কোন কটকিনাদার কি যোতদার্প্রভৃতি ধরা পড়িয়া অব্যাজে বাকী 
টাক না দেয় ও সেই নিমিত্ত কয়েদ হয় তখন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের লাধ্য 
আছে ঘে যাব সেই বাকী টাকা সুদসমেত উসুল না হয় তাবৎ এ কট্কিনাদারের ভূমি 
ক্রোক করেন্‌ এব নিজ আমলার দ্বারা তাহার সরবরাহ করেন্‌। কিন্ত ভূম্যধিক্ারি- 

প্রভৃতি ভূমি এইরূপে ক্রোক করিলে ঢালী প্রভৃতি ক্ষুদু প্রজা যত মালগুজারী বাকীদারকে 
দিত তাহার বেশী তলব করিবেন না। হি সেই বাকীদার বাকী টাকা সুদসমেত সেই 
সনের মধ্যে দের ভবে তথ্ক্ষণাৎ সেই ক্রোক বরখাস্ত হইবেক এব" ক্রোককরণিয়] ব্যাক্তি 


১৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্ালর অর্ডরের খোলাসা 


ভূমি ক্রোক থাকিবাপর্ধ্যন্তের আয়ব্যন্নের প্রকৃত প্রস্তাবের হিসাব তাহাকে দিবেন।--১৭৯৯ 
সা। ৭ আ। ১৫ ধা ।৬ প্র1--২১ পৃষ্ঠা । 

৯৫। বাঁকীদারের উপর দস্তভক জারী না হইলে তাহার ভূমি এইরূপে ক্রোক হইতে 
পারে কি না এই বিধয়ে সন্দেহ হইয়াছে এব" বাকীদারের উপর দস্তক জারী না হইলে 
সরাসরী বিডারক্রমে ফসল হইতে পারে কি না এই বিষয়ে আইনের মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট 
না থাকাতে প্রজারা ও জমীদারের পেটার এলাকাদারেরা রূপোশ হইয়! হুকুম এড়াইয়া 
থাকে কেননা তাহারা ভরলা করে মে দস্তকের গিয়াদের মধ্যে ধর ন! পড়িলে জমীদা- 
রের সরাসরী নালিশ বিকল হইবেক এবছ ভাহার জাঁবেতামত যোকদ্দমা করিতেই হইবেক। 
এই সকল ব্যাঘাত নিবারণের নিমিত্তে নীচের লিখিত হুকুম হইতেছে ।-_-১৮১৯ সা। 
৮ আ। ১৮ হা । ১ শর ।িহ পুষ্টি । 

৯৬। এক্ষণকার আইনমন্তে জমীদার বা ভালুকদার অথবা ইজারদার বকেয়া টাকা 
আসামীর স্থানে ভলব করিলে বা না করিলে ভাহার নামে সরাসরীমতে নালিশ করিয়া 
দৃস্তন জারী কারাইতে পারেন এক্ষণে ভ্রকুম হইল যে এ ভুম্যধিকারিপ্রভূভি তালুকদার 
লোকের কি ইজীরদারদিগের কিম্বা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে আধি- 
কারের দখীলকার থাকে ভাহারদিগের কাহার নামে বাকীর নিমিন্তে নরাসরী নালিশ কর- 
ণের পর আসামী গ্রেক্ুর হইলে কানা হইলে আপন ভরফহইভে ভুমি ক্রোক করণের ও 
প্রজা লোক্কের স্থানে খাজানা তহসীল করণের নিমিন্ধ সাজাওল পাঠাইভে পারিবেন । কিন্ত 
সরাসরী মোকদ্দমাতে যে মালপ্তজারীর বাকীর দাওয়া হয় ভাহ। রদি ক্রোককরণের তারিখের 
পুর্বে জল্পূর্ণ এক মাঁস বাকী না ছিল এন্ছ ঘদি এ ভলবী টাকা এক মাসের সমুদয় কিস্তির 
তুল ন। হয় তবে ভমীদার সেইন্ূপ সাজাগল পাঠাইতে পারেন্‌ ন117১৮১৯ সা ৮ আ। 
১৮ ধা । ২ প্রা-২২ পণৃহ্যা | 

৯৭ । যে তালুকদার বা ইজারদার কি পাহারা জম'দার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে 
অধিকারের দঙখ্ালকার থাকে ভাহারদের লামে জমীদার ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ 
ধারানুসারে সরামরী নালিশ না করিলে আপনার ভরফহইতে ১৮১৯ সালের ৮ আই- 
নের ১৮ ধারানুলারে সাজাওল পাঠাইঘা প্রজা লোকের ভূমি ক্রোক করিতে ও তাহারদের 
স্থানে খ্াাজানা উদুল করিতে পারে না।-৪৫৬ ন্ষ্বরী আইনের অর্থ 1-হহ পুষ্ঠা | 


১১ ধারা । 


মালপজারীর কাকীর এবছ তাহা অন্যায়েতে ভহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দয়া । পেটাও 
প্রজারদের পারউর। রদ করিতে এব তাহারদ্িগকে বেদখল করিতে জমীদারেরদের 
অধিকার । 


৯৮। যদি বাকীদারের কিছ্া মালজামিনের স্থানে অথবা ভাহারদের ভূমি ক্রোককর- 
ণের দ্বারা মালগুভারীর বাকী সেই সনের ভিতরে উসুল না হয় তবে রানার বাইজারদার 
কি অন্য ভূম্যধিকারী আগামি সন আরপ্ভহইভে বাকীদারের সৎক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর 
যেমতে করুণ বিহিত বোধ হয় সেই মতেই করিতে পারেন্‌ কিন্ত তন্মধে)র স্বত্বানসকলের 
স্তর বহল রাশিতে হইবেন । যদি সেই বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কট্কিনাদার থাকে 
তবে জুতরাণ্ ভদধিক মুদ্দতে কট্কিনা রাখিবার্‌ দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তয্দি পান্তার 
মিয়াদ গত না হইয়া থাকে তথাপি যদ্যপি সেই ব্যক্তি নিজপিত মালগুজারী না] দেওয়াতে 
তাহার করার বিচলিত হইয়াছে তবে জমীদার তাহার পাটা বাজেয়াস্ত করিতে পারেন্‌। 
ঘদ্যপি বাকীদার মফঃসলী তালুকদার হয় অথব। প্রকারান্থরের ভূমির ভোগবান হয় এব 
যদ্দি ভাহার সনদক্রমে কিয় দেশীয় ব্যবহারানুসারে তাহার ভূমি বিক্রয় হইতে পারে ভবে 
জমীদার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়। মালগুজারীর্‌ বাকী উমুলের নিমিন্ত সেই ভূমি 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকু্যুলর অর্ডরের শোলাসা। ১৫ 


বিক্রয় করাইতে পারেন্‌। যদি বাকীদার কেবল এইমভ পাউরাই প্রজা হয় যে যাবৎ মাল- 
গুজারী করে কেবল তাবৎ সেই ভূমিতে তাহার স্বতর আছে এব সেই ভূমিতে ঘদ্দি তাহার» 
কোন স্বত্বাধিকার কি হস্তান্তর করিব্জর স্বত্দ না থাকে তবে সেই যে বাকীদার প্রজ। 
করারের অন্যথ। করিয়াছে তাহার হন্তহইতে সেই ভূমি জমীদার ছাড়াইয়| লইতে পারেন্‌। 
»-১৭৯৯ স1। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।---২৩ু পৃষ্ঠা । 

৯৯। ইহাতে ভূুম্যধিকারী:ও ইজারদার (এই প্রকরণের লিখিত হস্তান্তর হইবার 
যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছ্াড়া) অপর সকল বিয়ে আদালতে দরখাস্ত 
না করিয়া আপনার শক্ত্যনুলারে কাধ্য করিতে পারে । কিন্ত ঘদি তাহারা কিমা ভাহা- 
রদের আমলার৷ আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কোন কর্ম করে এব তাহাতে পাস্টরা- 
দিগর কাগজপত্রের অনুসারে কিম্বা ভথাকার আদ্যোপান্তের দাড়াক্রমে প্রজারদের কোন 
স্বত্ব লোপ হয় তবে তাহার নিশার দ্বার সেই জনীদারের শিরে পড়িবেক। ভ্ম্যধি- 
কারিগণের ও প্রজাদির স্তর নির্ণযকরণার্থ এই আইনের কোন প্রকারে অন্ভিপ্রায় নহে 
ইহার অভিপ্রায় কেবল বাঁকীদারদিগের স্থানে মালগ্জারী উসুলের নিয়ম ধার্ধ্য 
করণ। তাহাতে যদি কাহার ম্বঙ্গ লোপ হয় তবে তাহার উচিত যে এই আইনের 
লিশিত হুকুমমতে আপন স্বত্ব পাইবার জন্য এবছ ক্ষতি ও 'খরচার দাওয়ার দেওয়ানী 
আদালতে নালিশ করে ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।--২৪ পুষ্ঠা। 

১০০। উক্ত আইনের ১৫ ধারানুসারে ঘে বসরের খাজানা পাওনা থাকে সেই বৎ- 
সরের শেষে বাকীদার ইজারদার বাকী টাকা না দিলে আপনার ভূষিহইতে ছাড়ান যাইতে 
পাঁরে। এবস ভ্ম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত মা করিয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আই- 
নের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুলাহে এ বাকীদার বাইরতের ভূমি ছাড়াই লইতে পারেন্‌ 
কিন্দ্ব ইহাতে কিছু জবরদস্তী করিতে হইবেক মা জবর্দস্তী করিলে দেই বিষয় ১৮৪০ 
সালের ৪ আইনের বিধির মধ্যে পড়িবেক ।--৪২ নম্বরী আইনের অর্থ 1২৪ পৃষ্ঠা 

১০১। দেওয়ানী আদালতে বিনা দরখ্াস্তে পাট্টাদার রাইয়তের ভূমি ছাড়াইয়া 
লইতে ভূম্যধিকারিদিগকে উক্ত আইনক্রমে ঘে শক্তি দেওয়া! গেল ভাহাতে অনেক অন্যায়া- 
চরণ হইতে লাগিল তদ্বিষয়ে সদর আদালতে জিড্ঞাসা করা গেল তাহারা পশ্চা্চ লিখিত 
ভকুম ও বিধান করিলেন “সদর আদালত এ প্রকরণের ঘে এমত অর্থ তাহা কাচ, স্বীকার 
করিতে পারেন্‌ না যেহেভুক এ প্রকরণে কেবল এইমাত্র হুকুম আছে যে ভূম্যধিকারী 
দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়। আপনার বাকীদার প্রজার ভুমি ছাড়াইয়া 
লইভে পারেন্‌ কিন্ত এ প্রজা আমি বাকীদার নহি কহিয়া আপনার ভূমি ত্যাগ না করণের 
ধ্রকী আপনার শিরে লইলে যাহা২ কর্তব্য ভাহার বিষয়ে এ প্রকরণে কিছু লেম্খা নাই । 
মেইমন গতিকে যাহা কর্তব্য তাহা এ প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয় নিষ্ার্য করিতে 
হইবেক এব অদর আদালত নিশ্চয় বোধ করেন্‌ যে এমত হইলে অর্থা্ র!ইয়ত আপনার: 
ভূমি ত্যাম করিতে অস্বীকৃত হইলে ভূম্যধিকারির উচিত যে আইনমত্ে যে উপায় আছে 
তদনুসারে এ ভূমি ক্রোক করেন্‌ অথবা এ রাইয়তের নামে জাবেতামত কিম্বা নরাসরীমতে 
নালিশ করেন্‌। ফলতঃ সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে এ প্রকরণ যেপর্য্যস্ত এই প্রকার 
মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেইপব্যন্ত ভাহার অভিপ্রায় যে অন্যান্য দাওয়াদারেরদের 
ন্যায় জমীদার্রদের আপন২ যথার্থ ঘে পাওন! থাকে তাহা নির্বিরোধ উপায়ের 
দ্বারা আদায়করণের যে অধিকার আছে তাহা সপফটনূপে জানান যায় এব” সাধারণ 
নিয়মানুসারে এব দেশের দস্ভরমতে ভূম্যধিকারিরদের ইহার পুর্তে যে শক্তি ছিল 
তাহাছ্ছাড়। নূতন শক্কি অর্পণ করা এ প্রকরণের অভিপ্রায় ছিল না বর তাহার অভিপ্রায় 
এই ছিল ফে জমীদারেরদের এমত মনঃপ্রত্যয় জন্মে যে তাহারদের ক্ষমতানুসারে যথার্থ ও 
নির্বিরোধনূপে কার্ধ্য করিলে ভাহারদের অপরাধির মধ্যে গণ্য হওনের ভয় না থাকে এব*, 
তগ্প্রযুক্ত আপন২ যথার্থ পাওনা টাকা আদায় করিতে জমীদ্ারেরদিগকে সাহস দেওয়া 


১৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


যার এব রাইয়তেরদের অন্যায় প্রতিবন্ধকতা নিবারণ হয় +৮-১১৩ নম্বরী আইনের 
“অর্থের ২ দফা 1২৪ পুস্া। 

১০২। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ খ্করার ৫ প্রকরণানুসারে বাকী খাজানার 
নিমিন্ধ যে ফয়সলা হয় তাহার টাক যদি বাকীঙ্গার রাইয়ত অথবা তাহার মালজামিনকে 
কয়েদ করণের দ্বারা অথবা এ ১৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ভূমি ক্রোককরণেই 
দ্বারা সেই বসরের মধ্যে আদায় না হয় তবে যে বৎসরের শাজানার বিষয়ে ফয়সল! হই- 
যাছিল সেই বরের শেষ হইলে এ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দেওয়ানী আদালতে দর- 
'ান্ত করিয়া যে খাজানার বিষয়ের ফয়সল] হইয়াছিল ভাহার সম্পকাঁর আসামীর ভালুক 
কি অন্য হস্তান্তর করণের যোগ্য ভূমি বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে। কিন্ছ জজ 
সাহেবের উচিত নহে যে শ্বাজানার বাকীর এজহার পাইলে তাহার বিষয়ে তজবীজ না 
করিয়! ভূমি নীলামকরণের নিমিন্ত বোর্ডের নাহেবেরদের নিকটে দর্শাস্ত করেন্‌। 
--৯২৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৫ পৃষ্ঠা । 

১০৩। বাকী খাজানার নিষয়ে ডিক্রী হইলে ফরিয়াদী ডিক্রীহওয়। এলাক। আপন তরফ- 
হইতে অসিম্ধ করিঘ়]| এলাকাদারের তাহ! ছাড়া করিয়া লইতে পারে । কিন্দ্র ঘে টাকা 
বাকী পড়িয়াচ্ছে ভাহা যদি পন্তনি ভালুক অথব1! যে তালুন বিক্রপ্নহওনের যোগ্য এমত 
তালুকের বাকী না হয় তবে কোন সরাসরী ফয়সলার দ্বারা বাকীদারের স্থাবর সম্পন্তি 
নীলাম হইতে পারে না। যদি জমীদার অথব। ফরিয়াদী বাকীদারের অন্য কোন তালুক 
আখব1 সম্পন্তি নীলাম করিতে চাহেন্‌ তবে তাভার পক্ষে সরাসরী ফয়সল! হইলেও 
জাবেতাথত নালিশ করিতেই হইবেক।--১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা 1৪ প্রহর পুষ্ঠা। 


১২ ধারা। 
মালপজারীর বাকীর এব তাহা অন্যায়েতে ভহলীলকরণের সরাসরী মোনদ্দমা | বাকী 


খাজানার নিমিন্কে খোদকস্া রাইয়তেরদের পান্ট্রা বাতিল করিতে ভূমাধিকারিরদের 
আল্মতা । 


১০৪। এই ধারার ২ ও ৪ প্রকরণেতে বাকীদারদিগের এলাক। জ্রোক এন্* অসিঙ্ধ 
হগনের বিহয়ে ঘে সকল নিয়মের প্রসঙ্গ হইল ভাহা কেকল জমীদার রি তি সধ্যেন্ে 
হওয়া তালু ও ই্ারা ও অন্যান্য এলাকার সহিত সম্পর্থ রাখে । শোদকন্ত! প্রজা 
লোকের ও প্রাচীননি্বাসি চাসি লোকের সহিত সম্পর্ক রাখে না। এ খোদকস্তা প্রজা- 
লোক এবছ প্রাচীন নিনাসি ডামিরদের স্থানে যে বাকীর দাওয়া হয় নেই বাকীর নিসিন্ত 
বছ্নরের মধ্যে আনামীর ফসলগুগয়র্হ ক্রোক করিতে এব" ভাহাকে গ্রেফতার করাইভে 
জমীদারের ক্ষমতা আছে । যদি সাল আখেরীভে শোদকস্তা প্রজা লোকের কি প্রাচীন 
নিবামি ঢাসি লোকের মধ্যে কাহারু শিরে খাজান বাকী থাকে তবে জমীদারপ্রন্থৃতি সরা- 
সরীমতে নালিশ করিয়া দস্তক জারী করাইতে পারেন্‌। যদি আসামী হাজির 
না হয় অথবা গ্রেক্তার হইতে .পারে না ভবে এই ধারার ৩ প্রকরণের নিযমমতানরণ 
করা যাইবেক। এব যদি দাওয়াদার বঙ্র্রের মধ্যে বাকীর সরাসরীমতে ডিক্রী পাইয়া 
ভাহা জারী না করিয়! থাকে ভবে সেই ডিক্রী বাকীর বিষয়ে মাতবর প্রমাণ জ্ঞান হইবেক। 
যদি আদালতে বাকী সারুদ হয় এব ভাহা অবিলম্বে আদায় না হয় তবে দাওয়াদার 
আখেরী সালেতে এ ভূমির এলাকার বে প্রকার বিলী বন্দোবস্ত করিতে চাহে সেইব্ুপে 
করিতে পারে ।--১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা । ৫ প্র।--২৬ পৃষ্ঠা 

১০৫ ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ এব* ৫ প্রকরণানুসারে দি ভূয়্যধি- 
কারিপ্রনভৃভি সরাসরী অথবা জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা ইহা সাব্যস্ত না করিয়া থাকেন 
যে খাজানা নিতান্ত বাকী আছে তবে তিনি কোন পাট্রাদার রাইয়তের পাটা অসিদ্ধ 
করিভে পারেন্‌ লা। শ্োদকস্তা রাইয়তেরদের শক্তি আছে যে ভূমিহইতে বেদখলহগনের্‌ 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ১৭ 


পূর্ধে ঘে টাকা তাহারদের স্থানে পাওনা আছে জমীদার কহেন সেই টাকা তাহার! 
অব্যাজে আদালতে দাখিল করিতে পাঁরে ।+-১২০৫ নম্গরী আইনের অর্থ ।--২৬ পক্চা। * 

১০৬1 ১৮১৯ সালের ৮ আইজসর ১৮ ধারার ৫ প্রকরণে এমত লেখা আছে লে 
বীত্যনুসারে কার্য্য না করিলে শ্োদকস্তা রাইয়ভেরদিগকে উন্্যক্ত বা বেদখল করিলে 
তাহ] বেআইনী হয় তাহাতে সুতরা বোধ হয় যে জমীদার শ্োদকস্তা রাইয়তকে 
বেআইনীকপপে বেদখল করিলে তাহার অবশ্য কোন প্রতিকারের উপায় থাকিবেক | লেই 
প্রতিকার জজ সাহেব করিবেন এব বেদখলহওয়| রাইঘ়ত ভাহার নিকটে সরাসরী 
নালিশ করিলে তিনি এইমত হুকৃম দিবেন মে এ রাইঘ়তকে পুনরায় লেই ভূমি ফিরিয়া 
দিতে হইবেক এব ভূম্যধিকারী আইনম্ত কার্ধ্য না করণপর্্যন্ত মেঈ ভূমি এ রাইয়ের 
দখলে থাকিবেক। একপ অন্যায় কর্মের প্রতিকারকরণের মে ক্ষমতা ইহার পুর্বে জজ 
সাহেবের ছিল তাহা এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হুইঘ়াছে অভএব ভিনি 
সেইকূপ কার্যা করিবেন। কিন্ছ্ব যদি বেদখালহওগনেতে কোন জবরদস্তী কর্ম হইয়া থাকে 
ভবে তাহ! মাজিষ্ট্েট সাহেবের বিচার্ধয হইবেক 1--১৮৩৩ সালের ১৫ নবেহরের সরক্যু- 
লর অর্ডর ।--২৬ পৃষ্ঠা । 

১০৭। কালেক্টর সাহেব যদি সরাসরীমতে এমত কফয়সলা করেন্‌ ঘে শেদিকস্তা রাই- 
ঘতের স্থানে খাজান] বাকী আছে এব বাকীদার বলিরা দেই ব্যক্তিকে বেদখল করিতে হই- 
বেক তবে এ শ্োদকস্তা রাইয়ত সেই ফয়সল] অন্যথাক্রণার্থ জিলার আদালতে তাথবা 
মুনমেফের আদালতে জাবেভামত মোকদ্দম। করিলে শভ শাজানার বিষয়ে বিবাদ হইতেছে 
তত টাকা মোকদ্দমার মুল্য জ্ঞান করিতে হইবেক অর্থাৎ আদৌ যত টাকার বাবৎ 
সরাসরী নালিশ হইয়াছিল তাহা ।--৮৬২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৬ প্ষ্ঠা । 

১০৮। যেহ ভূমি প্রজা বা ব্রাইয়ত দখল করিতে আপনার অধিকার 'আছে বোধ 
করে এমত ভূমিহইতে ভুম্যধিকারী ভাহাকে বেদশল করিতে পারে কি না এই বিহয়ে যে 
সকল বিরোধ হয় তাহা ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন অথব। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের 
দ্বারা নিস হইবেক ।--৪৮২ নম্থরী আইনের অর্থ 1২৭ পৃষ্ঠা 

[১৭৯৩ পালের ৪৯ আইন ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে তাহ আ- 
পেগিক্রের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে । উক্রু ১০৮ নম্বরী বিধান এ প্রকার বিরোধের কেবল 
সরাসরীমতে নিসভির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবছ ভাহাতে জারেতামত মোকদ্দমাকরণের কোন 
নিষেধ নাই । উক্ত সকল বিধানের বিষয়ে ৯৮৪ সালের 5 আইন বিশেষক্রপে বিকেচন। 
করিতে হইবেক 1] 


১৩ ধার । 
ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার ক্ষিঘি সাধারণ বিখি । 

১০৯। ভূম্যধিকারি ও প্রজারদের স্বত্বাধিকারের সক্ক্রানন্তর মোকদ্দমা দেওয়ানী 
আদালতে উপস্থিত হইলে জজ সাহেব উভর়তঃহওয়া একরার লিশখনাদিদুষ্টে কিম্বা শরা 
কিশান্্রমতে অথবা আইনক্রমে কিম্বা আদ্যোপান্তের চলন দাড়ানুসারে সেই মোকদ্দমার 
বিচার ও ন্ষিপন্তি করিবেন। আদালতে দরশ্থান্ত না করিয়। ভূস্যধিকারি প্রভৃতি আপ- 
নার রাইয়তেরদ্িগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পন্তির কারণ কিম্বা ভূমি মাপিবার নিমিন্ত 
কিন্বা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুতে ডাকাইয়| আনিহে পারে । ষদি রাইয়ত হাজির না হয় 
তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে তাহারদের সকল খরচা ও ক্ষতিদেগনের দণ্ড 
হইবেক। কিন্ত যদি ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহারদের আমলারা আপনারদের সাধ্যের 
বহির্তি কোন কর্ম করে তবে দেওয়ানী আদালতে তাহ সাব্যস্ত হইলে তাহারদের শিহে 
সমস্ত ক্ষতি ও খরচ! দিবার দায় পড়িবেক ও তাহারদের জরীমানা করা মাইবেক ।--১৭৯৯ 
সা। ৭আ11১৫ ধা। ৮ প্র।-হ৭ পৃষ্ঠা। | 

3 গ | 


১৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুঃলর অর্ডরের খোলাসা । 


১৪ ধারা । 


কজ্রোককরণেরু বিরুদ্ধে সরাজরী মোকদ্দম।। 


১১০1 যে কোন প্রকার রাইয়ত মালজামিন না দিয়! থাকে তাহার খাজান। বাকী 
পড়িলে যদি তাহার জিনিসপত্র ক্রোক হয় এব* যদি সেই ব্যক্কি কহে যে আমার স্থানে 
কিছু খাজানা বাকী নাই এবছ ক্রোকহওনের পর পাঁচ দিবসের মধ্যে আদালতের সাহে- 
বের কিসন্বা কালেক্টর সাহেবের অথব। পরগনার কাজীর কিম্বা মুনমেফের কিম্বা ক্রোক- 
কর্ণিয়ার সাক্ষাৎ মাতবর জামিনসহিত এই মজমুনে এক একরারনামা জিখিয়া দেয় যে 
এই একরারনামার তারিখহইতে ১৫ পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী 
আদালতে নালিশ করিব এবদ বিচারানুসারে যত টাকা আমার শিরে বাকী লাব্যন্ত হয় 
তাহা সুদ ও এরচাসমেত দির তবে ক্রোককরণিয়ার কর্তব্া যে এ জিনিসপত্র ক্রোককরা। 
ক্ষান্ত হইয়া যাহার জিনিস ভাহাকে ফিরিয়1 দেয় 1১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।-- 
২৮ পুষ্া । 

১১১। যদি বাঁকীদার মিয়াদের মধ্যে একরারনামা না লিশিয়। দেয় তবে ক্রোককরপি- 
যার ক্ষমতা আছে যে এ বাকী টাকা খরচাসমেত শোধ না হইলে এ ক্রোকী জিনিস 
বিক্রয় করে। যদি বাকীদার একরার্নাম। লিখিয়। দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী 
আদালতে নালিশ না করে তবে জক্রোককরণিয়া ব্যক্ষি বাকী টাকা মালজামিনের স্থানে 
তলব করিবেক । যদি জামিনদার এ টাকা তণ্ুক্ষণাৎ্ না দেয় তবে ক্রোককরণিয়1 ব্যক্তি 
জামিনদ্ারের ও বাকীদারের কিয়া এই দুই জনের মধ্যে এক জনের অস্থাবর কষ্ড ক্রোক 
করিয়া বিক্রয় ক্রাইতে পারিবেক কিন্দ্র লাঙ্গলইত্যাদি চাসবাসের সরঞ্জাম বিক্রয় করিতে 
পারিবেক না ।--১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।--২৮ পৃষ্া । 

১১২। যে কোন রাইয়ত শ্াজানার বিষয়ে মালজামিন দিয়া থাকে ভাহার খাজানা 
বাকী পড়িলে ঘদি তাহার জিনিস বাকী আদামের নিমিন্তে ক্রোক করা যায় এব যদি রা- 
ইত কহে ঘে আমার স্থানে কিছু খাজান। বাকী নাই এব ঘদি মালজামিন ক্রোকহনের 
পর পাঁচ দিবসের মধ্যে জজ সাহেবের কিস্বা কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পরগনার কা- 
জীর কি'মুনসেফের কিম্বা ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ দই জন সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে এক 
একরারনামা এই মজমুনে লিশিয়া দেয় ঘে আমি কিয়া বাকীদার এই একরারনামার 
তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব 
ও বিচারানুসারে আমার কি বাকাদারের শিরে বাকীর ঘত টাকা দেনা ঠাহরে তাহ! 
সুদ ও খরচাসমেত দিব ভবে ক্রেংককরণিয়া ব্যক্তির কর্তব্য যে ততক্ষণাৎ্ৎ জিনিস 
ক্রোককরাতে ক্ষান্ত হয় ।--১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।--২৮ পুহ্া । 

১১৩। যদি মালজামিন মিয়াদের মধ্যে এই একরারনামা লিখিয়া না দেয় এবছ 
যদি নীলামের দিবসের পুর্বে এ বাকী টাক! খরচালমেত না দেওয়া যায় তবে এ জি- 
নিস নীলাম হইবেক। যদি মালজামিন একরারনামা লিশিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের 
মধ্যে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া মালজামিনের স্থানে বাকী টাকা পুনর্ধার 
তলব কর্িবেক তাহাতে যদি এ বাকী টাক] তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে এ ক্রোক 
করণিয়া এ বাকীদার এব" তাহার মালজামিন কিঘা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের 
জিনিসপত্র ক্রোক করিয়। বিক্রয় করিবেক কিন্দ্র লাঙ্গলইত্যাদি চাসের সরঞ্জাম বিক্রয় 
হুইঈইবেক না। যদি মালজামিন স্থানাস্তরে থাকে এব” বাকীদার নিণীঁতমতে একরারনাম। 
লিখিয়। দিয়! অন্য জামিন দেয় তবে ক্রোককরণিয়া জিনিস ক্রোককরাতে ক্ষান্ত হইবেক 
এব উপরের ধারার লিখিতমতে কার্য কর যাইবেক 1--১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। 
সপ ই, ৩) পৃষ্ঠা । 

১১৪। যদ্যপি বাকীদার এবছ তাহার মালমামিন একরারনামার লিখিত মিয়াদের 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুগর অর্ডরের খোলাসা । ১৯ 


মধ্যে নালিশ করিতে ক্রটি করিলে সাধারণ রীত্যনুসারে তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক ও 
বিক্রয় হইবেক তথাপি পরী সম্পন্তি বেআইনমতে নীলাম হইলে যদি ক্ষতি হয় তবে সেই 
ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্ত তাহারা*সরাসরীমতে নাজিশ করিতে পারে।--৪২১ নম্বরী' 
আইনের অর্থ।--২৯ পুষ্ঠি।। 

১১৫। শ্বাজানার বাকীর নিমিন্ত সম্পন্তি ক্রোক হইলে জামিন লইবার যে ক্ষমতা 
মুনসেফদ্িনকে দেওয়] গিরাছিল নেই ক্ষমতা ১৮৩৯ লালের ১ আইনানুসারে রহিত 
হইয়াছে ।--১২৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৯ পুষ্।। 

১৯৬ । ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা মতান্তর হইয়1 হুকুম হইল ঘে যে 
বাকীদারের জিনিস ক্রোক হয় সেই ব্যক্তি যদি সমুদয় টাকার উপর আপত্তি না করিয়া 
কেবল কতক অৎ্শের উপর আপন্তি করে তবে সেই কতক অণ্শ টাক] দিয়া অবশিষ্ট আ- 
পন্তির নিমিন্তে মালজামিন দিলে তাহার জিনিস ক্রোকহইতে "খালাস হইবেক 1--১৮৩১ 
সা।৮ আ। ১২ ধা ।--২৯ পুষ্ঠা। 

১১৭। ঘে তহসীলদার ও সাঁজাওল ও অন্যান্য রাজস্বের আমলার সরকারের 
তরফে মালগজারীর টাক আদায়করণের কার্ঠেয নিযুক্ত আছে তাহারদের বিষয়ে এ 
১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা খাটিবেক।_-১৮১৮ সালের ২৮ আপ্রি- 
লের্‌ সরন্যুলর অর্ভর ।--৩০ পুষ্ঠ।। 

১১৮1 যে বাকীদারের জিনিসপত্র ক্রোক হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদ্যপিও মালজামিন 
দিতে না পারে তথাপি এ বাকী টাক তাহার স্থানে পাওন। ছিল কি না এই বিষয়ে সেই 
ব্ক্ষি ক্রোককরণিয়ার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে এব আদালতের 
বিচারে যদ্দি এইমত বোধ হয় যে এ জিনিস অনর্থক ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে ভবে 
ভাহাতে তাহার ঘে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা সেই বাকীদার বুঝিয়! পাইবেক।--১৮১২ 
সা। ৫ আ। ১৭ ধা ।--৩০ পৃষ্ঠা । 

১১৯ । ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ এব ১৭ ধারানুসারে নালিশ 
হইলে যদি করিয়াদী জাব্তোমত মোকদদমা উপস্থিত করিতে না চাহে তবে সেই নালিশ 
সরাসরীমতে হইবেক।--১৮১৬ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরকু্যুলর অর্ডর ।--৩০ পৃষ্ঠা । 

১২০। বেআইনী নীলামের ছ্বারা ঘে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতির তারিখের পর এক 
বছ্সরের মধ্যে ১৭ ধারার লিখিত প্রকার মোকদ্দম। উপস্থিত করিতে হইবেক 1--৪৬৭ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--৩০ পৃষ্ঠা । 

১২১। ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারার বিধি ১৮১২ সালের ৫ আইনের 
১৭ ধারার লিখিত প্রকার মোকদ্দমার বিহ্মে খাটিবেক অর্থাৎ বেআইনীমতে যদি 
ছিনিস ক্রোক হয় ভবে ক্ষতিগ্রস্ত রাইয়তের ক্রোকের দ্বারা যে দুব্যের নোকলসান হইয়াছে 
ভাহার মুল্য এব আরো তশ্ুল্য টাকা ক্ষতিপূরণ বলিয়। ভাহাকে দেওয়ান যাইবেক।-_- 
৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৩১ পৃষ্ঠা । 

১২২ । বাকীদ্াার অথবা তাহার মালজামিনছ্ান্ড। যদি অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোকহওয়া . 
নম্পন্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই ব্যক্তি জামিন দিয়! এ সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে 
পারিবেক না এব ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে তাহার দাও- 
ঘার ভজবীজ হইতে পারে ন1।--৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৩১ পন্ঠিা। 

১২৩ । বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনছাড়। যদি অন্য কোন ব্যক্তি সেই ক্রোকহওয়। 
সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে নেই দাওয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুনারে 
জাবেতামত মোকদ্দমাক্রতম তজবীজ হইবেক ।--৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৩১ পৃষ্ঠা । 

১২৪। নিষ্কর ভূম্যধিকারিরা ভুমি ক্রোক করিলে সেই ক্রোক বরশবীস্ত করুণের জন্যে 
অথবা তাহারা বেআইনীমতে ক্রোক করিলে যেক্ষতি হয় তাহ! পাইবার জন্যে রাইয়- 


গং 


২০ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাস]। 


তেরা ঘে নালিশ করে ভাহা কালেক্টর সাহেব বিচার করিবেন ।--১১২ নম্থরী আইনের 
অর্থ ।--৩১ পুষ্ঠা। 

১২৫। ১৮১২ পালের ৫ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে ফে সকল মোকদ্দম! 
হয় ভাহার বিচার ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত ভকুমানুসারে সরাসরীমতে হই- 
বেক।--১৮১২ সা। ৫ আ। ২০ খা) 1৩১ পৃষ্ঠা 


১৫ ধারা । 
টাকা কি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্তারদের নামে সরাসরী নালিশ। 


১২৬ । ষদ্দি কোন ভূম্যধিকারী কি ইজীরদার আপনার সদর বা মফঃসল গোমাশ্‌তার 
স্থানে তাহার হস্তে কম্ম থাকনের কালে নগদ টাকার বিষয়ে কিম্বা হিসাবের নিকাশের 
দাওয়া থাকে কিমা সেই আমলা অপদস্থ হইলে সেই টাকা বা হিসাব চাহিলে যদি সেই 
ব্যক্কি তাহা না দেয় ভবে ভূম্যধিকারিপ্রস্কৃতি তৎক্ষণাৎ এই আইনের ১৫ ধারার লিশ্খিত 
মেভডকুম বাকী উসুলের কারণ বাকীদারদিগকে আটক ও কয়েদ করাইবার অর্থে চলে সেই 
হুকুমানুসারে এ গোমাশ্তাকে আটক ও কয়েদকরণের বিষয়ে সরাসরীমতে নালিশ করিতে 
পারে ও আদালতের সাহেব্রো মেরূপে বাকীদারদিগের স্থানে বাকী উসুলকারণ সহায়তা 
করেন্‌ সেইমত এই বিষয়ে সহকারী হইবেন ।--১৭৯৯ সা। ৭ ভা। ২০ ধা 1--৩২ প্রষ্ঠা। 

১২৭1 এই প্রকাহে গোমাশ্ভার স্থানে টাকা বা হিসাব কৃঝিয়া। দিতে সরাসরীমতে 
যে নালিশ হয় তাহার বিষয়ে দ্বাদশ মাস মিয়াদের নিম থাকিবেক1--১৮০৫ সা) ২ ভা]। 
9৪ 11 ২ ভা 1--- ৩২ ২ প্রস্তা। 

[এই বিষয়ের অতিরিক্ত কথা ৯৪৬ নম্বর আইনের আঅর্গেভে লেখা আছে। এই বঅধ]- 
য়ে ৫ নফুরী বিধান দেখ ।] 


১৬ পধারা। 


নীলের বাব সরাসরী মোকদ্দমা। কোন প্রজা উদ্পন্ন নীল আপন করুলিয়তের অন্যমতে 
বিক্রয় না করিবার উপায় । 


১২৮। যদি কোন জন কোন রাইয়তকে নিকূপিত কতক ভূমিতে নীলের কুধিকার্যয করি- 
বার ও ভূমির উৎপন্ন নীল তাহার নিকটে পহছুছাইয়] দিবার করারে কলুলিয়ৎ লিশিয়। 
লইয়] টাকা দাদন করে তবে দেই ভূমির উদ্পন্ন নীলগাছেত্তে এ লক্ষি ফত্বাধিকারী কোধ 
হইবেক এব এই আইনের পশ্চাঞ্জ যেরূপ লেশা। আছচ্ছে দেই প্রকারে ভূমির উৎপন্ন 
রুক্ষণের এব* কলুলিয়তের করার নকল পূরা করাইবার নিমিন্ছে নালিশ করিতে পারে ।-- 
১৮২৩ সা। ৬ আ। ২ ধা 17 ৩২ পৃষ্ঠা । 

১২৯। নীলকুঠীর যে মালিক নীলের দাদন দিয়াদ্রিলেন তঙ্পরে এ লুঠীর যে ব্যক্তি 
মালিক হয় সেই ব্যক্তি তাহার স্থলে আছে এমভ জ্ঞান করিতে হইবেক এবছ ই দাদলী 
টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিন্ত সাবেক মালিক যে উদ্যোগ করিতে পারিত নুতন মালিকও 
সেইকপ উদ্যোগ করিতে পারিবেক 17৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ 1৩১ পৃষ্ঠা । 

১৩০1 যদি কোন লোক উপরের জিখনমতে করূলিয় লইয়া টাকা দাদন করণের 
পরে রঝে যে এ করুলিয়তের আসামী ধ ভূমির উৎপন্ন অন্য জনকে দেওনের দ্বারা এ 
নিরূপিত নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত আছে অথবা ই ভূমির উৎপন্ন অন্য জনকে 
দিতে অঙ্গীকার করিয়াছে তবে দাদ্‌নদেওনিয়! বাক্তি ভথাকার জজ সাহেবের নিকটে 
নালিশের আর্জী দিতে পারেন এব" তিনি আসল করুলিয়ৎ এ আরজীর সহিত দাখিল 
করিবেন এবছ সেই আরুজীতে ইহা লিশ্িবেন যে যে [আসামীর নামে নালিশ করিতেছি 
সেই আসামী স্বেচ্ছাপুর্মক ও ঘথার্থরূপে এ করুলিয়ৎ লিখিয়। দিয়াছে ।--১৮২৩ সা। 
১ আআ ৩ ধা। ১ প্র-5৩ পুগ্ঠা। | 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকার অর্ডরের শ্োলাসা ২১ 


১৩১। এ আরজী এব« কবুলিয়ৎ দাখিল হইবামাত্র এক তলবচিঠী নাজিরের নিকট- 
হইতে পাান ঘাইবেক এব তাহাতে এই হুকুম লেখা যাইবেক যে এ আসামী স্বয়ৎ 
কিন্বা-তাহার মোশ্বার এ তলবচিঠীর ভ্লিখিত মিয়াদের মধ্যে হাজির হইয়া এ নালিশের' 
জওয়াব দেয় সেই মিয়াদ কুড়ি দিনের অধিক হইবেক না।--১৮২৩ সা।৬ আ।৩ ধা। 
২ প্র।--৩৩ পৃষ্ঠা । 

১৩২। এ আনামীকে চলিত আইনানুসারে তলব করিতে হইবেক অর্থাৎ এক জন 
পেয়াদার দ্বার! তাহার উপর এক্রেলানাম1 জারী করিতে হইবেক ।--৫৬৪ ন্ম্বরী আইনের 
অর্থ ।---৩৩ পৃষ্ঠা । 

১৩৩ । যে ব্যক্তিকে এ ভলবটিঠী জারী করিবার নিমিন্ত পাঠান যায় তাহার প্রতি ছকুম 
হইবেক যে এ আসামী ষে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কাছারীতে কিম্বা অনেক লোকের 
সমাগমের অন্য কোন স্থানে এ তলবচিঠীর এক নকল লউ্কাইয়1 দেয় এব" যে ভূমির 
বিষয়েতে নালিশ হয় সেই ভূমির উপর এক বাশগাড়ি করে। ইহা করণের দ্বারা এ 
দাওয়ার বিষয় বিলক্ষণবূপে এইমত প্রচার করা যাইবেক ঘষে অন্য যে কোন জন এ দাও- 
য়ার প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহে কিম্বা আপনি এ নালিশের পুর্বে এ ভূমির উৎ্পন্ের 
অধিকারী হইয়া থাঁকনের কথা প্রমাণ করিতে চাহে মেই জন স্বরণ্দ অথবা তাহার মো- 
খরার তাহা করণার্থ আদালতে হাজির হয়। যদি এ ভৃতীর ব্যক্ি সরাসরী নিষ্পত্তির পুর্বে 
হাজির না হয় তবে তাহার সেই হাজির না হওয়া কোন নিদর্শনপত্রের দ্বারা এ ভূমির 
উঞ্চপন্নেতে অধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধক বোধ হইবেক কিন্ত্ব সেই ব্যক্তি জাবেতামৃত না- 
লিশ করিভে পারে ।--১৮২৩ সা। ৬ আ।৩ ধা । ৩ প্র।-শু৩ পৃষ্ঠা । 

১৩৪। যে জন তলবচিঠী জারী করিতে যায় সে যদি আসামীর দেখা না পায় 
ভথাপি উপরের লিশ্বনমতে এ দাওয়ার প্রচার করিবেক। যদি এ আসামী নিরূপিত 
মিমাদের মধ্যে এ নালিশের জওয়াব দিবার কারণ হাজির না হয় এব ফরিয়াদীর 
দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার আর কোন দ্বাওয়া উপস্থিত না হয় তবে জজ লাহেব ফরিয়াদীর 
দাওয়ার এব অন্যান্য কথার সভাতা জানিবার জন্যে সাক্ষিদিগের বাক্য শ্নিয়া আসামী 
হাজির হইলে যেমত করিতেন সেইমত মযোকদ্দঙজা নি্ষিপভি করিবেন 1১৮২৩ সা। 
৬ আ।শ৩ুধা।৪প্র। ৩৪ প্র্তা। 

১৩৫। এ মিয়াদের মধ্যে ঘদি আসামী কি তাহার মোশখ্বার হাজির হয় এবৎ করু- 
লি লিশ্িয়া দেওর়।] তাীকার করে তবে ভাহার প্রমাণ লইতে হইবেক । যদি এইমত 
প্রমাণ হয় মে এ করুলিয়€ স্বেচ্ছাক্রমে লিখিয়] দেওয়] গিয়াছিল এব কোন তৃতীয় ব্যক্তি 
ফরিয়াদীহইতে আপন কোন বলব দাওয়া প্রমাণ করিতে ন1 পারে তবে ফরিয়াদীর 
সেই ভূমির উত্পন্ন পাওনের সরাসরী ভুকুম হইবেক । যদি আসামী এ কবুলিয়ও লিখিয়া 
দেওয়! স্বীকার করে এব আপন করা করারের পুরা নাকরণের কোন মাতবর্‌ হেতু জানা- 
ইতে না পারে তবে তাহাতে এইরূপ নিষ্পত্তি করা যাইবেক।--১৮২৩ সা । ৬ আ11৩ খা। 
৫ প্র।--৩৪ প্রষ্ঠা। 

১৩৬1 যদি ইহা প্রমাণ হয় যে আসামী স্বেচ্ছাপুর্কক করুলিয়ৎ লিখিয়! দেয় নাই; 
কিম্বা যদি বোধ হয় যে এ নালিশ কেবল ঝকড়? ও উপদ্রুবের নিমিন্তে উপস্থিত হইয়াছে 
এবদ এ দাওয়া অমুলক কিম্বা ফরিয়াদীর আদালতে নালিশ করণের কোন উপযুক্ত কারণ 
ছিল ন1 তবে এ মোকদ্দমা ডিমমিস হইবেক এব ফরিয়াদী তাহার সকল খরচা দিবেক 
এব" আসামী এ নালিশেতে যে দুঃখ ও ক্লেশ পাইয়া থাকে তাহার বদলে যত টাকা উপ- 
যুক্ত বুঝেন্‌ তত টাকা জজ সাহেব দেওয়াইবেন 1--১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।৬ প্র। 
৩৪ পৃষ্ঠা । 

১৩৭। যদ্যপি কোন চলিত 'আইনানুসারে রাইয়ত কোন ব্যক্তির সঙ্গে করার করিয়া 
থাকে এব নীলের কৃষি করিতে এব তাহা এ ব্যক্তিকে দিতে একরার করিয়া থাকে 


২২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাস!। 


এব এ ব্যক্তি রাইয়তকে দাদন দিয়! থাকে তাহাতে যদি তৃতীয় ব্যক্তি এ লেখখাপড়। ও 
দাদনের বিষয় ্বাত থাকিয়। তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্তে রাইয়তকে ভুলাইয়। কুপরা- 
মর্শ দেয় তবে দাদ্নকরণিয়া ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে রাইয়তের নামে এব" কুপরামর্শ 
দেওনিয়ার নামে অথবা উভরের নাচে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া নিজের যত 
ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা খরচাসমেত উভয়ের স্থানে কিস্থা এক জনের স্থানে পাইবার নিন 
ডিক্রী লয় ।--১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা। 1৩৪ পৃষ্ঠা । 

১৩৮। যদি রাইয়ত সি নামক নীলকুঠীর কর্তার নামে নালিশ করে যে তিনি জবরদস্তা 
করিয়া আমার নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতেছেন এব" আটে! কহে বে বি নামক অন্য 
নীলকুহীর কর্কার স্থানে দাদন লইয়া তাহাকে দ্বার কারণ নীলগাছ উৎপন্ন করিয়াছি 
এব যদি এ সি কহেন ঘে আমি রাইয়তকে দাদন দিয়াছিলাম এব" আমার কারণ সে নীল- 
গাছ উৎপন্ন করিয়াছে এব রাইয়ত তাহা স্বীকার না করে তবে মাজিফ্টেট সাহেবের এমত 
বোধ করিতে হইবেক যে এ বিবাদি গাছ রাইয়তের দখলে আছে এব সে আপন ইচ্ছামতে 
সি অথবা বিকে দ্রিতে পারে 1 এবছ, দেই গাছ জবরদস্তী করিয়] কাটিয়া লইয়1 যাইতে সিকে 
নিষেধ করিতে পারেন্‌ সি ১৮২৩ সালের ৬ আইন এব* ১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুসারে 
এ রাইয়তের নাঘে অথবা বির নামে নালিশ করিতে পারেন্‌ এব যদি এ সি জামিন দেন্‌ 
তবে সরানরী তহক্ীকক্রমে সেই গাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন্‌।--১৩৫৯ নম্বরী আই 
নের অর্থ ।--৩৫ পৃষ্ঠা । 

১৩৯। কিন্ড যদি কোন ব্যক্তি কেবল আপনার কর্জা টাকা উসুল করণের নিমিত্তে 
কিম্বা চলিত আইনানুলারে তাহার সঙ্গে যে করার হইয়াছিল তাহা পুরা করাইবার 
নিমিত্ত কোন কর্ম করিয়া থাকে ভবে এই ধারাক্রমে তাহার উপর কোন নালিশ হইতে 
পারে না ।--১৮৩১ সা। ১০ আ। ৩ ধা 1৩৫ পৃষ্ঠা । 

১৪০। ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা এই আইনানুসারে যে কোন মোকদ্দমা উপ- 
স্থিত হয় তাহাতে যদি আদালত আবশ্যক বোধ করেন্‌ তবে আসামী ও ফরিরাদীর উত্ভ- 
য়ের জোবানবন্দী লইতে পারেন্‌ এব" যদি আনামীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে তাহার যে 
খরচ হইয়াছে ও ঘে সময়ের নোকসান হইয়াছে ভাহাকে পোষাইয়! দিবার জকুম করিতে 
পারেন 1১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৪ ধাএ--৩৫ পুষ্ঠা। 

১৪১। যদি বিচারের সময়ে ইহা জানা যায় যে আসামী কোন তৃভীয় ব্যক্তিকে এ 
ভূমির উত্পন্ন দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বয়*্ বা তাহার 
উক্লীলকে হাজির হইতে তলব হইবেক। এব" ঘদ্দি মোকদ্দম] নিষ্পন্ধি হওনের পূর্বে এ 
ভূৃভীয় ব্যক্তি এ ভূমির উতৎ্পম পাইবার নিমিন্ত আর এক তুলা করুলিয়ৎ উপস্থিত করে 
তবে জজ সাহেব আনরীররে তজবীজ করিয়া ইহা নিশ্চ্ন করিবেন মে এ২ ব্যক্কির 
মধ্যে সেই ভূমির উত্পয়েতে কাহার অধিকার হয় কি না ও যদি হয় তবেতাহারদের 
মধ্যে কাহার অধিকার প্রথম ও অন্যহইতে ন্যায্য । কিন্ত ১৮১২ সালের ২০ আইনের 
অনুসারে ষে করুলিরতের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে সেই করুলিয়ৎ অধিক মান্য হইবেক । 
পরে সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহার ষে উপযুক্ত হয় তাহার পক্ষে তাহার ডিক্রী কর ঘাই- 
বেক ।--১৮২৩ সা! । ৬ আ। ৩ ধা । ৭ প্র।--৩৫ পুষ্ঠা। 

১৪২ 1 এই ধারার লিখিভ হুকুমানুসারে যে আসামী হাজির হয় সে জেল-খানায় 
কয়েদ ছইবেক না এব মোকদ্দমার জওয়াব তাহার স্থানে লইতে এব মেই জওয়াব 
সপক্ট করিয়া বুঝিবার নিমিন্ধ যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তাহার উত্তর লইতে যে কালের 
আবশ্যক হয় তাহার অধিক কাল আসামীকে সেখানে রাখা বাইবেক না।--১৮২৩ সা। 
৬ আ। ৩ ধা । ৮ প্র।--৩৬ পৃষ্ঠা। 

১৪৩ । নীলকুঠীর কর্ত। সাহেবের! জমীদার কি ভূম্যধিকারী নহেন্‌ অতএব তাহার! 
রাইয়তেরদিগকে তলব করিতে পারেন্‌ না কিম্বা জোর করিয়া তাহারদিগকে হাজির করা! 
ইতে পারেন না। ৩৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ । ৩৬ পৃন্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শ্োলাসা। ২৩ 


১৭ ধার।। 
নীলবিঘয়ক সরাসরী মোকদ্দমা । সরাস্্রী তজবীজ যেরূপে এব« যাহার দ্বারা কর। যাই- 
বেক তাহা । 


১৪৪। এই আইনানুসারে যে সরাসরী ভজবীজ হয় তাহা মালগুজারীর বাকী আদা- 
য়ের নিমিন্ত সরাসরী মোকদ্দমার নিমিন্ত যে নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সেই নিয়মানুসারে করা। 
যাঁইবেক। তাহ1 জজ সাহেব কিস্বা কালেক্টর লাহেবের দ্বারা তভবীজ হইবেক। যদি 
কালেক্টর নাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায় তবে তিনি তাহ! আপনি 
নিষ্পদ্তি করিবেন এব এই আইনমত সেইরূপ যে কোন মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব 
নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহার উপর কোন আপীল হইতে পারিবেক না। কিন্তু নীলের কৃষি ও ভাহ! 
দাখিল করিয়া দিবার কবুলিয়তের দ্বারা কোন ব্যক্তি দাওয়া করিলে সেই দাওয়া যদি সরা- 
হারী বিচারক্রমে নিরর্থক কর। যায় কিস্বা যদি সেই ব্যক্তি এ নিষ্পন্তিতে অসম্মত হয় তবে 
করুলিযমতের লিখিত দণ্ডের টাক! পাইবার কারণ এব" আপনার অন্য যে পাওন। ন্যাষ্য 
বুকে তাহাঁও পাইবার কারণ জাবেতামত নালিশ করিতে পারে ।-- ১৮২৩ সা। ৬ আ।। 
৬ ধা ।--শ৩ু৬ প্রস্ঠা। 

১৪৫। খাঁজানার বাব সরাসরী নালিশকরণের বিষয়ে ১৮০৫ সালের ২ আইনে যে 
বিধি আছে সেই বিধি ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে নীলের দাদন ফিব্রিয়। পাইবার 
বাবু যে মোকদ্দমা উপস্থিত কর। যায় তাহার রিও খাটিবেক ।--৫৬৫ নম্বরী আই- 
নের্‌ আর্থ ।--৩৬ পৃষ্ঠা । 

১৪৬ । নীলের করুলিয়তের জিরার রীজাডিগররডাজ। ১৮৩১ সালের ৮ 
আইনানুসারে আদৌ কালেক্টর সাহেবের বিচার্যয নহে কিন্ত উক্তমতে ৬ ধারানুসারে জজ 
সাহেব সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের প্রতি সোপর্দ করিতে পারেন্‌ তাহা হইলে 
এ মোকদ্দমা এ ধারার লিখিভমতে বিচার হইবেক ।--১৮৩৫ সালের ২৭ নবেম্বরের 
সরক্যালর অর্ডর।--৩৬ পৃষ্ঠা । 

১৪৭। ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা এই আইনের বিধির অনুসারে জাবেতামত 
অথবা সরাসরী ঘে কোন মোকদ্দমা জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হয় তিনি তাহার.বিচার 
ও নিষ্পত্তির নিমিত্ত তাহা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনকে তাহারদের ক্ষমত] বুঝি- 
রা সমপণ করিতে পারেন্‌ । এবছ এ মোকদ্দমা যেং নিয়মানুসারে জিল। ও শহরের জজ 
সাহেবের দ্বার! বিচার ও নিষ্পত্তি হইত সেই২ নিয়মানুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক 
এব কোন, আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।--১৮৩৬ 
সা। ১০ আ। ৫ ধা।--৩৭ পুষ্ঠ]। 

১৪৮। কোন সরাসরী মোকদদমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে উপস্থিত হইলে যদি 
নিষ্পন্তি হওনের নিমিত্ত তাহা ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারানুসারে প্রধান সদর 
আমীন কি সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ হয় তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার 
বিধানমতে উহার ফয়সলার উপর আপীল হইতে পারিবেক না 1--১৩৫৭ নম্বরী আই- 
নের অর্থ ।--৩৭ পৃষ্ঠা । 

১৪৯। সদর আদালত চলিভ আইনের ভাব বুঝিয় স্থির করিয়াছেন ফে ১৮২৩ 
সালের ৬ আইন এব" ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে জাবেতামতে যে মো- 
কদ্দম। উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমার মুল্য বা সৎখ্যা যদি ৩০০ টাকার অধিক না 
হয় এব* যদ্দি তাহাতে কোন ব্রিটনীয় প্রজা অথবা বিদেশীয় ইউরোপীয় লোক অথবা! 
আমেরিকীয় লোক বাদী বা প্রতিবাদী না ছন তবে মুনসেফেরা অন্যান্য মৌকদ্দমা আইন- 
মতে যেরূপ বিচার ও নিষ্পন্তি করিতে পারেন্‌ সেইরূপেও এ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি 
করিতে পারেন ।--১০৯২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৩৭ পৃষ্ঠা । 


২৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাসা। 


১৮ ধারা। 


হীলব্যিয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে উৎপন্ন নীল কাটিয়া লইয়া 
যাওন। 


১৫০। সরাসরী বিচারের সময়ে যদ্দি জান! যায় যে ভূমিতে হওয়া নীলগাছ কাটি- 
বার যোগ্য হইয়াছে এব* তাহা কাটা না গেলে তাহার হানি হইবেক তবে উভয় বিবাদির 
মধ্যে যদি এক জন ইহা স্বীকার করে যে সরাসরা বিচারপুর্ধক অন্য পক্ষে ডিক্রী হইলে 
তাহাকে এ গাছের পরিবর্ে উপযুক্ত টাক! আমি দিব তবে সেই গাচ্ছ ভাহাকে দিবার 
হুকুম জজ সাহেব দিতে পারেন্‌। এব" জজ সাহেব সেই ভূমির আন্দাজী উত্পন্ন কত এব, 
সেই নীলগাছেতে নীল করিলে আন্দাজী মুল্য কত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া 
সেই পরিবর্তের টাকার সৎখ্যা স্থির করিবেন এব এইকূপে স্থিরহওয়! টাকার সৎখ্যা 
ক্ুবকারীতে লেখা যাইবেক 1--১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা । ৯ প্র।-৩৭ পৃষ্ঠা । 

১৫১ । যদি নীলগাছ পাইবার বিষয়ে দর্খাস্ত হয় এব যদি ৯ প্রকরণানুসারে 
উভয় বিবাদির কোন ব্যক্কির প্রতি এ নীলগাছদেগওনের ভ্ুকুম হয় তবে সেই ব্যক্তির 
উচিত যে এ নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাওনের পূর্বে এই বিষয়ের মোকদ্দমা যে আ- 
দালতে উপস্থিত হইয়া থাকে লেই আদালতে হুদ্বোধজনক জামিনী এই মজমুনে দা- 
খিল করে ঘে এ নীলগাছের বিষয়ে অন্য ব্যক্তির ম্বতর প্রমাণ হইলে কি এ জমীর উপ- 
স্বত্বেতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব বলবঙ্ হইলে অথবা ভাহার মালগ্রজারী বাকী থাকিলে আমি 
তাহার দায়ী হইব ।--১৮৩৬ লা। ১০ আ। ২ ধ11--৩৮ পুষ্ঠা। 

১৫২। নীলগাছ পাইবার বিষয়ে যাহারা নালিশ করে তাহার উক্ত আইনের ৩ 
ধারার ৯ প্রকরণানুলারে করার লিখিয়। দিলে মেই করার সরাসরী ফয়সলাক্রমে 
জারী করা যাইতে পারে। এ সরাসরী ফয়সলার মধ্যে এমত ভকুম লিখিতে হইবেক ঘষে 
পরাজিত ব্যক্তির একরারে যত টাকা লেশ্খা থাকে ভাহ1 সেই ব্যক্তি দিবেক | যদ্যপি মেই 
টাকা না দেওয়া ঘায় তবে নরাসরী ফয়সল ভারী করিবার নিমিন্ত যে ভ্কুম নির্দিষ্ট আছে 
সেই হুকুমানুলারে ভাহ] উদুল হইবেক ।--৫১৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৩৮ পৃষ্ঠা । 


১৯ ধারা। 
নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ফসল লইয়া যাইবার নিবারুণকরণের ক্ষমতা | 


১৫৩1 নিরূপিত কোন ক্ষেতের উত্পন্ন যাহার পাইবার অর্থে সরাসরী ফয়সল! হয় 
সেই ব্যক্রি এ ক্ষেতে চৌকী দেওয়াইতে পারে এব সেই গাছ কাটিবার ও লইয়া 
যাইবার নিবারণ করিতে পারে । ঘর্দি কেহ লেইগাছ কাটিতে কিলইয় যাইতে উদ্যত 
হয় তবে সেই ব্যক্কষি নিকটবর্তি দারোগার নিকটে যাইয়া এ গাছ স্থানাস্তরকরণের নি- 
বারণের বিষপ়্ে সাহায্য ভাহিতে পারে এব এ দারোগার কর্তব্য যে সেই বিষয়ের 
ডিক্রা দেখিলে যথাসাধ্য সে ব্যক্তির সাহাঘ্য করে ।--১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১প্র। 
-_-৩৮ পুষ্ঠা 

১৫৪। খাজানার নিমিন্তে জমীদারকে ভূমির ফসল ক্রোক করিতে যে ক্ষমতা দেওয়া 
গিয়াছে উপরের প্রকরণের দ্বারা তাহার কিছু হানি না হইবার কারণ হুকুম হইতেছে ষে 
উপরের উক্ত যে নীলকুঠীর কর্তা সাহেবের পক্ষে ফয়সলা হইয়াছে যে ক্ষেতহইতে নীল- 
গাছ কাটিয়া লয় সেই ক্ষেতের বাকী খাজানার বিষয়ে এ নীলকুষীর সাহেব এব* এ 
ক্ষেতের প্রজা! এই দৃই তন দায়ী হইবেক ।--১৮২৩ সা।৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।-৩৮ পুষ্ঠা]। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খ্োলাসা। ২৫ 


২০ ধারা। 
নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। সর্ধসরী কি জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা কনুলিয়তের " 
লিশ্িত নিয়ম পুর্ণ না করণের প্রতিকার । 


১৫৫। যে প্রজা! নীলের কৃষি করণের এবছ ভাহ] দাখিল করণের নিমিন্থ দাদন লইয়া 
করুলিরৎ্ লিশিয়া দিয়! থাঁকে সেই প্রজা যদি নেই ভূমির কৃষি নরিভে ত্রুটি করে কিন্ত 
কৰি করিয়াও আপনার করুলিয়তের নিয়ম পূর্ণ করিতে ক্রি করে ন্ষিম্থা অন্য কোন জনকে 
দেই নীলগাছ বিক্রয় করে কি দের তবে নীলকুঠীর কর্ধা আদালতে তাহার নামে জাবেত। 
অথব। সরাসরীমতে নালিশ করিতে পারে 1১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ১ প্র1--৩৯ পৃষ্ঠা। 
১৫৬ । যদি সরাসরীমতে নালিশ হয় এব ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হর তবে আসামী 
ঘত টাক] দাদন লইঘাছিল তাহা ও তাহার সুদ ও আদালতের "র্চা দিবেক ।--১৮২৩ 
সা। ৬ আ। ৫ খা। ২ প্র।--৩৯ প্রষ্ঠা। 

১৫৭। কিন্তু এ নীলকুঠীর কন্তা সাহেব আপনার চাকরের দ্বার! এ ভূমির কৃষি 
করাইতে পারেন্‌ না এবছ রাইররতকে আপনার করা করুলিয়ৎ্অনুসারে কার্ধ্য করাইতে 
পোলীমের সহারত। চাভিতে পারেন্‌ না । ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারাতে ম্রেপ 
কলুয় আছে ভাহাছাড় অন্য প্রকার তাহার প্রতিকার হইতে পারে না।--৩৮৫ নম্বরী 

আইনের অর্থ 1৩৯ পৃষ্ঠা। 

১৫৮) যদি কোন প্রবঞ্চন। কি অন্যায় কার্ধ্য করা প্রমাণ না হয় এব* যদ্দি কবুলিয়তের 
লিখিত নিয়ম পুর্ণ করণের ক্রটি দৈবঘটনা প্রযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তবে কবুলিয়ৎ 
লিখিয়া দেওয়া ব্যক্তির উপর ঘে দণ্ডের হুকুম করা যাইবেক তাহার সৎ্গ্য। যুদসমেত 
দাদনের ভিনগুণের অধিক হইবেক না ।--১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।--৩৯পৃষ্ঠা। 

১৫৯। ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ খারার ৪ প্রকরণে এইমত ভ্ুকুম আছে যে কবু- 
লিরৎ লিখিয়া দেওয়া ব্যক্তি যদি আপনার একরার মত কার্ধ্য না করে তবে তাহার উন্ধ 
সংখ্যক দাদনী টাকার সুদসমেত তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে । আলাহাবাদের জজ সাহেব এ 
আইনের তাঁৎপর্যের বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ দণ্ড কেবল দ'দনী টাকার তিন- 

গণ হইবেক কি দাদনী টাকার তিনগণ এব তদতিরিক্ত মোকদ্দম। নিষ্পন্তিহওনেুর সময়ে 
যে সুদ্দ হইয়া থাকে ভাহামুন্ধ হইতে পারে । সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে আই- 
নের অর্থ এই ঘে কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে ।--১৮৪১ সালের ২২ 
অকটোবরের আইনের অর্থ ৩৯ পৃষ্ঠা । 

১৬০। মে লোকের নীলের ক্ষেতে গকুপ্রভৃতি ছাড়িয়। দেয় কি অন্য কোন প্রকা- 
রেতহে নীলগাছ্ছের হানি করে তাহারদের দোষ সাব্যস্ত হইলে ১৮০৭ সালের ৯ আইনের 
১৯ ধারানুসারে মাজিঞ্টরেট সাহেব যে জরীমানা ও কয়েদ থাকার হুকুম দিতে পারেন 

ভাহারা এ জরীমানা ও কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ।--১৮৩০ সা। ৫ আ। ৪ ধা।-_-৪০ 
টা | 


২১ ধারা। 


নীলব্যিয়ক সরাসরী মোকদ্দমা । ইফ্টাম্প। 

১৬১1 নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহার ফমল দাখিল করিয়া দিবার যে করুলিয়ছ 
লেশা৷ যায় তাহ। যছি এ করুলিয়ছ্ লিখিয়া দিবার কারণ যত টাকা দেওয়। গিয়া থাকে তত 
টাকার তমঃসুক লিখ্বার নিমিন্ত নির্রূপিত ইফ্টাম্প কাগজে লেখ্খা যায় তবে তাহার ইষ্টাল্প 
উপযুক্ত নহে এমত আপন্তি হইতে পারিবেক না ।--১৮২৩ সা । ৬ আ। ৭ ধা।-৪০ 
পৃষ্ঠ । | 


ছ্ছা 


২৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলান1। 


১৬২। যদি বৎ্সরে২ দাদন লইয়া পাঁচ অথবা দশ বৎসর পর্ন্ধ নীলের কৃষি 
করিতে কোন রাইয়ত করুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় এব তত টাকার তমঃসুক যে মুল্যের ইফ্টাম্প- 
' কাগজে লেখা উচিত তত টাকার ইঞ্টাম্প কাগজে সেই কবুলিয়ৎ লেখা যায় ভবে ইষ্টাম্পের 
বিয়ে কোন আপত্তি হইতে পারে না।--৮৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৪ ০ পৃষ্ঠা। 

১৬৩। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহ] দাখিল করিবার কারণ যে করুলিয়ৎ লেখা 
যায় তাহা একহইতে অধিক জনেতে লিখিয়া দেওয়াতে কিম্বা মেই কবুলিয়তের নিয়মিত 
কার্ধ্য একহইতে অধিকহওয়াতেও আপন্তি হইবেক না। কিন্ত ইহা কর্তব্য ঘে প্রত্যেকের 
কার্ধ্য তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখ যায় এব দাদনীর যত২ টাকা দেওয়ার কথা 
তাহাতে লেখ! যায় সেই সমুদয় টাকার তমঃসুকের কারণ ঘত স্বল্যের ইফ্টাম্প কাগজ লাগে 
তত মুল্যের ইন্টাল্প কাগজে তাহা লেখ! যায় ১৮২৩ সা। ৬ আ। ৮ ধা।--৪০ পৃষ্ঠা । 


২২ ধারা। 


নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। রাইয়ভ যেরূপে আপনার করুলিঘ়তের বন্ধনহইতে 
মুক্ত হইতে পারে তাহা । 

১৬৪। যে ব্যক্তি নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিন্ত দাদন লইয়া করলি লিখিয়া 
দিয়াছে তাহার করুলিয়হের মিয়াদ পুর্ণ হইলে ঘদি সেই ব্যক্তি হিসাবকিতাব ঢুকাঈয়া 
বদ্ধনহইতে মুক্ত হইতে চাহে এবছ, যদি নীলনুঠীর ক তাহার হিসাব নিষ্পন্তি করিতে 
অসম্মত হন্‌ তবে সেই ব্যক্ষি জজ সাহেবের নিকটে আরজী দাখিল করিতে পারে এবছ, 
জজ সাহেব এঁ উভয় পক্ষীয় লোক কিন্বা তাহারদের মোস্তারের সম্মশ্থে মেই বিয়ের 
তজবীজ করিবেন । যদি এই মত প্রমাণ হয় যে কৰুলিয়তের মিরাদ পূর্ণ হইয়াছে এবছ, 
আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী নাই অথবা যদ্দি বাকী থাকিলে এ ব্যক্ষি আদা- 
লতে তাহা দাখিল করিতে প্রস্ভত হয় ভবে উজ সাহেব ভাহাকে এ করুলিয়তের বন্ধনহইতে 
মুক্ত করিবেন এবঘ এ নীলকুষ্ীর কর্তা কি ভাহার গোমাশভাকে এ টাকা দিবেন ।--১৮৩০ 
লা। ৫ আ। ৫ ধা!১ প্র1--৪১ পৃষ্ঠা । 

১৬৫। যদি নীলকুঠীর কর্তা সরাসরী বিচারক্রমে বে টাকা বাকী থাকে ভাহা লইতে 
অলম্মত 'হন্‌ তবে জজ সাহেব সেই টাক। আরজীকরশিয়াকে ফিরিয়া দিবেন এব নীল- 
কুঠীর কর্তা তাহার জাবেতামত মোকদ্দম! উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার পাইতে পা- 
রেন্‌।--১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ২ প্র।--৪৯ পৃষ্ঠা । 

১৬৬। যদি রাইয়ত আপন ককুলিয়তের মিয়াদ পুর্ণ হওনের পূর্বে নীলকুঠীর কর্ধার 
সঙ্গে আপন হিসাবকিতাব চকাইতে দরশ্যাস্ত করে তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধা- 
রার ১ প্রকরণানুনারে জজ সাহেব সেই-নালিশ সরাসরীমতে শুনিতে ও নিষ্পন্তি করিতে 
পারেন্‌ না।--১১৩০ নম্বরী আইনের অর্থ ।--: ৪১ পৃষ্ঠা । 

১৬৭। যেব্যক্তি নীলের কৃষি করণের বিষয়ে পুনরায় করুলিয় লিখিয়া দিতে করুল না 
করে এব" আপন বন্ধনহইভে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানু- 
সারে সরাসরী নালিশ করে তাহার এ নালিশ কেবল জজ সাহেব বিচার করিতে পারেন্‌ 
এব রাজস্বের কর্মকারকের নিকটে তাহ অর্পথ হইতে পারে না।--১৮৩৫ সালের ২০ 
নবেম্বরের সরকুযুলর অর্ডর ।--৪১ পৃষ্ঠা । | 

১৬৮ । রাঈয়তের করূলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ না হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধা- 
রানুসারে সেই ব্যকি আপনার হিসাবকিতাব চুকাইবার দাওয়া করিতে পারে না। যদ্যপি 
সেই ব্যক্তি কহে যে নীলকুঠীর কর্তার স্থানে আমার নীলগাছের বাব পাওনা আছে এব, 
সাহেব তাহা দিতে চাহেন্‌ ন| তবে তাহার বিষয়ে জাব্ভোমত নালিশ করিতে হইবেক | 
৯৩৪ নস্বরী আইনের অর্থ ।--৪১ পৃষ্ঠি। | 


আইন ও আইনের অর্থের ও সর্ক্যুলর অর্ডরের শ্যোলাস!। ২৭ 


২৩ ধার]। 


সরকারী কার্ধকারকেরদের টীকা তসক্রুফকরণের সরালরী তজবীজ । 


[এই ধারার বিষরি সমস্ত আইন প্রথম বালমের ২ অধ্যায়ের ৫ ধারাতে লেশ্খ। 
আছে ।] 


২৪ ধারা। ্‌ 
যুৎ্ফরকন্া মোকদ্দম1। ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার রিপোর্ট হইলে যাহা কর্তব্য তাহা । 


১৬৯। যদি কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারির বিষয়ে এম্ত রিপোর্ট করেন্‌ 
যেনে অপ্রাপ্তব্যবহার এব যদি সেই ভূম্যধিকারী কিন্বা তাহার পক্ষে কেহ কহে ঘে মে 
ব্যক্তি অগপ্রাপ্তব্যবহার নহে তবে সেই ভূম্যধিকারী জিলার জজ সাহেবের নিকটে এক 
দরখাস্ত করিতে পারে এব জজ সাহেব তাহ] সদর আদালতে পাঠাইবেন। পরে সদর 
দেওয়ানী আদালত এক হুকুমনামা সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে এই মজমুনে পাঠা- 
ইবেন যে এ ভূম্যধিকারিকে আদালতে হাজির করাইয়া তে ভিন জন মাতবর সাক্ষী সেই 
ভূম্যধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদের প্রমাণ এব” অন্য২ প্রমাণের দ্বারা এ ভূম্যধি 
কারির বয়স নিয় করেন্‌ । পরে জজ সাহেব এইকুপে যাহা অবগত হইয়াছেন তাহ1 আপ- 
নার বিবেচিত বেগরাসমেত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এব" সদর দেওয়ানী 
আদালত সেই ভূম্যধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার বটে কি না ইহ! নিষ্পন্তি করিবেন এবছ তী- 
হারদের এ নিষপন্ত্ি চুড়ান্ত হইবেক। পরে সদর আদালত এ নিষ্পভ্িপত্রের নকল প্ীযৃত 
গবপ্রনর জোনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন এব* এ গ্রীধৃত সেই ভূম্যধি- 
কারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের এত্তমামের তলে আসিবার কি না আসিবার ছকুম দিবেন 
--১৭৯৩ সা। ১০ আ]। ৫ ধা। ২ প্র।--৪২ পুষ্ঠা। 

১৭০। যদি কোন ভূম্যধিকারী বাভুল কিম্বা! জড় কিম্বা শরীরাদির অন্য দোষপ্রযুক্ত 
অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তাহার এক বেওরা কৈফিয়ৎ্ জিলার্‌ 
দেওয়ানী, আদালতে পাঠাইতে কালেক্টর সাহেবকে ছুকুম করিবেন এব" জজ সাহেব 
সেই কৈফিয়তের নকল সদর আদালতে পাঠাইবেন । পরে সদর আদালত জজ সাহেবকে 
এই মজমুনে এক পরওয়ানা দিবেন ষে এ জমীদারকে আদালতে হাজির করাইয়া দু্ি- 
ক্রমে তাহার আত্লাল সত্য জানেন্‌ এব তিনজন মাতবর সাক্ষির স্থানে তাহার বিষষের 
প্রমাণ লন্‌্। পটে জজ সাহেব সেই বিষয়ের রোয়দাদ আপনার বিবেচিত কৈফিয়ছ 
সমেত সদর আদালতে পাঠাইবেন এব* সদর আদালত সেই ভূম্যধিকারির অযোগ্যত। 
প্রকৃত কি না ইহ1 নিষ্পন্তি করিয়। শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনর্ল বাহাদুরের হজুর কৌল্সেলে 
জানাইবেন এব এ শ্রীযৃত লেই নিষ্পন্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডনের 
সাহেবদিগের এতমামের তলে আনিবার কি না আদিবার অর্থে ছকুম দিবেন ।--১৭৯৩ 
সা। ১০ আ। ৫ খা। শুপ্র।--৪৩ পৃষ্ঠা। | 

১৭১। ষে ভূম্যধিকারিরা আজন্ম জড় নহে কিন্তু পশ্চাৎ বাতুল হইয়া অযোগ্য 
বোধ হয় এ ভূয্যধিকারিরা প্রতিবৎসরে একবার এব আবশ্যক বোধ হইলে ততো- 
ধিকবার জজ সাহেবের নিকটে হাজির হইবেক তাহাতে জজ সাহেব জানিতে পারিবেন 
ঘে সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়াছে কি না। এবছ, যে কালে এ ভূম্যধিকারির আহ্বালদৃষ্টে তাহার 
যোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছ্ছে বোধ হয় সে কালে জজ সাহেবের কর্তব্য যে তাহার সম্বাদ 
বিস্তারিত বিবরণ লিখিয় সদর আদালতে পাঠান্‌ এব লদর আদালতের সাহেবের এ 

ঘ ২. 


২৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাসা । 


ভূম্যধিকারির অযোগ্যতা দূর হইয়াছে কি না ইহ] নিষ্পন্তি করিবেন এব আপনারদের 


ৃ্‌ নি্ন্তির সম্বাদ শ্ত্রীযু্ত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দিবেন এব" এ 


শ্রীনৃত সেই নিষপন্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে জ্বাপন ভূমির ভার অর্পণ করিবার কি না 
করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে হুকুম দিবেন ।--১৭৯৩ সা । ১০ আ। 
৫ ধা । ৫ প্র।--৪৩ু পৃষ্ঠা । 

১৭২। ঘে ভূম্যধিকারী দ্বিভীয় এব ভূভীয় প্রকরণের লিশিত হেত্প্রযুক্ত অযোগ্য 
বোধ হইয়া থাকে দে যদি আপনার 882 হেভু দূর হইয়াছে জানে তবে জিলার 
জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত দিতে পারে এব* জজ সাহেব তাহা সদর আদালতে পাঠা- 
ইবেন এবৎ সদর আদালত সেই জানার আত্াল তহকীক করিতে এব* তাহার বি 
ষয়ে প্রমাণ লইতে জঙ্ সাহেবকে ভুকুম দিবেন । পরে জজ সাছেক সেই বিষয়ের রিপোর্ট 
সদর আদালতে পাঠাইবেন এব* সদর আদালত অযোগ্য দুর হইয়াছে বা না হইয়াছে 
ইহা নিষ্পন্তি করিবেন এব* সেই নি্পন্তির সয্মাদ শ্রীনূত গবরুনর জেনরল বাহাদুরের 
হজর কৌন্সেলে দিবেন এব এ শ্ত্রীমৃত এ নিষ্পন্থিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে আপনার 
ভূমির কার্যের ভার অর্পণ করিবার কি না করিবার ভ্রকুম দি ।--১৭৯৩ সা। ১০ আং। 

৫ ধা। ৬ প্র।--8৪ পুষ্ঠা। 


২৫ খারা। 


মুদ্ফর্ককা। মোকদ্দমা। নাকালকেরদের অথ্যঙ্গ নিঘক্তকরণ । 

১৭৩ । যদি সাধারণ জমীদারীর কোন জ্ঞমীদারের মুত্ত্য হয় এবছ ভাভার উন্তরাধি- 
কারী অপ্পবনস্ধ কিম্বা বাতুল কি আজন্তা অজ্ঞান এবদ সেই মৃত ব্যক্তি মরণের পুনে 
কাহাকেও অধ্যক্ষ ন। করিয়া থাকে এব” *দি ডিলার জছ। সাহেব তাহার বেগ নৈফি- 
রথ কালেক্টর পাহেবের দ্বার পান্ কিম্বা সেই মুতের ক্শের হিনাথী যে কেহ থাকে সেই 
ব্যক্তিঘদি এই মত জানার মে মৃত ব্যক্তির নিকট? কুটুস্ব ভমীদারীর সরব্রাভ করণের সোগ্া 
কেহ নাই তবে জজ সাহেবের উচিত যে দেই বিল ঘর তহলীক করেন এবছ স্তভিছিভ বি- 
শিষ্ট ভনেককে উন্তরাধিকারির অধ্যক্ষতা কর্মে নিচুক্ত করেন্‌ এবছ এইকুপ সকল বিষয়ের 
বেওরা ৈফির্ও সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্‌ 1১৮০০ সা । ১২আ। ১ ধা।-- 
৪৪ পৃষ্ঠা । 

১৭৪। উক্ত আইনের দ্বারা জজ সাহেবের প্রতি ভকুম হইল সে ঘেসাধারণ ভরমী- 
৪৭ মালপ্রজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় এইমভ জমীদ্দারীর মদ্দি নাবালক এক 

অৎশী হয় এবঙ অন্যান্য সকল অদ্শিরা অধোগ্য না হয় তবে ভিনি এ নাবালনের এক 
জন ৮৬৭ নিযুক্ত করেন্‌ এব সেই বিষয়েতে সদর আদালতের সর্কাদ। কর্কুতর থাকি- 
বেক।-__৩১০ নম্বরী আইনের অর্থ ।_-৪৪ পন্থা । 

১৭৫। কিন্তু সদর আদালত বিধান করিলেন যে এ ১৮০০ সালের ১ আইনের 
বিধির এমত অভিপ্রায় নহে যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে 
দাখিল হয় কেবল এত জমীদারীর নাবালক উত্তরাধিকারির বিদয়ে তাহা খাটে । খআভঞএাব 
ষে ভালুকের খাজানা সরকারে দাশ্যিল না হইয়া জমীদার এব" অন্যেরদের নিকটে দাখিল 
হয় এইমত তালুকের নাবালক উন্তরাধিকারির অধ্যক্ষতা কর্মে জনেককে নিযুক্ত করিতে 
সদর আদালত জজ সাহেবকে অনুমতি করিয়াছেন 1--৯১২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৪৪ 

। 

এ । নাবালকের জমীদ্রারী যদি সাধারণে থাকে তবে জিলার জজ সাহেবের কর্তব্য 
ঘে নাবালকের মাতার দরখাস্ত পাইলে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুনারে এক 
জন অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করেন্‌ এব সদর "আদালতে এ ব্যক্তি মঞ্জুর হইবার নিমিন্ধ তাহার 
এক রিপোর্ট করেন্‌।--১৬৩ নস্থরী আইনের অর্থ ।-:৪৫ পৃষ্ঠা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ২৯ 


১৭৭। ১৮০০ সালের ১ ভাইনানুসারে যে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহার বিষয়ের রি- 
পোর্ট বিশেষ নকৃশামতে সদর আদালতে দিতে হইবেক।--১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেয়রের , 
সর্ক্যুলর অর্ডর ।--৪৫ পৃষ্ঠা । পু 

১৭৮। জজ সাহেব যাহারদিগকে অধ্যক্ষত| কর্মে নিযুক্ত করেন্‌ তাহারদের বিষয়ে 
যাঁদ কেহ অঙসম্গত হয় ভবে মেই ব্যক্তির সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে হুই- 
বেক ।--$৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ 1৪৫ পৃষ্ঠা । 

১৭৯। যখন সদর দেওয়ানী আদালত কোন নাবালকের অধ্যক্ষকে মঞ্জুর করিয়াছেন 
ভখন এ নাবালক বঘ়ঃপ্রাপ্ত না হওয়াপর্ধ্যন্ত নদর আদালতের অনুমতিবিনা এ অধ্যক্ষ তগীর্‌ 
হইতে পারে না ।--৬৬৬ নম্বরী আইনে্রে অর্থ ।--৪৫ পুষ্ঠা। 

১৮০ । কোন নাবালক কন্যার এক জন অধ্যক্ষ ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিয়ুক 
হইয়াছিল এব জজ সাহেব এ কন্যাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । পরে সেই 
কন্যা জজ সাহেবের এব" আপনার অধ্যক্ষের অজ্ঞাতমারে গোপনে বিবাহ করিল এব 
জজ আহেবের নিকটে এই দরশ্াস্ত দিল যে আমি মৌবনপ্রাপ্তচ হইঘ়াছি এবছ স্বেচ্ছা 
ক্রমে বিবাহ করিয়াছি । ভাহাহে সদর আদালত এ বিবাহ মুর করিলেন এব" স্বামী জজ 
সাহেরের ভ্রকুম না মানাভে দণ্ডের যোগ্য নহে এমত হুকুম করিলেন ।--৬৩৭ নম্বরী আই- 
নের অর্থ 1--৪৬ পৃষ্ঠা । 

১৮১ । নাবালকের অধ্যঙ্গ শ্তাহার স্থলাভিঘিক্র অতএব যদি সরক্রাহকারের দ্বারা 
জমীদারীর সর্লরাহ হয় তবে তাঁহার উত্পন্নের মে অদ্শ নাবালকেরু হয় তাহা এ অধ্যক্ষ 
লইভে পারে এব নাবালকের সম্পত্তির ব্ায়ের বিষয়ে জজ সাহেব হাত দিতে পারেন্‌ 
না।--৬৫৪ নমবরী আইনের অর্থ 17 ৪৬ পৃষ্ঠা । * 

১৮২। ১৮০০ জালের ১ আইনানুলারে নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ অথবা সরবরাহকারকে 
৯৬০৮৭ যে জমীদারী অর্পণ ছইযাতে সেই জমীদারীর সরবরাহ কার্ধ্য তাহার! আপ- 

[রদের বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত করিবেক ।--৬৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৪৬ পৃষ্ঠা । 

১৮৩ । জিলার জজ সাহেন আপন আদালতের ওয়ার্উমের জঙ্মীদারীর হিসাব হাখিবার 
নিমিন্ব আমলা নিযুক্ত করিতে পানেেন্‌ না--৬৮২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৪৬ পৃষ্ঠা । 

১৮৪ । সাধারণ জমীদারীর অধিকারিরদের মধ্যে এক কি ততোধিক জন নাবালকী কি 
অন্য কারণে আপনার কার্য করিতে অঘোগা হইলে তাহারদের অধ্যক্ষ তাহারদের সকল 
কর্মের সরবরাহ কর্পিবেক এব এ অধ্যক্ষ ঘে ব্ক্তিরদের স্থলাভিতিক্র ভাহারা আপনার্- 
দেত্র কার্ধ্য নির্বাহ করিতে ক্ষমতাপ-. হইলে যেং কর্ম করিত এ অধ্যক্ষের সেই২ কম্ম করি 
তে পারিবেক 1১৮০৫ সা । ১৭ আ। ৫ ধা।--৪৬ পৃষ্ঠা । 

১৮৫। ১৮০০ সালের ১ আইনানুমারে যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় ভাহারদের 
হিসাবকিতাব তজ্বীজহগনের নিমিত্ত ভাহা দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে জিলার জজ 
সাহেব জুম দিতে পাচরন্‌ না। নাবালকের সম্পন্তির সরবরাহ কার্যের বিষয়ে জিলার 
জজ সাহেব হাত দিভে পারেন্‌ না । কিন্তু এ অধ্যক্ষের বিষয়ে যদি বিশ্বাসযোগ্য এমত এজ- 
হার দেওয়া যায় যে সেই ব্যক্তি মন্দাচরণপ্রযুক্ সেই কর্মের অযোগ্য তবে জজ সাহেব দেই 
বিষয় তদন্ত করিতে পারেন্‌ এব এ অধ্যক্ষকে তগীর করণের উদ্যোগ করিতে পারেন্‌। 
তদন্ত করিলে ঘদ্দি দুষ্ট হয় ঘে এ অধ্যক্ষ কিন্তু সম্পন্তি কি টাকা তমরুফ করিয়াছে তবে 
তাহ! ফিরিয়। পাইবার নিমিত্ত জাবেতামত নালিশ না হইলে জজ সাহেব তাহাতে হাত দিতে 
পারেন্‌ না 1--৭২০ নগরী আইনের অর্থ ।--৪৭ পৃষ্ঠা । 

১৮৬ । বধির ও মুক ব্যক্তির যে অধ্যক্ষ ১৮০ ০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হয় 
সেই অধ্যক্ষের এইমত ক্ষমতা নাহি ঘে এঁ নাবালকের তরফে মোখ্বার নিযুক্ত করিয়া 
তাহার দ্বারা পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনম্তে আপীল করণের অনুমতি পাইবার জন্য দরখাস্ত 
করে।--১২৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৪৭ পৃষ্ঠা । 


৩০ স্মাইন ও আইনের অর্থের ও লরক্যলর অর্ডরের খোলাসা । 


১৮৭1 নাবালকের পিতার জীবদ্দশায় তাহার নামে যে নালিশ হইয়াছিল তাহার 
, জওয়াব দিতে এ নাবালক আদালতের মোকর্রী এক জন উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারে না। 
' যদি এ নাবালকের কোন কুটুম্ন নাই তবে জজ স্কাহেব তাহার এক জন অধ্যক্ষকে নিযুক্র 
করিতে পারেন এব এরূপ নিবুক্তহওয়া অধ্যক্ষ নাবালকের মোকদ্দমার জওয়াব দ্বিবার্‌ 
নিমিন্ত উকীল নিবুক্ত করিতে পারিবেক ৩৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।-:৪৭ পৃষ্ঠা। 

১৮৮। জজ সাহেব যাহারদের কৃতিত্ ও স্ুপ্রতিষ্ঠিতত। আছে ও যাহারদ্বিগকে বিশ্বাস 
যোগ্য বোধ করেন্‌ তাহার্দ্বিগকে অধ্যক্ষতা কম্মে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু শাস্ত্রের ও 
শরার মতে যে কেহ নাবালক ভূমাধিকারির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা তাহার মর্ণানস্তর্‌ 
ভাহার লভ্যপ্রাপক হইতে পারে এমত ব্যক্তিকে অধ্যক্ষত। কর্মে নিযুক্ত করিবেন না।-- 
১৮০০ সা। ১ আ। ২ ধা।--৪৭ পুষ্ঠা । 

১৮৯। যদি মৃত ভূম্যধিকারিগণের আত্মীয় কেহ নাবালকের অধ্যক্ষতা ভার বিনা- 
বেতনে গ্রহণ করিতে ন। চাহে এব" যদি স্সধ্যক্ষকে কিছু বেতন দিবার আবশ্যক থাকে 
তবে জজ দাহেব বিষয় বুঝিয়। সেই বেতন নির্দিষ্ট করিবেন ।-:১৮০* সা। ১ আ। 
৩ ধা।--৪৭ পৃষ্ঠা । 

১৯০। যাহারা এই আইনানুসারে অধাক্ষতা কর্মে নিঘূক্ত হয় তাহারা জজ লাহেবের 
মোহরে ও দস্তখতে সনদ পাইবেক । এব যত কাল এ অধ্যক্ষতা ভার তাহারদের 
প্রতি থাকে তত কাল হাজির হইবার বিষয়ে তাহারা জামিন দ্িবেক এব আইনের মধ্যে 
ঘে একরারের পা লেখা আছে সেইমত একরার লিখিয়া দিবেক । ১৮০০ সা। ১ আ]। 
৪ ধা ।--৪৮ প্রচ্ঠা। 

১৯১। অধ্যক্ষতা ভার ত্যাগ করণের পর অথবা নাবালক বঘঃপ্রাপ্প হওনের তারি- 
শের পর বারো ব্পর অতীত না হওয়াপধ্যন্ত এ একরারনামা আদালতের সিরিশ্ৃতার 
থাকিবেক কিন্ত্ব নাবালক বয়ঃপ্রাপ্থ হইলে যদি এ একরার ফিরির। দিতে স্বীকার করে 
তবে ভাহা অধ্যক্ষকে ফিরিয়া দেওয়া ঘাইতে পারে ।--৯৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
8৮ পৃষ্ঠ ] 

১৯২ ॥ যাহারা এই আইনানুসারে অধ্যক্ষতা ভারে নিযুক্ত হয় তাহারা নাবালকের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক এব তাহাকে প্ণান্তযাস ও সুনীতি শিক্ষা করাইবেক্ক এবছ, 
সাধারণ জমীদারীর সরবরাহকার নিযুক্ত করণের বিঘয়ে আপনার সম্মতি অসম্মতি 
দিবেক এব" সেই সরবরাহকারের কর্তব্য যে জমীদারীর যত টাকা লাভ হয় তাহার মোট- 
হইতে সকল অতশির জনাজাতি অদ্শা*শক্রমে যাহা নাবালকের অর্শে ভাহা তাহার 
অধ্যক্ষকে বুঝাইয়া দেয়।--১৮০০ সা। ১ আ। ৫ ধা ।-- ৪৮ পৃষ্ঠা। 

১৯৩ । এই আইনানুনারে সর্বরাহকারের হস্তে যে জমীদারী রাখা যার সেই 
জমীদারী সরকারী মালগ্জারীর বিষয়ে দ্ারী থাকিবেক এব এ জমীদারীর মালগজ। 
রী বাকী পড্ডিলে তাহা নীলামে বিক্রর হইবার যোগ্য হইবেক ।-- ১৮০০ সা। ১ আ.। 
৬ ধা ।--৪৮ পশ্ঠা। 

১৯৪1 এই আইনের মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ট কোন জিলার জজ সাহেবের করা কোন 
কর্মের দ্বারা ঘি কেহ আপনাকে অন্যাঘগ্রস্ত বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি আপনার 
নালিশের আরজী সেই জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দিতে পারে । 
ভাজ সাহেবের নিকটে আরজী দেওয়া গেলে তাহার উচিভ ঘে এ আরজী এব” মোকদ্দমারু 
রোয়দাদ সদর আদালতে পাঠান্‌ এব" সদর আদালত তাহার ভ্রকুম বহাল রাখি- 
বেন কআথব। তাহা রদ করিবেন । এই মত সকল মোকদ্দমায় সদর আদালত যে ভকুম দেন্‌ 
তাহাই চুড়ান্ত হইবেক । এই ধারানুসারে যে রোয়দাদী কাগজপত্র সদর আদালতে পাঠান 
যায় তাহ! ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা করিয়। পাঠাইতে হইবেক।--১৮০০ সা। ১ আ।৭ 
ধা।--৪৯ পুষ্ঠা। । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুুলর অর্ডচরর খোলাসা । ৩১ 


২৬ ধারা । 


মুৎফরককা মোকদ্দমা (| বিবাঁদি মহালের সরবরাহকার নিযুক্তকরণ | 

১৯৫। সাধারণ ভুমিসকলের অদ্শিদিগের পরলপর বিরোধ বিসম্বাদ হওয়াতে 
এ অদ্পশিদিগের ক্ষতি এব" মালপ্ুজারী তহলীলের বিশৃঙ্ঘল হইয়াছে অতএব ছকুম 
হইল যে সরকারী রাজস্বের কর্মকারকেরদের মধ্যে কেহ কিম্বা ভূমির অদ্শিদিগের মধ্যে 
কোন ব্যক্তি এমত বিষয়ে যদ্দি ভিলা) ও শহরের জজ সাহেবের মধ্যব্যত্তি হওনের 
বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া দরশ্খাস্ত করে তবে এ জজ সাহেবের ক্ষমতা! আছে যে এক জন 
কৃতকর্মা ব্যক্তির স্থানে জামিন লইয়া তাহাকে এ সাধারণ ভূমির সরবরাহ কার্য করিতে 
নিঘুক্ত করেন্‌। যে সরবরাহকার এইরূপে জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হয় তাহার 
বিষয়ে যদি রাজস্থবের কম্মকারক কি সাধারণ ভূমির অণ্পশিদিগের মধ্যে কেহ কোন ওজর- 
করেন্‌ তবে তাহারা 'আপনারদের ওজরসম্বলিত আরজী আপীল আদালতের জজ সাহে- 
বের নিকটে দাখিল করিবেন এব" এ আদালতের জঙ্গ সাহেব জিলার জজ সাহেবের 

ঘুক্ক করা সরবরাহকারকে বহাল রাশিবেন কিস্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে এঁ ভূমির সর- 
বরাহ কার্ধে নিযুক্ত করিবেন ।--১৮১২ সা। ৫ আ। ২৬ ধা ।--৪৯ পুষ্ঠা। 

১৯৬। উক্ত আইনানুসারে যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে জজ সাহেব সাধারণ 
জমীদারীর সমুদয় ক্রোক করিতে পারেন্‌ কিন্তু এ জমীদারীর এক অৎ্শ ক্রোক করিতে 
পারেন্‌ না। কিন্ত যে হেতু দর্শান যায় তাহ বিশিষ্ট কি ন1 এই বিষয়ে জজ সাহেব 
যাহা নিষপন্তি করেন্‌ তাহার উপর আপীল হইতে পারে 1--৭১৭ নম্বরী আইনের অর্থ । 
--৪৯ পৃষ্ঠা] । 

১৯৭। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার বিধি মৃফ্ঃসলী তালুকের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখে না।--১২৮৩ নস্বরী আইনের অর্থ।--৪৯ পৃষ্ঠা। 

১৯৮। এইরূপে সরবরাহকার নিযুক্ত করণের আবশ্যক হইলে জজ সাহেবের কর্তব্য 
যে প্রথমতঃ সেই বশের কোন এক ব্যক্তিকে কিম্বা অদ্পশিদিগের কোন মিত্রকে সেই 
কর্মের ভার বিনাবেতন গ্রহণে লওয়াইতে উদ্যোগ করেন্‌। কিন্ত যদি সেই সরবরাহ- 
কারকে বেতন না দিলেই নয় ভরে জজ সাহেব প্রত্যেক মোকদ্দমার বিশেষ ভাব বুঝিয়া 
বেতন নির্দিষ্ট করিবেন। যে সরবরাহকার এইমতে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি সেই ভূমির 
সরকারী মালপ্জারী দাখিল করিয়া এব" আপনি ঘে বেতন লইবার হুকুম পাইয়াছে 
তাহ] লইয়া.এ ভূমির অবশিষ্ট প্রাপ্তি অন্পশিদিগের জনাজাতকে বুঝাইয়া দিবেক।-_ 
১১৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৫০ পৃষ্ঠ]! 22 

১৯৯। সেই প্রকার সরবরাহকার' নিযুক্ত করিতে হইলে জজ্প সাহেব অতিসাবধান 
হইয়া জমীদারীর পরিমাণ ও উত্পন্ন যথাসাধ্য বুৰিয়া সরবরাহ করণের খরচের নিয়ম 
করিবেন এব কোন বেজায় বেতনের অনুমতি দিবেন না ।--১৪২ নম্বরী আইনের অর্থ । 
জস্থ & ০ পৃষ্ঠা । 

২০০। যে ব্যক্রি এইরূপে অর্বরাহ কার্যে নিযুক্ত হয় স্তাহাকে মোখ্বারের ন্যায় 
্রান করিতে হইবেক এব* আপন মওকেকলের উপকারের নিমিন্ত কার্ধ্য করিবার ঝুঁকী 
তাহার উপর থাকিবেক এব তাহার প্রতি অর্পিত কম্ম বিশ্বস্তরূপে নির্বাহ করিতে সে 
দায়ী হইবেক। এ সরবরাহকারের স্থানে যে “উপযুক্ত জামিন” লইবার হুকুম আছে 
ভাহার এইমত তাৎপর্য্য নহে যে সেইব্যক্তি কেবল হাজিরজামিন দিবেক কিন্ত সরবরাহ- 
কার ষে টাকা উসুল করে তাহার বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দেওনের বিষয়ে মালজামিন দ্িবেক 
এব জমীদারীর পরিমাণ বুৰিয়ো মালজামিনী নিন্দিষ্ট করিতে হইবেক ।--১৪২ নম্থরী আই- 


নের অর্থ ।--৫০ পৃষ্ঠা । 


৩২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলালা। 


২০১। যে সরবরাহকার এমতে নিযুক্ত হয় তাহার কম্মকার্ধের দ্বার ঘদি রাজষ্ের 
, ক্র্দকারক সাহেব কিম্বা অখ্শিদিগের মধ্যে কেহ নারাজ হন্‌ তবে তাহারা সেই বিষয়ের 
: স্ুন্তান্ত লিখিয়া মরবরাহকারের তণীর হওনের দ্বরখাস্ত জিলা বা শহরের আদালতের জজ 
সাহেবের নিকটে দাখিল করিতে পারেন্‌। লেই দর্শ্ৰাস্ত পাইয়। জজ সাহেব যে ভ্রকুম দেন্‌ 
তাহাতে মি তাহারা নারাজ হন্‌ তবে ভীহারা আপনারদের ওজরের আরজী আপাঁল 
আদালতে দিতে পারেন এব৬আপীল আদালতের সাহেবের এ সরবরাহকারকে তগীর 
বা বহাল করিবেন ।--১৮১২ সা । ৫ আ। ২৭ ধা।--৪০ পুষ্ঠা 

২০২। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারার বিধি নীতের লিখিত প্রকারে 
শ্ধরা গেল ।--১৮১৭ সা। ৫ আ। ২ ধা ৫১ পুচ্ঠা। 

[এ২ শ্বধরা বিধি প্রথম বালমের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯১১৯ এব ১১২ নম্বরী বিধিতে 
লিশিত আছে 1] 


২৭ ধারা। 


আইনের মুল নিয়ম । নানা জুবাতে সুদের হারি। 
[বাঙ্গালা বেহার এক উড়িয়া 1] 

২০৩1 ২০৪1 দেওয়ানী আদালতের জঙ্গ সাহেব নীচের লিখিত নিরিখঅনুসারে 
সুদের ডিক্রী করিবেন। বাঙ্গালা ও বেহার ও কটক ছাড়া উড়িষ্যা দেশে মদি ই্গরেজী 
১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ তারিখের পুন্দের কজ হয় দেই কঞ্জ দিন্কা ১০০ টাকার অধিন্ 
না হইলে তাহ সুদ্দ শত ভঙ্গ মাসে ৩% বছ্মরে ৩৭০ দিতে ও লইভে ডিক্রী করিবেন । 
--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা ১। ২ 611--৫১ পৃষ্ঠা । 

২০৫। সেই কর্ড সিককা ১০০২ টাকার অধিক হইলে তাহার শত তঙ্কার মাসে ২ টাকা 
বগ্সরে ২৪ টাক] দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন 1-7১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। শুপ্র। 
--৫১ পৃষ্ঠা । 

২০৬। ২০৭1 ঘদি ১৭৮০ সালের ২৮ মার্ঠের পর এব ১৭৯৩ সালের ১ জ্ানু- 
আরি তারিখের ক এ কী হইয়া থাকে তবে ১০৭ টাকার অধিক না হইলে তাহার 
সুদ শতকরা মাসে ২ টাকা বন্দরে ২৪ টাকা দিতে ও লইতে ডভিক্রী করিছে হইবেন 17৮ 
১৭৯৩ সা। ১৫ আ।৩ ধা।১। ২ প্র।-ও১ পৃষ্ঠা । 

২০৮। মনেই কর্ী সিক্তকা ১০০ টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্ষায় মালে ১ 
টাকা ব্ুসরে ১২ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিতে হুইবেক 1১৭৯৩ সা।১৫ আ। 
৩ থা । শু প্র।- ৫৯ পুষ্ঠা। ৃ 

২০৯। যদি ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরি ভারিশের কিশ্বা তাহার পরের কর্ড হয় তবে 
সেই কঞ্জের সুদ শত.তম্কায় মাসে ১ টাকা ব্সরে ১২ টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিগ্রী 

করুণ যাইবেক না ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৪ ধা ।--৫১ পৃষ্ঠা । 
[কটক 1] 

২১০1 ২১১ । গ্রিল কটকে ও পরগনা পটাসপুর ও কুমারদিচর ও বগরাই পরগনাতে 
যদি ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিশের পর্নের কর্জ হা থাকে তবে সেই কর্জ 
সিককা ১০০ টাকার অধিক না হইলে জজ সাহেব শত তক্কায় মাসে ২1০ টাকা বগ্সরে ৩০ 
টাকা দিতে ও লইভে ডিক্রী করিবেন। সেই কর্জ লিককা ১০০ টাকার অধিক হইলে তা- 
হার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ টাক! বছ্নরে ২৪ টাক! দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ।-- 

১৮০৫ সাঁ। ১৪ আ। ৯ ধা। ১। ২ প্র।--৫২ পৃষ্ঠা । 

২১২ | যদি ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিশ্খের পরের কর্জ হয় তবে শত 
তম্কায় বৎসরে ১২ টাকার অধিক দিতে ও লইতে জজ সাহেবের। ভিক্রী করিবেন না 1 
১৮০৫ স।।১৪ আ।৯ ধাতু প্র) ৫২ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকযালর অর্ডর়ের খোলাস। । ৩৩ 


২১৩। ১৮০৩ সালের ১৪ আকৃটোবর তারিখের পর যে খত অথবা একরার দেওয়া 
ও লওয়া যায় ভাহাতে যদি বরে ১২ টাকার অধিক সুদ লেখ] থাকে ভবে জজ সা- 
হেবের কর্তব্য যে এ খত অথব। একরীরের উপর কিছু সুদ ন। দেওয়ান্‌।--১৮০৫ সা? 
১৪ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।--৫২ পৃষ্ঠা । 


২৮ ধারা]। 


আইনের মুল নিয়ম । সুদ ও ওয়ামিলাতের বিষয়ি সাধারণ বিধি | 
২১৪। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ২ ও ৩ ও ৪ ধারার লিখিত মোকদ্দমায় যদি 
মহাজন ও শ্বাতকেতে উভয়ের ইচ্ছায় অল্প নিরিশের সুদ খার্ষ্য হয় তবে সেই নির্িখ- 
অপেক্ষা! অধিক সুদ দিতে ও লঈভে আদালত জকুম করিবেন ন1।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। 
৫ ধা ।--৫২ পুষ্ঠা। 


২১৫ ॥। কোন আদালতের জজ সাহেব সাধুখাতকী হিসাব নিষ্পন্তিমুশ্খে যে সুদ্দ 


দেনা ও পাওনা হয় সেই সুদের সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না। কি সাধু 


ও শ্বাতক উভয়ের স্বেচ্ছা যদি হিসাব নিষ্পন্তিক্রমে সুদের বাকী আমলে চড়াইয়া পুর্ধের 
খত ফিরিয়] নয়া খত লইঘা থাকে তবে তাহার প্রতি এই হুকুম চলিবেক্ না ।--১৭৯৩ সা। 
১৫ আ। ৭ ধা।--৫২ পৃষ্ঠা । 

২১৬ | যদি সাথু ও শ্যাতক এই আইনের নিজ্ূপিত নিরিশছাড়া অধিক সুদের 
নিরিখ গত অথবা একরারে লেখে তবে জিলা ও শহরের জজ! সাহেবের! কিছু সুদের 
ডিক্রী করিবেন না।--১৭৯৩ সা । ১৫ আ। ৮ খা 18২ পুষ্ঠা।। 

২১৭ । অনর্থক আপীল নিবারণকরণের জন্য যে আপীল আদালত অধস্থ আদাল- 
রি কোন ডিক্রী বহাল রাখেন সেই ডিক্রীর সপ্প্যার উপর লেই ডিক্রীর তারিখহইতে 

শভকরা ১ টাকার হারে সুদসমেত ডিক্রী করিবেন এব" আন্পীল অনর্থক দুষ্ট হইলে 
আপেলানটে টর জরীমানা করিবেন 1১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা ।--৫৩ পুথ্ঠা। 

২১৮। কিন্তু মু্ফররককা মোকদ্দমায় জিলার ভাজ সাহেব ১৭৯৬ সালের ১৩ আই- 
নের ৩ ধারানুসারে আপেলাণ্টের জরীমানা করিতে পারেন নাঁ। দেহেতুক এ খারা 
মুদ্ফরককা আপীলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না ।--১১৩৮ ন্যরী আইনের অর্থ ।--৫৩ পচ্ঠা। 

২১৯ । উক্ত ২১৭ নগ্থরী বিধান সকল আপীল আদালতের বিষয়ে খাঁটে অর্থাঞু 
জিলা ও শহরের জজ অথব প্রধান সদর আমীন অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আ- 
পীল নিষপন্তি করণের সময়ে সেই আইনের সেই ধারানুসারে কার্ধ্য না করিলে নয়। 
তাহারা সুদের সম্পূর্ণ নিরিশখহইতে অল্প সুদের ডিজ্রী করিতে পারেন্‌ ন11--১৮৩৫% 
সালের ২ অক্টোবরের সরকুযুলর অর্ডর ।--৫৩ পৃষ্ঠা । 

২২০। যদ্যপি এমহ প্রমাণ হয় যে ঘুদের বিষয়ের হুকুম এড়া ইবার নিমিত্ত আসলের 
মধ্যহইতে ডিসকৌন্ট অর্থাৎ ধরাট অব] অন্য. কোন প্রকারে কিছু কর্তন করিয়া লওয়। 
গিয়া থাকে তবে ফরিয়াদীর সেই মোকদ্দম! ডিসমিস হইবেক এব আসামীর খরুচা 
ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক 1--১৭৯৩ সা । ১৫ আ.। ৯ ধা 1৫৩ পৃষ্ঠা! । 

২২১। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের বিধি কেবল টাকা কর্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে 1 
৪৮৭ নম্ৃরী আইনের অর্থ।--৫৩ পৃষ্টা। 

২২২। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের পুর্বোক্ত ধারার মতের সহিত রেসপাণ্ডেন্সিয়। 
অথবা বিমার কঙ্ডের কিছু এলাক! নাই । তাহার ব্যাজ নিয়মক্রমে কিম্বা মে স্থানে যে দাড়া 
থাকে তদ্নুদারে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিতে হইেক ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১২ ধা।-_ 
৫৩ পৃষ্ঠা! । 

২২৩। খত অথবা অন্য কোন নিসার কর্জ দেওয়া গেলে সাধু খাতক উন্ভ- 

ঙ 


৩৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


ঘের ইচ্ছা ক্রমে বসরে শতকর1 ১২ টাক! সুদের হার প্রায়ই লেশ্খ। গিয়া থাকে সেই খত- 
*প্রুভ়তিঙ্রমে নালিশ হইলে তাহার মধ্যের লিখিত সুদের হারানুনারে সুদের ডিক্রী করিতে 
হইবেক 1--১৮৩৭ লালের ৭ আপ্রিলের সরক্যলরঞ্অর্ডর ।--৫৪ পৃষ্ঠা । 

২২৪। কিদ্য ভূমির ওয়ালিলাৎ ধরিয়া ডিক্রী করিতে হইলে অথবা জাখু খাতকের 
মধ্যে ষে গতিল্ে সুদের ক্ষিয়ে কোন বিশেষ করার না থাকে সেই গতিকে ডিক্রী করিতে 
হইলে দেওয়ানী আদালত সুদের হারের বিয়ে ঘেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করেন্‌ সেইম্ত 
ডিক্রী করিবেন কিন্দ্ সালিয়ান। ১২ টাকার সুদের অধিকের ডিক্রী করিবেন না।--১৮৩৭ 
সালের ৭ আপ্রিলের সরকার অর ।--৫৪ পৃষ্ঠ! । 

২২৪। কিন্তুউন্ত ২২৩ ও ২২৪ নম্থরী বিধানের দ্বারা ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ 
ধারার ক্ষিছ্ু ক্যডিক্রম হয় নাই।--১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ভর।-- 
৫৪ পৃচ্টা। 

২২৬। ২২৭। প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমায় আসল টাকা ও সুদের বিষয়ে দাওয়া হই- 
লে এব ভাহাব্র ডিক্রী হইলে আদালতের কর্তব্য ঘে ষে ভারিখে কর্জ লইয়াছিল অথবা ষে 
ভারিশ্খে টাক। যে হইল সেই তারিশঅবধি ডিক্রীর তারিখ্খপর্যান্ত সুদলমেত আমল 
টাকার ভিক্রী করেন্‌ এব পরিশোধ না হওনের তারিশ্খপর্্যন্ত এ টাকার উপর সুদের ডিক্রী 
করেন্‌ কিন্্ব যি হি রে আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক হইয়াছে তরে আসল টাকার তুল্য 
সদ ধরিয়া টিক্রী করিবেন। পরন্ছ ১৮২৩ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যলর অর্ডর বি 
থাকিল ।--১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর ।--৫৪ পৃষ্ঠা । 

২২৮। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ তারিখের সরক্যালর 
অর্ডরের ২ দফার এক ভাগের অর্থ লৃঝিন্তে ভূম হইয়াছে অর্থাৎ এ দফার মধাম্‌ 
ভাগে “ পরিশোধ না হওনের ভারিশখপত্্যন্ত এ টাকার উপর সুদের ল্রকুম দিবেন” এই 
যে কথা লেখা আছে তাহার মধ্যে “ এ টাকা” এই কথাতে কোন্‌ টাকা বুঝায় ॥ অভএব 
কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের! এ কথার এই অর্থ 
করিয়াঙ্ছেন ঘে বে আসল টাকা এব আদালতে নিরূপি অমুক তারিখঅবধি অমুক 
তারিশখপর্্যন্ভের সুদ আদালতের সাহেব ডিক্রীতে লিশিবার হুকুম পাইয়াছেন মুদমুহ্ধ 
সেই আসল টাকা এ কথাতে বুঝায় 1১৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর। 
--৫৪ পুষ্ঠা। 

২২৯। হাদি এ ডিক্রীর উপর আপ্পীল হইলে ভাহা বহাল থাকে তবে ১৭৯৬ সালের 
১৩ আইনের ৩ ধারানুসাতে এ ডিক্রীর ভারিখঅবধি টাকা পরিশোধ না হওনের তারিখ- 
পর্য্যন্ত যে আজমল টাকা ও সুদ ও শরচার ভুনুম আদল ডিদ্রীতে হইয়াছিল তাহার মোট 
টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করিতে হইবেক ।--১৮৩৬ লালের ৪ মার্চের নরক্যলর 
অর্ডর 1--€৫ পুষ্া 

২৩০। ঘদি জেই দাওয়া আধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া আপীল আদালতে ডিক্তী 
হয় তবে অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি হওনের তারিশখপর্য্যন্ত সুদ্দের হিসাব করিতে হইবেক 
এব” এ আসল টাক ও সুদ ও শখর্চা এই মোট টাকার উপর দেনা পরিশোধ না হওনের 
তারিশ্খপর্য্যন্ত সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক ।--+১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যলর 
অর্ডর 1৫৫ পৃষ্ঠ । 

২৩১। টাকার কি ভূমির কি অন্য প্রকার সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া হইলে প্রত্যেক 
গতিকে মোকদ্দমার খরচার উপর ঘুদ দিরার হুকুম ডিক্রীতে ন্দিশ্বিতে হইবেক ।--১০৯৫ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--৫৫ পৃষ্ঠা । 

২৩২1 ষখন মোকদদমার খরচা ডিক্রীর মপ্যে লেখা যায় তখন ডিক্রীকরণিয়া আদা- 
লত ষে বিষয়ের ডিক্রী করেন্‌ এ খরচা সেই বিবয়ের এক অতশ হয় এব তাহার উপর 

'আদ্বালতের ডিক্রীর ভারিখঅবধি সুদ ঢলিবেক।--৭১% নম্থরী আইনের অর্থ ।--৫৫ পৃষ্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকু্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ৩৫ 


২৩৩। যে শর্চার ডিক্রী হয় তাহার উপরু ডিক্রীর তারিশ্খঅবধি টাকা না দেওনের 
তারিখপধ্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়৷ সুদ দেওনের হুকুম হইতে পারে ।--১৮৪২ জালের ১২ আশ 
গষ্টের সরক্যুলর অর্ডর 1--৫৫ পৃষ্ঠা । ৪ 

২৩৪ । কোন ফরিয়াদী যদি কোন দেনার আসল টাকার বাবছ নালিশ করিয়া অব- 
রজীর মধ্যে সুদের বিষয়ে দাওয়া না করিয়া থাকে তবে বোধ করিতে হইবেক যে নালিশ 
করণের পুর্ধে এঁ দেনার উপর যত সুদ জমিয়াছিল ভাহ1 ফরিয়াদী ছাড়িয়া দিয়াছে । 
অতএব আসল টাকার বাবছ ডিক্রী পাইলে পর সেই ব্যক্তি ড্রদের বাব পুনরায় নালিশ 
করিতে পারে না ফেহেতুক ভাহা হইলে মোকদদমার হেতু দুই অণ্শ করা হয় এব তাহ? 
আইনের নিয়ম ও আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ । এব ধদি কোন্‌ ভূমির বা অন্য স্কাবর 
সম্পন্তির মালিকী স্বত্বের বাবৎ নালিশ হর এব নালিশকর্ণের পুর্বে ষে ওয়াসিলাৎ পা- 
ওন] হইল সেই ওয়াসিলাতের বাব যদি আর্জীতে দাওয়। না করা যায় ভবে সেই ওয়াসি- 
লাৎ্ ফরিয়াদী ছাড়িয়া দিয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক ।--১৮৩৯ সালের ১১ জানু- 
'আরির সরকুযুলর আর্ডর 1--৫€৫ প্রস্ঠা ৷ 

২৩৪ । যদি কোন কর্জ বাটাকা কোন লিখিত নিদর্শনপত্রদ্বারা কোন নির্দিক্ট সময়ে 
দিবার অঙ্গীকার হয় তবে এ কজ বা টাক ঘষে লময়ে দেয় হইল সেই লময়অবধিতাঁহার উপর 
মুদ দিতে আদালত ডিক্রী করিতে পারেন্‌। যদি বিনামিয়াদী কোন টাকা দেয় হয় তবে 
ঘে সমরতবধি এ টাকা শখ্বাতকের নিকটে দাওয়। হইয়া তাহাকে লিখনের দ্বারা ইহা জ্রাত 
করা গেল যে অদ্যঅবধি টাকা না দেওনের তারিশখপপ্্যন্ত সুদ চলিবেক সেই নময়অবধি 
সুদ দিতে আদালত ডিক্রী করিবেন । যে সকল গতিকে এক্ষণে আইনানুসারে সুদ দেয় হয় 
সেই সবল গতিকে সুদ দিতে হইবেক ।--১৮৩৯ সা । ৩২ আ।--৫৬ পৃষ্ঠা । 


২৯ ধারা । 


আইনের মুল নিয়ম । যে২ স্থলে আসল টাকাহইতে সুদ অধিক হয় তাহা । 

২৩১৬1 ঘে কর্জের সুদ আসলহইতে অধিক হয় সেই সুদ (এই আইনের ১২ ধারার 
লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে) দিতে ও লইতে আদালত ডিক্রী করিবেন না।--১৭৯৩ 
সা। ১৫ আ। ৬ ধা।--৫৬ পন্ঠা। 

২৩গ। কিন্ত যদি নালিশ উপস্থিত হওনের পর সুদের বুদ্ধি হওয়াপ্রাযুক্ত তাহা 
আসল টাকাহইত্ে অধিক হইয়াছে এব« এ সুদের এ প্রকার বৃদ্ধি ফরিয়াদীর গভিক্রিরা- 
৪দুন্ত হয় নাই ভবে এ ৬ ধারার নিষেধ সেই স্থলে খাটিবেক না ৩৫৯ নম্বী আইনের 
অর্থ ।--৫৬ পৃষ্ঠা । 


৩০ ধারা। 


আইনের মুল নিয়ম । ডিক্রীর মধ্যে সুদ কি ওয়াসিলাৎ্ দেওনের ছুকুম লিখন । 

২৩৮। যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার বাবৎ ডিক্রী হইলে এ ডিগ্রীর 
মধ্যে এমত লেখা উচিত যে এঁ ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ ন। হওযাপব্যন্ত তাহার 
উপর সুদ চলিবেক। যদ্যপি ডিক্রীতে এমত কোন বিশেষ ছুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে 
ডিক্রীকরণিয়। আদালতের এমত সাধ্য আছে যে এ সুদ পাইবার নিমিন্ত ডিক্রীদারকে পুন- 
রায় নালিশ করিতে হুকুম না দিয়! ডিক্রীর তারিখঅবধি' ঘত সুদ জমিয়াচ্ছে ভাহ। দিবার 
ভ্রকূম তৎ্পরে কোন সময়ে করিতে পারেন্‌। এব ভূমি সম্পত্তির ডিক্রট হইলে সেই ভূমির 
উপর ডিক্রী জারী না হওয়াপর্য্যন্ত যাহ। উৎপন্ন হয় ভাহ] দিবার ব্ষিয়ে দেওয়ানী আদা- 
লত সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন্‌।»-১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরকার অর্র । 


৫৬ পৃষ্ঠা! ॥ 


ঙ ২ 


৩৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাস]। 


২৩৯। মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের পর এব তাহ উপস্থিত থাকনের সময়ে যে ওয়া- 
সিলাৎ এব যুদ জমে তাহা দ্বার বিষয়ে যদ্যপি আদালত আপন ডিক্রীর মধ্যে ভকুম 
লিখিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন্‌ তবে ডিক্রীদার সেইবিষয়ে পুনরায় নালিশ না করিয়া এ ডিক্রী 
মশোধন করিবার নিষিন্ত এ মোকদ্দমার পুনক্বিচারের দরখাস্ত করিতে পারে । এ দর- 
খাস্ত করণের যে মিয়াদ আইনে নিজরপিত আছে যদি ফরিঘ়াদী দেই মিয়াদের মধ্যে দরশ্থাস্ত 
করে তবে ষে মুল্যের ইন্টাম্প কাগজে মুণ্ফরকন্ক। আর্জী লেশ্খা যায় সেই মুল্যের ইঞ্টাল্প ' 
কাগজে এ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। কিন্ছ ঘদি এ মিয়াদ অভ্ীত হইলে পর দব্রশাস্ত দেওয়া 
যায় তবে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের এব ৪৯০ নয়রী আইনের 
অর্থের অনুল্গারে এ দরখাস্ত জম্পূর্ণ মুলোর ইক্টাম্প কাগজে লিহিতে হইবেক 1১৮৩৯ 
সালের ১১ জানুজারিরর মরক্যুলর অর্ডর ।-_-৪৭ পুষ্ঠা। 

২৪০। ডিক্রীহওয়া যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার ডিক্রীর বিষয়ে 
১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের সরক্যলর অ্ডরে বিধান হইল যে এ 
ডিক্রীতে এমত হুকুম লিখিতে হইবেক মে ডিক্রী চুড়ান্তরূণে জারী না হওয়াপম্্যন্ত এ 
টাকার উপর সুদ চলিবেক। যদ্যপি ডিক্রীর মধ্যে এমত ভ্ুকুম না লেহী গিয়া থাকে 
তবে ডিক্রীকরণিরা আদালত এ আদ পাইবার নিমিন্ত ভিভ্রীনারকে নুতন নালিশ করিতে 
লুকুম না দিয়া তাহার স্থানে সরাসরী দরখাস্ত পাইয়া এরঞ্ সেই বিষধর উত্তমরূপ্পে ভহকাীক 
করিয়া এব পক্ষান্তর ব্যক্তির ওজর শ্বনিয়া ডিক্রী হওনের ভারিশের পর যত কাল গত 
হইয়াছে অথবা সেই কালের মধ্যে যত কাল যথার্থ বোধ হয় তত কালের নিমিন্ত এ আআ 
সল টাকার উপর সুদ দিবার ভুকুম করিতে পারেন্‌। ভূমি সন্পন্ভির ওয়াদিলাতের বিব- 
রেও সেইরূপ বিধান শ্যাটিবেক । প্রথমত উপস্থিত বাআপীলী মোকন্দমায় যে টাকার 
ডিক্রী হয় ভাহার উপর সুদের হিসাব করণের বিধি ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোকরের এক, 
১৮৩১৬ সালের ৪ মার্চের এব ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সপ্নন্যালর অর্ডরে পাওয়া 
যাইবেক [শেষোক্ত রন্যুলর অর্ডর পশ্চিম দেশে নির্দিষ্ট হইরাছিল]1--১৮৩৯ সান্গের 
১১ জানুআরির সর্ক্যুলর অর্ডর 139 পৃষ্ঠা । 


৩১ ধারা। 
আইনের মুল নিয়ম । বন্ধক দেগন। 


২৪১ 1। ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পুর্সে যে মহাজন লোন শা ভকের স্থাবর বন্ধন লইয়া 
নর্জ দিয়া সেই স্থাবরের উত্পন্র ভোগ করিয়া থাঁকে উছয়ের লম্মভিক্রমে যদি এদেশের 
পুর্ন দাঁড়ামতে সুদ্দহইতে ভাহার উপমতর ভোগ করিরা থাকে হবে ভাহা বহাল থাকিবেক ॥ 
তারিখের পর আন্যান্য তের উপর দেরুপ সুদ দেগুনা নায় স্থানুর সম্পন্ভি বন্ধন দেয়] 
গেলে ভাতার উপর লেইকপপ সুদ দেওয়া ঘাইবেক এবছ ভাহার অধিক দে ওয়া গ লওয়া হাই- 
বেক না । এব স্থাবর বন্ধকী কঞ্জ বদি সুদসমেত সেই স্বাররের উপস্থক্রের দ্বার। কিনব 
প্রকারান্তরে শাভকের দ্বারা শোধ হইঘ। থাকে ভবে দেই বন্ধকী খত অনর্ছণ্য হ্যা সেই 
কর্ডের দায়হইতে খাতক মুক্ত হইয়াছে এমত জবান করিতে হইবেক ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। 
১০ ধা 17৫৭ পুচ্টা। 

২৪২1 যদি বন্ধকলওনিয়! মহাজন বন্ধকী স্থাবরের উপম্থতৰ পাইয়া থাকে তবে মহাজন 
বন্ধকদেওনিয়া খ্াভককে তাহার আদ্যোপান্তের জমাখরচের হিসাব দিবেক এব" ভাহা 
সভ্যতার প্রমাণার্থ সুকৃতি করিবেক কিয়া খধম্দতঃ নিয়মপত্র লিখিয়া দিবেক। বন্ধক- 
দেগুনিয়। খাত সেই হিসাবপত্র বিবেচনা করিতে পারিবেক এবদ ভাহ। দুটি করিয়া যে 
আপন্তি করে তাহা মিটাইবার নিমিনধ জজ সাহেব উত্ভয় পক্ষে৪্র সাক্ষ্য লইয়া! হিসাব 
নিষ্পন্তি করিবেন 1১৭৯৩ 1 ১৫ আ। ১১ ধা 17৫৮ পুষ্ঠা । 

২৪৩1 ১৭৯৩ লালের ১৫ আইনের ১০ এব ১১ ধারানুসারে যে সকল নালিশ 'আ।- 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শ্োোলাসা। ৩৭ 


দালতে উপস্থিত হয় তাহ! জাবেতাঁমত মোকদ্দমার বিখধানানুসারে নিষ্পন্তি হইবেন ।-_-২৭৭ 
নগ্বরী আইনের অর্থ ।--৫৮ পৃষ্ঠা । 

২৪৪। আইনের মধ্যে এইমত কোন জুকুম নাই সে কর্জেত বিষয়ে ১৭৯৩ সালের 
১৫ আইনের ১০ এব ১১ ধারাতে মে বিধি আছে সেই বিপিসম্পকা়্ কোন মোকদ্দমার 
বিচার সরাসরীমতে হয় 1--৮৩০ নঘ্বরী আইনের অর্থ ।-৫৮ গুষ্ঠা। 


৩২ প্রারা। 
আইনের মুল নিয়ম । বয়বলওফা কি কটকোবালাক্রন্সে বিক্রয়হওয়। ভূমি! 


২৪৫। অনেক কালারধি পদ্য আছে যে লোনেরা আপন্ারদের ভূমি বন্ধক দিয়া 
এমত কটে কর্ডলর ঘে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুদসমেত আসল অথবা কেবল আনল 
টাকা শোধ না করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক । এইকপ বিক্রয়ের নাম বেহারে বরবলওফা! 
বাঙ্গলাপ্রভূতি দেশে কটকোবালা। এব বার্মার এইমত ভইয়াছে মে এই কটক্রমে 
বন্ধকলগুনিয়া মহাজন এ বিক্রয় সিহ্ধকরণার্থ এব সেই ভূমি সম্পত্তি দখল পাইবার 
বাসনায় বন্ধলদেগনিয়া খাতক নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্ডী রতি উদ্যাত হইলে ভাহা 
লইতে চাহে: না অথবা খাতক সে টাকা দিতে উদ্যত ছিল ইহা স্বাকার করে না। এমত 
গভিকে টাকা দিতে উদ্যত হইবার প্রমাণ যোগান খাভকের শিরে থাকে এবছ তাহা যোগা- 
ইতে না পারিলে বন্ধক দেওয়া ভূমি ন্ধকলগুনিয্। মহাজনের হস্তে পড়ে । অআভএব এসত 
বন্ধকদেগুনিয়া শ্বাভকেরদের রক্ষার্থে এমভ এক দাড়া ধার্ধযকরণ আবশ্যক হয় যে এ 
াতক নিক্রিপিত মিঘাদের মধ্যে কর্ডী টাকা শোধিতে উদ্াত ছিল মহাজনের তাহা লয় নাই 
ইহার প্রমাণ দেওয়ানী আদালতে দিতে পারে । অতএব উপরের লিহিত গতিকে এবছ 
তন্যায় না হইভে পারিবার নিমিন্ব নীচের লিখিত বিধান নির্দিষ্ট হইল ।--১৭৯৮ সা। 
১ আ। ১ %1 ৮৪৯ পুহ্ঠা। 


৩৩ ধারা । 


আইনের মুল নিয়ম । বযুবলওফার কটক্রমে ভুমি বিক্রয় হইলে বন্ধকদেওনিয়া খাতক 
আপনার বন্ধরুদেওয়। ভূমি ঘেল্ূপে উদ্ধার করিতে পারে তাহা । 

২৪৬1 হদ্দি কেহ বয়বলওফা। কটক্রমে ভূমি বন্ধক দিয়া কী লয় এব তদনুলারে 
সেই কর্ড শোধ দিঘা লেই ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে তবে ভাহার উদিত ছে নিন্ূপিত মিয়াদ 
পর্ণ হইবার দিনে সুদসমেভ আমল কর্জা টাকা স্বরৎ্ধ মহাজনকে দেয় অথবা দেওয়ানী আদা- 
লতে আমান ব্াশ্গে এব জীঞ্জ লাহেবের স্থানে তাহার এক রলীদ লঘ এব বন্ধকল ও- 
নিয়া মহাডনের স্থানে দিতে গেলে এমত উপার করিতে হইবেক যে খাতক সেই টাকা দিতে 
উদ্যত ছিল ইহ] এ মহাজন ন। মানিলে ভাহরি প্রমাণ হইতে পাত্ে। জজ সাহেব আমানতী 
টাক] পাঈলে ভাতার সম্বাদ বন্ধকলগুনিয়া মহাজনকে দিবেন এব এ মহাজন বয়বলওফার 
কটের কগয়াল। ফিরিরা দিলে সেই আঘমানভী টাকা পাইবেক এব এ মহাজনের স্থানে 
জজ সাহেব এক নিদায় পত্র লইর। আপন দক্তরে রাখিবেন । যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন 
এ ভূমি ভোগ ন1 করি থাকে তবে শাতরু শতকরা ১২ টাকার হারে সুদসুন্ধ আসল টাকা 
আমান করিবেক | যদ্যপি বন্ধকলওনির1 মহাজন ভুমি ভোগ করিরী থাকে তবে বন্ধকদেও- 
নিয়া শাতক কেবল আসল টাকা আমান ডি এব বন্ধকলওনিয় মহাজন ভোগকা- 
লের উত্পম্ের নিকাশী জম' খারচ দাখিল করিলে সুদের বিষয় নিষ্পত্তি হইবেক । বন্ধক- 
দেওনিয়া খাতক এইরূপ টাকা আমানত করিলে ভূমি উদ্ধার করিরার অধিকার তাহার 
থাকিবেক এব ঘদ্দি এ ভূমি বন্ধকলওনিয়। মা দখলে থাকে তবে খাতক সেই ভূমি 
ছাড়াইয্া লইবার রাজা করিতে পারে এব পশ্চাৎ্ তাহার সুদের নিষপন্তি গাইবেক । 
যদ্দি বন্ধকদ্দেওনিয়। 'খাতক দেন! টাকার অপেক্ষা কম আমানত করিয়। এমত জানায় যে 


৩৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সর্কালর অর্ডরের খোলাসা? 


বন্ধকলগুনিয়। মহাজন ভূমির উপস্থত্বের ছারা যাহা পাইয়াছে তাহ! বাদে তাহার আসল 
“কি সুদের আর কিছু পাওন1 হইবেক না তবে জজ সাহেব এ কম স*্খ্যার টাকা আমান 
'াখিবেন এব বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে তাহার্সম্বাদ দিবেন । যদাপি মহাজন সেই 
স্খ্যাঅপেক্ষা] অধিক টাকা আপনার পাওনা না কহে কিন্ব। বিচারমুখে এমত সাব্যস্ত হয় 
যে মেই কম টাকাঅপেক্ষণ7 মহাজনের অধিক পাওন। নাই তবে সেই ভূমি উদ্ধার করিয়া 
লইবার অধিকার সর্কতোভাবে শ্বাতকের আছে এমত জান করিতে ছার । কিন্ড্র তা- 

হার স্থানে যত টাক পাওনা আছে নে সমুদ্র পরিশোধ না করিলে এ খাতক সেই 
ভূমির দখল পাইতে পারিবেক না।--১৭৯৮ সা। ১ আ। ২ ধা11--৬০ পৃষ্ঠা! । 

২৪৭। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন বয়বলওফা কটক্রমে ভূমি ভোগ করিয়া থাকে 
এব তাহার আনরব্যয়ের হিসাব নিষসন্তি করিবার আবশ্যক হয় তবে ১৭৯৩ সালের ১৫ 
আইনে বন্ধন্টী কজের বিবরে মহাজনের দখলে ভূমি থাকিবার সময়ে উতৎ্পন্নের জমা খরচ 
দিবার ঘে ছকুষ আছ্ছে সেই জ্কুমানুসারে ভূমির উত্পন্নের বিষয়ে হিসাবের নিকাশ 
দিবেক। কিন্ত বন্ধকী ভূমির উপস্বত্ৰের দ্বারা সুদসয়েত আমল কর্জা টাকা শোধ পড়িলে 
সেই ভূমি উদ্ধার হইবার ষে ভ্রকুম এ আইনের ১০ ধারায় আছে সেই ছকুম এই আইনের 
লিখিত কটে বিক্রীত ভূহ্িতে খাটিবেক না 1১৭৯৮ সা। ১ আ)৩ ধা।--৬০ পৃষ্ঠা । 

২৪৮। বয়বলগুফা কটক্রমের কজী টাকা শোধের কারণ কেহ বরাতী টাপ দিতে চাহি- 
লে তাহ! বন্ককলগুনিঘ়। মহাজন স্বীকার না করিলে বলব হইবেক না ।স্বীকার করিলে ভা- 
হার প্রমাণস্বরূপ কটকওয়ালা ফিরিরা দিবেক অথবা আপনার পাওনা টাকার শোধ 
পড়িবার রূলীদ দিবেক ।--১৭৯৮ সা। ১ আ। ৪ ধা ।--৬০ পুষ্ঠি। | 

২৪৯। এই আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদছ্াড়া অপর বে একরার উন্ভয়তঃ মহা- 
জন্‌ ও শখাতকের আপোমে হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে খাটিবেক না। উভয়তঃ স্বত্বের 
বিষয়ে বিরোধ হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে হইবেক 1--১৭৯৮ 
স।। ১ তা। ৫ ধা1---৬০ পৃষ্ঠা । 

২৫০। ১৭৯৮ সালের ১ আইনের বিধির অভিরিক্ক হুকুম হইল গে বন্ধকলওনিয়া 
মহাজন যদি খত লিখিরা দেওনের সময়ে কিম্বা ভূমি বিক্রয় মিহ্ধহওনের পূর্বে কোন 
সময়ে এ বন্ধকী ভূমির দখল পাইম্া থাকে তবে ঘদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক আুদছাড়া 
কেবল আসল কড়া টাকা শোধ দেঘ বা শোধ করিতে উদ্াত হয় ভবে এ বন্ধকদেওনিয়। 
খাতক আপন ভূমিতে দখল পাইভে পারিবেক ।  এবছ দি বন্ধকলগুনিয়া মহাজন এ 
ভুমি ভোগদখল না করিগ্াথাকে তবে উপরের ধারার লিখিতমন্তে এ ভালুল টাকা ওয়া- 
জিবী সুদপমেত মহাজনকে দিলে অথব! প্রক্ভার্থে তাহা দিতে উদ্যত হইলে এ বন্ধকদেও- 
নিয়া খাতক আপন ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক অর্থাঞ্চ বন্ধকলওনিয়া মহাজন যে 
সময়ে এ ভুমি বিক্রর সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আদালতে দরখাস্ত করে দেই সময় অবধি এক 
বঙ্সলের মধ্যে বন্ধকদেওনিয়! খাতক উক্ত প্রকারে কজা টাকা দিতে উদ্যত হইলে ভুমিতে 
তাহার অধিকার থাকিবেক। কিন্ত এ বন্ধকদেগুনিয়! খাতকের এমত প্রমাণ দিতে হইবেক 
যে আমি সুদসমেভ এ আসল কঞ্াএটাকা দিভে মহাজনের নিকটে লইয়া গিয়্াছিলাম আথ- 
বা এ ভূমির বঘবাছ অর্থা্ বিক্রর সিদ্ধহগুনের পূর্দে এ কর্জী টাকা আদালতে আমানৎ 
করিতে হইবেক । এব" ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারার লিখিত ঘে২ নিয়ম ভূমি বৃন্ধা- 
কের তমঃসুক বাতিলকরণের নিণাতি মিয়াদের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই আইনের ৮ 
ধারার নিণী মিয়াদের বিষয়েও খখাটিবেক ।--১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৭ ধা ।--৬১ পৃষ্ঠা। 

২৫১। যদ্যপি বন্ধকদেওনিয়া খাতক অথবা তাহার প্রতিনিধি বন্ধকুলগুনিয়া মহাজ- 
নের দখলে যে ভুমি আছে তাহ] উদ্ধার করিতে চাহিয়া ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা 
এব ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে সুদসমেভ বা সুদ্ছাড়া জা 
টাকা আদালতে আমান করে তবে বন্ধকলওনিয়া মাহাজনকে এ ভুমি ফিরিয়। দিতে যে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাসা । ৩৯ 


একেলানামা দেওয়] ঘাঁয় তাহা] এক বগ্সর মিয়াদের পর দিবার আবশ্যক নাই কিন্ত এ 
মহাজন লদর যোকামহইতে যত দূরে বাস করে তাহা বুঝিয়! উপযুক্ত মিয়াদ ধার্ধ্য করিতে 
হইবেক ।--৯৭৪ নমৃরী আইনের আর্থ ৬১ পৃষ্টা । | 

২৫২। ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুলারে যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক আসল 
কর্জা টাকাঞ্*আমানৎ করে তবে সেই ব্যক্তি সরাসরীমতে আপন ভুমি ফিরিরা পাইতে 
পারে এব মহাজনের দখলে এ ভূমি থাকনসময়ে ভাহার আয়ব্যয়ের হিসাবদুষ্ে 
ত্পরে সুদের হিসাব নিষপন্তি হইবেক 1৩৩৯ ন্যরী আইনের অর্থ 1--৬১ পৃষ্ঠা । 

২৫৩। যদি বন্ধকদেওনিয়া কহে যে আসল কর্জা টাক ভূমির উপস্বজহইভে শোধ 
হইয়াছে এব* যদি বন্ধকলওনিঘ। মহাজন তাহ] স্বীকার না করে তবে নেই বিহয়ের জাবে” 
তামত মোকদ্দমা বিনা সরালরীমতে নিষ্পন্তি হইতে পারে না।--৩৩৯ নম্থরী আইনের 
অর্থ ।--৬২ পৃষ্ঠা । 

২৫৪। যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক সেই কথা পুনর্ধার কহে এব কেবল আপনার 
মির দখল ফিরিয়া পাইবার নিষিন্ব আমল টাক আমানৎ করে তবে আমানঙ্হওয়। 
টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিন্র বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নামে তঙ্পরে নালিশ করিতে 
পারে এব যদি এ খাতক এমত প্রমাণ দিতে পারে যে সেই টাকা আমার দেনা ছিল না 
তবে সেই টাকা খরচাসমেত ফিরিয়া পাইতে পারিবেক 1--৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
৬২ পুষ্টা। 

২৫৫। বন্ধকদেগুনিয়া খাতক্চ সম্পন্তি ফিরিয়া পাইবার নিমিক্ক বে নালিশ করে ভা- 
হার ইষ্টাম্পের মানুলের সদ্শ্্যা বন্ধকী সম্পন্তির মুল্যানুসারে নির্ণয় করিতে হইবেক 
এব যত টাকায় এ সম্পন্ধি বন্ধক দেওরা গিয়াছিল তাহার সৎ্গ্যানুলারে নির্ণয় করিতে 
হইবেক না ।--৯৫৭ নস্বরী আইনের অর্থ ।--৬হ পুক্ঠা। 


৩৪ ধারা। 
আইনের মুল নিয়ম। বয়বলগফাক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে যে প্রকারে বন্ধকলওনিয়। 
মহাজন কিক্রয় সিদ্বা করিয়া বন্ধকী ভূমির দখল পাইতে পারে তাহ] 

২৫৬ । বয়বলওফা। কটক্রমে ভূমি বন্ধক দেওয়া গেলে যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন 
তের লিশ্িভ মিয়াদ অতীত হইলে এ ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করিয়। আপনি ভোগদখখল করি- 
£ত ইচ্চা করে তবে তাহার উচিত ষে এ কর্জা টাকার তলব করিলে পর জিলার জজ লাহে- 
বের নিকটে এ ভূমি বিক্রয় সিহ্ধহওনের এক দরখাস্ত দেয় । তাহাতে জজ সাহেব এ দর- 
খাস্ভের এক নকল যত ত্বরায় হইতে পারে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নিকটে পাঠাইবেন 
এবছ তাহার নাষে এই মজমুনে এক পরওয়ানা দিবেন ষে উপরের ধারার নিশীতমতে 
যদি লেই ব্যক্তি এক ব্সরের মধ্যে কর্জা টাকা না দেয় তবে এ ভূমি বিক্রয় সিহ্ধ হইবেক 
এব বন্ধকলওনিয়া মহাজনের তাহাতে সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইবেক্ 1--১৮০৬ সা। ১৭ 
আ। ৮ ধা ।--৬৩ পুষ্ঠা । | 

২৫৭। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার এইমাত্র তাৎপর্য যে এ করারের 
অনুসারে পাওনা টাকা সুদসুহ্ধ বা সুদহ্থাড়। যাব বন্ধকলওনিয় মহাজন দাওয় না করে 
তাবৎ এ ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক নাঁ। যদ্যপি বস্ককদেওনিয়। খাতক এন্ডেলা পাইবার 
পর এক বৎসরের মধ্যে কর্জা টাকা শোধ ন1 করে তবে বিক্রয় সিম্ধ হইবেক ।--১৮১৩ 
সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ভর ।--৬৩ পৃষ্ঠা । | 

২৫৮। বয়বলওফা কটক্রমে কর্জের বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের এইমাত্র কর্তব্য ষে 
বন্ধকদেওনিয়। খাতকের উপর পর্ওয়ান! জারী করেন্‌ এবছ্ এ বন্ধকদেওনিয়। খাতক যত 
টাক! দাখিল করে তাহ] বন্ধকলওনিয়া মহাজন লইতে চাছিলে তাহাকে দেন্‌ এব” এ পরু- 
ওয়ানা জারীহওনের প্রমাণ লন্‌ এব বন্ধকলওনিয়া মহাজন সেই টাকা লইতে ন। চা- 


85 আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অওরের শোলাসা। 


হিলে বন্ধকদেগুনিফা খাতকক্ে তাহা ফিরিয়া দেন্‌1--১৮১৩ সাষোর ২২ জুলাইর সর- 
৭ কুযুলর অর্ভর ।--৬৩ পুচ্চা। 

২৫৯। কিন্ত এ আইনের বিধির এমত তাৎপর্য নহে যে এ বন্ধকদেওনিয়া খাতকের 
নিকটে এঁ পর্ওয়ানা প্ছছনের পর এক বৎসরের মধ্যে এ দাবীর টাকা ভাহার না দিলে 
নহে এব" যদি সেই ব্যক্তি মেই টাকা ন! দেয় তবে বন্ধকলগুনিয় মহাজনের্,নিকটে ফে 
ভূমি বন্ধক ছিল বঙ্সর অতীত হইবামাত্র সেই ব্যক্তি সেই ভূমিতে সরামরীমতে দখল 
পাইবেক ।1--১৮১৩ সালের ২২ জ্লাইর সরক্যুলর অর্ডর ।--৬৩ পৃষ্ঠা । 

২৬০) বদ্ধরদেওগুনিঘ্না খাতকে ভুমিহইতে বেদখল করিতে এব সেই ভূমিতে 
বন্ধকলওনিয়1 মহাজনকে দখল দে তি ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের দ্বারা জজ সাহে- 
বের কোন ক্ষমতা নাই ।--১৮১৩ সালের ২২ জলাইর্‌ সরক্যালর অর্ডর ।--৬৩ু পুষ্ঠা । 

২৬১1 এ ১৮০৬ সালের ১৭ আইন যে বিষয়ে লেখে সেই বিজয়ে কোন সরাসহী 
তহকীক করিবার জকুম নাই। যদ্যপি আইনের সেইমত অর্থ করা যায় তবে বে কোন ব্যক্তি 
অন্োর উপর দাওয়া করে নেই দাওয়ার বিষয়ে কোন তঙগবীজ ব। প্রমাণ না হইলেও এব 
মেই অন্য বাকি এর একরার স্বীকার নাকরিলেও ভাহার আনেক টাকা দিতে হইভ আখবা 
কএক বহ্সরপপ্পযন্ত আপনারা ভুমিহইতে বেদখল থাকিতে হইত ।--১৮১৩ সালের ২২ 
জুলাইর সরকুযুলর আার্ডর 1৬৩ পুষ্ঠা । 

২৬২1 কিন্দ্র মি বক্ছকদেওনিয়া খাতক দাঁকীর টাকা না দেয় ভবে হাজা না দেগনের 
দার তাহার শিরে পড়িবেক এব* ষদি পরে প্রমাণ হয় সে এ কর্জ লখার্থ ও মাতবর ছিল 
এব" দাবীর টাকার কোন আশ ভাহার্‌ স্থানে পাওুনা ছিল ভবে সেই হিক্রয় সিদ্ধ হইবেক 
এব এ বন্ধকদেওনিয়া খাহক্ষের নামে নালিশ হইলে মেই ব্যক্তি আপনার হুমিহইঙে 
বেদখল হইবেক ।--১৮১৯৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যালর অর্ডর ৬৪ পুগ্া । 

২৬৩। আতএব এমত গতিকে জজ সাহেব সরাসরীমতে ভহকীক্‌ করিছে পারেন না। 
--১৮১৩ সালের ২২ টুর সরুক্যুলর অর 17৬৪ পৃষ্ঠা । 

২৬৪ । ঘদি বন্ধকল গনিরা মহাজন ন্ুপির দখল ন। পাইয়া থাকে ভবে জগ সামেদের 
উডিন্ত ঘে ভাহার' দা ওয়াঅনুসারে বন্ধকদেগুনিগ়া খ্বাতকের স্থানে আসল টাকা ও সুদ তলব 
করেন্‌ ।--১৮১৩ সালের ২ ভুলাইর সরক্ালর অর্ডর ।--১৬৪ পৃষ্টা। | 

২৬৫। যে ব্যক্তি বয়বল গুফাক্রমে টাকা ক করিয়া আপনার কভু রর দখল বন্ধক গ- 
নিরা মহাজননে দিঘাছিল এরছ রিক্রপ্ন সিন্ধ হগুনের পুরে আসল টাকা ফিরিয়। দিয়াছিল 
এমত খাতকের বিষয়ে এই. সরক্যলর 'অর্ডর শ্বাটে ন। কিন্ত সেই গভিকে গাতক ১৭৯৬৮ 
সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে আপনার ভূখির দখল বিনানালিশে সরাসরীমতে ক্ষি- 
রিয়া পাইতে পারে 1--১৮১৩ সালের ২২ ভুলাইর সরক্যালর অর্ডর ।--৬৪ পুষ্ঠা। 

[এই অধ্যায়ের ২৫২ নম্বরী বিধান দেখ ।] 

২৬৬ । কোন ভিলা ও শহন্রের জজ সাহেবেরদের এমত বাবহার আছে যে বন্ধকের এবছ 
বরবলগফার বিক্রয়ের মৌকদ্দমাতে ১৮০৬ সালেরু১৭ আইনের বিধির অনুনালে ভ্টাহারা 
সরাসরীমতে ঘে ক্ুবকার করেন্‌ ভাহাভে বন্ধকার্ষিম্পন্তির উদ্ধার করিবার লিমিল্ক আই- 
নের নির্দিষ্ট মিয়াদ আভীত হইলে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দরশ্ান্তমাত্র পাইয়া এ বিক্রয় 
লিঙ্গ হইঘাছে এমত ডিক্রী করেন্‌। এব যেখ বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দমাবিনা 
নিষ্পত্তি হইতে পারে না দেই বিষয়ে জজ সাহেব সরাপরী কুসকারীতে আপনার মত 
জানাইয়া থাঁকেন্‌ । এই ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত ঘেহেতুক এহদেশীর যে বিঢারকেরদের 
দ্বারা এই প্রকার মোকদদ্ম] বারম্বার বিচার হইয়া থাকে তাজ্জারা বোধ করেন্‌ যে বিক্রয় 
লিহ্ধ হইয়াছে জজ সাহেব এই প্রকার কহাতে এ বিক্রয় দিঙ্ধ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে 
আমারদের তজবীজ করিবার ক্ষমতা। নাই এব জজ সাহেব যে সরাসরী রুবকার করিয়া 
ছিলেন তাহামাত্র দেখিয়া বন্ধকী ভূমির দখল দেওয়ান্। জজ সাতেবেরদের এইমাত্র 
কর্তব্য ঘে ১৮১৩ সালের ২২ জুলাই ভারিখের সরল্যালর অর্ডরের' অনুসারে সরাসরী তহ- 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ভরের খোলা স।। ৪১ 


কীক করণের সময়ে যাহা হইল ভাহ] আপনার কুবকারীতে লেখেন 1১৮৩৪ সালের 
১৭ জানুআরির সরক্যলর অর্ডর ।--৬৫ পৃষ্ঠা। 

২৬৭। ১৮০৬ সালের ১৭ আইফনর ৮ ধারার বিধির অনুসারে যে ভূমি মহাজনকে 
বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল সেই ভুমি যদ্যপি মিয়াদ অতীত হওনের দ্সয়ে উদ্ধার না হইয়া 
থাকে তথাপি যদি বন্ধকদেগুনিয়া খাতক কহে যে মহাজন সেই ভূমির দখল পাইতে 
পারে না তবে আদালতের ভুকুমক্রমে এ বন্ধকলগওনিয়া মহাজন্কে সেই: ভূমির দ'্খল দেও- 
যান যাইতে পারে না। সরাসরী বিঢারক্রমে বন্ধকলওনিয়া! মহাজনকে এ ভূমির দ'খল 
দেওয়াইতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাই জীঘবেতামত মোকদ্দমাঁবিনা মেই রি: এ সম্পত্তির 
দখল পাইতে পারে না।-৮০ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- ৬৫ পৃষ্ঠা । 

২৬৮। বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী ভূমির দখল ন। পাইবার কোন কারণ দর্শাইতে 
যদ্দি বন্ধকদেওনিয়া খ্াতককে হুকুম করা যায় এব যদি খাতক কহে যে মহাজনের সেই 
ভূমি পাইবার অধিকার নাই তবে সেই অধিকারের বিষয় ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৫ 
ধারার নিরূপিতম্ত বিনা অন্যমতে নিষ্পক্ি হইতে পারে না।-৮০ নম্বরী আইনের 
অর্থ ।--৬৫ প্রচ্চা। 

২৬৯। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করিবার নিমিভ্ত মোকদ্দম! করে 
তবে যে আদালতে এ মোকদদমা উপস্থিত হয় দেই আদালত এ বন্ধকী ব্যাপার গোড়াআব- 
ধি বেআইনী ছিল কি না এই বিষয়ের তজবীজ করিয়া নিষ্পন্তি করিভে পারেন 1 
১১৪০ নম়ুরী আইনের অর্থ ।--৬৫ পন্চা | 

১৭০। খ্দাপি এইমত প্রমাণ হয় যে বন্ধকদেওনিয়া খাভককে রীতিমতে সম্বাদ দেওয়া 
মায় নাই তবে কন্ধকলওগুনিয়া মহাজন নন্সুট হইবেক এবঘ ত্তঙ্পরে বদন্ধকদেগনিয়া খাতক- 
কে রীতিমতে সম্বাদ দিবার বিষয়ে সে দরখাস্ত করিতে পারে 177১১৪০ ন্যরী আই 
নের অর্থ ।-৬৫ পুষ্ঠা। 

২৭১। আইনে হকুম নাই ঘে বন্ধকী খতের নকল বন্ধকদেওনিয়] াতককে দেওয়। 
ঘায়। কেবল বন্ধকলগুনিয়া মহাজন নিয়মিত সম্ঘাদ দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের নিকটে 
মে দরশ্ীষ্ত করে ভাহার এক নকল শ্াতককে দিলেই হইবেক 1৬৩০ ন্ম্বরী আইনের 
অর্থ 17৬৫ পৃষ্ঠা। 

২৭৯ । বন্ধকলওনিয়া মহাভীন বন্ধকী শতক্রমে যে দাওয়। করে তাহা যাঁদ খাতক 
স্বীকার না করে তবে এ বন্ধকলওনিয়া মহাজন খভের মিয়াদ অতীত হইলে ১৮০৬ সালের 
১৭ আইনের ৮ ধারামতে বিক্রয় সিহ্ধ হওনার্থ দরখাস্ত না করিলে বদ্ধকী ভূমির দখল 
পাইবার নিমিন্ত নালিশ করিতে পারে না ।--১০৫ নমূরী আইনের অর্থ ।--৬৫ পৃষ্ঠা । 

২৭৩। বয়বলওফাঞ্রমে বন্ধকহওয়া সম্পন্তির উদ্ধারের নিমিত্ত যে এক বগ্ুসর মিয়াদ 
দনর্দিষ্ট আছে তাহা শ্বাভককে ষে পরওয়ান। দেওয়। যায় সেই পর্ওয়ানার তারিশখঅবধি 
গণ্য করিতে হইবেক 1--২৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৬৫ প্চা। 

২৭৪। কিন্তু ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নিজপিত যে এন্ডেল। পরওয়ানার্‌ 
সঙ্গে ব্ধকদেওনিয়া খাভককে কি তাহার প্রতিনিখি ব্যক্তিকে দিতে হয় সেই এন্তেলা পরও- 
রানা যে দিবসে পাঠাইবার হুকুম হয় সেই দিবসে যদি পাঠান না যাঁয় তবে যে দিবসে 
প্রকৃতপ্রস্তাবে পাঠান যায় সেই দিবস তাহার ভারিখখ লিখিতে হইবেক এব" বন্ধকী ভুমি 
উদ্ধার করিবার নিমিন্ত ঘে এক বৎসর মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে তাহ এ তারিন অবধি গণ্য 
করিতে হইবেক। ১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিজের সরুকুযুলর অর্ডর 1--৬৬ পৃষ্ঠা। 

২৭৫। উত্তর কালে এই প্রকার এন্ডেল! দিতে হইলে জজ সাহেব এ অর্ডরে বিশেষ 
মনোযোগ করিবেন এবছ এ প্রকার লম্বাদের পরওয়ানা পাঠাইবার অনাবশ্যক কোন বিলম্ব 
না হয় এনিমিন্ত বিশেষ হতনবান হইবেন ।--১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরকুঃলর 
অর্ডর ।--৬৬ পুষ্টি] ৷ 

| চ 


৪২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


২৭৬ । বিদ্রয় সিহ্ধকর্ণার্থ বন্ধকলওনিয় মহাজন যে দরখাস্ত দেয় তাহার"'এক নকল 
“রী পরওয়ানার সঙ্গে বন্ধকদেওনিয়া শ্যাতকের নিকটে অবশ্য পাঠাইতে হইবেক । বন্ধক- 
লওনিয়া মহাজনের উচিত ঘে এ দরখাস্ত দাখিল বরিলে যে পেয়াদার দ্বারা এ পরওয়ান। 
পক্ষান্তর ব্াক্কির উপর জারী হইবেক তাহার তলবান। আমান করে ।---৬৪৪ নম্বরী আই 
নের অর্থ ।--৬৬ প্রস্ঠা । 

২৭৭। হদ্যপি এ বন্ধকী সম্পৰ্রি বয়বলগওফা। কটক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়। থাকে এবছ 
যদ্দি কর্জা টাকা শোধ না করা যায় তবে এ মহাজন উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে 
কেবল এ বন্ধকী বিহয়ের দখল পাইবার নিমিন্ত নালিশ করিতে পারে । তাহার এমত 
সাধ্য নাই যে আপনার যেমত উপকার বোধ হয় সেইসতে ইচ্ছাক্রমে হয় টাকা ফিরিয়। 
পাইবার নিমিত্ত কিন্থা বন্ধকী ভূমির দখল পাইবার নিমিন্ত নালিশ করে।--৮৯৮ নম্বরী 
আইনের অর্থ ।--৬৬ পৃষ্ঠা । 


৬৩৫ ধারা। 


আইনের মুল নিয়ম । সম্পন্তির উন্তরাধিকারিতর | 


২৭৮ । যখন কোন হিন্দু বা সুসলমান উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল লিখনের দ্বারা 
আপন ধনাধিকারের ব) পার চালাইবার তর্থে কাহাকেও আধ্যক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া অরে 
এব তাহার উন্তরাধিকারী অযোগ্য ভূমাধিকারী না হয় তবে এক্সপে নিবুক্ত হওয়া তর 
ক্ষের! দেওয়ানী আদালতের মাহেবদিগকে না জানাইয়া এ উইলঅনুলানে মৃত ব্যক্ষিরি 
সম্পত্তি স্বহস্তে লইতে ও তাহার ভাধ্যক্ষভা করিতে পাঁরিবেক । এবছ দি এ অধ্যক্ষেত্র- 
দের নামে জাবেতাষত কেহ মালিশ না করে তবে দেওয়ানী আদালতের লাহেবেরা সেই 
বিষয়ে হন্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্ত সেইরুপে অপ্যক্ষেরদের নামে নালিশ হইলে 
দেওয়ানী আদালতের জঙ্্ সাছেবেরা এ নালিশ লইয়া] আইনানুলারে এব পঠিতের 
স্থানে যথথাশাস্ত্র ব্যবস্থা এব কাজীর নিকটে শরার ফতওয়! লইয়1 এ মোৌকদ্দম। নিষপন্কি 
করিবেন 1--১৭৯৯ সা । ৫ আঁ। ২ ধা ।--৬৭ পৃষ্ঠা । 

২৭৯। যদ্দি কোন জিলা আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিস্বা মুসলমান কি অন্য জাতির 

উত্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল না করিয়া মরে এব* তাহার পুত্র অথবা অন্য উত্বরা- 
ধিকারী থাকে এব সেই উন্তরাধিকারিকে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সেই মৃত ব্যক্তির 
ধনাধিকার ভর্শে তবে সেই উত্তরাধিকারী যদি ব্রঃপ্রাপ্ হইঘাছে এব ধনাধিকারের 
কর্ম চালাইবর যোগ্য হয় তবে সেই ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরে না 
জানাইয়া অবিরোধে ও ব্নাজোরে সেই সম্পন্তির ভোগদখল করিতে পারে । ম্দ্যপি এ 
উক্ধরাধিকারী বয়ঃপ্রাশ্ত না হয় অথবা অযোগ্য হয় এব কোর্ট ওয়ার্ডমের অব্যাপায হয় 
তবে ভাহার "সারের অধ্যক্ষ অথবা তাহার যে অভিভাবক অর্থাৎ নিকট কুটুস্ব দেশা- 
চারক্রমে অধ্যক্ষভার ভার গ্রহণ করিতে ক্ষমতা রাখে মেই ব্যক্তি আদালতের সাহেব- 
দিগকে না জানাইয়া বিনাবিরোধে ও বিনাজোরে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দখল লইতে 
পারে । এব দেওয়ানী আদালতে এ বিষয়ের পীতিমতে নালিশ না হইলে জজ সাহেব 
সেই বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ করিতে পারেন্‌ ন1--১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৩ ধা ।--৬৭ পুষ্ঠা। 

২৮০। যদি কেহ উভ্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইল ন]। লিখিয়া মরে এব তাহার উপ্তরা- 
ধিকারী এক জনের অধিক থাঁকে এব তাহার আপোসে সর্বসম্মতিতে এক জন সরু- 
বরাহকারকে নির্দিষ্ট করে তবে তাহারা সেই সম্পত্তির ভোগদশখল করিতে পারে । এবছ 
এক জন উন্তরাধিকারির গতিকে যেরূপ হুকুম হইল সেইরূপে এই স্থলেও জাবেতামত 
নালিশ ন। হইলে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই ব্িয়্ে হস্ত নিক্ষেপ করিতে 
পারেন্‌ না।--১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।--৬৮ পুষ্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ৪৩ 


২৮১। কিন্তু যদি সেই মৃত ব্যক্কির ধনাধিকারের অনেক দাওয়াদার থাকে ও তাহারা। 
তদ্ধিষয়ে বিরোধ করে এব যদি তাহার জনেক কি জনকএক এ সম্পত্তির দখল করে এবছ, 
বেদখলহওয়া ব্যক্তি যদি জাবেতামত জ্জালিশ করে তবে জজ সাহেবের উচিত যে মেই মো+ 
কদ্দমায় যে ডিক্রী হইবেক তাহ? মানিবার কারণ দশখীলকার ব্যক্তিরদের স্থানে জামিন লন্‌ 
এব৭ যদ্দি তাহার! নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জামিন ন! দেয় তবে ফরিয়াদীর স্থানে ভদনু- 
লারে জামিন লইয়া সেই সম্পন্তির দখল ভাহাকে ছেওয়ান্‌। তগ্কালে জজ সাছেব এই মত 
জানাইবেন যে সম্পত্তির সেইরূপ দখল দেওয়াইবাতে অন্য স্বত্ববানদিগের স্বত্র লোপ 
হুইবেক না? কেবল বিচার প্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বলাভার্থে এব সেই সম্পন্িব অধ্যক্ষাতা কর্ম 
চালাইবার কারণ এইমত দখল দেওয়ান গেল ।--১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।--৬৮পুষ্ঠা। 

২৮২ । যদি মৃত ব্যক্তির ধনাধিকারের দাওয়াদারেরদের মধ্যে কেহ উপরের ধারার 
মতে জামিন দিতে না পারে এব য্দি মৃত ব্যক্তির ভূমি সম্প্তির অধ্যক্ষতা করিতে কা- 
হারে ক্ষমৃত| নাই অথব কেহ অধ্যক্ষন্ভা করিতে না চাহে তবে জজ সাহেবের উচিত ষে 
প্রথম হেতুতে সেই দাওয়াদারদিগের বিরোধ ভন না হওয়াপর্য্যন্ত জনেককে সেই 
সম্পন্তির অধ্যক্ষানা কর্মে নিযুক্ত করেন্‌। এব* দ্বিতীয় হেতুতে যে ব্যক্তি শরা ও শান্তর 
মতে সম্পন্থির উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা অন্য যে লোক সেই সম্পত্তির অধ্যক্ষ- 
ভার যোগ্য হয় সেই লোক উপস্থিত হইয়া তাহার বিষয়ে দাওয়] ন! করণপর্ষ7ন্ত মেইমতে 
সম্পত্তির অধ্যক্ষতা কর্মে কাহাকে নিযুক্ত করেন্‌। এবৎ জজ সাহেব সেই দাওয়া ও 
দরখাস্ত সম্ভব জানিলে কিম্বা বিচারমুখ্ধে ভাহা। সঙ্গত বোধ হইলে জজ সাহেবের দ্বার। 
নিযুক্ত হওয়া অধ্যক্ষ সেই সম্পন্ভি ভাহারদ্িগকে গতাইবেক এব" অধ্যক্ষতা কালের 
জমা খরচের নিকাশ তাহারদিকে প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইয়া দিবেক।--১৭৯৯ সা। ৫ আ। 
৫ ধা ।--৬৮ পৃষ্ঠ] । | 

২৮৩ । যে কেহ এইরূপে সম্পত্তির অধ্যক্ষতা কর্মে দেওয়ানী আদালতের হকুমক্রমে 
নিযুক্ত হয় তাহার কর্তব্য যে সম্পন্তির মুল্য বুঝিয়া তাহার রক্ষণাদি ন্যায্যরূপে করিবার 
অর্থে জামিন দেয়। এব জজ লাহে তাহার শ্রম বুঝিয়া যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্‌ 
তাহ সম্পন্তির উত্পন্নহইতে তাহাকে দিবেন 1১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৬ ধা ।--১৮ পুষ্ঠা।। 

২৮৪1 মদ্ি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব এইমত সমাচার পান্‌ যে কোন ব্যক্তি 
উন্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ" উইল না লিখিয়া মরিয়াছে এব তাহার ন্যজ্ত কিছুঁঅস্থাবর্‌ 
ধন আছে এব সেই ধনের কোন দাওয়াদার নাই তবে তাহার কর্ব্য যে সেই ধন আব- 
রণার্থ ঘে উপায় উচিত বুঝেন্‌ তাহা করেন্‌ এব" এইমৃত এক ইশ্তিহারনামা দেন্‌ ঘে ষে 
কেহ সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা ঘে কেহ সেই ধনের অধ্যক্ষ সম্ভবে সেই 
লোক সেই ধন লইবার্‌ কিম্বা অধাক্ষতা করিবার ভার লয় আর যদি সেই ব্যক্তি বিলায় 
তী টুপীওয়াল! হয় তবে কলিকাতা গেজেটে সেইমত ঘোষণ। দেওয়াইবেন। মেই ঘোষণ। 
দেওয়া গেলে যদি কেহ উপস্থিত হইয়। উন্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্যক্ষত। অর্শিবার প্রমাণ 
দেয় তবে সেই খন আবর্ণার্থ যে খরচা যথার্থ হইয়1 থাকে তাহ1 দিলে সেই খন তাহাকে 
গতান যাইবেক। আর যদি ঘোষণাপত্রের তারিখহইতে এক বছসরের মধ্যে কোন দা- 
ওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে মেই ধনের তালিক। এব" সকল বৃৰ্তান্তের রিপোর্ট গবণ- 
মেন্টের নিকটে পাঠাইতে হইবেক ।--১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৭ খা ।---৬৯ পুষ্ঠা।। 

[১৮২৭ লালের ৫ আইনের বিধি এই গতিকে খাটিবেক 1] 

২৮৫ । এই২ প্রদেশের মধ্যে মৃত জমীদারের সম্পত্তি উতন্তরাধিকারের বিষয়ে বিরোধ 
হইলে অনেক কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা। ধারণ করিয়। যে ব্যক্তির 
যে অধশের অধিকার বোধ হয় তাহাকে দেই অম্শের দখল দেওয়াইয়াছেন। ভাহাতে 
সদর আদালত জানাইলেন যে এইরূপ কার্ধ্য করিতে তাহারদের ক্ষমৃত। নাই। ভাহারদের 
কত্তব্য কর্ম আইনের মধ্যে সপঞ্টরূপে নির্দিষ্ট আছে অর্থাৎ যে কোন মালগতজারীর কি 

চ ২ 


৪৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর্‌ অর্ডরের শোলামা। 


লাশেরাজ ভূমি কোন ব্যল্তি উন্তরাধিকারিজক্রমে পাইয়াছে কালেক্টর সাহেব শ্রনিলে 
তাহার কর্তব্য ঘে সেই ব্যক্তি উত্তরাধিকারিজ্ন্রমে ভূমি নিতান্ত পাইয়াছ্ছে কি ন। ইহার 
' তজবীজ করেন্‌ এৰছ যদ্যপি বোধ হয় ঘে সেইরূপে কোন ব্যক্কি ভূমি নিতান্ত পাইয়াছে 
তবে মেই উন্তরাধিকারির নাম আপনার রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে লিখেন্‌।--১০০৮ নম্বরী 
আইনের অর্থ ।--৬৯ পৃষ্ঠা । 

২৮৬ । সাধারণ নিয়মের ন্যায় এই ছকুম আছে যে উত্তরাধিকারিত্ৰের বিষয়ে 
দেওয়ানী আদালত সব্রাসরীমতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এব ষদ্যপিও কোন২ বিশেষ 
গতিকে তাহারদের হস্তক্ষেপক্রা উচিত বোধ হয় তথাপি এ আদ্ালতেরদের উচিত নহে 
যে যে সম্পত্তির তানেক দাওয়াদার আছ্ছে ভাহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এ সম্পন্তির দখল 
পায় নাই ইহা বলিয়া জাবেতামত নালিশ হওনের পৃন্ে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন 
--১০০৮ নস্বরী আইনের অর্থ ।--৭০ পুষ্ঠা। | 


৩৬ ধারা। 


আইনের মুল নিয়ম! যে সম্পন্ধির দাওয়া না হয় ভাহার এবঘ মুত ব্যক্রিলদের বিশেষতঃ 
যৃত ব্রিউনীয় প্রজারদের সম্পন্তি আদালতের জিম্মাকরণের বিষয়। 

২৮৭ । যদি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব এইমত সমাচার পান্‌ ষে কোন ব্যক্তি 
উত্তরাধিকার্পত্র অর্থাৎ উইল না লিশিয়া মরিয়াছে এব" তাহার ন্যপ্ত কিছু অস্থারুর ধন 
'আছ্ছে এব জেই ধন্রে কোন দাওয়াদার নাই ভবে ভাহার কর্তব্য ঘে সেই খন আবব্রণার্থ 
ঘে উপায় উটিভ কুঝেন্‌ তাহা করেন্‌ এবছ এইমত এক ইশ্তিহারনামা দেন্‌ যে ঘে কেহ 
মেই মৃত বক্তির উন্রাখিকারী থাকে কিম্বা ষে কেহ সেই ধনের অধ্যক্ষ সপ্ভতবে সেই লোক 
সেই ধন লইবার কিম্ব। অধ্যক্ষতা করিবার ভার লয় আর যদি সেই ব্ক্কি বিলায়তী টু্পী- 
ওয়াল। হয় তবে কলিকাত! গেজেটে লেইমত ঘোষণা দেওয়াইবেন । মেই ঘোষণা দেওয়া 
গেলে যদি কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্াক্ষতা অর্শিবার প্রমাণ দেয় 
তবে সেই ধন আবরণার্থ যে খরচা যথার্থ হইয়া থাকে তাহ দিলে সেই ধন তাহাকে 
গতান যাইবেক । আর ষদি ঘোষণাপত্রের ভার্রিখহইভে এক বশ্সরের মধ্যে কোন দ্াগুয়া- 
দার উপস্থিত না হয় তবে সেই ধনের ভালিক এব" সকল বৃন্ধান্ত্ের রিপোর্ট গবণমেন্টের 
নিকটে পাঠাইতে হইবেক 1--১৭৯৯ সা) ৫ আ। ৭ ধা ।--৭০ পৃষ্ঠা । 

২৮৮ । ঘেব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে এব তাহারদের কোন উন্তরাধিকারী উপ- 
স্থিভ না হয় কেবল এইমতভ ব্যক্তিরদের বিষয়ে উক্ত ৭ ধারা খাটে । পোলীমের দারো- 
গারা ঘে জিনিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়। থাকে ভাহ1 মাভিষফ্টরেট সাহেবের 
হুকুমক্রমে বিক্রয় করিতে হইবেক 1--৯২৭ নমরী আইনের অর্থ ।--৭০ পষ্ঠা। 

২৮৯1 মৃত ব্যক্তির মরণের পর বারো মাসের মধ্যে তাহার ঘে সকল অস্থাবর অম্প- 
কির উপর কেহ দাওয়া না করে তাহার এক তালিকা শ্রীযুত গবলূনর ডেনরল বাহাদ্‌ূরের 
ভকুম পাইবার নিমিভ্তে তথায় পাঠাইভে হইবেক ৫৪১ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৭১ 

1 

টি । যাহারা উইল না করিয়! মরে ভাহারদের সম্পন্তির মধ্যে যে কোন জুপ্তীকি 
অন্য কোন তমঃনুক থাকে তাহ! দেওয়ানী আদালত আদায় করিয়া আমান রাখিতে 
পারেন । যে খতের টাকা নিরূপিত মিয়াদের পর পাওয়া যাইবেক এব সেই, 
মিরাদ অভীতে টাক! আদায় ন করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভবন] আছে কেবল সেই প্রকার 
"তের টাক] দেওয়ানী আদালত আদায় করিয়া আমান করিবেন ৮১২৮৬ নম্বরীআই- 
নের আ্চ।--৭১ পন্ড । 

২৯১ । মে সন্পশ্তির উপর কোন দাওয়| না হয় ভাহা সরকারের অনুমতিক্রমে বিক্রয় 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাস। ৪৫ 


হইলে নাজির এঁ সম্পন্তি উপযুক্তরূপে রাখ্খপের এব তাহ? উপযুক্তমতে বিক্রয় করণের 
পুরস্কারের ন্যায় ভাহার টাকা প্রতি /* আন করিয়া কমিস্যন পাইবেক 1--১৮২৭ সালের 
২৫ ফেকুআরির সরকুযুলর অর্ডর ।--৭৯ পৃষ্ঠা 

২৯২। ১৮২০ লালের ২৫ ফেকুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে এমত শ্রকুম হই- 
য়াছিল ঘে যাহারা উত্তরাধিকারপত্র ন! লিখিয়! মরে তাহারদের ষে সম্পন্তির উপর 
দাওয়। না হয় ভাহ। দেওয়ানী আদালতের নাজিরের। নীলাম করিলে এ সম্পন্তির মুল্যের 
কি টাকার উপর এক আন করিয়া রসুম পাইবেক। এ সরুক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে সদর 
আদালতের হুকুমক্রমে জজ সাহেবকে জানান যাইতেছে যে ফৌজদারী আদালতের যে 
নাজিরেরা নাওয়ারিস সম্পন্তি অথব] যে সম্পন্থির উপর দাওয়া না হয় তাহা নীলামকরণেক 
হুকুম পায় ভাহারাও সেইরূপ রমুম পাইবেক।--১৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সরকু্যুলর 
অর্ডর ।--৭১ পুষ্ঠা৷ ৷ 

২৯৩ । নাওয়ারিস সম্পন্তির বিষিয়ে যাহা কণ্তব্য তাহার বিষয়েতে বিবিধমত 
ও বিবিধ ব্যবহার হইতেছে । তাহাতে সদর আদালত জানাইলেন যে যে সম্পত্তির 
দাওয়াদার নাই এব নাওয়ারিস সম্পত্তি একি জ্ঞান করিতে হইবেক না। ১৮১৭ সা- 
লের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৬ প্রকরণে হুকুম আছে যে যে সম্পত্তির উপর কোন 
দাওয়া নাই তাহা সরকারের ড্ঞান করিতে হইবেক | যদ্যপি লেই প্রকার লম্পন্তি 
দারোগারদের হাতে আইসে তাহারা তাহা! মাডিষ্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক। 
দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব ভাহাতে হন্য কেপ করিতে পারিবেন ন। এব মাজিষ্ট্রেট 
সাহেব তাহার বিয়ে গবর্ণমেন্টের স্থানে ঘে জকুম পান্‌ তদনুসারে কার্য করিবেন ।-- 
১৮৩৭ সালের ১৫ ডিলেম্বরের সরকাযালর অর্ডর ।--৭১ পৃষ্ঠা । 

২৯৪ । কিন্তু যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে তাহারদের নাওয়ারিস সম্পন্তির 
বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনে এই হুকুম আছে যে বারে। মাসের পর যদি তাহার কোন 
দাওয়াদার উপস্থিত না হয় ভবে জজ সাহেব তাহার এক তালিক! শ্রীযুত গবর্নরু জেনরল 
বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন এব" এই প্রকার যে লম্পন্তি মাজিফ্টেট সাহেবের নিকটে 
আইসে তাহা তিনি জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ।--১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের 
সরক্যুলর অর্ডর 1--৭২ পৃষ্ঠা । 

২৯৫ । বিলায়তী কোন গোরা লোক উইল ন1 করিয়া মরিলে তাহারদের ঘষে ধনের 
কোন দাওয়া না হয় তাহার বিষয়ে জজ সাহেবের যাহা কর্তব্য তাহা ১৭৯৯ সালের 
৫ আইনের ৭ ধারায় লেখা আছে। এক্ষণে আক্ট পালিমেন্টের বিধিক্রমে হুকুম 
কর] যাইভেছে যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে ইউরোপায় 
ব্রিটনীয় প্রজা মরিলে এব তাহার কোন উইল না পাওয়! গেলে এ জজ সাহেবের উচিত 
ষে তাহার বৃত্থান্ত সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর সাহেবকে জানান্‌ এব যাবৎ এ সুপ্রিম কোর্ট 
হইতে লেটর্স অফ আড়মিনিষ্রেসন না দেওয়া যায় অথবা যাব উইল না পাওয়া যায় 
তাবৎ এ সম্পত্তি আপন দখলে সাবধানে রাখেন । পরে এ কোর্টহইতে হুকুম হইলে 
তদনুলারে এ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা 'অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি এই বিষ- 
য়ের ভারু হয় তাহার জিম্সা করিয়া দেন্‌।--১৮০৬ সা। ১৫ আ1। ৬ ধা 1২৭২ পৃষ্ঠা। 

২৯৬ । ে ব্রিটনীয় প্রজার উইল না করিয়। মরে কেবল তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে 
উক্ত ৬ ধারা খাটে এমত নহে বর" জজ সাহেবের উচিত ষে তাহার এলাকার মধ্যে 
যে কোন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা মরে তাহার সম্পত্তি হস্তগত করেন্‌। পরে উইল পাওয়া 
গেলে সেই উইলঅনুসারে যে ব্যক্তিকে সুপ্রিম কোর্টকুইতে ক্ষমতা দেওয়। যায় তাহার 
প্রতি সেই সম্প্তি অর্পণ করেন্‌ ।--৯৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ 1৭২ পুষ্টি! | 

২৯৭। যদি মৃত ব্যক্তির কোন উইল না পাওয়া যায় অথবা যদি কোন উইল না 
থাকে এবছ যদ্যপি কোন দাওয়াদার অথব। অভিভ্ভাবক বা তৎস্থানীয় ফোন বিশিষ্ট 


৪৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলা । 


মিত্র সেই সম্পন্তি আপন জিম্মায় লইতে এব তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত্ত হয় 
তথাপি দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম আছে ঘে এ সম্পন্তি পাইবার 
অধিকারী কোন ব্যক্তি যাবঙ উপস্থিত ন1 হয়গভাবঙ সেই সম্পত্তি আদালতের জিম্মায় 
রাশ্েন্‌ এব সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইলে সেই লম্পন্তথি ভাহাকে দেন্। এইরূপ কাধ্য জাজ 
সাহেবের না করিলেই নয় ।--৯৮শ৩ নস্বরী আইনের অর্থ ।--৭৩ পৃষ্ঠা । 


্ ৩৭ ধারা। 


আইনের মুল নিয়ম । উন্তরাধিকারিত্রের বিষয়ি বিধান | 


২৯৮। যদি কোন ভূম্যধিকারী উইল ন1 করিয়া এব" আপনার সম্পন্তির বিষয়ে 
কোন নিয়ম না করিয়া মরে এবস তাহার উন্তরাধিকারী দুই কিম্বা ততোধিক জন থাকে 
এব শরা ও শান্দ্রের মতে নেই ভূমির বিভাগ তাহারদিগেরি অর্শে ভবে তাহার! প্রত্যে- 
কেই আপন২ অৎ্শ পাইবেক।--১৭৯৩ সা। ১১ আ1। ২ ধা 1৭৩ পুষ্ঠা। 

২৯৯। কোন ভূয্যধিকারী সরকারের আইন অথবা শাস্ত্র ও শরার বিরুদ্ধ ন! হয় 
এমত উন্তরাধিকারপত্র অর্থাৎ উইলের দ্বারা এব লিশ্খিভ অন্য নিদর্শন কিম্বা কাট 
নিক ধার্ধযক্রযে আপনার অধিকার ভূমিতে 'অন্যান্য পুত্র ও উত্তরাধিকারির ম্বতর রৃহিত 
করিয়া আপনার সমুদর জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অথবা কোন পুত্রকে অথবা দৃই জন 
কিম্বা ভভোধিক জনকে দান করিতে পারে । কিন্তু সেই উইল সাব্যস্ত করণের বিষয়ে আইনে 
যে২ জুকুম লেখা আছে সেই ভুকুমানুারে ভাহা সাব্যস্ত করিতে হইবেক।--১৭৯৩ সা। 
১১ আ। ৬ ধা।--৭৩ পুষ্ঠা। 

৩০০। জঙ্গল মহাল এব” অন্যান্য জিলার দেশের হেওয়াজমভে ভুম্যধিকারী দান 
পত্র না করিয়া মরিলে তাহার সম্পন্তথি এক জন উত্তরাধিকারিভে অর্শিবেক ।--১৮০০ সা। 
১০ আ। ২ ধা1--৭58 পৃষ্ঠা । 

৩০১1 জমীদারীপ্রভৃতির উন্বরাধিকারিত্ৰ হ্বত্বের বিঘয়ি মোকদ্দম] কোন জিল1 বা 
শহরের আদালতে হইলে নদি সেই বিষয়ে একের অধিক ব্যক্তির দাওয়1 থাকে এব শরা 
বা শান্তের হতে তাহারদের অদশ পাইবার অধিকার থাকে ভবে সেই অদ্শিদিগের যে 
অৎ্শ “প্রাপ্ব্য হয় তাহার সৎ্খ্যা নির্দিষ্ট না লিখির। দেওয়ানী আদালত ডিক্রী করিবেন 
না।--১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৩ ধা ।--৭99৪ পৃষ্ঠা । 

৩০২) উতন্তরাধিকারিত্রের বিষয়ে ঘে নালিশ হয় তাহাতে দেই নালিশের তেহুর 
সম্পর্কে ফত দাওয়া] থাকে সেই সমুদাঘ দাওয়া এক কালে উপস্থিত করিতে হইবেক | অত্- 
এব কোন এক জমীদারী ব! ভালুক বা ভুমি সম্পন্তিতে উদ্তরাধিকারির নে পৈড়ুক স্বতৰ 
থাকে কেবল তাহার বিমর়ে দাওয়1 করিয়। অন্য জমীদারীর কোন অদ্পশে উাহার যে স্থৃতৰ 
আছে তাহার বিষয়ে তঞ্পরে নালিশ করিতে পারে না ।-১০৪০ ন্মরী আইনের অর্থ । 
»*৭৪ পুষ্ঠা । 

৩০৩। উন্তরাধিকারিত্ৰের দাওয়াদারেরদিগকে হাজির করিবার নিমিন্ত এন্ছেলা 
জারী করিতে মুনসেফেরদের প্রতি ঘে হুকুম আছে সেইরূপ এন্ডেল। জিলার জজ সাহেবের 
দের দিবার আবশ্যক নাই ঘেহেতুক ১৮৩১ সালেহ ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণের 
বিধি কেবল মুনলেফেরদের বিষয়ে "খাটে ।--৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।-_৭৪ পুষ্ঠা। 

৩০৪। উন্তরাধিকারিতর কিম্বা ওঘারিসী দাওয়া অথবা কুলাচার ও ব্যব্হারাক্রমের 
বিবাহ ও নিকা কিমা! জাভ্যশাদ্ধি বিষয়ক সমস্ত মোক্দ্দমায় জজ সাহেবেরদের' কর্তব্য যে 
মুদলমানেরদের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দরদের মোকদ্দম1! শান্্রানুসারে নিষ্পন্তি 
করেন্‌। এব ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার কারণ মৌলবী ও পণ্ডিত আদালতে উপস্থিত থা- 
ক্িবেন।--১৭৯৩ সা) ৪ আ। ১৫ ধা ।--58 পুষ্ঠি।। 


আইন শু আইনের অর্পের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ৪৭ 


৩০৫। উত্তরাধিকারিতর এবৎ ওয়ারিসাঁ দাওয়া! ও কুলাচার ও বিবাহ ও অন্য জাঁ- 
ত্যৎশাদির ঘে মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমান মভাবলম্থিরদের মধ্যে হয় তাহার উক্ত ১৫ 
ধারানুসারে নিষ্পন্তি করিতে হইবেক 1-্৮১৮৩২ সা। ৭ আ। ৮ ধা।--৭৫ পৃষ্ঠা । 

৩০৬। কিন্দ্র যে সময়ে ধর্মসম্পকাঁয় বিধিক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সেই সময়ে 
যে ব্যক্তি এ প্রকারে ধর্মের মতাবলম্বী নিতান্ত আছে সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহা- 
রে। সহিত সম্পর্ক রাশিবেক না। ঘেহেতুক এ২ লোকদিগের সত রক্ষা করিবার নিমিন্ত 
এঁ২ ভ্রকুম দেওয়! যায় এব অন্যান্য লোকের হত্রছানির নিমিন্ত নহে । অতএব দেওয়ানী 
কোন মোকদ্দমাতে উদ্ভয় পক্ষের! যদি ভিন্ন২ মতাবলম্বী হয় তবে উক্ত ধর্মসম্পরকী় 
বিধি ন। থাকিলে তাহার! যে সম্পন্তি পাইত মেই ধর্মের বিধিক্রঘে ভাহার। সেই২ 
সম্পন্তিহইতে বেদখল হইবেক না। এই প্রকার সমকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও 
ধর্ম ও উত্তম বিব্চনানুসারে হইবেক | কিন্ত এই ধারার তাত্পর্ধয এমত নহে থে ভাহাতে 
ইঙ্গলপ্তীয় কি অন্যান্য দেশীয় ব্যবস্থা চালান যায় ।--১৮৩২ সা। ৭ আ। ৯ ধা ।--৭€ 
পৃষ্ঠা । 

৩০৭। শর] ও শাস্দ্রের বিধ'নের কিছু জিজ্ঞাস্য হইলে আদালতের জজ সাহেব 
তাহ কাঞ্গী ও পণ্ডিতের স্থানে জিড্ঞাসা করিবেন । এমত গতিকে জজ সাহেবের কর্তব্য 
যে যে বিষয়ে শরা ও শাস্্ের মত জানিবার আবশ্যক হয় তাহার এক কৈফিয়ৎ বিবর্ণ 
লিখিয়া ও দন্ত করিয়া এ কাজী ও পন্তিতকে দেন্। কাজী ও পখিভেরদের মত 
লিখিবার স্থান তাহাতে থাকিবেক এব ভাহারা য়ে জওয়াব লেখেন্‌ তাহাতে দ্ত'খৎ কৰি- 
বেন এব যে তারিখে সওয়াল ও জওয়াব হইয়াছিল তাহাও নির্দিষ্ট থাকিবেক 1--১৭৯৩ 
সা। ৪ আ। ১৬ ধা 17৭৫ পদ্চা। 

৩০৮। পণ্ডিত ও কাজীর যে ব্যবস্থা ও ফতওয়া দেন্‌ ভাহা জজ সাহেবের সঙ্গত জা 
নিলে গ্রাহ্য করিয়। তদনুসারে ডিক্রী কাঁরবেন। কিন্্ব ঘদি নান1 কারণপ্রযুক্ত তাহারদের, 
এ ফতওয়া ও ব্যবস্থা! অনঙ্গত বুঝা যায় তবে জজ সাহেবের উপরিস্থ আদালতের কাজী ও 
পণ্ডিতের স্থানে অন্য ফতওয়] ও ব্যবস্থা চাহিতে পারিবেন । এব আদালতের পণ্ডিত ও 
মুন্তীছাড়া অপর পণ্ডিভ ও মুক্তীগণের স্থানে ব্যবস্থা ও ফতওয়া তলব করণ এ সাহ্েব- 
দিগের অকর্তব্য । কিন্তু বাদী বা প্রতিবাদী আপন২ দাওয়? পুষ্ট করিবার জন্য যে ফত- 
ওয়া ও ব্যবস্থা দর্শায় তাহা এঁ সাহেবেরদের লইবার বাধা নাই বর্* উচিভ বুঝিলে' তাহা 
সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনার নিমিভ আপন২ আদালতের কাজী ও পগ্তিতকে এব সদর্‌ 
দেওয়নী আদালতের কাজী ও পঞিতের্দিগকে দেখান্‌ 1১৭৯৮ সা। ২ আ। ৪ ধা।--৭৬ 

| ॥ 
দন সদর আদালতে থে মোকদ্দমার আপীল হয় সেই মোকদ্দমাছাড়। অন্য যে 
সকল সওয়াল নানা আদালতের পশ্তিত ও কাজীর নিকটে দেওয়া যায় ভাহাতে তাহার! 
যে ফতওয়া ও ব্যবস্থা দেন তাহার নকল নদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক।--১৮১৩ 
সালের ১১ মার্চের সরকুযুালর অর্ডর 1--৭৬ পৃষ্ঠা । 

৩১০। সদর আদালতে বিশেষ জিজ্ঞানা! করাতে & আদালত বিধান করিলেন যে 
কোন বশ যে পরগনাতে বাস করে সেই পরগনার মধ্যে চলন থাক! হিন্ুশাস্ত যদি 
সেই বংশের মধ্যে অদ্যোপান্তের ব্যবহারের বিরুহ্ধ না হয় তবে সেই শান্্রানুসারে সেই 
বিষয়ের উওরাধিকারিত্ৰ বিষয়ের নিষপন্তি হইবেক নভ্ভুবা এ আদ্দযোপাস্তের ব্যবহারানু- 

সারে নিষ্পন্তি করিতে হইবেক। কিন্ভ্ব কোন বশের মধ্যে বিরোধ হইলে সেই বশের 
রে স্থানে ঘে ব্যবহার চলন আছে সেই ব্যবহারমতে সেই প্রকার বিরোধের নিয়ত 
নিষ্পন্তি করিতে হইবেক এমত নহে 1--১০০৭ নস্বরী আইনের অর্থ ।-৭৬ পৃ্ঠ]। 


8৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্ুলর অর্ডরের শোলাস। । 


৬৮ ধারা । 


আইনের যুল নিয়ম । উত্তরাধিকারিজ্ৰের বিষয়ি স্থাবর এব অস্থাবর সম্পন্তির 
অন্যায়ক্ূপে দখল নিবারণের আইন । 

৩১১। ১৮৪১ সালের ১৯ আইন করিবার হেতু ।--১৮৪১ সাঁ।১৯ আ।১ ধা! 
৭৭ পুগ্য]। 

৩১২। যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর বস্ডু রাখিয়া মরে তখন যে ব্ক্কি 
উন্তরাধিকারী বলিয়া প্র বস্ভর দাওয়া করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহ দ'খলকরণের পর্‌ 
কিম্বা বলপূর্ধক তাহা দখল করণের সণ্শয় হইলে জিলার জজ সাহেবের নিকটে প্রতি 
কারের দরখান্ত করিতে পারে ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা ।--৭৭ পৃষ্ঠা | 

৩১৩। কোন মোখ্বারকার কিস্বা কুটুন্ব অথবা অ.ভ্ীয় সেইরূপ দরখাস্ত করিতে 
পারে এবছ এ বজ্র উন্তরাধিকারিতেরর স্বতর যদি কোন নাবালক অথবা অযোগা কি অনু- 
পস্থিত ব্যক্তির অর্শিয়াছ্ে তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের সেই বিষয়ে কর্তৃত্র থাকিলে 
তাহারা দেইরূপ দরখাস্ত করিতে পারেন্‌ ১৮৪১ স]। ১৯ আ। ২ ধা ।-৭৭ পৃষ্ঠা । 

৩১৪ । যে জজ সাহেবের ন্কিটে এইরূপ দরখাস্ত হয় তাহার উচিত যে সম্পন্থির দ'খীল- 
কার ব্যক্তি অথবা বলপুর্ধক ভাঁহ1 লইবার উদ্যোগকারি ব্যক্তির তাহাতে যথার্থ বত আছে 
কি না ইহার তদারক করেন্‌ এব ফে ব্যক্তি দরখাস্ত করে অথবা ঘে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত 

হয় সেই ব্যক্তির তাহাতে স্বত্ব আছে কি না এক জাবেতামত মোকদ্দমাকরণের সামান্য 
উপায়মাত্র তাহার থাকিলে তাহার অতিক্ষতির সম্ভাবনা কি না এব এ দরশ্াস্থ প্রকুত প্রস্তাবে 
করা গিয়াছে কি না এই সকল ব্িয়ের তদারক করেন্‌।--১৮৪১৯ সা। ১৯ আ। ৩ ধা 
৭৭ পুক্ঠা। 

৩১৪ । ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারার বিধির বিষয়ে বিধান হইল লে এ 
আইনে ঘে প্রতিজ্ঞাকরণের ভকুম আছে তাহা দরখাস্তনারির স্বয়« উপস্থিত হইয়া] করিতে 
হইবেক এব এ প্রকার প্রনিজ্ঞা কোন মোখ্ারের দ্বারা করা যাইতে পারে না 1--১৮৪ ২ 
সালের ১১ ফেকুআরির আইনের অর্থ ।--৭৮ পুষ্ঠা। 

৩৯৬1 যদ্দি জজ সাহেবের এমত অতিদুঢ় প্রত্যয় হয় ঘে এইরূপ প্রবল কারণ 
আছে ভবে যে ব্ক্তির নামে নালিশ হইল তাহাকে তলব করিবেন এব এ সম্প্ত্ি 
কাহারো দলে নাই কিম্বা তাহার দখলের বিষয়ে বিরোধ আছে এই বিঘয় ঘোষণা 
করিবেন এবছ উপযুক্ত মিয়াদ গত হইলে পর দলের স্বত্বের বিষয়ের সরাসরী নিষ্পন্তি 
করির1 ভদনুসারে দখল দেওয়াইবেন । কিন্ত পশ্চা লিশ্িভমতে সেই বিষয়ে জাবেতামভ 
নালিশ হইভে পারে । এব তহকীক করা সার! হইলে বা না হইলে জজ সাহেবের নিকটে 
দরশ্যাস্ত গুজরাণ গেলে তিনি এ বজ্র এক ভালিকা লিখিবার নিমিনত এব মোহরকরণের 
দ্বারা অথবা প্রকারান্তরে তাহ! নির্বিম্বে রাখিবার নিমিন্ত এক জন আমলাকে নিযুক্ত 
করিতে পারেন ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৪ ধা। ৭৮ পৃষ্ঠা । 

৩১৭। উক্ত প্রকার দরখাস্ত ও তজবীজের পর যদি এমত দুষ্ট হয় যে সরাসরী তজ- 
বীজ সমাপ্ত হওন্রে পুর্বে এ সম্পন্তির অপহরণ কিস্তা ক্ষতিহগনের অন্ভাবনা আছে এব 
দখীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বহওয়াতে কিম্বা এ জামিন অপ্রচর হওনেভে 
বেদশখলহওয়া ব্যক্তি তাহার মালিক হইলে তাহার অনেক ক্ষতি হইতে পারে তবে জজ 
সাহেব এক বা ভভোধিক সম্পন্তিরক্ষককে নিযুক্ক করিতে পারেন্‌ এব" তাহারদ্িগকে 
পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতা দিতে পারেন এব তাহারদের ম্বং সনদের নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত 
তাহারদের ক্ষমতা “থাঁকিবেক এব সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে এব সেই 
নিষ্পন্তিক্রমে বস্ত্র দখলের বিষয় নিরূপণ হইলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ হইবেক। 
কিন্ত ভূমি জম্পন্তি হইলে জজ সাহেব কালেক্টর দাহেবকে অথবা ত্বাহার আমলাকে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকালর অর্ডরের শ্োলাদা । ৪৯ 


সম্পকিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন।। এব" কোন সম্পত্থিরক্ষক এইরূপ 
নিযুক্ত হইলে ভাহার রীতিমত ঘোষণা করিতে হইবেকুট।--১৮০১ সা। ১৯ আ।৫ ধা ।-- 
পে পৃষ্ঠা | ? 

৩১৮ । জজ সাহেব এ সম্পন্ভিরক্ষককে সাধারণরূপে অথবা দ্শখীলকার ব্যক্তি 
জামিন না দেওয়াপর্ধযন্ত অথবা সম্পভ্তির ভালিক। প্রষ্ভত না হওয়াপর্যযস্ত এ বষ্ড আপন 
দখলে রাখিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ অথবা এ বস্তর দ-্গীলকার ব্যক্তি তাহ! অপহরণ বা 
নষ্ট না কারে এতদর্থে এ সম্পন্থিরক্ষকের জিম্মায় লেই বস্তু রাখিতে পারেন! দশখীলকার 
বাক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব এ বস্ ভাহার দখলে রাশিতে অনুমতি দিতে পারেন্‌ বা 
না পারেন্। সেইরূপ অনুমতি দিলে বন্ধহ তালিকা! প্রষ্ভুত করণের িষয়ে অথবা দলীল 
দস্তাবেজ কি অন্য দুব্য নিঝ্রিগ্ধে রাখণের বিয়ে জজ সাহেব ঘে হুকুম দেন্‌ তাহা এ ব্যক্তি 
প্রতিপালন করিবেন 1১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৬ ধা ।--৭৯ পুস্তা। 

৩১৯। সম্পহ্িরক্ষক 'অর্পণহয়। কস্্ বিশ্বস্ত্রপে নিকাহ করণের বিষয়ে এব পশ্চাঁ 
লিখিতমন্ে হুন্বোধহপোে ভাহার হিসাব দেওনের বিবয়ে ভজ সাহেব তাহার স্থানে জামিন 
লইবেন এব এ সম্পন্তিহইতে ভ্ঞাহার মেহনভ্তান| দেওয়াইবেন ভাহা স্থবির সম্পন্ভির 
শতকরা ৫ টাকার অধিক হইবেক না এবছ অস্থাবর সম্পন্তি হইলে তাহার বার্ধিক উৎ্ 
পন্নের শতকরা ৫ টাকার অধিক হইবেক না। এব অবশিষ্ট বত টাকা এ সম্পন্থিরক্ষক 
আদা করে ভাহা আদ্ালভে দাখিল করিবেক এব সরাসরী মোকদ্দমার নিস ভিমুশ্ে 
এ সম্পন্বিতে য়ে ব্ক্রিরদের স্বত্ নির্ণয় হয় তাহারদ্র উপকারের নিমিভ এ টাকা লইয়া 
কোম্পানির প্োমিসরি নোট ক্রর হইবেক। কিম্তর যদ্যপি সম্পন্তিরক্ষকেত স্থানে নিয়ত 
অভিতররায় জামিন লইতে হইবেক এব" ঘে সকল কর্মেতে এ সন্পন্তির্ক্ষক নিযুক্ত হয় 
সেই সকল কক্ষের বিষয়ে সাধ্যপব্যান্ত জামিন লওয়! যাইবেক ভথাপি জামিন লগনের 
বিলম্ব হইলে সম্পন্ডিরক্ষককে এ কর্মের ভারাপণের বিলম্ব করিতে হইব্কে না।--১৮৪১ 
সা। ১৯ আ1। ৭ খ্বা।--৭৯ পুষ্ঠা। 

৩২০ যদি মৃত ব্যক্তির সম্পন্থি সকর্‌ ভূমি হয় তবে দখবীলকার ব্যক্তিকে তলব কর- 
ণের এ্রবছ সম্পন্থিরুক্ষককে নিযুক্ত করণের এব" কোন্‌ ব্যক্তিকে এ পদ্দে নিযুক্তকরা বিহিত 
হয় তাহার বিষয়ে উজ লাহে নিয়ত কালেক্টর সাহেবের স্থানে রিপোর্ট চাছিবেন এব. 
সেইকপ রিপোর্ট দিতে কালেক্টর সাহেবের প্রতি হুকুম হইল । যদ্দি অত্যাবশ্যক হয় 
ভবে জঙ্র সাহেক সেই রিপোর্ট না পাইয়। কার্ষ) করিতে পারেন্‌ এব সেইরূপ রিপোর্ট 
পাইলেও ভাহার অনুষায়ি কার্য; না করিলে নয় এমত নহে কিন্ত ষদি তিনি এ রিপোর্ট 
না মানিয়! কম্ছ করেন্‌ তবে তাহা না মাননের কারণ সদর আদালতে জানাইবেন এব, 
সদর আদালতের সাহেবেরা যদি এ কারণে সম্মত না হন্‌ তবে কালেক্টর সাহেবের 

রিপোর্ট'অনুযায়ি কার্ধ্য করিতে জজ সাহেবকে ছকুম দিতে পারেন্‌।-১৮৪১ সা। ১৯ আ:। 
৮ 11৭৯ পৃষ্ঠা 

৩১১ । মোকদ্দমা উপস্থিত ও ঠাহার জওয়াব করণের বিষয়ে এ সম্পৰ্তিরক্ষক জিলার্‌ 
জজ সাহেবের হুকুমানুসারে কার্য করিবেরু। কিন্তু সম্পির্ক্ষককে পাওনা টাক! ও 
খাঞ্ীনা আদার করণের বিশেষ ক্ষমতা তাহার সনদের মধ্যে দেওনের আবশ্যক আছে 
সেই ক্ষমত। পাইলে এ সম্পত্তিরক্ষক আদায়হওয়। টাকার সম্পূর্ণ রুসীদ দিতে পারে 1-- 
১৮৪১ সা। ১৯ আ।৯ ধা ।--৮০ পুষ্ঠা। 

৩২২। জন্পত্রিরক্ষকের জিস্মায় সম্পন্তি থাকনের সময়ে এ সম্পত্তিতে যে বাক্তিরদের 
অধিকার আছে বোধ হয় তাহারদিণকে যে খরচ আবশ্যক বোধ হয় তাহ] জজ সাহেব 
দ্েওয়াইবেন এব* তাহারদের স্থানে এমত জামিন লইবেন যে সরাসরী নিষ্পভিক্রমে তা- 
হারদের অধিকার সাব্যস্ত না হইলে তাহারা সেই টাকা ফিরিয়। দিবেক 1-৮১৮৪১ সা 
১৯ আ। ১০ ধা! ধা1--৮০ পৃষ্ঠা 

৩২৩ । সম্পন্তিরক্ষক প্রতিমালে এব তিন২ মাপান্তরে সম্পনির হিসাব দাখিল করিবেক 


৫৯ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডউরের খোলালা। 


এব সম্পত্তির দখল ছাড়িয়। দেএনের সমঘ্বে আপনার কারের সবিশেষ হিসাব দাখিল 
করিবেক ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ ১০১ ধা।--৮০ পুষ্ঠা 

৩২৪ । এ সম্পন্তিরক্ষকের হিমাধি যে কেহ চান্ধে দেখিতে পারিবেক এব সম্পন্ভির্ঙ্গকের 
জমা খরচের হিসাবের এক নকল রাহ্বার নিমিন্ত এ সম্পন্রিলম্পকী্ি কোন ব্যক্তি কোন 
কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে । এবছ সম্পন্থিরক্ষকের ভিমাব যদি বাকী পড়ে অথবা তাহ! 
অসক্গত হয় বাঁ অসম্পূর্ণ হয় বা জজ সাহেব তাহার তলব করিলে তাহা প্রষ্রত না থাকে 
তরে এমত প্রত্যেক কমুরের বিষয়ে এ সম্পন্তিরক্ষকের ১০০০১ টাক জরীমাঁনা হইবেক। 
--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১২ ধা11-৮৭ পৃষ্ঠা । 

৩২৫ 1 যদ্যপি জঙ্গ সাহেব লম্স্ত মল্পন্তির নিমি্ধ এক জন সম্পন্তিরক্ষকক্ধে নিনুক্ত 
করেন্‌ তবে অন্য কোন ডিলার জজ সাহেব অন্য সম্পন্তিরন্গককে নিম্ুক্ত করিতে পা" 
নেন্‌ না। কিন্ত্ব যদি সম্পন্থিরক্ষক সম্গান্ধর কেবল কতক অদ্শের নিমিন্ত নিঘুক্ত হইয়। 
থাকে ভরে অন্য জিলার জজ সাহের অবশিষ্ট অল্পন্তির নিমিত্ত অন্য অল্পন্থির ক্ষককে 
নিঘুক্ত করিতে পারেন্‌। গে সম্পন্থির বিবয়ে এই আইনক্রমে সরানরী মোকদদমা কোন 
জজ সাহেবের নিকটে পুর্দে উপস্থিত হইঘাছ্ছে সেই অন্পন্তিত বিনয়ে অন্য কোন জজ 
সাহেব সম্পন্তিরক্ষককে নিঘুক্ত করিভে অথবা সরাসরী মোক্রদদমা শ্রনিতে পারেন না। 


যদি সম্পন্তির নানা অদশের বিষয়ে ভিন্ন জজ সাভেবের। দুই বা তত ৪ সম্পন্ভি- 
রক্ষককে নিযুক্ করিঘ়। থাকেন ভবে সমস্ত সম্পন্থির বিননে দর ভদালভ এক জন্‌ 


সম্পর্বিরক্ষককে নিযুক করিতে পারেন 1১৮৪১ সা । ১৯ আ। ১৩ 77৮০ পুস্থা | 

৩১১1 ঘে মুত্ত ব্যক্তির সম্প্ভিন উপর উন্তরাধিকারিজ্রের শত্রিক্রমে দাওয়া হয় ভা. 
হার মরণের পর ছয় মালের মধ্যে যদি জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত লা! নূরু? রর বে 
এই আইনানৃসারে কার্ধয হইবেক না।--১৮৪১ ত। ১৯ ভা ১৪ ৮11-৮১ পুশ্থ 

৩২৭। সরকারের সহিত ঘে কোন বদ্দোবস্ত ভইরা ছাকে ভাহা এই আআ কনের শৃক্ষ্যনু- 
সারে উন্লভঘন করা মাইবেক না । হৃহ ব্যক্তি আপনার সম্পত্তির বিঘয়ে আইনসিঙ্ক মে 
নিয়ম করিঘা থাকে ভাহার বিক্ুদ্ধে এই আইন কলর হইবেক লা । মেইন নিয়ম থাক" 
নের বিল জজ সাহেনে নিশ্চঘ্ন অবগত হইলে ভাহার অনুসারে কার্য করিবেন 1১৮৪১ 
7675 

৩২৮] কোর্ট ওয়ার্লের দখলের বিদ্ব জম্মাইবার নিমিন্ত এই আইন প্রবল হইবেক না । 
যে ব্ক্তির পক্ষে দরখাস্ত জরা! যায় মেই ব্যক্করি ঘদি নাবালক আথব অন্য প্রকার অমোগ্য 
ব্যক্তি হয় এবছ ভাহার সম্পন্থি ঘদি কোর্ট গয়ার্উনের অখীনে থাকে ভবে ভজ সাহ্েক সম্পন্তি- 
লূক্ষকন্ে নিহুক্ত করিভে নিশ্চ্ন করিলে এ কোট ওয়ার্ডনকে সম্পন্তিরক্ষকভা কঙ্ছে নিছক 
করিবেন কিন্ছ উাহারদের স্থানে জামিন তলব বরের ন1। দি সরাসরী মোকন্দমান 
নিষ্পন্বিহ দ্বার দুষ্ট, হয় ঘে এনাবালক ক্ঞাধরা অন্য অফোগ্ায বাকি এ সম্পছির নিতান্ত 
অধিকারী ভরে কোর্ট ওয়ার্মের লাহেরদিগক্কে এ লম্পন্ভির দখল দেওয়ান যাইবেল 17 
১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা 17৮১ পন্য । 

৩২৯। কিন্দ্র এই আইনের এষভ ভাঙ্পর্ধত নভে বে ঘষে ব্যপ্ির দরশ্টাস্ত নামস্টুর হই- 
যাছিল অথবা ঘে ব্যক্তি বেদখল হইগাছিল তাহার প্রতি জারেতামত নালিশ করিতে 
নিষেধ আছে ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা 1৮১ পর্ঠা। 

৩৩০। জঅরাসরী মোকদ্দমায় জজ নাহেবের নিষ্পন্তির দ্বারা কেবল সেই সম্পত্তির 
দশ্খলের বিষয় নির্ণয় হইবেক কিন্ত সেই দখলের বিষয়ে তাহার নিষ্পন্তি চুড়ান্ত হইবেক 
এব তাহার উপর কোন আপাল হইতে পারিবেক না।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৮ ধা। 
--৮৯ পৃষ্ঠা । 

৩৩১। প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেন্ট কোন এক বা তন্োধিক জিলার নিমিন্ত 
সাধারণ সম্পন্িরক্ষক্ষে নিযুক্ত করিতে পারেন এব, ঘে সকল স্থলে জজ সাহেব আশ 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরন্যালর অর্ডরের খোলাসা &$ 


পনার বিবেচনামতে সম্পন্তিরক্ষককে নিযুক্ করিতে পারেন্‌ সেই স্থলে তিনি এ সাধারণ 
সম্পন্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন 1--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৯ খা ।--৮১ পৃষ্টা। 

৩৩২। যদ্যপি কোন ব্যক্তি প্রীপ্রীর্মতী মহারাশীর সুপ্রিম কোর্টের প্রকৃত এলাকার 
মধ্যে স্থাবর বা অস্থারর সম্পন্ভি রাখিয়া মরে এবছ এ সম্পন্তিতে কোন্‌ ব্যক্তির স্বতর আছে 
ইহা নির্ণয় করিতে এ সম্পত্তির অপচয় বা ক্ষতিহগনের সম্ভাবনা হয় তবে আদ্বালতের 
জজ জাহেব এক্রিসিয়াফ্িক্েল রেজিষ্টার সাহেলকে ভাব] এক বা ততোধিক সম্পন্তিরক্ষক- 
বে সেই সম্পৰ্ি সম্গ্রহ করিতে এব* আদালতের হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত তাহা আপন 
জিম্মায় রাখিতে ভকুম করিতে পারেন 1১৮৪১ সা। ১৯ আঁ। ২০ ধা ।--৮২ পুষ্ঠা । 

৩৩৩। জদর আদালতের সাহেবের] ভকুম করিতেছেন ফে ১৮৪৯ জালের ১৯ আই 
নের বিধির সম্পকীর কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার 
করিতে হইবেক 1--১৮৪২ সালের ১৯ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।--৮২ পৃষ্ঠা । 

৩৩৪) সম্পন্তিরক্ষকের একরারনামার পাতি ।--৮হ পৃষ্ঠা । 

৩৩৪ । ভামিনী পত্রের পাঠ 1৮৮১ পৃষ্ঠা | 

৩৩৬ । সনদের পাট 1৮৩ পুষ্কা। 


৩৯ প্রারা। 


আইনের মুল নিঘম । উক্তবাধিকারিত্রের গতিকে পাওনা টাকার আদায় সুগমকরণের 
নিমিত্ত এব* মুত ব্ক্তিরদের স্থলাভিফিক ব্ক্রিরদিগকে যাহারা আপন২ কর্জা টাকা 
পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেঝুকী হওনের নিমিভ্ত বিধি । 

৩৩৭। ১৮৪১ সালের ২০ আইনের হেত্ুবাদ।-_-৮৪ পৃষ্ঠা । 

৩৩৮। যদ্যপি আদালতের বিচারে এমত বোধ না হয় ঘে পাওনা টাকা লইবার 
অধিকারী কে এই বিষতে উপযুক্ত সন্দেহ হওয়াতে দেন্দার আপনার দেনা বাকী রাখি 
তেছে এব চাতুরীপ্রযৃক্ত বাকী রাশ্খে নাই তবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির স্বত্বের দাওয়া যে 
ব্যক্তি করে সেই ব্াক্তি পশ্চাৎ লিখিতমন্তে প্রাপ্ত সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেন্স 
অফ আডমিনিফেসন না দেখাইলে মৃত ব্যক্তির দেনদ্ারের দেনা তাহাকে দিতে কোন 
আদালত শ্রুকুম করিবেন না1--১৮৪১ সা। ২০ আ। ১ ধা।--৮৪ পৃষ্ঠা। 

৩৩৯ । মৃত ব্যক্তির সম্পন্ধির অত্শ যে কোন জিলা ব! প্রদেশের জজ সাহেবের 
এলানার মধ্যে পাওয়া যায় এ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব সরিকিকট দিতে পারেন্‌। 
দরখ্াস্তকরণিরার ঘে প্রকার অধিকার থাকে তাহা সে ব্যক্তি আপন দরখ্াস্তে লিহিবেক । 
ভাজ সাহেব এ দরখাস্ত পাঁওনের এবেলা দিবেন এবছ দাওয়াদারদিণকে আহ্বান করিবেন 
এব* দরখাস্ত শ্রনিবার নিমিন্ত এক দিন নিরূপণ করিবেন এব" সর্টিফিকট পাইবার অধি- 
কার কাহার ইহা নিশ্চয় করিঘা সর্টিফিকট দিবেন ।--১৮৪১ দা । ২০ আ1। ২ ধা ।--৮৪ 
পৃষ্ঠা । | 

৩৪০। প্রথম । উক্ত আইনের ২ ধারানুনারে সর্টিফিকটের দরখাস্ত ভিলা অথব! 
প্রদেশের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দিতে জুকুম আছে এইপ্রযুক্ত ১৮২৯ সালের 
১০ আইনের 7 তফমীলের ৭ ধারার নিষ্ারিত মুল্যের ইষ্টাল্প কাগজে লিহিতে হইবেক। 

দ্বিতীয় । পবর্ণমেন্ট আদালতের কার্ধে]র নিমিত্তে যে ভাষা নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ 
দেশীয় ভাষ1 তাহাতে দরখ্বান্ত লিখিতে হইবেক। তাহ হইলে এ দরখাস্তের আপন্তিকার- 
কেরা আপেলান্টের দাওয়ার মম্জ বিলক্ষণর্ূপে জ্ঞাত হইয়া তাহার জওয়াব দিতে পারি- 
বেক ঘেহেতুক তাহারা প্রায়ই এ ভ্ঞাষা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে কিন্তু কৌন ব্যক্তি ইচ্ছ। 
করিলে প্র দর্খাস্তের সঙ্গে ইন্গরেজী ভাষার এক তরুজম। দিতে পানে । 

তৃতীয় । ১৮৪১ সাঙ্লের ২* আইনে অখবা অন্য কোন আইনে এইমত সপষ্টতঃ অথবা 
ছু ২ 


৫২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাসা । 


ভাবের দ্বারা হুকুম নাই যে প্রতিনিধি হওনের সর্টিফিকট ইষ্টাম্প কাগজে জিখিতে হই, 
বেক অতএব তাহা শাদা কাগজে দিতে হইবেক 1-১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আই- 
নের অর্থ ।-৮৪ পৃষ্ঠা । 

৩৪১ । যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পায় সেই ব্যক্কি মৃত বাক্তির সমস্ত দেনদারের স্থানে 
টাকার দাওয়া করিতে পারে এব এ স্টিফিকট প্রাঞ্ধ ব্যক্কিকে দেনদারেরা আপনারদের 
দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়া থাকিবেক না ।-_-১৮৪১ সা। ২০ 
আ। ৩ ধা11--৮৫ পৃষ্ঠা । 

৩৪২ । জিলা কিয়! প্রদেশের জজ সাহেব যে ব্যক্রিকে সর্টিফিকট দেন্‌ তাহার আদায় 
করা টাকার হিসাব দাখিলকরণের বিষয়ে এব সর্টিফিকটক্রমে আদায় হওয়। টাকা যে 
বাক্রিরদের পাইকার অধিকার আছে তাহারদ্দিগকে তাহা দিবার বিষয়ে তাহার স্থানে 
সাতবর জামিন লইনেন। এব সর্টিফিকট প্রাপ্ত বাক্তির স্থানে এ টাকা পাইবার নিমিজ্ঞ 
জারেতামত মোকদ্দমা করিতে এ টাকার অধিকারির যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আই- 
নের দ্বারা লোপ হইবেক না।--১৮৪১ সা? ২০ আ। ৪ ধা ।-৮৪ পৃষ্টা । 

৩৪৩1 সদর দেওয়ানী আদালতের নিকটে আন্পীল হইলে এ আদালতের ভ্ুষ্ত 
সাহের সর্টিফিকট দেওয়া স্থগিত লরিভে পারেন এবছ ঘে ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দিতে 
হইবেক ভাহা এ সদর আদালত নির্ণয় করিতে পারেন অথবা তাহার বিষয়ে আর ভানু, 
সন্ধান করিতে জবকুম দিতে পারেন্। জজ সাহেব যে সর্টিফিকট দিয়াছিলেন তাহ দর 
দেওয়ানী আদালত রহিত করিরা নুতন সর্টিফিকট দিতে পারেন্‌ কিন্্ব বাহাকে প্রথম 
সটিফিকট দেওয়া িঘাছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহ গুনের সযাঁদ পাইরার পুর্দে যে 
টাকা আদায় করিয়া থাকে তাহার বাব এ নূতন সর্টিকিনটের দ্বান্লা পুনর্ধার দাঁওয়। 
হুইতে পারিবেক না। এবছ প্রথম সর্টিকিকট প্রাপ্ু তান্কি দে টাকা! আদার করিয়াছিল 
হাহা তাহার স্থানে দাওয়া করিতে দ্বিভীর সর্টিকিকট গ্রাপ্ ব্ক্কিনে ক্মতা। দেওয়া 
ঘাইবেক ।--১৮৪১ সা। ২৭ আঃ ৫ ধা।-৮৫ প্রষ্ঠা। 

৩৪৪ । যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিকিকট দেওয়! যায় তাহার সকল স্থানে সর্টি ফিক 
প্রাপ্ন ত্যান্কি এ সর্টিকিক্ষটের দ্ধার। ক্ষমভাপন্ন হইনেক এব সেই সম্পত্তির বিষয়ে ভাহার 
পরে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া মায় ভাহ1 নীতের লিখিত গভিকনিন্ন প্রবল হইবেক না। 
_-১৮৪১ সা । ১০ আ। ৬ খা ।--৮৫ পৃষ্টা । 

৩৪৫ । সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ব্যাঙ্ক সেরের ডিবিডেও শু কোম্পানির কাগজের সুদ 
আদায় করিতে এব এ স্যার ও এ কাগজ ক্রর বিক্রন করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে । 
কিনব এ প্রকার ক্ষমচা সেই সর্টিফিকট্টের মধ্যে বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক 1--১৮৪১ 
সং । ২০ আ। ৭ ধা।--৮৫ পৃষ্ঠা । 

৩৪১৬। যে স্থলে পুর্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে পরের দেওয়া সর্টিফিট নিন্ধ 
হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে যে ব্যক্কি পূর্সের দেওয়া সর্টিফিকটের বিষয় 
না জানির পরের দেওয়া সর্টি ফিকট প্রাপঃ রাক্তিকে টাকা দেয় এ টাকার বিবয়ে পুর্সের 
সর্টিফিকটের দ্বারা ভাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না ।7-১৮৪১ সা। ২০ 
আ। ৮ ধা ।--৮৬ প্রষ্ঠা। 

৩৪৭। ব্রিউনীয় প্রজ্তাভিম্ন অন্য মৃত ব্যক্কির বন্ড্রর বিষয়ে লুকুম হইল যে প্রোবেট 
অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্রেসনদে গুনিয়া আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত 
স্যক্ির মরণ সময়ে কিছু সম্পন্তি ছিল তবে এ সম্পন্তির বিবয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স 
অফ আডমিনিস্টরেসন দেওয়। গেলে পর যদি এ সম্পন্তির বিষয়ে কোন সর্টিফিকট দেওয়া 
যায় তবে তাহা সিম্ধ হইবেক না।--১৮৪১ সা। ২০ আ। ৯ ধা।--৮৬ পুষ্ঠা। 

৩৪৮। মে স্থলে পুর্বে প্রোবেট অথবা লেটর্ম অফ আডমিনিস্ট্রেসন না দেওয়। গেলে 
মর্টিফিকট সিদ্ধ হই সেই স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে প্ৌবেট অথবা লেটর্স অফ 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাসা। ৫৩ 


আডমিনিস্ট্রেসন দেওয়া! যাঁওনের বিষয় অবগত না হইয়া ঘে কেহ সর্টিফিকট প্রাপ্ত ব্যক্তি- 


কে টাকা দেয় এ টাকার বিষয়ে পূর্বের দেওয়া প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডযিনিস্ট্র- 
সনের দ্বারা তাহার উপর আর দাওয়া! হইতে পারিবেক না1--১৮৪১ সা। ২০ আ। ১০ 
ধা।--৮৬ পৃষ্ঠা । 

৩৪৯ সর্টি ফিকটদেওনিয়] আদালতের এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু 
সম্পন্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়! গেলে পর যদি সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা 
লেটর্স অফ আডমিনিষ্টরেসন দেওয়া যায় তবে এ প্রোবেট অথবা লেউর্ন অফ আডমিনি- 
স্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারিবেক ন। এব* দেনদারের! 
তাহা দিলে বেঝুঁকৌ হইবেক না ।--১৮৪১ সা। ২০ আ। ১১ ধা।--৮৬ পৃষ্ঠা। 

৩৫০ । যেস্থলে পূর্দে সর্টিফিকট না দেওয়! গেলে প্রোবেট অথব! লেটর্স অফ আড- 
মিনিষ্রেসন সিঙ্গ হইত সেই স্থলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আভডমিনিষ্টেসন দেওয়া 
গেলে সর্টিফিকট দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি টীকা দেয় তাহার উপর 
এঁ নর্টিফিকটের দ্বারা এ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না।--১৮৪১ স। 
২০ আ। ১২ ধা1--৮৬ পৃষ্ঠা ।*” 

৩৫১। এব" যেহেতভুক মৃত ব্যক্তিরদের অনি এব আডমিন্লিষ্েটরের যে কতক২ 

ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা 
১৮৪১ সালের ১৯ আইনের মতে সম্পত্রিরক্ষককে অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে 
ভ্রকূম হইল দে সর্টিফিকট অথব! প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন নিতাস্ত দেওয়। 
গেলে এ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অনির কি আডমিনিষ্ট্রেটরেরদের এ আইন 
জারী না হইলে যে ক্ষমতা হইত সেই ক্ষমতানুসারে উক্ত আইনের দ্বারা নিযুক্ত 
সম্পন্বিরক্ষকেরা কার্য করিতে পারিবেক না। কিন্তু জজ সাহেব যে সম্পত্তির্ক্ষককে 
পাওনা টাকা কিয়া শ্াজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন তাহাকে ষে সকল লোক এ 
পাওনা টাকা অথ; শাজানা দেয় তাহারা বেঝুঁকীৌ থাকিবেক এব* যে ব্যক্তি সর্টি ফিকট পা- 
ইয়্াছে তাহাকে কিম্বা অসিকে অথবা আডমিনিষ্েটএকে সম্পন্তিরক্ষক আপনার আদায় 
কর] টাকা দ্বার বিষয়ে দায়ী হইবেক ।--১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৩ ধা ।--৮৭ পৃষ্ঠা । 

৩৫২ । আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট কি লেটর্ন অফ আডমিনিষ্ট্রেসনদে- 
ওনিয়া যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে স্ৃতত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল 

্রপ্রামভী মহারাণীর এ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি ব্রিটনীয় প্রজার সল্পন্তির বিষয়ে 
দেগুর! প্রোবেটইতযাদির তুল্য বলব হইবেক কিন্ড্ব কেবল পাওনা টাকা আদায়ের নিমিভ 
এবছ কর্জ পরিশোধকরথিয়৷ দেনদারেরদের বেঝুঁকী হইবার নিমিত্ত দেওয়া যাইবেক। 
কিন্্ব এই আইনে ফেপ্পর্্যন্ত নির্দিষ্ট আছে তাহা বর্জিত থাকিল ।--১৮৪১ সা। ২০ আ। 
১৪ ধা ।--৮৭ পৃষ্ঠা। 

৩৫৩। এব ইহাতে ভ্রকুম হইল যে থে ব্যক্তি সামান্যতঃ ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত 
এমত ব্যক্তির সম্পন্থির উপর এই আইনের কোন বিধি শ্বাটে এমন্ত বোধ করিতে হইবেক 
না1--১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৫ ধা ।--৮৭ পৃষ্ঠা 

৩৫৪ । সদর আদালতের সাহেবের! ছকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ২* আই- 
নের বিধির সম্পর্কে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার 
করিতে হইবেক ।--৮৭ পৃষ্ঠা । 

৩৫৫। উব্রাধিকারিত্ৰের গতিকে পাওন! টাকা আদায়করণের নিমিজ্তে যে হিজর 
সর্টিফিকট দেওয়! যায় তাহার একরারনামার পাঠ ।--৮৭ পৃষ্ঠা । 

৩৫৬। জামিনী পত্রের পাট 1--৮৭ পুষ্ঠা। 

৩৫৭। সর্টিফিকটের পাই ।--১৮৪২ সালের ১১ ফেকুআবির সর্ক্যুলর অর্ডর।-_- 


৮৮ পৃষ্ঠ।। 


খর গজ 


৫৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যালর অর্ডরের খোলাসা॥ 


65 ধারু!। 


আইনের মুল নিয়ম । উন্মাদ ব্যক্তিরা । 


৩৫৮। উন্মাদ বাক্তির সম্পন্তি কেবল অন্থাবর বিষয় লইয়! হইতে পারে অতএব 
দেওয়ানী আদালতের তাহাতে হাতদেওনের কোন আইন নাহি ।-7১৮৪১ সালের ৫ নৰেমু- 
রের আইনের অর্থ 1৮৮ পন্ঠা । 


৪১ ধার।। 


আইনের মুল নিয়ম । প্পোতা ধন । 

৩৫৯1 ১৮১৭ সালের ৫ আইনের হেতুবাদ ।--৮৮ পুষ্ঠি]। 

৩৬০ । যদি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে মুন্তিকাতে পুতিয়া রাখা কি অন্য প্রকারে 
গোপনে রাখা আশরুফী কি টাকাইভাদি কি সোণা ভরপার মৃদু! কিম্ব। মুদ্বাভিন্ন সোণা 
কি রূপা অথবা মণি সুক্ষা প্রবালাদি রতন কিম্বা উন্ধমখ বন্ পাওয়া ঘায় এবছ ইশতিহার 
প্রকাশহওনের পর তাহার মালিক না মিলে ভবে সেই পোহা ধনের মুলা কি সংখ্যা সিকক্া 
এক লক্ষ টাকাহইতে অধিক না হইলে এবছ তাহা পাগুনিয়া ব্যক্তি এই আইনের নিক্- 
পিভমত কার্ধ্য করিলে সেই ধন সেই ব্যক্রিরদেরি হইবেন ।--১৮১৭ সা। ৫ আ। ২ ধাঁ” 
৮৯ পৃন্চা। 

৩১০২। যদি কোন ত্ান্তি উক্ত কোন প্রকার পোহা ধন পায় তবে ভাহার কর্ধুবয যে 
তথ্ল্ণাৎ্ তাহার স্মাচার জজ জাঁহেরকে দেয় এলছ জেই ধন ভাহার ঠিকঠাক ভফমীলের 
ফর্দের সহিত এ জিল'র আদালছে আমান রাকছে 1-7-১৮১৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা ।--৮৯ 
পৃদ্চা ৷ 

৩১৬১1 এ ধন আমান হইলে জগ সাহেব ভাতা ভফমীলের ফর্দের সভিত মিলাইয়। 
এক বসীদ দিবেন এব তষ্পরে দেশের চলন ভাবাতে এই মজমুনে এক ইশ্তিহারনাম!। 
আপনার এব কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্ক্লাইয়ঃ দিবেন ঘে যে কেহ এ ধন 
পাইবার দাওয়া রাশ্খে তাহার উচিত যে সয় কিস্তা ভাহাদ উকীল ইশতিহারনামার 
তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে হাজির হইয়। আপন দাওয়া সারদ করে 1১৮১৭ সা। ৫ 
আঁ) ৪ ধা ।--৮৯ প্রজ্ঞা । 

৩৬১ । এইমত ইশ্ঠিহার প্রকাশ হইলে ঘদি সেই ধনে সরকারের আধিকার হওনের 
দাওয়া! করা কর্তব্য বোধ হয় ভবে কালেক্টর সাহের বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের 
সম্াতিক্রমে সরকারের তরফে দাওয়া করিবেন |  এবছ ইশভিহারনামার নিজরপিত মিয়া" 
দের মধ্যে ঘদি এ ধনের বাব কালেন্টর সাহেব কিনা কোন প্রজা দাওয়া কারে তবে জজ 
জাহেব তাহার সরাসরী ভজবীজ করিবেন এব ষদি কাহারে দাওয়। সালুদ হদ্প তবে 
সেই দাওয়াদারের পক্ষে ডিক্রী করিবেন ৷ এবছ ঘে ব্যক্তি ধন পাইয়া থাকে তাহার যাহা 
খর্চখরচা হইয়া! থাকে তাহ? এব তাহার উপনুক্ত ইনাম তাহাকে দেওয়াইবেন ।--১৮১৭ 
সা। ৫ আ। ৫ ধা ।--৮৯ পুষ্ঠা ! 

৩৬৩ । ন্দি ইশতিহারনামার লিশিত মিয়াদের মধ্যে সরকারের কি অন্য দাওয়া- 
দারের তরুফহইতে কোন দাওয়া! দরপেশ না হয় অথবা দরপোশ হইলে তাহা যদি সাবু 
না হয় তবে যে ব্যক্তি এ ধন পাইয়া আদালতে আমান রাখিয়া থাকে সেই ধনের 
মুলোর স্খ্যা এক লক্ষ টাকার অধিক না হইলে ভাহা। ভাহাকে দেওয়। যাইবেক কিন্ড্র এই 
আইনের ভ্রকুমমতে কার্ধ্য করুণেতে যে খরচপত্র হইর1 থাকে তাহা বাদে টাক] দেওয়া যাই- 
বেক।--১৮১৭ সা। ৫ আ। ৬ হ11--৯০ প্ঠা। 


আইন গ আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাসা। ৫৫ 


৩৬৪। যদি এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়। পোতা ধনের সন্খ্যা এক লক্ষ টাকার 
অধিক হয় এব* তাহার উপর কোন প্রকার দাওয়া না হয় বা সাবুদ না হয় তবে মেব্যক্কি 
তাহা পাইয়! আমানৎ রাখিয়াছিল আহাকে এক লক্ষ টাকা দিবার লকুম হইবেক তাহা- 
হইতে অধিক যভ টাকা হয় তাহা অরকারের থাকিবেক 1--১৮১৭ সা। ৫ আ। ৭ ধা। 
--৯০ পুষ্ঠা। 

৩৬৫। যদি কোন ব্যক্তি এ পোতা ধন পাইয়া এক মাসের যধ্যে এই আইনের 
লিখিতমতে কাধ্য ন। করে ভবে সেই ধনেতে সেই হাক্তির কিছু স্বত্র ও অধিকার হইবেক্‌ 
না এব তাহাতে তাহার যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহ! এবছ এই আইনের লিখিত 
ইনাম কি বকশীশ সেই ব্যক্তি পাইবেক না। মে ব্যক্তি এ ধনের বিহয়ে আপনার দাওয়! 
সরাসরী বিচারক্রমে সারুদ করিতে পারে তাহাকে তাহ দেওয়ান যাইবেক এব কাহারো 
দাওয়া সারুদ ন। হইলে সরকারী উবীল দাওয়া দরপেশ করিলে তাহ। সরকারকে অর্পণ 
হইবেক 7১৮১৭ সা। ৫ আ। ৮ ধা।--৯০ পুষ্ঠি। 

৩৬৬। এইরূপ মে সরাসরী নিষ্প্তি হয় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে 
পারে ।--১৮১৭ সা। ৫ আ। ৯ ধা।--৯০ পৃষ্ঠা । 


এটা আঃ 


৩১৭ । প্রবিন্সাল আদালতে এমত মোবদ্দমার আপীল হইলে এ আদালতের দুই জন 


জা সাহের লাহ! শিষ্পন্তি করেন্‌ ভাহাই চুড়ান্ত হইবেক । কিন্ত ঘদি সদর দেওয়ানী 'আদা- 
লত এ ডিক্রী দেখিয়া কিবা মোনুদ্দমার মোভালক কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া গাস আপীল 
গ্রাহ্য করিতে উচিভ বোধ করেন্‌ তবে খাস আপীল লইতে পান্রেন্‌।--১৮১৭ সা। ৫ 


তো ১০ ধা সি ০ পৃন্া। 


৪২ ধার্া। 


আদালতের দ্বারা মোকদ্দমা সালিপীতে অর্পণ করণ। 

৩১৬৮ হিজাবী ও সরাকতী ও কণ্ভ ও খরীদ ও ফরোত্ীর কৌলকরারী এবদ কন্ত্রাক্ট 
অথাৎ বেলমোখা উক্টির করারদাদের না আদায়ের বিরোধের যে সকল মোকদ্দমা দেও- 
যানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে নে মোকদ্দমার দাওয়ার অৎ্য1 ২০০৭ টাকার 
অধিক হয় তাহাতে জজ সাহেবের কর্তক্য ঘে এ মোকদ্দমারু বিচার ও নিম্পন্তযর্থে নালিস 
করল কর্সিডে উভগ বিবাদিনে পরামর্শ দেন্‌ 1১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ২ ধা ।--৯১ পুষ্ঠা।। 

৩১৯। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে প্রধান সদর আমীন 
উদ্ভডয় বিবাদির সঙ্গাতিক্রমে মোকদ্দমা। সালিসীতে অপণ করিতে পারেন 1-7৯৮৪৯ সালের 
২৬ মার্চের আইনের অথ 1৯১ পুষ্ঠি। 

৩৭০। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনর ২ ধারার বিধির অনুসারে সদর আমীন ও 
মুনসেফের] উভয় বিবাদির সম্মভিক্রমে মোকন্দশ্া সালিলীতে অর্পণ করিতে পারেন্‌।-- 
১৮৪২ পালের ১১ ফেবরুআবির আইনের অর্থ ।--৯১ পৃষ্ঠা । 

৩৭১। ঘে নগদ টাকা কি অস্থাবর বস্তুর সখ্য কিম্বা মুল্য সিকক্কা ২০০ টাকার 
অধিক না হয় তাহার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে এক জন 
লালিসকে বিঢার ও নিক্ষপন্ত্যর্মে সমপন করিতে পান্রেন্‌। এব উন্ভয বিবাদী কিন্বা তাহার 
দের উক্বীল উভয়ের অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তিকে কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সালিলী কর্মের 
নিমিপ্কে নির্দিষ্ট করে। হদ্দি উদ্ভয়ে সেই সালিসের নাম নিদ্লিষ্ট করিতে একপরামর্শ 
না হয় অথব1 সেই ব্যক্তি নালিসী কবুল না করে এব" অন্য যে কেহ সালিলী কবুল করে 


তাহার নাম নির্দিষ্ট করিতে উত্তর বিবাদী কি তাহার উকীলেরা একবাক্য না হয় তবে জজ 


সাহেবের কর্তব্য মে উভ্ভয় সম্মতিক্রমে ঘে স্থানে মোকদ্দম1 উত্থাপন হইয়। থাকে তথাকার 
ভম্যথিকারী কি ইজারদার কি কাজী কিয়! অন্য কোন মাতৰর ছে ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার 


৫ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্ুালর অর্ডরের খোলাসা। 


এলাকা কোন প্রকারে না রাখে তাঁহাকে সালিস মোকরর করেন্‌। কিন্ত ঘদি বিবাদ্দিরা 
সালিসের নাম নির্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় কিম্বা সেই সাজিস সালিন্দী কবুল না 
করে এব" জজ সাহেব যাহাকে সালিস নির্দিষ্ণকরেন্‌ তাহাকে উভয় বিবাদী না মানে 
তবে সেই মোকদ্দমা জাবেভামত মোকদ্দমার ন্যায় বিচার হইবেক । যে কোন সালিস 
সালিনী করুল করে তাহার নাম নির্দিষ্ট করিতে বিবাদির1 যদি একবাক্য হয় অথবা জজ 
সাহেবের নির্দিষ্ট সালিসকে তাহারা মানে তবে সেই মৌকদ্দমা বিচারার্থ সেই সালিসের 
হাতে অর্পণ হইবেক । কিন্তু ২ ধারার লিখিত মোকদ্দমালকলের মতে বিবাদিরদের সাধ্য 
আছে ষে 'আপন২ মোকদ্দম] নিষপন্ত্যর্থে দুই জন কি ততোধিক জনকে লালিস ঠাহরে ।-_ 
১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৩ ধা ।--৯২ পৃষ্তা । 

৩৭২। উল্ত ৩ ধারার দ্বারা জজ লাহেবের সাধ্য আছে যে নগদ টাকার কি অস্থাবর্‌ 
বস্ত্র যে মোকদ্দমার সব্প্যা কি মুল্য ২০০৯ টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমা 
এক জন সালিকে অর্পণ করেন্‌। যে মোকদদমার লু্খযা বা মুল্য তাহাহইতে অধিক হয় 
ভাহা জঙ্গ সাহেব এক জন সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন্‌ না। এ নিষেধের ছকুম 
জাবেতামত ও সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে সমানরূপে খাটে । কিন্ত ১৮১৩ সালের ৬ 
আইনের ৩ ধারানুসারে উভয় বিবাদির স্বেচ্ছাক্রমে যে মোকদ্দমা সালিসকে অর্পণ হয় 
তাহার বিষয়ে এ নিষেধ খাটে না।--৯৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৯২ পৃষ্ঠা । 

৩৭৩। আদালতের জজ সাহেবেরা সাধ্যানুপসারে মাতবর ও সুখ্যাত লোকদিগের সা- 
লিলী কার্ধ্য স্বীকার করিতে উদ্যোগ করিবেন কিন্তু এ বিষয়ে কিছু জবরদৃস্তী করিবেন না। 
এ জজ সাহেবের আপনারদের আমল অথবা নিজ চাকরকে সালিসী কর্ম করিতে দিবেন 
না। এব উভয় বি্বাদিরদ্দিগকে আপন২ মোকদ্দমা বিচার ও নিষপন্তার্থে সালিসের হাতে 
অর্পণ করিতে থোচিত চেষ্টা করিবেন কিন্ত্র এ বিষয়ে কিছু জবরদস্তী করিবেন না । এব, 
আদালতের জঞ্জ সাহেব ৩ ধারার লিখিত গতিকে মোকদ্দমা এক জন সালিসের হাতে 
অর্পণ করণব্যতিরেকে অন্যান্য সকল গতিকে উভঘ্ধ বিবাদিরা সালিস মনোনীত করিবেক 
সেই সালিসেরা! বেতন ও রুম না পাইরা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পন্তি করিবেক ।- 
১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৪ ধা11--৯২ পুষ্ঠা। 

৩৭৪1 সদর আমীন এব* পণ্ডিত ও মৌলবী জজ সাহেবের আদালতের আমলার 
মধ্যে গণ্য নহেন এবছ উাহারদিগকে সালিসী কম্ম করিতে নিনেধ নাই 1১৮৩২ সালের 
৯ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর ।--৯২ পৃষ্ঠা । 

৩৭৫। উকীলের। সালিলী কঙ্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্‌।--১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১৯ 
ধা 1--৯৩ পুষ্ঠা। 

৩৭৬। কানুনগোরা সালিলী কর্ছে নিযুক্ত হইতে পারে কিন্্র তাহার সেই কর্মের ভার 
আপনারদের উপর লইতে অস্থীকার করিতে পারে । জজ সাহেবেরা যথাসাধ্য ভাহারদ্দিগকে 
সেই কর্মে নিষুক্ত করিবেন না কিন্্বু যখন তাহারদ্দিকে মনোনীত না করিলে নয় ভশ্খন 
জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে তৎক্ষণাৎ তাহার সম্থাদ দিবেন ।--২৮৬ নম্বরী আইনের 
অর্থ ।--৯৩ পুষ্ঠা । 

৩৭৭। মোকদ্দম। সালিলীতে অর্পণ হওনের পুর্ষে উভয় বিবাদী এই মজমুনে এক- 
বারনাম! লিখিয়া দিবেক ঘে আমর! এ সালিমের নিষ্পত্তি মানিব এব সেই নিষ্পত্তি 
আদালতের ডিক্রীর ন্যায় হইষেক । সালিসের রফানাম। দাখিল হইবার মিয়াদ্দ যত ছিন 
উচিত বোধ হয় তত দিন জজ সাহেব নিরূপণ করিয়া দিবেন এব তাহা সালিমনামাতে 
লেখা ফাইবেক | যদি মোকদ্দমা দুই বা ততোধিক সালিসকে অর্পণ হয় এব ভাহার] নিক 
পিত মিয়াদের মধ্যে র্ফানাম! দাখিল না করে তবে বিবাদিরা এক জন আমীনের নাম 
নির্দিষ্ট করিতে পারে। যদ্যপি সালিসেরদের স্প্যা অসমান হয় তবে উত্ভয় বিবাদী 
এম্ত নিয়ম করিতে পারে যে অধিক জন লালিসের মত প্রবল হইবেক কিম্বা এ সালিল' 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরস্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ৫৭ 


দিগকে এক জন আঁর্ীনকে নিযুক্ত করিতে অনুমতি দেয় | প্র আমীনের নাম এব মে মিয়া 
দের মধ্যে সেই ব্যক্কি আপনার রফানামা দিবেক ভাহ] সালিসনামাতে লিখিতে হইবেক। 
যদ্যপি আমীনের নাম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এব" সালিসেরা নিরূপিভ মিয়াদের মধ্যে 
আপনারদের রফানামা দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গত হইলেই সেই সালিসদিগের 
নিকটহইতে সালি্ী ভার উঠ্াইয়া সেই আমীনের প্রতিই হইবেক ।--১৭৯৩ সা। ১৬ আ। 
৫ ধা ।--৯৩ প্রন্ভা | 

৩৭৮। যদি উক্ত সকল নিয়ম সালিসনামাতে বিশেষক্রপে না লেখা গিয়া থানে 
এব লালিসেরা! অনৈক্য হয় তবে তাহারদের সকল কার্য অসিহ্গ হইবেক এবছ সেই, 
মোকদ্দমার সালিসী গোড়াঅবধি নৃতন করিতে হইবেক 1--৩৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
৯৪ পরন্ঠ]। 

৩৭৯ । মোঁকদ্দম! বিচারার্থে সালিসদিগকে সমর্পণ হইলে এব" একরারনামা উপরের 
অত্তে লেখ না গেলে জজ সাহেব নালিসী আরজীর নকল সালিসেরদের নিকটে পাঠাই- 
বেন এব এক লিখনের দ্বারা নেই মোকদ্দম! বিচারার্থে তাহারদের হাতে সমর্পণ 
করিবেন । এব সালিসেরদের কর্তব্য যে উভয়ের সওয়াল জওয়াব ও সাক্ষিদিগের 
প্রমাণ শুনিয়া এব কাগজপত্র দেশর! মেই মোক্দ্দম! বিচার ও নিষপন্থি করেন্‌। এবছ 
দেওয়ানী আদালতে সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে উভয় বিবাদিকে এবছ সাক্ষিগণকে 
হাজির করিবার নিমি ষেরূপে হুকুম হইত মেইরূপে ভকুম হইবেক এব এ সাক্ষির- 
দিগকে সুকৃতি করাণ যাইবেক। য্দ্যপি সালিসেরা আপনারদের করা কোন ভুকুম এব, 
সেই হুকুম দেগনের কারণ জজ সাহেবকে জানান্‌'এব" জজ সাহেব তাহাতে দস্তগণ্ড করিয়া 
ভাহার বিষয়ে সম্মত হন্‌ ভবে মে ব্যক্তি দেই হ্বুকুম না মানে অথবা সাক্ষ্য দিতে স্বীকার 
না করে কিবা আপন জৌোবানবন্দীতে দস্তা না করে কিম্বা সালিসদিগকে অবজ্ঞা করে সেই 
ব্যক্তি সেই অপরাধ দেওয়ানী আদালতে করিলে যেক্রপ দণ্ডনীয় হইত সেইরূপ মালিসের- 
দের নিকটে হইলে দণ্ডনীয় ছইবেক। যদ্যপি আদালতের মোকামহইতে সালিসের বৈঠ- 
কের স্থান দুরে থাকে তবে জজ সাহেব এক সনদের দ্বার! সান্ষিরদিগকে সুকৃতি করাইতে 
সালিসদিগেরে শক্তি দিতে পারেন 1১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৬ খা ।--৯৪ পৃষ্ঠা । 

৩৮০ । যদি সালিসেরা কিস্। আমীন মোকদ্দমার্‌ যে বৃত্তান্ত অথব। যে সাক্ষ্য পাওনের 
আবশ্যক হয় তাহা না পাওয়াতে অথবা অপর মাতবর হেভুতে নিক্রপিত মিয়াদের মধ্যে 
আপ্নারদের রফানাষ।! দাখিল করিভে না পারে তবে জজ সাহেব অধিক মিয়াদ দিতে পা!" 
রেন্। এব সেই সালিসেরা] অধিক মিয়াদে রুফানাম। দাখিল ন। করিলে যদি সেই মো- 
কদ্দযায় জনেক আমীন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে জজ সাহেব এ আম্ীনের রফানামা দাখিল 
হইবার মিয়াদ নির্ণয় করিবেন 1--৯৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৭ ধা ।--৯৪ পৃষ্ঠা 

৩৮১ । সালিন অথবা আমীনের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পন্তি হইলে তাহারদের উচিত 
যে তাহারদের মোহর ও দস্তখতে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ ও জোবানবন্দীর ও নিদর্শনী 
কাগজপত্র সমেত আপনারদের রফানামা জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করে। জজ 
সাহেব রফানামাক্রমে ডিক্রী করিবেন এরছ্, এ ডিক্রী অন্যান্য ডিক্রীর অনুসারে জারী হই- 
বেক ৮১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৮ ধা ।--৯৫ পৃষ্ঠা 

৩৮২ । যদি দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকৃতিক্রমে আদালতে এমত প্রমাণ না দেওয়! 
যায় ঘষে সেই লালিল রেশ্ব্ লইয়াছে কিন্ত! পক্ষপাত করিয়াছে তবে সালিসেরদের 
কোনি রফানামা বুদ হইবেক না ।--১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৯ ধা 1৯৫ পন্ঠা। 


৪৩ ধারা। 


এ মি রানী জগ উপর দির সিনে জোর রারবিজাদ। 
৩৮৩ । যে বাদি প্রতিবাদির ভূমির স্বজ্রের কি ভূমির পাত্রীদারীর কি জুমিসম্পকীর়্ 


৫৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা 1. 


অন্য প্রকার অত্দের দাওয়ার বাব মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাঁকে তাহারা আপন২ 
মোকদ্দম। সালিমেরদের নিকটে অঞ্গণ করিতে পারে এব সেইকপ্ে অর্পণ করিতে জজ 
সাহেবেহা তাহার্দিগকে প্রবোখ দিবেন ।--১৮১৩ সা। ৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।--৯৫ 
পৃষ্ঠা। - 

৩৮৪ । ঘোকদ্দমা সালিঙ্গীতে অর্পণকরণের বিয়ে ১৭৯৩ জালের ১৬ আইনে যে 
বিধি আছে তাহা এইপ্রকার মোকদ্দমার বিহয়ে খ্াটিবেক 1--১৮১৩ সা । ৬ আ। ২ ধা। 
২ প্র।--৯৫ পৃষ্টা। 

৩৮৫ । ভূমির ঘত্বের বিষয় কি ভূমির পারউ্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পকীর়্ অন্য প্রকার 
স্বত্বের বিষয়ে বিরোধ হইলে ভাহা লালিসীভে অর্পণ হইতে পারে । লেই বিষয়ের মো- 
কদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকিলে বা ন! থাকিলে উত্তয় বিবাদী আদালতের জজ সাচেবের 
সম্মতি না লইয়া এ মোকদ্দম। সালিসেরদের নিকটে অর্পণ করিতে পারে এব" সেই লালি- 
সীতে যে নিষসন্তি হয় তাহা নীচের লিখিত দড়া ও বিশেষ লিখনমতে আদালতের দ্বারা 
বহাল ও জারী হইবেক ।--১৮১৩ সা। ৬ আ।৩ ধা। ১ প্র।--৯৫ পৃষ্ঠা। 

৩৮৬। যদি উক্ত প্রকার বিবাদ উভয্ে সালিসেরদের নিকটে অর্পণ করে এন ভাহার 
রীতিমতে নিষসন্ভি হয় এব উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তি না মানে তবে 
পক্ষান্তর ব্যক্তি নিষপন্তির তারিখহুইতে ছয় মাসের মধ্যে সরাসরীমতে আদালতে দব্র- 
'খাস্ত করিতে পারে । এব ঘদি জজ সাহেবের চিন্তে এত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের 
স্বেচ্ছা ও অম্মতিক্রমে নিদ্দিষট হওয়া সালিস কি আমীনদিগের বিচারে নিষ্পত্তি রীতিমত 
হইয়াছে এব" যদি সেই নিষ্পত্তিতে কিছু দোষ না থাকে তবে জজ সাহেব আদালতের 
ডিক্রীর ন্যার সরাসরীমতে. এ নিষ্পন্থি জারী করিবেন এব আবশ্যক হইলে এ জঙ্গ 
সাহেব এ সালিস ও আমীনেরদিগকে এ নিষপন্তি জারী করণের সহায়ভা করিতে কুম 
দিবেন। কিন্ত উভয়ের নির্দিষ্টকরা সালিসদ্িগের ফঘ়সলা জারী করিবার দরখাস্ত যদি এ 
ফয়সলার ভারিখহইতে ছর মামের মধ্যে আদালতে না করা যায় তবে এ দরখাজ্ঞ না 
মঞ্জুর হইবেক এব উভয় বিবাদিকে জাবেভামভ নালিশ করিতে হুকুম হইবেক 7১৮১৩ 
দা।৬ আ।৩ ধা। ২ প্র।--৯৬ পুষ্ঠা। 

৩৮৭। আইনমতে ঘদি কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট মিপাদের মধ্যে আদ্বালতে কোন গ্রস্তার 
করিতে হয় তবে এ মিয়াদের শেষ দিন রবিবার কি অন্য লোন পরবের দিন হইলে নেই 
ব্যক্তিকে এ মিয়াদের পর সেই প্রস্তাব করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে ।--১৩৪২ 
নস্বরী আইনের অর্থ ।_-৯৬ পুষ্ঠা। 

৩৮৮ । যদি উভয়ের নির্দিষ্টকরা সালিসদিগের ফয়সলনামা আদালতে জাবেতামত উপ- 
স্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে দস্তাবেজের মত দাখিল হয় এব” যদি এইমত বুব্া যায় যে 
সেই ফয়সলনামা আমলে আলিয়াছে ও তদনুসারে বিরোধি ভূমিতে ভোগদখল হইয়াছে 
তবে সেই ফয়সলনামা আদালতহইস্ে নির্দিষ্ট হওয়া সালিসদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় 
মাতবর জানিবেন। হি এ ফয়সলনামার কিছুই আমলে না আসিয়! থাকে অথবা কেবল 
তাহার কিছু আমলে আসিয়া] থাকে তবে জজ সাহেব তাহ! মাতবর জ্ঞান করিবেন না কিন্দ্ব 
যদি দৃঢ় প্রমাণক্রমে সেই ফয়সলনাম। সাব্যস্ত হয় ও যদ্দি তাহ! আমলে আন অভিমহজ 
বোধ হয় ও তাহ! আমলে আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান 
যায় তবে সেই ফয়সলনাম! যাঁতবর হইতে পারিবেক ।--১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।শুপ্র। 
--+৯৭ পুণ্ঠি। 

৩৮৯। উভয়ের সম্মতিক্রমে উক্ত আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুনারে মোকদ্দম। সা- 
লিমীতে অর্পণ হইলে সালিসেরদের ফয়সলনামা জারীকরণের বিষয়ে ডিলার আদালতে 
দরখাস্ত হইলে সরাসরী হুকুম জারীকরণের বিষয়ে যে বিধি আছে তদনুসারে এ ফয়সল 
জারী হইবেক ।--১৮১৬ সালের ২৪ ফেবুআরির সরকু্যুলর অর্ডর্‌ (--৯৭ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলব্র অর্ডরের শ্বোলাস1। ৫৯ 


৩৯০। এইরূণ্পে সরাসরী হুকুম হইলেও সেই বিষয়ের জাবেতামত মোকদ্দম! হইতে 
পানে। কিন্ত এ আইনের ৩ ধারার তাৎপর্য এই যে উভয় পক্ষের নির্দিটকরা লালিসদিগের 
ফয়সলনামা ঘখন জিল। আদালতের ছ্ছারা সরাসরীমতে মণ্ডুর ও বলবৎ হইয়াছে তখন 
আদালতের নির্দিষ্ট সালিনদিগের করা ফয়সলনামার ন্যায় তাহ! মাতবর জ্ঞান করিতে 
হইবেক অতএব যে ব্যক্তির প্রতিকুলে ফয্ননল! হইয়াছে লেই ব্যক্তি জাবেভামত মোকদ্দমা 
অথবা আপ্পীল করিলে যদ্দি দুই জন মাতবর লাক্ষির সুকৃতিক্রমে প্রমাণ না হয় ষে সেই 
সালিল রেশ লইয়াচ্ছে কি পক্ষপাত করিকাছে তবে সেই সালিমেরদের ফরসলনাম। 
অনিন্ধ হইবেক না ।--১৮১১ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সর্ক্যুলর অর্ডর ।--৯৭ পৃষ্ঠা । 

৩৯১ । ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২1৩ ধারায় সালিমের একরারনামার বিষন্ে 
কিছু লেখা নাই কিন্ত এ প্রকার একরারনামায় দত্ত না হওয়াপ্রযুক্ত উভয় পক্ষের 
নির্দিট লালিসেরদের মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতের সরাসরীমতে কার্ধ্য করিতে বাধা 
নাই। মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইয়াছিল ইহ] যদি অপহ্ৃব ন! হয় ভবে আদালতের 
জজ সাহেব উক্ত ধারার সাধারণ বিধি ও নিঘ্বমে দুষ্টি রাশিয়! নেই ফরলল। সরাসরীমত্ডে 
জারী করিবেন 1--১১৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৯৭ পুষ্ঠা। 

৩৯২ । কিন্ড্র যদি ফরিয়াদী কহে বে সালিসেরদের ফর়সলা মানিতে আমি কখন স্থী- 
কার করি নাই তবে এ বিষয়ের সরাসরীমতে নিঞ্গত্ি হইতে পারে না উভন্ন বিবাদিকে জা- 
বেতামত নালিশ করিতে হুকুম দিতে হইবেক ।--১১৫৩ নস্থরী আইনের অর্থ ।--৯৭ পুষ্ঠা। 

৩৯৩। ১৮১৩ সালের ৬ আইনানুসার্ে ভ্মির ত্দের কি সুমির, পাউটাদারী 

ইত্যাদির দাওয়ার বাব মোকদ্দম| নে মুল্যের হউন টে সালিলীতে অপণ হইতে পারে। 
২৫৩ নপ্রী আইনের অর্থ ।৯৭ পুদ্ঠা | 

[এই অধ্যায়ের ৩৭৮ নম্রী বিধি দেখ |] 

৩৯৪। ১৮১৩ সালের ৬ আইন কেবল ভূমিবিষয়ক বিবাদ ও মোকদ্দমার সঙ্গে 
নল্পন্ত রাখে অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বাখে না.1-8৭5২ নখবরী আইনের অর্থ । 
--৯৮ পুষ্টি । 

৩৯৫। ১৮১৩ সালের ৬ আইন জারী হইলে পর উল্ত ধিষয়েতে অর্থা্ড ভূমির স্বতর 
এবস ভূমির পারউ্টাদারীপ্রতভৃতির বিষয়েতে আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রীর মধ্যে 
আর ক ক্রুটি না থাকিলে পূর্বের চলিত আইনে হুকুম না হওয়। সালিসের ফয়- 
সলনামার দুষ্ট হওন্হেতুক সশোধিত অথবা রদ হইবেক ন1।--১৮১৩ সা। ৬ আ।৪ 
ধা ।--৯৮ পৃষ্ঠা । 

৩৯১৬ । মাজিট্টরেট সাক্ষেবের দ্বারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণ এব এ সালিসের- 
দের ফয়সলা জারীকরণের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৯ ধারা দেখ 1--৯৮ পৃষ্ঠা 

৩৯৭। দেওয়ানী মোকন্দম। সালিসীতে অর্পণ করিতে উত্তম পক্ষেরা সম্মত হইলে 
২০০২ টাকার উত্ক এব ২০০২ টাকার অনুষ্ধ মোকদ্দমার বিষয়ে এই মাত্র ইতর বিশেষ 
আছে যে ২০০২ টাকার অধিক না হইলে জজ সাহেব কোন২ গতিকে উভর বিবাদির্‌ 
সম্মতিক্রমে ৩ খারার লিখিত প্রকার কোন এক ব্যক্তিকে সালিসী কম্মে নিযুক্ত করিতে 
পারেন্‌। ২০০২ টাকার অধিক বিষয় হইলে উভয় বিবাদী আপনারাই জরালিস নিযুক্ত 
করিবেক এব জজ সাহেব সপক্ট বা অসপক্টবূপে ভাহাতে হাত দ্বিতে পারেন্‌ না।-- 
১৮৩৮ সালের ১২ অক্টোবরের সরন্যুলর অর্ভর ।--৯৮ পৃষ্ঠা 


| ৪৪ ধার! 
রেজিষ্টরী করণ। নে দলীলদন্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবে তাহা। 
৩১৮। কাগজপত্র বেজিষ্টর্রী-করিবার জন্য সকল জিল। ও শহরে এক২ দক্তর নির্দিষ্ট 


৬০ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুুলর অর্ডরের খোলাসা । 


করা যাইবেক। তাহ রেজিষরের জিম্মায় থাঁকিবেক এব সেই কর্মের ভার গ্রহণ কর- 
ণের পুর্বে ভিনি নির্দিষ্ট সুকৃতি করিবেন ।--১৭৯৩ সা । ৩৬ 'আ। ২ ধা ।-৯৯ পুষ্ঠা। 

৩৯৯। রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা মে প্রুকর দলীলদক্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের জ্কুম 
আছে তাহা জজ সাহেব নিজে রেজিষ্টরী করিতে পারেন্‌ না এ রেজিষ্টরী দক্তর জিলার 
সদর মোকামে থাকিবেক ।--১৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।---৯৯ পৃষ্ঠি। 

৪০০ । ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারায় যে প্রকার কাগজপত্র নির্দিষ্ট আছে 
তাহা রেজিষ্টর সাহেব রেজিষ্টরী করিবেন ।--১৭৯৩ সা। ৩৬ আ।শ৩ ধা 1৯৯ পুষ্ঠা। 

৪০১। রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত যখন কোন ব্যক্তি দলীলদস্কাবেড। আনে এব" দুষ্ট 
হয় যে সেই সম্পন্তির নিমিত্ত সেই ব্যক্তির নামে পরবে এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করা গি- 
য্লাছে তবে সেই ব্যক্তি যদি কহে যে পৃর্কে যে কিক্রয়পত্র রেডিষ্টরী করা যায় তাহা জাল 
হইঘাছিল তবুও রেজিষ্টর সাহেবকে এ পত্র রেজিষ্টরী করিতে হইবেক। এব দুই বি- 
ক্রয়পত্রের মধ্যে কোন্‌ পত্র যথার্থ ও প্রকৃত এই বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দম! করিতে হই- 
বেক এবছ দেওয়ানী আদালত তাহার নিষপ্তি করিবেন । কিন্তু রেজিষ্টর সাহেবের উচিত 
ঘে এ দলীলদস্ভাবেজ রেজিষ্টরীকারি ব্যক্তি যদি আপনি হাজির হয় তবে সেই বাক্তি সেই 
কি না ইহা মনঃপ্রত্যয়ক্রপে অবগত হন্‌ কিন্ত ঘদি মোতারের দ্বারা এ দলীলদস্তাবেজ রে- 
জিষ্টরীহগনের নিমিন্ত পাঠান যায় তবে মোশ্বারনামাতে রীভিমন্ডে সাক্ষিরদের দস্তহাৎ 
আছে কি না এবছ তাহ] মাতবর কি না এই বিষয় নিশ্চয় করিতে টি 1১৩৫১ নমৃরী 
আইনের অর্থ।--১০০ পৃচ্চা 

৪০২। ইউরোপীয় কিম্বা এদ্দেশীয় নীলকুতঠীর অধ্যক্ষের ও প্রজারদের সহিত নী- 
লের চাসবাস করিবার এব নীলগাছ পঁ্ুছাইয়) দিবার করারদাদ রেজিষ্টরী হইবেক 1৭ 
৯৮১২ সা। ২০ আ। ধা । ১ প্র।--১০০ পুষ্ত।। ৃ 

৪০৩। তমঃমুকইত্যাদি দেন! পাওনার লিখনপঠন মেইরুপে রেজিষটরী কর যাই-' 
বেক 1১৮১২ সা। ২০ আ। ৫ ধা। ১ প্র।--১০১ পুষ্তা। 

৪০৪। মোকদ্দমার খরচা দেওনের বিষয়ে মে জামিনীপত্র দেওয়! যায তাহ! রে- 
জিষ্টরী হইতে পারে ।--১২৭০ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১০১ পৃষ্ঠা । 

৪০৫ । আইনের মধ্য ঘে সকল কাগজপত্র নির্দিষ্ট নাই তাহ। রেজিষ্টরী হইতে পা- 
রে না।--১৮১২ সা। ২০ আ।৭ ধা 1--১০১ পুষ্ি!। 

৪০৬ । ইজারামানা রেজিক্টরী করা বেআইনী ।”-৮১২ নম্বরী আইনের অর্থ |. 
৯০৯ পৃষ্ঠা । ২ 


৪৫ খধারা। 
রেজিষ্টরী করণ । রেজিষ্টরী কর্ণের নিয়ম । 


৪০৭। প্রত্যেক রেজিষর্র আপন২ দক্তর্খানায় নিয়মিত সময়ে বৈউক করিবেন 
এব মেই সময়ের এক ইশ্তিহারনাম] আপন দক্তরখ্খানায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর 
স্থানে লট্কাইয়া দেওয়াইবেন 1--১৭৯৩ স1। ৩৬ আ.। ১৩ ধা 1১০১ পুষ্ঠা। 

৪০৮1 যে জিলা বা শহরের মধ্যে স্থাবর বষ্ভ থাকে ভাহার কাগজপত্র মেই জিলার 
দেওয়ানী আদালতে রেজিষ্টরের সিরিশ্তায় রেজিষ্টরী হইবেক। যদ্দি কোন বস্ত্র দুই 
বা ততোধিক আদালতের এলাকার মধ্যে থাকে তাহা প্রত্যেক আদালতের রেজিষ্টরের 
সিরিশ্তায় রেজিষটরী করা যাইবেক ।--৯৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৭ ধা।--১০৯ পুষ্ঠা। 

৪০৯। যে জিলার মধ্যে ভূমি থাকে তাহাছাড়া অন্য জিলাঠে তাহার দস্তাবেজ 
রেজিষ্টরী করিলে তাছা আইনজিহ্ধ রান হইবেক ন। এব ১৭৯৩ লালের ৩৬ আইনের 
৬ ধারাতে রেজিষ্টরীহওয়া দলীলদস্তাব্জ যেরূপ অগ্রগণ্য হয় সেইরূপে তাহ। অগ্রগণঠ 
ছইবেক না ।--১০৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।-৮১০১ পুষ্থা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ৬১ 


৮৪১০ প্রাতোক প্রকার দস্তাবেজ আলাহিদা২ বহীতে রেজিষ্টরী করা যাইবেক এ 
বহীর' প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর দাগ হইবেক এব জজ সাহেব তাহাতে দত্ত করিবেন এব ; 
দাগ ও দস্তখৎ না থাকে তাহা যাতবর হইবেক না।--১৭৯৩ পা । ৩৬ আ। ৮ ধা। »প্র। 
--১০২ পৃষ্ঠা । 

৪১১ । প্রত্যেক কাগজপত্র অর্থাৎ দলীলদস্তাবেজে আলাহিদা নম্বর থাকিবেক এবঘ 
যে বগ্সরের যে মাসের ষে তারিখে এব বেলার যে সময়ে রেজিষ্টরী হয় তাহা বহীর্‌ 
পার্থখে লেখা যাইবেক এব এ বহী' আদালতের সিরিশ্ভার শামিল করা যাইবেক ।-.. 
১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।--১০২ পন্ঠা। | 

৪5১২1 যখন কোন ব্যক্তি ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারার নির্দিষ্ট কোন্‌ 
প্রকার কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিতে চাহে তখন সেই ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ এব তাহার্‌ 
দত্তখত্ডহওয়। এক নকল রেজিষ্টরের দক্তুরখানায় আনিবেক। র্রেজিষ্টর সাহেব আসল 
দন্তাবেজ মাতবর ইহা নিশ্চয় করিয়া এব" এ নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিল। 
করিয়া এ নকলের উপর তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও বেল! লিশিবেন এব সেই নকল 
দক্তরে দাখিল করিবেন ও তাহ] রেজিষ্টরী বহীতে নকল করিবেন 1১৮১২ সা। ২০ আ। 
২ ধা । ১ প্র।--১০২ পুষ্ঠা। 

৪১৩ । উপরের নিণতমতে লেশ্খাপড়া সারা ছইলে রেজিষ্টর সাহেব আলল দস্তা 
বেজের্‌ পৃষ্ঠে রেজিষ্টরীহগনের তারিখ ও বেল। ও রেজিষ্টরী বহার ঘে পুষ্ঠায় নকল 
হইয়াছে তাহা লিখিরা যাহার দস্তাবেজ তাহাকে ফিরিয়া দিবেন 1--১৮১২ সা। 
২০ আ। ২ খা ২ প্র।--১০২ পৃষ্ঠা। ' 

৪১৪ । আসল দস্তাবেজের নকলের পৃষ্ঠে যখন দস্তশখৎ্ হয় যদি হইতে পারে তবে 
তগক্ষণাণ্ু রেজিষ্টরী বহীতে ভাহার নকল করিতে হইবেক যদ্দি তৎক্ষণাৎ হইতে ন। পারে 
তবে ভ্ভাহার পর দিনের অধিক বিলম্ব হইবেক না।--১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা।শুপ্র। 
৯ ০২ পুষ্ঠা। | 

৪১৫। ১৮১২ সালের ২০ আইনের্‌২ ধারার বিধির অনুসারে যে দলীলদন্তাবেজের 
নকল রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত আনা যায় তাহ] ইফ্টাম্প কাগজে লিখ্বার আবশ্যক 
নাই ।--১৮১৩ সালের ২২ আপ্রিলের ররক্যুলর অর্ডর 1--১০৩ পৃষ্ঠা । 

৪১৬1 হেবানামা অর্থাৎ দান্পত্র দাতার মরণের পর রেজিষ্টরী হইতে পারে ন11-- 
১২১৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১০৩ পৃষ্ঠা । 

৪১৭ । যে ব্যক্তি দলীলদস্তাবেজ করে সেই ব্যক্তি এ দলীলদন্তাবেজে যাহারা ₹ 
হইয়া! থাকে ভাহারদের জনেকের সমভিব্যাহারে রেজিষ্টরের দখ্তরখানায় আসিবেক এব৭ 
এ দস্তাবেজ যথার্থক্রমে লেখা,গিয়াছে তাহার বিষয়ে এঁ"সাক্ষী সুকৃতি করিবেক। পরে 
প্র দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে লেম্খা যাইবেক এব রেজিষ্টর সাহেব তাহাতে, 
দস্ত'খ্ড করিবেন। এব এ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা দুই জন মাতবর সাক্ষির্‌ 
সম্পুশে এ নকলে দস্তখৎ্ করিবেক। পরে আসল দস্তাবেজের্‌ পৃষ্ঠে রেজিষটরী হওনের্‌ 
তারিখ এব" বহীর যে পৃষ্ঠায় তাহা লেশ্খা গিয়াছে তাহা এব" তাহার নম্বর লিখিত হইয়! 
ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক 1--১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।--১০৩ পৃষ্ঠা! । 

৪১৮। দৃলীলদন্তাবেজে যে ব্যক্তি দত্ত করে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোত্তার এ 
দ্লীলদস্তাবেজে দস্তশখৎ হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিবার নিমিন্ত রেজিষ্টরী দক্তরে হাজির 
হইবেক এব যে ব্যক্তিরদের সাক্ষাৎ তাহাতে সহী হইয়াছিল তাহারদের মধ্যে জনেক ধা! 
জনকএক ছাজির্‌ হইয়। শপথ্পুর্ধক তাহাতে সহী হইবার প্রমাণ দিবেক । যদ্দি যোখ্রার 
হাজির হয় তবে তাহার মোশ্বারনামায় সহী হইবার প্রমাণ দুই জন সাক্ষির শপথ- 
পৃর্ধক লইচত হইবেক। কিন্তু যে ব্যক্তি দূলীলদস্তাবেজে দত্ত করিয়াছিল তাহান্কে 


৬২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ভরের শোলান]। 


কিম্বা তাহার মোখ্ারকে শপথ করাইতে হইবেক না ।--২২৬ ন্মরী আইনের অর্থ টি 
১০৩ পৃষ্ঠা । 

৪১৯। রেজিষ্টর সাহেবের অর্টিফিকটক্রমে কল আদালতে প্রমাণ জানা যাইবেক ষে 
তাহার লিখিত দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হইয়াছে ।--১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১০ ধা।--১০৩ 


পৃষ্ঠ] 
৪৬ ধার]। 

রেজিষ্টরী করণ । রেজিষ্ট রী বহী দেন ও তাহাহইতে কোন কথার নকল করণ । 

৪২০) সে লেহ রেজিষ্টরী বহী দেশিছে ঢাহে তাহাকে রেজিষ্টর সাহেব এ বহী 
দেখিতে দিবেন । রেজিষ্টর সাহেব দলীলদস্তাবেজের নকল দিতে পারেন্‌। যদি আসল 
কাগজ হারাণ ঘায় তবে সেই আসল কাগঞজ্জের সাক্ষিরদের দ্বারা যদি এইমত প্রমাণ হয় ষে 
সেই আনল কাগজ বথার্থক্রমে লেখ গিয়াছিল তবে সেই নকল দৃষ্টে সকল আদালতে 
সেই আসল কাগজের ঘাথাথ্যের প্রমাণ হইবেক ।--১৭৯৩ সা । ৩৬ আ। ১১ ধা ।--১০৪ 
পুষ্ট! | 

৪২১1 ঘে সকল দৃস্ভাবেজ রেজিষ্টরী বৃহীভে দাশিিল হয় তাহার নকল রেজিষ্টর জা 
হেব দিতে পারেন ঘদি আসল কাগজ নষ্ট হয় কি হারাণ যার কি উপ্পাস্থিত না হয় তবে এ 


আমল দস্তাবেজের সাক্ষিরা ভাহা যথার্থ ক্রমে লেখ] গিয়্াছিল এইমত সুকৃতি করিলে এ 


নকল আসল দস্ভাবেজের ন্যায় আদালতে গ্রাহ্য হইবেক । -১৮১২ লা। ২০ আ। ২ ধা। 
৫ প্র।--১০৪ পরন্ঠা। 

৪২২। রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তভাবেডের পৃষ্ঠে তাহা রেজিষ্টরীহগুনের ভারিখ ও 
বেলা ও র্েজিষ্টরী বহীর মে পচ্ঠান্স ভান] নকল হইয়াছিল তাহার নম্বর এ আসল দস্থা- 
বেডোর উপর লিখিয়া ভাহ1 ফিরিয়! দিবেন ।--১৮১২ সা। ২০৭ আ। শু ঘা । ৫ প্র 
১০৪ প্পষ্ঠা ৷ 

৪৭ ধার]। 
রেজিষ্টরী করুণ। রিকার্ডকরণের নিয়ম । 

৪২৩ । যদি কাহারো প্রতি এম সন্দেহ হয় ঘে দস্তাবেজের নে নকল রেজিষ্টরী বঙ্ী- 
তে লেশ্খ! গিয়াছিল তাহ কিম্বা তাহার সর্টিফিকট কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিয়াছে তবে 
সরকারের ভরফে ফৌজদারী আদালতে ভাহার নায়ে নালিশ হইবেক এব” রেজিষ্টরু সা- 
হেব সরকারের তরফে ফরিদ্লাদদী হইবেন ।--১৭৯৩ সা। ৩১৬ আ। ১২ ধা 1১০৪ পৃষ্ঠ । 

8২৪1 রেজিষ্টরী বহীর প্রতিবৎমর এক ফিরিস্তি তৈয়ার করু। ফাইবেক ।--১৮১২ 
পি ২০ আ। ৯ ধা।--১০৪ পুষ্ি। 

৪২৫ ।॥ যদি কোন মোশ্র্র দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্ত রেজিষ্টরী 
দক্তুরে হাজির হয় তাহার মোখ্রারুনাযা এক স্বতন্ত্র বহীতে লেখ] ঘাইবেক 1৭৩২ নম্বরী 
আইনের অর্থ ১০৫ পুচ্চা। 

৪৮ ধারা । | রী 
রেজিষ্টর্রী করণ । দক্ভাবেজ রেজিষ্টরীকরণে যেরূপ বলব হইবেক তাহা । 


৪২৬। ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারার লিখিত ঘে সকল দলীলদস্তাবেজ 
১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পূর্বে সহী হইয়াছিল তাহা কোন কেহ রেজিষটরী করিতে 
ব। ন| করিতে পারে । তাহ! রেজিষ্টরী না] হইলে সেই দন্তাবেজের অনুসারে ঘাহার স্বতব 
থাকে তাহ লোপ হুইবেক না।--১৭৯৩ সা। ৩৬আ] । ৪ ধা ।--১০৫ পুষ্ঠা। ূ 

৪২৭। এই আইনের তৃতীয় ধারার. ৪ । ৫৬ প্রকরণের লিখিত ষে সকল দন্তাবেজ 
১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পুর্জে কিস্বা পরে সহী হইয়াছিল তাহ কেহ আপন ইচ্ছামন্তে 
রেজিষটরী করিতে পারে ব! না পারে তাহা রেজিষ্টরী না হইলে সেই দস্তাবেজের অনুসারে 
যাহার ফে স্থতৰ থাকে তাহ! লোপ হুইবেক না।--১৭৯৩ স1।৩৬ আ। ৫ ধা ।--১৫ পুছ্টা । 


'অহিন ও আইনের অর্থের ও সরন্যুলর অর্ডরের শোলাস।। ৬৩ 


৪২৮ । ভৃতীয় ধারার ২ প্রকরণের লিখিত যে সকল দলীলদস্তাবেজ ১৭৯৬ সালের 
১ জানুআরি ও তাহার পরে সহী হইয়াছিল তাহা আইনানুসারে রেজিষ্টরী হইলে মেই 
দস্তাবেজ রেজিফরী হইবার যদ্দি মাজবরর প্রমাণ হয় তবে সেই কাগজের লিখিত বজ্র 


.নিদর্শনে অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত ১ জানুআরির পর হইয়! রেজিষ্টরী না হয় 


সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজ যদ্যপি সেই র্রেঞিষ্টরীহওয়া কাগজের তারিখের পুর্ে 
বা পরে লেখা, গিয়া থাকে তবে ভাহ বাতিল হইবেক 1--১৭৯৩ সা ।৩৬ আ। ৬ ধা। 
১ প্র।-১০৫ পৃষ্ঠা । 

৪২৯। এই আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যে সকল কাগজ উক্ত তারিখের 
পর হইয়] রেজিষরী ভয় এব ভাহা রেজিষ্টরী হওনের মাতবর প্রমাণ হয় সেই কা 
গজের লিখিত বস্ড্র নিদর্শনে মেই মত অন্য যে কাগজ, উক্ত তারিখের পর হইয়া রে- 
জিষ্টরী না হয় সেই র্রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজ সেই র্রেজিষ্টরীহওযর়1 কাগজের পুর্কে কি 
পরেই বা লেশা গেলেও সেই কাগঞ্জের অনুসারে টাকা শোধ না পড়িয়া অগ্রে সেই রে- 
শ্গীর হওয়] কাগজের লিখিত টাকা পরিশোধ হইবেক 1১৭৯৩ সা। ৩৬ আ।৬ ধা। 
২ গ্র।--১০৫ প্রষ্ঠা। 

৪৩০ । যদি কেহ কোন স্থাবর বস্ত্র খারীদ করে কিম্বা দানে পায় অথবা বন্ধক লয় 
এব" এ বষ্ড পুর্কে বিক্রয় হইয়াছে অথব। দন্ত হইয়াছে কিস্বা বন্ধক দেওয়1 গিয়াছে কিন্ত 
ভাঙার খভ রেজিষ্টরী হয় নাই ইহ] জ্ঞাত হইয়া আপনার খত রেজিষ্টরী করে ভবে সেই 
রেজিযরী না হওয়া কাগজের মতে সেই বস্তু সেই লোকের হাতে যাওয়। প্রমাণ হইলে এ 
দ্িভীর খত রেজিষটরী করণের দ্বারা প্রথম খত লোপ হইবেক ন11--১৭৯৩ সা । ৩৬ আ। 
৬ ধাঁ । শু প্রু।--১০৬ পৃষ্ঠা । 

৪৩১ নীলের করারদাদকরণিয়। ব্যক্তিরা ভাতা রেজিফ্টরী করাইবার এবৎ না করা- 
ইবার ক্ষমতা রাখে কিন্দ্ব ঘে কোন করারদাদ রেজিষ্টরী হয় ইহাতে ঘদি সেই ভুমির উৎ্- 
পন্ন নীলের নিমিন্ত রেজিষ্টরী না হওয়া আর কোন করারদাদ হইয়। থাকে তবে ভাহার্‌ 
পূর্বের কি পরের লেখ! আর সমস্ত করারদাদ তাপেক্ষা, $ উপরের লিখিত রেজিউরী 
হওয়া করারদাদ মাতবর হইবেক 1--১৮১২ সা। ২০ আ। শু ধা। ৩ প্র 1--১০৬ পৃষ্ঠা । 


৪৯ ধারা । 


রেজিষটরীকরণ । ফিস অর্থাৎ রসুম । 
৪৩২1 রেজিষ্টর সাহেব ষে প্রত্যেক কাগজ রেজিষ্টরী করেন্‌ ভাহার নিমিত্ত 
২৯ টাকা করিয়া পাইবেন এব এ কাগজের ঘষে প্রতেঃক নকল দেন্‌ তাহার নিমিত্ত ১২ এক 
টাকা করিয়! পাইবেন ও বহীর কাগজ অন্য লোককে দেশাইতে হইলে তাহার এক২ 
কাগজের রসুম ॥০ আন] পাইবেন এব যাবৎ এ নিকূপিত রসুম না দেওয়া যায় তাবৎ এ 
ভারের কার্য না করিতে ভাহার ক্ষমতা আছে। এরুসুমহইতে আম্লারদের মেহনতা- 
না দিবেন এব দক্তরের লর-্জাম খরীদ করিবেন ।--১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৪ ধা।-- 


১০৭ পৃষ্ঠা । 
৪৩৩ । নীলের করারদাদের রেজিষ্টরী করণের উপর এ ফিসের বিধান শাটিবেক । 


»-১৮১২ মা । ২০ আ। ৪ ধা ।--১০৭ প্রদ্ঠ]। 


৫০ ধারা] 


রেজিষ্টরী করণ । নায়েব নিযুক্ত করণ। 


8৩৪ | দলীলদন্তাবেজের রেজিউরী করণের দক্তরখানা সদর মোকামে হইবেক এরও, 
জিল! কি শহরের আদালতে রেজিষ্টরু পাহেহ এ কম্ম নির্কাহ করিবেন । যদ্দি কোন কারণে 


ঙ৪ আইন ও আইনের অঠর্থর ও সরকার অর্ডরের খোলাসা । 


তাহার এ কম্দ্র করণের বাধ] হয় ভবে তিনি জজ সাহেবের সম্মতি লইয়া এ কর্ম নির্কাহ 
করণার্থ সরকারের কোন চিহ্নিত ঢাকরকে আপনার কম্ম চালাইবার নিমিক্ত নায়েবী পদে 
নিযুক্ত করিবেন এব" এ নায়েব এ পদের নিরপ্সিত দিব্য করিবেন ।--১৮২৪ সা।৪ আ1। 
২ ধা ।--১০৮ পুস্যা। 

৪৩৫। যে রেজিষ্টর সাহেব দ্লীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্মে মোকরর হইয়াছেন 
ভিনি কিঞ্চিৎ কালের নিমিন্ত যদি কালেক্টরের কম্ম নিক্ধাহ করিতে নিঘুক্ত হন্‌ তবে 
তাহাকে রেজিষ্টরী কায পুনরায় নিঘুক্ত করণের আবশ্যক নাই ।--৩৬৬ নম্বরী আইনের 
অর্থ ।---১০৮ পুষ্ঠা। 

৪৩৬ । দলীলদন্তাবেজের কোন রেডিষ্টর। সাহেব আদালতের রেজিষ্টর সাহেব না 
হইয়া জজ সাহেবের কর্ম নির্কাহ করণকালে দলীলদস্তাবেজ রেজিব্টরী করণের রূসুম 
পাইবেন ।--৭৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১০৮ পৃষ্ঠা! । 

৪৩৭ । যদি কোন রেজিষ্টর সাহেব নায়েব নিযুক্ত না করিয়] আপন কর্মস্থান- 
হইতে অন্যত্র ঘান্‌ ভবে জজ সাহেব কর্মক্ষম কোন চিহ্িত চাকর সাহেবকে এ কর্ম নির্ধাহ 
করিতে নিবুক্ু করিতে পারেন ১৮২৪ লা। ৪ আ। ৩ ধা1--১০৮পুষ্ঠা | 

৪৩৮ । রেজিষ্টর সাহেবের পদ খালী হইলে জজ সাহেব মেইরূপ কার্য করিতে 
পারেন ।--১৮২৪ সা। ৪ আ। ৪ খা ।--১০৮ পুক্ঠা। 

৪৩৯। য্দি এ পদের উপযুক্ত কোন সাহেব সে স্থানে না থাকেন্‌ তবে জজ সাহেৰ 
আপনি এ কম্দম নির্ঝাহ করিতে পারেন্‌ ১৮২৪ স1। ৪ ভা । ৫ ধা ।--১০৮ পুদ্ঠা। 

৪৪০। এই আইন জারীহওনের পুর্নে জজ সাহেব কিন] তাহার দ্বার! নিযুক্ত অন্য 
চিহ্নিত কোন কার্য্যকারক সাহেব যে সকল দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিয়াছিলেন ভাহা 
প্রবল হইবেক ।--১৮২৪ সা1. ৪ আ। ৬ ধা11--১০৮ পৃষ্ঠা । 

৪৪১। উক্ত ধারামতে যে নায়েব নিযুক্ত হন্‌ ভিনি রেজিষ্টরীর রসুম পাইবেন কিন্ত 
বশখন জজ সাহেব এ কঙ্দ্ করেন্‌ তখন এ রসুমহইতে এ কর্মের আমলাপ্রভতির গরট- 
বাদে বাকী যাহা থাকে ভাহা সরকারে জম করা যাইবেক 1--১৮২৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।-- 
৩০৯ পৃদ্ঠা । 

৪৪২। যে ব্যক্তিরা প্রধান আসিষ্টান্ট নামে ইহার পুর্বে বিশযাভ ছিলেন দ্বিভীর় 

শ্রেণীর জাইন্ট মাজিষ্ট্েটে ও ড্েপুটী কালেক্টরের। তাহারদের ভুল) পদস্থ হওয়াতে এ 
প্রধান আসিষ্টান্টেরা রেজিষ্টরী করণের নিমিত্ত ঘে রসুম পাইতেন সেই রসুম এ জাইন্ট 
মাঁজিছ্রেট ও ডেপুটা কালেক্টরেরাও পাইবেন ।--১৮৩৭ সালের ২৪ ফেব্রুআরির সর- 
ক্যুলর অর্ডর 1১০৯ পুষ্চা। 


৫১ স্রারা | 


রেজিষ্টরী করণ। রেজিষ্টরীর বিষয়ে ক্র করণ! 

৪৪৩। দৃস্তারেজনকলের যে২ নকল দক্তরে রাখবার হয় তাহার পৃষ্ঠে ও রেজিষ্টরাঁ 
বহীতে যে নকল হইয়া থাকে তাহার উপর রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতের উপরান্ত জঙ্ঞ 
সাহেব আপন দস্তখৎ করিবেন ।--১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ২ প্র।--১০৯ পৃষ্ঠা । 

৪৪৪ । ঘদি রেজিষ্টরী দক্তরের রেজিষ্টর সাহেব আপনার কর্ম করণেতে ক্রুটি করেন্‌ 
কিয়া আইন্মতে কার্ধ্য না করিয়া থাকেন্‌ তবে ইহার সম্বাদ জজ সাহেব গবর্ণমেন্টের 
নিকটে দ্িবেন।--১৮১২ সা। ২০ আ ।৬ ধা।৩ প্র।--১০৯ পৃষ্ঠা । 

৪৪৫) যে২ গতিকে কিছু কালের নিমিন্ত রেজিষ্টরী করণের পদ শুন্য হয় কেবল 
নেই গতিকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা খাটে। এক্ষণে এই সাধারণ নিরম হইল 
যেদলীলদক্তাবেজের রেজিষরী করণের ভার সদর মোকামের প্রধান 'আসিষ্টান্ট সাহেবের 
প্রতি অর্পণ করিতে হয়।--১৮৩১ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সরকুযুলর অর্ডর।--১০৯ পৃষ্ঠা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাস!। ৬৫ 


৪৪৬) রাঁজযের কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইতেছে যে আপানারদের 
ছয়ং মাসীয় পরিভূমণ সময়ে জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরী বহী এব রিকার্ড 
হইবার নিমিন্ত যে দলীলদন্তাবেজ দাখিল হইয়াছে তাহার তদারক করেন্‌ এব ১৮১২ 
সালের ২০ আইনের বিধিতে রেজিব্টরী করণের এব" জজ সাহেবের উপরাস্ত দত্তখৎ 
করণের যে হুকুম আছে নেই হুকুমের কিছু ব্যতিক্রম দেখিলে তাহা সদর আদালতে 
জানান্‌।--১৮৩১ সালের ২৫ মার্চের সরকু্যুলর অর্ডর ।--১০৯ পৃষ্ঠা। | 

৪৪৭। যাহারা রেজিষটরী হইবার নিমিত্ত দলীলদন্তাবেজ আনে তাহারদের রেজিষ্টরী 

পীতে এ দস্তাবেজের নকলে দস্ত'/ৎ করণের আবশ্যক নাই ।--১৮৩৬ সালের ২ মেপ্টেম্ব- 
রের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--১১০ পৃষ্ঠা । 

৪৪৮। ভিলা কি শহরের জজ সাহেব গবর্ণমেন্টের সম্মতি লইয়! দস্তাবেজ রেজিষ্টরী 
করণের ভার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্‌ এবছ এ কার্ধ্য নির্ধাহের, 
নিমিত্তে যত রদুম আইনে নিপ্দিষ্ট আছে তাহা এ প্রধান সদর আমীন পাইবেন ।- 
১৮৩২ সা। ৭ আ। ৪ ধা ।--১১০ পৃষ্ঠা । 


৫২ ধার]1। 
রেজিষটরীকরণ। দেওয়ানী মোকামে রেজিষ্টরী দক্তর স্থাপনকরণ। 

৪৪৯। ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ২ এব ১৪ ধারা এব ১৭৯৫ লালের ২৮ আ- 
ইন এব ১৮০৩ সালের ১৭ আইন এব ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারা এবছৎ 
১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারা এব* ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৪ ধারা এব* 
৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এব" ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ২ ধার। মতান্তর হইল ।-_ 
১৮৩৮ সা? শগ আ। ১ ধা ।-১১০ পৃষ্ঠা । 

৪৫০1 এ২ ধারা যে দক্করের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার অতিরিক্ত কোন সদর 
মোকামে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরীর নিমিন্তে দক্তুর স্থাপন হউভে পারে এবৎ খ২ মোকা- 
মবাদসি যে কোন কাধ্যকারককে গবর্ণমেন্ট এ পদের নিমিন্ নিযুক্ত করেন্‌ তাহাকে এ 
দক্তুরের ্ভুত্ব কম্ম গবর্ণমেণ্টের জুকুমক্রমে অর্পণ হইতে পারে ।--১৮৩৮ সা । ৩০ আ। 
২ ধা 17১১০ পৃষ্ঠা । + 

৪৫১। এস্ট আইনানুসারে যে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী হয় তাহার নিমিন্থে ১৭৯৩ 
সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নির্দিষ্ট রমুমের তুল্য রসুম দিতে হইবেক 1--১৮৩৮ সা 
৩০ আ।৩ ধা।--১১০ পৃষ্ঠা । | 

৪৫২ । এই আইনানুসারে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে দক্তর স্থাপন 
হয় এব ঘষে ব্যক্তি নিযুক্ত হন্‌ তাহার উপর ১৭৯৩ সালের ৩১৬ আইনের ১৫ ধার এবৎ, 
১৮১২ সালের ২০ আইনের ৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ খাটে না।-_-১৮৩৮ সা।৩* আ। 
৪ ধা।--১১১ পৃষ্ঠা । 

৪৫৩ । যে ব্যক্তিরা ইউরোপীয় ভাষার লিখিত কোন নিদর্শনপত্রাদি সরকারের 
কোন রেজিষ্টরী দক্তরে রেজিষ্টরী করিতে বাঞ্চা করে তাহারা ১৭৯৩ সালের ৩৬ আই- 
নের ১৪ ধারার ॥নিরূপিত রুসুমের অতিরিক্ত এ পত্রাদদির নকলকরণের নিমিত্ত লেকসন্‌ 
অর্থাৎ চুক্তিরূপপে নকলকরণের যে হার নিবূপিত আছে তদ্ববুসারে তাহা নকলকর্ণের: 
"খরচ দিবেক ।--১৮৩৮ না । ৩০ আ]। ৫ ধা ।--১১১ পৃষ্ঠা । 

৪৫৪। এই আইনানুসারে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের নিমিক্ত যে ব্যক্তি গবর্ণ- 
মেন্টের দ্বারা নিযুক্ত হন্‌ সেই ব্যক্তি মরিলে অথবা ছুটী লইয়া বিদ্বায় হইলে জিলার্‌ 
জজ সাহেব অথবা বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকারুক অন্য কোন ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ 
কালের নিমিন্ত এ পদের-কর্ম গ্রহণ করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌।--১৮৩৮ সা। ৩ 


আ। ৬ ধা।--১১১ পৃষ্ঠা। ী 


পঞ্চস অধ্যায় 1 
আপাল। 


১ ধারা | 
মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল । 


১7 যে গতিকে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া তাহা বিলম্ব কিম্বা? বের্দাড়। 
কিম্বা অন্য কসুরপ্রযুক্ত নামঞ্জুর হইয়াছে কেবল এমত গতিকে তাহার সরাসরী আপীল 
হইতে পারে ।--৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১১২ পৃষ্ঠা । 

২। মুনসেফের বিচার্য কোন মোকদ্দমার দোবগুণ বিবেচনা না করিয়া যদি মুনসেফ 
তাহ শ্তনিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন অথবা বিলম্ব কি বেদাঁড়া বা অন্য কোন কসর হওন- 
প্রযুক্ত ডিসমিস করিয়া থাকেন্‌ তবে মুনসেফের এ ডিক্রী বা জুকুমের উপর জিলা ও 
শহরের আদালত সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন্‌ 1১৮৩৮ সা। ২২ আ। ১ ধা। 
১১২ পুষ্টি । 

৩। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার-৫ । ৬। ৭1৮1৯।১০। ১১ প্রকরণ, 
এব" ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ খারা এব" ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার 
বিধি এ প্রকার সরাসরী আন্পীলের বিষয়ে "খাটিবেক ।--১৮৩৮ সা ২২ আ। হ ধা । 
১১২ পৃষ্ঠা । 

৪। যদি কোন সদর আমীন কোন মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচন। না করিয়া তাহ] 
বিলম্ব অথবা বেদ্দাড়া বা অন্য কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস করিয়া থাকেন্‌ ভবে জিলা ও 
শহরের জজ সাহেবেরা সদর আযীনের এ ডিক্রী বা জুকুমের উপর সরাসরী আপীল 
লইতে পারেন্‌।--১৮১৪ দা। ২৬ আ।৩ ধা। ৪ প্র।--১১২ প্ুষ্ঠা। 

৫ ॥ সরাসরী আপালের বিষরে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারা এবছ, 
এ জকুম শ্রধরিবাতে তত্পরে যে ভুকুম হইয়া থাকে তাহা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা 
নিষ্পন্তিহওয়া আসল মোকদ্দমা ও আপীলের বিষয়ে শাটিবেক । অর্থাৎ ৫₹০০০২ টাকার 
নুযুন মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষসন্তির উপর জিলা ও শহরের জজ সাতে 
সরাসরী আপীল লইতে পারেন্‌।--১৮৩১ সা । ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্রা।--১১৩ পৃষ্ঠা । 

৬) ফরিয়াদী দাবী বজ্ভুর মুল্য কম ধরিয়াছে বলিয়! ঘদি ননসুট হইয়া থাকে এব, 
যদি সে ব্যক্তি এমত প্রমাণ দিতে পারে ঘে আমি কম মুল্য ধরি নাই অতএব প্রধান সদর 
আমীন ও সদর আমীন যে জুকুম করিলেন তাহ। অনঙ্গত তরে তাহারদের এ নিষ্পত্তির 
উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে 1--৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১১৩ পৃষ্ঠা । 

৭। যদি মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না হইয়া কেবল কনুর প্রযুক্ত ডিসমিস হইয়া 
থাকে তবে “ননসুট” এই কথা ভিক্রীর মধ্যে না লেখা থাকিলেও ফরিয়াদীর সরা'- 
লী করণের নিবারণ হইতে পারে না 1--৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
১১৩ | 

৮। জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত করণের যে মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের 
মধ্যে সরাসরী আপাীলের দরখাস্ত করিতে হইবেক এব তাহার বিষয়ে নীচের লিখিত 
বিধি খ্বাটিবেক 1--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।--১১৩ পৃষ্ঠা । 

[মুনসেফ ও সদর 'আমীন এব" প্রধান সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর জাবেভামত 
'আনপীলকরাণের মিরাদের বিষয়ে এই অধ্যায়ের ৪ ধারা দেখ |] | 

৯) যদি কোন হ্যক্কি সরাসরী আপীল করিতে মনস্থ রাণ্ে তবে তাহার কর্ধব্য যে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা! । ৬৭. 


নিজে অথবা আপনার উকীলের মারফতে নিরূপিত মাসুলের ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিত 
দরখাস্ত দাখিল করে এব ষে হুকুম ব! ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার দস্ত'খৎ্ছওয়া 
এক নকল তাহার সঙ্গে দেয়।--১৮১৪ সঙ) ২৬ আ।৩ ধা। ৬ প্র7-১১৩ পুষ্ঠি!। 

১০। যেব্যক্তি এমত সরাসরী আপ্পীল করে উকীলের রমুম তাহার আমান করিতে 
হইবেক না এব" যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়া থাকে সেই ডিক্রী স্থগিত রাখণের যে 
জামিনী দিতে হয় তণ্চি্ন তাহার কোন জামিনী দাখিল করিতে হইব্কে ন11---১৮১৪ সা। 
২৬ আ। শু ধা। ৭ প্র।--১১৩ পৃষ্ঠা । 

১১। এইরূপ সরাসরী আপ্পীলের দরখাস্ত দ্বাখিল হইলে রেসপাণ্ডেন্টকে তাছার্‌ 
সমাচার ছেওনের এব আদালতে ভাহার হাজির করাওণের আবশ্যক হইবেক না কিন্তু 
আদালত আবশ্যক বোধ করিলে তাহাকে সম্বাদ দিতে ও হাজির করাইতে পারিবেন । 
এব" যে আদালতের নিষ্পন্তির উপর আন্পীল হইয়াছে সেই আদালতে এ মোকদ্দম। 
বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এব" আইনযত্তে নামপ্জুর কি ডিনমিস হইয়াছে কি না ইহ জান! 
যাওনের নিমিষ্ধ যে সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারের প্রয়োজন হয় তাহাব)তিরিক্ত আর 
কিছু সওয়াল ও জওয়াব ও বিচার হইবেক ন1।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ধা।৮প্র। 
---১১৪ পুক্ঠা। 

১২। এইরূপ সরাসরী বিচারের সময়ে যদ্যপি দৃষ্ট হয় যে এ মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হই- 
য়াছিল অথব। গ্রাহ্য হইলে পরু তাহার দোষগ্তণ বিবেচনা না করিয়া আইনের বিরুদ্ধ 
বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ডিসমিন হইয়াছিল তবে জিলার আদালত অধস্থ আদালতকে 
এ মোকদ্দম গ্রাহ্য করিতে অথব। যদি গ্রাহ্য হইয়া ডিসমিস হইয়! থাকে তবে পুনর্বার্‌ 
গ্রাহ্য করিতে এব" আইনমতে তাহার দোষগুণঅনুসারে বিচার ও নিষ্পন্তি করিতে হুকুম 
দিবেন ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা ।৯ প্র।--১১৪ পৃষ্ঠা । 

১৩1 “আইনের বিক্ুন্ধ” এই যে কথ! উক্ত ৯ প্রকরণের মধ্যে লেখা আছে তাহার্‌ 
অর্থ এই ঘে আইনের মধ্যে লিখিত না হওয়া হেতুপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস অথবা 
নাম-্জরকরণ অথবা উভয় বিবাদিকে হাজির হইয়া আপন২ মোকদ্দমা ডিসমিস না হওন- 
প্রভৃতির কারণ দর্শাইতে আইনের মধ্যে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য না 
করণের পুর্থে মোকদ্দম। ডিসমিস অথবা। নামঞ্দুর করুণ ।--৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ। 
১১৪ প্রস্া। 

১৪। সরাসরী আপীল দাখিল হইলে যদি তাহা অমুলক এব* দুঃখ দেওনের নিমিত 
করা গিয়াছে বোধ হয় তবে আদালতের সাহেবের এ দরখাস্ত নাম-্জুর করিয়া আপে- 
লাণ্টের জরীমানা করিবেন কিন্তু এ যোকদ্দমা আপেলান্ট জাবেভামত নালিশ অথবা 
জাবেতামত আপীলের ন্যায় উপস্থিত করিলে তাহার ষে ইষ্টাম্পের মাসুল দিতে হইত 
তাহাহইতে অধিক জরীমানা করিতে হইবেক ন।। সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা জিলা 
ও শহরের আদলতের জজ সাহেবের জরীমানার যে হুকুম করেন্‌ তাহা চুড়ান্ত হইবেক। 
--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ১০ প্র1--১১৪ পুষ্ঠা। 

১৫। যদ্যপি চলিত আইনানুসারে জাবেতামত আপ্পীল হইতে পারে তবে সরাসহী- 
মতে আপীল নামঞ্ুর হওয়াতে এ প্রকার জাবেতামত আপীল নিবারণ টড না, 
৭২৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৯১৫ পৃষ্ঠা । | 

১৬1 ১৮৯৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যদি মোকদ্দমা 
কসুর প্রযুক্ত ডিসমিস হয় তবে মোকদ্দমার শ্তননি না হইলে ফরিয়াদী যেরূপে নুতন নালিশ 
করিতে পারিত সেইরূপে এ দাওয়ার বিষয়ে নুতন নালিশ করিতে পারে ।--৮৭০ নম্থী 
আইনের অর্থ ।--১১৫ পুষ্ঠা।। 

১৭। যদি মুনসেফ মোকদ্দমার দোষগণ বিবেচনা না করিয়া তাহা ডিনমিস করেন্‌ 
এব* ফরিয়াদী বা আসামী আপীল করে তবে ষে আদালতে এ আপপীলের বিচার হয় 

থা ২ 


৬৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


সেই আদালতের জজের কর্তব্য যে এ মোকদদমার দোহগুণ নিজে বিবেচন। করিয়া নিষ্ঞন্তি 
করেন্‌ অথবা মোকদ্দমা। গোড়াগ্ড়ি বিচারহওনার্থ মুনসেফের নিকটে অথব। অন্য 
ক্ষমতাবিশিষ্ট বিচারকের নিকটে পাঠান ।--১৮১৪ সা। ২৩ আ। ২৭ ধা। ২ প্র।-- 
১১৫ পৃষ্ঠা । 

১৮1 যদ্যপি কোন মুনসেক কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করিলে তাহার উপর্‌ 
আপীল গ্রাহ্য হয় তবে জজ সাহেব এ মোকদ্দম! ডিসমিসের মে হেতু দর্শান গেল তাহা 
দুষ্টে এ ডিসমিন বহাল রাখিতে পারেন্‌ ন! কিন্ত তাহার উচিত ষে ডিসমিসের জকুম 
অন্যথ! করিয়া নিজে মেই মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাপূর্ধক নিষ্পত্তি করেন্‌ অথবা 
মুনসেফকে সেইরূপ বিবেচনা করিতে হুকুম দেন্। এব আসামীর! যদি ইহ বলিয়! 
আপীল করে যে আমরা আদালতে হাজির হইতে তক্ষম হগনসময়ে আমারদের প্রুতি- 
কুজে মোকদ্দমা! একতর্ফা ডিক্রী হইয়াছিল তবে তাহার বিষরে সেই বিধি শাটিবেক 1 
৮৭০ ন্ম্বরী আইনের অর্থ ।--১১৫ পুষ্ঠি। ৷ 

১৯। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এব তদ্বিষত়ি ৯৮৩৪ লা- 
লের ২১ ফেব্রুআরি তারিখের আইনের অর্থ ১৮৩৮ সালের ৭ এব, ২২ আইনের দ্বারা 
রদ হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।--১২২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।--১১৫ পৃষ্ঠা! 

২০। সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে ফরিঘাদী সরানরী আপ্পীল করিলে এব উত্ভ় 
পক্ষ জাবেতামত আপীল করিলে ১৮৩৮ সালের ৭ এব ২২ আইনানুসারে জজ সাভেৰ 
সর্ধপ্রকার মোকদ্দমা ছানী তভতজবীজ ও নিষপন্ভির নিশি অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করি- 
বার নিমিন্ত অধস্থ আদালতে পাঠাইতে পারেন অতএব ১৮১৪ সালের ২৩ স্ঞাইলের্‌ 
২৭ ধারার ২ প্রকরণ এব ভতঙ্সম্পকাঁর ১৮৩৪ সালের ৮ আপ্রিল ভারিশের আইনের 
অর্থ রদ হইয়াছে ড্রান করিতে হইবে 1--১৮৩৯ সালের ২৩ আগফ্টের সরকুলর 
অর্ডর ।--১১৫ পৃষ্ঠা । 

[১৮ নম্বরী বিধি ১৯ নম্বরী বিধানের দ্বারা রদ হইয়াছে এব, এ ১৮ নম্বুরী বিখি 
উপরে লিখনের তাঙ্পর্যয এই যে তাহা পরর্বাবধি চলন হইয়া আসিতেছে অতএব যে 
হুকুমের দ্বারা তাহা রদ হইল ভাহার অভিপ্ণায় সকলেই রবিতে পারেন] 

২১। যে নকল গতিকে সরানরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে আপেলান্ট যদি ভূম্ক্রমে 
নিরূপিত মুল্যের ইফ্টাল্প কাগজে খাস আপীলের দরশ্থান্ত করে তথাপি তাহার সরাসরী 
আপ্পীল গ্রাহ্য হইতে পারে এব" এমত হইয়া থাকিলে আপেলান্ট ঘে ইষ্টাম্পের মাসুল 
দিয়াছিল তাহাহইতে সরাসরী আপাীলের ইফ্টাম্পের মুল্য অর্থাৎ ২ টাকা হাতে রাখিয়া 
অবশিষ্ট তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ।--৬১৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১১৬ পৃষ্ঠা । 

[এদেশীয় বিচারকেরদের সরাসন্লী ডিক্রীর উপর আপ্পীল হইলে উকীল ও ইঞ্টাম্পের 
বিষয়ি বিধি ২ অধ্যায়ের ই ২৯৩ লা ২৯৭ নম্বরে লেখা আছে।] 


২ ধারা। 


৫০০০১ টাকার উর্ধ মুল্যের মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর 
এব সামান্যতঃ জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল । 

২২ । ৫০০০২ টাকার উর্ধা মুল্যের যে সকল মোকদ্দম! প্রধান সদর আমীন নিষ্পন্তি 
করেন্‌ তাহার উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার নিয়মানুলারে সরাসরী 
আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ।--১৮৩৮ সালের ২৩ ফেকুআরির 
সরন্যুলর অর্ডর ।--১১৬ পৃষ্ঠা। 

২৩ । জিল। ও শহরের আদালতের কিন্ব প্রধান সদর অমীনেরদের যে মোকদ্দমা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাসা । ৬৯ 


অথব। আপীল শ্তনিবার যোগ্য হয় সেই মোকদ্দম যদি তাহারা মণ্ুর না করিঘা থাকেন্‌ 
অথব! মঞ্জুর করিয়! দোষঘ্ীণ বিবেচনাকরণব্যতিরেকে বিলম্ব বা বেদ্দীড়া বা অন্য কসুর্- 
প্রযুক্ত ডিসমিস করিয়া থাকেন্‌ তবে 'ভাহারদের এ হুকুম ব। ডিক্রীর উপর সদর দেও- 
যানী আদালত সরাসরী আপীল লইতে পারেন্‌।--১৮১৪ সা। ২৬ আ।শুধা। শুপ্র। 
»১১৬ পুষ্ঠা। 

২৪। ৫০০০২ টাকার উর্ধ মুল্যের ষে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন ১৮০৬ সালের 
২ আইনের ৪ গু ৫ ধারানুসারে নিষপন্তি করেন্‌ তাহার উপর সরাসরী আন্পীল একে- 
বারে সদর দেওয়ানী আদলিতে হইতে পারে ।--১১৪৮ নম্ৃরী আইনের অর্থ 1১১৬ 
পৃষ্ঠা । 

২৫) ৫০০২. টাকার উর্ধ মুলোর যে মোকদ্দমা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধা- 
রানুসারে প্রধান সদর আমীনেরদেব প্রতি অর্পণ হয় সেই মোকদ্দমার মুৎ্ফর্ককা 
অথ্ব। সরাসরী কার্ষ্যে এব ৫০০০ টাকার কম মুল্যের মোকদ্দমায় তাহারা যে নিষ্পন্তি 
করেন ভাহার উদ্পর আপীল প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক 
এন" তঞ্পরে সদর দেওয়ানী আদালতে তদ্দিষয়ে খাস আপীলপ্হইতে পারে ।--১১৪৮ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--১১৬ পুষ্ঠা । 


৩ ধারা। 


৫০০০২ টাকার অনুষ্ধ মুল্যের মোকদ্দমাতে মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আ- 
মীনেরদের নিষ্পন্তির উপর জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে জাবেতামত 
আপাীল। 

২৬। যদ্যপি কে'ন জিলার জজ সাহেব কোন অধস্থ আদালতের নিষপন্তি বের্দাড়া বা 
বেআইনী বোধ করেন্‌ স্থাপি ভীহার নিকটে আপীল ন1 হইলে ভিনি সেই নিষপন্তি 
অন্যথা করিতে পারেন্‌ না কিন্তু তাহার উচিত যে সেই বিষয়ে যাহারা লিপ্ক থাকে 
তাহারদিগকে নিরুপিত মিয়াদ অতীত হইলেও আপীল করিতে হুকুম দেন্‌।--১০৪৮ 
নযরী আইনের অর্থ ।-১১৭ পৃষ্ঠা । 

২৭। মোকদ্দমার আপীল হইলে মোকদ্দমার মুল্য নিরূপণ করণেতে আসল টাকার 
উপর শ্বরূঢা চড়াইতে নিষেধ আছে ।--১১৯০ নমবরী আইনের অর্থ ।--১১৭ পুষ্ঠা।। 

২৮) যে ব্যক্তি মুনমেফের নিষপন্তিতে নারাজ হয় সেই ব্যক্তি জিল। আদালতে 
আপীল করিতে পারে। ফে তারিখে এ ডিক্রী দেওয়া গেল অথব! দিবার প্রস্তাব 
হইল তাহার পর ৩০ দিবসের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত করিতে হইবেক কিন্তু যদি এ মি- 
যাদের মধ্যে আপীল না করণের বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে নিয়মিত সময় গত হই- 
লেও জজ লাহেব মুনসেফের নিষ্পন্তির উপর আ'পীল শুনিতে পারেন্‌।-১৮১৪ সা। 
২৩ আ। ৪৬ ধা। ১ প্র।--১১৭ প্ষ্ঠা। 

২৯। মুনসেফের নিষ্পন্তির উপর আপীলের দরখাস্ত জজ সাহেবের হজুরে দিতে 
হইবেক। মুনসেফেরা আপনারদের নিষ্পন্তির উপর আপীলের দর্খাস্ত লইতে পারেন্‌ 
না।--১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা।। ২ প্র।--১১৭ পৃষ্ঠা । 

৩০। মুনসেফের নিষ্পন্তির উপর আপ্পীল আপেলান্ট নিজে কিম্বা নিযুক্ত উকীলের 
মারফতে দাখিল করিবেক। আপীল মঞ্জুর হইলে যদি আপেলান্ট ও রেস্পাগ্ডে্ট নিজে 
মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব না করে তবে যে উকীল নিযুক্ত হন্‌ এ উকীল জজ সাহে- 
বের নিকটে উপস্থিতহওয়া অন্য মোকদ্দমাতে যে হারে রসুম পান্‌ সেই হারে পাইবেন । 
--১৮১৪ স1। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৩ প্র।--১১৭ পৃষ্ঠা । 


্ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাস। । 


৩১। মুনসেফেরদের নিষ্পত্তি বেশিরিশ্তায় কি বের্দাড়ায় হইয়াছে বলিয়া না- 
মঞ্জুর হইবেক না কেবল দোষপ্তণ বিবেচনাক্রমে মঞ্জুর নাম-ুর হইবেক 1--১৮১৪ সা। 
ইশ আ। ৪৬ ধা। ৪ প্র।--১১৮ পষ্ঠা। ৪ 

[১৮১৪ লালের ২৩ আইনের ৪৬ ধারার ১1২1৩ ।৪ প্রকরণ সদর আমীনের ডিক্রীর 
উপর আপ্পীলের বিষয়ে খাটিবার সেই আইনের ৭৩ ধারায় ছকুম আছে ।] 

৩২। এক্ধ জিলায় মোকদ্দম] উপস্থিত হইয়1] ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ২ ধারানু- 
সারে অন্য জিলাতে দাখিল হইলে যদি জিলার জজ সাহেব তাহ] বিচারার্থ সদর আ- 
মীনের প্রতি অর্পণ করেন্‌ তবে এ সদর আমীনের ফয়সলার উপর আন্পীল এ অন্য 
জিলার আদালতে হইবেক ।--১৩৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১১৮ পৃষ্ঠা । 

৩৩ । ৫০০০২ টাকার অনুষ্ক যে প্রথমত উপস্থিত যোকদ্দম। প্রধান সদর আমীন 
নিষপন্তি করেন্‌ তাহার উপর আপীল জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক 1-৮ 
১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা1। ২ প্র।--১১৮ পৃষ্ঠা । 

৩৪। ষ্খন মুনমেফের বিচার্ষ্য কোন মোকদ্দম! জিল। বা শহরের জজ সাহেব কোন 
সদর আমীন কা প্রধান সদর আমীনের নিকটে বিচার ও নিষ্পন্তযর্থে অর্পণ করেন্‌ তখন 
নেই মোকদ্দমা সুনলেফের দ্বারা বিচার হইলে ইঞ্টাস্পের মাসুল এব" আপীলের বিষয়ে 
যে বিধি আমলে আমিত মেই বিধি চিনির --১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৫ ধা। 
--১১৮ পৃষ্ঠা । 

৩৫। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারানুলারে কোন মোকদ্দম। প্রধান সদর আ- 
মীনের প্রতি সোপর্দ হইলে ভকুম জারীকরণের ভলবানার বিষয়ে এন অবশেষ সওয়াল- 
জওয়াব লইবার বিষয়ে মুনমেফেরদের আদালতে যে হুকুম শাটে তাহাতে প্রধান স্বর 
আমীনের] বন্ধ নহেন্‌ ১৩৬২ নম্বরী আইনের অর্থ 1১১৮ পষ্ঠা। 

৩৬। যখন মুনসেকফের বিছার্ধ্য কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিংটে 
অর্পণ হয় ভখন ভাহার উপর আপীল জিল! বা শহরের জন্ত সাহেবের নিকটে করিতে 
হইবেক এব কেবল ভিনি ভাহার বিচার করিবেন এবছ উহার নিষ্ন্তি চুড়ান্ত হইবেক 
চলিত আইনে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও প্রতিবন্ধক ছইবেক না ১৮৩৭ সা । ২৫ 
ত্আ। ৬ থা | 9৯৮ পৃদ্ষা] । 

৩৭। সদর 'আমীনের বিচার্ধায কোন মোকদ্দম! জিলার জজ সাহেব প্রধান সদর 
আমীনের নিকটে অর্পণ করিলে সদর অ?মীনের দ্বারা তাহার প্রথমতঃ বিচার হইলে 
ইফ্টাম্পের মাসুল ও আপীলের বিষয়ে যে বিধি আমলে আসিত সেই২ বিধি আমলে 
আনিবেক ।--১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৭ ধা11-7১১৯ পুষ্ঠা। 

৩৮। কোন ব্যক্তি সদর আমীন অথবা জিলা! বা] শহরের জজ সাহেবের নিষ্পন্তির 
উপর আন্পীল করিলে সেই ব্যক্তি যে আদালতে সেই মোকদ্দমার' ডিক্রী হইয়া থাকে সেই 
'আদ্ালতের হজে ডিক্রীর নকলব্যতিরেকে আপাীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে । 
এ দরশান্তের মধ্যে আপ্পীলের বিশেষ হেতু লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্ভ্র এই মজমুনে 
মোটে দরশ্থাস্ত লিখিয় দিলে হইবেক যে আপেলান্ট এ নিষ্ষসন্তিতে নারাজ হইয়| আপীল 
করণের মনস্থ রাখে । এ দরখাস্ত নিরূপিভ ইফ্টাম্পক্লাগজে লিখিতে হইবেক এব তাহার্‌ 
সঙ্গে আপীলের খরচার বাব নিরূপিত জামিনী দাখিল করিতে হইবেক 1--১৮১৪ সা। 
২৬ আ।৮ধা। ২ প্র ১১৭ পুষ্ঠা। 

৩৯। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুদারে প্রথমত 
উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির 
উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীলের ষে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে আসল ডিক্রীর 
নকল দিবার আবশ্যক নাই ।--১১৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।-১১৯ পৃষ্ঠা । 


স্জ 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকার অর্ডরের শোলাস|। ৭১ 


৪০1 আগেলান্ট ডিক্রীর বিষয়ে ঘে ওজর রাখে তাহা এব আপীলকরণের অন্য২ 
হেড আমল দরখান্তে লিখিয়। দিতে পারে কিম্বা-আলাছিদ! আরুজীতে লিখিয়! দাখিল 
করিতে পারে । যদি আলাহিদ! দরশ্খান্তে তাহা দাখিল হয় তবে অন্য আরজী যে ইফ্টাম্প 
কাগজে লিখিতে হয় সেই ইফ্টাম্প কাগজে তাহা লিখিন্যে হইবেক 1--১৮১৪ স1। ২৬ আ। 
৮ ধা। ৫ প্র1--১১৯ পৃষ্ঠা। 

৪১। এ আলাহিদা ঘে দরান্তে আপীলকরণের হেত লেখ! যায় তাহা ১৮২৯ সালের 
১০ আইনের 3 চিজ্রিত তফসীলের ৯ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হই 
বেক ।--৫৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১১৯ পৃষ্ঠা । 

৪২। যদ্দিসেই মোকদ্দমার নির্বাহ করিবার নিমিশ্র উকীল নিযুক্ত না হয় তবে উকী- 
লের রূসুম আমানৎ করণের আবশ্যক নাই কিন্তু যদি উকীল মোকরর হয় তবে যে আদা- 
লভে মোকদ্দমার বিচার হওনের বিষয় হয় সেই আদালতে এ উকীলের রুসুম আমান রা- 
শিতে হইবেক ।--১৮১৪ সা। ২৬ আঁ। ৮ ধা । ৪ প্র।১২০ পৃষ্ঠা । 

৪৩। যে আদালতে 'আপ্পীলের বিচার হইবেক সেই আদালতে যদি আপীলের 
দরখাস্ত দেওয়] যায় তর্চে তাহার সঙ্গে আসল ভিক্রীর এক দস্তখৎ্হওয়| নকল দাখিল 
করিতে হইবেক ।--১৮১৪ সা । ২৬ আ। ৮ ধা। ৭ প্র।--১২০ পুষ্ঠা। 

9৪1 কোন জিলার আদালতে যে কোন মোকদ্দম। প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা আ- 
পপীল হয় তাহার বিচারকরণের ভার সদর দেওয়ানী আদালত উপযুক্ত হেতু দেখিলে অন্য 
জিলার আদালতে অর্পণ করিতে পারেন ১৮৩৭ স11 ৩ আ। ১ ধা ১২০ পরন্া। 

৪৫1 এইমতে যখন সদর দেওয়ানী আদালত এক জিলাহইতে অন্য জিলায় কোন 
মোকদ্দম। অর্পণ করেন্‌ ভখন তাহার হেতু আপন রোয়দাদের মধ্যে লিখিবেন।--১৮৩৭ 
সা। ৩ আ। ২ ধা।--১২০ পৃষ্ঠা । 

* ৪৬ । আদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পন্তির উপর আন্পীল হইলে সওয়ালজওয়াব 
১ টাকা মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।--১৮৩২ সা। ৭ আ।৩ ধা ।--১২০ 
পৃষ্ঠা । 

৪৭। প্রধান সদর আমীনের নিষ্পন্তির উপর জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল 
হয় তাহ ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ খারার লিখিত বর্জিত কথার মধ্যে গণ্য নহে 
অতএব সেই আপীলের আর্জী ৪ টাকা মুলোোর ইঞ্টাম্প কানে লিশ্যিতে হইবেক 1 
৮৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১২১ পুষ্ঠা । 

৪৮1 ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা রদ হইল এবছ প্রথমত উপস্থিত কোন 
নালিশে কি আপীলে ঘত টাকার দাওয়া জিলার আদালতে হইয়] থাকে সেই নালিশ জি- 
লার জজ সাহেবের ছারা নিষণন্তি হউক কি অধন্থ আদালতে সোপর্দ করা যাউক তাহাতে 
ইম্টাম্পের যাসুল মাফ হইবেক না।--১৮৩১ সা। ৫ আ।৯ধা। ৩ প্র।১২১ পুষ্ঠা। 

৪৯। যদি প্রথমত উপস্থিত মোকদদমায় মুনসেফ ও সদর আমীন কি প্রধান সদর 
আমীনের নিষ্পন্তিতে কোন ব্যক্তি নারাজ হয় তবে জিলা ও শহরের আদালতে সেই ব্যক্তির 
আন্দীল করণের অধিকার আছে । এ দর্খাস্ত আদালতে পঁছছিলে সিরিশ্তাদার তাহা 
তহকীক করিবেন এবছ যদ্যপি তাহা নিরূপিত ইফ্টাম্প কাগজে লেশ্খ। গিয়া থাকে এব, 
নিরূপিভ মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়া থাকে তবে তাহ! নর্থীর শামিল হইয়া আদালতের 
বহীতে রেজিষ্টরী হইবেক | কিন্ত যদ্যপি তাহাতে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে 
নিরিশ্তাদার তাহা জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানাইবেন এব* জজ সাহেব যেমত বিহিত 
বোধ করেন্‌ সেইমত হুকুম দিবেন ।--৯৮৩৫ লালের ৬ ফেবুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।- 
৬২৬ পন্কা। 

ডঃ আপীলের বিষয়ে হে নিয়ম করা! গিয়াছে তাহার যদ্দি কিছু ব্যতিক্রম আপ্দীলের 
আরজীতে দুষ্ট হয় তবে তাহা বিশেষরূপে জজ সাহেবকে জানাইতে হইবেক এব তিনি 


৭২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্ালর অর্ডরের শোলাস]। 


যেমত বিহিত বুঝেন্‌ সেইমত ছকুম দিবেন ।--১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টে সবরের সরক্যুলর 
অর্ডর ।--১২১ পুন্ঠা। 

৫১। অতএব যদি আপীলের আরজী সর্ধপ্রকারে দ্রাড়ামত হয় তবে সিরিশতাদার এ 
আরজীর্‌ পুক্ঠে সেই কথা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ্ করিবেন । ত্পরে আপাী'লের আরজীর 
শামিলে মোকন্দমার মিসিল রাখিতে হুকুম দেওয়। যাইবেক তাহার তাৎপর্ষ্য এই যে ১৮৩১ 
সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ এব ১৮৩৮ সালের ৭ আইনানুসারে জজ 
সাহেব যখন আপাল শ্তনেন তখন যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে মেই ডিক্রী যথার্থ 
কি না ইহা নিশ্চয়করণের নিমি রোগদাদের যে কোন কাগজপত্র দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ 
হয় তাহ দুটি করিতে পারেন্। যে দিবসে আপীলের আরজী দাখিল হয় সেই দিবসে 
নিদানে ভাহার পর দিবসে মিরিশতাদারের দ্বার মোকদ্দমার কাগজপত্র তহকীককরণের 
এব মোকদ্দমার মিসিল আপ্পীলের আরজীর শামিল রাখিবার হুকুম দেওনের কিছু 
বাধা নাই।--১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরন্যুলর অর্ডর ।--১২১ পুষ্ঠি।। 

৫২। যদি আপীলের দরখাস্ত ও জামিনী নিরূপিতমতে এবঘ নিরূপিত সময়ে দাখিল 
হইয়া থাকে তবে জিলার জজ সাহেব সেই আপাল মণ্থুর কা্ধিবেন ।--১৮১৪ প্রা । ২৬ 
আ। ৮ ধা। ৩ প্র ১২২ পরষ্ঠা। 

৫৩। জাবেতামত আপীল মঞ্জুর হওনের নিমিত্ত কেবল ইন্া নিশ্চয় করিয়। জানিবার 
আবশ্যক আছে ঘে আপীলের নিদ্দিষ্ট মিয়াদ অভীত হয় নাই এব" আপীলের দরশ্থান্ত 
নিরুপিত ইফ্টাম্প ক্কাগজে লেখ গ্রিয়াছে। আপীল নথীর শামিল করা গেলে এবছ শ্বনি- 
বার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যদ্যপি রেসপাণ্ডেন্টের উপর ক্বকুম জারী হওনের পর অথবা 
১৮৩১ সালের &€ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানানুসারে এমত দুষ্ট হয় যে 
আপেলানীকে উপযুক্রমতে এন্েল। দেওয়া শিয্াচ্ছে এব এ নিষ্পন্তি সরকারের আইন 
ও কার্ধ্য নির্দাহের নিয়মানুনারে হইয়াছিল এব* যদি আরো দুধ হর যে আপেলান্ট: 

হাজির না হইবার মে কারণ জানাইয়াছিল তাহা অস্ুলক এক" সে জানিগাশ্নিয়া অধস্থ 
আদালতে হাজির হইতে ক্রট করিযঘ়াছিল ভবে নেই আপীল ডিসমিস হইবেক । কোন 
মোঁকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইগঘ্াছিল কেবল ইহাতে গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিন্ব তাহা 
ফিরিয়া পাঠাঞগনের অথবা আসল মোকদ্দমায় আপেলান্টের ওজর বিবেচনা করিবার 

উপখুক্ত কারণ নহে ।--১৮৪১ সালের ১২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর ।--১২২ পৃষ্ঠা । 

৫৪1 আপ্পীলহওয়! মোকদ্দমায় জজ সাহেব ডিক্ররী করিলে এ মোকদ্দম। যে তারিখে 
অধস্থ আদালতে তজবীজা ও বিচারের নিমিন্ত অর্পণ হইয়াছিল তাহা ডিক্রীতে লিখিবেন। 
অটিহ্নিত বিচারকেরা আপনারদের আসল ডিক্রীতে সেই বৃত্তান্ত লিখবেন ।--১৮৪ ০ 
সালের ১৪ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর ।_-১২২ পৃষ্ঠা । 

৫৫ । যে টাকার বাব নালিশ হইয়াছিল তাহার আঙ্মেকের ডিক্রী হইলে এব, 
সেই ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল আদালত বোধ করেন্‌ ঘে সমুদয় টাকার্‌ 
ডিক্রী করা উচিত ছিল তবে ফরিয়াদী নিজে সেই ডিক্রীর বিঘয়ে ওজর না করিলে 
তাহার উপকারের নিমিত্ত অধস্থ আদালতের ডিক্রীর স«্শোধন হইতে পারে না ।--৮৬৮ 
নযঘুরী আইনের অর্থ ১২২ পৃষ্ঠা । 

৫৬1। ৫৭ । যদি জিলার আদালত নান! ব্যক্তির প্রতিকুলে ডিক্রী করেন্‌ এব« যদি 
তাহার মধ্যে কেবল এক জন আপীল করে তবে কেবল সেই ব্যক্তির আপত্তির বিষয়ে 
আপীল আদালতের বিচার কর। উচিত কিন্ভর যখন ষথার্থ বিচার হওনের নিমিভ্ত আবশ্যক 
বোধ হয় তখন ডিক্রীর ছারা যে সকল ব্যক্তিরদের লাভালাভ হয় লেই প্রত্যেক ব্যক্তির 
প্রতি দুষ্টি রাখিয়া আপীল আদালত ডিক্রী করিবেন । ৯৯৭ নস্বরী আইনের অর্থ ।--. 
১২৩ পৃষ্ঠা । 

৫৮ । মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের নিষান্তির উপর আন্পীল হইলে জজ সাহেব 
ঘে ডিক্রী করেন্‌ তাহ] চুড়ান্ত হইবেক।--১৮৩১ স1। ৫ 'আ]। ২৮ ধা। ১ প্র 1১২৩ পৃষ্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্তরের খোলাসা । ৭3. 


৫৯:। মুনসেফ ও দ্র আমীনেরদের ডিক্রীর উপর 'আপ্পীল হইলে জজ সাহেব 
ঘে নিষ্পকি করেন্‌ তাহ! চুড়ান্ত অতএব এ অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আন্পীলমুশ্খে 
জিলার জজ সাহেন যে নিষপন্তি করেন্‌ তাহার উপর 'আপীলের কোন দরখাস্ত সদর আদা, 
লত লইতে ও বিচার করিতে পারেন্‌ না ৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১২৩ পৃষ্ঠা । 


৪ ধারা1 


লা সনদ অপ্রাপ্ধ অর্থাৎ চিহ্নিত বিঢারকেরদের ভিক্রীর উপর জিলার জজ 
| সাহেবের নিকটে আপীলকরণের মিয়াদ । 


৬০1 প্রধান সদর আমীনের নিষ্পন্তির উপর জিলা ও শহরের জজলীহেরের লি: 
কটে আপীল হইলে সেই আপীলের দরশ্াস্ত প্রধান সদর আমীনের নিহপন্তির বা হুকুমের 
তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধেত্ু্িজরা ইতে হইবেক। এ মিয়াদ ১৮১৪ সালের ২৬ আই- 
নের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক । কিন্তু যদি অনিবার্য 
কোন কার্ণপ্রযুক্ত আপেলান্ট আপন আন্পীলের দর্খাস্ত গজরাইতে পারিল না এমত প্রমাণ 

হয় তবে সেই মিয়াদ অভীত হইলেও তাহার আরজী গ্রাহ্ত হইতে পারে |_-১৮৩৭ সা। 
২৫ আ। ৯ ধা ।--১২৩ প্রশ্ঠা। 

৬১1 . মুণ্ফরকক্কার বিষয়ে মুনদেফেরদের হুকুমের উপর আন্পীল করণের মিয়া 
এ হুকুমের ভারিশ্বঅবধ্ধি গণ্য করিতে হইবেক কিন্ত তকুমের নকলের দরশ্থাস্ত করিলে পর 
তাহ! প্রস্ভত করিতে যত কাল লাগে তাহা এ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না? এ 
ভকুমের নকল শাদা কাগজে দিতে হইবেক এব তাহাতে নকল পাইবার দরখান্তের 
তারিখ এব দিবার নিমিন্ত তাহা। প্রস্তুত হওনের তারিখ লেখা থাকিবেক ।--১৩২৩ নম্থরী 
আইনের অর্থ ।-১২৩ পুষ্ঠ! । 

৬২! সদর আমীন কি মুনসেফের নিষপন্তির উপর যে আপীল হয় তাহ! নিষপন্তির 
পরু ৩০ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক। এই সকল আন্পীলের মিয়াদ ১৮১৪ সালের 
২৬ আইলের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক ।--১৮৩২ 
সা। ৭ আ। ২ ধা । ৩ প্র।-১২৩ পুষ্তা। 

৬৩ । কিন্তু মুনসেফের নিষপন্তির উপর আপীল করণের যে মিয়াদ নিকপিত আছে 
সেই মিয়াদের মধ্যে আপীল মা করণের বিশিষ্ট হেতু যদি দর্শান যায় ভবে লেই মিয়াদ- 
গতে জজ সাহেব আগ্দীল লইতে পারেন্‌।--১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ২ প্র।--১২৪ 

ষ্া। 

্ ৬৪। ১৮১৪ মালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণে জকুম আছে যে মুননেফ 
যে ডিক্রী করিয়াছেন ভাহা ঘদ্দি বেক্দাড়া বোধ হয় তবে মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর 
আপীল লগ্নের মিরাদ গত হইলেও জজ সাহেব আপীল লইতে পারেন্‌। এই প্রকরণ 
যদ্যপিও সপষ্টতঃ রূদ হয় নাই তথাপি সদর আদালত বোধ করেন্‌ ষে স্তাহারদের 
ডিক্রী অসঙ্গত অথবা বের্দাড়া হইলেও আপীল করণের নিক্ূপিত মিয়াদ গত হইলে যদ্য- . 
পি মিয়াদের মধ্যে আপীল না করণের বিশিষ্ট হেতু না দর্শান যায় তবে আপীল গ্রাহা 
হইতে পারে না।--৯৭৯ নস্থরী আইনের অর্থ ।--১২৪ পৃষ্ঠা । 

৬৫। মোকদমার আন্পীল করণের বিষয়ে যে পৃথকৃই মিয়াদ নিকপণ হইয়াছে যে 
তারিখে উভয় বিবাদ্িকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কিম্বা দিবার প্রস্তাব হয় সেই তারিখ 
আবধি এ মিয়াদ গণ্য হইবেক। কিন্ত যদি উভয় বিবাদ্দী কিম্বা তাহারদের উকীল ডিক্রী 
লইবার নিমিন্ত হাজির না ছয় তবে ঘে তারিখ তাহারদিগকে দিবার নিমিত্ত ডিক্রীর নকল 
প্রস্তত হইয়াছিল সেই তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। এব ডিক্রী না দেওনের সেই কারণ 
ডিক্রীর পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক এব তাহাতে আদালতের জজ সাহেবের দন্তদখৎ থাকিবেক। 
১৮০৫ সা। ২ আ। ৮ ধা ।--১২৪ পৃষ্ঠা । 

এও 


58 আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর 'অর্ডরের খোলাস।। 


৬৬। আপীলের দরশ্ানস্ত মণ্জুরহওনের যে মিয়াদ নিরপপণ আছে লেই মিয়াদ ডিক্রী- 
হওনের তারিখহইতে হিসাব করা যাইবেক। কিন্ত্র যে তারিখে আপেলান্ট ইফ্টাম্প 
কাজ দাখিল করিল সেই তারিখঅবধি যে তারিখে আপ্পেলাণ্টকে ডিক্রীর নকল দেওয়া 
যায় কি দিবার প্রস্তাব হয় সেই তারিখখনপার্ষ্যস্ত ঘে কএক দিবস গত হয় তাহ এ মিয়াদের 
মধ্যে ধরা যাইবেক ন]। ডিক্রীর পুষ্ঠে যে কথ লেখা যায় তাহ। দুটি করিয়া জজ সাহেব এ 
দিবসের সণখ্যা জানিতে পারিবেন 1১৮১৪ সা। ২৬ আ।৮ধা। ১০ প্র।--১২৪ প্ৃস্তা। 

৬৭। উক্ত মিগ্াদের মধ্যে মুসলমানের কি হিন্দুর কোন পরব অথব। নিদ্দিষ্ট কোন 
বিআমের দিন পড়িলে এ মিয়াদের ন্যুনতা হষ্বেক না। কিন্ত যেদিবলে কোন পরব বা 
বিশ্রামের দিনপ্রযুক্ত আদালত বন্দ হয় যদি সেই দিবস মিয়াদের শেষ দিন হয় তবে 
আদালত পুনর্ধার খুলিবামাত্র দরশ্খাস্ত করিলে আপেলান্টের কোন অপরাধ হইবেক ন1। 
-_-১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৪ প্রা--১২৫ পৃষ্ঠা । র 

৬৮1 জাবেতামত আপ্পীলের নির্দিষ্ট মিয়াদ হিসাব করণেতে আদালতে ইষ্টাম্প 
কাগজ দাখিল করণঅবধি এ ডিক্রীর নকল আপেলান্টকে দেওন কিয়! দিতে প্রস্তাব করণ 
পর্যন্ত যত দিন গত হয় তাহ] এ মিয়াদের মধ্যে ধরা বাইবেক না । এই নিয়ম সরাসরী ও 
জাবেভামত ও খাম আন্পীলের বিষয়ে শ্বাটে ।--৪১৩ নম্বরী আইনের অর্থ 1--১২৫ 
পুষ্ছা। 

৬৯। যে মোকদ্দমার আপ্পীল হইতে পারে পরুন 'আনপ্পীল গুজরাণ যায় নাই সেই 
মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি পুনর্বিচারের নিলি দরশ্থাস্ত করে এবছ সেই দরখাস্ত মঞ্ুর 
ন। হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর জাবেভামত আপীলকরণের যে মিয়াদ নিকপণ আছে 
তাহার হিসাব করণেতে অধস্থ আদালতে প্রনর্বিচারের দরশ্চান্ত ঘত কাল উপস্থিত ছিল 
তত কাল এ মিয়াদের মধ্যে না ধরণের বিষয়ে কোন ব্যক্তি আপনার হক বলিয়। দাওয়। 
করিতে পারে না। কিন্ছু আপীল আদালত তাহার মেই ওজর বিবেচনা করিবেন এবছ, 
বিলম্বের অন্য যে কারণ দর্শান যার ভাহার বিল্ুম়ে যেরূপ হয় মেই রূপে এ কারণ উচিত 
ও উপযুক্ত বোধ হইলে মণ্ডুর করিবেন বা মা করিবেন 1--১৯২৭ নশ্বরী আইনের অর্থ। 
--১২৫ পুষ্ঠা । 

৫ ধারা। 


টি রী 
রেসপীঞ্ডে্টেকে তলব না করিয়া! অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে তাথবা তাহা ছানী 
তজবীজের নিমিনত কফিরিয়] পাঠাইভে ভিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা । 


৭০। যখন মুনসেফ বা সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পন্ির উপর জিলা 
বা শহরের আদালতে আন্পীল হয় তন প্রথমতঃ রেসপাঞ্জেন্টের নিকটে কোন ল্রকুমনাম। 
পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক ন।। জজ সাহেব প্রথমত উপস্থিত হওয়| মোকদ্দমার রোয়- 
দাদ ও আন্পীলের দরখাস্ত আপেলান্ট কিম্বা তাহার উকীলের সমক্ষে পাঠ করিয়। বদি 
সেই ডিক্রী মতান্তর কি অন্যথ|। করিতে কোন হেতু না দেশ্খেন্‌ তবে তাহা ৰহাল রাখিতে 
পারেন্‌। এব, এ রেসপাণ্ডেপ্ট ডিক্রী জারী করিবার নিমিন্ত যাহা২ কর্তব্য তাহা করিবার 
নিমিন্ত ঘে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছিল সেই আদালতের মারফত এ 
ডিক্রী বহালের সম্বাদ তাহাকে দিতে হইবেক 1--১৮৩১ সা। & আ। ১৬ধা।৩প্র।- 
১২৫ পৃষ্ঠা। 

৭১। উক্ত ৩ প্রকরণে যে “রোয়দ্াদের” কথ। লেখা আছে তাহ। কেবল ডিক্রীর রুব- 
কারী বুঝায় না কিন্্ব তাবু মিসিল বুঝায় । পরন্ড প্রত্যেক মোকদ্দমার প্রত্যেক কাগজ 
পাঠ করিতে হইবেক এমত নহে কিন্ত আপীল হওয়। ডিক্রী যথার্থ ইহ। মনঃপ্রত্যয় হই. 
বার জন্য আসল মোকদ্দমার মিসিলের যে সকল কাগজপত্র পাঠ করিবার আবশ্যক ভাহা 
মাত্র জজ লাহেবের। পাঠ করিবেন ।--১৮৩৬ লালের ১৯ আগস্টের সরকুযুলর অর্ডর ।_- 
১২৬ পৃষ্ঠা । 


আঁইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাসা । ৭৫ 


৭২। ৭৩। যদি কোন জিলার জজ সাহেব বোধ করেন্‌ যে এ ডিক্রী যথার্থ এবং, 
তাহা অন্যথ। করিবার কোন হেতু না দেখেন্‌ তবে তাহার নম্বর না মানিয়া এব" প্রৃতি- 
বাদিকে তলবকরণ ব্যতিরেকে এবঘ সমুদায় রোয়দাদ পুনর্ুষি না করিয়া বহাল রাশ্খিতে 
পারেন্‌। কিন্তু যদি জিলার জজ সাহেব এমত বুঝেন্‌ ষে এঁ ডিক্রী অযথার্থ এব এই 
প্রকরণের লিখিত নানা কারণের কোন কারণে ভাহ। পরিবর্ত কি শ্রধরিবার যোগ্য হয় তবে 
এ ডিক্রীতে যে সকল বের্দাড়া ও অবিধি ও অন্য কোন দোষ থাকে তাহা তিনি হুকুম- 
নামাতে লিখিয়া যে আদালতহইতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদ্বালতে তাহা পাঠাইতে 
এব এ আদালতের বিচারককে তাহ। পুনর্বিচার করিতে এব তাহাতে ন্যায় ও আইনের 
অতাঢরণ করিতে ভকুম দিতে পারেন্‌ 1১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা) ২ প্রা এব ১৮৩৮ সা। 
৭ 'আ।--১২৬ পুষ্টি । 

৭81 ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের ভকুমমতে জজ সাহেবের 
উচিত যে মোকদ্দমার নসর না মানির়া যত শীঘু হইন্তে পারে তত শীঘু আপেলাণ্ট অথবা 
তাহার উকীলের সমক্ষে আপ্পীলের দরশ্পাস্ত এব" রোয়দাদের যে ভাগ পাঠ করা আব- 
শ্যক বোধ হয় তাহা পা করেন্‌। এব" তা] সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া যদি আপীল 
হওয়া ডিজ্তী যথার্থ বোধ হয় তবে তাহা বহাল রাখেন্‌ এবছ রেসপাশ্ডে্ট এ ডিক্রী 
অগোৌণে জারীর উদ্যোগ করিতে পারিবার নিমিত্ত ঘে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল 
হইয়াছিল সেই আদালতের দ্বারা তাহাকে এ বহালী হুকুমের সম্থাদ দেন্‌।--১৮৩৮ জা- 
লের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর ।--১২৬ পৃস্ঠা। 

৪৫1 'আন্পীলের দরশাস্ত গুজরাণ গেলে আপেলান্টকে তিন দিনের পর হাজির 
হইতে এব যে দিনে তাহার দর্শাস্তের বিবেচনা হইবেক সেই দিবসে তাহাকে অথব। 
তাহার উকীলকে হাঞ্জির হতে জকুম দিতে এব" হাজির না হইলে তাহার মোকদ্দম1 
ডিসমিন করিতে অথবা নথীহইতে উঠাইতে আদালতের জজ সাহেবের প্রতি বিশেষ 
নিঘেধ হইল ।--১৮৩৯ সালের ২৩ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর ।--১২৭ পৃষ্ঠা । 

৭৬। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার অনুসারে যে আন্পীল হয় তাহা জাবে- 
তামত আঁদ্দীলের ন্যার ভ্বান হইবেক এব রেসপ্রাণ্ডেন্টের প্রথমে তলব না হইলেও তাহ! 
একেবারে নথীর শামিল করা যাইবেক ॥ তেৎ্পতে এই সর্ক্যুলহ অর্ডরের মধ্যে ১৮১২ 
সালের ৫ নবেম্রের সরুক্যুলর অর্ডর আমলে আনিবার হুকুম ছিল কিন্ত এ ৫ নবেম্বরের 
সর্ক্যুলর অর্ডর ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে)।--১৮৩৯ সালের ২৩ 
আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর 1--১২৭ পৃষ্ঠা । 

৭৭। এমত সকল গতিকে আপেলান্টের আপীল ডিসমিস বা নামপ্টুর হইয়াছে জজ 
সাহেব এইমাত্র কথা আপন ভুকুমনামাতে লিশ্িবেন না কিন্ত অধস্থ আদালতের ডিক্রু 
বহাল রহিল ইহা লিশিবেন। জাবেতামত কোন ডিক্রী প্রষ্ভভকরণের আবশ্যক নাই । থে 
ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা বহাল হওনের সৎ্ক্ষেপ শ্রকুম জজ সাহেব লিহিবেন এব 
ডিক্রীর প্রতিক্ুলে আপেলান্ট ষেং ওজর জানাইয়াছিল তাহার শোলালা এ হুকুমনামাতে 
লেখা থাকিবেক। ভাহার তাষ্পর্য এই যে এ মোকদ্দমার উপর তৎ্পরে খাস আপীল 
হইলে আপ্পীল আদালত দেখিতে পারিবেন ষে আপেলান্ট ঘে ওজর পূর্বে করে নাই এমত 
নৃতন কোন ওজর করিতেছে কি ষে ওজর নাম্জ্ুর হইয়াছিল তাহাই পুনর্ধার করিতেছে । 
জজ সাহেবের এ হুকুম জাবেতামত ডিক্রীর ন্যায় জান হইয়া তাহার তুল্য বলবৎ হইবেক। 
অতএব উত্ভয় বিবাদী সেই হুকুমের নকল চাহিলে জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর 
নকল ঘে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইবার হুকুম আছে নেই মুল্যের ই্টাম্প কাগজে তা- 
হার নকল লইতে হইবেক ।--১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টে বরের সরক্যুলর অর্ডর 1--১২৭ 


পৃষ্ঠ1। 


'ষ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্ুলর অর্ডতরের শোলাসা । 


৭৮ ক্সাপ্পীলের বিষয়ে যে২ নিয়ম পুর্বে চলন ছিল ১৮৩১ সালের ৫ আইনের দ্বারা 
সাহার এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে জজ সাহেব রেসপাণ্ডেন্টকে হাজির হইতে ভকুম ন। 
দিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্‌। অতএব পৃর্ষে যেরূপ ব্যবহার 
হইয়া আসিতেছে তাহাই থাকিবেক 'কেবল এই বিশেষ হইল যে আনপপীলের আরজীর্‌ 
জওয়াব দিবার নিমিত্ত রেসপ্রাতওেন্টের তলব হইবার পূর্বে ভাহার কোন খরচখখরচ| হইতে 
পারে ন1 এইপ্রযুক্ত রেসপাগ্ডেটকে তলব করণের পুর্দে আপেলান্টের স্থানে এ খরচখরচার 
মালজামিনী তলব করিতে হইবেক না। আপীল মঞ্জুরকরণের পুর্জে আপীলের আরজী 
এব ভিক্রী পা করণের আবশ্যক নাই । কেবল এইমাত্র আবশ্যক যে আনপীলের 
নিরূপিত মিয়াদ অতীত হয় নাই এব« আপ্পীলের আরজী নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কা- 
গ্রজে লেখ গিয়াছে ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যায় । অতএব যেপর্স্ান্ত জজ সাহেব ডিক্রী 
এব অন্যান্য কাগজপত্র পাই করিয়া এ আপীল মঞ্জুর করিতে নিশ্চয় ন1 করেন্‌ সেই 
পর্য্যন্ত এ আপীলের আর্জী মুত্ফরককা! আরজীর ন্যায় জ্ঞান করা কর্তব্য নহে ।--১৮৩২ 
মালের ২৪ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর ।--১২৮ পৃষ্ঠা । 

৭৯। জজ সাহেব যেপধ্যস্ত আন্পীলের দরখাস্ত ও ডিক্রী পাঠ না করেন্‌ সেইপর্য্য্ত 
আপেলান্টকে আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করণের নিমিন্ত ঘৃতন প্রমাণ দর্শাইতে অনুমতি 
দিতে হইবেক না ।--৭৯* নয্বরী আইনের অর্থ ।--১২৮ প্দ্তা | 

৮০। প্রথম আন্পীল যদ্যপি আইনের নিক্পিত মিয়াদের মধ্যে করা মায় তবে সেই 
আন্পীল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে। অতএব আমল মোকদ্দমার রোয়দাদ 
পাট করণের পুর্বে জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাশ্িলে তাহাতে আপী- 
'লের দরখাস্ত নাম-্ুর হইয়াছে এমত জান করিতে হইবেক ন। কিন্ত্র আন্পীলের দোযগ্তণ 
বিবে5ন! করিয়। তাহ! চুড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যইবেক ।--৭৪২ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--১২৮ পৃষ্ঠা । 

৮১। আপেলান্টেরদিগকে আপনারদের আপীলের দরশ্থাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল 
এব আপীলের অজুহাত গুজরাইতে হুকুম দিতে হইবেক না।--৮৬৩ নম্বরী আইনের 
অর্থ ।--১২৮ পুষ্ঠি।। ্‌ 

৮২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণানুমারে ষে আপীলী মো- 
কদ্দমীর নিষ্পভি হয় তাহ রোয়দাদ পাঠ করণের পর আন্পীলের দোবগ্ুণ বিবেচনাক্রমে 
জাবেতামত নিষসন্তিহওয়া আপ্পীলের ন্যায় জ্রান করিতে হইবেক এব সেইমতে মাসিক 
কৈফিয়তে লিখিতে হইবেক ।--৮৭৮ ন্যতী আইনের অর্থ ।--১২৮ পৃষ্ঠা । 


৬ খার]।। 


আপেলান্টকে তলব না করির। যে আন্পীলী মোকদ্দমার নিষ্পন্তি হয় তাহার ইফ্টাম্প ও 
উকীলের রসুম ও খরচার ঘিবঘ্ি বিধি । 

৮৩। ১৮৩৬ সালের ৯ টনের ২ খারার বিধির বিষয়ে সদর আদালত নীচের 

লিখিত কার্য্যনির্বাহের নিয়ম ধার্য করিয়াছেন 17৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১২৮ 
॥ | 

৮৪। যদ্যপি রেদপাশ্ড্টেকে হাজির না করাইয়া! অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী 
বহাল হয় তবে আপেলান্ট আপ্পীলের দরশ্থাস্ত যে ইঞ্টাম্প কাগজে দাখিল করিয়াছিল 
তাহার মুল্যের কোন অণ্শ ফিরিয়া পাইবেক না । এব আপেলান্ট উকীলের যে রসুম 
আমানৎ করিয়াছিল তাহ! সমুদয় এ উকীল পাইবেন ।--৬৭৫ নম্রী আইনের অর্থ ।-- 
১২৮ পৃষ্ঠা । 


৮৫। যদি রেস্পাণ্েন্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবঘ, যদি মেই ব্যকি তথাপি 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলান]। পল 


এক জন উক্ীলের দ্বারা আপীলের দরখ্াস্তের জওয়াব দাখিল করে তবে সে উকীলের 
রসুম রেস্পাণ্ডেট আপনি দিবেক ।--৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১২৭ পুষ্ঠা। 

৮৬। যদি ডিক্রী পুনর্বিচার করিবার ভুকুম হয় তবে আপেলান্ট আপনার আপীলের 
দরখখান্তের ষে ইক্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহ। তাহাকে ফিরিয়! দেওয়া যাইবেক এবঘ, 
যদি আপেলাণ্ট ও রেসপাগ্ডেণ্টের উকীল হাজির ছিলেন তবে তাহারা নিরূপিত রসুমের 
রঃ অৎ্শের এক অণ্তশর অধিক পাইবেন না ।--৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১২৯ 

। 

৮৭। যে মোকদ্দমার দোয়গ্ণ বিবেচনা করিয়া উপরের উক্তমতে নিআসন্তি হয় দেই 
মোকদ্দমাতে নিযুক্ত উকীলেরা আইনের নিরূপিত সমুদঘ্ রুম পাইবেন ।--৮৭৮ নম্থুরী 
আইনের অর্থ ।--১২৯ পৃষ্ঠা । 

৮৮। এমত মোকদ্দমার ইস্টাম্পের রুসুমের কোন অণ্শ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। 
--৮৭৮ নম্থরী আইনের অর্থ 17১২৯ গুষ্ঠা। 

৮৯। যদ্যপি আপ্পীল আদালত অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাশ্খেন্‌ তবে এ 
আপীল আদালত রেসপাণ্ডেন্টের খরচা দ্রিতে আপেলান্টকে ল্রকুম করিতে এব ঘে রসুম 
আমান হইয়াছিল তাহ। রেসপাণ্ডন্টের উকীলকে দিতে হুকুম করিতে পারেন্‌ না। আ- 
পীলের দর্খাস্তের জওয়াব দ্রিতে রেসপাগ্েন্টের তলব না হইলে তাহার কিছু খরচা লাগে 
না|! অতএব সেই খরচার জামিনী আপেলান্টের স্থানে তলব করণের আবশ্যক নাই ।--- 
১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর 1--১২৯ পুষ্ঠা। 

৯০) কিন্তু সেই প্রকার মোকদ্দমায় রেসপাণ্ডেটকে স্বয়ৎ্ অথবা তাহার উকীলকে 
হাজির হইতে নিষেধ নাই। যদ্যপি রেসপাণ্ডেট আপনার ইচ্ছাপৃর্ধক হাজির হয় তবে 
তাহার যে কোন শরচা লাগে তাহা তাহারি শিরে পড়িবেক সেই খরচা আপেলান্টের 
দিতে হইবেক ন1। কিন্ত্ব আপেলান্টের ষে খরচা লাগে তাহা জজ সাহেবের আপনার 
ডিক্রীর নিম্ন ভাগে লেখ্খ। উচিত কেনন] মে জজ সাহেবের নিষ্পভ্ভি যদি খাস আপাীলের 
মুখে মতান্তর হয় তবে সেই খরচা দেওয়াইবার বিষয়ে উদ্যোগ হইতে পারিবেক ।--১৮৩৮ 
সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর ।--১২৯ পুষ্ঠ1। 

৯১। যদি আপ্পেলান্ট আপনার আপাীলের দরখাস্তের সঙ্গে অধস্থ আদালতের 
ডিক্রীর এক নকল দাখিল করিয়] থাকে তবে এ আপীল নামঞ্জুর হইলে সেই নফল তা- 
হাকে ফিরিয়া! দেওয়া যাইবেক । যদ্যপি সেই মোকদ্দমার খাস আপীল হইতে পারে 
তবে আপেলান্ট আপীলের দরখান্তের সঙ্গে ডিক্তীর সেই নকল দাখিল করিতে পারিবেক 
এব" আপীল আদালত তাহার আপীল নামণ্পুর করিয়া ষে জুকুম করিয়াছিলেন তাহার 
এক নকল তাহার সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ।--১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সর- 
কুযুলর অর্ডর ।--১২৯ পৃষ্ঠা । 

৯২। যদি রেসপাণ্ডেন্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকুলে আদালত 
কোন চুড়াস্ত ডিক্রী করিতে পারিবেন না।--৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।-_-১২৯ পৃষ্ঠা । . 
[অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহালকরণের সময়ে সুদের ব্ষিয়ে যে হুকুম দিতে হইবেক্‌ 
তাহার বিষে চতুর্থ অধ্যায়ের ২১৯ নম্থরী বিধি দেখ ।4 


৭ ধার।া। 
মুনসেফ ও সদর আমীনের ভিক্রীর উপর আপীঙগ প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ 
কর্ণ। 
৯৩1 যখন জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এইমত বোধ হয় ঘে তাহার নিকটে 
এত মোকদ্দমা উপস্থিত আছে যে ভাহ1 যেমত শীঘু নিষপন্তি করিতে হয় সেই মত শীঘু 
নিষ্পত্তি করিতে পারেন্‌ না তখন মুনসেফ ও সদর আমীনের নিষপন্তির উপর নিন্দিষট 


৭৮ আইন গ আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাসা । 


সংখ্যার আপীল প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে সদর আদালতের অনু' 
মতি প্রার্থনা করিবেন । এব" সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের তাহার এ প্রার্থ 
নায় সম্মত হইতে পারুন্‌ এব" এই আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত ভকুম- 
সকল এমত আপ্পীলী মোকদ্দমাতে খাটিবেক ।--১৮৩১ লা। ৫ আ। ১৬ খা । ২ প্র।-- 
১৩০ প্রস্া। 

[ঘষে হুকুমের বিষয় উপরে লেখা! গেল তাহা ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার 
৪ প্রকরণ এব এ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণ] 

৯৪। ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণে ভুকুম আছে যে আপীল 
মোকদ্দমার বিচার করণসময়ে সদর আমীন ১৮১৪ লালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারানুসারে 
কার্য করিবেন এব” যদি জিলার জজ সাহেব দ্বিভীয় অর্থাৎ খাস আপীল মণ্টুর না করেন্‌: 
তবে এঁ দদর আমীনের নিষ্ছপন্তি চুড়ান্ত হইবেক। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারা- 
তে হুকুম আছে ঘে সদর আমীনেরদের প্রতি অর্পণহওয়। আপীলী মোকদ্দমার এক স্বতন্ত্ 
রেজিষ্টরী তাহার! রাখিবেন এব ঘে মোকদ্দম। প্রথমতঃ বিচারের নিমিন্ত তাহারদের 
নিকটে সোপর্দ হয় তাহার সঙ্গে মিশাল করিবেন না এব আপাঁল নিষ্পন্তি করণের 
বিষয়ে ডিলার জজ সাতেবের প্রতি নে২ হুকুম নির্দিষ্ট আছে সেই২ ছকুমানুসারে তাহারা 
মোকদ্দম। নিষ্পন্ত্ি করিবেন ।--১৩০ প্রন্ঠা। । 

৯৫1 [১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণে জকুম আছে ঘে ভিলার 
জজ সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে যে আগ্পঃলী মোকদ্দমা পণ করেন্‌ ভাহ। রে- 
জিষ্টর সাহেব বিচার করিবেন এব ভাহার্‌ ন্ষ্পন্তির উপর ঘদদি জজ সাহেব "খাস আপীল 
গ্রহণ ন। করেন্‌ তবে তাহা চুড়ান্ত হইবেক ।]--১৩০ গুঙ্চা। 

৯৬1 জিল! ও শহরের জজ সাহেবের কর্তব্য মে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের 
নিষ্পত্তির উপর আপ্পীল সাধ্যপর্মযস্ত দুঘ্টি করেন্‌ অথবা এ বি্চারকেরা অঞ্ধদা সতর্ক 
থাকেন্‌ এই নিমিন্ত তাহারদের কোন২ ডিক্রীর আপীল আপন২ নথীতে রাশ্খেন্। কিন্তু 
যখন কার্যে বান্ছুল্যপ্রধুক্ত জজ সাহেব যেমত শীঘ্ু এ মোকদ্দম। দ্বধটি করিতে হয় মেই 
মত শীঘ্ু তাহা দৃষ্টি করিতে পারেন্‌ না তখন তাহার উচিত যে সমরক্রমে এ আপপীলের্‌ 
নির্দিষ্ট সম্খ্য প্রধান সদর 'আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে সদর আদ্বালত্ের অনুমতি 
প্রার্থনা করেন্‌ 1১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্ুআরির সর্ক্যুলর অর্ডর ।--১৩১ পৃষ্ঠা । 

৯৭। এ প্রকার অনুমতি প্রার্থনা করণের পুর্ধে জজ সাহেবের উচিত যে আপনার 
এব প্রধান সদর আমীনের নথীতে ষে সকল মোকদ্দম উপস্থিত আছে তাহার এক 
কৈফিয়্ সদর আদালতে পাঠান্‌ 1১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকার অর্ভুর ।- 
১৩১ পৃষ্ঠা । 

৯৮। এ প্রত্যেক মোকদ্দম। প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণের পুর্কে 
তাহার রোয়দাদ অথবা অধস্থ আদালতের কূবকারী পুনর্দুফি করিবার জিলা ও শহরের 
জজ সাহেবের আবশ্যক নাই গেহেতুক প্রধান মদর আমীন ঘষে নিষ্পন্তি করেন্‌ ১৮১৪ 
সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুলারে এব" শাস আপীল মুর করণের বিষয়ে 'অন্য ঘে২ 
আইন আছে তদনুসারে তাহার খাস আপীল হইতে পারে।--১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রু- 
আরির নমরক্যুলর অর্ডর ।--১৩১ পৃষ্ঠা! । 

৯৯। যে সকল আপ্পীলী মোকদ্দম] প্রধান সদর আমীনের সমীপে পাঠান যায় সদর 
আমীনের বিষয়ে যে২ বিধি নির্দিষ্ট আছে তদনুসারে তিনি তাহার বিচার ও নিষপন্তি 
করিবেন। যে বিষয়ে এ সকল বিধি সপষ্টরূপে না শ্াটে এ বিষয়ে জিল। ও শহরের জজ 
লাছেবের উপদেশের নিমিত্ত আইনের মধ্যে যে সকল বিধি আছে তদনুসারে প্রধান 
লদ্দর আমীন সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য করিবেন ।--১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।--১৩২ 


পুষ্ট । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের শ্োোলাসা । ৭৯ 


১০০। ষে প্রধান সদ্দর আমীনের মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর আপীল শ্তনিরার 
ক্ষমতা রাশ্খেন্‌ তাহারা1 কোন মোকদ্দমা ছানী তজবীজের নিমিন্ত মুনসেফের নিকটে ফি- 
রিয়া পাঠাইতে পারেন ।॥ য্দ্যপি প্রধান সদর 'আমীনের এইমত বোধ হয় যে মুনসেফ 
কোন মোকদ্দম! অসঙ্গতমত নন্সুট করিয়াচ্ছেন তবে তাহার উচিত মে তাহা জজ সাহেবের 
নিকটে ফিরিয়। পাঠাইয়া! এই পরামর্শ দেন্‌ ঘে এ মোকদ্দমা পুনর্ধার নর্থীর শামিল 
করিভে এব" ভাহার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহার বিচার করিতে মুনসেফকে হুকুম 
দেওয়। যায় ।--১০২৩ নম্থরী আইনের অর্থ ।--১৩২ পুষ্ঠা । 

১০১। সদর আমীন ও মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের 
নিকটে অর্পণ হইলে এ প্রধান সদর আমীনের এইমত ক্ষমতা নাই ঘে এ মোকদ্দমা অধস্থ 
আদালতের নথীর শামিল করিতে এব" তথায় তাহার গোড়াগুড়ি বিচার করিতে জকুম 
দেন্‌ ।--১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--১৩২ পুষ্ঠা। 

১০২। শ্রী আপীল বিচারকরণের সময়ে যদি গুধান সদর আমীনের এইমত বোধ 
হর যে অধস্থ আদালতের ডিজ্রী অন্যথা করির। সেই মোকদ্দম1 গোড়াগুড়ি বিচার করিতে 
হুকুম দেওয়া উচিত তবে সেইকপ বিবেচনাকরণের হেতু তিনি এক ক্ুবকারীতে লিখিয়া 
মোকদ্দমার কাগজপত্র সমেত জজ সাহেবের ভুকুম পাইবার নিমিত্ত তাহার নিকটে অর্পণ 
করিবেন এব আপন আদালতের ১ নশ্বরী কৈফিররতে তাহ লিখিবেন 1১৮৩৯ সালের 
১৪ জুনের সরকুযুলর অর্ডর 1--১৩২ পশ্ি | 

১৯০৩। জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনের সেইরূপ দরখাস্ত পাইলে আপন আদা- 
লতেের দ্বিতীয় ন্মূরী কৈফ্িয়তের তৃতীর নম্থরী ঘরের ১৬ নশ্বরী শিরোভাগের নিমেন 
তাহ] লিখিবেন এব" সেই বিষয় উন্তমক্রপে বিবেচন। করিয়া তাহা যে আদালতে আদৌ 
বিচার হইয়াছিল মেই আদালতে তাহ) ফিরিয়! পা্াইতে অথবা নিজে তাহার বিচার 

' করিতে প্রধান সদর আমীনকে ভুকুম দিবেন 1--১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের পর্কুযুলর 
অর 1১৩২ পন্ঠা । 

১০৪। কিন্তু উক্ত বিধির এমত তাৎ্পর্য্য নহে ষে প্রধান সদর আমীন আপনি সেই 
মোকদ্দমা নিষপন্তি করণের জন্য যে ছানী তজবীজ আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহা করিতে 
অধস্থ আদালতকে জুকুম দিতে পারেন্‌ না।--১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের অরুক্যুলর্‌ অর্ডর । 
»-১৩২ পৃষ্ঠা । 

১০৫1 যদি জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিস্ত অআধখস্থ 
আদালতে তাহ ফিরিয়! পাঠাইতে ভুকুম দেন্‌ তবে তাহা নিক্পিতমতে কৈফিয়তের মধ্যে 
লিশ্িতে হইবেক ।--১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৩৩ পৃষ্ঠা । 

১০৬। সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল প্রধান সদর 
আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তাহার বিচারকরণ সমরে ১৮৩১ লালের ৫ আইনের ১৬ 
ধারার ৩ প্রকরণানুসারে তিনি কার্ষ্য করিতে পারেন্‌ না অর্থাৎ রেসপাগ্েন্টকে তলব ন! 
করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্‌ না। এ ক্ষমতা কেবল জিলার জজ 
সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে 1--১৮৩৭ সালের ২১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর 1৮১৩৩ 

1 
বিটি আদালতের ডিক্রী বহাল করণের সময়ে যে সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক 
তাহার বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯৯ নম্বরী বিধান দেখ ।] 

১০৭ ॥। আপীলের বিচার করিবাতে প্রধান সদর আমীনের প্রতি ছকুম আছে যে 
কোন দস্তাবেজ দাখিল হওনের কিম্বা সাক্ষি তলব করিবার পুর্বে ১৮১৪ লালের ২৬ 
আইনের ১০ ধারার লিখিত দাড়ামতভে কার্য করেন্‌ 1১৮৩১ সা । ৫ আ। ২১ ধা 
১৩৩ পুষ্া। | 

১০৮। জিলা ও শহরের আদালতের মোকামছাড়। অন্য স্থানে নিযুক্তহওয়। প্রধান 
লদর আমীন যেমতে ১৮২৯ সালের ২কআইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে 


৮০ আইন ও আইনের অর্গের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাম। । 


প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা লইতে পারেন্‌ সেইমতে আন্দীলী যোকদমা লইতে পা 
রেন্‌।--১৮৩৫ লালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--১৩৩ পুষ্ঠা। 


৮ ধারা । 


জিলার আদালতের নিষ্পন্তির উপর এব ৫০০০২ টাকার উর্ধ মুল্যের মোকদামায় প্রধান 
সদর ' আমীনের নিষপন্তির উপর সদর আদালতে জাবেতামত আন্পীল । 


১০৯ ॥ জিল] কিম্বা শহরের জজ সাহেব প্রথমতঃ মে সকল মোকদ্দমার নিষপভি 
কবেন্‌ তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে ।--১৮৩১ সা। 
৫ আ। ২৮ ধা ৩ প্র1--১৩৩ পৃষ্ঠা । 

১১০ । জিলার জঙ্গ সাহেবের ডিক্রীর উপর জাবেতামত অথব। খাম আপীল কর- 
ণের তিন মাস মিঘ়াদ নিরূপণ হইল 1--১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা।১ প্র।-১৩৪পষ্টা। 

১১১ | ৫০০০২ টাকার উর্ধ মুল্োর যে সকল মোকদ্দম। প্রধান সদর আমীনের 
প্রতি অর্পণ হয় এ প্রধান দর আমীনের করা নিষ্পনির উপর আপীল একেবারে সদর 
দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এব” ডিলার জজ লাতেবের নিষ্পন্ির উপর করা! 
আপীল যে২ বিধির অনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই২ ব্ধানানুলারে 
দর্বপ্রকারে এই২ আন্দীলেরো কার্য হইবেক 1--১৮৩৭ সা) ২৫ আ। ৪ ধা।--১৩৪ 
পৃষ্ঠা 

১১২ 1 ৫০০০২ টাকার উর্ধা মুল্যের মোকদ্দমা হইলে যদি প্রতধান সদর আমীন তাহা 
হইতে অল্প টাকার ডিক্রী করেন্‌ তবে গুধান সদর আমীনের এ ডিক্রীর উপর আপ্পীল 
সদর আদালতে হইবেক ।--১২৮২ নয়রী আইনের অর্থ ।--১৩৪ পৃষ্ঠা 

১১৩1 প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যদি সদর আদালতে আপ্পীল হয় 
এবৎ এ আপীলের দরখাস্ত জিলার জজ সাহেব কিছ্বা প্রধান সদর আমীনকে দেওয়। যায় 
ভবে তাহার উচিত মে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১* ধারার বিধির অনুসারে কার্য করেন্‌ 
এব এ দরশ্বাস্ত ও ভাহার্‌ সঙ্গে ষে কোন কাগজপত্র দাশ্খিল হইরাছ্ছিল ভাহা যথাসাধ্য 
শী এক সর্টিফিকট ও ক্ুবকারী সমেত সদর আদালতে পাঠান্‌। এ ক্ুবকারীর মধ্যে 
উভয় বিবাদির নাম এব ডিক্রীর শ্োলাসা ও তাহার ভার্িখ এব আন্পীলের আরজী 
দাখিলকরণের তারিখ এব এ আরজী নিবূন্পিত মিমাদের মধ্যে দাশ্িল হইয়াছে ইহা 
যে২ কারণে বোধ হয় তাহা লিখতে হইবেক1--১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সর্ক্যুলর 
অর্ডর ।--১৩৪ পৃষ্ঠা । 

১১৪ । এব তাহার সমকালীন আপেলাণ্টকে লিখিত এমত এন্েলানাম। দিতে হই- 
বেক যে তোমার আপীলের দরখাস্ত দদর দেওয়ানী আদালহে পাঠান গিয়াছে অতএব 
ছয় সপ্চাহের মধ্যে যদি এ মোকদ্দমার্‌ কার্ষয চালাইভে ত্রুটি কর এব সেই আট মাত- 
ব্র কারণ দর্শাইতে না| পার তবে ভোমার এ আপ্পীল ডিসমিস হইবেক। এই এক্েলা- 
নামার এক নকল এব তাহা রীতিমত জারীহওনের এক সর্টিফিকট সদর আদালতে পাঠা- 
ইতে হইবেক 1--১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরন্যুলর অর্ডর ।--১৩৪ পৃষ্ঠা । 

১১৫1 প্রত্যেক আপীলের দ্রশ্বাস্তের সঙ্গে এক স্বতন্ত্র র্ুবকারী ও সর্টিফিকট পাটা 
ইতে হইবেক ।--১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরকুযলর অর্ডর ।--১৩৪ পুষ্ঠা। 

১১৬। জিলার আদালতের ডিক্রীক্রমে এব" ৫০০০২ টাকার উর্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় 
প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীতে যে ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে সেই ব্যক্তি 
তাহার উপর আপীল সদর আদালতে করিতে পারে । সেই আ্পীলের আরজী ভুমির 
ঘোকদ্দম। হইলে তাহার সালিয়ানা উৎপন্ন ও নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যা তাহাতে 
লিখিতে হইবেক এব" যাহার হকে ডিক্রী হয় তাহার নাম এব ষে আদালতে ডিক্রী হইল 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাসা । ৮5 


তাহার নাম এব ডিক্রী হইবার সময় এব ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না তাহ] এব আন্পীল- 
করণের হেতু মোটে অথবা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক 1 এ ডিক্রী যে আদালতে হইয়া" | 
ছিল নেই আদ্বালতে কিম্বা সদর আদালতে আপীলের আর্জী দেওয়! যাইতে পারে কিন্বা 
এই নিদর্শনে এক একরারনামা দিতে হুইবেক যে আপেলাণ্ট সেই ডিক্রীর নকল পাইবার্‌ 
দরখাস্ত করিয়াছিল কিন্ত পায় নাই । এব" ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মাস পরে আপীল 
ন। করণের মাতবর কারণ দর্শান গেলে সদর আদালত এ আপ্পীল লইতে পারেন্‌। কিন্তু 
নিরূপিত কাল গতে আপীল সেইরূপ সদর আদালত লইলে তাহার হেত বহীতে লিখিতে 
হইবেক ।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা।--১৩৫ পুষ্ঠা। 

১১৭। আপীলের যেং দর্খ্বাস্তে সমস্ত রেসপাঞ্ডেন্টের নাম না লেখা থাকে ভাহা! 
বেদ্দাড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এব« আইনানুসারে তাহ! গ্রাহ্য হইতে পারে না এব রীতি- 
মতে আপীলের দর্খাস্ত হইলে আপ্পীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে 
যেরূপ কার্য হয় সেইরূপ কার্য এইপ্রকার বের্দাড়। দর্খান্তের বিষরে হইবেক না।-_ 
১৮৪২ সালের ১ জুলাইর্‌ সর্ক্যুলর অর্ডর 1--১৩৬ পৃষ্ঠা । 

১১৮। অথস্থ আদালতে আপেলান্টের বিপক্ষ যাহারা ছিল তাহারদের কোন এক 
ব্যক্তির নাম লিশিতে যদি আপেলাণ্ট ক্রটি করে এব" তাহা ন! জিখনের কোন কারণ 
দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহার নাম লিখ্য়। দাখিল করিতে পারে । ভাহা। 
ন! করিলে তাহার আন্পীল বেদ্দাড়া হইবেক 1--১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সর্ক্যলর অর্ডর। 
»--১৩৬ পৃষ্ঠা । 

১১৯। আদ্দীলের উক্ত প্রকার বের্দাড়া দরশ্বাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিষিক্ত 
যে জজ সাহেবেরদের এবৎ প্রধান সদর আমীনেরদের হভরে দাখিল হয় তাহারা দর্‌- 
শাস্তকারিরদিগকে এ হুকুম জানাইবেন ।--১৮৪২ সালের ১ জূলাইর সরক্যুলর অর্ডর ।_.. 
১৩৬ পৃষ্ঠা । 

১২০। নিন্রপিত মালজামিনী দাখিল হইলে যে দিবসে আপ্পীলের আরজী দাখিল 
হইগ্াছিল তাহা জজ সাতেব তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহাতে দত্তখ্ করিবেন এব" আর- 
জীরু পার্থ "আপ্পীল হইল” এই শব লিশিবেন । পশ্চাৎ সেই আর্জী জজ সাহেব সদরূ' 
আদালতে পাঠাইবেন এব আপেলান্টকে এই সম্াদ দিবেন যে তোমার মোকদ্দমারু রোয়- 
দাদের নকল পনর দিনের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পুছিবেক এব" যদি তুমি 
ছয় সপ্তাহের মধ্যে তথার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না কর কিম্বা না কর্ণের বিশিষ্ট 
হেত ন| জানাইতে পার তবে তোমার মোকদ্দম| ডিসমিস হইবেক 1--১৭৯৩ সা। ৬ আ। 
১০ খা ।--১৩৬ পৃষ্ঠা । 

১২১1 অধস্থ আদালভের নিষ্পন্তির উপর আপ্পীল সদর আদালতে হইলে এ আ- 
গীল যে উকীল অধস্থ আদালতে দাখিল করেন্‌ তিনি আপেলান্টের নিযুক্ত কম্মকারক 
অতএব ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা এব ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় 
যে এন্বেলার ভ্ুকুম আছে সেই এন্েল৷ তাহার অবশ্য লইতে হয় এব* তিনি তাহার্‌ 
রদীদ দিলে আপেলান্টের উপর জারী হইয়াছে এমত বোধ হইবেক ।--১৮৪১ সা- 
লের ১৭ ডিসেম্বরের-সরক্যুলর অর্ডর ।--১৩৬ পৃষ্ঠা । . 

৯২২। এই ব্ষিয়ে কোন ভূম ন] হয় এই নিমিত্ে ভকুম হইল যে উক্ত প্রকার আপী- 
লের দরখাস্ত কোন অধস্থ আদালতে কোন উক্তীলের দাখিল করিতে হইলে তাহার ওকা- 
লতনামায় এমত কথা লেখা থাকিবেক যে এ এন্ডেলা লইতে তাহাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া 
গেল কিন্্ ওকালতনামায় এ কথা না লেখা থাকিলেও উকীল তাহা লইবার ভারছইতে মুঝ 
নহেন ।--১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর্‌ অর্ডর ।--১৩৬ পৃষ্ঠা । 

১২৩। আপীলী মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদ পাঠাইবার সময়ে জিলা বা! শহরের জজ 
সাহেব অথব। প্রধান সদর আমীন কেবল সা সওয়ালজওয়াব্রে কাগজ ও জোবানবন্দী 


৮২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাস1। 


ও দনস্তাবেজ এক ফিরিভ্তিনষেত পাঠাইবেন এব" সাক্ষিকে হাজির করিবার দরখাস্ত ও 
পরওয়ানা ও অন্যান্য নানাপ্রকার কাগজপত্র প্রথমতঃ পাঠাইবেন না। যদি এইমত 
নানাপ্রকার কাগজ দুটি করিতে আবশ্যক বোধ হয় তবে সদর আদালত তাহা! তলব 
করিবেন ।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা ।--১৩৭ পৃষ্ঠা । 

১২৪। ৫০০০২ টাকারু উর্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষপন্তির 
উপর জাবেভামত আন্পীলের সমস্ত দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে কিম্বা প্রধান সদর 
আমীনের নিকটে করিতে হইবেক । প্রধান দর আমীনের নিকটে দাখিল হইলে যদি 
নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দর্খাস্ত দাখিল হইয়া! থাকে তবে তিনি যত শীঘু হইতে পারে 
এ আন্পীলের দরখ্ৰাস্ত এব তাহার সঙ্গে যে কাগজপত্র গাথা গিয়া থাকে তাহা আপনার 
পদ্দসম্পকাঁয় মোহরে ও দস্তখতে সর্টিফিকটসমেত সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের 
নিকটে পাঠাইবেন এব উদ্ভয় বিবাদির নাম এবছ ডিক্রীর শোলাস। এব তাহার তারিশ্খ 
এব" যে তারিখে দরখাস্ত দাখিল হইয়াছিল তাহা এক ক্লুবকারীতে লিখিয়া তাহার নি- 
কটে পাঠাইবেন। কিন্ত সদর আদালতের হুকুম ন! পাওয়াপধ্যন্ত তিনি আসল কাগজ- 
পত্র নকল করাইবেন না অথবা সেই কাগজ পাঠাইবেন না। পরে হুনুম পাইলে অতি- 
সাবধান করিয়া তাহা পাঠাইবেন এব রোয়দাদের ষে নকল করিতে হুকুম আছে তাহা 
নির্কিত্বে থাকিবার নিমিত্ত জজ সাহেবের রিকার্ডদক্ডুরে দাখিল করিবেন ।--১৮৪০ সা- 
 লের ৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর 1--১৩৭ পৃষ্ঠা । 

১২৫। প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমায় জিলা! ও শহরের জজ সাহেব ঘে ডিক্রী করেন্‌ 
এব ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরা ঘে ডিক্রী করেন্‌ তাহার 
উপর আপীল হইলে সেই আপীলের দরখাস্ত যদি জজ সাহেব অথব। প্রধান সদর আ- 
সীনের নিকটে দাখিল হয় তবে তাহার সঙ্গে আপীলহওয়1 ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক 
নাই ।--১৮৩৮ সালের ২৪ আগক্টের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৩৭ পুষ্ঠি! 

১২৬। এ আন্পীলের আর্জী ডিক্রী হওনের পর তিন মাসের মধ্যে জজ সাহেব 
অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে দিতে হইবেক এব কোন কারণে এ তিন মাসহইতে 
কিছু অধিক কাল দেওয়া যাইবেক না । যদি তিন মানের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে জজ 
সাহেব অথব। প্রধান সদর আমীন এমত লিখিতে পারিবেন না যে তাহা হীতিমত দাখিল 
হইয়াছে ।-১৮৩৮ সালের ২৪ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৩৮ পুষ্ঠা । 

৯২৭ । জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের প্রতি হুকুম হইল যে তাহারদের 
আমলারা এ ডিক্রীর নকল প্রস্ভত করণে অনাবশ্যক কোন বিলম্ব না করেন্‌ এই বিষয়ে 
তাহারা অত্যন্ত মনোযোগী হন্‌। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৯ প্রকরণে 
যে সকল বুৰান্ত লিখিবার হুকুম আছে মেই সকল বৃত্তান্ত সিরিশ্তাদার এ ডিক্রীর 
নকলের পৃষ্ঠে লিশ্িবেন এব ইফ্টাম্পকাগজ দাখিল হওনের পর এক মাসের মধ্যে 
যদ্দি ডিক্রীর নকল না দেওয়া যায় তবে এ বিলযের কারণ ল্পষ্ট করিয়া লিখিবেন ।-- 
১৮৩২ সালের ১৮ মের সরক্যলর অর্ডর 1--১৩৮ পুষ্ঠা । 

১২৮1 যখন কোন আপীলী মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র পাঠান যায় তখন সেই 
কাগজপত্র পথিমধ্যে হারাণ যাইতে পারে তাহার প্রতিকারের নিমিব এ কাগজপত্রের 
নকল নিয়ত রাশিতে হইবেক। কিন্তু আপীল আদ্বালত এ কাগজপত্র তলব ন। করিলে 
সপ হইবেক ন। ও তাহ] পাঠান যাইবেক না ।--৭৪২ নম্থরী আইনের অর্থ।-- 
১৩৮ | 

১২৯ । ১৩০ । ১৩১। ১৩২ । আপীলের আর্জীর সঙ্গে যে সর্ট ফিকট পাঠাইতে হয় 
তাহার দুই পাঠ মুল গ্রন্থের মধ্যে লেখা আছে । তাহার সঙ্গে ষে রুবকারী পাঠান যায় 
তাহ! কণ্খন কাগজের উত্তর পৃষ্ঠায় লিশিতে হইবেক না।---২৮৩৪ স্লালের ২৪ অক্টো- 
বরের সরকুযুলর অর্ডর 1১৩৯ পুষ্া। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সর্ক্যালর অর্ডরের শ্োলাস। । ৮৩ 


১৩৩ । প্রধান সদর আমীন আপীলের সর্টিফিকট উর্দু ভাষায় লিখিয় সদর আদা- 
লতে পাঠাইবেন।--১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেশ্বরের সরক্যলর অর্ডর।--১৩৯ পৃষ্ঠা ৷ 

১৩৪। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি ষে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে কার্ধ 
করিবার নিমিন নানা অধস্থ আদালতের প্রতি হুকুম হইল যে উভয় পক্ষের বিবাদের মুলী- 
ভূত বিষয় এব যে২ হেতৃতে ডিক্রী বা হুকুম করিয়া থাকেন্‌ তাহ নিয়ত লেশ্েন্‌।--১৮৩১ 
সা। ৯ আ। ২ ধা। ৭ প্র।--১৪০ পুষ্ঠা। 

১৩৫। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারানুসারে যে রোয়দাদ প্রস্ভত করিবার 
হুকুম আছে তাহা জজ সাহেবের! আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে নিয়ত সদর 
আদালতে পাঠাইবেন। ইহা না পাঠাওনেতে অনেক ক্লেশ হইতেছে যেহেতুক আপেলান্ট 
কশ্খন২ কহে যে আমি যে দীলদন্তাবেজ দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম তাহ। জজ সাহেব 
লন্‌ নাই অথব! যে সাক্ষির ইসমনবীসী দিয়াছিলাম তাহারদের নামে জর্জ সাহেব লফীনা 
দেন্‌ নাই ।_-১৮৩৬ সালের ৫ আগস্টের সরকুযুলর অর্ডর ।--১৪০ পৃষ্ঠা । 

১৩৬। সদর আদালতে আপ্পীলের দরখাস্ত পাঠাওনের সময়ে জিলার জজ সাহেব 
এব প্রধান সদর আমীন ইহা! লিখিয়! জানাইবেন ষে আপ্পীলহওয়! ডিক্রী জারী হইয়াছে 
কি ন1।--১৭৯৬ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৪০ পৃষ্ঠা । 

১৩৭। সদর আদালতের এক জন জজ লাহেব হুকুম করিতে পারেন্‌ ঘে কোন মো" 
কদ্দমার যেপর্য্যন্ত চুড়ান্ত হুকুম না হয় সেইপর্য্যস্ত অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা ছকুম 
স্থগিত থাকে ।--১৮৩১ সা । ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।--১৪০ পৃষ্ঠা । 


৯ খারা 
আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিন । 

[সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলী মোকদ্দমার খরচার মালজামিনী দিবার ষে হুকুম 
ছিল তাহা ১৮৪১ সালের ১৭ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে । অতএব নীচের লিশ্খিত 
বিধান কেবল জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ও অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর 
আপ্পীলের বিষয়ে শাটে |] 

১৩৮1 যদ্দি জাবেতামত আপীল গ্রাহ্য হয় তবে আপেলান্ট আপীলের আর্জীর সঙ্গে 
আপ্পীলের খরচার নিশার কারণ মাতবর মালজামিনী দ্িবেক । এইমত জামিনী দাখিল 
না-করিলে অথব! দাখিল করণের অক্ষমতার প্রমাণ না দিলে তাহার আপীল মঞ্জুর 
হইবেক না। যদি কেহ আন্পীলের আরজী দিয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে এ জামিনী 
দাখিল না করে তবে সেই মিয়াদ গতে তাহার আপ্পীলের অধিকার আর থাকিবেক না । 
১৭৯৮ সা। ২ আ। ১০ ধা।--১৪১ পুষ্ঠি! | 

১৩৯1 সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন ষে আপীলের আরজীর সঙ্গে 
মালজামিনী দাখিল না করিলে যদ্যপি আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তথাপি আরজীর 
সঙ্গে জামিনী দাখিল না করণের যদি মাতবর কারণ দর্শান যায় তবে আদালত সেই 
আরজী গ্রাহ্য করিতে এব. আপেলান্টকে জামিনী দাখিল করিবার উপবুক্ত সময় দিতে 
পারেন্‌।--৩৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।-১৪৯ পৃষ্ঠা | 

১৪০1 আপীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলান্টের খরচার জামিন হয় তাহার 
একরারনামার মজমুন এই যে আপ্পীলের নিষ্পন্তি হওনসময়ে আপেলান্টের স্থানে ষে 
কোন ব্যক্তি থাকুক আপপীলের সমস্ত খরচার নিশা করিব । অতএব ষখন আপেলান্ট কি 
রেসপাণ্ডেট অথ্ব। জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নুতন জামিনী তলব করি- 
বার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্রেশ ও বিলম্ব হয় ।--১৮৩২ লালের ১৩ 


জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর ।--৯৪৯ পৃষ্ঠা । রর 
২. 


৮৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সর্ক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


. ১৪১1 মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর ষে আন্পীল হয় তাহাতে খ্রচার নিশার কারণ 
জামিনী তলব করিতে আইনে কোন বিধি নাই অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন 
যে মুনসেফের ডিক্রীর উপর যে ব্যক্তি আপীল করে তাহার এ প্রকার জামিন দিবার আ- 
বশ্যক নাই ।--১৮৩৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যলর অর্ডর ।--১৪১ পুষ্ঠা। 

[কিন্ত তাহার পর জারীহওয়া আইনে এমত হুকুম হইল ঘে আপীল আদালত 
রেসপাণ্ডেণ্টকে হাজির ন1 করাইয়া! আপাীলের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্‌ এইপ্রযুক্ত 
আপীলের আরজীর সঙ্গে আপেলান্টের খরচার জামিনী দিবার আবশ্যক নাই। কিন্ত্ 
যখন আপীল আদ্বালত লেই মোকদ্দম। জাবেতাঁমত আন্পীলের ন্যায় শ্বনিতে এব, 
রেদপাণ্ডেটকে তলব করিতে নিশ্চয় করেন্‌ তখন খরচার নিশার কারণ জামিনী আপে- 
লাণ্টের স্থানে তলব করিতে হইবেক। নীচের লিখিত বিধান এই নুতন নিয়মের সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখে ।] 

১৪২1 এক্ষণে আপীল আদালত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আ- 
দালতের নিষপন্তি বহাল রাশিতে অথব। তাহার পুনর্ষিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ 
অতএব আপীলের আর্জীর সঙ্গে জামিনী তলব করিবার আবশ্যক নাই।--১৮৩৩ সালেহ 
২৮ জুনের সর্ক্যুলর অর্ডর 1১৪১ পৃষ্ঠা । 

১৪৩। ফখন আপীল আদালত রেসপাণ্ডে্টেকে তলব করিবার আবশ্যক বোধ করেন্‌ 
তশ্খন আপ্পীলের্‌ খরচার জামিনী দাখিল করিবার নিমিত্ত আপেলান্টকে কত মিয়াদ দেওয়। 
যাইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে বিধান হইল ঘে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ 
ধারার নিয়মমতে হিমাবকরা এক মাম অভীত হওনের পর যদি রেসপাণ্ডেন্টকে তলব 
করিতে এব« জামিনী দাখিল করিতে হুকুম হয় এব আপেলান্ট তঙ্ক্ষণা্চ জামিনীপত্র 
দাখিল করিতে প্রস্ভত না থাকে তবে যে আদ্দালতে আন্পীলের বিচার হয় সেই আদালত 
জামিনী দাখিল করিবার নিমিন্ত ঘে মিয়াদ উপযুক্ত রুঝেন্‌ ভাহ। নির্দিষ্ট করিতে পারেন্‌। 
এব যদি আপেলান্ট সেই মিয়াদের মধ্যে জামিনী দাখিল না করে অথবা দাখিল না কর- 
গের মাতবর কারণ না দেখায় তবে তাহার আপীল কসুর প্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক1--১৮৩৯ 
সালের ১২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর ।--১৪২ পুষ্ঠা। 

১৪৪ । উক্ত বিধান প্রধান সদর আমীনের আদালতের বিষয়ে খাটিবেক এব৭ জজ 
সাহেখের আদ্বালভহইতে খরুচার নিমিন্ত জামিনী দাখিল করণের বিষয়ে যদি হুকুম না 
হইয়! থাকে ভরে এ আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে পর তিনি কিছু 
বিলম্ব না করিয়। সেই জামিনী দাখিল করণের বিষয়ে হুকুম দিবেন ।--১৮৩৯ সালের ১৯ 
জুলাইর সরকুযুলর অর্ডুর 1১৪২ পুষ্ঠা। 

১৪৫ ডিক্রীর তারিখের পর এক মালের মধ্যে যদি জামিনী দাখিল করণের জকুম 
হয় এব এক মাস পুর্ণ হওনের অবশিষ্ট ষে কাল থাকে তাহা যদি এমত অস্প হয় যে 
আপেলান্ট মাস শেষ হওনের পূর্ষে জামিনী দাখিল করিতে না পারে তবে জজ সাহেব 
আপনার বিবেচনামতে তাহাকে অধিক মিয়াদ দিতে পারেন ।--১২৪৪ নম্বরী আইনের 
অর্থ।--১৪২ পৃষ্ঠা । 

[ভিন্ন রাজারদের অধিকারনিবাসি আপেলান্ট ও রেস্পাণ্েন্টের দ্বারা আপ্পীলী মো- 
কদ্দমার খরচার জামিনী দেওনের বিষয়ি বিধি ৩ অধ্যায়ের ৬১ ধারাতে লেখা আছে ।] 


১০ ধার]। 
আপীলী মোকদ্দমার শ্ুনন ও নিষ্পন্তিকরণ । 


১৪৬। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের যেরূপ কর্ম হয় 
সেইরূপে আপীলের সওঘাল ও জওয়াব করিবার আইনের মধ্যে যে ছকুম আছে তাহা 
নীচের লিখিতমতে মতান্তর হইল ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ১ প্র।--১৪২ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যালর অর্ডরের শোলাসা। ৮৫ 


১৪৭। রেসপাণ্েন্টের ক্ষমতা আছে যে এ দরখ্বান্তের ও আপীলের হেতুর জওয়াব 
দাখিল করে কানা করে। যদ্যপি দাখিল ন| করে তবে যে ' আদালতে আপীলের বিচার 
হয় সেই আদালত এ দরখাস্তের জওয়াব কি মোকদ্দমা দপক্ট বুঝিবার নিমিত্ত ষে বিশেষ 
কথার জওয়াব দাখিল হওয়া উচিত বুঝেন্‌ তাহ! দাখিল করিবার হুকুম দিতে পারেন্‌। 
»-১৮১৪ সা।. ২৬ আ। ৯ ধা । ২ প্র ।--১৪৩ পৃষ্ঠা । 

১৪৮। আপেলান্টের আপীলের দরখাস্ত ও আপীল করণের হেতু ও রেসপাণ্ডেন্টের 
জওয়াবভিম্ন আর কোন সওয়াল ও জওয়াব লওয়া যাইবেক না। কিন্তু যদি এই 
আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের মতে নালিশের আর্জীর অন্য নকল দাখিল করণের 
আবশ্যক হয় কিম্বা এই আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে আদালত কোন অবশেষ 
সওয়াল ও জওয়াব দাখিল করিবার অনুমতি দেন্‌ তবে তাহ! দাখিল হইতে পারে ।-- 
১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা । ৩ প্রা।--১৪৩ পন্ঠা। 

১৪৯। ১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ১২ ধারার বিধি কেবল প্রথমত উপস্থিতহওয়া 
মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে আপ্পীলী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে ন1।--১১৯১ নম্বরী আই- 
' নের্‌ অর্থ ।--১৪৩ পৃষ্ঠা । 

১৫০। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথমত উপস্থিত মোকদদ- 
মার বিঘয়ে খাটে সেইমত আপীলী মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে । অতএব সকল মো” 
কদ্দমার যে মুল বিষয় লইয়া বিবাদ হয় এব” উভ্ভয় বিবাদী মে২ হেতৃতে আপনারদের 
সওয়ালজওয়াবের পোষকতা করে তাহা আদালত অতিমনোযোগপূর্জক লিখিয়। ব্াশিবেন | 
-+১৮৪০ সালের ২ অক্টোবরের সরকু্যুলর অর্ডর ।--১৪ু পৃষ্ঠা । 

১৫১। মোকদ্দমা যথার্থমতে নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত অন্যান্য যে সাক্ষির সাক্ষ্য 
লইবার আবশ্যক বোধ হয় তাহা আপ্পীল আদালত লইতে পারেন্‌ কিম্বা সেই মোকদ্দম। 
বিচারের কারণ অধস্থ আদালতে পুনর্ধার সোপর্দ করিতে পারেন্‌ এব যথার্থ বিচারার্থে 
অন্যান্য যে সাক্ষির সাক্ষ্য লইবার আবশ্যক বোধ হয় তাহা অধস্থ আদালতকে লইতে 
হুকুম করিতে পারেন্‌।--১৭৯৩ সা। ৫ আ। ১৮ ধা ।--১৪৪ প্ন্ঠা। 

১৫২। য্দ্যপি আপেলান্ট ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনার মোকদ্পমার সওয়ালজওয়াব 
না করে এব* ভাহা না করিবার কোন বিশিষ্ট হেত না দর্শাইতে পারে তবে মোকদ্দম। 
ডিসমিস হইবেক এবণ জজ সাহেব রেসপাণ্ডেন্টকে আদ্বালতের খরচা দেওয়াইতে পারেন্‌। 
কিন্তু আপীল আদালতের সাহেবের আপেলান্টকে মোকদ্দম! চালাইতে অনুমতি দিলে 
কিম্বা তাহা ডিসমিস করিলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন ।--১৭৯৩ সা। 
৫ আ। ২১ ধ]।--১৪৪ পৃষ্ঠা 

১৫৩। যদি কোন আদালতে কোন সময়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্ট ছয় অপ্তাহ- 
পর্য্যন্ত মোকদ্দম! বা আপীল চালাইতে ত্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দম। বা আপীল ডিস- 
মিন হইবেক। মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস করণের পুর্বে ফরিয়াদী অথব] 'আপে- 
লান্টকে কিছু এন্কেলা দিবার আবশ্যক নাই। যদি বিশেষ দর্শাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ 
দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্ট পুর্বে আদালতের অনুমতি ন। পাইয়া থাকে 
তবে আদালতের অথবা আলামীর কি অন্য কাহারে! কোন কর্ম করণব্যতিরেকে এব 
কারণ না দর্শাইয়া এ মযোকদ্দমা বা আপীল কাষে২ ডিসমিল হইবেক । আদালত যদি 
কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন্‌ তবে তাহার কারণ রোয়দাদের বহীতে লেশখাইবেন কিন্ত 
যদি অধিক মিয়াদ ন1 দেন্‌ তবে তাহার কারণ বহীতে লিখিবার আবশ্যক নাই ।--১৮৪১ 
সা। ২৯ আ। ১ ধা।--১৪৪ পুষ্ঠ। | ০ এ 

১৫৪। উক্ত আইন জারী হওনের ভারিখে আদালতের নথীতে যে সকল মোকদ্দম্সা। 
মুলতবী ছিল তাহা বাদী কিম্বা প্রতিবাদী এ তারিখঅবধি ছয় সগ্ঠাহপধ্যস্ত চালাইতে 
ক্রুটি করিলে এ মোকন্দমাতে এ আইন খাটিবেক এব" এ আইনের ছাপাহওয়। নকল ষে 


৮৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


তারিখে ফোন কাছারীতে পঁতছে সেই তারিখঅবধি এ ছয় সপ্তাহ গণ্য হইবেক।--১৮৪১ 
সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর 1---১৪৫ পৃষ্ঠা । 

১৫৫। যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তখন যে তা- 
রিশে দরখাস্ত আদালতে গ্রজরাণ যায় সেই তার্িখঅবধি আপীল উপস্থিতহওর়। গণ্য 
হইবেক। কিন্ত ষে আদালতে মোকদ্দম। হইয়াছিল তথায় যখন আপীলের দরশ্মাস্ত 
গুজরাণ যায় তখন সদর আদালতে ফে তারিখে দরখাস্ত পঁল্ছে সেই তারিখিঅবধি আ- 
পীল উপস্থিতহওয়। গণ্য করিতে হইবেক এব আপেলান্টকে যে ছয় সপ্তাহের মিয়াদ 
দেওয়া গিরাছে তাহার মধ্যে ধদি সেই ব্যক্তি স্ব অথবা তাহার উকীল আপীলের হেতু 
না গুজরায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ হইবেক এব তাহার আপ্পীল ডিসমিস হই- 
বেক। শ্রন্ধ উকীল নিযুক্করণেতে তাহার আপীল ডিসমিস হওনের প্রতিবন্ধক হইবেক 
ন11--১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ।--১৪৫ পৃষ্ঠা । 

১৫৬ ।॥ উক্ত ১ ধারানুলারে [১৫৩ নম্বর] মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইলে 
আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেট তাহাতে ফে সকল খরচপত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তা- 
হাকে দেওয়াইবেন। কিন্ত মোকদ্দমা এরূপে ডিসমিস হইলে যদি অন্য কোন প্রতিরন্ধক' 
ন| থাকে তবে কেবল ডিসমিস হওনপ্রযুক্ত নুতন মোকদ্দম। ব৷ আন্পীল করণের নিবারণ 
হইবেক না ।--১৮৪১ সা। ২৯ আ.। ২ ধা।--১৪৫ পন্কা। 

১৫৭। প্রতিবাদি ব্যক্তিকে রেস্পাণ্ড করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব. না হইলে 
ষ্দ্ি সেই ব্যক্তি উপস্থিত হয় তবে আইনানুলারে এ আন্পীল ডিসমিস হইলে তাহাকে 
আদালতের খরচ দেওয়াইতে হ্রুকুম হইবেক ন। যেহেতুক তলব ন| হইলে তাহাকে প্রকৃত- 
মতে রেসপান্ডে্ট কহা যাইতে পারে না ।--১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৪৫ পুষ্ঠা ৷ 

১৫৮। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারানুসারে আপেলান্ট নুতন আপীল করিতে 
পারে এই কথা সাধারণ এব সকল আপীলের বিষয়ে খাটে অতএব যদি জিলার জঙ্জ 
সাহেবের আদালতে এ আইনানুসারে কোন আপেলান্ট কসুর করে এবৎ তাহার মোকদ্দমা 
নথীহইতে উঠান যায় তবে তাহার আপীল মিথ্য। হইল ।--১৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
১৪৬ পৃষ্ঠা । 

৯৫৯ । [জিল! ও শহরের আদালতের জজ সাহেবের এব"পপ্রধান সদর আমীনেরা 
যেমতে ও ঘে পরাক্রমানুসারে এব* যে বিধি ও নিষেধ দুষ্টে প্রথমত উপস্থিতহ ওয়া 
মোকদমার বিচার ও নিষপন্তি করেন্‌ সাধ্যপর্যান্ত সেইরূপে আন্পীলী মোকদ্দমার নিচার 
ও নিষ্পন্তি করিবেন এব প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যেকুপে ডিক্ী প্রস্ভুত ও নকল 
করিতে এব সেই ডিক্রী উভয় বিবাদিকে দিতে কি দিবার প্রস্তাব করিতে হুকুম আছে 
সেইরূপে তাহারা আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর বিষয়ে করিবেন 1] 

১৬০। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় ঘেমতে আপপীলের আরজী ও সওয়াল 
ও জওয়াব ও জোবানবন্দী ও নিদর্শনপত্র নম্বর বিলি ও তাহাতে চিহ্ন ও ভারিখখ ও দস্তা 
হয় সেইরূপ 'আপাীলী মোকদ্দমার আরজীপ্রভৃতির নম্বর বিলিইত্যাদি করিতে হইবেক। 
১৭৯৩ সা । ৫ আ। ২৯ ধা।--১৪৬ প্রসষ্ঠা। 

১৬১। অনর্থক আপীল নিবারণ করণের জন্য যে আপীল আদালত অধস্থ আদাল- 
তের কোন ডিক্রী বহাল রাখ্েন্‌ সেই ডিক্রীর সপ্খ্যার উপর সেই ডিক্রীর তারিখিহইতে 
শতকরা ১ টাকার হারে সুদসমেত এ আদালত ডিক্রী করিবেন' এব" আপীল অনর্থক দুষ্ট 
হইলে আপেলাণ্টের জরীমানা। করিবেন ।--১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।--১৪৬ প্ৃষ্ঠা। 

১৬২। যদি ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহা বহাল থাকে তবে ১৭৯৬ সালের: 
১৩ আইনের" ৩ ধারানুসারে এ ভিক্রীর তারিখঅবধি টাক! পরিশোধ ন। হওনের তারিখ- 
পর্য্যন্ত যে আসল টাকা! ও সুদ ও খরচার্‌ হুকুম আসল ডিক্রীতে হইয়াছিল তাহার মোট 
টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করিতে হইবেক ।--১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর 
অর্ভর ।--১৪৬ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের শোলাস।। ৮ 


১৬৩। বর্তমান 'আইনানুসারে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারার বিধিসম্পকাঁয় 
মোকদ্দমায় যে ব্যক্তির জরীমান। হয় লেই ব্যক্তি তাহ না দেওয়াপর্যযস্ত কয়েদ হইবার 
যোগ্য হইবেক কিন্তু যদি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে অনর্থক আপ্পীল 
করণের নিমিক জরীমান] হয় তবে অপরাধি ব্যক্তি সেই টাকা তথ্ক্ষণাৎৎ না দিলে 
আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে ঘষে হুকুম আছে সেই হুকুমানুনারে এ টাকা উল 
হইবেক ।--১০৯৬ নম্বরী আইনের আর্থ ।--১৪৬ পৃষ্ঠা । | 

[কিন্ত জান| কর্রব্য যে আলাহাবাদের সদর আদালত সম্পৃতি কহিয়াছেন ঘে ১৭৯৬ 
সালের ১৩ আইনের ৩ ধারা জিল1! আদালতের বিষিয়ে খাটে কি ন। এই বিষয়ে সন্দেহ 
হইতে পারে যেহেত্তুক তাহা জরীমানাকরণ বিষয়ের আইন 1] 

১৬৪। যদি লেই দাওয়! অধস্থ আদালতে ডিসমিল হইয়া আন্পীল আদালতে 
ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের নিষ্পন্তি হওনের তারিখপর্যান্ত সুদের হিসাব করিতে 
হইবেক এব এ আসল টাক। ও সুদ ও খরচ এই মোট ট্রাকার উপর দেন পরিশোধ না 
হওনের তারিশখপর্ধ্যস্ত সদ দিবার জুকুম করিতে হইবেক 1--১৮৩৬ লালের ৪ মার্চের সর- 
ক্যুলর অর্ডর ।--১৪৭ প্রস্ঠা | 

১৬৫। যখন মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর মধ্যে লেখ যায় ভন ডিক্রীকরণিয়া আছা- 
লত ঘষে বিষয়ের ডিক্রী করেন্‌ এ শরচ। সেই বিষয়ের এক অদ্পশ হয় এব” তাহার উপর 
আদালতের ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ চলিবেক ।--৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৪৭ 
পৃষ্ঠ] 

১৬৬। রেসপাচট অধস্থ আদালতে ঘে নালিশ করিয়াছিল সেই নালিশ যদ্াযপি 
আপীল আদালত ব্যাম়োহদারক জ্ঞান করেন্‌ তথাপি সেই আদালত এ রেসপাণেন্টের 
জরীমান। করিতে পারেন্‌ না ।--১৮৩৩ লালের ২৫ জানুআরির সর্ক্যুলর অর্ক ।--১৪৭ 
পৃষ্ঠা 

১১ ধারা। 
আপীল করণের সময়ে বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্থিত বিঢারকেরদের হুকুম 
জারী করণ কি স্থগিত রাখণ। 


১৬৭। মুনমেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল মঞ্জুর হইলে যদ্দি আপেলান্ট আদাল- 
তের ফয়সল আমলে আনিবার নিমিন্ত জজ সাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন্‌ তাহার মধ্যে 
মাতবর জামিন দেয় তবে জজ সাহেব সুনসেফের দেই ডিক্রী স্থগিত রাখিতে পারেন্‌।- 
১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৫ প্র।--১৪৭ পৃষ্ঠা। 

১৬৮। ১৬৯ । উক্ত ৫ প্রকরণে লেখা 'আছে যে জজ সাহেব ডিক্রী জারী স্থগিত 
« করিতে পারেন্‌” ইহাতে কোন জজ সাহেবেরা বোধ করিলেন যে মাতবর জামিনী দা- 
খিল হইলে তাহার আপন২ বিব্চেনামতে সেই ডিক্রী জারী বা স্থগিত করিতে পারেন্‌। 
তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে নগদ টাকা অথব! অন্য অস্থাবর সম্পত্তির 
বিষয়ে মুনসেফের আদালতে ডিক্রী হইলে এব তাহার উপর আপীল হইলে ঘি আপে- 
লান্ট আপীল আদালতের করা নিষ্পত্তি আমলে আনিবার নিমিত্ত মাতবর জামিনী দাখিল 
করে তবে ডিক্রী ব্মবশ্য স্থগিত করিতে হইবেক।--২৮৪ নম্বরী আইনেরু অর্থ ।স্৮১৪৭ 
পৃষ্ঠা । | 

[এই অধ্যায়ের ১৬৭ নম্বরী বিখান ১৮৯১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারার ছারা 
সদর আমীনেরদের প্রতি খাটান গেল ।] 

১৭০। সদর আমীনের নিষ্সন্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপ্পীল হইলে 
লেই' ভিক্রী জারীকরণ বা স্থগিত করণের ভার & জজ সাহেবের প্রতিই আছে এব ঘে 
প্রধান সদর আমীনের নিকটে এ আপীল লোপর্দ হয় তাহার প্রতি মে ভার নাই।--৬৪৬ 
নস্বরী আইনের অর্থ ।--১৪৭ পুষ্ঠা। | 


৮৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুলর অর্ডরের খোলাস]1। 


[৫০০০১ টাকার্‌ অনুর্ধ ঘে মোকন্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়! তা- 
হার উপর জাবেতামত আপীল জিলার জঙ্গ সাহেবের নিকটে হয় সেই২ মোকদ্দমার বিষয়ে 
পূর্বোক্ত আপীলসম্পকীয় বিধি খাটে !] 


৯২ ধারা। 


ভূমিবিবয়ক মোকন্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল 
হইলে এ জিলার আদালতের ভ্রকুম জারী কি স্থগিত রাখণ। 


১৭১। যদি কোন ব্যক্তি আপন দখলে ন৷ থাক। ভূমি কিম্বা বাটা কি অন্য স্থাবর বস্ভ্র 
স্বতেবের দাওয়াতে নালিশ করে এব মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচন1 করিয়া এ ফরিয়াদীর 
হকে সেই বস্তুর ডিক্রী হয় ভবে সেই ব্যক্তি আন্পীলমুখে যে ডিক্রী হয় তাহা মানিবার অর্থে 
মাতবর জামিনী দাখিল করিলে সেই মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হইলেও ফরিয়াদী 
এ বস্তুর দখল পাইবেক। ঘযদ্দি সেই বদ্্র মালগ্রজারীর ভূমি হয় তবে তাহার এক বছস- 
রের উৎপন্নের ও লাখেরাজ ভূমি হইলে তাহার দশ বৎসরের উৎ্পন্নের ও বাটা কিস্বা 
অন্য কোন স্থাবর বষ্ভ হইলে তাহার আন্দার্জী মুল্যের সৎখ্যার জামিন দিতে হইবেক 1 
১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ২ প্র1--১৪৮ পুন্ঠা। 

১৭২। যে আদালতে আপীল উপস্থিত হয় সেই আদালতের জজ সাহেব আপ্পীলের 
অবস্থাতে যদি বিরোধি বষ্ভ আপেলান্টের ভোগদখলে থাকা বিহিত বোধ করেন্‌ তবে 
আপেলান্টের স্থানে উপরের লিশ্িতমতে এক কেতা জামিনী লইয়া এ বন্ভ ভাহার ভোগ- 
দখলে রাখিতে পারেন্‌ 1১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা । ৩ প্র1--১৪৮ পৃষ্ঠা। 

১৭৩২৭ কোন২ গভিকে এমত হইতে পারে ঘে অধস্থ আদালত রেসপাণ্ডেপ্টকে বিরো- 
খি বিষয়ের ভোগদখল দেওয়াইলে পর মেই বস্জ্র তাহার হাতছাড়। করির1 তাহা আপে- 
লান্টের দখলে রাখিতে আপীল আদালত উচিত বোধ করিতে পারেন্‌ কিন্ত্র এমত সকল 
বিষয় ভাঙ্গিয় লেখা দুঃসাধ্য 1৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।+--১৪৮ পৃষ্ঠা । 

১৭৪। আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমার আপ্পীল হইতে পারে সেই, মোকদ্দমার 
আন্দীল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত না হইলে শেষ ডিভক্রী মানিবার অর্থে ডিক্রীদার 
জামিন না দিলে তাহাকে সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে হইবেক ন। কিন্ত্ব সেই ব্যক্কি যদি 
জামিনী দিবার প্রস্তাব করে ভবে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণানু- 
সারে তাহাকে দখল দেওয়ান যাইতে পারে ।--৫৩৬ লশ্বরী আইনের অর্থ ।--১৪৯ 

| 

১৭৫) উক্ত আইনের অর্থের মধ্যে জের্থাথ এই অধ্যায়ের ১৭৩ নম্বরী বিধান) ঘে 
গীভিকে অধস্থ আদালত রেসপাণ্ডেটেকে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছেন সেই গতিকে সেই 
ভূমির দখল পুনর্ধার আপেলান্টকে টি আপীল আদালতের ছৃমতার বিষয় 
লেখে । তাহাতে সুতরাণ* বোধ হইতে পারে যে তদ্বিষয়ে অধস্থ আদালতে আপীলহওয়া 
মোকদ্দমায় রেস্পাগ্ডেটকে ভূমির দখল দেওয়। যাইবার ঘে হুকুম হইয়াছিল আপন বি- 
পিপি হুকুম পাইবার অপেক্ষায় তাহা এ অধস্থ আদালত জারী 
করণের বিলম্ব করিতে পারেন্‌। এব্* সেই গতিকে সদ্ধিবেচনাপূর্ধক জেইরূপ কাধ্য করণের 
নিষেধ নাই।--১০৭৭ নম্বরী আইনেরঅর্থ।--১৪৯ পৃষ্ঠা । 

১৭৬। আদালতের ডিক্রী স্থগিত করণের মালজামিনীপত্র নিরূপিত পাঠানুসারে 
লিখিতে হইবেক 1--১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সর্ক্যুলর অর্ডর 1১৪৯ পৃষ্ঠা। 

১৭৭। আপীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলান্টের খরচার জামিন হয় তাহার 
একরারনাযার মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনসময়ে আপেলন্ট কিম্বা রেসপাণ্ডেন্টের 
স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুক আপ্পীলের সমস্ত খরচার নিশা করিব । অতএব যখন আপে- 
লান্ট কি রেস্পাণ্ডেটে অথব! জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নুতন জামিন 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাসা। ৮৯. 


তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয় 1---১৮৩২ 
সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর 1-__১৪৯ পৃষ্ঠা । 

১৭৮। মালগুজারীর ভূমি আপ্ীলের অবস্থাকালে আপেলান্ট কি রেস্পাণ্ডেন্টের 
ভোগদশখলে থাকিলে যদি ভোগবান ব্যক্কি সরকারের জমা দিতে গয়দ্গচ্ছ ও বিলম্ব 
করে এব সেই ভূমির নীলাম হয় তবে ষে ব্যক্তির দখলে ভূমি নাহি সেই ব্যক্তি যদ্দি 
নীলামের পূর্বে মালগুজারীর বাকী টাকা দেয় ও নিয়মিভতমতে জামিনী দাখিল করে তবে 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই ভূমিতে দশ্খল দেওয়ান যাইবেক । এব সেই ব্যক্তি যত টাকা দেয় 
মোকদ্দমার চুড়ান্ত ডিক্রীঅনুসারে হিসাব রফ। করণের সময়ে সেই টাকা শতকরা সালি- 
যান। ১২ টাকার হিসাবে সুদ্দসমেত পাইতে পারিবেক 7১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ খা। 
৪ প্র।--১৪৯ পৃষ্ঠা । 

১৭৯। যদ্যপি আপেলান্ট নিরমিতমনতে জামিনী দিয় থাকে তথাপি মোকদ্দমা নিষপ- 
ভির বিলম্ব, হওয়াতে যদ্দি এ জামিন প্রচুর বোখ ন হয় তবে রেস্পাগ্েন্টের যত ক্ষতি হই- 
বার সন্তাবনা আছে তাহার নিশ। মিলিবার অনুসারে এ রেসপাণ্ডেণ্টের দরখাস্ত ক্রমে অন্য 
বেশী মালজামিনী আপেলান্টের স্থানে তলব হইতে পারে । যদ্দি নিরূপিত মিরাদের মধ্যে 
এ বেশী জামিনী না দেওয়] যায় তবে আদালত সেই ডিক্রী জারী করিতে জকুম দিতে পা- 
রেন্‌। কিন্ত এমত করিতে লাগিলে রেসপাগ্ডে্টকে বিরোধি বস্র দখল দেওয়াইবার পুর্বে 
তাহার স্থানে মাতবর মালজামিন লইতে হইবেক।--১৭৯৮ সা) ৫ আ। শুধা1--১৪০ পৃষ্ঠ । 

১৮০। যে মোকদ্দমার দ্বিভীয় অর্থাৎ খাস আপীল আইনানুসারে হইতে পারে সেই 
মোকদ্দমায় যদি ডিক্রীদার আপীল করণের মিয়াদের মধ্যে ভূমির দখল পাইতে চাহে 
তবে শেষ ভিক্রী মানিবার অর্থে তাহার স্থানে মালজামিনী ভলব করিতে হইবেক 1-- 
১০৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ ১৫০ পৃষ্ঠা । 


১৩ ধারা । 
আপীলকরণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিরম । 

১৮১ । ষ্খন কোন অধস্থ আদালতে ভূম্যাদি স্থাবর বস্ডর ডিক্রী ফরিয়াদীর পক্ষে হয় 
তন যদি আসামী সেই ডিক্রীর উপর আপীল করে এব নিয়মিতমতে মালজামিনী দিয়! 
সেই বিরোধি বিষয় আপন ভোগদশ্খলে রাখে তবে আপীলের অবস্থায় সেই জল্প্তি 
স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিলে কি দান করিলে অথবা বন্ধক দিলে তাহ অসিক্ধ হইবেক।--১৭৯৮ 
সা। ৫ আ। ৪ ধা।--১৫৭ পুক্া। 

১৮২ । কিন্ড্র সকর ভূমি যাহার দখলে থাকে সেই তাহার মালগুজান্রীর দায়ে ঠেকে 
ও তাহাতে সরকারের মালগুজারী আদায় না হইলে তাহ! ভোগবানের হাতছাড়া হইয়। 
নীলাম হইতে পারে । ইহাতে যাহার নামে আন্পীলে চুড়ান্ত ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তি সেই 
বন্ড আপনি শখরীদ ন। করিলে তাহার বিষয় নষ্ট হয় । অতএব এক্ষণে বিধান হইল ঘে 
যে ভূমির বিষয়ে ডিক্রী হইয়াছে তাহা যদি আপীলের অবস্থায় আপেলান্টের ভোগদখলে 
থাকিবার অনুমতি হইয়া থাকে এব« আপীল মুলতবী থাকনসময়ে অথবা শেফ ডিক্রী- 
জারী না হওনের পুর্ধে যদি আপেলান্টের স্থানে বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিন্ত সেই 
ভূমি নীলাম হয় এব" রেসপাঞ্ডেন্টের দ্বারা খরীদ হয় ও আপ্পীলের বিচারে রেসপাগ্ডেন্টের 
নামে চুড়ান্ত ডিক্রী হয় তবে সেই খরীদার রেসপ্লাণ্ডে্টে ঘে মুল্যে বন্ড খরীদ করিয়াছিল 
ভাহার উপর খারচা ও জুদ চড়াইয়। নীলামের পৃর্কে তাহার পক্ষে ভূমির ঘে উপস্থতেবের 
ডিক্রী হয় তাহা সমেত এ খরীদের টাকা আপেলান্টের স্থানে উসুল করিতে পারে ।-- 
১৭৯৮ স। ৫ আ। ৪ ধা।--১৫১ পুষ্ঠা। 

১৮৩ । যে আপেলান্টের ভোগদখলে এ ভূমি রাখী। গিয়াছিল সেই 'আপেলান্টের 
খাক্সানা না দেওয়াতে যদি নেই ভূমি নীলাম হয় এব রেসপাণ্ডেন্ট তাহা। শখরীদ ন] 

ঠ 


৯০ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


করে এব* তাহার পক্ষে যদি শেষ ভিক্রী হয় তবে যত টাকায় বিকায় তত টাক! ও সুদ 
এব” নীলামের পুর্ধে তাহার নামে ভূমির যে উত্পন্নের ডিক্রী হইয়াছে সে সমস্ত আপে- 
লান্টের স্থানে পাইতে পারিবেক । যদি রেস্পাণ্ডেনট এমভ প্রমাণ দিতে পারে ঘে আপে- 
লাণ্ট সেই বস্ভ গোপনে বা অগোপনে খরীদ করিয়াছে তবে আপেলান্টের খরীদ কর] 
বৃথা হইয়া রেসপাশ্ডেন্ট সেই ভুমি ও তাহার সকল উপস্থত্ পাইতে পারিবেক 1--১৭৯৮ 
সা। ৫ আ। ৪ ধা।--১৫১ প্রক্টা। 

১৮৪। যে গতিকে অধস্থ আদালতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকে এবছ 
আপীলের সময়ে এ ভূমির ভোগদখখল সেই ব্যক্তি পাইয়া! থাকে সেই গতিকে এব সামা 
ন্যতঃ যে সকল গতিকে অধস্থ আদালতের ডিক্রীক্রমে ভ্রমির ভোগদখল হস্তান্তর করা গি- 
যাছে এব” সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপরিস্থ আদালঙে হইয়াছে এমত দকল গতিকে 
পূর্সোক্ত মিয়ম খাটিবেক ।--১৭৯৮ না। ৫ আ। ৫ ধা ।--১৪৫১ পুচ্ঠা। 

১৮৫ । সমর বিশেষে এমত হইতে পারে যে আপেলান্ট কিম্বা রেসপাণ্েন্টে ডিক্রা 
জারীকুরণের বা স্থগিত করণের নিয়মিভ জামিন দিতে পারে না। এমত গতিকে যাঁর 
বাদী বা প্রতিবাদী জামিন না দেয় কিম্বা সেই মোকন্দমার আন্পীলে চুড়ান্ত টিক্রী না হঘ 
তাবৎ সেই ভুমি কালেন্টর সাহেব ক্রোক রাশ্খিধেন ও যাহার নামে শেষে ডিক্তী হয় 
তাহার শিরে এ ক্রোকী খরচা পড়িবেক । এমত গতিকে ১৮১৭ সাঙ্গের ৫ তাইনের 

বিধি খাটিবেক। কিন্দ্র ঘেপর্থন্ত ডিক্রীকরণিয়া আদালভহইতে কালেক্টর সাহেব ক্রোকী 
পরওয়ানা না পান্‌ লেইপতযন্ত এ সম্পন্ভি ক্রোক করিবেন না? এবছ জজ লাভের কালে- 
কুটর সাহেবের নামে যে পরওয়ানা পাইান্‌ ভাহাতে জ্রোক হইবার বজ্র নিদর্শন থাকি- 
বেক এব ক্রোক খালাসীর জন্য অন্য পরগুয়ানা না আইসনপর্বান্ধ সেই বন্ড ক্রোক 
রাখিতে জকুম হইবেক 1১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৬ ধা1--১৫২ পুষ্ট) 

১৮৬1 ডিল] 'আদালতের দ্বারা বন্ড ক্রোক্ হইলে এব আপীল আদালত মোকদ্দ- 
মার নিষ্পন্তি না হওনপর্্যন্থ সেই ক্রোক বহাল রাশ্িবার ভ্রকুম দিলে এব যে মনল মো- 
কদ্দমাতে আপেলান্ট ও রেপাণ্ডেট জামিন দিতে না পারিলে আন্পীল ভ্ঞাদালত অম্পঞ্তি 
ক্রোককরুণের হুকুম দেন এসভ মোকদ্দমার বিষয়ে এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিশ্ি 
কথা খ্বাটিরেক 1১৮০৬ সা। ২ আ। ৭ ধা 1১৪৯ পুস্া। 


১৪ ধার।। 


মগদ টাকা কিয়া] অন্য কোন আস্থাবর সম্পন্থির বিষয়ি মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে 
আপীল উপস্থিত থাকনসময়ে জিলার আদ্দালতের ডিক্রী জারী কি স্থগিত রাখণ 1 


১৮৭ |. নগদ টাক! ও অস্থাবর বস্ত্র মোকদ্দমাসকলের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে 
এঁ ডিস্ত্রী জারী হওন ও না ছওনের বিষয়ে চলিত আইনের বিধি ও লীচের লিখিত দাড়া 
খাটিবেক 1--১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ ধা। ১ প্র-১৫২ পৃষ্ঠা । 

১৮৮ । এত ডিক্রী জারী না! হওনের নিমিন্ আপেলান্টের ভরুফতহইতে অথবা ডিক্ী 
জারী হওনের নিমিন্ত রেস্পাণ্ডেন্টের ভরফহইতে আক্পীলের অবস্থাতে ষে জামিনী ভলব 
হয় সেই জামিনীপত্রে ডিক্রীর লিখিত 'আসল টাকা এব আপীলম়ুশে মোকদ্দমার নিষপন্তি 
না হওনের কালপর্য্যস্ত ভাহার উপর ষে সুদ হইতে পারে তাহা আদায় হওনের উপযুক্ত 
টাকার জপ্প্ব্যা লেখ] থাকিবেক ।--১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ প্রা । ২ প্রা ৫২ পৃষ্ঠা । 

১৮৯ । আপীলের অবস্থায় বাদি ব| প্রতিবরাদির স্থানে হাজিরজামিন কিম্বা মাল- 
জামিন তলব হইলে যদি এ ব্যক্কি নগদ টাকা কিম্বা প্রোমিসরি নোট অথব! প্রাতার় যোগ্য 
অন্য কোন নিদর্শন পত্র দাখিল করে ভবে আদালতের কর্তব্য ঘে জামিনীর বদলে 
তাহা মঞ্জুর করেন্। সেই নগদ টাকাইত্যাদি তাহাকে ফিরিয়া ন! দেওয়াপর্য্যন্ত খাজা" 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলপর অর্ডরের খোলাস!। ৯৬ 


হতীর জিম্মার থাকিবেক কিয়া আদালত যেষত উচিত বুঝেন সেইমত তদ্বিবয়ে হুকুম 
করিবেন ।--১৮০৬ সা। ২ আ। ৮ ধা ।--১৫৩ পুষ্ঠা । 

১৯০। উপরের উত্ত আইনে জামিনীর পরিবর্তে আপেলান্টের ভূমি বন্ধক দেওনের্‌ 
বিষয়ে কিছু লেখা নাই। এব* লেই্ূপে আপন ভূমি বন্ধক দিতে গরুর তাহাকে দিলে 
রেসপ্রান্ডেন্টের পক্ষে অন্যায় হয় যেহেতুক তাহার যত জামিনী পাওয়া সম্ভব তত জা- 
মিনী পাওয়া হয় না। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত বোখ করেন্‌ ঘে আপেলান্টের 
টাকার জামিনীর পরিবর্বে আপনার ভূমি বন্ধক দেওয়া বিহিত নহে এব" মেইরূপে ভূমি 
বন্ধক লইতে আদালতের প্রতি নিঘেধ করিতেছেন 1--১১২৪ ন্ষ্বরী আইনের রা 1 
১৫৩ পুষ্ঠা। | | 

১৯১। নগদ টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর বষ্ভর বিষয়ের ডিক্রীর উপর যদি আপীল হয় 
তবে আন্পীলের সময়ে সেই ডিক্রী জারী করণ বা স্থগিত করণের বিষয়ে আদালত 'আপন। 
রদ্দের বিবেচনামতে কার্ধ্য করিতে পারেন্‌ না। আপীলের মুখে যে ডিক্রী হয় তাহা 
মানিবার অর্থে ১৮০৮ মালের ১৩ আইনের ১২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ষদ্দি আপেলান্ট 
মাতবর জামিন দেয় ভরে আন্দীল অবস্থয়ি লেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না ।--১০৬ 
নমূরী আইনের অর্থ ।--১৪৩ পৃষ্ঠা । 


১৫ গার 


আপাল হগুন সময়ে থে দন্পঞ্ভি জামিনস্থরূপ দেওয়। গিয়াছে ভাহার বিষয়ি এব« তাহার 
রেজিষরী করণ বিষগ়ি বিধান 1 
১৯২ । আন্পীলের ডিক্রী মানিবার অর্থে ঘে আদালতে জামিনী দাখিল হয় মেই 
,আদালতের ভজ সাহেবের উচিত যে সেই ডামিনী মাতবর ও প্রামাণ্য ইহা সুন্দররূণে নি- 
শ্চয় করেন্‌। এব নাজির অথবা অন্য মে আমলার প্রতি জামিনী তহকীককরণের ভার 
'আছে তাহাকে জজ সাহেব এইমত হুকুম দিবেন যে এ সম্পন্তির বিহয়ে প্রকৃতপ্রস্তাব 
বৃন্থাম্ত লিখিয়া দাখিল করেন্‌ ও ভাভার বিষয়ে অনুমদ্ধানকরাতে যাহ জাত হইয়াছেন 
তাহার রিপোর্টক্ররেন । আরো! এ নাজিরকে ইহা জানান যাইবেক যে এ রিপোর্টের মধ্যে 
যদি তিনি জানিয়। শ্বনিয়া কিছু মিথ্যা লেখেন্‌ তবে তাহার বিষয়ে তিনি জওয়াব দিবেন ।-- 
৮৮০৮ সা। ১৩ আ। ১৩ ধা 1 ১৩ পপন্টা | 

১৯৩ । দেওয়ানী মোকদ্দমার আন্পীল অবস্থায় ডিক্রী জারী করণ বা স্থগিত রাখণের 
বিষয়ে আপেলান্ট কি রেসপাঁণ্ডেন্টের স্থানে জামিনী লইবার বিষয়ে আইনেতে যে সকল 
নথ? লেখা আছে ভদতিরিক্ত নীচের লিখিত জকুম নির্দিষ্ট হইল ।-১৮১৪ লা । ২৬ আ। 
১৩ ধা । ১ প্র।--১৪৪ পৃষ্ঠা 

১৯৪। যাহারা উক্তমতে জীমিন হয় তাহারদিগের প্রতি ভ্রুকুম আছে যে যে মন্তলবে 
তাহারদের জামিনী লওয়] যায় ভাহ1 যাব সিহ্গ না হয় ভাব ভাহারদের সম্পন্তির তালি- 
কার লিশ্খিত ঘে ভুমি কি অন্য স্থাবর বস্ভ দুষ্টে তাহারদের জামিনী মঞ্জুর হইয়াছে তাহা 
দান ব! বিক্রয় কি বন্ধক দেওনের দ্বারা হস্তান্তর ন করে ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। 
২ প্র।--১৫৪ পৃষ্ঠা। 

১৯৫ । জামিনীর দ্বারা এ জামিনদারের যে দেনা হয় তাহা তাহার স্থানে আদায় 
হইলে এ বস্ভ কোন প্রকারে হস্তান্তর করিলে কি বন্ধক দ্দিলে তাহ! অসিন্ধ হইবেক না । 
কিন্ত যদি এ জামিনদার জামিনী লিখিয়। দেওনের তারিখঅবধি এ ডিক্রী জারী না হওয়া 
পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে এ বন্ভ কোন প্রকারে হস্তান্তর করে তথাপি আদালতসম্পকীর্ঘ পাওন৷ 
অগ্নে আদায় হওনের যোগ্য বোধ হইয়। জামিনীতে এ জামিনদারের যাহ। দ্বেনী-হয় তাহ! 
না দিলে এ বষ্ড সমুদয় কি তাহার হিস্যাহইতে এ টাকা লওয়া যাইবেক 1--১৮৯৪ লা। ২৬ 
আ। ১৩ ধা । ৩ প্র।--১৫৪ পুষ্চা। 

২ 


৯২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


১৯৬ । ডিক্রী জারী করণার্থ যে দম্পন্তি বন্ধক দেওয়1 গিয়াছে তাহা যদি বিক্রয় 
করিতে কি হস্তান্তর করিতে উদ্যোগ হয় তবে খরীদারকে ইহা জানাইতে হইবেক যে 
তাহাতে আদালতের অধিকার আছে । এবং যদি মেই বন্ধকী ভুমিসম্পক্কীয় মোকদ্দমার 
উপর ইক্ষলপ্ড দেশের শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌল্সেলে আপীল হয় তবে এ আপীলের 
নিষ্পত্তি যাব না হয় ভাব এ ভূমির উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক 1--৬৫৯ 
নশ্বরী আইনের অর্থ ।--১৫৪ পন্ঠা। 

১৯৭। ১৯৮। যাহারা ডিক্রী জারীকরণার্থ জামিন হইয়াছে ভতাহারদের কোন স্থাবর 
সম্পন্তি আদালতে বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা সকল লোকে জানিতে পারিবার নিিন্ত 
এব এ ভূমি চা্ুরীক্রমে হস্তান্তর করা নিবারণের নিমিত্ত শ্বীচের লিখিত বিধান হইল । 
--১৮৩৭ টঈঙি ১৭ ফেরুআরির সরক্যুালর অর্ডর 1১৫৫ পৃষ্ঠা । 

১৯৯। যশ্বন কোন ব্যক্তি আপনার ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পন্তি জামিনীস্বরূপ 
আদালতে বন্ধক দিয়াছে তখন নাজিরের উচিভ যে সেই জামিনীর মাতবরীর বিষয় নিশ্চয় 
জ্ঞাত হইয় নির্দিষ্ট পাঠানুসারে এক কৈফিয়তের মধ্যে এ সম্পত্তির দলীলদস্তাবেজের 
শোলাসা লেশখেন্‌ । নাজির আরে লিখিবেন ঘে আমি এই সকল দলীলদস্তাবেজ তদারক 
করিয়াছি এব« এই জামিনী মাতবর জ্ঞান করি ।--১৮৩৭ সালের ১৭ ফেকুআরির সরন্ু- 
লর অর্ডর ।--১৫৫ পুষ্ঠা । 

২০০। যে সকল সম্পন্ধি জামিনীষম্বরূপ বন্ধক দেওর1 যায় তাহার এক রেজিম্টর 
নির্দিষ্ট পাঠানুসারে নাজির রাখিবেন এব" কোন বিশেষ সম্পন্তি আদালতে জামিনী- 
স্বরূপ বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা যাহারা জানিতে চাহে তাহারদ্িগকে দর্কদা এ রেজিষ্টর 
দেখিতে দিবেন 1১৮৩৭ সালের ১৭ ফেরুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।--১৫৫ পুষ্ট 

২০১ । যদি সকর ভূমি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়। ঘায় তবে তাহার বিহয়ের 
সম্বাদ কালেক্টর সাছেবকে দিয়! এইমত জকুম করিতে হইবেক ষে এ ভূমি ষদি সরকারী 
মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত নীলাম হয় তবে ঠিনি ফাজিল টাকা আমান 
করিয়া রাখিবেন এব আদালতে তাহার এভেল। দিয় যেপঙ্্যন্ত আদালভহইতে সম্গাদ ন। 
পান্‌ ষে জামিন আপনার দায়হইভে মুক্ত হইয়াছে সেইপর্র্যন্ত তাহা আমানৎ রাশ্েন। 
--১৮৩৭ লালের ১৭ ফেরুআরির সরকু/লর ভর্ডর ।--১৫৫ পৃষ্ঠা ৷ 

[জিল। ও শহরের আদালতের ডিক্রীর উপর সদর আদালভে আন্পীল থাকনের সময়ে 
এ ডিক্রী জারী কি স্থগিত করণের বিষয়ে যে সকল বিধি আছে ভাহ ১৮৩৭ সালের ২৫ 
আইনের ৪ ধারার দ্বারা ৫০০০২ টাকার উর্ধ মুল্যের মে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের 
দ্বারা নিষ্পন্তি হইয়] আপ্পীল হয় তাহার বিঘয়ে খাটিবেক |] 


১৬ ধারা । 


জিলার আদালতের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিষ্পন্ভির উপর দ্বিতীয় 
অর্থাৎ শ্বাস আপীল । 


২০২। সদর আদ্বালতের এক জন জজ সাহেবের এইমত ক্ষমতা আছে মে ঘদি ১৮১৫ 
সালের ২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কোন বিখির অনুসারে কোন হেত দেখেন্‌ তলে 
কোন মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মণ্পুর করেন্‌ ।--১৮৩১ সা। ৯ আ। 
২ ধা। ৪ প্র।--১৫৬ পৃষ্ঠা । 

২০৩ । প্রধান সদর আমীনেরা আপন২ ডিক্রী জারীকরণেতে ঘে সকল হুকুম 
করেন্‌ তাহার উপর আপীল প্রথমতঃ ভিল! ও শহরের আদালতে হইবেক এবছ্, দ্বিতীয় 
অর্থাৎ খাস আপীল সদর. দেওয়ানী আদালতে হইবেক 1--১৮৩১ সা । ৫ আ। 
২২ ধা 1১০৬ পৃষ্ঠা | 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকার অর্ডরের খোলান্স1। ৯৩ 


২০৪। ২০৫। মুনমেফ ও সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর যে সকল আপীল 
প্রধান সদর আমীনের নিকটে হয় সেই: আঁপীলের নিষ্পন্তির উপর দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস 
আন্পীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে ।--১৮৩১ না। ৫ আ। ১৬ ধা। 
১। ২ প্র ১৫৬ পুষ্ঠা । 

২০৬। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারানুনারে কোন মু্ফরককা অথবা সরা- 
সরী দেওয়ানী মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীন যে ভুকুম,করেন্‌ সেই মোকদ্দমার মুল্য 
৫০০০২ টাকার বেশী হউক বা কম হউক ভাহার উপর আলীল প্রথমে জিলার জজ সাহে- 
বের নিকটে হইবেক এবদ তগ্পরে শাস আপীল সদর আদালতে হইবেক 1--১৮৩৮ 
সালের ৫ জুনের সরকুযুলর অর্ডর 1--১৫৭ প্ুষ্ঠা । 

২০৭1 ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত ভ্বকুম এব তাহা! 
শ্বধরিবাতে যে সকল ভ্রকুম হইয়াচ্ছে এব খাস আপীল গ্রহণকরণের বিষয়ে ১৮১৪ সা- 
লের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণে যে ভুকৃুম আছে তাহ প্রধান সদর আমীনের্‌ 

নিষ্পন্তিকর। আপীলের বিষয়ে শ্বাটিবেক ।--১৮৩১ সা । ৫ আ। ১৯ ধা । ১ প্র 17১৫৭ 
পৃষ্ঠা । 

২০৮ । জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিড্ঞাসা না করিয়া প্রধান সদর আমী 
নের নিষ্পন্তির উপর শা আপীল গ্রাহ্য করিতে বা না করিতে পারেন ।--৩৩৬ নম্বরী 
আইনের অর্থ ।--১৫৭ পধ্ঘা। 

২০৯ । আপীল আদালভ দ্বিতীয় অর্থ খাস আপীল গ্রাহযকরণের বিষয়ে ১৮১৪ 
সালের ২৬ আইনের ২ ধারা এবছ ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ধারা এব ১৮১৯ 
সালের ৯ আইনের ৩) ৪ ৫ ধারার লিখিত ুকুমেতে দুষ্টি রাশিয়া কার্ধয করিবেন 1-- 
১৮২৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্রা ।--১৫৭ পৃষ্ঠা 

২১০ 1 দি মোকদ্দমার ভিক্রীর মজমুনের কি তাহার লঙ্গে দাখিলহওয়া দস্তাবেজের 
দ্বারা জজ সাহেবের এমন বোধ না হয় ষে এ ভিক্রী আদালতের চলিত কোন দাড়া ও 
দজ্ভরের ব্তিক্রমে কি চলিত আইনের বিরুদ্ধে কি শরা কি শাছের ব্যতিক্রমে হঈয়াছে 
কিম্বা অন্য যে কোন দীশ্ডা বা পুর্গের রেওয়াজ মোকদ্দমার মহিত সম্পর্ক রাখে তাহার 
বিরুদ্ধে হইয়াছে কিস্বা এ ডিক্রীতে লোকদিগের স্বতরসম্ক্ধীয় এমভ কোন ভারি বিহ্য়*আছ্ছে 
যে তাহাতে পুর্বে কখন প্রধান২ আদালতহইতে কোন ভকুম হয় নাই তবে খাস অর্থাৎ 
দ্বিতীয় আপীল মশ্খুর হইবেক না এব" মোকদ্দমার বিবর্ণ ও বেওরাদল্পকা্য় যাহা 
ডিক্রীতে লেন থাকে তাহ সর্ব প্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক 1--১৮১৪ সা। ২৬ 
আ। ২ ধা। ১ প্র ।--১৫৮ প্রন্তা। 

২১১ । শ্বাস আপীল মঞ্জুর হইবার বিষয়ে উক্ত আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে 
যে২ হেতু লেখা! গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত কোন আদালতের মে ডিক্রীর উপর আদ্পীল 
হয় তাহা ঘদ্দি সেই আদালতের করা অন্য ডিক্রীর ব্যতিক্রম ও অমমান বোধ হয় অথবা 
সেই মোকদ্দমায অন্য যে আদালতের এলাকা থাকে লেই আদালতের ডিক্রীর ব্যতিক্র 
হয় অথবা সেই, হেতুর অন্য মোকদ্দমার ডিক্রীর সঙ্গে না মিলে তবে দ্বিতীয় অর্থাৎ 
খাস 'আদ্পীল গ্রাহ্য হইতে পারে ।--১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ১ প্র।-১৫৮ পৃষ্ঠা । 

২১২ 1 যদি মোকদ্দমা বিনাপাক্ষ্োে বা সপষ্টতঃ সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে করা যায় তবে: 
মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরার বিঘয়ে যে ভুল হইয়। থাকে তাহা শুধরণের নিমিভে খাস 
আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতুক ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারায় এমত 
হুকুম আছে যে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওর়াসম্পকাঁয় যাহা২ ডিক্রীতে লেখ। থাকে 
তাহ অর্ধ প্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক ।--২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৫৮ 

ষ্ঢা। 
& ২১৩1 যদ্দি অসঙ্গত ক্ষতিপূরণের টাকার ডিক্রী হইয়াছে বোধ হয় তবে খাস 
আপীল গ্রাহ্য করণের যে২ হেতু আইনে নির্দিট আছে নেই২ হেভূ সেই ডিক্রীর 


৯৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সর্ক্যুলর অর্ডরের শ্োলাস]। 


মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না ইহা অধস্থ আদালত আপন বিবেচনানুসারে নিশ্চয় করিবেন 1 
২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ 1--১৫৮ পৃষ্ঠা! 

২১৪। শ্বাস আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্নে এ আন্পীলের দরখাস্ত মুৎফরকক! দর্- 
'খান্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক 1--১১৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৫৯ পৃষ্ঠা । 


১৭ ধারা । 


দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল । আপ্পীল চালাওনের বিধান । 


২৯৪ । যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার এক নকল সর্কদ! খাস আপীল গ্রাহা 
করণের ই সঙ্গে দিতে হইবেক ।--১১৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৫৯ পৃষ্ঠা । 

২১৬। যদি উক্ত কোন হেতৃপ্রনুক্ক ফরিঘাদী অথবা আসামী জাবেতামত আপীলে 
যে ডিভক্রী হইগ্সাছে তাহাতে নারাজ হইয়া খাস আপীলের দ্বার] আপনার মোকদ্দমার 
বিচার হওনের বিষয়ে মনস্থ রাখে তবে তাহার উচিত ঘে এ আপীল গ্রাহ্য করণের শক্তি 
যে আদালতের আছে নেই আদালতে জাবেতামত আপীল গ্রাহ্য করণের নিরূপিত মিয়া 
দের মধ্যে দ্বিতীয় অঞ্থাৎ শাম আপ্পীলের দরখাস্ত করে ।--১৮১৪ সা ।২৬ আ। ২ ধা। 
২ প্র।-৯৫৯ পুষ্ঠা। 

২১৭। এ দরশ্থাস্ত নিরূপিত ইঞ্টাম্প কাজে লিশিতে হইবেক এবছ ঘে হেতুতে শ্বাস 
আপীল করণের মনস্থ হয় মেই হেভু তাহার মধ্যে লিশ্বিহে হইবেক এবছ, আপেলান্ট কিছ 
তাহার উকীল তাহা দাখিল করিবেক' । যদি উকীলের দ্বারা দাখিল হয় তবে এ উকীল সেই 
দর্খান্তে দস্তখণ্ড করিবেক ও তাহার পুষ্ঠে ইহ। লিশ্িবেক যে শাস আপীল মঞ্জুর হওনেরু 
অর্ে দরশ্থাস্তে যে২ হেতু লেখা! আছে তাহ] আমি অম্পূর্ণ বিবেচনাপুর্জক বিশিষ্ট ও উপ- 
.স্ুক্ত বোধ করি 7১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ধা। ৩ প্র ।--১৫৯ পৃষ্ঠা । 

২১৮। ঘে বিশেষ হেতুতে খাস আপীলের দর-াস্ত হয় তাহা যদ্দি সপষ্ট করিয়া লেগ! 
না যায় এব যদ্যপি ভ্তাহ। না লেশখা কেবল অন্বধানপ্রঘুক্ত হইয়াছে ভবে উপষূক্ 
ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিত অবশেষ এক আব্জী দাহিল করিতে আপেলান্টনে অনুমতি হ্ই- 
তে পারে ।--২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৫৯ পৃষ্ঠা । 

২১৯। যদি মোকদ্দমার সকল বুঝ্তান্ত বুঝিয়্া ভাদালতের বোধ হয় হে উত্ত কোন 
কারণপ্রযুক্ত খাস আন্পীল মঞ্জুর করা উচিত তবে নিয়মিভ জামিনী দাখিল বরিতে আপে- 
লান্টকে হুকুম দেওয়া যাইবেক । নিন্ূপিভ জামিনী আদালতে দাখিল হইলে জজ সাহেক 
সেই খাস আন্পীল মঞ্জুর করিয় ভাবেভামত হওয়া 'আপ্ীলের মোকদ্দমার ন্যার তাহার 
বিচার করিবেন ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা । ৪ প্র 17১৬০ পৃষ্ঠা । 

২২০। ডান কএকের প্রতিকুলে এমত ডিক্রী হইল ঘে ভাহারা ও ভাহারদের পরিবার 
গোলাম ও ডিক্রীদারের সম্পন্তি। এ ডিক্রী মফ£সল আপীল আদালতে বহাল হয় কিন্তু 
তাহার বিবয়ে সদর দেওয়ান আদালত শ্বাস আপাল গ্রাভা করিয়। ভকুম করিলেন থে 
আপেলান্টেরদের স্থানে. জামিনীর দাওয়া না করিয়াও ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক ।-- 
৫৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।--১৬০ পৃষ্ঠা । 

২২১। দর্শ্ান্তকারী অথবা আপেলান্ট নিকূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীলের খর- 

চার জামিনী না দেওয়াতে কোন জজ লাহেব দেই শাল আপীল নথীহইতে,.উঠাইলেন 
তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন ঘে জজ সাহেৰ উপরিস্থ আদালতের বিনাঅনু- 
মতিতে এ দরখাস্ত পুনর্ধার গ্রাহা করিতে পারেন্‌ না।--১১৭১ নম্বরী আইনের অর্থ। 
সপ ৬ ৩ পৃষ্ঠা 1 

২২২। আপীল আদালত খাস আপীলের দরখাস্ত মঞুরকরণের পূর্বে খাস আপী- 
লের দরখাস্থকরণিয়। ব্যক্তি যে দূলীলদস্তাবেজ দাশ্খিল করিয়াছিল তাহার অতিরিক্র 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা 1 ৯৫ 


মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে থাড! অন্য কোন দস্তাবেজ তলব করিতে পারেন্‌।-- 
১৮১৯ সা। ৯ আ। ৪ ধা।--১৬০ 

২২৩। কিন্তু এই আইনের উপরের ধারার এমত তাৎপর্য্য নহে যে খাস আপ্পীলের 
দরশ্যান্ত দিবার মিয়াদের অথব! সেই আপীল মঞ্জরের যে প্রকার দস্তর আছে তাহার 
কিছু পরিবর্ত হয়।--১৮১৯ সা। ৯ আ। ৬ ধা1।--১৬০ পৃষ্ঠা। 

২২৪। যে আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালত মোকদ্দমার 
দোষগুণ বিবেচনা করিয়া চুড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন্‌ অথবা ঘে আদালতে আসল ডি- 
ক্রী হইয়াছিল কিস্বা যে আদালতে তাহার আপীলের প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদা।- 
লতে এ মোকদ্দমা পুনর্বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইতে পারেন ।--১৮১৭ সা । ১৯ অ।। 
৭ ধা। ২ প্র।--১৬১ পন্ঠা। 

২২৫। শাস আশ্পীল অগ্রাহা করণের নিমিন্ত জিলার জজ সাহেব যে হুকুম দেন্‌ 

এব খাস আপীলের মুখে তিনি যে ফয়সলা করেন্‌ তাহা চূড়ান্ত হইবেক এব্* উপরিস্থ 
এত তাহ] পুনর্কার বিচার করিতে পারিবেন না ।--১৮১৪ সা। ২৬.আ। ২ ধা।৬ 
গা 1--১৬১ পৃষ্ঠা । 

২৯৬। ফোন এক গতিকে জিলার এক জন জজ সাহেব খাস আপীলের দর্খাস্তের 
কোণেতে এ দরশ্থাস্ক নাম-্দুরের ভুকৃম লিখিয়া তাহা ফিরিয়া দিলেন । তাহাতে বিধান 
হইল মে এমত কর্ম আদালতের স্থাপিত নিয়ম ও ব্যবহারের বিরুদ্ধ এব উপরিস্থ 
আদালত সেই দরখাস্ত পুনর্ধার বিচার করিবার হুকুম জজ সাহেবকে দিতে পারেন 1 
৬৪১ নগরী আইনের তার্থ 1১৬১ পৃষ্ঠা । 

২২৭। জিলার জজ সাহেবের প্রতি আপনার বার্ষিক কৈফিয়তের মন্তব্য কথার ঘরের 
মধ্যে ইহা লিখিতে ভকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পন্তির উপর যে 
এস আপীল হয় ভাহার কত মোকদ্দমাতে এ জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনের সঙ্গে 
সম্বত্সরে এক্য হইয়া এ অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাশিলেন বা শ্বধরাইতে হুকুম 
দিলেন এব কত মোকদ্দমাতে এ প্রধান সদর আমীনের নিষ্পক্তি অন্যথা করিয়া অধস্থ 
ভাদালভের ডিগ্রী বহাল কিম্বা মতান্তর করিলেন 1--১৮৩৭ সালের ৮ ভিন সরক্যু- 
লর আর্ডউর ।--১৬১ প্ষ্ঠা । 

২২৮। উন্ভতর কালে খাস আপ্পীলের নিষ্পন্তি হইলে চুড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে এ খাস 
ত্াপীল মঞ্জুর করণের হেতু লেম্খা থাকিবেক 1১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সর্ক্যুলর. 


'অর্ডর ।--১৬২ পচ্ঠা। 


১৮ ধারা। 


দ্বিভীয় অর্থাৎ খাস আপীল ' ইফ্টাম্ এব উকীলের রূদুম । 

২২৯। শান আপীল গ্রাহ্য করণের যে দরশ্যান্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়] দলীল- 
দস্তাবেজের কোন ইফ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক না 1।--৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
১৬২ পৃষ্ঠা। | 

২৩০ । শ্বাস আপীল হইলে যদি. সেই মোকদ্দমার দোহগ্ণ বিবেচনা বিন1 তাহা 
পুনর্ধার বিচার হইবার নিমিন্ত অধস্থ আদালতে ফিরিয়! পাঠান যায় তবে আপেলান্ট 
আপনার আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের সময়ে ষে ইক্টাম্পের মুল্য দিয়াছিল তাহা! 
তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক । যদ্দি আপেলান্ট কি রেসপাণ্ডেণ্ট উকীল মোকরর 
করিয়া থাকে তবে জাবেতামত মোকদ্দমাতে তাহার যে রঘু পাওনা হইত তাহার 
সিকীর অধিক ন! হয় এমত আন্দাজে জজ সাহেব যাহা উচিত বোধ করেন্‌ তাহা তাহাকে 


দেওয়াইবেন 1১৮১৭ সা।১৯ আ। ৮ ধা ।-১৬২ পৃষ্ঠা । 


৯৬ আইন ও আইনের অ্ের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাস!। 


২৩১ ।॥ যদ্গি আপীল আদালত খাস আপীল মুর করণের কোন হেতু না দেখিয়! 
এ দরখাস্ত নামণ্জুর করেন্‌ তবে আপেলান্ট উটাল্পের কিছু মাসুল ফিরিয়া পাইবেক 
না। কিন্তু যদি জঙ্গ সাহেব বোধ করেন্‌ যে আপেলান্টের স্থানে সমুদয় মাসুল লইলে 
তাহার অধিক ক্ষতি হইবেক তবে,এ ইফ্টাম্পের মাসুলের ঢারি হিস্যার তিন হিস্যাহইতে 
এ না হয় এমত এ মাধুলের টাকা তাহাকে কি তাহার প্রতিনিধিকে ফিরিয়। দেওয়া- 
ইতে পারেন ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৫ প্র।--১৬২ পৃষ্ঠা । 
[শা আপীলে উকীলের র্সুমের বিষয়ি বিধি ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার 
১। ২।৩। ৪ প্রুকরুণে পাওয়া যাইবেক।] 


১৯ ধারা। 


যে মোকদঘা ছানী তজবীজ 'অথব। গোড়াপ্চড়ি বিচার হওনের নিমিন্ব ফিরিয়। পাঠান যায় 
তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতমকলের যাহ] কর্তব্য তাহার নিয়ম ।. 


২৩২1 যখন কোন মোকদ্দমা। গোড়াঞ্চড়ি বিচার হইবার নিমিন্ত কোন আদ্বালতে 
ফিরিয়া পাঠান যায় তন্ন এক বা ততোধিক বিশেষ বিষয় তজবীজ করণের লুকুয না হইলে 
সমস্ত মোকদমার গোড়াগুড়ি বিচার করিতে হইবেক ।--১০৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
১৬৩ প্ক্কা। 

২৩৩ । যশ্খন কোন মোকদমা হানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হওনের নিমিন্ত 
ফিরিয়া! পাঠান যায় এব মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে ঘে উকীলেরা মোকরর ছিল 
তাহারা হাজির থাকে তখন জজ সাহেব তাহারদিপকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিবেন যে তো- 
মরা আপনারদের মওকেকলের স্থানে কোন জুনুম পাইয়াছ কি না এব" মোকদ্দমা চালা- 
ইতে প্রস্ভত আছ কিনা । যদ্যপি তাহারা কহে যে আমর! প্রস্ভত আছি তবে উভ্ভয় বিবা- 
দিকে আর কোন সম্বাদ দিবার আবশ্যক নাই ।--১৮৩৮ সালের ৩১ আগফ্টের সরকুযুলর' 
অর্ডর ।--১৬৩ পুষ্ঠা । 

২৩৪) যদি ফরিয়াদীর উকীল হাজির ন। থাকে কিম্বা হাজির থাকিয়। কহে যে আমি 
আপনার মওকেক্লের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দমা। নির্ধাহ করিতে 
প্রম্ডত নহি-ভবে জজ সাহেব এ উনীল আপন মওকেকলের স্থানে নেই বিনয়ের জিড্বাসা- 
বাদ করিবার নিমিন্ত মেই মোকদ্দমার বি্ঢারর বিলম্ব করিবেন না কিন্ত তাহার কগ্ুব্য 
যে 4 অথবা ৪ চিহ্নিত তফসীলের পাঠানুপারে এক এন্ভেলানাম। ফরিয়াদীর উপর জারী 
করির। আইনমতে কার্য করিতে তাহাকে জকুম দেন্‌। এন্েলানাম। জারী হওনের পর 
যদি ফরিয়াদী ছয় সপ্টাহের মধ্যে আপনি কিম্বা তাহার উকীল মোকদ্দমার তদবীর না করে 
তবে ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার অনুলারে জজ সাহেব 
তাহাকে মোকদ্দমার তদবীর না করণের হেতু দর্শাইতে হুকুম দিবেন। সেই হতে 
দর্শান না গেলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক 7১৮৩৮ সালের ৩১ আগফ্টের সরক্যুলর 
অর্ডর ।--১৬৩ পুষ্ঠ।। 

[১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিশ্ের এ সরক্যুলর অর্ডর ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের 
ছারা মতান্তর হইয়াছে 1] 

২৩৫। যদি নাজির এমত রিপোর্ট করেন্‌ যে ফরিয়াদীর উপর এত্রেলানাম। জারী 
হইতে পারিল ন। তবে জজ সাহেব জিলার কাছারীতে এব« ফরিয়াদীর বাসস্থানের বহির্ধারে 
অথবা ঘে গ্রামে সে ব্যক্তি বসতি করে তাহার সকল লোকের দুষ্টিগোচর স্থানে নিরূপিত 
পাঠানুসারে এক ইশ্তিহারনাম। লট্কাইয়। ফরিয়াদীকে' আইনমতে কার্য্য করিতে হুকুম 
দিবেন । যদ্যপি ইশতিহারের পর ফরিয়াদী ছর সপ্থাহের মধ্যে মাকদ্দমার ভদবীর্‌ না 
করে তবে জজ সাহেব উক্ত সরক্ুলর অর্ডরের নিয়মমতে মোকদ্দম। নিষপন্তি করিবেন ।--- 
১৮৩৮ লালের ৩১ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৬৪ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলালা ৷ ৯৭ 


২৩৬। মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে ঘে উকীল ন্যুক ছিল সে যদি হাজির ন। 
থাকে অথবা হাজির থাকিয়া কহে যে আমি আপন মওকেকলের স্থানে কোন হুকুম পাই 
নাই অথবা মোকদ্দমা নির্বাহ করিতে প্রস্তুত নহি তবে এ উকীলের আপনার মওকেকলের 
স্থানে সেই বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিবার নিমিত্ত জজ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করিতে 
বিলয় করিবেন না কিন্ড্র 0 এবছ 7) চিহ্নিত পাঠক্রমে এক এক্কেলানামা আসামীর উপর 
রীতিমতে জারী করিবেন এব ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ এব ৩ ধারার বিধির অনু- 
সারে কার্ধয করিবেন ।-_-১৮৩৮ সালের ৩১ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৬৪ পুষ্ঠা 

২৩৭ । উক্ত বিধানের এইমত তাৎ্পধ্য নহে যে মেই। মোকদমার ছানী তজবীজ কিম্বা 
গোড়াগ্রড়ি বিচারের নিমিন্ত তাহ] ফিরিয়া আইলে এ মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে 
ঘে উক্কীলের। নিযুক্ত ছিল তাহারদের মওকেকলেরা সেই মোকদ্দমা উকীলেরদের ছার 
নির্ধাহ হওনের ইচ্ছা করিলে সেই উকীলের। মোৌকদ্দমা নির্ধাহ করণের ভারহইতে মুক্ত 
হয়। এব" ষে উক্দীলেরা প্রথম বিচারের সময়ে নিযুক্ত ছিল তাহার! ছানী তজবীজ অথ- 
বা গোড়াগুড়ি বিচারের সময়ে আপন২ পরিশ্রমের বাব কিছু অধিক রুম পাইবেক না 
যেহেতৃক তাহার। প্রথমে ঘে র্‌সুম পাইয়াছিল ভাহ1 মোকদদমার দুড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওর।- 
পর্য্যন্ত তাহারদের সম্পূর্ণ রূসুমের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। এব" আদালতের সাহে- 
বেরা তাহারদিগকে কিছু অধিক র্মুম দেওয়াইবেন না।--১৮৩৮ সালের ৩১ আগফ্টের: 
লরকুযুলর অর্ডর ।--১৬৫ পৃষ্ঠা । 

২৩৮ ।॥ আপীল আদালত মোকদ্দমার গোড়াগুড়ি বিচারের নিমিত্ত তাহ। ফিরিয়া 
পা্াইলে এমত জুকুম করিবেন ঘে ষে আদালতে তাহ। পাঠান গেল মেই আদালতের খরচা 
দেওনের বিঘয়ে এব মোকদদম। প্রথমত উপস্থিত হওনঅবধি ক্রমে যে নান আদালতে 
ভুমণ করিয়া থাকে সেই২ আদালতে উভয় বিবাদির ষে খরচা হইয়াছে তাহা দেওনের: 
'বিবয়ে যেমত্ত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমত ছুকুষ করেন্‌। কিন্ত যদি কোন বিশেষ 
কার্ণপ্রযুক্ত আপীল আদালত এ মোকদ্দমার ফয়সল হওনের তারিশ্খপর্য্যস্ত ঘে সকল 
খারা হইয়াছে তাহ উভয় বিবাদির এক জনের শিরে রাখা অথবা! উভয়কে আপন২ খরচা 
দিবার হুকুমকরা যথার্থ বোধ করেন্‌ তবে শরচা দেওনের বিষয়ে সেইরূপ ছুকুম করিতে 
পারেন্‌।--১৮৩৬ সালের ৪ নবেমূরের সরন্যুলর অর্ডর ।--১৬৫ পুষ্ঠা। 

২৩৯1 ঘে মোকদ্দমার ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিভ্ত ফি- 
রিয়। পাঠান ঘায় তাহার বিষয়ে অধস্থ আদালত. যথাসাধ্য শীঘু মনোযোগ করিবেন ।-- 
১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।-_-১৬৬ পৃষ্ঠা । 

২৪*। মোকদ্দমার ছানী ভতজবীজ অথবা গোড়াণ্ডড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত ঘে বৎসরে 
ফিরিয়া! পাঠান যায় সেই বছ্নরের তারিখ এ মোকদ্দমাতে না দিয়। প্রথম যে বৎসরে উপ- 
স্থিত হইয়াছিল তাহার তারিখ ভাহাতে লিশ্খিতে হইবেক । এব, সেই মোকদ্দম1 ফিরির। 
পাঠাওনের জুকুমের তারিখ শ্রবণ যে তারিখে অধস্থ আদালতে পঁ্ুচ্ছে তাহা এব* তৎ- 
পরে তাহা কুবকার করণার্থ যে২ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার্‌ এক সদ্ক্ষেপ কৈফিয়ৎ আস্তব্য, 
কথার ঘরে লিশিতে হইবেক। তাহার নিষ্পন্তি করণের বিলম্ব হইলে তাহার কারণও লি- 
খিতে হইবেক ।--১৮৩৮ সালের ৭ ডিনেম্বরের সরকু্যুলর অর্ডর ।--১৬৬ পৃষ্ঠি]। 

২৪১। এ প্রকার মোকদ্দামার এক কৈফ্িরঙ প্রতিমাসে নিদ্দিষ্ট পাঠানুসারে পাঠাইতে 
হইবেক ।--১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সর্ক্ল্যুলর অর্ডর ।--১৬৬ প্ুষ্ঠা। 

২৪২ । প্রতিমাসে জিলা অথব1 শহরের জজ সাঁহেবের। 'অচিহ্থিত বিটােরনে 
নিকটে গোড়াগুড়ি বিচারের নিষিন্ত যত মোকদ্দমা পাঠান্‌ তাহা এ কৈফিরতের ছারা দুষ্ট 
হইবেক। এ কৈফিয়তের শিরোভাগে যাহ! লেখা আছে তদ্দার! আপ্পীলহওয়1 ডিক্রী 
ঘে বিশেষ কারণপ্রযুক্ত অসঙ্গত বা দোষী.-বোধ হইয়াছে ভাহা সদর আদালত নিশ্চয়. 
জানিতে পারিবেন।--১৮৪১ লালের ৯৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৬৬ পৃষ্টা । 

৬. 


৯৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাসা । 


২৪৩। এ কৈফিয়তের ছারা জিল! ও শহরের জজ সাহেবের এব উপরিস্থ আদ্বালতের 
সাহেবের অচিক্রিভ বিচারকেরদের 'আচর্ণ ও বুন্ধি ও আইনবিষয়ক জ্ঞানের যথার্থ অনুভব 
করিতে পারিবেন ।--১৮৪১ লালের ১৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।-_-১৬৬ পৃষ্ঠা । 

২৪৪। সদর আদালতের হুকুমানুসারে যে সকল মোকর্দম! ছানী তজবীজ হওনার্থ 
জিলা! বা শহরের জজ সাহেব এব" প্রধান সদর আমীনেরদের নিকটে পাঠান যায় তাহার 
এক কৈফিয়ৎ সেইরূপে প্রস্তত কর। ঘাইবেক ।--১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সর্ক্যুলর্‌ 
অর্ডর ।--১৬৭ পৃষ্ঠা । 


২০ ধারা। 


জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্ষিচার। 


২৪৫। জিলা! ও শহরের আদালতে জাবেতামত প্রথমত কি আপীলমতে উপস্থিত- 
হওয়। ষে কোন মোকদ্দম্রুর নিষপন্তি হইয়া তাহার উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল ন! 
হইয়! থাকে সেই মোকদ্দমায় যদি বাদী বা প্রতিবাদী আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে 
এব ঘে সাক্ষ্য কি দলীলের সন্ধান জানিত না তাহার সন্ধান পাওনহেতুক কি অন্য বি- 
শিষ্ট কারণপ্রযুক্ত সেই ডিক্রী পুনব্ধার বিচার করাইবার মনস্থ রাখে সেই বাদী ব 
প্রতিবাদী যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে পুনর্তিচারের দরখাস্ত করিতে 
পারে। এ দরখাস্ত নিরূপিত মুলোর ইঞ্টাম্প কাগজে লেখ! ঘাইবেক এব* ডিক্রী দিবার কি 
দিতে চাহিবার তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে এ দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক । এ 
মিয়াদের জাবেতামত আপীলের নিরপিতমতে হিসাব করিতে হইবেক 1--১৮১৪ সা। ২৬ 
আ। ৪ ধা । ২ প্র।--১৬৮ পৃষ্ঠা। 

২৪৬। সদর আদালত বিখান করিয়াছেন ঘে সরাসরী যোকদ্দমারও সেইরেপে 
পুনর্বিচার হইতে পারে ।--+২১৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৬৮ পৃষ্ঠা । 

২৪৭। মুৎ্ফরকক্ক। মোকদ্দমার হুকুমের সেইব্ূপে পুনর্ষিচার হইতে পারে 1--১২৪৯ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।-১৬৮ পষ্ঠা। 

২৪৮। জিলার জজ সাহেব মোকর্দমার দোষগ্টগ বিবেচনা ন। করিয়া কিম্বা কসুরপ্রবুক্ত 
তাছা। ডিসমিস করিলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে সেই জুকু- 
মের পুনর্ধিচার হইতে পারে ।--১২৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৬৮ পৃষ্ঠা । 

২৪৯। যদি পুনর্ধিচারের দরখাস্ত নিরূপিত কালের মধ্যে দাখিল না করণের বিশিষ্ট 
হেতু দর্শান যায় তবে এ মিয়াদ গত হওনের পরে আদালতের সাহেবের সেই দরশ্যান্ত 
লইতে পারেন্‌। কিন্ত জজ সাহেবের! মিয়াদ অতীত হওনের পর দরখাস্ত লইবার বিষয়ে 
অতিসাবধান হইয়া কার্ধ্য করিবেন এব* দরখাস্ত লগনের হেতু আপনারদের রুবকারীতে 
লিখিবেন। যদি আদালতের জজের এমত বোধ হয় ঘে পুনর্ধিচার হইবার কোন বিশিষ্ট 
হেতু নাই ভবে তিনি সেই দরখাস্ত নামণ্জুর করিবেন এব* তাহার নেই নামঞ্ুরী হুকুম 
চুড়ান্ত হইবেক। যদি জজ লাহেবের বোধ হয় যে পূর্বের নিষসন্তিহওয়া কোন ভারি গলৎ 
কি অন্য ভুল সারিবার নিমিত্ত কিম্বা ন্যায্য বিচারের নিমিন্ত ডিক্রীর পুনর্রিচারকরা 
আবশ্যক তবে তাহার কর্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করেন্‌ 
এব* এ রিপোর্টের মধ্যে আপন অভিপ্রায়ের হেতু লেখেন্‌ এব" পুনর্ধিচারের দরখখান্ডের 
নকল এবছ আসল ডিক্রীর নকল আদালতের হজুরে পাঠান্‌।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। 
৪ খা। ২ প্র।--১৬৮ পৃষ্ঠা । 

২৫০ । ঘদ্যপি সদর আদালত এইমত বুঝেন্‌ যে ন্যাঘ্য বিচারের নিমিন্ত পুনর্ি- 
চার করা আবশ্যক তবে সেইরূপ পুনর্কিচার করণের অনুমতি দিতে পারেন্‌। এব 
প্রত্যেক গ্রতিকে পুনর্বিচারের অনুমতি দেওনের হেতু আপনারদের করুবকারীর বহছীতে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ৯৯ 


লিখিবেন এব, এইমত মোকদ্দমায় নুতন কোন দলীল 'অথব। প্রমাণ লওয়1 কি না লওয়ার 
বিষয়ে যেমত উচিত বুঝেন্‌ সেইমত হুকুম করিবেন ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা।৩ুপ্র। 
--১৬৯ প্স্ঠা। 

২৫১। যদি জিলার জজ সাহেব প্রথমতঃ পুনর্ষিচারের কোন দরখাস্ত নামণ্ুর 
করেন্‌ কি অধস্থ আদালত সেই বিষয়ের অনুমতি.চাহিজে সদর আদালত তাহাতে অনু- 
মতি না দেন তবে এ মোকদ্দম। আপীলের যোগ্য হইলে ষে আদালতে তাহার আপীল 
হইতে পারে সেই আদালতে আপীল করিতে দরখান্তদেওনিয়ার প্রতি নিষেধ নাই এবছ, 
এ প্রকার আপীল গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে চলিত আইনে যে সকল হুকুম ও নিয়ম আছে 
তাহা সেই আপীলের বিষয়ে খাটিবেক ।--৯৮১৪ সা। ২৬ আ1। ৪ ধা । ৪ প্র।--১৬৯ 
পুষ্ঠা। | 

২৫২। তিন মাসের মধ্যে জিলার জজ সাহেবের হুকুমের পুনর্বিচারের দরশ্যান্ত তী- 
হাকে দেওয়া গেলে তিনি সদর আদালতের অনুমতি না পাইয়া সেই হুকুমের পুনর্বিচার 
করিতে পারিবেন না! ।--১৮৩৪ লালের ৫ ডিসেমরের সরক্যলর 'অর্ডর ।-_-১৬৯ পৃষ্ঠা । 

২৫৩ । যদি জিলার জজ সাহেবের এমত প্রত্যয় না হয় যে যথার্থ বিচার হওনের 
নিমিভ্ত তাহার ডিক্রীর পুনব্রবিচার করণের আবশ্যক আছ্ছে তবে তিনি তাহার বিষয়ে 
সদর আদালতে অনুমতি চাহিবেন না । যে কারণে তিনি সেইরূপ বোধ করিয়াছেন তাহা 
তিনি আপনার পত্রের মধ্যে সপষ্ট করিয়া লিখিবেন ৷ যদি ডিক্রীর পুনর্বিচারের এই 
কারণ হয় ষে ডিক্রীহওনের সময়ে মে বিনয় বা! সাক্ষী বাদি প্রতিবাদির জ্ঞাতসার ছিল না 
অথবা তাহারা দলেই সময়ে তাহা উপস্থিত করিতে পারিল না এব* দেই বিষয় ঘ! সাক্ষী 
তৎ্পরে দুষ্ট হইল তবে সেই নূতন বিষয় ঘেরূপে দৃষ্ট হইল তাহা এব" উপযুক্ত সময়েতে 
তাহা উপস্থিত করিতে ন! পারিবার কারণ এব তাহার প্রমাণ এব* এ নুতন বিষয় বা 
* সাক্ষির দ্বারা। পূর্ব ডিক্রী কিপর্যযস্ত মতান্তর হইবার যোগ্য এই সকল বুঝ্তান্ত জজ সাহেবের 
সদর আদালতে জানাইতে হইবেক । এব* পুনক্রিচার করণের অনুমতি দেওয়া উচিত কি 
ন1 ইহার নির্ণয় করণার্থ স্দর আদালত যেপ্রকার বৃস্তান্ত জানিতে চাহেন্‌ তাহ! উক্ত কথার 
দ্বার! সপষ্ট বোধ হইতে প্রারিবেক ।-+১৮৩৫ সালের ২৭ নবেম্বরের সরকুযুলর অর্ডর 1-- 
১৬৯ পৃষ্ঠা । রর 

২৫৪। ডিভক্রীর পুনর্ষিচারকরণের দরখাস্ত নামণ্জুরীর হুকুমের পুনর্ষিচারের দরখাস্ত 
সেই বিষয়ের দ্বিতীয় দর্খ্বাস্ত ড্ঞান করিতে হইবেক এইপ্রযুক্ত পুনর্ধিচারের প্রথম দর- 
শখাস্তের ইফ্টাম্পের বিষয়ে যে নিয়ম আছে তদনুসারে দ্বিতীয় দরখ্াস্তের ইষ্টাম্পের মুল্য 
নির্ণয় হইবেক। অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে এইমত প্রতোক দরখাস্ত 
আন্পীলহওয়! ডিক্রী দিবার অথবা দিতে প্রস্তাব হইবার পর তিন মাসের মধ্যে দেওয়া 
গেলে তাহা ২২ টাকা মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে লেখ] যাইতে পারে । তিন মাসের পর 
দরখাস্ত হইলে ১৮২৫ সালের ২ আইনেরু ২ ধারার ১ প্রকরণের ছুকুষমতে ডিক্রীর উপর 
জাবেতামত আপীল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পুনর্বিচারের দরখাান্তকরপিয়া ব্যক্তির 
প্রতিকুলে ঘত যুল্য বা টাকার ডিক্রী হইয়াছে তদনুসারে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 9 
চিহ্নিত তফদীলের ৮ ধারার নিরূপিত ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক 17৮৪২ ন্বরী 
আইনের অর্থ ।--১৭০ পৃষ্ঠা । 

২৫৫। উক্ত হুকুমের ভাৎপর্ধ্য এই যে পুনর্ধিচারের দরখান্ত যে জঙ্ত দাছেব এ 
ডিক্রী করিয়া থাকেন্‌ সাধ্যানুসারে তীাছার নিকটে দেওয়া যাঁয় ও তীহার দ্বারা নিষ্পত্তি 
হয়। কিন্ত ঘ্দি সেই মোকদ্দম। আপীল হওনের যোগ্য ছয় তবে আন্পীল হওনের 
অধীনতায় এ পুনর্ধিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক 1--১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা ।--১৭০ 

1 


২৫৬। যদ্দি জিলার জজ সাহেব ছয় মাসের ভাতিরিক্ত ছুটী পাইয়া থাকেন্‌ এহঘ ছয় 
ড খ 


১৯০ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


মাসের মধ্যে তাহার উপস্থিত হওনের সম্ভাবনা নাই তবে তাহার পদে মে সাতেব নিযুক্ত? 
হন্‌ তিনি ছয় মাস মিয়াদ অতীত হওনের অপেক্ষা না করিয়। উক্ত ৩ ধারানুসারে সানেক 
জজ সাহেবের হুকুমের পুনব্বিচার করণের দরখাস্ত লইয়। রীতিমত কার্য করিতে পারেন্‌। 
--১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরুক্যুলর অর্ভর 1--১৭০ প্রস্ঠা। 

২৫৭। য্খন উক্ত নিয়মানুসারে পুনর্ষিচার করণের অনুমতির দরখাস্ত সদর আদা- 
লতে করণের আবশ্যক হয় তখন যে জজ সাহেব মোকদ্দম1 মিষ্পন্তি করিলেন তিনি ছয় 
মাসের মধ্যে ফিরিরা আনিবেন না ইহ। যে২ কারণে বোধ হই'ল তাহ] সদরে জানাইতে 
হইবেক। সেই সম্থদ পাইলে সদর আদালত বিবেচনা করিতে পারিবেন যে সেইরূপ 
মোকদ্দমার পুনর্রিচার করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না।--১৮৩৯ সালের ৭ জুনের 
সরন্যুলর অর্ডর।--১৭০ পৃষ্ঠা । 

২৫৮। যদি জজ সাহেবের অবর্তমানে অতিরিক জজ সাহেব তাহার এগুজে কারা 
করণলময়ে ডিক্রী করেন্‌ এবছ তাহার পুনর্িচার করিতে হয় ভবে এ অতিরিক্ত জজ সা- 
হেব যদি সেই জিলার মধ্যে থাকেন্‌ ভবে দেই ডিক্রীর্‌ পুনর্ধিচার তিনিই করিবেন জজ 
সাহেব করিবেন না ।--১১২৩ নয়রী আইনের অর্থ ।-১৭০ পুষদ্ধা। 

২৫৯। হদি প্রধান সদর আমীনের জাঁরেভামত মোকদ্দমার নিন্পন্থির উপর জিলার 
জজ সাহেবের নিকটে আপীল হয় এব এ জজ সাহেবের নিঞ্পন্তির উপর খাম আপীল 
সদর আদালতে হইয়! নামঞ্জুর হয় ভবে জিলার জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের 
৪ খারানুমারে আপনার ডিক্রীর পুনর্জিচার করিবার নিমিন্ত দরখাস্ত করিতে পারেন্‌। 
যদি সদ্বর আদ্দালত ১৮৩১ লালের ৯ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুনারে কোন জিলার 
জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল রাখিয়াছেন তবে তাহা নর্জভোনভাবে মদর আদালভের ডিক্রীর 
ন্যার জ্ঞান করিতে হইবেক এব” কেবল সদর আদালত সেই ডিক্রীর পুনব্রিচার করিতে 
পারেন ।--১০৫৭ নম্রী আইনের অর্থ ।--১৭১ পৃষ্ঠা । 


২১ ধারা । 


জিল1 আদালতের দ্বার! পুনক্রিচার। ইস্টাল্প। 


২৬০। পুনর্ষিচারের দরখাস্ত অতিবাহুল্যরূপে দাখিল হওয়াতে দেওয়ানী আদালতের 
কার্ধ্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইতেছে অতএব তাহ] নিবারণার্থ ভকুম হইল ষে ১৮১৪ সালের 
২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের মধ্যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ]3 চিক্তিত ভফ- 
সীলের ৭ ধারার নিন্রপিত মুল্যের ইস্টাম্প কাগজে এ পুনর্কিচারের দরখাস্ত লিখিবার ষে 
হুকুম আছে সেই হুকুম ডিক্রী দেওন বা দিভে উদ্যোগ করণের তিন মাস পরে পুন্ব- 
চারের ঘে দরখাস্ত গুজরাণ যায় কেবল সেই দরখাস্তের বিষয়ে খাটিবেক । যদি তিন 
মাস অভীত হইলে পর মেই দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে দরখ্াস্তকরণিয়| যোত্রহীন না হইলে 
ভিক্রীহওয়া সম্পন্ভির মুল্যানুারে তাহ] ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 7 চিহ্নিত তফমীলের 
৮ ধারার নিরূপিত মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত হইবেক ।--১৮২৫ সা। ২ আ। ২ধা। 
১ প্র।--১৭১ পৃষ্ঠা । 

২৬১। যদি পুনর্ষিচারের দরখাস্ত নামপ্ুর হয় তবে এ দরখাস্তকরণিয় ষে ইঞ্টাম্প 
কাগজে এ দরখাস্ত লিখিয়াছিল তাহা কিছু ফিরিয় পাইবেক না। কিন্ত যদি এ দর- 
খান্ত উচ্চ মুল্যের ই্টাল্পকাগজে লেশ্৷া গিয়া থাকে তবে জজ সাহেব যদ্দি বুঝেন্‌ যে 
এ সমুদয় ইষ্টাল্পের টাক! দরখ্ান্তকরণিয়ার দিতে হইলে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হইবেক তবে 
তিনি তাহার চারি অদ্শের তিন অণ্শপর্যযস্ত ফিরিয় দিতে হুকুম করিতে পারেন্‌।-- 
১৮২৫ সা) ২ আ1। ২ ধা। ২ প্র 1--১৭২ পৃহ্ঠা। 

২৬২। যদি এ নামগ্ররহওয়। দরখাস্ত কম মুলোর ইঞফ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে 


আইন ও আইনের অথের ও.সরকুুলর অর্ডরের খোলাস]। ১০১ 


এব যে আদালতে সেই দরখাস্ত নাম-&ুর হয় ঘদ্ি সেই আদালত তাহ] অমুলক ও ক্রেশ- 
দায়ক বোখ করেন্‌ তবে সে অস্প ইফ্টাম্পের মাসুল দর্খাস্তকর্ণিয়ার নোক্সান হইন্রেক 
এবছ তদতিরিক্ত তাহার জরীমানা হইতে পারে । কিন্তু এ জরীমান। উক্ত মুল্যের ইঞ্টাম্পের 
অধিক হইবেক না ।--১৮২৫ সা) ২ আ। ২ ধা ।৩ প্র।--১৭২ পৃষ্ঠা । 

২৬৩৭ যদি পুনব্রিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হয় তবে ঘে আদালতে এ বিচার হয় সেই 
আদালতের জজ সাহেব দরশ্রীস্তক্করণির1 বে ইফ্টাম্পের মাসুল দিঘ়াছিল ভাহার বিষয়ে 
যেমত উচিত বোধ করেন্‌ সেই মতে হুকুম দ্বিবেন অর্থা্থ পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তাহা মো- 
কদ্দমার্‌ খরচা বলিয় দিতে হুকুম করিবেন কিস্থা তাহ! তিন পোয়াপধ্যন্ত সরুকারহইতে 
ফিরিয়। দেওয়াইবেন ।--১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা । ৪ প্র।--১৭২ পৃষ্ঠ । 

২৬৪। তিন মাসের পর পুনর্ষিচারের দরখাস্ত দাখিল করণের বিষয়ে ঘে অতিরিক্ত 
খরচ লাগিবেক তাহা কেবল এ বিলম্বের এব« তাহাতে যে ক্রেশ সম্ভাবন। তাহার দণস্বরূপ 
হুকুম হইয়াছে । যে আদালতে পুনর্ষিচারের দরখাস্ত দেওয়া যায় সেই আদালত এ দর- 
শ্বাস্ত কোন হেতৃতে নামণ্তুর করিতে পারেন্‌ মেহেতুক বাদী ব। প্রতিবাদী নিরূপিত মিরা- 
দের যধ্যে দরখাস্ত না করণের কোন মাতবর হেতু না দর্শাইলে এ পুনর্ষিচারের দরখাস্ত 
গ্রাহ্য করণের আবশ্যক নাই ।--৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৭২ পুষ্ঠা। 

২৬৫। পুনর্ষিচারের দরশ্যাস্তের সঙ্গে মে কাগজপত্র দাশ্খিল হয় তাহ] দলীলদ্ত্তা- 
বেজের ন্যায় জ্ঞান করা যাইবেক এব এ কাগজপত্র আসল নালিশ অথ্বা জাব্তোমত 
কি শ্বাস আপ্পীলের দরশ্াান্তের সঙ্গে দাখিল হইলে যেরূপ হইত মেইরূপ্ে তাহার বিষয়ে 
১৮২৯ সালের ১০ আইনের 7 চিহ্নিত তফলীলের ৫ ধারার লিখিত নিরমানুলারে 
ইম্টাম্পের মাসুল দিতে হইবেক ।--১০৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৭২ পৃষ্ঠা । 


২২ ধারা । 
প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্বিচার । 


২৬১1 ডিক্ররৈ পুনর্দিচারের বিষয়ে যে সকল জুকুম আছে তাহা প্রধান সদর আমী- 
নের নিষ্পন্তিকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দম। এব আপ্পীলের উপর খাটিবেক ।-- 
১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা । ১ প্র।--১৭৩ পৃন্চা। 

২৬৭৯। যদি প্রধান সদর আমীনের এমত বোধ হয় যে পুনর্ষিঢারের দরখাস্ত গ্রাহা 
কর। কর্রব্য ভবে জিলার জর্জ সাহেবের নিকটে ভাহার রিপোর্ট” করিবেন এব" সদর 
আদালত সেইকরপ রিপোর্ট পাইয়া আইন্মতে যেমত কার্ধা করিতেন সেইমত জিলার্‌ 
আদালতের সাহেবের তাহার অনুমতি দিবেন বা] না দিবেন 1১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ 
ধা। ২ প্র।--১৭৩ পুষ্ঠা। 

২৬৮। প্রধান সদর আমীন আপনার কয়সলার পুনর্কিচার করা উচিত বোধ করিলে 
এব* ১৮৩১ সালের ৫& আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জিলার জজ সাহেবের অনু- 
মৃতি চাহিলে ঘদি জজ সাহেব সেই প্রকার অনুমতি না দেন্‌ শবে তাহার সেই হুকুম 
চুড়ান্ত হইবেক এব সেই বিষয়ের সদর আদালতে কোন আপীল হইতে পারে না।-- 
১৮৪৯ সালের ১৪ মের আইনের অর্থ ।--১৭৩ পৃক্ঠা । 

২৬৯। প্রধান সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমার ডিক্রী করেন্‌ তাহার পুনর্বি- 
চারের সকল দরশ্াস্ত তাহার নিকটে করিতে হইবেক এব তিনি ১৮৩১ সালের ৫ আহই- 
নের ১৯ ধারানুলারে কার্ধ্য করিবেন। যদি ৫০০০২ টাকার উন্ধ মুল্যের বিষয়ে এইন্প 
দরখাস্ত হয় ভবে তিনি তাহ! সদর আদালতে পাঠাইবেন।--১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআ- 
রির সরুক্যুলর অর্ডর ।--১৭৩ পৃষ্ঠ । 

২৭০1 ৫০০০২ টাকার উর্ধে মুল্যের ফে মোকদ্দম। প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ 


১০২ আইন ও,আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলানা। 


হয় তাহাতে তাহার ডিক্রীর পুনর্ষিচাচরর ষে দরখাস্ত কর! যায় ভাহা! তিনি সদর আ- 
দালতে পাঠাইবেন এব জিলার জজ সাহেবের করা, ডিক্রীর পুনর্বিবেচনার্থে দরখাস্ত 
হইলে ঘে বিধানানুসারে কর্ম হইভ সেই বিধানানুসারে ইহারো! কর্ম হইবেক ।--১৮৩৭ 
সা। ২৫ আ। ৪ ধা।--১৭৩ পৃষ্ঠা । 

২৭১1 এই অধ্যায়ের ২৫৬ ও ২৫৭ নম্বরী বিধি প্রধান সদর আমীনের ব্ষিয়ে 
খাটে ।_-১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডুর ।--১৭৩ পৃষ্ঠা। 


২৩ ধারা। 


সালিসেরদের ফরসলার্‌ উপর আপীল । 


২৭২॥ সালিসেরদের নিষ্পন্তির অনুসারে অধস্থ আদালত যে ডিক্রী করেন্‌ তাহার 
উপর আপীল হইলে এ লালিসেরা রেশ্বৎখুরী কিম্বা পঙ্ষপাত করিয়াছে ইহ] দুই জন 
মাতব্র সাক্ষির দ্বার! প্রমাণ না হইলে সেই আপীল গ্রাহ্য হইবেক না।--১৭৯৩ সা। ৫ 
আ। ২৮ ধা।--১৭৪ পুষ্ঠা। 

২৭৩। সালিমেরদের ফয়সলাঅনুসারে মে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল ডা 
সেই আপ্পীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্দে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার বিধির অনু- 
সারে তাহ! ডিসমিস হইবেক ন11--৪৮ নম্থরী আইনের অর্থ ।--১৭৪ পৃষ্ঠ] 


ফ্হ) অধ্যায় । 
ডিক্রী জারী । 
১ ধারা। 
জিলার আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী । 


১। ১৮১৫ সালের ফেকুআরি মাসের ১ তারিখের পর ষে ডিক্রী হয় জিলার্‌ আদা- 
লত সেই ডিক্রী নীচের লিশিত জুকুম ও কথার মতন্যতিরেকে জারী করিবেন ন1।--১৮১৯৪ 
স। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।--১৭৫ পুষ্ঠা। 

২। যেব্যক্তি কোন ডিক্রী জারী করণের বাসনা রাখে তাহার উচিত ঘে এ ডিক্রী ষে 
আদালতে হইয়া থাকে সেই আদালতে আপনি কিন্ব] তাহার উকীল তাহ! জারী করণের 
প্রার্থনায় এক আরজী দাশ্খিল করে । এ আর্জী ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 73 চিজ্িত 
তফসীলের ৭ ধারার নিরূপিত মুলোর ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।--১৮১৪ সা। 
২৬ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।--১৭৫ পৃষ্ঠা । 

৩। এ দরখ্ান্তে মোকদমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাম এব লেই ডিক্রী- 
হওনের তারিখ ও তাহার খোলাসা এব" তাহার উপর কোন আপাল দরপেশ বা মঞ্জুর 
হইয়াছে কি না ও ডিক্রী হগনের পরে উভয় বিবাদির মধ্যে বিবাদের রূফা হইয়াছে কি 
*ন1 ও হইয়া থাকিলে কি প্রকারে হইয়াছে তাহা লেখ! থাকিবেক । এব ডিক্রীর অনুসারে 
দরশ্থান্তকর্ণিয়ার খরচ বাবতে বা প্রকারান্তরে ঘত টাক! পাওন]| হয় তাহার সম্প্যার নি- 
রূপণ ও যাহার নামে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার নাম এ দ্রখান্তে লিখিতে হই- 
বেক ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা । ৬ প্র ।--১৭৫ পৃষ্ঠা। 

৪) ডিক্রী জারী করণার্থ দরখ্যাস্তের বিষয়ে নীচের লিখিত কার্ধ্য নির্বাহের নিয়ম 
প্রকাশ হইল ।--১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর ।--১৭৫ পুষ্ঠা।  * 

৫। এই সকল নিয়ম যেমন দর আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে খ্যাটে তেমনি 
জিল। ও অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়েও খাটে 1১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের 
সর্ক্যুলর অর্ডর ।--১৭৬ পুষ্ঠা। 

৬। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণে এমত হুকুম আছে ষে ডিক্রী- 
দারেরা আপন২ ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে দরখাস্ত করিলে আরজীর মধ্যে কোন বি- 
শেষ বৃত্তান্ত লিখিবেক। কিন্তু এ নিয়ম আলগ! পড়াতে নীচের লিশ্িত উপদেশ সর্ঝ 
সাধারণের বিজ্ঞাপনার্থ প্রকাশ হইল এব” উত্তর কালে এই নিয়ম ন। মানিয়! যে কোন দর্- 
শান্ত দেওয়া যায় ভাহ। আদালতে থাকিবেক এব* ভাহার উপর কোন হুকুম দেওয়া যাই- 
বেক ন1।--১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যলর অর্ডর ।--১৭৬ পৃষ্ঠা । 

৭1 কোন ডিক্রীদার যোত্রহীন হউক ক্কি না হউক আপনার ডিক্রী জারী করণের ইচ্ছা 
করিলে যে আদালতে ডিক্রী কর! গিয়াছে সেই আদ্বালতের বিষয়ে যে ইফ্টাস্পের মুল 
নির্দিষ্ট আছে সেই মুল্যের কাগজে দরখাস্ত লিখিবেক অর্থাৎ মুনসেফের আদালতে 
হইলে শাদা কাগজে এব" সদর 'আমীনের কি প্রধান সদর আমীনের অথব। জিলার আদ- 
লতে হইলে ॥০ 'আনা। মুল্যের ইন্টাম্প কাগজে এব" সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ২২. 
টাকা মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিবেক ।--১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুযু- 


লর অর্ডর 1--১৭৬ পৃষ্ঠা। 


১০৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরঞ্ুযুলর অঙরের খোলানা | 


৮1 ডিক্রী জারীকরণের দরখ্খাস্তের শিরোভাগে নীচের লিখিত পাঠানুসারের এক 
কৈকফিঘ়ঙ্ থাকিবেক ও ভাহাতে নীচের লিখিত বিশেষ কথ! লেখা যাইবেক। এ পা এবছ 
এ বিশে কথা এই গ্রস্থের মধ্যে পাওয়া যাইবেল্ক ।--১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের 
সরকুঃলর অর্ডর --১৭৬ পুষ্ঠা । 

৯। ডিভ্রীদার যখন বিপক্ষ ব্যক্তিকে কয়েদকরণের হুকুমের বিষয়ে দরখাস্ত করে 
তখন ঘে আদালতে এ দরখাস্ত দাখিল করে অর্থাৎ ঘে'আদাঁলতে এঁ ডিক্রী হইয়াছিল 
অথবা যে আদালতে ডিক্রী জারীর নিমিক্তে সোপর্দ হয় মেই আদালতে ডিক্রীদার্‌ দর- 
খীস্তেতর মধ্যে বিপক্ষ ব্যক্তির বাস স্থান লিখিবেক এবছ গ্রেক্তারী পরওয়ানা যে স্থানে 
জারী হইবেক তাহাও লিখিবেক । যদি কোন লম্পন্তির নীলামের নিমিনে দরখাস্ত করে 
তবে এ সম্পন্তির এব* তাহা ষে স্থানে আছে তাহারে এক তকলীল উক্ত কৈকফিরতের নীচে 
লিখিতে হইবেক এব তফমীলের মধ্যে যে কোন ঘর কি বাগান অথবা ভূমির বিষয় 
লেখা! থাক্ষে তাহার চত্তঃসীমাও লিশ্িতে হইবেক ।--১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের অরু- 
কলর অর্ডর ।--১৭৬ পৃষ্ঠা । 

১০। এদরখাস্ত পাইলে আদালতের জজ সাহেবের কর্ধব্য যে এ মোকদমার রোয়- 
দাঁদের শামিলকর! ডিক্রীর সঙ্গে এ দরখাস্ত মোকাবিলা করেন্‌ এব” তাহার পর আই- 
নানুলারে তাহা জারী করেন 17১৯৮১৪ সা । ২৬ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র 17১৭৮ পৃষ্ঠা । 

১১। যদি এ ডিক্রী জমীদারী কিন্বা হজুরী তালুক অথবা মফঃসলী তালুক কিম্বা 
অন্যপ্রকার স্থাবর বজ্র বিবঘি হয় ভবে আদালতের জজ সাহেব এ বষ্ভর দখল ডিক্রী- 
দারলে দেওয়াইবেন । ঘদি এ ডিক্রী নগদ কিয়া অন্য অস্থাবর সম্পন্ভতির বিষয়ের হয় তবে 
সেই টাকা অথব। জিনিস যাহার ন্যাফ্য তাহাকে দেওয়াইবেন কিম্বা মেই জিনিসের মুল্য 
অথবা নগদ টাক! পরিশোধ করণের কারণ যাহার প্রতিরুলে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার 
ভোগাদখলী বাঁটী বা ভূমি বা অন্য সকল স্থাবর বা অস্থাবর্‌ সম্পত্তি নীলাম করিবেন এব, 
আবশ্যক হইলে তাহাকে কয়েদ রাশিবেন । এব জজ সাহেব আবশ্যক বোধ করিলে 
তাহার সকল সম্পন্তি নীলাম করিতে এব* তাহাকে কয়েদ করিতে পারেন ।--১৭৯৩ স।। 
৪ আ। ৭ খ11--১৭৮ পৃক্ঠা | 

১২। ফে ডিক্রী জারী করণের দরখ্রীস্ত হয় তঙ্সম্পর্কে মোকদ্দমার যদি একতর্ফী 
ডিক্রী হউয়1 থাকে কিম্বা ভিক্রী হগনের তারিখঅবধি এ দরখাস্ত গজরাইবার তারিখ 
পর্য্যন্ত এক বঙ্মরের অধিক কাল গভ হইয়। থাঁকে অথবা ঘদি পক্ষান্তরের উত্তরাধিকারির- 
দের নামে কিম্বা কএক জনের প্রতিকুলে ডিক্রী হইলে ভাহার মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির 
প্রতি ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত হয় কিম্বা যদি এমত বোধ হয় যে ডিক্রী হওনের প্লে 
বিবাদের বিষয় উত্ভয় পক্ষের ইচ্ছাক্রমে কোন্‌ প্রকারে নিষপন্তি হইয়াছে ভবে আদা- 
লতের উচিত ঘষে হঠাৎ ডিক্রী জারী করণের হুকুম ন। দির! যাহার উপর ডিক্রী জারী 
করিতে হইবেক তাহার নামে এক এবেলানামা এই মজমুনে পাঠান্‌ ষে নিকূন্পিত মিরাদের 
মধ্যে সেই ব্যক্তি আদালতে হাজির হুইর1 ডিক্রী জারী নিবারণ হইবার কোন বিশিক্ট 
হেত্তু থাকিলে তাহ জানায় । এমত এন্ডেলা পাইলে পর যদি এ ব্যক্তি আপনি কিম্বা ভা- 
হার উক্কীল হাজির ন| হয় কিয়) ডিক্রী জারী না করণের উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে না পারে 

তবে আদালতের জজ সাহেব ডিক্রী জারী হওনের্‌ হুকুম দিবেন । যদ্যপি সেই ব্যক্তি 
কি তাহার উন্দীল হাজির হয় এব ডিক্রী জারী হওনের বিষয়ে কোন ওজর করে তবে 
জজ সাহেব মোকদ্মার বুন্তান্ত বিবেচনা করিয়! যাহা বিহিত বুঝেন্‌ তাহাই করিবেন ।-- 
১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।--১৭৮ পুষ্ঠা। 

১৩। উক্ত ১৫ ধারার ৮ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহার মতাচরণ আদালতের সী- 
হেবের1 না করিলে নহে এব জজ সাহেবেরদের এমত ক্ষমত। নাই যে আপন ইন্ছামতে 
মেই কার্য্য করেন্‌ বা না করেন্‌। কিন্ভু সেই হুকুমের দ্বার কোন অন্যায় না হয় এই 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । রি 


নিমিত্ত জানান যাইতেছে যে যে লোকের প্রতিকুলে ডিক্রী হইয়াছে সেই লোক কিস্বা সেই 
লোক মরিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যদ্দি ডিক্রীর টাকা উসুল করণের যোগ্য বন্ত স্থানা- 
স্কর বা হস্তান্তর করিতে উদ্যত হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ 
ণানুসারে আদালত এ ডিক্রীর মতাচরণ করণের নিমিত্ত জামিনী তলব করিবেন এব যদি 
জামিন না দেওয়! যায় তবে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাতে উপস্থিতথাকা মোকদ্দমার্‌ 
বিষয়ে যেমন২ ভুকুম লেখা! আছে সেই মত সেই জিনিস ক্রোক করিবেন ।--১৮২৫ সা। ৭ 
আ1। ৭ ধা ।--১৭৯ পৃষ্ঠা । 

১৪। যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ এ এবছং ১৮২৫ সালের 
৭ আইনের ৭ খারানুসারে ডিক্রী জারী না হওনের কারণ জানাইতে আসামীর নিকটে 
হুবুমনামা না পাঠান গিয়া একেলানামা দেওয়! গিয়! থাকে এব« সেই আসামীর সন্ধান 
না পাওয়া যায় তখন ইশৃতিহার দ্বিতে হইবেক। কিন্তু ইশতিহারের মর্ম যদি এনেলানা- 
মার মধ্যে লে] যায় এবছ যদ্দি এ এন্ডেলানামার সঙ্গে নাজিরের নিকটে এই মজমুনে এক 
পরগুয়ানা পাঠান যায় যে তাহ! আসামীর উপর জারী করিতে ন! পারিলে তাহা আসা- 
মীর বাটাতে লট্কান যায় তবে অনায়াসে কার্ধয সিদ্ধ হইতে পারে ।--১২৩৬ নশ্বরী আই- 
নের অর্থ ।--১৭৭৯ পুষ্ঠা। 

১৫। সদর আদালত যে ব্ক্ষির প্রতিকুলে ডিগ্রী করিয়া থাকেন্‌ এ ডিক্রী জারী না 
করণের হেতু দর্শাইতে যশ্খন সেই ব্যক্তিকে হ্ুনুম দিতে হয় তখন জজ সাহেব সেই ব্যক্তিকে 
সেই এনব্রেলা দিবেন যদি এ আসামী কোন ওজর না করে ভবে জজ সাহেব সদর আদালতে 
আর কিছু জিড্ঞাসা না করিয়। ভাহা জারী করিবেন । হ্দ্যপি এ ব্যক্তি কোন ওজর কনে 
তবে জজ 'সাহের তাহার তজবীজ করিরেন এবছ সেই বিয়ের এক রিপোর্ট সদর 'আদা- 
লতে পাঠাইবেন এব” সদর আদ্ালতহইভে হুকুম ন। পাওয়াপর্মযন্ত সেই ডিক্রী জারী 
" করণের নিহরে আর উদ্যোগ করিবেন না ।--১৮৪২ সালের ৮ ভুলাইর সরক্যুলর অর্ডর 
--১৮০ পুষ্ঠা । 

১৬। নিন্ড কোন মোকদ্দমাতে রসুমের কি শরচার বাবৎ ষে টাকা সরকারের কি 
উকীলদিগের পান] হয় তাহ! উদ্ুলকরণের বিষয়ে আদালত ভকুম দিতে পারেন । এমত 
মোকদ্দসাতে এব যে সকল মোকদদমাতে বাদী বা প্রতিবাদী মোত্রহীনমতে সওয়াল,জও- 
যার করিয়া থাকে সেই মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির মধ্যে কাহারো! দরখাস্ত না পাইয়া 
এ রূমুমের কি অন্য খরচার বাব ঘে টাক! সরকারের কি উকীলদিগের পাওনা হয় ভাহা 
উসুল করণার্থে আদালত ডিক্রী জারী করিবেন 1--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। প্রা 
--১৮০ পুষ্ঠা। 

১৭। যাক্যপি ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করিবার নিমিষ্ত দরখাস্ত করিয়া থাকে 
এব তাহার পক্ষে হওয়। ডিক্রীর টাকা আদায়ের যোগ্য কোন জম্পন্ভি নাপাওয়। যায় তবে 
তাহার খাতক অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিকুলে আপন পক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার 
উপর এ ডিক্রীদার যথার্থ দাওয়া করিতে পারে এব যে ব্যক্তির প্রতিকুলে খাতকের পক্ষে 
ডিক্রী হইগ়্াছে সেই; ব্যক্তি তাহা জারী নাকরণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দর্শাইলে ডিক্রী- 
দার তাহা জারী করিতে পারে ।--২৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮০ পৃষ্ঠা । 

১৮। কৃষ্তের প্রতিকুলে বশীর প্রমাণ না হওয়া যে দাবী থাকে বশীর প্রতিকুলেরাম 
নামক অন্য ব্যক্তি আপন ডিক্রী জারী করণের নিমিন্ত লেই দাবীতে অধিকার রাখে এমত 
জ্ঞান করিতে হইবেক এব তাহ নীলাম হইতে পারে। যে ব্যক্তি তাহা নীলামে শ্বরীদ করে: 
সেই ব্যক্তি কৃষ্ধের স্থানে তাহার দাওয়া করিতে পারে এব কৃষ্ধ সেই টাকা নাদিলে তাহার 
নামে নালিশ করিতে পারে 1--১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ । --১৮০ পৃষ্ঠা । 

১৯। প্রমাণহওয়া ষে দাবীর ডিক্রী হইয়াছে তাহার বিষয়ে উত্ত বিধান খাটিবেক 
এব ঘে ব্যক্তি নীলামে সেই_দাবী খরীদ করে আলল ডিক্রীদার লেই ডিক্রী যেরূণপে 


নে 


১০৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের শ্োলাল]। 


জারী করিতে পারিত শরীদার সেইক্ূপে তাহ! জারী করিতে পারিিবেক ।--১২৪৮ নম্বরী 
ব্আইনের অর্থ 17১৮০ পৃষ্ঠা । 

২০। রামের পক্ষে ডিক্রী হইয়! যদি সে ব্যক্তি তাহার পিঠে লিখিয়া গোপালকে এ 
ডিক্রী দেয় তবে দেওয়ানী আদালত এঁ খারিজদ্াখিল রীতিমতে অণ্চুর করণের নিমিন্ত খা- 
রিজ দাশ্িলকরণিয়! রামের আবশ্যক যে সে স্বয় অথব। সেই বিশেষ কারণে মোস্বার 
নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বার৷ জোবানীতে ব! দরখ্খাত্তর দ্বার! গোপালকে এঁ ডিক্রী দেওনের 
সম্াদ দেয় পরে ডিক্রী জারী করণের হুকুমে আসল ডিক্রীদারের নাম কাটিয়! গ্লোপালের 
নায় লেখ] যাইবেক ।--১৩৪১ নযরী আইনের অর্থ ।--১৮০ পৃন্ঠা | 

২১1 সরকারহইতে যে পেন্সন দেওয়। যায় তাহ! আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ 
ক্রোক হইতে পারে না 1--৭৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮০ পৃষ্ঠা । 

২২। ডিক্রী জারী করণার্থ দেওয়ানী আদালত সেনাপতি সাহেবেরদের মাহিয়ানা 
ক্রোক করিতে পারেন্‌ না ।--৯০২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮০ পুষ্ঠা। ৷ 

২৩। সর্কারী চাকরেরদের মাহিয়ানা ডিজ্রী জারী করণার্থ ক্রোক হইতে পারে । যে 
কর্জমকারক এ মাহিয়ানা বাটেন তাহাকে এ মাহিঘান। ক্রোক করিতে আদালতের জজ 
সাহেব হুকৃম করিতে পারেন্‌ এব এ মাহিয়ানার্বাটনিয়! কর্মকারকের প্রতি সেইনপ 
করিতে ছকুম হইল। সেই মাহিয়ানার টাকাতে যদি এ ডিক্রীর টাকা অকুলান হয় তবে 
এ আসামীকে সুতরা" কয়েদ কর] যাইতে পারে 1--৮২৭ নম্থরী আইনের অর্থ ।_-১৮৯ 
ৃষ্] । 

২৪। যখন ডিজ্তী জারীক্রমে অস্থাবর সম্পন্তি নীলাম হয় তখন খরীদার শরীদের টাকা 
সা দিলে ভাহা উঠাইয়া লইয়া াইভে পারিবেক না। যদি নীলামের অধ্যক্ষ জিনিসের 
খুল্য না পাইয়া খরীদারকে তাহ দেন্‌ ভবে ভাহার দায়ী তিনি হইবেন এব যদি খরীদার 
তৎ্পরে টাকা না দেয় তবে এ নীলামের অধ্যক্ষ তাহ1 নিজহইতে দিবেন এবছ তঙ্পনে 
আইনমতে শরীদারের স্থানে তাহ পাইবার নিমিনত নালিশ ন! করিলে পাইবেন না 17 
৪৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ 1--১৮১ পৃষ্ঠ] । 

২৫। দী্ছরাম সোণামুশ্ীর মুনসেফের কাছ্ারীতে গণেশ গরাইনের নামে ১৯৬৭ 
টাকার দাবীতে নালিশ করিল এব এ গরাইনের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইভে পারিত তাহ 
জারী না হওনের নিমিক্ সে ব্যক্তি গ্রোপাল গরাইন নামক ভাহার এক কুটুম্বকে তাহার 
নামে বরজুরার মুনসেফের কাছারীতে এ মাসের ৫ তারিখে এক মিথ্যা মোকদ্দম1 করায় 
এব, এ মাসের ৮ তারিখে এ গণেশ গরাইন এক ফেরেবী «“ একওয়াল দাবী” দাখিল করে 
গাহাতে সে এ মিথ্য। দাওয়া স্বীকার করে এব দাওয়। পরিশোধের নিমিন্তে আপনার স- 
অন্ত জায়দাদ বন্ধকম্বরূপ দিল এব* তাহার অনুসারে দেই দিবসে তাহার পক্ষে এক ডিক্রী 
হয়। তাহাতে দদর আদালত জজ সাহেবকে কহিলেন যে উত্ত বিবর্ণদুষে ক্ষতি গ্রস্ত ডিক্রী- 
দারের উক্ত ফেরেবী কার্য্ের দ্বারা যত নোকসান হইয়াছে তাহার বিষয়ে এ ফেরেবী 
ব্যক্তির নামে জাবেতামত মোকদ্দমা করে এব" মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে উত্ত 
লম্ন্ত জায়দাদ ক্রোক হইতে পারে এব তাহার ছার! ডিক্রীদারের হক রক্ষা হইতে পারে। 
--১৮৪১ সালের ৪ ভূনের আইনের অর্থ ।--১৮১ পুষ্ঠা। 

২৬ যোত্রহীন ডিক্রীদ্যারের পক্ষে ঘে সম্পৰির ডিক্রী হয় তাহার দখল সরকারী 
কাধ্যকারকের দ্বারা ভাহাকে দেওয়ান যাইবেক এব তাহাতে ফে খরচ লাগে তাহ। 
পপচ্ছান্তর ব্যক্তি দিবেক 1--১১৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮১ পৃষ্ঠা।। 

২৭). ডিক্রী জারী করণের ব্ষয়ি মানা কাগজপত্র একি নথ্থীতে রাখিতে হইবেক ।-- 
১৮২৪ সালের ২৮ মের সরক্যলর অর্ডর 1--১৮১ পুষ্ঠা। 

২৮। ২৯। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত এবছ এ দরশ্থান্তক্রমে যে২ ক্বার্ধ্য হয় তাহার 
রেজিষ্টর নিয়মিত পাঁঠানুসারে রাখিতে 'হইহেক সেই পাঠ এই গ্রন্থের মধ্যে লেখ 


শা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ১৯৭ 


আছে । কিন্তু জজ সাহেব ইচ্ছা করিলে নূতন ছার বা বিভাগ এ রেজিষ্টরের মধ্যে করি- 
তে পারেন্‌।--১৮২৪ সালের ২৮ মের সরক্যলর অর্ডর ।--১৮২ পৃষ্ঠি। ৷ 

৩০। ডিক্রী জারী করণের দরশ্থান্ত জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে 
পারেন এব" চলিত আইনানুসারে ভিনি তাহা জারী*করিবেন 1৮৮১৮৩৬ সা । ৫ আ 77 
১৮২ পৃষ্ঠা | 

৩১। ডিত্রীর অভিপ্রায় সিহ্ধ করণার্থ সুদ বা ওয়াসিলাতের বিষয়ে অথবা বিরোধি 
অন্য কোন বিষয়ে যে ছকুম হয় তাহা নুতন মোকদ্দমার হেতু জ্ঞান করিতে হইবেক না 
এব সেই হুকৃমের বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দম] হইতে পারে না1--১৮৩৯ সালের ১৯ 
জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর --১৮৩ পৃষ্ঠা । 

৩২। ওয়াসিলাত্ত কিমা সুদ কি বিরোধি অন্য “কোন বিষয়ে ডিক্রী জারী করণ সময়ে 
যে কোন হুকুম দেওয়! যায় ভাহ] ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের নিষপন্তি করিয়া- 
ছেন সেই বিষয়ের অল্পর্টে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিহ্ধ করণার্থ আবশ্যক হুকুমের 
মত ড্রান করিতে হইবেক এবছ ভাহ! নুতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না1-- 
৯১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮৩ পুষ্ঠা। 


২ ধারা 


আদালতের ভিক্রী জারী করণার্থ রাজস্বের কর্মকারকের দ্বার ভূমির নীলাম। 


৩৩ । যে কালে ডিভক্রী জারীক্রমে মালগুজারীর কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় করিতে 
হয় সেই কালে জজ সাহেবের কর্তব্য যে ডিক্রীর নকল ইঙ্গরেজী তরজমাসমেত বোর্ড 
,রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে পাঠান ।--১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ২ ধা।--১৮৩ পৃষ্ঠা 

৩৪ । উক্ত ২ ধারাতে যে কাগজের বিষয় লেখা আছে তাহ এক্ষণে রাজস্বের কমি 
স্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক 1--৮৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- ১৮৩ পৃষ্ঠা । 

৩৫। বোর্ডের সাহেবের ভূমির মধ্যে যাহা বিক্রয় হইলে ডিক্রীর মতাচরণ হয় তাহা 
নীলাম করিবেন ।--১৭৯৩ সা। 8৫ আ। ৩ ধা।--১৮৩ পষ্ঠা । 

৩৬। এইকর্দপে কোন ভূমির অণ্শ নীলাম করিতে হইলে তাহার মোকররী,জমা 
১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ খারাক্রমে ধার্য হইবেক ।--১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। 9 ধা। 
---১৮৩ পুষ্ঠা।। 

৩৭। যে ভূমি এইক্সপে নীলা করাইতে হয় তাহা আমীনের দ্বারা অথবা নিকটবস্তি : 
তহসীলদারের দ্বারা ক্রোক করিতে বোর্ডের সাহেবের কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দিতে 
পারেন্‌। যে লোক সেই কার্য নিযুক্ত হয় ভাহার কর্তব্য ঘে এ ভূমির মালগুজারী তহসীল 
করে এব* সেই ভূমির অধিকারিকে তাহার কিছুই নষ্ট করিতে না দেয় এব" জমা ধার্য 
করণের বিষয়ে ঘে সকল বুন্তান্তের আবশ্যক তাহা দেয় ।_-১৭৯৩ লা। ৪৫ আ|। ৫ ধা ।--- 
১৮৪ পৃষ্ঠা । 

৩৮ 1 ভূমি ক্রোক ও বিক্রয় করণেতে যে খরচ হয় তাহা ভূম্যধিকারির শিরে পড়ি- 
বেক এব তা! ভূমির আনাঘহওয়া 'খাজানাহইতে দেওয়। যাইবেক অথব] ভূমি বিক্র- 
ঘের মুল্যহইতে ল্‌ওয়1 যাইবেক 1--১৭৯৩ সা । ৪৫ আ। ৬ ধ11--১৮৪ পৃষ্ঠা। | 

৩৯ । যে ভুমি এইরূপ বিক্রয় করিতে হয় তাহার অধিকারির সাধ্য আছে যে আপ- 
নার তরফ জনেক আমলাকে সেই আমীনের জমাখরচের হিসাব লিখিতে নিযুক্ত করে । 
কট্কিনাদার প্রভৃতি প্রজাদিগের ষে করারদাদ থাকে তদনুনারে এ আমীন মালওগজারী তহ- 
সীল করিবেক এবখ তাহার অধিক লইবেক না এব" ঘদ্দি লে ব্যক্তি কিছু ব্যতিক্রম করে 
তবে তাহার নাষে নালিশ হইতে পারে । যদি ভূম্যধিকারির সহিত কট্কিনাদারপ্রভৃতি 
প্রজারদের কোন করারদাদ ন। পায়রার পরণনার নিরিখমুসারে মালওারী 

ঢ.২ 


১১৮ খআইন ও আইনের অর্থের ও সর্ক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


তহসীল করিবেক । এব* যদি এ আঙ্ীন ভূমি তাহার এতমামে থাকিবার সময়ে কিছু খাজা- 
না তসরুফ করে কিন্বা কিছু ক্ষতি করে তবে ভূম্যধিকারী কিস্বা ইজারদার দেওয়ানী আদা- 
লতে তাহার নামে নালিশ করিতে পারে ।--৯৭৯৩ সা। ৪৫ আ]। ৭ খা।_-১৮৪ পপৃক্ঠা | 

৪০) এ মত ভূমির এতমাঞ্জে তহসীলদার নিযুক্ত হইলে তাহার প্রতিও সেই সকল 
হুকুম শ্বাটিবেক 1--১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৮ ধা ।--১৮৪ পুষ্ঠা। 

৪১। ঘে আমীন এইবরূপে নিযুক্ত হয় ঘি ভূম্যখিকারী কিম্বা ইজারদার কি তাহার 
জামিন এ আমীনের বাধকতা করে বা করার ভবে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের বাধকতা 
ভূম্যধিকারী ও অন্যের! করিলে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনানুসারে তাহারদের প্রতি 
কালেক্টর লাতেবের ঘে অভ্ভাচরণ করিবার হুকুষ আছে তিনি সেই মতাচরণ এই স্থলে 
করিবেন । এব* মালগ্ুজারী তহসীল করণের নিমিক্ত এই আইনানুসারে নিষুক্ত আমীনের 
বাধকত। ভুম্যধিকারী কি ইজারদার কিম্বা জামিনের দ্বারা হইলে তাহারদের বিষয়ে এ ১৪ 
আইনের বিধি খাটিবেক । ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিভিন্ন অন্য কেহ সেই অপরাধ করিলে 
জামিনের বাধকতা করিলে যে দণ্ড ও ছুকুম হয় তাহারদের বিষয়েও সেইরূপ দণ্ড ও হুকুম 
হইবেক ।--১৭৯৩ লা। ৪৫ আ। ৯ ধা ।--১৮৪ পুষ্ঠা। 

৪২। কোন ভূমির এইরূপ নীলামের জুলুম হইলে কালেক্টর সাহেবের মোহর ও 
দস্তহতে এক জুকুমনাম1 পাইলে সেই ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার আগীনের অথবা! 
তহসীলদারের নিকটে রুজ হইবেক অথবা আপনার তর্ক গোমাশ্তাকে রুজু করিবেক 
এব সেই ভূমি সমদর কিস্বা তাহার যে অৎশ বিক্রয় হয় তাহার জমাখরচ ও জমা ওয়া- 
নিল বাকীপ্রভূতি কাগজপত্র এ আমীনের নিকটে দাখিল করিবেক এবছ সেই কাগজ দুষ্ট 
এ আমীন সেই ভূমির মোকররী জম] ধার্য করিবেক । যদ্যপি কোন ভুম্যধিকারী বা 
ইজার্দার এই হুকুম না মানে তবে যাবৎ তাহারা কালেক্টর সাহেবের ুবুমমতে কার্য 
ন1 করে তাবঙ্ ভাহারদের দিনপ্রতি জরীমানা হইবেক । যে জরীমানার জু হয় তাহ! 
মণ্ুর কারণ কালেক্টর সাহেব শ্রীমৃত গবরূনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌ ন্সেলে জানা- 
ইবেন এব সেই জরীমান। বাকী মালগুজারী উ উদুল করণের নিয়মঘতে উড সুল হইবেক 1 
১৭৯৩ সা1:,8 ও আ। ১০ ধা1---১৮৫ পৃষ্্। 

,8৩ 1 কালেক্টর লাহেবের হুকুমনাম। পাইলে সেই ভ্ভুমির মোকররী জমা ধার্য 
করিবার নিশি ভূম্যধিকারী কি ইজারদার পাটওরারীকে ক্ছি জনদারীর অন্য আম- 
লাকে ভুমির উসুল তহলালের কাগজপত্র সমেত আমীনের নিকটে কুভ্ব করাইবেক । 
ইহাতে যাঁদ কেহ লেই কুম না মানে তবে উপরের ধারার লিখনানুসারে ভাহার জরীমান। 
হইবেক ।--১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১১ থা।--১৮৫ পুষ্ঠা। 

8৪1 ভূমি নীলাম হইবার পুর্ধে এক ইশ্তিহারনাম। দিতে হইবেক এব সেই সমু- 
দর ভূমির কি তাহার কিসমতওয়ারী জম। এ ইশৃভিহারনামাতে লেখা যাইবেক ও থে 
স্থানে নীলাম হুইবেক তাহ। ও নীলামের তারিখ ও বেলা এব ঘে সনে নীলাম হয় সেই 
লনের যে বাকী মালগুজারী খরীদারের দিতে হইবেক তাহাও ইশ্তিহারনামায় থাফিবেক। 
যদি সেই মালপগ্রজারীর সৎ্খ্যা স্থির না হইতে পারে ভবে যে নিয়মানুসারে তাহা স্থির 
হইবেক তাহা ইশ্তিহারনামার মধ্যে দিতে হইবেক। এ ইন্দৃতিহারনাম। ভিলার দেও- 
পানী আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টর সাহেবের দপ্তর*খানায় ও. সেই ভূমির মধ্যে 
প্রধান গ্রামে ও বোর্ড রেবিনিউর দক্তরশ্খানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে নীলামের 
এক মাস পুর্বে লট্কান যাইবেক। এব নীলামের কটের বেওরা ফর্দ নীলামের তিন 
দিন পুর্বে এব, নীলানে র দিবসে নীলামের মোকামে লট্কান হাইবেক --১৭৯৩ সা। 

৪৫ আ। ১২ ধা --১৮৬ পৃষ্ঠা । 

৪৪ উক্ত ১২ ধারাতে যে বিধি আছে তাহা যে জমীদারীর মালগুজারী একেবারে 
সরকারে দাখিল হয় কেবল সেই জমীদারীর কিসমতের বিঘয়ে খাটে এব* নিকমী অথবা! 
মফঃসলী ভালুকের বিষয়ে খাটে না।--১৯৯৪ নম্থরী আইনের অর্থ ।--১৮৬ পুষ্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা। ১০৯ 


৪৬। ভূমি নীলামের সময়ে তাহার খরীদার সেই ভূমির মুল্যের শতকরা ৫ টাকার 
হিসাবে বায়ন] দাখিল করিবেক। যদি সেই খরীদার সেই ভূমির মুল্যের টাক] নিয়মিত 
কালের মধ্যে না দেয় তবে সে বায়নার টাকা সরকারে জব হইয়। সেই ভূমি পুনর্বার 
নীলাম হইবেক। যদি সেই ভূমির মুল্য প্রথম নীলামের অপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে অঞ্প 
হয় তবে সেই ক্ষতির নিশা প্রথম খরীদার করিবেক। যদ্দি দ্বিতীয় নীলামে অধিক 
মুল্যে বিক্রয় হয় তবে তাহা ভুম্যধিকারির হিসাবে মজুরা। পড়িবেক ।--৯৭৯৩ সা। ৪৫ 
অ]। ১৩ ধা ।--১৮৬ পৃষ্ঠা! । 

৪৭ । যদি প্রথম খরীদার বাযনার টাকা ন। দেয় অথবা দ্বিভীয় নীলাম হইলে যে 
ক্ষতি হয় তাহ] শরচাসমেত না দেয় তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার 
নিমিত্ত যে হুলুম আছে সেই হুকুমানুসারে তাহার স্থানে এ টাক] উদ্ল হইবেক ।--১৭৯৩ 
সা। ৪৫ আ। ১৪ ধা ।--১৮৬ গুষ্ঠা । 

৪৮ । এইকুপে ভূমি নীলাম হইলে দেই সকল ভূমির মালগুজারীর বাকী কি যে মৌ- 
কুফী টাকা নীলাম হর ব্সরের পূর্দের দরুন সরকারের পাওনা থাকে তাহ! নীলামের 
খরীদারের দিবার নির্ণয় নীলামের নিয়মে না থাকিলে খরীদার সেই টাকার বিষয়ে দায়ী 
হুইবেক না। দেই টাকা ভূমির পুর্ধাধিকারির স্থানে লওয়! যাইবেক এব" সে সহজে 
সেই টাকা ন। দিলে তাহার দৃব্য জব্দ হইবেক এব সেই ব্যক্তি কয়েদ হইতে পারে কট্‌্কি- 
নাদার্প্রভৃতি প্রজাবর্পের স্থানে পূর্ধাধিকারির যে মালগুজারী পাওন। থাকে তাহার স্ত্ৰ 

শরীদারকে দিতে পারে ।--১৭৯৩ সা ৪৫ আ। ১৫ ধ11--১৮৭ পুষ্ঠা । 

৪৯। পূর্ট্োক্ত ধারায় ঘে সকল ভকুম আছে ভাহ। ঘেপ্পধ্ধ্যন্ত নিষ্কর ভূমি নীলামের 
বিনয়ে খাটিতে পারে সেইপর্ন্স্ত খাটিবেক। কিন্তু সেই ভূমিতে ৃর্বাধিকারির যে স্তর 
ছিল শরীদার কেবল নেই ভ্বতের স্বতরবান হইবেক এবৎ এ ভূমিতে সরকারী মালগরজারীর যে 
দাওয়া থাকে তাহ? সেই ভূমির অধিকারির পরিবর্ত হওয়াতে লোপ হইবেক না।--১৭৯৩ 
সা। ৪৫ আ। ১৭ ধা।--১৮৭ পুষ্ঠা। 

৫০ । এলাকা বারাণসের মধ্যে অনেক প্রকার সনদী ভূমি আছে তাহাতে কোন এক২ 
তালুক কিম্বা জমীদারী কি গ্রামে তাহার অধিকারিদিগের একের স্বজ্বের অন্তর্গর্ভে অন্যা- 
ধিকারিরদের স্বত্ বর্তিতেচ্ছে এব" সেই ভূমির মালগুজারীর সরবরাহ এক২ 'নাউার 
অনুসারে তাহার অধিকারিদিগের মধ্যের জনেক দুই জন প্রধানের মারফতে হয় অতএব 
এমত একাধিকারিরদের স্বত্ৰের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিদিগের স্বত্দ ষে ভূমিতে থাকে সেই 
ভূমি যদি কেহ শ্বরীদ করে তবে খরীদার যে অধিকারির দায়ে সেই ভুমি বিক্রয় হয় কে- 
বল সেই অধিকারির স্বত্রে স্বত্ববান হইবেক তদ্ডিন্ন অন্যাধিকারিদিগের স্বত তাহাতে বি- 
চলিত হইবেক না।--১৭৯৫ স]। ২০ আ। ১৯ ধা1।--১৮৭ পৃস্ভা। 

৫১। ভূমি নীলামে বিক্রর হইলে কালেক্টর সাহেব উপযুন্তমত বহীর মধ্যে সেই 
ভূমির খারিজদাখিলের কৈফিরৎ লিখিবেন ১৭৯৩ সা। ৪৫ আ।১৮ ধা ।--১৮৭ 
পৃষ্ঠা । 
৫২। ডিক্রী জারীক্রমে পন্তনি এব* দর্পন্তনি তালুক লীলাম হইলে তাহ! কালেক্টর 
সাহেবের দ্বারা হইবেক ।--৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮৭ পৃষ্ঠা । 

৫৩ । ডিক্রী জারীক্রমে সিকমী এব অন্যান্য ভালুক বিক্রর হইলে তাহা কালেক্টর 
সাহেবের দ্বারা দীলাম হইবেক ।-_-৯২১ নমৃরী আইনের অর্থ ।-+১৮৭ পৃষ্ঠা । 

৫৪1 ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য হুকুম জারী করণার্থ যখন ভূমি নীলাম করিতে 
হয় এব* তন্সিমিন্ত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করা যায় তখন জজ 
সাহেবের উচিত ঘে ভুমি ক্রোক করিতে এক জন চাপরাপী কি অন্য কোন আমলাকে 
তথায় পাঠান এব ঘেপর্য্যন্ত এ নীলাম না হয় অথবা তাহার নিষেধ ন। হয় সেইপধ্যন্ত 
তাহা ক্রোক করিয়া রাখেন্‌ 1১৮৯৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর 
১৮৮ পৃষ্ঠা ৷ 


১১৯ আইন ও আইনের অর্থের ও নরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


৫৫ ॥ এমত হইলে রাজয্ের কর্মকারকেরা দ'ীলকার ব্যক্তিকে বেদখল করিতে 
যেপর্য)ন্ত ছকুম না দেন্‌ সেইপর্য্যস্ত সেই ভূমি তাহার হাতছাড়। করণের আবশ্যক নাই। 
কিন্দ্র ক্রোক করণের বিষষে জিলা ও শহরের আদালতের এক হুকুমনাম। এ সম্পন্তির্‌ 
কোন স্থানে লট্কাইতে হইবেক এব এ জ্কুমনাম! জারী করিতে ঘে ব্যক্রিকে পাঠান 
যায় তাহার উচিত যে এঁ ভূমির ক্রোক বরখাস্ত অথব! নীলাম নিষেধ না হওয়াপর্যয্ত 
ভূমির উপর থাকে ।--১৮৯৬ সালের ১৭ ফেকুআরির সরকুযুলর অর্ডর 1--১৮৮ পৃষ্ঠা । 

৫৬ । এ ভূমির উপর এইন্রেপ চাপরাসী বসাওনেতে তৎ্সম্পকীর়্ি বযক্রিরদের নিরর্থক 
'ার্চ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে সেইরূপে কোন ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পন্তি ক্রোক 
করিতে দেওয়ানী আদালতের হুকুম হইলে এ আদালত আপনার বিবেচনামতে সেই 
ভূমিতে কোন চাপরালী বসাইবেন বা না বসাইবেন । এব" যে ব্যক্তির দরশ্াস্তক্রমে ভূমি 
ক্রোক হয় তাহার ইচ্ছা রুঝিয়া এব" অম্পন্তির মুল্য এব" অন্যান্য বিশেষ বিষর বিবেচনা 
করিয়া জজ সাহেবেরা এ রূপে চাপরালী বসাওনের ব্যিয়ে হুকুম করিবেন 1--১৮৩৪ 
লালের ৫ সেপ্টেমরের সরক্যলর অর্ডর ।--১৮৮ পৃষ্ঠা] । 

৫৭ | যখন ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলাম করিতে জকুম হয় তখন যে আদ্ালত- 
হইতে সেই ডিক্রী হইয়া থাকে অথব1 যে আদালচতত সেই ডিক্রী জারী করণার্থ পাঠান য়াষ 
তাহার জজ সাহেবের উচিত যে ডিক্রীর টাক। দাখিল হইলে অথব! বিশিষ্ট কারণানস্তরে 
সেই ভূমির নীলাম মৌকুফ করণার্থ কালেক্টর সাহেবের প্রতি এক জকুমনাম! পাঠান্‌।এ 
নীলাম টি জ বাবিলম্ব করণের কারণ জজ সাহেব আপন ভুকুমনামাতে লিখিবেন। যদি 
নীলামের বিলম্ব করা যায় তবে জজ সাহেব সেই নীলাম করণার্থ অন্য তারিখ নিরূপণ 
করিতে পারেন্‌ এব জজ সাহেব নীলাম মৌবুফ বা বিলম্ব করণের এইরূপ যে জকুম দেন্‌ 
তাহা কালেক্টর সাহেব মানিবেন ।--১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৬ ধা1।--১৮৮ পৃষ্ঠা । 

৫৮1 ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি আদালতের ডিক্রী- 
ক্রমে কালেক্টর সাহেব ঘে সকল ভূমি নীলাম করেন্‌ তাহার বিষয়ে খাটে এবছ এ 
প্রকার নীলামের বিঘয়ে এক্ষণে যে২ হুকুম চলন আছে তাহা শ্রধরাইবার নিমিন্ত নীচের 
লিখিত হুকুম নিদ্দি করা যাইতেছে 1১৮২৫ লা? ৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।--১৮৮ 
পপুষ্ঠা। 

৫৯ । আদালতের ডিক্রী জারী করণের নিমিন্ত ভূমি নীলাম করণের আবশ্যক 
হইলে এব" ডিক্রীদার যে ভূমি দেখাইয়। দেয় তাহা যদি এইপ্রকার হয় যে রাজস্বের কর্ম- 
কারকের নিকটে সমাচার না দিলে নীলাম হইতে পারে না তবে আদালতের সাহেবের 
কণ্তব্য যে এ ডিক্রীর নকল ও তর্জম। বোর্ডের সাহেবেরদের অথব। ব্লাজস্বের কমিস্যনর 
সাহেবের নিকটে পাঠান্‌ । এব* যে ব্যক্তির স্থানে ডিক্রীর টাকা পাওন। হয় সেই ব্যক্তির 
ভূমি বলিয়। ডিক্রীদার ঘে ভূমি দেখখাইয়1 দেয় তাহার বেওরা। লিখিয়! কমিস্যনর লাহে- 
বের নিকটে পা্ান্‌ ১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা । ২ প্র।-১৮৯ পৃষ্া। 

৬০। বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের অথবা। কমিস্যনর সাহেব উক্ত পত্র পাইলে ১৭৯৩ 
লালের ৪৫ আইনের নিয়মানুসারে কার্ধয করিয়। এ ভূমির কৈফিয়তের মধ্যে ডিক্রী জারী 
করণার্থ যে ভূমি নীলাম কর! উপযুক্ত বোধ হয় এব* ডিক্রীর টাক! কুলাইতে পারে শ্রমত 
কোন২ ভূমি নীলাম করিবার নিমিন্ত বাচনী করিতে কালেক্টর সাহেবকে জুকুম দিবেন । 
৮১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা ।৩ প্র।--১৮৯ পৃষ্ঠা। 

৬১। ৬২। সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধ করণপ্রযুক্ত ষে ভুমি কিছু কালের নিমিন্ত 
সরকারের ছকুমে ক্রোক হয় তাহ] ক্রোক থাকন সময়ে ডিক্রী জারী করিবার বা জরীমানার 
উাক। উসুল করিবার নিমিক্ত বিক্রয় হইবেক না। এমত সকল গতিকে দেওয়ানী আদা-. 
তের ভিক্রী জারী করিবার নিষিন্ত গবর্ণমেন্ট আপনি যথার্থ নিয়ম করিবেন ।--১৮১৮ 
সা। ৩ আ। ১৯ ধা। ২৩৩ প্র।--১৮৯ পৃষ্ঠা। 


"আইন ও আইনের অঞ্থের ও লরক্যুলর অর্ডরের খোলাস!। ১১১ 


৬৩। কোন ব্যক্তির প্রতিকুলে ডিক্রী হইলে সেই ব্যক্তির অধিকারের বহির্ভূত দম্প্তি 
এ ডিক্রী জারীর নিমিন্ত নীলাম হইতে পারে না। অতএব কৃব্দের নাষে রাম যে নালিশ 
করে সেই নালিশে যদি গোপাল বাদী বা প্রতিবাদী না হয় তবে কৃষ্তের প্রতিকুলে যে ডিক্রী 
হয় তাহ] জারী করণের নিমিন্ত গোপালকে আপন ভূমিহইতে বেদখল করিতে হইবেক 
না।--৭8৪ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮৯ পৃষ্ঠা 

৬৪। ডিক্রী জারী করণার্থ ঘোতদারের স্বতর ও লাভ নীলাম হইতে পারে ।--৮৯০ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৮৯ পুষ্ঠা। 

৬৫। ডিগ্রী জারী করণার্থ ষে ভূমির নীলাম হয় তাহ। যদি অসিন্ধ হয় এব* নীলা- 
মের আমানতী যে টাক পৃর্রে সরকারে জব্দ হইয়াছিল তাহ। যদ্দি দেওয়ানী আদালত 
ফিরিয়া! দিতে ভ্রকুম করেন্‌ তবে কালেক্টর সাহেবের সেই ভুকুম অবশ্য প্রতিপালন 
করিতে হইবেক॥। যদ্দি সেই জুকুমে কালেক্টর সাহেব অলস্মত হন্‌ তবে তিনি আপীল 
করিতে পারেন্‌।--১১১০ নষুরী আইনের অর্থ ।--১৮৯ পৃষ্ঠা । 


৩ ধার।। 


ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্ধযকারকেরদের দ্বার। বাটী কি ফলের বাগান কি বাগান 
অথব। ক্কুদূৃ২ ভূমিখখগ্ড নীলাম । 

৬৬1। ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এব" ১৭৯৫ সালের ২০ আইন এব ১৮০৩ সা- 
লের ২৬ আইন কি চলিত 'অন্য যে কোন আইনে হুকুম আছে যে ডিক্রী জারী করণার্থ 
ভূমি নীলাম করিতে হইলে তাহ। কালেক্টর সাহেব্প্রভৃতির দ্বারা করিতে হইবেক জে 
হুকুমের মতান্তর হইল ।--১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্রা।--১৯০ পুষ্া। 

* ৬৭1 ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ছুকুম বাটা ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি 
নিষর ক্ষুদৃ ভূমিখশু নীলামের সহিত সম্পর্ক রাশিবেক ন1 ডিক্রী জারী করণার্থ সেই- 
প্রকার কোন বস্ বিক্রয় করিতে হইলে তাহা বোর্ড রেবিনিউর সাহেব কিশ্বা রাজষের 
কর্মকারক সাহেবেরদের জ্ঞাতসার করণব্যতিরেকে আদালতের ভ্ছকুমক্রমে কিস্বা আদা- 
লতসল্পকা্য অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা নীলাম হুইবেক 1--১৮২৫ জা। ৭ আ। ২ধা। 
২ প্র ।--১৯০ পৃষ্ঠা । 

৬৮। ভূমি বিক্রয় করণের দ্বার1 ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতাপঙ্গ আদ্দালতসম্পকাঁয় 
সাহেবের যেকুপে ডিক্তী জারী করণার্থ নীলামের যোগ্য অস্থাবর বজ্ভ নীলাম করণের: 
হুকুমু দিতে পারেন্‌ সেইমত কোন বাটী ঘর কি বাগানইত্যাদি ভিক্রী জারী করণার্থ নী 
লাম করিতে পারিবেন ।--১৮২৫ সা। ৭ আ]1 ২ ধা ৩ প্রা।--১৯০ পৃষ্ঠা । 

৬৯। সদর আদালত উক্ত আইনের এমত অর্থ করেন্‌। বাটী ঘর কি বাগান কি 
ফলের বাগান কি নিষকর ক্ষুদু২ ভূমিখখগড অস্থাবর সম্পন্তির ন্যায় দেওয়ানী আদালতের 
দ্বারা নীলাম হইবেক। কিন্তু নিষর্‌ বৃহ ভূমিশখগড এবপ মালগুজারীর সকল ভূমি ঘভ 
ুদ্ু হউক তাহা ফলের বাগান ব1 বাগিচ! না হইলে রাজস্বের কর্মকারকের দ্বার! নীলাম 
হইবেক।--৯৩শ৩ নম্বরী আইনের অর্থ 1১৯০ পৃষ্ঠা । 

৭৯ | গ্রাম্য চৌকীদারেরদের ভরণপোষণের নিমিন্ত যে ভূমি বৃত্তি আছে তাহার 
ফসল এঁ ভূমির মালিকের প্রতিকুলে হওয়। ডিক্রী জারী করণার্থ নীলাম হইতে পানে ।-- 
১২১২ নম্বরী আইনেন অর্থ ।---১৯০ পুক্ঠা। | 

৭১। এই: আইনানুসারে যে বাটা ঘর ক্কি বাগান কি ফলের রাগান কি নিহকর ছু 
ভূমিখশড নীলাম হয় তাহার নীলাম কর্ণার্থ আদালতের সাহেবের নাজিচররুদিগক্ে 
নিযুক্ত করিতে পারেন্‌।--১৮২৫ সা। ৭ আ।৩ ধা । ১ প্র1--১৯৯ পৃষ্ঠা । 

৭২। এ প্রকার বাটা ঘর্ইত্যাদ্ি ক্রোক ও নীলামের কার্যে নাজিরের। নিযুক্ত হইলে 


১১২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্তরের খোলাসা । 


এ নীলামের উত্পন্নের উপর তাহার] কিছু কমিস্যন পাইবেক না ।--৫০৯ নম্বরী আইনের 
অর্থ।--১৯১ পৃষ্ঠী। 

৭৩। আদালতের ডিক্রী বা ছকুম জারী করণার্থ অস্থারর বজ্ভ কিম্বা এই আইনের 
২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত স্থাবর বস্ডর ক্রোক ও নীলাম করিতে হইলে এ নীলামের্‌ 
তাবঙ্ বুন্তান্ত দেশের চলিত ভাষার ইশ্তিহারের দিন এব নীলাম হগডনের নিকপিত দিন 
ছাড়া নীলাগের পুর্বে ৩* দিনপর্য্যন্ত ঘোষণার দ্বার! সর্কত্র প্রচার করিতে হইবেক।-_- 
১৮২৫ সা। ৭ আশ ধা। ২ প্র।--১৯১ পৃক্ঠ]। 

৭৪1 পরে ১৮৪২ লালের ১৫ মার্চ তারিখে জিলার জজ সাহেবের প্রতি উক্ত বিধি 
প্রতিপালনের বিষয়ে পুনরায় হুকুম হইল এব তাহার প্রতি এই আজ্ঞা হইল ষে ১৮২৫ 
সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের বিষয়ে যদি তাহার অধীন বিচারকের 
শৈথিল্য করেন্‌ তবে জজ সাহেব তাহারদের শাসন করিবেন ।--১৮৪২ সালের ১৫ 
মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।--১৯১ পৃষ্ঠা । 

৭৫। যে স্থানে এবন্ভর থাকে সেই স্থানে ঢোল পিটাইয়। এ ঘোবণ। দেওয়া যাইবেক 
এবছ, ষে গ্রামে কি নগরে এ বন্ড ক্রোক হয় ভাহার মধ্যগত সকল লোকের দুষ্টিগোচর 
স্থানে এব মুনসেফের কাছারীতে এব কালেক্টর সাহেবের ও যে জজ সাহেব নীলামের 
হুকুম দিঘা থাকেন তাহার কাছারীতে ইশৃতিহারনামা লট্কান যাইবেক। এ নীলামের 
হুক্সম সদর আমীনের দ্বারা হইলে তাহার কাছারীতে এ ইশৃতিহারনাম। লট্কান যাই- 
বেক1--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা । ২ প্র 1--১৯১ গুক্ি।। 

৭৬। মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া জজ সাহেব যেমত উচিত বোধ করেন্‌ সেই মতে এঁ 
ক্রোক ও নীলামের ছলুম পরে কি একেবারে দিতে পারেন।--১৮২৫ সা। ৭ আ।৩ 
থা ।৩ প্র। ১৯১ পন্ঠা । 

৭৭1 ডিক্রী জারীক্রমে কোন সম্পন্তি ক্রোক হইলে সেই জিনিস আপন জিম্মায় রা- 
খিতে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা না করিলে তাহাকে সেইরূপ রাশিতে ভকুষ দেওয়া যাইতে পারে 
নাঁ। যদি কেহ ইন্ছাক্রমে সেই জিনিস আপন জিম্মায় লইতে করার করে তবে সেই জি- 
নিসের কিছু ক্ষতি হইলে তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্রি দায্নী হইবেক এব* ক্ষতির দাওয়াতে 
তাহার নামে জাবেভামন্ত নালিশ হইতে পারে কিন্ত তাহার নামে কোন সরাসরী নালিশ 
হইতে পারে না ।--৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৯২ পৃষ্ঠা। 

৭৮। সামান্যতঃ থে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন বস্ভ ক্রোক হয় এ বষ্ত ক্রোক থাকন 
সময়ে নির্কজিঘ্বে রাখণের বিষয়ে মেই ব্যক্তি দায়ী হইবেক ।--৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ। 
--১৯২ পুষ্ঠ]। 

৭৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারায় লাঙ্গলইত্যাদি কৃষি করণের দুব্যজাত 
বিক্রয় করিতে ষে নিষেধ আছে তাহার অভিপ্রার যে কেবল বকেয়া 'খাজানা উসুল করণের 
নিমিন্ত সেই ব্ন্ভর নীলাম হইতে পারে না) ডিজক্রী জারী করণার্থ সেই বষ্ড নীলাম করিতে 
নিষেধ নাই 1--৯৬২ নম্বরী আইনের অর্থ 1১৯২ পুষ্ঠা। 

৮০1 ডিক্রী জারী করণার্থ আদালতের আমলার দ্বারা জিনিস নীলাম হইলে যদি 
ারীদার খরীদের টাক। দিতে ও জিনিস আপন দখলে লইতে স্বীকার না! করে এব* যদি 
দ্বিতীয়বার নীলাম হয় তবে প্রথম নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে যত অপ্প মুল্যে জিনিস 
বিক্রয় হয় তাহ! ডিক্রী জারী করণার্থে যেং হুকুম নির্দিষ্ট আছে সেই২ হুকুমানুসারে 
উস্বল করিতে হইবেক ।--৫৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ ।--:১৯২ পুষ্ঠা। 

৮১ । যদ্দি খখরীদারকে আপনার খরীদ। জিনিসের দখল দিবার প্রস্তাব হইলে পর 
সেই ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাহা আপন দখলে লইতে স্থীকার না করে তবে দখল 
না লওয়াতে ঘে অনিষ্ট হ্টবেক তাহা তাহার শিরে পড়িবেক ইহা তাহাকে বিশেষরূপে 
জানাইতে হইবেক এব খরীদের টাক1 ডিক্রীদারকে দিতে হইব্কে 1--৫৩২ রি আই- 
নের অর্থ।--১৯২ পুষ্ঠা। 


'আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর র্ডরের শ্োলাসা। ১১৩ 


৮২1 ডিভক্রী জারী করণার্থ ষে জিনিস নীলাম হয় ভাহা ডিক্রীদার আপনি খরীদ 
করিলে খরীদের সমুদায় টাক! দাখিল ন। করিয়। ভাহার পক্ষে যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে 
তত টাকার রসীদ আদালতে দাখিল করিতে পারে বিশেষতঃ অন্যান্য যে ব্যক্তিরদের 
সেই জিনিসের উপর দাওয়া থাকে ভাহারদের এব" সরকারের দাওয়ার যদি কিছু বিল্ন 
না হয় তবে এইকূপে ডিক্রীদার টাক না দিয়। আপন রসীদ দিতে পারে । এব এ জি- 
নিসে দখল দেওনের বিষয়ে অন্যান্য খরীদারেরদের সম্পর্কে যে২ বিধি খাটে সেই২ বিধি 
তাহারদের বিঘয়েও খাঁটিবেক এব দেওয়ানী ব। রাজস্বের কর্মকারকের দ্বারা নীলাম 
হইলে এই বিধি তুল্যরূপে খাটিবেক।+-৯৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর্‌ অর্ডর । 
১৯২ পুষ্টা। 

৮৩। যদি ডিক্রীদার আপন শ্াতকের কোন সম্পন্তি কালেক্টরী নীলামে আপন 
ডিক্রীর সৎ্খ্যার অপেক্ষা অধিক টাকাতে খরীদ করে তবে এ ডিক্রীদারের & খরীদের 
সমদায় টাকার উপর শতকরা ১৫ টাকার হিসাবে আমান করিতে হইবেক অথবা আ- 
পনার পাওনা টাক। বাদ দিয়া বাকী টাকা দাখিল করিতে হইবেক যেহেতুক আপনার 
ডিক্রীর টাকা বাদে বাকী টাকা যদি ডিক্রীদার দ্াশ্িল নাকরে তবে এ নীলাম অসিন্ধ 
হইবেক এব খরীদার আপনি ঘত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার উপর ষে টাক বায়না দিয়া 
ছিল ভাহা হারিবেক ।--১৩৫০ নযরী আইনের অর্থ ।--১৯৩ পুষ্ঠা। 

৮৪ 1 ৮৫ 1৮৬। ৮৭1 ডিক্রী জারী করণার্থ যদি বাটা লীলামে ধরা যায় এব যন্দি 
সেই সয্মরদায় বাটার নিমিন্থ কোন এরীদার উপস্থিত ন। হয় এব যদি কোন ব্যক্তি কহে যে 
ছর ভাঙ্গিরা সরপ্রাম বিক্রয় করিলে ক্রয় করিতে পারি ভবে সেইবপ করা যাইতে পারে না। 
বৃক্ষের বিষয়েও সেইক্প বিধি চলিবেক" তাহ1 বিক্রয় না হওয়াপর্য্যন্ত কাটান যাইতে 
পারে না। ইহাতে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না ঘেহেতুক ডিক্রীদার ইচ্ছ। করিলে তাহা 
আননি শরীদ করিয়া টাকার পরিবর্ধে আপন রলীদ আদালতে দাখিল করিভে পারে। 
--১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থ ।-১৯৩ পচ্চা। 

৮৮ 1৮৯1 ৯০1 থান কোন বিদেশী আদালতে ডিক্রী হয় অথবা এই দেশের মধ্যে 
আইনের বহিভূত প্রদেশে ডিক্রী হইয়া থাকে এব ডিক্রীদার সেই ডিক্রী যে গুদেশে 
আইন চলন আছে মেইশ্গানে জারী করিতে চাহে তখন সেই ব্যক্তি সেই আইন বহিভূত 
দেশের দেওয়ানী আদালতে ভাঙার পক্ষে হওয়া ডিক্রী ধরিয়া পক্ষান্তর ব্যক্তির রে 
নালিশ করিতে পারে 1১১৩৩ নগরী আইনের অর্থ ।--১৯ও পৃষ্ভা। 

৯১। বদশী কিছু টাকা ক করিলে এব* আনন্দ ভাহার জামিন হইলে মদি এ 
আনন্দ জামিনী তে লেখে যে আমি অমুক২ ভালুকের জমীদার কিন্ত ঘদ্দি সেই খতের 
মধ্যে এমত না লেখে যে আমি এই কর্ডের নিমিত্ত এ ত তালুক বন্ধক রাখিলাম তবে জআ্ামিনীর্‌ 
ঝুঁকী তাহার উপর থাকিতে সেই ভূমি আইনমতে হস্তান্তর করিতে নিষেধ নাই: ।--১০১৭ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--১৯৪ পৃষ্ঠা । 


৪ ধার।। 
ভিন্ন এলাকায় সম্পন্তির নীলাম । 

৯২ । ৯৩ । ৯৪। যদি অন্য জজের এলাকায় সম্পন্তি নীলাম করণের দরশ্যাস্ত গ্রাহ্য 
করিতে হয় তবে যে জিলার মধ্যে এ বিক্রয়ের যোগ্য সম্পন্তি থাকে সেই জিলার জজ সা- 
হেবের নিকটে এ দর্খাস্ত পাঠাইতে হইবেক। এব নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের 
এলাকার যধ্যে সম্পন্তি থাকিলে জজ সাহেব যেরূপে তন্তবীজ ও কার্য করিতেন যে জজ সা- 
হেবের এলাকার মধ্যে ভূম্যাদ্ি থাকে তিনি সেইরূপে ভাহার তজবীজ ও কার্ষ্য করিবেন । 
রাজস্বের কার্ধকারকের জ্কুষম হইলে বা না হইলে ঘে সকল নীলাম হয় তাহার বিষয়ে 
উক্ত বিধি খাটিবেক (--১৮৪ সালের ৮ মের সরুকুযুলর অর্ডর ।---১৯৪ পৃষ্ঠা । 

ণ 


১১৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


৯৫ ॥ উক্ত সরুক্যুলর অর্ডর গেখত জিলার আদালতে খাটে মেইমত তাহার আখীন 
আদ্বালতের বিষয়েও খাটিবেক।--১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরকু্যুলর অর্ডর ।-- 
১৯৫ পৃন্ঠা। 

৯৬। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে কার্য করিতে হইলে এ অধস্থ আদালত 
১২৩৫ নম্বরী আইনের অর্থের মন্ীনুসারে কার্ধ্য করিবেন । এব* প্রধান সদর আমীন 
ও সদর আমীন ঘে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে সম্পন্ভথি থাকে তাহার নিকটে আপ- 
নারদের মোহর ও দস্তখতে র্লুবকারীসমেত আপনারদের দরখাস্ত পাঠাইবেন এব মুন- 
সেফের। এ দরখাস্ত আপন২ জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ও দস্তখতে পাঠাইবেন।--১৮৪১ 
সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর্‌ অর্ডর ।--১৯৫ পৃষ্ঠা । 


৫ ধার1। 


ডিক্রী জারীক্রমে ঘে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া এব" তাহার 
নীলামের বিষয়ি ওজর । 


৯৭। আদালতের কর্মকারকেরদের দারা ঘে ভূম্যাদি নীলাম হইবার ইশ্তিহার হয় 
যদি তাহার কোন দ্বাওয়1 উপস্থিত হয় কিম্বা! ইশভিহারের মিয়াদের মধ্যে কোন ওজর হয় 
তবে যে আদালতহইতে নীলামের জুকুম হইয়াছিল মেই আদালতে তাহার তজবীজ হই- 
বেক কিস্বা তাহার তজ্বীজ করণের ভার সদর আমীন অথবা মুনসেফের প্রতি অর্পণ হইতে 
পারে। এব* যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে যাবছ এ দাওয়া বা ওজরের বিবেচনা ন] হয় 
তাবৎ নীলাম স্থগিত হইতে পারে। কিন্ত বদি ন্যাষ্য বিচারের ব্যাঘাত করিবার অথব। 
প্রবর্চনা করণের 'অভিপ্রায়ে এ দাওয়া বিলম্ব করিয়া দূরপেশ হইয়াছে তবে নীলাম 
স্থগিত ছইবেক না। এব এ দাওয়াদার জাবেতামত নালিশ দেওয়ানী আদালতে করি- 
বেক।--১৮২৫ সা। ৭ আ।৩ ধা।৬ প্র ।--১৯৫ পৃষ্ঠা। 

৯৮। ৫০০০২ টাকার উত্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন আপন ডিক্রী 
জারী করণসময়ে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে ঘে২ হুকুম দেন্‌ 
ভাহার উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী 'আদালতে করিতে হইবেক ।--১১৪৮ 
নম্বরী আইনের 'অর্থ --১৯৫ প্ষ্ঠা । 

৯৯। যে ভূমি নীলাম করিতে হয় তাহার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে যদ্দি 
এমত ওজর হয় যে ডিক্রীর লিশ্িত টাকার দায়ি জন্রে এ ভূম্যাদিতে অধিকার নাই তবে 
কালেক্টর সাহেবের উচিত যে ঘে আদালত এ নীলামের হুকুম করিরাছিলেন তাহার জজ 
সাহেবের নিকটে এ দাওয়া বা ওডরের সম্বাদ দেন এব" সেই বিষয়ে যাহা২ আপন 
দিরিশ্তার লেখ] থাকে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠান্‌ এব* তাহার প্রত্যুন্তরে যে হুকুম 
পান্‌ তদনুসারে নীলাম করেন্‌ বা না করেন্‌।--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।--১৯৬ 
পুষ্ঠা। 

১০০ । যে ব্যক্তির প্রতিকুলে ডিক্রী জারী করণের দরশ্াস্ত হয় সেই ব্যক্কিভিন্ন অন্যের 
নামে ঘদি কালেক্টর সাহেবের বহীতে জমীদারীর রেজিষটরী হইয়! থাকে ভবে কেবল 
সেইপ্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব এ জমীদারী নীলাম করিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন্‌ না 
কিন্তু যদি এ জমীদারীর উপর কোন দাওয়া] হয় অথবা তাহার নীলামের বিষয়ে কোন 
ওজর হয় তবে কালেক্টর সাহেব ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানু- 
সারে কার্ধ.করিবেন ।--৬৪৮ নম্বরী আইন্রে অর্থ।+--১৯৬ পৃষ্ি।। ৃ 

১০১ । যে আদালতহইতে নীলামের কুম হয় কেবল সেই আদালতের দ্বার! & প্রকার 
দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে । যদি কালেক্টর মাহেবের নিকটে দাওয়া করা 
যায় তবে তাহার উচিত যে এ দাওয়ার বিচার হইবার নিমিন্ত তাহ। দেওয়ানী আদালতে 
পাঠান্‌ ।--৭৯৪ নগ্বরী আইনের অর্থ ।--১৯৬ পৃষ্ঠি।। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকালর অর্ডরের খোলান। । ১১৫ 


১০২। ১০৩। ঘষে আদালতহইতে নীলামের ভুকুম হইয়া! থাকে সেই আদালতের 
বিশেষ হুকুমবিনা এ নীলাম বিলম্ব করিতে কালেক্টর লাহেবের কোন ক্ষমতা নাই। 
যদ্যপি মেইমত হুকুম না পঁছছে তবে নীলাম অবশ্য করিতে হইবেক ।--১৮৪৯* জালের 
৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডর ।--১৯৬ পৃষ্ঠা । 

১০৪। যদ্দি কালেক্টর সাহেব সেই প্রকার দাওয়া বা ওজরের বিষয় জজ সাহেবকে 
জানান্‌ অথব1 যে জজ লাহেব নঈলামের ভকুম করিলেন যদ্দি তাহার নিকটে কোন দাওয়া- 
দার দাওয়। দরপেশ করে তবে এ জজ সাহেব তৎক্ষণে তাহার সত্যাসত্যতার বিষয়ে সরাসরী 
বিবেচনা করিবেন এব" আবশ্যক হইলে দাওয়ার নিষ্পন্তি না হওয়াপধ্যস্ত কালেক্টর 
সাহেবকে এ নীলাম স্থগিত করিতে জুকুম দিতে পারেন্‌। কিন্ত নীলামের ইশ্তিহার 
দেওনের পর উপযুক্ত মিরাদদের মধ্যে এ দাওয়া কি ওজরের দরখাস্ত না করা গেলে এব 
শীলামের ব্যাঘাত করণের নিমিন্ত ভাহ1 উপন্থিত হইয়াছে বোখ হইলে নীলাম করিত্তে 
বিলয় করা যাইবেক না। এমত হইলে জজ সাহেব এ নীলাম করিতে ছুকুম দিতে পারেন্‌ 
এব দাওয়াদার আপনার দাওয়। বুঝিয়া পাইবার নিমিন্ত জাবেতামত নালিশ করিতে 
চাহিলে করিতে পারে 7১৮২৫ সা। ৭ আ।৪ ধা। ৫ প্র।--১৯৭ পুষ্ঠি।। 

১০৫। ১০৬। আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি নীলাম করণের জকুম হইলে 
যে সকল ওজর হয় লেই২ ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত পৃ্থকৃ২ মিসিলে রাখিতে হইবেক এব 
সেই দরখাস্ত লিঙ্গ বা অসিন্ধ করণার্থ ঘে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা এব ডিক্রীদারের জও- 
যাব মনোযোগপুর্ধক এ দর্খাস্তের শামিল রাখিতে হইবেক এহ* সেই সম্পত্তির অন্যান্য 
দাওয়ার মিসিলের শামিল করিতে হইবেক না । যখন এঁ ভকুমের উপর কোন আপাল 
হয় তখন আপীল আদালত অন্য হুকুম না দিলে যে বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে এ আপাীলের 
সম্পর্ক আছে কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের রোয়দাদ আপীল আদালতে পা্টাইতে হই- 
' বেক। এব এ রোরদাদের সঙ্গে এ ডিক্রীর নকল এব ডিক্রী জারী করণার্থ ডিক্রীদারের 
দরখাস্ত ও লম্পন্তথি ক্রোকের বিষয়ে ও নিয়মিত এন্রেলানাম! জারী করণের বিষয়ে নাজি- 
রের রিপোর্ট পাঠাইভে হইবেক | কিন্তু ডিক্রী জারী.করণের সম্পকীঁয় সমস্ত কাগজপত্র 
একত্র রাখিতে হইবেক। এব হুকুমের বাধকতাকর্ণ বিষয়ের কাগজপত্র সেইরূপে 
পৃথক্‌ রাখিতে হইবেক এবছ বাখকতা হগুনের রিপোর্ট প্রত্যেক মিনিলের আর্স্তে থাকি- 
বেক।--১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেমরের সর্কুযুলর অর্ডর ৯৯৭ পৃষ্ঠা ৷ রা 

১০৭ । ডিভক্রী জারী করণার্থ স্থাবর লল্পন্ভি বিক্রয় করিতে জজ সাহেব অথব1 আদা- 
লতলম্পক্ীয় অন্য কর্মকারক হুকুম দিলে যদি ইশ্তিহারের মিয়াদের মধ্যে ইশ্তিহার 
হুওয়! সম্পন্তির উপর দাওয়া হয় অথব। বিক্রয়ের বিষয়ে কোন ওজর হয় তবে ১৮২৫ 
সালের ৭ আইনের শু ধারার ৫ প্রকরণে আপীল করণের ে তিন মাল মিয়াদ নিরূপণ 
'আছে ভাহ1 অতীত না হইলে এ হুকুম জারী হুইবেক ন।। এ মিয়াদ নীলাম করণের 
শেষ ভুকুমের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক এব" বাদি প্রতিবাদির ইষ্টাল্প কাগজ 
আদালতে দাখিল করণের তারিখঅবধি এ হুকুমের নকল সেই ব্যক্তিকে দিবার কি দিতে 
চাহিবার ভারিশপর্ধ্যস্ত যে সময় গত হয় তাহ] এ মিয়াদ্দের মধ্যে ধরা যাইবেক না ।-- 
১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর ।--১৯৮ পৃষ্ঠ] ॥ 

১০৮। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরে যে কথা৷ লেখা। আছে অর্থাৎ “ ইশৃতিহারের মিয়াদের 
মধ্যে সম্পত্তি নীলামের বিষয়ে যে ওজর হয়” এই কথার অর্থের মধ্যে ষে আসামীরদের 
প্রতিকুলে হুকুম হইয়াছে সেই আসামীরা আপন২ সম্পত্তি নীলাম হওনের বিষয়ে ষে 
ওজর করে তাহ! অন্যান্য ব্যক্তিরদের ওজরের ন্যায় গণ্য করিতে হইবেক 1৮৪৪ নস্বরী 
আইনের অর্থ ।--১৯৮ প্ন্ঠা। ৃ 


১০৯। সদর দেওয়ানী আদালতের এই [১০৭ নম্বরী হুকুম হওয়াতে এমত ব্যবহার 
ণ্‌২ 


১১৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


হুইভে লাগিল ঘে কেবল এ নীলাম তিন মাসপধ্যন্ত বিলম্ম করিবার নিগিন্ত লোকেরা নীলা- 
যের নিরূপিত দিবসের পূর্ধ দিবসে ওজরের দরখাস্ত করিতে লাগিল এব« লেই তিন মাস 
ভাভীত হইতে২ অন্য ব্যক্তি নুতন দাওয়1 করিল ইহাতে ডিক্রী জারী করণের অত্যন্ত বিল 
হইল । তাহাতে সদর আদালভ কহিলেন যে আমারদের উক্ত ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর্‌ 
সরক্যলর অর্ডরের এমত অভিপ্রায় ছিল না যে নীলামবিষয়ক ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত 
নামণ্জুর হইলে নীলাম পুন$২ স্থগিত করিতেই হইবেক কিন্তু তাহার এইমাত্র ভাঙ্পর্ধ্য ঘে 
এ জুবুমে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা তিন মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবার নি- 
মিন্ত এ আপীল করণের ঘে তিন মাস মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে ভাহ1] অভীত না হওনের পুর্ে 
নীলামের ভুকুম জারী হইবেক না ।--৮৭৭ ন্মরী আইনের অর্থ 1১৯৮ পুষ্ঠা। 

১১০ । আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ১৮২৫ সালের ৭ আইনান্ুসারে ভূমি নীলাম 
করিতে হইলে নীলামের ডাকনিয়। লোক্দিণকে সর্কদা ইহ] সপক্টরূপে জানাইতে হইবেক 
ঘে ডিক্রীর লিখিত ঘে টাকা উসুল করিবার নিষিন্ত এ নীলামের ভুনুম হয় সেই টাকার 
দায়ি জনের এ ভূমযাদিতে যে স্বতব ও লাভ থাকে তাহাভিন্ন তাহারা এ ভুমিতে অতিরিক্ত 

আর কিছু প্াইবেক না ।--১৮২৫ সা) ৭ আ। ৩ ধা। ৭ প্র ১৯৯ পৃষ্ঠ] 

১১১। ১১১1 ডিক্রী জারী করণার্থ যে সম্পন্ভি নীলাম করিতে হয় তাহ পুর্দে বন্ধন 
হইয়াছে বলিয়া বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি দাওয়া করিলে সেই দাওয়ার বিষয়ে ঘদি আদালত 
সরাসরী বিচার করেন্‌ তবে তাহা বেআইনী ও অনাবশ্যক যেহেতুক পৃর্কের কোন বন্ধকের 
দাওয়া বজায় রাখিয়া আসামীর এ সম্পন্ধিতে যে স্বত্র ও লাভ আছে কেবল ভাহাই বিক্রর 
হয় এব এ নীলামে যাহারা ডাকে ভাহারদ্িগকে অতি স্পষ্টরূপে জানাইতে হয় যে এ 
বিক্ররহওয়া ভূমি বা অন্য সম্পন্ডিতে আলামীর যে স্বত্ব ও লান্ভ আছে কেবল তাহাই 
তাহারদিগকে অর্পণ করা গেল ।--১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যালর অর্ডর ।--১৯৯ 
পৃষ্ঠা | 

১১৩ । নীলাম সম্পন্ন না হইহে২ যদি পূর্ধকার দাওয়া উপস্থিত করা যায় তবে ষে 
কার্ষযকারক নীলাম নির্ধাহ করেন্‌ তাহার উচিত যে এ প্রকার দাওয়া থাকনের বিষয় 
ডাকনিয় ব্যক্তিরদিগকে জ্ঞাপন করেন্‌ এব* নীলাশের র্লবকারীতে তাহা লেখেন 17 
১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--১৯৯ পৃষ্ঠা । 

১১৪। ১১৫। ১১৬1 ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করিতে হইলে ঘদি কোন 
ওজর ব] দাওর] হয় তবে ঘাহা২ কর্তব্য তাহ। সদর আদালত নীচের লিশ্িতমতে সৎক্ষেপ 
করিয়া জানাইলেন । নীলামের পূর্বে জজ সাহেবের নিকটে এঁ সম্পন্তির বিষয়ে দাওয়া 
বা! ওজর হইলে এব জঙ্জ সাহেব তাহ। নামঞ্তুর করিলে তাহার হুকুমের তারিখ অবধি 
ভিন মাসপার্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাহিতে হইবেক । যদি এ ওভার নীলামের পর জজ সাহে- 
বের নিকটে করা যায় এব" তিনি তাহা নামণ্তুর করিয়া নীলাম বহাল রাখোন্‌ তবে ষে তা- 
রিশ্যে এ গজর জজ সাহেব নামণ্তর করিয়া নীলাম বহাল রাখিলেন নেই তারিখঅবধি এ 
টাকা তিন মাসপবধ্যস্ত আদালতে আমান থাকিবেক 1১০২৭ নম্বরী আইনের আর্থ ।-৮ 

৯৯৯ পৃষ্ঠা । 

১১৭। কিন্তু যদি নীলামের পুর্দে কোন দাওয়] না করা যায় তবে এ নীলাম ইশ্তি- 
হারের পর্‌ ত্রিশ দিবসের মধ্যে হইতে পারে এবছ যদি নীলাখের পর ত্রিশ দিবমের মধ্যে 
কোন্‌ ওজর ন1 করা যায় তবে এ সময অতীত হইলে নীলামের উত্পন্গ টান্তা ডিক্রীদ্ারকে 
দেওয়া] যাইতে পারে ।--১০৯৭ নক্সরী আইনের অর্থ 17১৯৯ পৃষ্ঠা । 

১১৮। যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে ষে ভূমি বন্ধক হইয়াছে সেই মহাজন 
ছাড়া অন্য ব্যক্তির পক্ষে হওয়া ডিত্রী জারী করুণার্থ সেই ভূমি নীলাম হইচতে পারে কিন্ত 
বন্ধকলওনিয় মহাজনের ঘষে স্বত্র ও লান্ভ ভাহাতে থাকে ভাহা বজায় রাখিয়া! নীলাম 
করিতে হইবেন্ 7৮৫৬ নম্থরী আইনের অর্থ ।--১৯৯ পুষ্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুুলর অর্ডরের খোোলামা। ১১৭ 


১১৯) ডিক্রীর সমস্ত টাকা পরিশোধ না হওর়াপর্য্যস্ত ডিক্রীদারের সুদ পাইবার 
অধিকার আছে অতএব জিলার জজ মাহেবের বিবেচনায় ষে দাওয়াদারের ওজর সপষ্টতঃ 
ফের্বৌ করিবার অথবা কেবল ব্যামোহ দিবার নিমিন্ত হইয়াছে কিম্বা অমুলক বোধ হয় 
নেই দাওয়াদারের প্রতি মেই টাকার ঘুদ দিবার হুকুম করিতে পারেন্‌। কিন্তু সেই 
হুকুমের উপর সুতরা সদর আদালতে আপীল হইতে পারে ।--১০১৭ নম্বরী আইনের 
অর্থ ।---২০০ পৃষ্টা | 

১২০। ডিক্রী জারী করণের সময়ে জিলা ও শহরের জঙ্জ সাহেবের সাধ্া আছে যে 
নান। দাওয়াদারের ওজরের সরাসরী তজবীজ করিয়! যে পাট! চাতুরীক্রমে হইয়াছে এই 
মত মনগপ্রত্যয় হয় সেই পান্ট্রা বাতিল করেন্‌। যেব্যক্তি তাহার এ নিষ্পন্কিতে নারাজ 
হয় সেই ব্যক্তি চাহিলে সরাসরীমতে আপ্পীল করিতে পারে কিম্বা জাব্তামত মোকদ্দম 
করিতে পারে ।--১০৫৯ নয়রী আইনের অর্থ।--২০০ প্রষ্ঠা।। 

[ডিক্রী জারীক্রমে লম্পন্তির নীলাম করণের ওজরের বিচার করণের বিষয়ে সদ্রর আদা-- 
লত শেষ যে বিধান করিয়াছেন তাহ1 এই ২1] 

১২১ । ডিক্রী জারী কর্ণার্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের বিষয়ে ঘে২ ওজর হয় তাহার নিষসন্তি 
করণে দেওয়ানী আদালতের রীতি নির্ণয় ও স্থির করণের নিমিত্ত কলিকাতা ও 'আলাহা- 
বাদের সদর দেওয়ানী আদালত নীচের লিখিত বিধি স্থির করিয়াছেন ।+-১৮৪২ সালের 
১০ ভুন্রে সর্কু/লর্‌ অর্ডর ।--২০০ পৃষ্ঠা । 

১২২। ১। এমত গতিকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পন্রির বিক্রয় করণের মামান্যতঃ 
ভিন প্রকার ওজর হয়: । 

প্রথম ॥ নীলাম হওনের নিমিত্ত বে সম্পত্তির ইশ্তিহার হইয়াছে তাহা ওজরদারের 
নিকটে বন্ধক আছে । 

দ্বিতীয়। ঘে টাকার নিমিন্ত এ সম্পন্তির নীলাম হওনের ইশ্তিহার হইয়াছে মেই 
টাকার দায়ি জনের এ সম্পন্ভিতে সম্পূর্ণ লাভ নাহি কেননা এ সম্পন্তির অন্য২ শরীক 
আছে এব ভাঙারদের মধ্ো ওজরদার এক জন এব এ সম্পন্তির বিভাগ হয় নাহি । 

তৃতীয়। বে ব্যক্তি সেই টাকার দারী তাহার এ ক্রোক ও নীলামের জন্য ইশ্ততিহার- 
হওয়া জল্পন্থিতে কোন লাভ নাই ।--১৮৪২ সালের ১* জুনের সরক্যুলর অর্ডর ।-২০০ 
পুদ্া। 

১২৩। ২। প্রথম প্রকার ওজরের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের 
১০৬ নম্নরী সরক্যুলর অর্ডরে বিধান হইয়াছে ষে বন্ধকলওনিয়ার দাওয়ার বিষয়েতে 
কোন সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক না যেহেতুক নীলামের পুরে সম্পন্বির সঙ্গে বন্ধক- 
দেওনিয়। ব্যক্তির যে সম্পর্ক ছিল দীলামের পর নীলামের খরীদারের ঠিক সেই জম্পর্ক 
আছে এব বন্ধকলওনিয়] ব্যক্তির ঘে অধিকার 'এব* লান্ভ আছে নীলামের দ্বারা তাহার 
কোন প্রকারে ব্যাথাত হয় নাই। সেই সময়ে আরো! বিধান হইল যে সময় থাকিলে 
নীলামের কর্তা এমত দাওয়] থাকনের সম্বাদ নীলামে ডাকনিয় ব্যক্তিরদিগকে জানাইব্ন। 
--১৮৪২ সালের ১০ জুনের সর্ক্যুলর অর্ভর ।--২০১ পৃন্ঠা। 

১২৪। ৩। দ্বিতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার ক্রোকহওয়া এব নীলামের্‌ 
ইশ্তিহারহওয়া সম্পত্তির অৎ্শের উপর দাওয়। রাশ্খে এবৎ এমত দরখাস্ত করে যে এ 
অত্শ নীলাম না হয় এবঞ যে টাকার নিমিত্ত সম্পত্তি নীলাম্‌ হওনের জন্য ইশ্তিহার হয় 
সেই টাকার দায়ি ব্যক্তির অদ্শমাত্র নীলাম হয়। এই প্রকার ওজরের উক্ত মুল নিয়মানু- 
সারে নিপকি করিতে হইবেক। 

অতএব আদ্বালত এই প্রকার ওজর শ্তনিবেন না যেহেত্ুক যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল 
তাহার স্বত্দ ও লাভ বিক্রয় হয় অতএব এ সম্পত্তিতে অন্য২ শরীকেরদের যে অধিকার ও 
লাভ থাকে তাহার কিছু ব্যাহাত হইবেক না । এইম্ত গতিকেও নীলামের সময়ে নীলামের 


১১৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকু/ুলর র্ডরের খোলা! ৷ 


কর্তী এ সম্পত্তিতে ওজরদার হ। ওজরদারসকল যে দাওর। উপস্থিত করিয়াছে ভাহ। সকলকে 
জানাইবেন ।--১৮৪২ সালের ১০ জুনের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--২০১ পুষ্ঠা। 

১২৫। ৪। তৃতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজর্দার নীলামে ধরিয়। দেওয়] সম্পত্তি বে- 
করার কটে খরীদ করিয়াছে বা অন্য প্রকারে তাহার সম্পূর্ণরূপে স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে 
অতএব এ লম্পন্তি দেনদারের নহে । এই প্রকার ওজরের বিষয়ে সদর আদালতের দাহে- 
বেরা বিধান করিয়াছেন যে এ প্রকার দাওয়ার সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক কেনন] এ 
কম্পিত নীলাম হইবেক কি না তাহ এ তহকীকের দ্বারা নিশ্চয় হইবেক । যদ্যপি এমত 
মাতবর প্রমাণ হয় যে সম্পব্জি ক্রোক হওনের পুর্ষে অথব। নীলামের জন্যে ইশ্তিহার 
দেওনের পুর্ধে তাহা ওজরদ্াার্‌ কি দাওয়াদারের দখলে ছিল তবে তাহার কথিত স্বত্র যথার্থ 
কি না এই বিষয়ের তজবীজ না করিয়া নীলাম স্থগিত করণের উপযুক্ত কারণ আছে বোধ 
করিতে হইবেক এব যে ব্যক্তি ইহাভে নারাজ হয় লে ব্ক্তি জাবেতামত মোকদমা] করিতে 
পারিবেক।--১৮৪২ সালের ১০ জুনের সর্ক্যুলর অর্ডর ।-_-২০১ পৃষ্ঠা 

১২৬। ৫&। এব ইহ] বিশেষরূপে স্মরণে রাখিতে হইবেক যে এই প্রকার নীলাম 
হইলে যে ব্যক্তির বিষয় বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে তাহার এ সম্পন্ভতিতে যে স্বত্ব ও লাভ 
ছিল তাহাবিনা খরীদারকে আর কিছু বিক্রয় হয় নাই এব" আদালত আপনার ডিক্রী জারী 
করণেতে বিক্রীত দুব্ের সম্পকে আসামী যে স্থানে ছিল কেবল সেই স্থানে খরীদারকে 
স্থাপন করিবেন ।--১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডর ।---২০১ পুষ্ঠা। 

১২৭। ৬ । উক্ত বিধিস্থাবর ও অস্থাবর সম্পন্থির বিষিয়ে সমানরূপে খাটিবেক ।-- 
১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডর ।--২০১ পুষ্ঠা। 


৬ ধারা। 
ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির যে নীলাম হয় তাহ! অসিন্ধ করণ। 


১২৮। এমত ভূমি বিক্রয় করিতে হইলে জজ সাহেব যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন ফে 
বাজ।রে এ সম্পন্তির যে মুল্য হইতে পারে তাহার কম মুল্যে বিক্রর না হয় । কিন্তু যখন 
নীলাম সমাপ্ত হইয়াছে এব ডাকনিয়। ব্যক্তিকে এমত কহা। গিয়াছে যে তুমি এই বস্ত্র 
'খরীদার হইল! তখন সেই বস্ভরতে খরীদারের অধিকার হয় এব" ভাহ] কম মুল্য বিক্রয় 
হইয়াছে বলিয় পুনরায় নীলাম হইতে পারে না।--৮২৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।__২০২ 

11 
০ নিরূপিত মিয়াদের ইশৃতিহার দেওয়া না গেলে কোন জজ ব! আদালতের 
অন্য কম্মকারকের দ্বার কোন নীলাম হইতে পারে না। যে জজগ্রভৃতির দ্বারা নীলামের 
ভুকুম হয় ত্বাহার ঘদি এমত মনগ্প্রত্য় হয় ষে এ নীলামের বিষয়ে আইনের বিরুদ্ধ কার্য 
হইয়াছে তবে এ নীলাম অসিন্ধ হইবেক | কিন্ত আবশ্যক যে জিলার আদালতে মুখ 
ফর্কক। দর্খাস্তের নিমিন্ত ষে ইঞ্টাম্প কাগজের হুকুম আছে দেই প্রকার কাগজে লিখিত 
এর আইনবির্ুদ্ধ যে কার্ধ্য হইয়া থাকে তাহার বেওরাযুক্ত এক আরজী ফাহার্‌ ছারা 
নীলামের হুকুম হইয়! থাকে নীলামের পর এক মালের মধ্যে তাহার নিকটে উপস্থিত 
করা যায় ।--১৮২৫ সা।৭ আ। ৩ ধা ।শ প্র।--২০২ পৃষ্ঠা। 

১৩০। যখন কোন নীলাম উক্ত প্রকরণ কিম্বা অন্য প্রকরণেতে 'অলিন্ধ হয় এবছ, 
তাহাতে শরীদারের কোন ঢাভুরী বা প্রবঞ্চনা প্রকাশ না হয় তখন এ খরীদার এ বন্ড 
ফিরিয়। দিলে সুদ্সমেত কি সুদছাড়া আপন খরীদের টাক] ফিরিয়! পাইবেক ।--১৮২৫ 
স। ৭ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।--২০২ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্সের ও সরক্ুলর অর্তরের খোলাসা! । ১১৯ 


১৩১। এই ধারানুসারে জজ সাহেব যে সরাসরী নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহার উপর সরা- 
রী আপীল হইতে পারে ।--১৮২৫ সা। ৭ আ । ৩ ধা। ৫ প্র।--২০২ পৃষ্ঠা । 

১৩২ । কালেক্টর সাহেবপ্রস্থৃতির দ্বার! ভূমি নীলাম হইলে জাবেতাযত মোকদ্দম। 
বিনা অথবা এ নীলামের ইশ্তিহার দেওন কিনব! নির্ধাহ করণেতে বেআইনী কর্ম হইয়া- 
ছে ইহার প্রমাণ না হইলে এ নীলাম সরাসরীমতে অসিদ্ধ হইতে পারে কি না এই বিষয়ে 
সন্দেহ হওয়াতে জানান যাইতেছে যে যে জআদলিতহইতে এ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে 
তাহার জজ সাহেবের নিকটে যদি সরাসরী বিচারক্রতমে এমত প্রমাণ হয় যে সেই কার্ধ্য 
আইনের অন্যমত করা গিয়াছিল তবে এ জজ সাহেব সেই নীলাম অসিঙ্ধ ও নিরুর্থক করিয়া 
পুনর্ধার নীলাম করিতে ছকুম দিতে পারেন্‌। কিন্তু আবশ্যক যে আইনের বিক্ুহ্ধহওয়া 
এ কর্মের বেওরা নিরূপিভ এক আর্জীতে ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিত হইয়া যে আদালত- 
হইতে নীলামের জুকুম হইয়াছিল সেই আদলতের সাহেবকে দেওয়া যায়। এব যে 
আদ্বালতের ছকুমেতে নীলাম অসিন্ধ হয় সেই আদালতের সাহেবের সাধ্য আছে ঘে এই 
আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিভমতে খরীদের টাক! সুদসমেত ব! সুদছাড়া ফিরা- 
ইয়। দিবার হুকুম করেন্‌।--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।--২০৩ পৃষ্ঠা। 

১৩৩ । এই ধারানুসারে যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহার উপর নমরাসরীমতে আপীল 
হইতে পারে 1--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।--২০৩ পষ্ঠা। | 

১৩৪। যদি রাজজ্বের কর্মকারকেরা বেআইনীম্তে ভূমি নীলাম করেন্‌ তবে সেই 
নীলাম অসিচ্ধ করণার্থ ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ খারানুসারে ষে সরাসরী মোকদ্দম। 
হয় তাহা যে আদালতহইতে নীলামের হুকুম হইয়াছিল প্রথমতঃ সেই আদালতে করিতে 
হইবেক এব তাহার উপর নিরমিতমত আপীল হইতে পারে। যদি সেই নীলাম জজ সা- 
হেবের ছকুমে হইয়| থাকে তবে তিনি সেই সরাসরী নালিশের বিচার ও তজবীজ হওনার্থ 
প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন্‌। কিন্ত তদ্ধি- 
ষয়ের চুড়ান্ত হুকুম আপনি দিবেন ।--গবর্ণমেন্টের ১৮৩৪ সালের ১৫ জানু'আরির ৬ 


নমৃরী ভুকুম ।--২০৩ পৃষ্ঠা । 


৭ ধারা। 


ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়। ভূমির উত্পন্ন টাক! বন্টন করণ। 

১৩৫। নীলামহওয়া লল্পন্তিতে যাহারদের স্বত্র থাকনের বিষয় নীলামের পর দুষ্ট 
হয় ভাহারদের স্বত্র রক্ষা করিবার নিমিন্ত হুকুম হইল যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে 
স্থাবর সম্পন্তথি নীলাম হইলে এ নীলাম অসিন্ধ হইবার নিমিন্ত ওজর করণের যে মিয়াদ 
্ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণে ও ৫ ধারার ১ প্রকরণে নির্দিষ্ট আছে মেই মিয়াদ যাঁর 
অতীত ন। হয় এব সেই ভূমির দখল যাব খরীদারকে না দেওয়া যায় তাবৎ এ নীলা- 
মের উৎপন্ন টাকা আমানৎ্ রাখিতে হুইবেক ।--১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরক্যুলর 
অর্ডর ।-২০৩ পুষ্টি! । 

১৩৬। এ ওজর শ্রনিবার যে এক মাস গিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা অতীত না হইলে 
যদি জজ সাহেব আইন ও সদ্ূর আদালতের সরক্যুলর অর্ডর না মানিয়া! আপনার 'াজ1- 
নাখানাহইতে কোন টাক! দেন্‌ তবে তাহার বিষয়ে তিনি আপনি দারী হইবেন ।--১৮৩৬ 
লালের ২ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।--২০৩ পৃষ্ঠা । 

১৩৭। যখখন নীলাম়ের পর কোন দাওয়াদারের ওজর জিলার জজ সাহেবের ছার! 
নামঞ্জুর হয় তখন তিনি নিরূপিত পাঠানুসারে তাহার এক রুবকারী লিখিবেন।--১৮৩৬ 


লালের ২ জানুআরির সর্ক্যুলর্‌ অর্ভর ।--২০৪ পৃষ্ঠা। । 
১৩৮ । ১৩৯। ১৮২৫ সালের ৭ আইনে লেখা! আছে যে আদালতের ডিক্রীর যে টাকা 


১২১ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকাালর অর্ডরের শোলাস।। 


উসুল করিবার নিমিত্ত নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দায়ি জনের এ ভূম়্যাদিতে যে স্মতহ 
ও লাভ থাকে তাহার অতিরিক্ত এ নীলামের দ্বারা আর কিছু অর্পণ হইল না। অতএব 
সরকারের সম্পর্কে এ নীলাম শোশখরীদের ন্যায় জ্ঞান করিত্তে হয় এব« এ নীলামহওয়া 
মহান্দে সরকারের যে বাকী মালপ্তজারী পাগুন। থাকে তাহ! নীলামের উৎ্পন্ন টাকা- 
হইতে বাদ দেওয়া অনাবশ্যক এব অনুচিত্ত। অতএব বোর্ডের লাহেবেরা তাহা নিষেধ 
করিয়। কালেক্টর সাহেবকে এইমত ভ্রকুম দিলেন যে আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন মহাল 
নীলাম হইলে তিনি অতি মনোধোন পৃথ্বক কল লোককে ইহা জ্ঞাত করিবেন যে 
ভূমির সাবেক মালিকের উপর ষে সকল দায় ছিল তাহ খরীদারের উপর অর্শিবেক এব, 
ভূমির উপর সরকারের ঘে দাবী থাকে তাহ। এ নীলামের দ্বারা কোন প্রকারে লোপ হইল 
না।--১৮৪১ সালের ১৫ অক্টোবরের সর্কুযুলর অর্ডর ।--২০৪ পৃষ্ঠা । 

১৪০। শ্রীদারকে সম্পন্তির দখল দেওয়াইবার প্রস্তাব হইলে পর ঘদি উপযুক্ত 
সময়ের মধ্যে সেই ব্যক্তি সেই ভূমির দখল লইতে স্বীকার না করে তবে নীলাষের উদ্পন্ন 
টাক] ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এব সেই সম্পন্ভতির দখল ন। লওয়াতে শরীদারের যে 
অনিষ্ট হইবেক তাহা তাহাকে বুঝাইতে হইবেক 1৫৩২ নম্থরী আইনের অর্থ ।--২০৪ 
পৃষ্ঠা । | 


৮ ধারা। | 
ডিক্রী জারী করণাঁর্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ । 


[ডিক্রী জরী করণার্থ মোকদ্দম! উপস্থিত করণের মিঘাদের মুল বিধান এই 1] 

১৪১ । জিল কিম] শহরের আদালতের জজ সাহেবেরদের প্রতি ভরকুম আছে ঘে 
বারো বগুলরের পৃর্ধের ঘে মোকদ্দমা হয় ভাহার ফরিঘাদী ঘদি এ মিঃ দের আধ্যে সেই 
বিষয়ের নালিশ না করণের কোন মাতবর কারণ দর্শাইতে না পারে ভবে যেই বিষয়ের 
নিষ্পত্তি না করেন্‌।--১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধা ।--২০৫ প্রস্ঠা। 

১৪২। বারো বগুসর এবছ তভোধিক কালপর্ধ্যান্ত ডিক্রী জারী না হইলে যদি ডিজ্রী- 
দার ডিক্রী জারী না করণের মাতবর কারণ দর্শার এব” পক্ষাস্তর ব্যক্তি কোন মাতরর 
ওজর না করিতে পারে তবে ডিক্রীদার দরশ্থান্ত করিলে এ ডিজক্রী জারী হইতে পারে 1 
শু নম্বরী আইনের অর্থ 1--২০৫ পৃষ্ঠা । 

১৪৩ । ডিক্রী হগুন্মময়ে মদি ভাহ! জারী না হয় ভবে ত্পরে বারো বঙ্গের মধ্যে 
দরখাস্ত করিলে তাহা জারী হইতে পারে কিন্ত জারী করণের পূর্ন পক্ষান্তর ব্যক্তিকে 
ভুকুম দিতে হইবেক ঘে তাহার বিঘয়ে তাহার কোন ওজর থাকিলে মে তাহা দর্শায়। যদি 
বারো বৎসরের মধ্যে ভাহ। জারী না হয় তবে বিলম্বের মাতবর কারণ নাদর্শাইলে জারীর 
দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না ।--১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২০৫ পুষ্ঠা। 


৯ ধারা । 


ডিক্রী জারী করুণেতে কালেক্টর সাহেবের ও অন্য২ আদলিতের সাহাধ্য | 


১৪৪ । নান! আদালভের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম আছে যে যদি ভাহারদিগের 
ইহা বোধ হয় যে কোন ডিক্রী জারী করণেতে ঘাহারদিগকে দখল দেওয়াইতে হয় তাহার- 
দিগ্কে দখল দেওয়ানের দ্বারা হউক কিস্বা ওয়াসিলাভের হিসাব দুরন্ত করণের দ্বারা কি 
আর কোন কার্ধয করণের দ্বারাই বা হউক তথাকার কালেক্টর সাহেবের সহারতা পাই- 
লে এ ডিক্তী শীঘুও সম্পূর্ণরূপে জারী হইতে পারে ভবে এ সহায়ত! করিবার নিমিন্তে 
কালেক্টর সাহেবকে লিখিয়! পাতাইবেন ।--১৮২৫ সা । ৭ আ। ৬ ধা1।--২০৫ পুষ্ঠা!। 

১৪৫ । সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে ভূমির স্বত্বাধিকার অথবা দখলের বিষয়ের 
ডিক্রী হইলে দেওয়ানী আদালতের উচিত যে সেই: ভিক্রী জারী করণেতে ১৮২৫ সালের 


অ?৯ন ও আইনের অর্থে ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাসা। ১২৯. 


৭ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে যথাসাধ্য রাজস্বের কর্মকোরকেরদের সাহায্য লই- 
য়া কর্ম করেন্‌।--১৮৩৭ লালের ৬ জানুআরির সরকু্যুলর অর্ডভর ।--২০৬ পৃষ্ঠা 

১৪৬। ডিভ্রী জারী করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেওয়ানী আদালত- 
হইতে ঘে সকল ভুকুম পাঠান যায় তাহার মধ্যে কালেক্টর সাহেব যে ছুকুম না মানেন্‌ 
তাহার এক ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ্ কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। এ 
কৈফিয়তের নকল সদর আদালতে পাঠাইবার আবশ্যক নাই । কিন্ত যদি কোন বিশেহ 
গতিকে অত্যন্ত বিলম্ব হয় এব তাহার মাতবর কারণ কালেক্টর সাহেব দর্শাইতে না 
পারেন্‌ তবে তাহার রিপোর্ট সদর আঙ্বালতে করিতে হইবেক 1--১৮৩৮ লালের % ডি- 
সেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর 1২০৬ পৃষ্ঠা । 

১৪৭। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি আরে হুকুম হইল যে তাঁহার! 
ডিক্রী জারীর সাহায্য করিতে ভন্ণান্য জিলার আদালতের প্রতি হুকুম করিলে যদি এ 
আদালভ অত্যন্ত বিলম্ব করেন্‌ তবে তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে দেন্‌ ।--১৮৩৮ 
সালের ৭ ডিসেম্বরের সরুক্যুলর অর্ডর ।--২০৬ পৃষ্ঠা । | 

১৪৮1 যদি দেওয়ানী আদালত মালগুজারীর ভূমির কোন হিস্যার উপর কাহারো 
কত্বাধিকার হওনের্*ডিক্রী করেন্‌ এব কালেক্টর লাহেতের নামে এই মজমুনে এক 
লু ইমাম দেন্‌ ঘে এ জমীদারী বা ভালুক অৎ্শাণশ করেন্‌ এবছ, আদালতহইতে হওয়া 
ডিক্রীর মতে ডিক্রীদারদিগের হিস্যাতে তাহারদিগকে দশ্খল দেওয়ান্‌ তবে এ ভূমির হিল্যার 
ধাটওয়ার। ও খারিজ করাতে ও সরুক্ধারের জম! খার্ধযকরাতে ও তাহাতে দখল দেওয়ীনেনে 
ঘে খরচপত্র হয় ভাহা সমস্ত যে ব্যক্তি এ হতর কবুল ন। রাখিয়া থাকে তাহার শিরে দেন! 
পড়িবেক। কিন্ত বিশেষ কারণ দৃষ্ট হইলে আদালতের সাহেবের] এই লাধারণ নিয়ম- 
মভাচরণ না করিয়া ফত্রিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কিম্বা তাহারদিগের এক পক্ষের 

*উপর এ খরচা দেওনের হুকুম দিতে পারেন্‌। এই ধারানুলারে ঘে সকল জুকুম হয় তাহার্‌ 
নকল আদালতের জুকুমনামাসমেত জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাই- 
বেন ।--১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৫ ধা1।--২০৭ পৃষ্ঠা। 

১৪৯ । জমীদারী বাটওয়ারা করণার্থ কালেকুটর সাহেব যে আমীন নিযুক্ত করেন্‌ 
সেই ব্যক্তি ঘুষ লইলে ফৌজদারী আদালতে জরীমানা দিবার যোগ্য হইবেক। এব এ 
আমীন যে টাকা ক্ষতি করিয়াছে তাহা পাইবার জন্যে ভাহার নামে দেওয়ানী আদলিতে 

নালিশ হইতে পারে । এমত মোকদমায় এ আমীন যে নগদ টাক। কি জিনিস যাহার স্থানে 
লইয়। থাঁকে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক এব এ আমীন যাবৎ ডিক্রীর টাকা 
না দেয় কিম্বা এ ডিক্রীর টাক। তাহার জিনিস বিক্রয়ের ছারা আদায় না হয় তাবু কয়েদ 
থাকিবেক ।--১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।--২০৭ পুষ্ঠা | 


১০ ধারা। 


ডিক্রীদারের কসুর। 

১৫০1 যখন কোন ডিক্রী সম্পূর্ণনূপে জারী হইয়াছে কিস্বা যখন ডিক্রী জারী করণার্থ 
ডিক্রীদারের যথোচিত চেষ্টা ন। হওয়াতে এ ডিক্রী নথীহইতে উঠান গিয়াছে তখ্থন ডিক্রী 
জারী করণের দরখাস্ত নি্পন্তি হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক।--১৮৩৮ সালের 
৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর ।--২০৮ পৃষ্ঠা । 

১৫১। যদ্দি ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করণের দরখখান্ত দিয়! ছয় সপ্তাহের মধ্যে উ- 
দ্যোগ না করে অথবা সেই ব্যক্তি যে লল্পন্তি দেশখাইয়। দিয়াছে ভাহ। নীলাম হইয়া যে ব্যক্তির 
প্রাপ্য তাহাকে নীলামের উত্পক্ন টাক! দেওয়া গিয়াছে অথবা ঘ্খখন অন্যান্য দাওয়াদারেরা 
এ জল্পত্তির উপর আপন২ স্থত্ৰ সাব্যস্ত করাতে এ জিনিসের ক্রোক বরখাস্ত হইয়াছে 

ত 


১২২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুুলর অর্ডর়ের খোলাসা । 


তশখন এ মোকদ্দম। নথীহইভে উঠাইয়। দিতে হইবেক । তঙ্পরে যদি ডিক্রীদার পুনর্ধার 
দরুখান্ত করে তবে সেই মোকদ্দম1 ডিক্রী জারীর নুতন অথব! পুনক্ুগ্খাপিত মোকদ্দমার্‌ 
ন্যায় নথীর শামিল করা যাইবেক এব ঘষে ভারিখে তাহা! আদালতে পুনর্ধার গ্রাহ্য হয় 
তাহাই তাহার তারিখ হইবেক ।--১৮৩৮ জালের ৭ ডিসেম্বরের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--২০৮ 
পৃষ্ঠা। 

১১ ধারা । 


নীলাম্র উদ্পন্ন টাকা পাইতে ডিক্রীদারেরদের বিশেষ২ অধিকার । 


৬৫২ । ডিক্রী জারী করণের নিমিন্ত যে নীলাম হয় ভাহার উত্পন্নের আৎশ পাইবার 
নিমিন্ব ডিক্রীদারের দাওয়া যে আদালতের দ্বারা নিষপন্তি হইবেক ইহা নির্ণয় করণের 
নিমিন্র দূর আদালত নীচের লিশ্িত বিধান করিতেছেন 1--১৮৪০ সালের ২৭ নবেম্বরের 
সর্ক্যুলর অর্ডর ।--২০৮ পৃষ্ঠা । 

১৫৩ । ডিক্রী জারী কর্ণার্থ সম্পন্ভির নীলা হইলে তাহার উৎ্পান্নের অৎ্শ পাইবার 
অর্থে যত দাওর]। হয় তাহা যে আদালতের জুকুমে নীলাম হইয়া থাকে মেই আদালগে 
উপস্থিত করিতে হুইবেক । এ আদালতের জকুমে যে ব্যক্তি নাজ হয় মেই ব্যক্কি 
জিলার জজ সাহেব কিয়! সদর দেওয়ানী জাদালতে আপ্পীল করিতে পারে । কিন্ত উপ- 
রিস্থ আদালতে এই বিষয়ের রীভিমতে আপীল না হইলে এ আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারেন্‌ না1--১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যলর অর্ডর 1--২০৮ পল্ঠা। 

১৫৪1 যে ডিক্রীতে আগেকার তারিখ থাকে ভাহা আগে পরিশোধ হইন্কে না 
কিন্ত ঘে সকল ডিক্রীক্রমে সম্পন্তি ক্রোকের লুকুম হইয়াছিল সেই ডিক্রীর প্রত্যেক ডিক্রী- 
দার অৎ্শা্শমতে টাকা পাইবার অধিকার রাশ্ে। কিন্ত যদি কোন বিশেষ দাওয়ার 
পরিশোধের নিমিন্ত কোন সম্পন্ভি বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকে ভবে সেই দাওয়া প্রথমে 
পরিশোধ হইবেক 1--৯৩৫ নম়রী আইনের অর্থ ।--২০৯ পষ্ঠা । | 

১৫৫। যে সকল ডিক্রীক্রমে সম্পন্থি ক্রোক করণের কুম হইয়াছে ঘদি টাকা বিলি- 
করণের পুর্কের ভারিখখ তাহাতে থাকে তবে এ ডিক্রীদারেরা জনাজাত অৎ্শাশমভে 
ডিক্রীর টাকা অগ্নে পাইবে । এব থে ডিক্রীক্রমে সম্পন্ভি ক্রোক করণের ভকুম হয় নাই 
সেই ডিক্রীর ডিক্রীদারের] ত্পরে টাকা পাইবেক। যদ্যপি ডিক্রীর সম্পন্তি প্রকুতপ্রস্তাবে 
বন্ধক দেওর] গিয়াছিল তবে সেই বন্ধকলওনিয়। ব্যক্রির দাওয়া অন্যানা সকল দাওয়াদা 
রের অগ্রে পরিশোধ হইবেক ।--১০৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।--২০৯ পৃষ্ঠা । 


১২ ধারা। 


ডিক্রী জারীক্রমে আমীনের। ঘে সম্পন্তি নীলাম করে তাহার মুল্য যে মিয়াদের মধ্যে 
দাখিল করিতে হইবেক তাহ]। 


১৫৬ । ডিক্রী জারীক্রমে আমীনের! যে সম্পন্তি বিক্রয় করে ভাহার মুল্য খারীদারের 
দাখিল করণের কোন বিশেষ মিয়াদ আইনে নির্দিষ্ট নাই । অতএব কলিকাতাস্থ, ও 
'আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালভের সাহেবের জুম করিতেছেন যে আমীনের- 
দের দ্বার! যে নীলাম হয় তাহার ইশ্তিহারনামাতে নীচের লিখিত ত কথা লেখা যাইবেক। 
--১৯৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--২০৯ পৃষ্ঠা । 

১৫৭। নীলামে সম্পন্তি খরীদ করণের সময়ে খরীদার যে মুলোতে তাহ? ক্রয় করে 
তাহার উপর শতকরা ১০২ টাক] করিয়া বায়নাস্বরূপ আমানত করিবেক এবঘ, যদি তাহা 
না করে তবে এ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনর্ধার নীলামে ধর] গিয়! বিক্রয় হইবেক ।--১৮৪২ 
সালের ১২ আগস্টের সরন্যুলর অর্ডর ।--২০৯ পৃষ্ঠা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ভরের শোলাসি! । ১২৩ 


১৫৮ । স্থাবর সম্পন্তির নীলাম হইলে খরীদার তাহার মুল্যের সমুদয় টাকা নীলা- 

মের দিবসের পর ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবেক তাহ দিতে ত্র্ট করিলে তাহার 
বায়নার টাকা জব হইবেক। এব" এঁ সম্পন্তি প্রথম খরীদারের ঝুঁকীতে পুনর্ধার নীলা 
হইবেক এ দ্বিতীয় নীলামেতে যদি তাহার ডাকঅপেক্ষা অধিক ডাক হয় তবে প্রথম খরী- 
দার সেই অধিক টাক পাইবেক না যদি কম হয় তবে তাহার নিশা করিবেক্ ।--১৮৪২ 
সালের ১২ আগক্টের সরন্যুলর অর্ডব ।--২০৯ পুষ্ঠি! । 

১৫৯ অস্থাবর সম্প্বির মুল্যের সমুদয় টাক] নীলামের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এব, 
এ সল্পন্তি খরীদারকে দেওনের পুর্বে দিতে হইবেক যদি খরীদার তাহ। না দেয় তবে 
উপরের লিখিত বিধানমতে তাহার দণ্ড হইবেক 1--১৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সরক্যু- 
লর্‌ অর্ডর ।--২০৯ পুষ্ঠি!। 

১৬০। নীলাম যদি সিন্ধ না করা যায ভবে বায়নার যে টাকা জব্দ হইয়াছিল তাহা" 
হইতে এ শীলাষের উৎপন্ন টাকার উপর আমীনের রসুম বাদ দিয়] বাকী টাকা ডিক্রীদা- 
বের নিমিভ্তে সম্পন্ডির মালিকের নামে জমা হইবেক 1১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের 
সরকুযুলর অর্ডর 1--২০৯ পুষ্টি] । 


১৩ ধারা। 


মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণ । 


১৬১1 ভিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিন্ত যে সকল লাধারণ 
হুকুম আছে তাহার অনুসারে প্রধান সদর আমীনের ডিভ্রী এ প্রধান সদর আমীনেরু 
দ্বার! জারী হইবেক 1--১৮৩১ সা ৫ আ। ২২ থা 1--২১০ পুষ্ঠা । 

১৬২। এ ২২ ধারায় প্রধান সদর আমীন্র্দ্িগকে আপন২ ডিক্রী জারী করিবার যে 
হুকুম দেওয়া গিয়াছে এ হুকুম মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরেও খাটিবেক [এব* জিলার্‌ 
আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে ষে সকল হুকুম আছে তাহার অনুলারে এ সদর 
আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী হইবেক ।--১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধ11--২১০ পৃষ্ঠা 

১৬৩। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে মুনমেফেরদের ডিক্রী জারী কর- 
ণের নিমিভে যে দর্খাস্ত হয় তাহা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক ।--৭৯৮ নস্বরী আই- 
নের অর্থ ।--২১০ পৃষ্ঠা | 

১৬৪। ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পন্তির নীলাম বা হস্তান্তর করণের বিহয়ে যাহারা 
ওজর করে ভাহার1 আপন২ দরখাস্ত মুনসেফের আদালতে শাদা কাগজে করিতে পাচ 
-১২৭৮ নস্থরী আইনের অর্থ ।--২১০ পুষ্ঠা। 

১৬৫। মুনমেফেরদের ডিক্রী জারী করণার্থ তাহারা কোন আসামীর সম্পন্ভি বিক্রয় 
করিতে আঁপনারদের সিরিশ্ভার কোন আমলাকে পাঠাইতে পারেম্‌ 1৯০৫০ নম্থরী 
আইনের নর্থ (২১০ পুষ্ট] । | 

১৬৬1 ডিক্রী জারী করণার্থ ষে লাশ্েরাজ ভূমি ক্রোক হয় তাহ! কাহার দখলে আছে 
অন্যান্য বিচারকেরা এই বিষয়ের যেকূপ বিচার করিতে পারেন্‌ সেইরূপে মুনসেফের্ 
দের বিচার করিবার ক্ষমতা আছে ।--৭৯৮ নম্বরী আইনের আর্থ 1৮২১৩ পৃষ্ঠা | 

৯৬৭1 মুনসেফেরদের ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোকহওয়! লাশ্খেরাজ ভূমির উপর দা- 
ওয়া! হইলে সেই দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ ডি 1১ ০৫৪ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৯০ পুভ্ঠা । 

১৬৮। বাকী খাঁজানা আদায়ের নিমি্ত জাবেতামত মোকদ্দমা হইলে মুনসেফের! 
যে ডিক্রী করেন্‌ তাহা জারী করণার্থ সল্পন্তি বিক্রর করিতে মুনসেফেরেদের যেক্ষমত। ছিল 
তাহা ১৮৩৯ সালের ১ স্সাইনের দ্বার রহিত হয় নাই ৮১২১৯ নস্থরী.আইনের অর্থ 
২৯৩ পৃষ্ঠা । 


তু ২. 


১২৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুুলর অর্ডরের শ্োলাসা। 


১৬৯) মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল আদালত তাহা জারী 
স্থগিত করিতে হুকুম ন। দেন্‌ তলে এ ডিক্রী জারী করিতেই হইবেক | কেবল আপেলান্টের 
আপীল করাতে ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক ন1।--১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরক্যুলর 
অর্ডর 1--২১১ পুষ্ঠা। 

১৭০। উক্ত ১৬৯ নম্বরী সরক্যলর অর্ডরের বিধি সদর আমীন ও প্রধান সদর আ- 
সীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে । ভাহারদের কর] ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল 
আদালত ডিক্রী স্থগিত করিতে জুনুম না দেন্‌ তবে এ ডিক্রী অবশ্য জারী হইবেক ।-_ 
১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর্‌ অর্ডর ।--২১১ পুষ্টা ৷ 

১৭১। অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপুর আপীল হইলে যদি জজ সাহেব রেসপা- 
টেকে তলব করিয়া সেই ডিক্রী বহাল রাশ্েন্‌ তবে সেই ডিক্রী জজ সাহেবের ভ- 
দালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব কাহার ডিক্রী জারী করণার্থ ষেং বিধি আছে 
তদনুলারে জারী হইবেক ।--৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২১১ পুষ্ঠা। 

১৭২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার শু প্রকরণ এবছ এ লালের ৯ আইনের 
২ ধারার ২ প্রকরণানুপাত্ে যদি রেসপাণ্ডেটকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী 
আপ্পীল আদালতে বহাল রাখা যায় অথবা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তবে যে আদালতে 
প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল লেই আদালতে এ ডিক্রী জারী করণের দরশ্খাস্ত দিতে হই বেক এব, 
কোন আপ্পীল না হইলে ভাহ1 যেরূপে জারী হইত সেইবূপে এ আদালত তাহ] জারী 
করিবেন । কিন্ফ যদি আপীল আদালত রেসপাণ্ডেন্টকে তলব করিয় এ আন্দীলের দোজ- 
&ণ বিবেচনা করিয়া! ভাহা নিধপন্তি করেন্‌ তবে আপীল আদালতের দ্বারা এ ডিক্রী জারী 
হইবেক ।--১৮৩৪ সালের ১২ আগব্টের সরক্যুলর অর্ডর 1২১১ পৃষ্ঠা । 

১৭৩। সে মুনসেফ ডিক্রী করেন্‌ যদি আসামী সেই মুনসেফছাড়া অন্য মুনমেফের 
এলাকায় বাস করে অথবা ক্রোকের মোগ্য সম্পন্থি যদি অন্য £নসেফের এলাকায় থাকে 
তবে জজ সাহেব এ ডিক্রী জারী করণের ভার ঘে মুনসেফের এলাকার জিনিস বা আসামী 
থাকে তাহার প্রতি অর্দণ করিবেন ।--৯০১ নম্থরী আইনের অর্থ 1২২১১ পৃষ্ঠা । 

[এই অধ্যায়ের ৩০ নস্থরী বিধি দেখ 1] ৃ 

১৭৪ । প্রধান সদর ভ্আামীন ও সদর আমীন ও মুনলেফেরদিগকে ১৮৩২ সালের 
৭ "আইনের ৭ খারানুলারে আপন২ ডিভ্রী জারী করণের ক্ষমতার বিষয়ে যে বিশেষ 
হুকুম আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া এঁ২ বিচারকের জজ সাহেবকে জিড্ঞাসা না করিয়। 


আপন২ ভিক্রী জারী করণের দরখাস্ত লইয়া তদবুসারে ডিক্রী জারী করিতে পারেন্‌।-_. 


১৮৩৩ সালের ১ নবেয়রের জরক্যুলর অর্ডর ।--২১১ পুষ্ঠা। 

১৭৫ | সদর আমীন ও মুনসেফেরদের প্রতি আপন২ ডিক্রী জারী করণের ভার 
সাধ্যপর্ান্ত রাখিতে হইঘেক । বিশেষ কারণ না হইলে জজ সাহেব অপ্পীল হওন বিনা এ 
ডিক্রী জারী করণেত্তে হস্তক্ষেপ করিবেন না মেহেতুক অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর 
আপীল হইলে জিল। বা শহরের জজ সাহেবের! যে নিষ্পত্তি করেন্‌ ভাহ। চুড়ান্ত । কিন্দত্র 
যদ্যপি জজ সাহেব আদৌ সেই ডিক্রী জারী করণের ভার গ্রহণ করেন্‌ তবে তাহার হুকু- 
মের উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে এব এইরূপে এ আদালতের সময় 
মিথ্যা হরণ হয় ।--১৮৩৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের সরকুযালর অর্ভর 1২১২ পৃষ্ঠ] । 

১৭৬। মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জিলার জজ সাহেব আপনার 
ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্‌ না । সুনসেফেরদের করা! 
ডিক্রী ভাহারাই জারী করিবেন । কিন্তু আইনানুসারে মুনসেফ যে কোন জাবেতামত মো- 
কদ্দম। শ্তনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্‌ না কেবল এইমত মোকদ্দমার ডিক্রী মুনসেফ 
জারী করিতে পারেন্‌ না ।--১২২৩ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২১২ পৃষ্ঠা । 

১৭৭। ওয়াসিলাত কিম্বা সুদ্দ কিম্বা উভয় বিবাদির বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে 
ডিক্রী জারী করণার্থ ঘে জকুম হয় তাহা নূতন মোকদ্দমার হেতু ড্ঞান করিতে হইবেক না 


৮ 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরুক্যুলর অর্ডরের শখোলাস।। ১২৫ 


এব তাহার বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দযা হইতে পারে না ।--১১২৯ নম্বরী আইনের 
অর্থ ।--২১২ পৃক্ঠা। 

১৭৮। ১৮৩৭ লালের ২৫ আইনের ১ ও ৪ ধারার লিখিত বিধির অনুসারে যে 
মোকদম। প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পধ হয় সেই মোকদ্দমার ডিক্রাীর উপর 
আপীল যেরুপে সদর আদালতে করিতে হয় সেইরূপে এ ডিক্রী জারী ক্রণার্থ প্রধান 
সদর আমীন যেং ভকুম দেন্‌ তাহার উপর আপ্পীল দর আদালতে হইবেক (--১৮৩৮ 
সালের ৫ জুনের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--২১২ পৃষ্ঠা । | 

১৭৯। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিত- 
হওয়! জাবেভামত মোকদ্দমার ঘে রোয়দাদী কাগজপত্র মাসেই ভাহারদেরু পাঠাইতে হয় 
তাহার সঙ্গে পুর্ধ মাসে তাহারা যে সকল ডিক্রী জারীর মোকদ্দম। নিষপন্তি করিয়াছেন 
তাহার রোয়দাদও জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্ত ডিক্রী জারী করণের যে 
মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান গিয়াছে এব রোয়দাদ পাঠাওনের তারিখের পৃর্ধে ভাহ। 
জারী করণের নিমিত্ত নুতন দরখ্খাস্ত হইরাছে সেই প্রকার মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইতে 
হইবেক না।--১৮৩৯ লালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরকুযুলর অর্ডর ।--২১২ পুষ্ঠা। 


১৪ ধারা । 
ডিক্রী জারীক্রমে মুনমেফেরা থে টাকা পান্‌ তাহা রাখণ ও দেওন। 


১৮০। ডিক্রী জারী করণের বাবছ মুনমেফেরা যে সকল টাক! পান্‌ ও ঘে সকল টাকা! 
দেন্‌ তাহার এক হিসাব নিক্দিষ্ট পাঠানুপারে রাখিবেন এ হিসাব উত্তম শক্ত কাগজে প্রস্ভত 
, করা এক বহীর মধ্যে লিখিতে হইবেক। ভাহাতে কোন জমাখরচ লিশখনের পুনে মুনলে- 
ফের উচিত ঘে এ বীর প্রত্যেক পুষ্ঠায় নম্ুর দিয়া উজ সাহেবের নিকটে পাঠান্‌ এবছ্, 
তাহাতে মোট ঘত পুক্ভা থাকে তাহা জজ সাহেব টুকিয়া মুনজেফের নিকটে বহী ফিরিরা 
পাঠাইবেন। এ বহী সমাপ্» হইলে তাহা জজ সাহেবের সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিত্ত মুন- 
সেফ তাহার নিকটে পাঠাইবেন ।--১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্ুআরির সরক্ুলর অর্ডর 1-- 
২১৩ পরন্ঠা। ্ 

১৮১ । মুনসেফের আদালতে টাক] দাখিল হইলে তাহ] যাহার প্রাপ্য ভাহাকে সাধ্য- 
পর্যন্ত আগৌপণে দ্বিন্ডে হইবেক। যদ্যপ্পি সেই ব্যক্তি কিশ্বা তাহার মোশখার হাজির লা 
থাকে তবে নিকটস্থ থানাদারের দ্বারা ভাহ] জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। টা- 
কার জমাখরচের হিসাব মাসে সমাপ্ত করিতে হইবেক এব প্রতিমাসে যত টাকা পাওয়া 
গিয়াছে ও দেওয়। গিয়াছে তাহার এক শোলাস। এ রেজিষ্টরী বহীহইতে লিখিয়া জজ সা- 
হেবের দৃষ্টি করণার্থ এব* তাহার সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিন্ত ত্তাহার নিকটে পাঠাইতে 
হইবেক। জজ সাহেব তাহা দৃষ্টি করিবেন এব যদি কিছু ব্যতিক্রম দেখেন্‌ তবে তাহা 
বৃঝ্াইয়া দিতে মুনসেফকে হুকুম করিবেন ।--১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর 
অর্ভর ।--২১৩ পৃষ্ঠা । 

১৮২। ঘে মুনসেফেরদের কাছারী জিলার সদর মোকামে 'অথব1 তাহাহইতে কএক 
ক্রোশমাত্র দূরে থাকে সেই মুনসেফেরদের টাকা দেওনের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার চলি- 
তেছে তাহার প্রায় কিছু মতান্তর করণের আবশ্যক নাই। ডিক্রীদার মুনসেফের নিকটে 
দরখাস্ত করিবেক এবছ মুনসেফ আপনার আদালতে টাকা পাঠাইতে জজ সাহেবের নিকটে 
দরশ্বাস্ত করিবেন অতএব জজ লাহেবের নিকটে ডিক্রীদারের দরখ্খাস্ত করণের 'আবশ্যক্ক 
নাই ।--১৮৩৯ সালের ২২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর ২১৩ পৃষ্ঠা । 


১২৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাস!। 


১৫ ধারা]। 


জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করণ! 

১৮৩ । তৎ্পরে আদালত ভূম্যাদি সকল বজ্ নীলামে বিক্রয় করিবেন কিম্বা আসা- 
যীকে কয়েদে রাশ্খিবেন বর যদি জজ সাহেব আবশ্যক জানেন্‌ তবে তাহার সাধ্য আছে 
যে তাহার সকল বজ্ভ নীলাম করিয়া ও তাহাকে কয়েদে রাখিয়। ডিক্রী জারী করেন্‌।-- 
১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।--২১৩ পুষ্ঠা। 

১৮৪1 যদি দেওয়ানী জেলখানাহইতে পলায্রনপ্রযুক্ক ফৌজদারী হুকুমক্রমে আসামীর 
পায়ে কেড়ি দিবার হুকুম হয় নাই তবে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইবেক না অর্থাৎ দেও- 
যানী আসামী পলাইতে না পারে কেবল এই নিমিত্ত তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে 
পারে না ।--৬২৪ নযরী আইনের অর্থ ।-২১৩ পৃষ্ঠা । 

১৮৫। কোন আসামী ফৌজদারী ভ্রকুমক্রমে কযেদ থাকিতে দেওয়ানীর বিষয়ে 
তাহাকে গ্রেক্তার করণের হুকুম হইলে দেওয়ানী আদ্বালত এ আসামীকে কয়েদের মিয়াদ 
অভীত হইলে মোপর্দ করণের জকুম মাজিছ্রেট সাহেবকে দিতে পারেন্‌ না । আসামী 
খালাস হইলে পর নিরমিত দাড়াক্রমে তাহাকে গ্রেক্তার করিতে হইবেক 1--১২৭৬ নম্বরী 
আইনের অর্থ ।--২১৪ পৃষ্ঠা | 

১৮৬ । যে ব্যক্তির দরখ্বীস্তভ্রমে আসামী কয়েদ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মতি ন। 
হইলে জর্জ সাহেব দেওয়ানীজল্পকাঁর কোন আসামীকে পীড়াপ্রযুক্র খালাস করিতে পা- 
রেন্‌ না ।--১১১৪ নদ্বরী আইনের অর্থ ।-২১৪ পুণ্ঠা | 

১৮৭1 কোন আমামী এক বগ্ুসরের ভধিক কঘেদ থাকিলে জজ সাহেবের উচিত যে 
তাহার কয়েদ থাকনের কারণ সদক্ষেপে নিখিয়া মদর আদালতে জানান 1--১৮৩৩ সা- 
লের ১৩ মেপ্টেযরের জরকুযলর অর্ডর ।--২১৪ পৃষ্ঠা । 

১৮৮ । যে আনসামীরা দেওয়ানী ভ্রনুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারদের সঙ্গে মাজিষ্টেট 
সাহেবের কোন কথাবার্া কহনের আবশ্যক হইলে কেবল জজ সাহেবের দ্বারা তাহ] করি- 
তে হইবেক এমত ভুকুম দিতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাই ।--১০২১ নম্বরী আইনের অর্থ। 
--২১৪ পৃষ্ঠা । 

১৮৯ । কিন্দ্র কঘেদীরদের সঙ্গে জজ সাহেবের কোন কথা কহিতে হইলে তিনি মা- 
জি্টেট লাহেবের অনুমতি না লইয়া তাহা করিভে পারেন্‌ 1১০২১ নম্বরী আইনের 
অর্থ ৮২১৪ পুষ্ঠি।। 


১৬ ধারা । 
মুনমেক কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে 
কর়েদ করণ । 


১৯০ । দেওয়ানীবিধয়ক মোকদন্দমার ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে এদেশীর বিচার 
কের আসামীকে কঘেদ করিবার হুকুম দিতে পারেন্‌ না। আসামীকে কয়েদ করুণের আ।- 
বশ্যক হইলে যে কম্মকারকের দ্বারা আসামী গ্রেক্তার হয় এ কম্মকারক শোরাকীর টাক! 
সমেত তাহাকে ভিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব তিনি উচিত 
বুঝিলে তাহাকে আপন 'আমলার দ্বারা জেলখানায় কয়েদ করিবেন। এঁ২ গতিকে মুনসেফ 
বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজ সাহেব 
যে নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহ] চুড়ান্ত হইবেক 1১৮৩২ সা ।৭ আ। ৭ ধা।--২১৫ পু্ঠা । 

১৯১ । উক্ত বিধি মুনসেফ ও প্রধান সদর আমীনেরদের বিষয়ে খাটিবেক অতএব 
জজ সাহেবের অনুমতি না হইলে প্রধান সদর্‌ 'আমীন কোন আসামীকে কয়েদ করিতে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরন্যুলর অর্ডরের শোলাস1। ১২৭. 


পারেন্‌ না [অর্থা ৫০০০ টাকার কম মুলোর মোকদ্দমায় 1]--৯৪৭ নমৃরী আইনের 
অর্থ ।-২১৫ পুষ্ঠা। 


১৯২। কিন্তু ৫০০০ টাকার উদ্ধ মুল্যের মোকদ্দমাতে জজ সাহেব ষে হুকুম করি- 
তেন প্রধান সদর আমীন মেই জকুম করিতে পারেন্‌ কিন্ত তাহার উপর সদর আদালতে 
আপীল হইতে পারে । ৫০০০৯ টাকার উর্ধ মুল্যের মোকদ্দমাতে প্রধান সদর আমীন 
আসামীকে কয়েদ করণের ছকুম দিতে পারেন্‌ । যদ্যপি সেই প্রকার মোকদ্দমার জজ সা- 
হেবের কোন এলাক] না থাকে তথাপি তিনি দেওয়ানী জেলর্ক্ষকের উপর এমভ পরুও- 
যান! দিবেন যে প্রধান সদূর আমীনের ভ্রকুম পাইলে আসামীকে কয়েদ বা খালাস করেন্‌। 
জজ সাহেব কেবল পরওয়ান। দিবেন এব জেলরক্ষকক আসামীকে কয়েদ বা খালাস 
করিবেন ।--১৮৪* সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরুক্যুলর অর্ডর 1২১৫ পৃষ্ঠা । 

১৯৩ । ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্েট সাহেবের এলাকার মধ্যে প্রধান সদর আমীন 
এব মুনমেফের। ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে গ্রেক্তার করিলে ভাহাকে দেওয়ানী জেল- 
খানায় কয়েদ করিবার নিমিকু ফরিদপুরের জাইন্ট মাজিস্ট্েটের নিকটে পাঠাইবেন এবছ, 
সেই সকল বৃত্তান্ত ঢাকার জজ সাহেবের নিকটে জানাইবেন এব« জজ সাহেব সেই হুকুম 
বহাল বা বাতিল করিবেন ।--১৮৩৪ সালের ২১ মার্চের সরকুযুলর অর্ভর ।--২১৫ পৃষ্ঠা । 

[অন্যান্য ষে আদালভ এইমতে অভিদুর স্থানে থাকে তাহার বিষরেও এই বিখি 
খাটিবেক |] 


১৭ ধার]। 


দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদ'রদের শোরাকী টাকা | 


১৯৪ । ডিক্রী জারীপ্রযুক্ত কিয়া দেওয়ানী আদালতের অন্য কুমানুসারে যে সকল 
লোক কয়েদ হয় ভাহারদের শোরাকী টাকার বিষয়ে এমত নির্দিষ্ট হইল যে ফরিয়াদী 
কোন ব্যক্তির গ্রেষ্কতারের নিমিত্ত দরখাস্ত করিলে যদি গ্রেস্তারীর খরচাব্যতিরেকে আসা- 
মীর ত্রিশ দিবসের উপযুক্ত শোরাকী টাকা আমান না করে তষে আদালত গ্রেন্তার্‌ 
করণের কোন জকুম দিবেন না। এত্রিশ দ্রিন গত হইলে আগামি ত্রিশ দিনের শোত্রাকী 
টাক] আমান রাশিতে হইবেক এব এইকপে হাহার খালাস না হওয়াপধ্যস্ত খোরাক্ধী 
আমান করিতে হইবেক।--১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা ।--২১৬ পৃষ্ঠা । 

১৯৫ । জজ সাহেব গ্রেক্তারীর ভকুম জারী করণের সময়ে আসামীর অবস্থাও মর্যাদার 
গতি বিবেচন। করিয় শ্োরাকীর পরিমাণ নিরূপণ করিবেন । তাহা দিন প্রতি ।০ আনার 
তাধিক ও / আনার কম হইবেক না। তঙ্পরে কোন প্রবল কারণ দেশাান গেলে তাহার 
পরিব্ত্র হইতে পারে । যদি কোন্‌ বিশেষ আবস্থাপ্রযুক্ত ।০ আনাহইতে অধিক শোরাকী 
দেওনের আবশ্যক হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাধ্য আছে ষে জজ সাহেবের 
রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়! কিয়া বিশ্বস্ত স্বাদ শুনিয়া অধিক শ্োরাকী নিরূপণ করেন্‌ কিন্ত তাহা 
দিন প্রতি ১২ টাকার অধিক হইবেক ন11--১৮৩০ সা। ৬ আ। ২খা।-_২১৬ পৃষ্ঠা । 

১৯৬ । এ শোরাকী টাকা নাজিরের স্থানে দিতে হইবেক এব” তিনি মাসে২ ফরি- 
য়াদীকে তাহার রপীদ দ্িবেন। যদি ফরিয়াদী নির্ূপিত দিবসে শোরাকী দিতে ত্রুটি বা 
অস্বীকার করে তবে নাজির তঙ্ক্ষণাণ্ তাহার রিপোর্ট জজ সাহেবকে দিবেন এব জজ সাঁ- 
হেব তথ্ক্ষণা্ আসামীর খালাসের হুকুম করিবেন। এব এ আসামী এইক্রপে খালাস হই- 
লে পুনর্জার এ মোকদ্দমার বিষয়ে এ ফরিয়াদীর এ দাওয়াতে গ্রেক্তার ও কয়েদ হইবেক 
না। কিন্ত্র যদি এমত প্রমাণ হয় ঘে আসামী যে ডিক্রী ব! অন্য দাওয়] প্রযুক্ত প্রথমতঃ কয়ে 
হয় লেই ডিক্রীর টাক। আদায় হওনের সুলভ যে ধনেতে হইত সেই ধন প্রবঞ্চন। ও দুষ্টতা 
করিয়া গোপনে রাখিয়াছে কিন্তা হস্তান্তর করিয়াছে তবে এ মোকদ্দমায় এ ফরিয়াদীর 


১২৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যালর অর্ডরের খোলাস!। 


দাওয়াতে আসামী পুনর্জার গ্রেক্তার ও কয়েদ্দ হইতে পারিবেক ।--১৮৩০ সা। ৬ আ ।৩ 
ধা 17২১৭ পষ্ঠা। 

১৯৭ । আমামী কোন বিষয়ে জেলখানায় কয়েদ হইলেই সেই বিষয়ে পুনর্ধার 
গ্রেক্তার বা করেদ হইতে পারে না। কিন্ত বদি এ ব্যক্তি কেবল নাডিরের ঢাপরাসীর জি- 
মায় ছিল এবৎ জেলখানায় কখন কয়েদ হয় নাই এব করিয়াদী খোরাকী না দেওয়াতে 
খালান হইয়াছে তবে লেই বিষয়ে সেই বাক্তি ত্পরে কয়েদ হইতে পারে ।--১০৯০ 
নমৃরী আইনের অর্থ ।--২১৭ প্রচ্ভা ৷ 

১৯৮। ইহার পর কয়েদহওয়া আসামীরদের শোরাকী টাকাবিঘয়ক দাড় নিবর্ঘ ও 
পরিবর্ত করিতে আবশ্যক বোধ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগের ক্মতা 
'আছে যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুড়ুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অন্য কোন 
আইন জারী করণব্যতিরেকে তাহ? নিবন্ত ও পরিবর্ত করেন্‌ 1১৮৩০ সা । ৬ আ। ৫ 
ধা ।--২১৭ পুষ্ঠা। 

১৯৯ । শোরাঁকী টাকা আমানৎ না হইলেও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনক্রমে বাকীদার- 
কে গ্রেফতার করণের দস্তক জারী করিতে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের দ্বারা কোন নিষেধ 
নাই। কিন্ত ত্রিশ দিনের শোরাকী টাকা আমান না হইলে কোন বাকীদার জেলখানায় 
কয়েদ হইছে পারে না ।--£৭৫ নয়রী আইনের অর্থ ।--১১৭ পৃদ্া। 

২০০) যদি আসামী আদালতের ছকুম না মানাতে কযেদ হয় তবে তাহার শোরাকী 
ফরিয়াদীর স্থানহইতে লওয়া যাইবেক না ।--১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৮ ধা।-১১৭ পৃষ্ঠা । 

২০১। ডিভক্রী জারীক্রমে কয়েদহওয়া বাক্তিরদিমকে মে শোরাকী দেওয়া ঘা সেই 
শোরাকী টাকা আদায় হওনের উপসুক্ত বস্ত এ বাক্তির থাকিলে এ শ্োরাকী টাকা আদা- 

লতের খরচার ন্যায় জ্বান করিয়। এ ব্ক্কির ফিরিয়া দিতে হইবেক । এ শোরাকীর উপধুক্ষ 
কিছু জাদাদ যি না থাকে ভবে কেবল মেই নিমিন্ত তাহাকে কয়েদ রাখা উচিত নহে ।-- 
১৮০৬ সা। ২ আ। ১২ ধা ।--২১৮ পৃষ্ঠা । 

২০২। যে ব্যক্তির দরখাস্তে দেওয়ানী ভকুমক্রমে আঙামী কযেদ হর সেই ব্যক্তি তা 
হার শোরাকী টাকা দিবেক। হদি এবাক্তি উকীলের রঙ্মমের নিমিন্ত কছেদ হয় তবে ্ 
উক্কীল ভাহার শোরাকী দিবেন । যদি ইফ্টাল্পের মাসুলের নিষিত্ত অথবা সরকারের পাওন। 
কোন টাকার নিসিন্থে কয়েদ হয় ভবে সরকার্হইভ্ডে ভাহ। দে ওয় ঘাইবেক | কিন্ত্ রঃ 
গতিকে দেওয়ানী ভকুমানুসারে আসামীকে কয়েদ করণের দরশ্বাস্ত আদালতে দিতে হই 
বেক'এবছ এ আসামীর স্থানে প্রাপ্য টাকার দাওয়া করণের পর প্রথমভঃ ভাহার তির 
উপর এবছ তঙ্পরে ভাহার জামিনের সম্পন্তির উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক 1--২১ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--২১৮ পৃষ্ঠা । 

২০৩। যে গতিকে কোন আগামী বাকী মালগ্রজারীর নিমিন্ত অথবা আইনের হুকুম 
কর] অন্য কোন বাবতে কালেক্টর সাহেব কি অন্য সরকারী কর্মকারকের দরখাস্থে দেও- 
য়ানী জেলখানায় কয়েদ হয় মেই গতিকে এ আইনের উক্ত ধারার ভাব ও মর্ম খাটিবেক। 
এব আসামী ঘে জজ সাহেবের ভুকুমে কয়েদ হয় সেই জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে 
তাহার শোরাকীর নিমিন্ত যত টাকা নিরূপণ করেন্‌ ভাহা! কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য 
ঘে কর্মকারকের দরখাস্তক্রমে আলামী কয়ে? হয় তিনি দিবেন ।--১৮১৮ সালের ২০ 'আ- 
প্রিলের সরক্যুলর অর্ডর ।--২১৮ পৃষ্ঠা । 

২০৪। দেওয়ানী জেলখানায় কয়োদহওয়া ব্ক্তিরদের শোরাকীর বিহম্ে থে বিধি 
'আছে তাহ! যেন মাধারণ ব্যক্তিরদের বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী কর্মকারকেরদের 
বিষয়েও খাটিবেক 1--৬৪৭ নম্থরী আইনের অর্থ ।--২১৮ পৃষ্ঠা 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলাস! ১২৯ 


১৮ ধারা 
কিস্তিবন্দীর দ্বার ডিক্রীর টাকা শোধ করণ । 


২০৫। €ষ্‌ ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মালজামিনের যদি 
ডিক্রীর টাক আদায় হওনের যোগ্য কিন্তু জারদাদ থাকে তবে সেই ডিক্রী জারী করণেতে 
আদালতের সাহেবের! কোন প্রকার বিলম্ব ও ব্যাজ করিতে দিবেন না। কিন্তু যদ্দি 
ফরিয়াদ্দী ডিক্রীর টাক] কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা প্রকারান্তরে পাওনের একরারনাম। পাইয়। 
ডিক্রী জারী হওনেতে কিছু বিলম্ব স্বীকার করে কিম্বা বদি জজ লাছের কোন বিশেষ হেতু- 
প্রযুক্ত ভূম্যাদি বম্ভ বিক্রয়করণের কিছু গৌণ করা উচিত বুঝেন্‌ তবে কিছু বিলম্ব হইতে 
পারে ।--১৮০৬ সা। ২ আ|। ১০ ধা ।--২১৯ পৃষ্ঠা । 

২০৬ | ভিক্রী জারী হওনেরে উপযুক্ত যদি কোন সম্পন্তি না থাকে এব" যদি জজ সাহেব 
যে মিয়াদ দেওয়া বিহিত বুঝেন্‌ সেই মিয়াদ্দের মধ্যে আসামী কিস্বা তাহার মালজামিন 
কিস্তিবন্দীমতে ভিক্রীর টাক দেওনের নিমিভ্ত হাজির্জামিনী কি যালজামিনীর সহিত এক 
একরারনাম! লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হয় তবে যে আদালতে শেষ ডিক্রী হয় সেই আদালত 
কি্বা যে আপীল আদালত এঁ ডিক্রী সশোধন করেন্‌ লেই আদালত এ একরারনামা 
গ্রাহ্য করিতে এব তাহার নিয়মমত কার্ধ্য করণে ত্রুটি না হইলে তাহার লিখিত নিয়মানু- 
ক্রমে ডিক্রী জারী করাইতে পারেন্‌ 1--১৮০৬ সা । ২ আ। ১০ ধ11--২১৯ পুষ্টি! । 

২০৭। যেব্যক্কি এমত একর্রারনাম। দাখিল করে সেই ব্াক্তি যদি কয়েদ থাকে ভবে 
তগ্ক্ষণা্ড খালাস হইবেক এব" এ ব্যক্তি একারারনামার লিখিত নিয়মমত কার্ধত করিতে 
ত্রুটি না করিলে এ ডিক্রী জারীক্রমে আর কয়েদ হইতে পারে না। এব" একরারনামাতে 
যে ্ুদের হার লেখ আছে তাহার অধিক সুদ তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক না 1-- 
১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা1--২১৯ পৃষ্ঠা । | 

২০৮$ যে কোন্‌ মহাজনের নালিশক্রমে কোন খাতক কয়েদ হয় যদি সেই খ্বাতক 
কিন্তিবন্দী করিয়া আপনার দেনা পরিশোধ করিতে একারারনাম। লিখিয়। দেয় এব” সেই 
একরারনাম। জজ সাহেবের সাক্ষাঙ্ খ্বাভক ও মহাজন স্বীকার করিয়া তাহাতে দস্তখঙ করে 
এব যদি ডিক্রী জারী করা মেই নিমিন্ত স্থগিত হয় ভবে এ খাতক সেই একরারনামার নি- 
য়ম পুর্ণ করিতে ক্রুটি করিলে মহাজনের আপনার পাওনা পাইবার নিমিত্ত নূতন নালিশ 
করণের আবশ্যক নাই ডিক্রী জারী করণের সাধারণ নিয়মানুসারে এ ডিক্রী জারী 
হইবেক ॥ যদি খাতক কিম্বা জামিন কহে ঘে কিস্তিবন্দীক্রমে আমর! টাকা দিয়ান্ি 

এব মহাজন যদি তাহা স্বীকার না করে ভবে খাতককে তাহার প্রমাণ করিবার অনুমতি 
দিতে হইবেক ।--৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২১৯ পুষ্ঠা । 

২০৯। ডিভক্রী জারী করণের হুকুম হইলে যদি আসামী এইম্ত প্রস্তাব করে যে আ-. 
মার ভূমি ক্রোক হউক এব ভাহার উৎপন্ন খাজানাহইতে আমার দেনা পরিশোধ হউক 
এব যদ্দি মহাজন ভাহাতে স্বীকৃত হয় তবে আদালতের সাহেবেরদের তাহা আবশ্য মঞ্জুর 
করিতে ছইবেক এব" কালেক্টর সাহেবকে সেই ভুমি ক্রোক করিতে এব তাহার 'খাজান। 
আদায় করিয়া আদালতে দাখিল করিতে জজ সাহেব হুকুম দিবেন ।--৭৫২ নম্বরী আই- 
নের অর্থ ।--২২৭ পৃষ্ঠা । 


চি 


১৩০ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের গ্রোলাসা। 


১০ ধারা। 
যোত্রহীন খাতকদ্িগকে খালাস করুণ । 

২১০। মেসকল যোত্রহীন কর্ডা খ্বাতক এব ভাহার্দ্বিগের জামিনেরা দেওয়ানী আঁ 
দ্বালতের ডিক্রী জারী করুণা্থ কয়েদ হয় যদি কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দেন! 
পরিশোধ করিতে তাহারদের শক্তি না থাকে তবে ভাহারদের উপকারের নিমিন্ত জিলা ও 
সদর আদালতের সাধ্য আছে যে এমত কোন কয়েদী ব্যক্তি আপনার সর্জ প্রকার যে 
সম্পন্তি নিজনামে কি বিনামে অথব! সাধারণে থাকে তাহার তালিকা শপথপুর্ধক আদালতে 
দাখিল করিলে এ তালিকার সত্যতার বিষয়ে এব« প্রতিবাদি ব্যক্তি এ তালিকার বিষয়ে ঘে 
ওজর করে তাহার তজবীজ করিতে হুকুম দেন্‌।--১৮০৬ সা। ২ আ। ১৯ ধা।_-২২৭ 
পৃষ্ঠা । | 
২১১। যদি এ জজ সাহেবের এমত মনংপ্রতায় হয় যে এ তালিকা সত্তা এব ভাহার লি- 
খিত অম্পন্তিভিনন ডিক্রী জারী করণের যোগ্য আসামীর আর কোন সম্পন্ভি নাই এব এ 
তালিকার লিখিত সম্পন্জি সমুদ্ায় কিস্বা জজ সাহেব যাহা বিক্রয় কর! উচিত লুঝেন্‌ তাহ] 'আ- 
দালতে দাখিল হয় তরে জজ সাহেব আইনানুলারে এ সকল ভূুমযাদি নীলাম করিয়া করেদী 
রাক্তির স্থানে হাজিরজামিন লইয়! বা না লইয়! তাহাকে খালান করিতে পারেন্‌।-- 
১৮০৬ সা। ২ আ। ১৯ ধা! 1২২০ পৃষ্ঠা | 

২১২ । কিন্ড ঘে সকল লোক প্রকৃতই দুস্থ ও যোত্রহীন ও ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ কেকল 
এইমত ব্ক্তিদিগের উপকারের নিশ্রিন্ব উপরের লিখিত নিঘম নির্দিষ্ট হইল অতএব যদি 
কোন কজা খাতক কিম্বা তাহার জামিন ডিক্রী জারীক্রযে কয়েদ হইয়া আপনার কিছু 
সম্পন্তি গোপনে রাখে অথবা! এমভ কোন ছল বা দোষ করে ঘে উপরের উক্ত ঘে সকল 
ধার্মিক ও লত্যপরাঘ়ণ লোকেরা মহাউনের টাকা দিবার নিমিন্ত আপনারদের সমস্ত 
সম্পন্তি সমপণ করিতে উদ্যত তাহারদিগের মতে আদালতের দয়া ও অনুগ্রহের যোগা 
না বুঝ! যায় তবে এমত অধার্মিক লোকের! যাবৎ ডিক্রীর সমস্ত মতাচরণ ন। করে ভাব 
খালাস হইবেক না ।--১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা ।--২২৭ পৃষ্ঠা । 

২৮৩) আর কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়েদহইতে শ্যালাস হইলে পর যি কিছু 
সম্পন্তি পায় তবে মহাজন জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া এ সম্পন্ভতিহইতে যাহ! আপনার 
ডিক্রীর পাওনা টাকা আদাঘ হওনের উপযুক্ত ঠাহরে তাহা নীলাম করিয়া লইতে পারি- 
বেক। কয়েদী ব্যক্তির গালাসহওয়া এমত নীলমের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবছ শ্াতক 
খালাস হওনসগরে আপনার যে কোন সম্পন্তি শ্বনামে বা বিনামে ভোগ করিয়] চক্রান্তে 
গোপনে রাখিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে মহাজন ভাহাকে পুনরায় করেদ করাইতে পারে. 
এই ধারানুলারে জিলার আদালতের সাহেবের! যে সকল হুনুম করেন্‌ সেইং হুকুমের উপর 
আন্পীল উপরিস্থ আদালতে হইতে পারে 1--১৮০৬ সা। ২ আ। ১৯ ধা ।--২২১ পৃষ্ঠা! । 

২১৪1 ২১৫1 ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধি ষে খাতকেরা কয়েদ 
হইয়াছে কেবল তাহারদের বিবয়ে খাটে অতএব ফেব্যক্কি কয়েদ না হইয়াছে সেই ব্যক্তি 
উক্ত ধারানুসারে উদ্ধার হইতে পারেনা । কিন্ত এ আইনের ১০ ধারার (অর্থাৎ ২০৫ । 
২০৬। ২০৭ নম্বরী বিধানে) হুকুম আছে যে আদালতের সাহেবেরা কিন্তিবন্দী করিয়া 
আদালতের ডিক্রী জারী করিতে অনুমতি দিতে পারেন এইমত গতিকে খাতকের পুর্বে 
কয়েদ থাকনের আবশ্যক নাই ।--১১৯৬ নম্থরী আইনের অর্থ ।--২২১ পুষ্ঠা। 

২১৬। কর্জা খাতককে দ্ায়হইতে ছুড়ান্তরূপে খালাস করিতে কোন দেওয়ানী আদা- 
লতের ক্ষমৃতা। নাই । এবৎ যোত্রহীন যে খাতক খালাস হয় তাহার সম্পন্তির উদ্পন্ন টাকা- 
হইতে সরকারী পাওনা অগ্নে পরিশোধ হইবেক পরে মাধ্রণ ব্যক্তির পাওনা শোধ হই- 
হরেক এমত কোন ছকুম নাই। খাতক খালাস হইলে পর তাহার স্থানে ষে কোন সম্পন্তি 


আইন ও আঁইমের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শ্োলাস।। ১৩5 


পাওয়া যায় তাহা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে মহাজন নীলাম করিভে 
পারে ।--১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।-২২১ পুষ্ঠি। ॥ 

২১৭। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে এ ১১ ধারার বিধির অনু- 
সারে খাতকের যে সকল সম্পন্তি থাকে তাহার যথার্থ তালিক। আদালতে দাখিল হইলে 
এব দেই সকল লম্পন্তি আদালতে অর্পণ করিলে তাহার কর্জের সম্খ্যার বিষয়ে অথবা 
ডিক্রী জারীক্রমে নেই ব্যক্তি ঘত কাল কয়েদ আছে এই দুই বিষয়ে কিছু বিবেচনা না 
করিয়া সেই ব্যক্তি "খালাস হইতে পারে কিন্তু তাহাকে খালাস করণের বিষয়ে যে হুকুম 
হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারে ।--৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২২১ পুষ্ঠা। 

২১৮। দেওয়ানী আদ্বালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদহওয়। অন্য২ ব্যক্তিরদের বিষয়ে 
যেমন এ আইনের এ খার। শ্বাটে তেমনি দেওয়ানী আদালতের কুমক্রমে কয়েদহওয়! 
মালগুজারীর বাকীদারের বিষয়েও তাহ] খাটিবেক কিন্ত যে বাকীদারের প্রতিক্ুলে কোন 
দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী না হইয়া কেবল কালেক্টর সাহেবের দর্শ্যান্তক্রমে বাকীর্‌ 
নিমিন্ত কয়েদ হইয়াছে তাহার বিষয়ে এ ১১ ধার] খাটে ন1।--৮৬ নযরী আইনের অর্থ। 

২২২ পুষ্ঠা। 
..২১৯। কালেক্টর সাহেবের ছুকুমক্রমে মে আবকারেরা কয়েদ হয় ভাহারতদের 
বিষয়ে এ বিধি খাটে না ।--৯৫ নম্থরী আইনের অর্থ ।--২২২ প্ন্ঠা। 

২২০। সদর দেওয়ানী আদালত এ সকল বিধির এই অর্থ করেন্‌ হে দেওয়ানী 
আদালতের জাবেতামত বা সরাসরী ডিক্রীক্রমে যে সকল ব্যক্তি কচ়েদ হয় তাহারদের 
'বিষয়েঈাহ] খাটে কিন্ত যাহার! দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীবিনা অন্য হুকুমে কয়েদ 
হয় াহারদের বিষয়ে খাটে না।--৩২৮ নম্ৃরী আইনের অর্থ (২২২ পুষ্ঠা । 

২২১। কিন্ধ্ব ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে অরাসরী ডিক্রী 
করেন্‌ ভাহা জারী করণার্থ আসামী কয়েদ হইলে সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের 
১১ ধারানুসারে দরখাস্ত দিলে এব« আপন যোত্রহীনতার প্রমাণ করিলে খালাস হইতে 
পারে যেহেতুক ইহার পুর্বে জজ সাহেবের যে ক্ষমতা ছিল তাহা কালেক্টর সাহেবের 
হইয়াছে ।_+১৮৩১৬ সালের ১৮ নবেম্বরের সরুক্যুলর অর্ডর ।--২২২ পৃষ্ঠা | 
২২২ । যোত্রহীন ব্যক্তির মোকদ্দম। খরচাসমেত ডিসমিস হইলে ডিক্রীক্রমে তাহার 

প্রতি ষে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহ। না দিলে সেই ব্যক্তি আসামীর দরখান্তক্রমে কয়েদ 
হইলে অন্যান্য নকল ঘোত্রহীন কর্ডা খাভকের মত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার 
বিধির অনুসারে খালাস হইতে পারে ।--১১০ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২২২ পৃষ্ঠা। 

২২৩ । করেদী ব্যক্তি যদি অবশেষে কেবল মোকদ্দমার খর্চার বাঘৎ কয়েদ থাকে 
তবে ঘোত্রহীনেরদের বিষয়ে যে বিধি হইয়াছে সেই বিধির দ্বার! এ ব্যক্তি খালাস হইতে 
পারে ।--৩০৯ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২২২ পৃষ্ঠা । 

২২৪। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের ভার ষদি জিলার জজ সা- 
হেবের প্রতি অর্পণ হয় তবে ডিক্রী জারীক্রমে ষে আপামী কয়েদ হয় তাহাকে এ জিলার্‌ 
জজ সাহেব সদর আদালতে জিড্ঞান| না করিয়া ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৯১ ধারানু- 
সারে খালাস করিতে পারেন্‌।--১০৬২ নঘ্বরী আইনের অঞ্থ।--২২২ পৃষ্ঠা । 

২২৫। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে যোত্রহীন খাতক 
আপনার সম্পন্তির বিষয়ে শপথপুব্বক জোবানবন্দী দের সেই ব্যক্তি তের দরুন আপনার 
পাওনা টাকা যছ্ছি জানিয়ান্তনিরা ছাপাইয়। রাখে তবে নেই ব্যক্তি মিথ) শপথ করণের 
দোষে দণ্ডনীয় হইতে পারে ।--১০৮৬ নগ্বরী আইনের অর্থ ।--২২২ পৃষ্ঠা । 

২২৬। এদেশীয় বিচারকেরদের ভিক্রীপ্রবুক্ত যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সেই ব্যক্তি 
যোত্রহীন হইলে খালাস হইবার যোগ্য কি না ইহার নিষত্তি করণের ভার সুতরাণ্ & 
আদালতের প্রতি আছে। তথাপি দরখান্ক ইউরোঁপীয়ে জজ সাহেবের নিকটে দেওয়া 

থু ২ 


১৩২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শোলা'সা। 


উচিত এব তিনি এ ব্যক্তির জোবানবন্দী আপনি লইবেন অথবা এদেশীয় বিচারকের 
নিকটে এ দরখাস্ত তজবীজ করণার্থ অর্পণ করিবেন । যদ্দি তাহাকে খালাস করণের জকুম 
হয় তবে জজ মাহেবের নিকটে এইমত দরখাস্ত দিতে হইবেক যে তিনি এ ব্যক্তিকে খালাস 
করিতে জেলরক্ষককে ছুকুম দেন্‌। এ কুমে যাহার। নারাজ হয় ভাহার] আপীল করিতে 
পারে 1--১১০৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২২৩ পুষ্ঠা । 

২২৭। আডবোকেট জেনরল সাহেবের মে মত ১৮৩৭ সালের ২৫ আগষ্ট তারিশ্খে 
আদালতের জজ সাহেব্রেদের উপদেশের নিমিন্ব ঘোষণা হইল তাহাতে বিধান আছে 
যে যোত্রহীন শ্বাতকের উপকারার্থ যে আইন অর্থাৎ আক্ট পার্লিমেন্টে হইয়াছে তাহার 
দ্বারা এদেশীয় সকল আদালহ বন্ধ আছেন্‌।। অতএব তীাহারদের নিকটে উপাস্থিত- 
হওয়] কোন মোকদ্দমায় যদি ফরিয়াদীর দাওয়া যোত্রহীনের তফদীলের মধ্যে অস্ত্র হই- 
যাছে অথবা ঘি কেবল সম্স্টার বিষয়ে বিবাদ থাকে তবে ফরিয়াদীর আপনার মোকদ্দ- 
মায় ক্ষান্ত হইতে হইবেক । যোত্রহীনতা মঞ্জুর হওনের পূর্তে ফরিয়াদীর পক্ষে যদি 
ডিক্রীমাত্র হইয়। থাকে ভবে সেই ব্যক্তি বোত্রহ্ীনের সম্পন্তি ক্রোক করিতে পারে 
ন কিন্ড অন্যান্য মহাজনেরদের ম্যায় তাহার পাওনা টাকা কলিকাতাস্থ আদালতে সাব্যস্ত 
করিতে হইবেক। ইঙ্গলণ্ড দেশে ডিক্রী হওনের পর দেউলিয়া ব্যক্তি এব" যোত্রহীন 
ব্ক্তিরদের বিষয়েও এই বিধির অনুসারে কার্য হইতেছে । কিন্ত যপ্গি ফরিয়াদী আপনার 
ডিক্রী জারী করিয়। থাকে তবে সেই ব্যক্তি যোত্রহীন শ্বাতকের সম্পন্তিহইতে আপনার 
পাওনা সমুদায় টাকা পাইতে পারে 1১৮৩৭ সালের ২৫ 'আগফ্টের সরকুযুলর অর্ডর 1-_ 
২৯৩ পৃক্চা । 


২০ পালা! 
৬৪ টাকার রান হত্যার ডিক্রীর দিমিন্ত কসেদ করণের মিয়দি । 


২২৮। অন্প টাকার ডিক্রীত্র বাব লোক আনেক কাল কয়েদ না থাকে এই নিমিক 
১৮০৬ সাপের ২ আইনের ১১ ধারার বিধান্ছাঁড়া কুম হইতেছে ঘে কোন ব্যক্তি ৬৪ 
টাকার অধিক না হয় এমৃত সম্প্যার ডিক্রী জারী করণার্থ ছয় মাসের অধিক কাল 
কয়েক থাকিবেক না। এ ছুয় মাল গত হইলে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক। কিন্ত কয়েদ 
থাকনের সময়ে কি খালাস হগুনের পরে নেই ব্ক্কির ষে দৃব্যসামগ্রী পাওয়া যায় 
ভাভা ডিক্রীর টাকা লমুদায় কি তাহার মধ্যে ফ্াহা বাকী থাকে তাহা আদায় হইবার 
আল্দাজমতে ক্রোক ও বিক্রয়ের মোগা হইবেক ।--১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৫ ধা । ৭ প্র।-- 
২২৪ পৃষ্ঠা । 

২২৯। এ ৭ প্রকরণের দ্বারা ১৮০৬ জালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির কেবল 
এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে ঘে ৬৪ টাকার অধিক না হয় এমত স্খার টাকার ডিক্রী 
জারী করিবার নিমিন্ত খাতককে যে সময়ের অভিরিক্তু কয়েদ রাখা যাইতে পারে না তাহা 
নির্দিষ্ট হইল 1--৩০৮ নয়রী আইনের অর্থ ।--২২৪ পৃষ্ঠা । 

২৩০ । যে ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তে কয়েদ হইয়াছে তাহারদের বি- 
ষয়ে উক্ত ৭ প্রকরণ খাটে ন।--৩০২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২২৪ পুষ্া 

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণ সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রীর্‌ 
উপর 'খাটিবার বিষয়ে কখন হুকুম হয় নাই |] 

২৩১। শহাতক কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলে এব" মহাজন তাহাতে সম্মত হইলে সেই 
ীতককে দেওয়ানী আদালতের অবশ্যই খালাস করিতে হছইবেক। কিন্দ্র যদ্যপি কোন 
শাক সুদ ও আদালতের শখরচাসমেত ৬৪ টাকার উর্ধ স্যার কিস্তিবন্দী লিখিয়া 
দেয় তথাপি ৬৪ টাকার কম সম্খ্যার ডিক্রী জারীক্রমে ছয় মাসপর্য্যস্ত কয়েদ থাকনের্‌ 
পর ১৮১৪ লালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে তাহার খালাস হও- 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুালর অর্ডরের শ্োোলাস।। ১৩৩ 


নের যে অধিকার আছে তাহা লোপ হইল না।--৫৬৯ নম্ব্ী আইনের অর্থ ।--২২৪ 
পৃষ্ঠা । 

২৩২। উক্ত প্রকরণেতে কয়েদের যে লী নির্দিষ্ট আছে তাহা কেবল আদালতের 
ডিক্রীঅনুসারে কয়েদহওয়া 'খাতকের বিষয়ে খাটিবেক । কিন্ত যাহার1 জরীমানার টাকা 
না দেওয়াতে কয়েদ হয় তাহারদিগকে জজ সাহেব আপনার বিবে্চনাক্রমে খালাস করি- 
বেন বা না করিবেন 1---৯৬৪ নম্থরী আইনের অর্থ ।--২২৪ পৃষ্ঠা। 

২৩৩ । যদ্দি কোন ব্যক্তির দেন! ৬৪ টাকার উর্ধ না হয় তবে সেই ব্যক্তি দ্রর মাসের 
অধিক কাল কয়েদ থাকিতে পারে না। কিন্ত এ ছয় মাসের মধ্যে ১৮০৬ সালের ২ আই 
নের ১১৯ ধারানুসারে যোত্রহীন শখ্বাতকেরদের বিষয়ি আইনের ছ্বারা সেই ব্যক্তি খালাম 
হইতে পারে ।--৩২৮ ন্ম্বরী আইনের অর্থ ।--২২৪ পৃষ্ঠ | 


২৯ ধারা] । 
নিমক পোখ্ানের সম্পকীর্ঘ ব্ক্তিরদের নামে ডিক্রী জারী করণ। 

২৩৪ । যদি নিমক্‌ মহালের মোতভালক কোন এদেশীয় আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার 
কাহারু উপর মোকদ্দমার ডিক্রী হয় এব« কার্তিক মাসাবধি আঘাটঢ় মাসের শেষপর্যন্তের 
মধ্যে আদালভ তাহ] জারী করিতে হুকুম দেন্‌ তবে সেই ব্যক্তি আপনি করেদ না হইয়। 
তাহার দ্ব্য ক্রোক হইতে পারিবেক। এব" নিমক পোশ্বানের কাল গেলে নিমকীর এজেন্ট 
সাহেব তাহাকে হাজির করাইবার বিষয়ে দায়ী হইবেন কিন্ত নিমক পোশ্বানের বিষয়ে যে 
দাদন পাইয়াছিল তাহ] অথবা সরুকারী সরঞ্জাম ক্লোক হইবেন না । পরল্্ শ্রাবণ ও ভাদু 
ও আহঙিন মাসে নিমক পোস্টানের সময়ের মধ্যে যদি এ এজেন্ট সাহেব আদালতে জানান্‌ 
"ঘে এ আসামীর নিমকের কার্ষোযতে হাজির থাকিবার আবশ্যক নাই তবে সেই ব্যক্তি 
নিজে এব ভাহার জম্পন্ভি ডিক্রী জারীর বিষয়ে দায়ী হইবেক ।--১৮১৯ সা। ১০ আ। 
২২ ধা ২২৫ পৃষ্ঠা । 

২৩৫। যদি নিমক চৌকীয়াঁতের আমলার মধ্যে কাহাকু নামে ভিক্রী হয় এবৎ জজ 
লাহে সেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দেন্‌ তবে সেই ব্যক্তির দুব্যাদি ক্রোক হ্বুইতে 
পারে। যদ্যপি শাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে অন্য ব্যক্তি তাহার পদে নিযুক্ত হও- 
নার্থ বাব যে সাহেবের অধীনে কার্য) সে করে সেই সাহেবকে সম্বাদ না দেওয়া যায় ভাব 
তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইবেক না।--১৮১ম সা। ১০ আ। ২৯ ধা।--২২৫ পুক্ঠা। 


২২ ধারা। 
সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ। 

২৩৬। সরকারের বিরুদ্ধে ষে খরচা ও ক্ষতি দিবার ডিক্রী হয় তাহ! পরকারাী খাজানা- 
খানাহইতে দেওয়া যাইবেক 1--১৭৯৩ সা । ৩ আ। ১১ ধা 17২২৫ পৃষ্ঠা । 

২৩৭1 ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৭ ধারায় ডিক্রী জারী করণের সাধারণ যে নি- 
যম আছে তাহ সরকারের বিক্কহ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খাটিতে পারে 
না।--১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সর্কুযুলর অর্ডর ।--২২৫ পৃষ্ঠা! । | 

২৩৮। যদ্যপি সরকারের প্রতিকুলে ডিক্রী হয় তবে যে সরকারী কার্য্যকারক এ 
মোকদ্দম। নির্ধাহ করিয়া থাকেন্‌ তিনি এ ডিক্রীর উপর আপীলকরা কর্তব্য কি না ইহা 
শ্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিশ্চয় করিতে পারেন্‌ এ নিমি এ 
ডিক্রী এব" রোয়দাদের নকল শ্রীযুতের হজুরে অথবা বোর্ড রেবিনিউর লাহেবদিগের 
নিকটে পাঠাইবেন এব সেই ডিক্রীর বিষিয়ে তাহার ফে আপন্তি থাকে তাহাও তথায় 
জানাইবেন।--১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যলর অর্ডর (৮২২৫ পৃষ্ঠা । 


১৩৪ জাইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা | " 


২৩৯। ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৯ ধারাতে এমত বিধি আছে যে যে সকল প্রথমত 
উপস্থিত মোঁকদ্দমা বা আপীলে গবর্শঘেন্ট এক পক্ষ হন্‌ মেই মোকদ্দমায় ডিক্রীকরণিয়া 
আদালত এ ভিক্রীর নকল যত শীঘু হইতে পান্রে গব্ণমেন্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে 
পাঠাইবেন ।--১৮১৮ সালের ১৯৬ আপ্রিলের সর্ন্যুলর অর্ডর 1--২২৬ পুষ্ঠা৷। 

২৪০। এই সকল বিধানের অভিপ্রায় এই ঘে এ ডিক্রীর আপীলকর! কি ভাতা! 
জারীকরা উচিত ইহা শ্রীধুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর বুঝিতে পারেন্‌।--১৮১৮ সালের 
১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর ।--২২৬ পুষ্ঠি। 

২৪১ । এমত বোধ হইতে পারে ন| যে যে মোকদ্দম! দেশের আদলিতে রীতিমত আ- 
ইনানুসারে বিঢার ও নিষ্পন্তি চুড়ান্তরূপে হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় সরকারের বিরুদ্ধহওয়া 
ডিক্রী সম্পৃনন্িপে জারী করিতে শ্রীনুত গবর্নর্‌ জেনরুল বাহদুর হজুর কৌন্সেলে সরকারী 
কম্মকারককে অনুমতি দিবেন না ।--১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকু্যুলর অর্ডর ।-- 
২২৬ পৃষ্ঠা । 

২৪২। অতএব সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণার্থ সরকারী খাজানাখানার 
টাকা জিলার আদালতের ভকুমক্রমে ক্রোক করা ন্যাধ্য বিচার হওনের নিমিত্ত কখন আব- 
শ্যক হইতে পারে না। এমত কর্ম করিলে দেশের শাসনকত্তার পম্ডুমের লাঘব হয় এবছ, 
নরকারী যে টাকা €কান বিশেষ কাধ্যের নিমিন্ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহ অন) কার্ধে বায় 
করাতে সরকারী কাধের ব্যাঘাত হইতে পারে ।--১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুযু- 
লর অর্ডর ।--২২৬ পৃষ্ঠা । 

২৪৩ ৷ আতএব কালেক্টর সাহেব অথবা! সরকারের তরফ অন্য লে কার্য্যকারক মো- 
কদ্দমা নির্বাহ করিয়া থাকেন্‌ তাহ।কে সরকারেন প্রতিকুলহ ওযা চুড়ান্ত ডিক্রীর মতাচরণ 
করিতে জিলা ও শহরের আদালতের জজ পাহেবেরা হ্ছকুম দিবেন। যদি এ কালেক্টর 
শাহেব আদালতের ডিক্রী বা হুকুম না মানেন্‌ তবে ভিনি জরীমানার যোগ্য হন্‌ এবছ, 
যদি সেই জরীমানা দিতে ত্বীকার ন। করেন্‌ এব” শ্রীযুত গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর 
কৌন্সেলে সেই জরীমানাতে সম্মত হান্‌ ভবে কালেক্টর সাহেবের মাহিয়ানাহইতে তাহ? 
বাদ দিতে হুকুম হইবেক।--১৮১৮ নালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।_-২২৬ পৃষ্ঠা। 

38৪ । কিন্তু মে গতিকে গ্রীবুত্ত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বি- 
শেষ ছকুম পাইয়া কালেক্টর সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী অগৌণে জারী করণের কোন 
আপন্তি জানান সেই গতিকে উক্ত বিধি খাটিতে পারে না। যদি আদালত এ আপন্তি গ্রাহ্য 
না করেন্‌ এব* সেই বিঘয়ে মদ্দি কোন উপরিস্থ আদালতে আপীল হইভে না পারে তবে 
এমভ বোধ করিতে হইবেন মে ভ্রীবৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর আপনি লেই ডিক্রী জারী 
করিতে হুকুম দিবেন । যদি শ্রীযৃত ভাহা না করেন্‌ ভবে সেই বিষয় সদর আদালতে অপপণ 
করিতে হইবেক দর আদালত যে স্থলে কোন বিশেষ বিধি নাই সেই স্থলে য্মেত করিয়। 
থাকেন্‌ সেইমত চলিত আইনের ভাবদুষ্টে তাহার বিষয়ে ভকুম দিবেন কিম্বা গবর্ণমেন্টকে 
জিজ্ঞাসা করিবেন ।--১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যালর অর্ডর ।--২২৭ পুষ্ঠা৷। 

২৪৫ । কোন আদালতের জাবেভামত ডিক্রীর দ্বারা! যে টাকা দেগওনের ভকুম হইয়াছে 
তাহা দিতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ভকুম করিতে পারেন্‌ এবছ গবর্ণমেন্টের 
প্রতিকুলে ডিক্রী হওয়াপ্রযুক্ত অথব। আসামীরদের মৃত্যু কি দরিদুতাপ্রযুক্ত মোকদ্মার 
খরচার নিমিত্ত যে টাকা আগাম দেওয়। গিয়াছিল তাহ নিতান্ত অপ্রাপা হইলে এ সকল 
টাক। কালেক্টর সাহেবের বহীহইতে উঠাইতে মদ্রর বোর্ড রেবিনিউর লাহেবেরা হুকুক 
দিতে পারেন্‌ এব তদ্বিষয় গবর্থমেণ্টের বিজ্ঞাপনের নিমিন্ত রিপোর্ট করিবেন ।--দদর' 
বোর্ডের ১৮৪২ লালের ২৭ জুনের বিধির ২৭ ধারা ।--২২৭ পৃষ্ঠা। 


ইন ও আইনের অর্থের ও -অর্ভরের শোলামা। ১৩৫ 


২৩ ধারা। 
জিল। অদ্বালতের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী করণ । 
২৪৬। সুপ্রিম কোর্ট যদি আপনার ডিভক্রী জারী করণের কোন রিট অর্থাৎ পরওয়ান। 
দেওয়ানী আদালতে না পাঠান্‌ তবে এ দেওয়ানী আদালত মুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারা 
করিবেন না।--৫৬৭ নম্বী আইনের অর্থ ।--২২৭ পুষ্ঠা। 


২৪ ধারা । 
মফঃসলে ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করণ। 


২৪৭। যশ্খন ছোট আদালতে ফরিয়াদীর্‌ পক্ষে ডিক্রী হয় যদি এ ডিক্রী জারী হওনের পুর্বে 
আসামী চক্রিশপরগনার মধ্যে গিয়া রহে তবে ফরিয়াদী এই. বিষয়ের বৃস্তাস্ত এক দ্রশ্যাস্তে 
লিখিয়া এব" এ ডিক্রীর মোহর ও দস্তখণ্তকরা এক নকল এ চক্রিশপরগনার জজ সাহে- 
বের নিকটে দাখিল করিবে এব এ জজ সাহেব আপনার ডিক্রী যেমতে জারী করেন্‌ 
সেইমতে এ ডিক্রী ভারী করিবেন 1--১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।--২২৭ পৃষ্ঠা । 

২৪৮। যদি আপামী এ ডিক্রী জারী হওনের বিবয়ে এমত কোন ওজর করে যে তাহা 
এ ছোট আদালতে দরপেশ করা উচিত তবে জজ সাহেব এ আলামীর স্থানে মালজামিনী 
লইয়া এঁ ডিক্রী জারী না হওনের বিষয়ে ছোট আদালতে দরখাস্ত করণের নিমি্ত 
তাহাকে উপপৃক্ত মিঘাদ দিবেন! এমিয়াদ অভীত হইলে যদি এ আমামী ছোট আদা- 
লতের সাহেবের স্থানহইতে ডিক্রী জ্রারী ন। হওনের জুকুমনামা না আনে তবে লেই ডিক্রী 
তঙ্দ্ুণাৎ্ জারী হইবেক 1--১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ থা। ২ প্র 1২২৮ পৃষ্ঠা | 

২৪৯। যদি কোন আসামী ছোট আদালতের জেলখানায় কয়েদ হইয়া ১৮০৫ 
বালের ১১ ৫ফকুআরির নির্দিষ্ট দাড়াঅনুসারে শালাস হইয়া থাকে তবে সেই আসামী এ 
টাকার জন্যে চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের হুকুমে পুনরায়" কয়েদ হইবেক না। সেই স্থলে 
কেবল তাহার দুব্জাত পাওয়া গেলে এ ডিক্রী জারী হইতে পারিবেক ।--১৮১২ সা। 
৯৬ আ।২ ধা । ৩ প্র।--২২৮ পৃষ্ঠা। 

২৫০। উত্ত আইনানুসারে চব্বিশপরগনার জজ মাহেবের ছোট আদ্বালতের ডিক্রী 
জারী করিতে হইলে তিনি আপনার ডিক্রী যেন্দপে জারী করিতেন সেইরেপে ভাহ জারী 
রা বাদী প্রতিবাদী এদেশীয় হইলে জজ সাহেব যেরূপ আচরণ করিতে পারেন 

ইউরোপীয় লোক হইলেও সেইরূপ আচরণ করিতে পারিবেন ।--৯৩২ নম্বরী আইনের 
অর্থ ২২৮ পৃষ্ঠা । 

২৫ ধারা । 
কলিকানার ছোট আদালভের দ্বারা চব্দিশপর্গনার ভিক্রী জারী করণ 

২৫১। ১৮৩৯ সালের ২৭ আইনের হেতৃবাদ।--৯২৮ পৃষ্ঠা । 

২৫২। চদ্দিশপরগনার আদালতের নিষ্পন্তিহগয়া মোকদ্দমার কোন আসামী যদ্দি 
ডিক্রী জারী হওনের পৃন্ধে ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে গিরা রহে তবে চব্বিশ 
পরগনার জজ সাহেব এক লিখিত দরখাস্ত এব এ ডিক্রীর নকল ছোট আদালতে পাা- 
ইলে এঁ আদ্বালতের জজ সাহেব আপনার আদালতে ডিক্রী হইলে যেরূপে জারী করিতেন 
সেইকূপে তাহা জারী করিবেন এব আদালতের খরচার বিষয়ে উভ্ভয় গতিকে সমান 
বিধি চলিবেক। কিন্তু মে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত 
হইলে এ নালিশ সেই আদ্বালতের বিচারের যোগ্য হইত এমত নালিশের হেতুসম্পকী়্ 
ডিক্রীনিন্ন এ ছোট আদালত অন্য কোনপ্রকার ডিক্রী জারী করিবেন ন না।-_১৮৩৯ সা। 
২৭ অআ!। ১ ধা ।--২২৯ পৃষ্ঠা । 


সগ্কচম অধ্যায় । 
নলদর দেওয়ানী আদালত 1 


১ ধারা। 
কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত 1 


নং 


৮) কোন ব্যক্তি জন্মস্থান ব। ব্খশপ্রযুক্ত কোন দেওয়ানী মোকদ্দমাঘ় কোল্পানি বাহ1- 
দুরের অধিকারের মধ্যে সদূর দেওয়ানী আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইবেক না ।-- 
১৮৩৬ সা। ১১ আ। ২ ধা 17২৩০ পৃষ্টা । 

২। সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্যনির্বাহের নিমিন্ত ভ্রীঘৃত গবরুনর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের বিবেচনাতে যত জন জজ সাহেবের আবশ্যক বোধ হয় তত জন নিযুক্ত হইবেন 1 
১৮১১ লা । ১২ আ। ২ ধা। ২ প্র 1৩০ পুষ্ঠা। 

৩। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজন্বরূপ শ্যাতি এব এঁ২ আদালতের 
প্রথম ও দ্দিভীর ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম জজস্বরূপ খ্যাভি এই অবধি রহিত্ত হইল ।-- 
১৮২৯ সা। ৩ আহ ধা।--২৩০ পন্চা। 

৪1 সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের! স্ব কার্য্যে বসিবার পুর্বে ১৭৯৩ 
সালের ৫ আইনের ২ ধারার নিয়মিত পাঠানুসারে শপথ করিবেন 1১৮০৬ সা।২ আ। 
৪ ধা।--২৩০ পৃষ্ঠা । 

শপথের পাঠ। 

৫ । সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিজাম আদালতে কি শ্রীযুত 
গকর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্েলে অন্য যে কোন সাহেবকে শপথ করাইতে 
নিযুক্ত করেন্‌ তাহার নিকটে শপথ করিবেন ।--১৮২৯ সা। ৩ আ। ৩ ধা ।--২৩১ পৃষ্ঠা । 

৬। সদর দেওয়ানী আদ্দালতের মোহর গোল হইবেক এব তাহাতে নীচের লিখিত 
অক্ষর থাকিবেক। “কলিকাতান্থ সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ।” এ আদালত 
ক্রলিকাভার মধ্যে কোন উপযুক্ত কোঠার দিনে বৈঠক করিৰেন কিন্ত কার্ধ্য বুঝিয়া সময়- 
ক্রেমে কোন নির্দিষ্ট বৈঠকের দিনে বৈঠক মৌকুফ করিতে পারেন্‌। এব বৈঠকের দিন ও 
দরুবারের লশয়ছাড়া এ আদালতের এলাকার কোন হুকুম ও ডিক্রী ও ব্যাপার হুই- 
বেক না ।--১৭৯৩ সা ৬ আ। ৩ ধা।--২৩১ পৃষ্ঠা। 

৭ সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারা দরবারের সময়েতে খোলা থাকিবেক 1-- 
১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা ।--২৩১ পৃষ্ঠা । 

৮। সদর দেওয়ানী আদ্বালতের জজ সাহেবের! আপনারদের ভারের কার্য চালাই- 
বার দাড়া ঘেরূপে আইনের মতের বহিভত ন। হয় সেইরূপে ধার্য করিবেন ।--১৮০১ 
লা। ২ আ।৬ ধা ।--২৩১ পৃষ্ঠা । 

৯) সদর দেওয়ানী আদালতে পুর্বাহ্ের এগার ঘণ্টাঅবধি অপরাহ্ছের পাঁচ ঘন্টা 
পর্ধ্যন্ত হাজির থাকিবার নিরূপণ আছে যদি আদালতের আমলা বা উকীলের। ছুটী না 
পাইয়া থাকেন্‌ অথবা পীড়া হওনের বিষয় না জানাইয়া থাকেন্‌ তবে এ সময়ের মধ্যে 
ভাহারদের অবশ্য হাজির থাকিতে হইবেকে।--সদ্‌র দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ না- 
লের ১৪ নবেস্থরের বিধান ।--২৩৯ পৃষ্ঠা । | 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্ালর অর্ডরের শ্োলাসা | ১৩৭ 


১০। মহরম ও দশহরার কালে সদর দেওয়ানী আদালত বন্দ করিবার কি না করি- 
বার অর্থে সদর আদালতের সাহেবের যাহা ভাল বঝেন তাহাই নিরূপণ করিবেন ।-- 
১৭৯৮ সা। ৩ আ1। ৩ ধা ।--২৩১ প্রষ্ঠা। ৪ ২ 

১১। সকল দেওয়ানী আদ্দালতে ঘে সকল রিপোর্ট পাঠাইতে হয় তাহার পা ও 
তাহ! যে মতে প্রষ্ভত করিতে হয় ও মে সময়ে পাঠাইতে হয় তাহা! সদর দেওয়ানী আদালত 
নিরূপণ করিবেন 1--১৮২৯ সা। ৭ আ।৩ ধা 1১ প্র।--২৩হ পন্ঠা। 

১২। সদর দেওয়ানী আদালত আপনার রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখঙ্করা হুকুমের 
দ্বারা আপীলহওয়। মোকদ্দমা বিচারের নিমিন্ত প্রস্তুত করণের এব" এ আদালতের ডিক্রী 
ও জুকুম জারী করণের এব" আইনের বিধানানুসারে আবশ্যক জুকুম দ্বিবার ভার এ 
রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্‌1--১৮৪১ সা । ১৭ আ। ১ ধা ।--২৩২ 
পৃষ্ঠা । রি 

১৩। সদর আদালতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার খরচার নিষিভ্র জামিনী লও- 
নের আবশ্যক নাই । কাধ্য নিঝ্বাহের যে নিরম সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ হয় তাহা এ 
আদালত নিরূপণ করিতে পারেন্‌। এ নিয়ম শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুরে 
দরণোশ হইবেক এব« প্রীামুত তাহা মণ্্ুর করিলে এই আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে যেরূপ 
প্রবল হইত সেইরূপ তাহ প্রবল হইবেক ।--১৮৪১ সা। ১৭ আ। ২ ধা 17২৩২ পৃষ্ঠা । 


ং ধারা। 


জদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধারণ ক্ষমতা । 


১৪। সর্দর আদালতের এক জন জজ সাহেব সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের ভার হে 
জিষ্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ না করিয়। আদ্বালতের দরবারের নময্রে আপনি লইতে 
পারেন্‌।--১৮০১ সা । ২ আ। ৬ ধা ।--২৩২ পৃষ্ঠা । 

১৫) ১৯। মোকন্দমা রুবকার হওনের সময়ে ঘে হুকুম হইয়া থাকে ভাহ। সদর 
আদালতের এক জন জজ সাহেব আপনার কর] বা অন্য জজ বা জজেরদের করা হুকুম হউক 
তাহা শেষ এতাবতা পুর। করিতে পারেন্‌। কিন্ত তিনি এ আদালতের অন্য এক জন কি 
ততোধিক জজ সাহেবের কর! নিষ্পন্তি কি ছকুম অন্যথ! কিম্বা মতান্তর করিতে পারেন্‌ 
না।--১৮১০ লা । ১৩ আ। ৪ ধাঁ। ২ প্র। এব* ৮ ধা। ১ প্র।--২৩২ পুষ্ঠি। | 

১৬। ১৯। নদর আদালতের এক জন জঙ্জ সাহেব বৈঠক করিলে সাক্ষ্য গ্রাহ্য কর- 
গের বিষয়ে এব" সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে ফলতঃ মোকদ্দমার বিচারসম্পকীর্য় 
অন্যান্য সকল বিষয়ে আইনমতে হুকুম দিতে পারেন্‌। কিন্ত এ আদালতের দুই জন্‌ জজ 
সাহের বৈঠক করিলে তাহারদের লাধ্য আছে যে এক জন জজ সাহেবের সমচ্ষে ফে 
সাক্ষির জোবানবন্দী হইয়। থাকে পুনক্রার তাহার জোবানবন্দী লওয়! যদ্দি বিহিত বুঝেন্‌ 
তবে তাহা লন্‌ এব" এ এক জন জজ সাহেবের দেওয়। হুকুমের অতিরিক্ত চলিত আইনের 
অভানুযায়ি হুকুম দিতে পারেন্‌ কি তাহ মতান্তর অথবা অন্যথ। করিতে পারেন্‌ 1১৮১০ 
সা।১৩ আ। ৪ ধা। ৪প্র। এব« ৮ ধা। ১ প্র।--২৩৩ পৃষ্ঠ । 

১৭। ১৯। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সমক্ষে যদি কোন সাক্ষী মিথ্যা 
শপথ করে তবে এ সাহেব তাহার অপরাধের বিচার ফৌজদারী আদ্বালতে হইবার 
নিমিত্ত তাহাকে তথায় লোপর্দ করিতে কিন্বা! তাহার জামিন লইতে ছকুম দিতে পারেন্‌। 
৮১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা! । ৫ প্র। এবছ ৮ ধা । ১ প্র।--২৩৩ পুষ্ঠা।। 

১৮। ১৯। জিলার জজ সাহেবের আদালতে উপস্থিত বা নিষপন্তিহওয়া বিষয়ের 
মুফরকক! আর্জী এব* অন্যান্য ঘে সকল আরজী সদর আদালতের লইবার জ্মতা 
আছে ভাহা এক জন জজ নাহেব লইদ্রা; আইনানুসারে এব* ১৮১৭ সালের ১৩ আইনের 

| দ 


১৩৮ আইন € আইনের অর্থের ও সরক্যালর অর্ডরের খোলাসা । 
বিশেষ বিধিতে দৃষ্টি করিয়া নিষ্পন্তি করিতে পারেন ।--১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। 
৬ প্র। এবছ ৮ ধা। ১ প্র।-২৩৩ পৃষ্ঠা 

২০। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব আপনার দেওয়া ডিজ্রী ব| জুকুম ব্যতি- 
রেকে অন্য সকল মোকদ্দমার জাবেতামত কি খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামপ্জুর্‌ 
করিবার ক্ষমতা রাখেন ।--১৮১০ আা। ১৩ আ। ৮ ধা । ২ প্র।--২৩৩ পৃপ্ঠ।। 

২১। কিন্তু সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব এ আদালতের দুই ব৷ ততোধিক 
জঙ্গ সাতেবের করা ফয়সল। কি ভ্ুকুম পরিবন্ধ করিতে পারেন না ।--১৮১০ সা। ১৩ 
আ। ৮ ধা । ৩ প্র।-২৩৪ পৃষ্ঠা । 

২২) দর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব যে ডিগ্রী লা জ্‌কুম আপনি 
করিয়া থাকেন্‌ ভাহার উপর আপীল লইতে পারেন না।--১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ধা। 
৪ প্র।1--২৩৪ পৃষ্ঠা। 

২৩। এ আদালতের এক জন জঙ্গর সাহেব এই আইনের ৬ খারানুমাতরে মে ছকুম 
করেন্‌ শাহ দূই বা ততোধিক্ক জন জঙ্গ সাহ্কেবের বৈঠকে করা ফয়সল! ও লুকুমের তুল্য 
প্রনল হইবেক 1--১৮১০ সা। ১৩ আ। ৭ ধা ।--২৩৪ পৃষ্ঠা । 

১৪। লদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শ্রনিবার যোগ্য সকল বিয়ে এ 
আদালতের এক ভন জজী সাহেব বৈঠক করিয়া বিচার করিতে পারেন এব চলিত আই- 
নানুসারে ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ১» ধারার ১ প্রকরণের পর লিখিত ধারানুসাছে 
হুকুম দিতে ও মোকদ্দমা নিজপন্ভি করিতে পারেন্‌ 1১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ১ প্র 
২৩৪ পুষ্ঠা। 

২1) ১৮৩১ সালের ৯ আইনের » ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাভিন্ন জা- 
বেতামত বা মুৎ্ফরকক। সমস্ত মোকদ্দম। লদর আদালতের এক জন জজ সাহেব নিষ্পন্তি 
করিতে পারেন 1১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৫ ধা ।--২৩৪ পৃদ্ভা। | 

২৬। সদর আদালঙের এক জন জজ সাহেবের সাধা আছে যে আপীলের যোগ্য 
সরাসরী মোকদদমা এব* পামান্যভঃ সকল মু্ফরকন্! মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব ষে 
ভুলুম করেন্‌ তাহার উপর আপীল হইলে আপাীলের নিষ্সন্কি না হওয়াপর্য্যন্ত সেই হুকুম 
স্থগিত করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ 1--৫৯১ নম্বরী আইনের আর্থ ।--২৩৪ পৃষ্ঠা । 

২৭৯) সন্র আদালতের এক জন জঙ্গ নাহেব উপযুক্ত কারণ দেখিলে ১৮২৫ সালের 
২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কোন বিধির অনুপানরে আপনার ক্ষমতাক্রমে দ্বিতীয় 
অর্থান্ু খ্বাস আপীল মঞ্জুর করিতে পারেন ।--১৮৩১ সা । ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র ।--২৩৪ 
পৃদ্চা। 

৩ ধারা। 
জজ সাহেবেরদ্র মতের অনৈক্য। 


২৮। তিন জন জজ সাহেব একত্র বৈঠক করিলে যদি তীাহারদের পরসপর মতের 
ফের পড়ে তবে অধিকাণ্শ জজের মত প্রবল হইবেক। দুই জন জজ সাহেবের বৈঠক 
হইলে য্দি তাহারদের মতের অনৈক্য হয় তবে তৃতীয় জজ উপস্থিত না হওয়াপর্বযন্ত 
সেই বিষয় যবেস্থবে থাকিবেক 1--১৮০১ সা। ২ আ। ৬ খা ।--২৩৪ পৃষ্ঠা । 

২৯। যদি আলাহাবাদের সদর আদালতে কেবল এক জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকেন 
অথবা দুই জন উপস্থিত থাকেন্‌ এব* চলিত আইনক্রমে যে বিষয়ে দুই জন জজ সাহেবের 
সম্মতির আবশ্যক সেইমত বিষয়ে এ দৃই জন জজ সাহেবের অনৈক্য হয় তবে কলিকাতাস্থ 
সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাছেবের নিষ্পন্তির নিমিন্ত তাহার নিকটে মেই 
বিষয় সমর্পণ হইবেক ।--১৮৩১ না। ৬ আ। ৭ ধা। ১ প্র।--২৩৫ প্রশ্ঠা। 

৩০। যে জজ সাহেবের নিকটে মেই বিষয় অর্পণ হয় তাহার উভয় বিবাদিকে কি 
তাহারদ্র উকীলকে হাজির করিবার আবশ্যক নাই। তিনি রোর়পাদের কাগজপত্র 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুালর অর্ডরের খোলাসা । ১৩৯ 


মনোবোগপূর্জক পাঠ করিয়া মেই বিবয়ে আপনার মত ধার্য করিয়। লিখিয়] রাখিবেন।, 
--১৮৩১ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ২ প্রু।--২৩৫ পষ্ঠ1। 

৩১। যখন কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতে চারি জন জজ সাহেব উপস্থিত 
থাকেন এব যে বিষয়ের নিষপঞ্কিতে অধিকা"শ জজের সম্মতির অপেক্ষা থাকে এমত 
বিষয়ে দুই জন জজ সাহেবের মত অন্য দুই জন জজ সাহেবের মতের বিপরীত হয় তখন 
সেই বিষয় আলাহাবাদের সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ হইতে 
পারে এব” তিনি উভয় বিবাদি কি তাহারদের উকীলকে হাজির না করাইয়া রোয়দাদ 
অতিমনোযোগপূর্বক বিবেচন1 করিয়া তাহার বিষয়ে আপনার মৃত ধার্য্য করিয়া লিশি” 
বেন 1১৮৩১ সা। ৯ আ। ৯ খা ।--২৩৫ পন্ঠা। 

৩২। দুই জন জজ নাহেব কোন ডিক্রীর সন্ধল বিষয়ে ঘদ্ধি এক্য হন্‌ তবে ভাহারদের 
নিষ্পন্তি অন্য যে কোম দূই জন জজ সাহেবের মতের পরসপর অনেক আছে ভীহারদের 
মতের সঙ্গে দি না মিলে তথাপি তাহা চুড়ান্ত হইবেক 1৫২৬ নস্থরী আইনের অর্থ 172 
২৩৫ পৃন্ড। 

৩৩। দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পন্তি হইলে ঘদি খরচার কি ওয়ামিলাৎ্ কি এমত 
অন্য বিষয়ে জজ লাহেবেরদের মধ্যে অনৈক্য হয় তবে সেই বিরোধি বিষয় তৃতীয় জজ 
সাহেবের নিকটে সোপর্দ হইবেক এবছ তিনি কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের বিবেচনা করি- 
বেন । মোকদমার ডিক্রীতে তিনি দোষ দিতে পারিবেন না 1৮১৮৩ ৫ মালের ৪ সে- 
প্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর ।--২৩৫ পুষ্ঠী ৷ 


৪ ধাত্র।। 


অধস্থ আদ্দালতের নিম্পন্ির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক জন 
জজ সাছেনের দ্বারা তাহার বিচার । 


৩৪1 অপ্ুস্থ কোন আদ্বালভেব্র ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি সদর আঁদ- 
লঙের এক জন জঙ্জ সাহেবের এইমত বোধ হয় যে এডিভত্রী বাজুকুম যথার্থ এব* তাহা, 
অন্যথা করণের কোন হেতু নাই তবে ন্থীর নম্বর না মানিয়া এব প্রতিবাদিকে তলক ন! 
করিয়া এব মোকন্দমার লমস্ত রোয়দাদ দৃফি করিয়া কি না করিয়া তাহা বহাল করিতে 
পারেন 1১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।-ি২৩৬ পৃষ্ঠা । 

৩৫। ১৮৩১ গালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার 
জজ গাহেবের ডিক্রী সদর আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা বহাল হইলে রেসপাণ্ডেন্টা 
আপনার পক্ষের ডিক্রী জারী করণার্থ অগ্জৌণে উদ্যোগ করিতে পারে এনিমিন্ত যে জজ 
সাহেব ডিক্রী বহাল করেন্‌ তিনি আপনার হ্ৃকুমের এক নকল জিলার জজ পাহেবের 
নিকটে পাঠাইছে ছকুম দিবেন ।--১৮৩$ সালের ২* ফেবুআরির সরকুযুলর অর্ডর ।-- 
২৩৬ পৃষ্ঠা । 

৩৬। কিন্ত যদি এ এক জন জর্জ সাহেব এমত বুঝেন্‌ বে ফে ডিক্রী বা হুকুমের উপর 
আপীল হইয়াছে তাহা সপইন্রপে অন্থার্থ কিম্বা কোন আইনের বিক্ুদ্ধ কিমা হিন্দুর 
শান বা মুসলমানের শরার মতের কিস্বা তাহাতে ষে শাস্স খাটে তাহার বিক্ুহ্ধ কিম্বা উপ- 
যুক্ত বিবেচনা করণব্যতিরেকে নিষ্সন্তি হইয়াছিল কিস্বা তাহ মিথ্যা কণ্পনাসুলক হইগঘাছে 
কি অসল্পর্ক কোন বিষয় বুঝিয়া নিষন্তি হইয়াছে এব” এইপ্রবুক্ত তাহ! পরিবর্ত কি 
মতান্তর কর উচিত তবে এ জজ মাহেব এ নিষ্পন্ভজিতে যে সকল নেক্ঈীড়া কিত্বা অবিধি ক্যা 
দোষ থাকে তাহা হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল দেই আদালতে 
ফিরিঘা পাঠাইয়া তাহা পুনরদু্ঘিট করিতে এব* ন্যায় ৪ আইনমতে তাহার নিষপন্তি কহি- 
তে হুকুম দিতে পারেন 1৯৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা । ২ প্রাশাহি৩৬ পৃষ্ঠা । 

দূ ২ 


১৪০ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


৩৭। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব এই আইনানুসারে বৈঠক করিয়া অধস্থ 
আদালতের নকল রোরদাদ কি তাহার কতক অ*্শ তলব করিতে পারেন্‌ এব আপীলী 
মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের পুর্জে যে সকল বৃত্তান্ত দুসপ্ষ্টরূপে জানিবার আবশ্যক বোধ 
হয় তাহার এক কৈফিয়« পাঠাইতে হুকুম দিতে পারেন ।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা।৩ 

প্র।--২৩৬ প্রস্ঠা। 

৩৮। ৩৯। যদ্যপি র্রেসপাণ্ডেন্টকে হাজির না করাইয়া! অধস্থ 'আদালতের ডিক্রী 
বহাল হয় তবে আপেলান্ট আপীলের দরখাস্ত যে ইফ্টাম্প কাগজে দাখিল করিয়াছিল 
তাহার মুল্যের কোন অণ্শ ফিরিয়। পাইবেক ন।॥ কিন্তু আপেলান্ট উকীলের ঘে রসুম 
আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদর এ উকীল পাইবেন ।--৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ । 
--২৩৭ পৃষ্ঠা । 

৪০ 1 যদি রেসপাণ্েন্টের হাজির হইতে তলব না হয় এব যদি সেই ব্যক্তি তথাপি 
এক জন উন্তীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দাখিল করে তবে মে উন্তীলের্‌ 
রসুম রেসপাণ্ডেন্ট আপনি দিবেক --৬৭৫ নম্থরী আইনের অর্থ ।--২৩৭ পৃষ্ঠা । 

৪১। যদি ডিক্রী পুনর্ুষফ্ি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ 
সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে দরশান্তের ইষ্টাল্পের মাসুল আপে- 
লাণ্টকে ফিরিয়া দেওয়া ঘাইবেক এব আপেলান্ট কি রেলপাণ্ডেণ্টের উকীল নিরূপিত 
রসুষের চারি অদ্শের এক অৎ্শের অধিক পাইবেন না।--৬১৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ । 
২৩৭ প্রস্তা । 

৪২। মুনমেফ ও সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আন্পীল হইলে জজ সাহেব 
যে নিষপন্থি করেন্‌ তাহা চুড়ান্ত অতএব এ অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলমুখে 
জিলার জজ সাহেব যে নিষপন্তি করেন দেই নিষপন্তির উপর আপীলের কোন দরখাস্ত 
সদর আদালত লইতে ও বিচার করিতে পারেন্‌ না ।--৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ 1৮২৩৭ 
পৃষ্ঠা । 

৪৩। প্রথম আপাল যদ্যপি আইনের নিনূপিত মিযাদের মধ্যে করা যায় তবে সেই 
আপীল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে। অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ 
পাঠ করণের পুর্বে দ্র আদালতের জন্জ সাহেব অধথস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলে 
তাহাতে আপীলের দরখাস্ত নামপ্রুর হইরাছে এয়ত জ্ঞান করিতে হইবেক ন1 কিন্ত আ- 
পীলের দোষপগ্তণ বিবেচনা করিয়া তাহ! ছুড়ান্তরূপে ডিসমিল হইয়াছে এমত ড্বান করা 
হাইবেক ।--৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৩৭ পৃষ্ঠা । 

৪৪ অধস্থ আদালতের বে হুকুমের উপর জাবেতামত বা সরাসরী আপীল হয় তাহ! 
যদি সপষ্টতঃ বেআইনী এব অবথার্থ বোধ হয় তবে এ মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব ন। 
করিরা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ এব* ১৮৩২ সালের ৭ আইনের 
১৫ ধারার দ্বার! সদর আদালতে ঘে ক্ষমতাপণ হইয়াছে তদনুসারে কার্য করিতে এ সদর 
আদালতের সাহেবেরদের সম্পূর্ণমতে সাধ্য আছে এমত তাহারা জ্ঞান করেন ।--৮৩৯ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৩৭ পৃষ্ঠা । 

৪৫। যদি রেস্পাগ্ডেন্টের রীতিষতে তলব না হয় তবে সদর আদালত তাহার প্রতিকু- 
লে কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন্‌ না ।--৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ 1২৩৮ পুষ্ঠা ॥ 

৪১। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের লাধা আছে যে যেপর্যাস্ত কোন মৌ- 
কদ্দমার্‌ চুড়ান্ত ছকুম না হয় সেইপর্য্যস্ত যদি অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা ভুকুম স্থগিত 
রাখিতে উচিত বোধ করেন্‌ তবে দেইরূপে তাহা স্থগিত রাখিতে পারেন্‌।--১৮৩১ সা। 
৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র ২৩৮ পৃষ্ঠি।। 


ইন ও আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাস।। ১৪১ 


৫ খারা । 
সদর আদালতের ছারা অধস্থ আদালতের ভিজ্ী বা হকুম রদ করণ। 


৪৭) যেড়িক্রী বা হুকুমের উপর আপীল হয় তাহা! যদি জাবেতামতে কিস্বা আপীল” 
ক্রমে মোকদ্দমার দোষ গুণ বিবেচনাপূর্ধক নিষপন্তি হইয়াছিল এব" যদি এ মোকদ্দমার 
শেষ নিষ্পত্তি কেবল বুন্তান্ত কিম্বা! সাক্ষিরদিগের সাক্ষ্যের বিষয় ভিন্ন২ মতের উপর কিন্বা 
সন্দিগ্ধ ও আপ্্িবিশিষ্ট শরা ও শাস্ত্রের মতের উপর কিম্বা চলিত আইনের অর্থের উপর 
নিভর থাকে তবে এক জন জজ সাহেব সেই ডিক্রী বা হুকুমের অন্যথা করিতে পারেন্‌ না 
এমত গতিকে যে হুকুম ও ব্যবহার পূর্বাবধি চলিত আছে তদনুসারে এ এক জন জজ 
সাহেব কার্য করিবেন 1--১৮৩১ সা। ৯ আ।২ ধা । ৪ প্র।--২৩৮ পষ্ঠা। 

8৮। অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা আপীলের উপর আপীল হইলে যদি সদর আদ।- 
লতের এক জন জজ সাছেব তাহার পরিবর্ত করা বিহিত বুঝেন্‌ তবে আর এক জন কি 
ততোধিক' জন জজ সাছেব তাহার সঙ্গে বৈঠক ন। করিলে তিনি তাহার বিষয়ের কোন 
চুড়ান্ত ভুকুম দিবেন ন11--১৮১০ সা। ১৩ আ।৬ ধা।৩ প্র।--২৩৮ পুষ্ঠা। 

৪৯। উপরের উক্ত প্রকরণ মতান্তর হইয়! বিধান হইল যে সদর আদালতের এক জন 
ডজ সাহেব বৈঠক করিয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বা ছকুম পরিবর্ত করা বিহিত 
বুঝলে এব আপনার এ অভিপ্রায়ের কথা এ মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিল রাখিলে 
এব তাহার পর & আদালতের অন্য এক জন জজ সাহেব তাহার এ মতের সঙ্গে এক্য 
হইলে এ দ্বিতীর জজ সাহেব দুই জন জজ সাহেবের একত্র বৈঠকের অপেক্ষা না করির। 
তদনুসারে চূড়ান্ত হুকুম দিতে পারেন্‌ ও তাহা জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ । এই 
মত হুইল যে জজ সাহেব শেষ বৈঠক করিয়া থাকেন্‌ তিনি এ চুড়ান্ত ছকুমে দন্তখণ্ করি- 
বেন এব” তাহাতে প্রথম জজ সাহেবের দস্তখৎ্ করণের আবশ্যক বোধ হইবেক ন|। 
কিন্ত্র এ প্রথম জজ সাহেবের মত শেষ ডিক্রীর মধ্যে লেখ! বাইবেক ।৮৮১৮১৪ সা । ২৫ 
আ1। ৮ ধা ।--২৩৯ পুষ্ঠা। 

[এ আইনের ১৬ ধারার ছারা এ হুকুম সদর আদালতে চলন হুইল |] 

৫০। ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধার। মতান্তর হইল। যখন সদর আদাল- 
তের এক জন জজ সাহেব জাবেতামত অথব! খান আপীল বিচার করণ সময়ে বোধ 
করেন্‌ যে অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা ব! মতান্তর করিতে হয় তখন তিনি অন্য 
দুই জন জজ সাহেবকে আহ্বান করিবেন এব" এ তিন জন জজ লাহেব একত্র বনিয়! তাহা! 
স্তনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন অপর জজের আবশ্যক হইবেক না। তিন জন জজই তাহাতে 
দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জঙ্গ সাহেব অসম্মত হন্‌ তবে অসম্মত জজ সাহেবের 
এ ডিক্রীতে সহী করিবার আবশ্যক নাই কেবল এ ডিক্রীতে তাহার মত লেখ ঘাইবেক | 
--১৮৪৩ সা। ২ আ। ১ ধা ।--২৩৭৯ পষ্ঠ 

* ৫১। উক্ত বিধান সরাসরী আপীল অথব1 মুঙ্ফরকন্কা আপীলের বিষয়ে সম্পর্ক 
রাখেনা । এব ৯৮৩১ লালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের হবার এক জন জজ 
সাহেবকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে ইহার দ্বারা ভাহার কিছু হানি হইবেক ন1--- 
১৮৪৩ স1। ২ আ। ২ ধা 1৮২৩৯ পৃষ্ঠা । 

৫২ | জিলার জজ সাহেব জাবেতামত মোকদ্দমায় আপনার আদালতের ডিক্রী জারী 
করণের ষে ছছকুম দেন্‌ তাহা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৪ প্রকরণের বর্জনীয় 
বিষয়ের মধ্যে গণ্য হইবেক না অতএব ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুলারে সদর 
আদালতের এক জন জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে সেই প্রকার ছকুম শ্তধরিতে ব! 
অন্যথা করিতে পারেন্‌।--৮০৪ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৪০ পৃষ্ঠ! | 


১৪২ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের শোলাসা । 


৫৩ । কোন কঠিন কি ভারি মৌকদ্দমা উপস্থিত হইলে যদি সরু আদালতের এক 
জন জজ সাহেব এইমত বোধ করেন্‌ যে তাহার দুই ব। ততোধিক জজ সাছেবের দ্বার] বি- 
চারু হওয়া উচিত ভবে তিনি আপনার মত লিখি? অন্য জঙ্জ। সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ 
করিতে পারেন্‌। ১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৬ প্র।-২৪০ পৃষ্ঠা। 

৫৪1 এক জন জজ নাহেব আপনার মত লিশিয়। অন্য জজ সাহেবের নিকটে তাহ 
অপণ করিলে বাদী প্রতিবাদী কি তাহারদের উকীল দর্খাপ্ত লিশিয়। সেই মতে আপ- 
নারদের আপন্তি জানাইতে পা রেন্‌ না।--১৮৩৬ মালের ১১ নবেম্বরের মরকুযুলর 
অর্ডর ।--২৪০ পন্ঠ1। 

৫৫। কিন্ত্ব যদি বাদীপ্রতিবাদী কি তাহারদের উকীল আপনারদের মোকদ্দঈ। 
সপষ্ট কর্ণের নিমিত্ত এক অবশেব আব্রজী দেওর। নিতান্ত আবশ্যক বোধ করে তবে যে 
জজ হাহের এ মোকদ্দমার নিষ্পন্ছি প্রথমে করিলেন মেই আরজী তাহার নিকটে সোপর্দ 
হইবেক এব তিনি তাহার বিষয়ে বিহিত হুকুম দিবেন ।--৯৮৩৬ সালের ১৯ নবেম্ব- 
রের সরক্যুলর অর্ডর ।--২৪০ পৃষ্ঠ! । 


৬ ধারা। 
প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা কি দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা জিলার 
আদালতে সোপর্দ করণ । 


৫৬। জিলা ও শহরের জঙ্জ সাজেবের বিচাধ্য ন্োন মোকদদয়া যদি এ জজ জাতের 
ন1 শ্বনেন্‌ কিম্ব। শ্নিতে অস্থীকার করেন্‌ এমত প্রমাণ হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের 
জঙ্জ নাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পন্তি করিতে জিলার জজ সাহেবকে হুকুম দিতে 
পারেন্‌। তাহাতে সেই মোকদ্দমার ফরিযঘ়াদী জঙা সাহেবের মারকতে সদর আদালছের 
এ ছনুঘের সম্বাদ পাইলে পর যদি ছয় সপ্টাহের মধ্যে এ মোকদ্দমা ন। চালায় তবে 
জজ সাহেব তাহা ডিসমিস করিতে পারেন্‌। এবখ উজ সাহেবের কন্তব্য যে ডিসমিন 
করণের পর এক সপ্টাহের মধ্যে তাহার সমাচার এব ডিমমিন করণের হেতু সদর 

আদালতে জানান্।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা1। ১ প্র1--২৪০ প্রষ্ঠা। 

৫৭) অদূর আদালতের জজ্ী জিল! বা শহরের কিস] ৫০০০২ টাকার উর্ধ মুল্যে ন- 
লিশে প্রধান সদর আমীনের আদালতে উপস্থিতথাকা কি নিষপব্তিহওয়। কোন মোকদ্দমার 
কিম্বা বিবয়নন্পকাঁ্ঘ আরজী লইতে পারেন্‌ এব" যদি এইমত প্রমাণ হয় ঘে এ আদালতের 
নিচারক তাহা লন্‌ নাই কিমা তাহ] লইয়] বিচার করিতে তাত্বীকার করিলেন তবে সেই 
মোকদ্দমা লইতে এব* আইনানুনারে তাহার বিচার করিতে তাহারদিণকে ছকুম দিতে 
পারেন ।--১৭৯৮ লা । ২ আ। ৭ ধা।--২৪১ পৃষ্ঠা । 


৭ ধারা] 
সদর আদালতে সরাঁসরী আপীল এব* মুদ্ফরকক্কা দরখাস্ত । 


৫৮। যদি জিলার আদালত কিম্বা ৫০০০২ টাকার যুলোর মোকদ্দমায় প্রধান সদর 
আমীন ভাহারদের শ্রনিবার যোগ্য মোকাদ্দম। কিস্বা আপীল নাম-্ঞুর করিয়া থাকেন্‌ কিছ্বা 
বদ্দি মজুর করিয়া তাহার দোষগুণ বিবেচনা ন1 করিয়া বিলম্ব কি বেঞ্গাড়া বা কসুর প্রযুক্ত 
তাহ। ভিনমিন করিয়। থাকেন্‌ তবে সদর আদালত নেই ডিক্রী বা ছকুমের উপর সরাসরী 
আন্পীল লইতে পারেন্‌।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।--২৪১ পৃষ্ঠা । 

৫৯। জাবেতামত আপালের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে যে মিরাদ নিরূপণ 
আছে লেই মিয়াদের মধ্যে উক্ষু প্রকার লরালরী আপীল দাখিল করিতে হইবেক এব* 
জিলার আদালতে সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে যে বিধি আছে সদর আদালতে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুালর অর্ডরের শোলাসা। ১৪৩ 


মেইন্ধপ আপীল হইলে দেই বিধি খাটিবেক1--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্রা।-- 
২৪১ পৃষ্ঠা । 

[ভুম্যধিকারির অযষোগ্যানভার বিষয়ে সদর আদালত লরাসরী আপীল লইতে পারেন্‌ । 
তদ্দিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ১৪ ধারা দেখ 1] 

[নাবালকের অধাক্ষেরদের নিয়োগের বিষয়ে সদর আদালত সরাসরী আপীল লইতে 
পারেন্। সেই বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ২৫ ধারা দেখ ।]] 


৮ ধারা । 


সদর আদালতে জাবেতামত আপীল । যে২ মোকদ্দম। আপীলের যোগ্য । সাধারণ 
বিধি। 

৬০। সদর দেওয়ানী আদালতেন সাহেবের! আইনের দ্বারা ঘে২ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারেন না সেই২ বিষয়ে যাহাতে বাদিপ্রভিবাদির এ আদালতে দরখাস্ত করণের 
প্রবোধ জন্মে এইমভ কোন কথা জজ সাহেবের দরখাস্তের উপর লিখিবেন না ।-+১৮৪ ২ 
সালের ১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর --২৪২ পৃষ্ঠা । 

৬১। জিলার আদালচত প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার নিষ্পন্তি হয় তাহার 
উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ।-*১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা ।শুপ্র। 
--২৪২ পৃষ্ঠা । 

৬২1 ৫০০০১ টাকার উর্দী মুল্যের ঘে সকল মোকদ্দম। প্রধান সদর আমীনের প্রতি 
আর্পণ হর ভাহার উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক এব লি- 
লার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে ঘে সকল বিধি খাটে প্রধান সদর আ- 
, সীনের্‌ ডিক্রীর উপর আপীল হইলেও দেই কল বিধি খাটিবেক।--১৮৩৭ সা। ২৫ 
:আ।৪ ধা।-_:২৪২ পৃষ্ঠা । 

৬৩। নালিসের ফরনলাঅনুসারে অধস্থ আদালত যে ডিক্রী করেন্‌ তাহার উপর 
সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে যদাযপি শপথক্রমে এমত প্রমাণ না হয় মে সা- 
লিমেরা ঘুষ লইয়াছিল কি পক্ষপাত করিয়াছিল ভবে সদর আদালত তাহা 'খর্চামমেত 
ডিনমিস করিবেন ।--১৭৯৩ লা। ৬ আ। ২২ ধা ।--২৪২ পৃষ্ঠি।। 

৬৪। ছাকুমের বাধকত! করণের অথবা তাহ! এড়াইবার মোকদ্দমায় যদি জিল্ার জজ 
সাহেব অপরাধি ব্যক্তির ভূমি জদ কি জরীমান] করেন্‌ তবে সেই ভূমির সালিয়ানা জম! 
ব| উত্পন্ন অথব1 মেই জরীমানার সৎ্পখ্যা অল্প ব1 ভারী হউক ৫সমত সকল ডিক্রীর উপর 
দর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে 17২৮০ ন্প্বরী আইনের অর্থ 17২৪ ২ 
গৃষ্যা। 

৬৫ । কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবের] যে নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহার উপর যদি সদর দেও- 
য়ানী আদালতে তিন মানের মধ্যে আপাল হয় তবে তাহা গ্রাহা হইতে পারে । যদি সেই 
মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত না করণের মাতবর কারণ দর্শান যায় তবে তিন মাস অতীতেও 
তাহ! গ্রাহ্য হইতে পারে 1১৭৯৩ স1। ১০ আ। ৩২ খা | ২ প্র।-৮২৪৩ পৃষ্ঠা। 

৬৬1 ম্মুনমেফ ও সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল হইলে জজ সাছেব তন্বি- 
ষয়ে মোকদ্দমা রুবকার করণসময়ে ষে ছকুম দ্েন্‌ তাহার উপর সদর আদালতে আপীল 
হইতে পারে লা 1১৮৩৩ সালের ১৩ ডিসেম্বরের অদহ্র আদালতের বিধান ও নিগ্ধারণ | 
--২৪৩ পৃষ্ঠা 

৬৭1 জদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার শীঘু নিষ্পত্তি হইবার 
নিমিত্ত দদর আদালত মেই মোকন্দমার. উভগ্ন বিবাদিকে নীচের লিখিত বিধান জানা 
ইতেছেন।--১৮৪১ সালের ১৯৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডভর ।--২৪৩ পৃষ্ঠা । 


১৪3 আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাস!। 


৬৮। আাঁমিনীনামা এবছ অজ্রহাত এব তাহার জওয়াব সদর আদালতে দাখিল 
করুণে অনেক বিলম্ব হইতেছে ইহ] দেখিয়া সদর আদালত বাদিপ্রতিবাদিরদিগকে 
জানাইতেছেন যে তাহারা পূর্বাপেক্ষা শীঘু এব আইনের অবিকল বিধির অনুসারে 
আপনারদের যোকদ্দমা চালায় । তাহারা যদি মোকদ্দম] মুলতবা রাখখণের নিমিন্ত কিম্বা 
সওয়ালজওয়াৰ করণার্থ অধিক মিয়াদের নিমিন্ত প্রার্থন! করে তবে অত্যাবশ্যক ও উপ- 
যুক্ত হেতু না দর্শাইলে অনুমতি পাইবেক না1--১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের নরক্যুলর 
অর্ডর1_-২৪শু পৃষ্ঠা 

৬৯। অ'পীলের দরশ্বাস্ত ও সওয়ালজওয়াব ও জোবানবন্দী ও নিদর্শনপত্রাদিতে 
জিলার আদালতে যেকূপে নম্বর দাগ ও নিশানী ও তার্রিখবন্দ ও দস্তখৎ্ড করা যায় মেই- 
কূুপে সেই কাগজপত্রপ্রস্ৃতিহে নম্বরদাগইত্যাদি সদর আদালতের রেজিষ্টর লাহেবের 
দ্বারা করা যাইবেক ।--১৭৯৩ সা । ৬ আ। ২৮ ধা ।--২৪৩ পৃষ্ঠি।। | 

৭০। যে সকল বিষয়ের কারণ কোন ড়া নিন্দিষ নাই মেই সকল বিষয়ে সদর 
দেওয়ানী আদালত ন্যায় ও ঘাথার্থ্য ও সদ্বিচারানুসারে কার্ধ্য করিবেন ।--১৭৯৩ স। 
৬ আ। ৩১ ধা।--২৪৩ পন্ঠা। 

৭১। অধস্থ আদালতের নিষ্পন্ত্ির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে সাক্ষির- 
দিগের কথা শ্বরনন ও সাক্ষ্য লগনছ্ছাড়। অন্য সকল বিষয়ে ছিল! ও শহরের আদাল- 
তের জজ সাহেব যেমতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পন্তি করেন্‌ এব" যে সকল হুকুম ও 
ত্বরা উরাহারদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তবা 
ছে সাধ্যানুসারে*মেই সকল ছকুম ও রায় দৃষ্টি রাখিয়। বিচার করেন্‌।--১৭৯৩ সা। 
৬ আ। ৭ ধা ।--২৪৪ পৃষ্ঠা। 


আপীল করণের মিয়া । 

৭২। আপীল করণের মির়াদের ব্ষিয় ৫ অধ্যায়ের ৪ ধারায় লেখ] আছে। 

৭৩। যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্থ আপীল গুজর্ণাণ যায় নাই সেই, 
মোঁকদ্দমাঁয় যদি কোন ব্যক্তি পুনর্বিচারের নিমিত্ত দরখাস্ত করে তবে প্রথম ডিক্রীর উপর 
জাবেহামত আপীল করণের ঘে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহার হিসাব করণেতে অধস্থ 
আন্াালতে পুনর্বিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল এ মিয়াদের মধ্যে না। 
ধরণের বিষয়ে কোন ব্যক্তি আনার হক বলিয়। দওয়। করিতে পারে না। কিন্তু আ- 
পীল আদালত তাহার সেই ওজর বিবেচনা করিতে পারেন্‌ এব বিলম্বের অন্য ঘে ক:- 
রূণ দর্শান যায় তাহার বিষয়ে যেরূপ করিয়া থাকেন্‌ সেইরুপে এ কারণ উচিত ও উপবুক্তু 
বোধ হইনল মঞ্জুর করিবেন বা না করিবেন 1-৮১৯২৭ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৪৪ 


পৃষ্1। 
'আপীলের দরখাস্ত ও জওয়াব । 

৭৪ | আপীলের আর্জীর মর্ম এব« আপীলী আর্জী পাইলে জজ সাহেবের যাছা 
কর্তব্য এব এ আমরজীর সঙ্গে যে কাগজপত্র অধস্থ আদ্ালতহইতে আপীল আদালতে 
পাাইতে হয় এব যেখ গতিকে ডিক্রীর দন্তখতী নকল আর্জীর সঙ্গে দিতে হয় বা না 
হয় এই সকল বিষয় ৫ অধ্যায়ের ১০ ধারাতে লেখা আছে । 

9৫1 আপীলের প্রথম আর্জী অথবা ভবশেষ আরজীতে আপীলের হেতু লিখিবার 
বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ৪০ ও ৪১ নম্বরী বিধানে আছে।--২৪৪ পৃষ্ঠা । 

৭১।- সদ্বু আদালতে যে সকল আপীলের আর্জী দেওয়া যায় তাহাতে প্রত্যেক 
আসামীর নাম এক২ করিয়। লিখিতে হইবেক কেবল এক জন আসামীর নায় লিখিয়া 
ওগয়র্হ ইত্যাদি শক লিখিলে হইবেক না। যদি কোন আন্পীলের দরখাস্তে সমস্ত 
রেলপাগ্ডেন্টের না না লেখ যায় তবে তাহা হা বোধ হুইয়। গ্রাহ্য হইবেক না এবছ, 
আদ্দীলের নিক্রপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্য হয় সেইন্প কার্য এ 


"আইন ও আইনের অর্থের ও সরকযালর অর্ডরের শখোলাস! 1 ১৪৫ 
বের্দাড়! দরখান্তের বিষয়ে হইবেক না।--১৮৪২ লালের ১ জুলাইর সরক্যলর অর্ডর । 


---২৪৪ পৃষ্ঠা। 

৭৭। উত্তর কালে আপেলান্ট কোন কারণ নী দর্শাইয়া যদি আসামীরদের মধ্যে কোন 
ব্যক্তির নাম দরখ্খাস্তে লিশিতে ক্রটি করে তবে আন্পীলের মিয়াদের মধে) তাহারদের নাম 
লিখিয় দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক। তাহ! না| করিলে তাহার 
আপীল বের্দাড়া বোধ হইয়া] অগ্রাহ্য হইবেক।--১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যলর 
অর্ডর ।--২৪৫ পৃক্ঠা। 

৭৮। উক্ত প্রকার কোন দরখীস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিষিন্ত জিলার জজ 
সাহেবের কিন্বা প্রধান সদর আমীনের নিকটে করা গেলে তাহার) এ ২ বিধি আন্পেলান্ট- 
দিগকে জানাইবেন 1--১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর 1২৪৫ পুষ্ঠি] ৷ 
৭৯1 ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের সম্পর্কে সদর আদালতে যে 
সকল সওয়ালজওয়াব দাশ্খিল হয় তাহ! আদালতের নিদ্দিষ্ট পাঠানুসারে তৈয়ার করিতে 
হইবেক অন্য প্রকারে লিখিত হইলে এ খারার নিরূপিত দণ্ড কর] যাইবেক 1৮১৮৪ 
সালের ৯৯ মের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্কারণ।--২৪৫ পৃষ্ঠা। 

৮০। যদি আপেলান্ট স্বয়ৎ অথব]1 তাহার উকীল কি মোশ্তার আনপীলের দরখাত্তের 
সঙ্গে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল দাখিল করে তবে এদেশীয় ডেপ্পুটী রেজিষটর 
ইফ্টাম্প কাগজ ও অন্যান্য বিষয়ে এ দরখাস্ত আইনমতে হইয়াছে কি না ইহার তহকীক 
করিবেন । যদি ঠিক হইয়া! থাকে তবে দরখ্বীস্ত নথীর শামিল করিবেন ।--১৮৪২ সালের 
২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধার্ণ 17২৪৫ পুষ্ঠি।। 

৮১। যখন দরখাস্ত নথীর শামিল কর! গিয়াছে তখন এদেশীয় ডেপুটী রেজিষটর 
রেস্পাঞণ্চেন্টের প্রতি এন্কেলানাম! জারী করিবেন এব অধস্থ আদালঙহহইছে মোকদ্দগার্‌ 

*মিসিল তলব করিবেন । এ এদেশীয় ডেপুটী রেজিউরের ক্ুবকারী জিলার আদালতে 
পঁদ্রছনের পর মিসিল পাঠাইবার নিমিত্ত দুই মাস মিয়াদ দেওয়া! গেল । এ একেলানাম। 
এব ইশ্তিহারনামা তণ্সমকালে জিলার ভজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক 1৯." 
১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ।--২৪৫ পৃষ্ঠি]। 

৮২। জিলার আদালত অথবা প্রধান সদর আমীনের আদালতে নিষ্পন্তিহওয়া 
যে সকল মোকদ্দমার উপর আপীল সদর আদালতে হয় এ মোকদমার কাগজপত্র তলব 
হওনের ঠারিশ্খের পর দুই মাসের মধ্যে তাহ! নকল করিয়া সদরে পাঠাইতে হইবেক 1 
১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর 1--২৪৫ পৃষ্ঠি। 

৮৩। যদি আপীলের দরখ্খান্তের মধ্যে আপীলের হেতু লেখা গিয়াছে এব অধস্থ 
আদালভ্েখ্নী ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল হইয়াছে তবে অধস্থ আদালতহইতে এ 
রিটর্ণ ন1 পঁছছনপর্ধ্যন্ত এদেশীয় ডেপুটা রেজিটর এ মোকদ্দম। আপনার দক্তরে রাখি 
বেন 1--১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্কধারণ ।--২৪ 

া। . 
রর ৮৪1 যদ্যপি আপীলের দরখান্তে আপীলের ছেতু না লেখা গিয়াছে এব« অধস্থ 
আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল ন1 হইয়াছে তবে এ হেতু এব" এ ডিক্রীয 
নকল দাখিল করিবার নিমিভ্ত আপ্েলান্টকে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দেওয়া যাইবেক 1-+১৮৪২ 
সালের ২১ জানুআরির সদর আদ্বালতের বিধান ও নিষ্ধারণ 1২৪৫ পৃষ্ঠা! 

৮৫1 যদি আপীলের হেতু এব ডিক্রীর নকল ছয় সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করা যায় 
তবে এদেশীয় ডেপুটা রেজিষ্টর জিলার আদালতহইতে কাগজপত্র না পঁছছনপর্যযন্ত গর 
মোকদ্দমা আপন দক্তরে রাখিবেন 1”7১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির লদর আদালতের 
বিধান ও নিষ্ধারণ 1২৪৬ পৃদ্ঠ1। নি, 

৮৬। যদি আপীলের হেতু এবং ভিক্রীর নকল ছয় লপ্তাহের মধ্যে দাখিল না হয় 

: র্‌ 


১৪৩ আইন ও আইনের অর্থের ও সর্ক্যুলর অর্ডরের শোলাস1। 


তবে এদেশীয় ডেপুটী রেজিউরের জিড্ালিত সকল বিষয় নিষ্পন্যার্থে সদর আদালতের 
ঘে এক জন জজ সাহেব নিযুক্ত হইপ্লাছেন তাহাকে ডেপুটা রেজিষর এ বিষর জানাইবেন। 
-+-১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির দর আদালতের বিধান ও নিদ্ধারণ।--২৪৬ পুষ্া। ॥ 

৮৭। যদ্দি আপীলের আরজী জিলার আদালতে দাখিল কর! যাগ তবে আপ:লের 
হেতু এবছ ডিক্রীর নকল দাখিল করণের-নিমিন্ত যে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দেওয়। গিয়াছে 
ভাহ1? সদর আদালতে এ নালিশের আরজী পন্রছনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক।- 
১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালভের বিধান ও নিষ্ধারণ --২৪৬ পৃষ্ঠা । 

৮৮। যদি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুমারে আপেলান্ট আপীলের হেতু দাখিল 
করণের নিমিত্ত ছয় সপ্টাহের অধিক মিয়াদ প্রার্থনা করে তবে এ ডেপুটা রেজিহটর উক্ত 
জজ সাহেবের নিকটে এ দরখাস্ত এব" আপ্পীলের আর্জী জানাইবেন ।--১৮৪২ সা- 
লের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধার্ণ।--২৪৬ পৃষ্ঠা । 

৮৯। আপেলান্টের মোকদ্দমার লমস্ত তদবীর সমাপ্ঠ হইলে এব* জিলার আদা- 
লতহইতে রিটর্ণ ও মিমিল পঁছছিলে এ ডেপুটী রেজিষ্টর রেসপাণ্ডেন্টকে জওয়াব দিবার 
নিমিন্ত পনের দিন মিয়াদ দিবেন ।--১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের 
বিধান ও নিষ্থারণ ।--২৪৬ পৃষ্ঠ] । 

৯০। রেসপাণ্ন্টের জওয়াব দাখিল হইলে অথব1 মিয়াদ অতীত হইলে এ ডেপুটী 
রেজিটর বিলি করণের উপযুক্ত মোকদ্দমার ফিরিস্তির মধ্যে এ মোকদ্দম। রাখিবেন । যদি 
নিরূপিত মিয়াদের পর নিল্দ্ব জজ সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা আর্পণের পূর্বে জওয়াব 
গ্রাণ যায় তবে এ ডেপুটা রেজিষ্টর জওয়াব লইয়া! মোকদ্দমা মিমিলে রাখিবেন ।- 
১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ২৪৬ পৃষ্ঠা । 

৯১1 আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহ অভীত হইলে যদ্দি আন্পীল 
ম-্টুর করণের দরখাস্ত দেওয়। যায় ভবে ডেপুটা রেজিউর তাহা উত্ত জজ সাহেবের নিকটে 
অপণ করিবেন ।++১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিখ!ন ও নিষ্ধারণ | 
--২৪৬ পুষ্া । 

৯২। যদি অধস্থ আদালত আপনার ডিক্রীর নকল প্রস্তত করুণেতে কিয়! তাহার 
পৃষ্ঠে লিখনের বিষয়ে কোন বের্দাড়! করিয়া থাকেন্‌ তবে এ ডেপুটী রেজিষ্টর উল্ত জঙ্গ 
সাহেবকে তাহা জানাইবেন ।--১৮৪২ লালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণ ।--২৪৬ পঙ্চা | 

৯৩। যদি আপ্পীলের বাদী বা প্রতিবাদী মরে তবে এ ডেপুটা রেজিষ্টর' তাহার স্থলা- 
ভিঘিক্ত ব্যক্তিকে হাজির করাইবার উদ্দ্যোগ করিবেন । তাহাতে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিঘিক্ত- 
কে ঘদি এই বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে এঁ ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত জজ সাহেবকে তচ্ছি। জানাই 
বেন ।--১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্ারণ ।--২৪৬ 
পুচ্চা | 
৯৪ । যদি মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত নাবালক কি উদ্মাদ্দ হয় তবে এক জন অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হওনের নিমিক্ এ ডেপুটী রেজিষটর উক্ত জজ সাহেবকে তাহ জানাইবেন ।--১৮৪২ 
সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--২৪৬ পৃষ্ঠা । 

: ৯৫। যদি স্থলাভ্িবিক্ত বক্র হাজির হওনের যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে সেই মি- 
যাদের মধ্যে হাজির ন। হয় কিম্বা স্থলাভিষিক্রের ন্যায় কার্য মঞ্জুর হইবার অনুমতি হইলে 
পর্‌ অথব! স«সারাখ্যক্ষ কর্মে নিযুক্ত হওনের পর যদি এ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্ি কি স্সারা- 
ধ্যক্ষ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপীলের সওয়াল জওয়াব করিতে ক্রটি করে তবে এ ডেপুটী 
রেজিষ্টর উক্ত জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন এব" তাহার বিষয়ে ১৮৪১ সালের ২৯ 
আইনানুসারে কার্য হছইবেক ।--+১৮৪২ সালের ২১ সিসির সদর আদালতের বিধান 
ও নিষ্কারণ 1৮২৪৭ পৃষ্ঠা । 

৯৬। জিলার আদাজতের স্থানে এঁ ডেপুটী রেজিষটর ঘে বিষয় তলব করিলেন তাহাতে 


আইন গ আইনের অর্থের ও সরকুযুলর অর্ডরের খোলাস।। ৯৪৭ 


যদি কিছু বিলম্ব হয় তবে যে আদালতে তলব হইয়াছিল সেই আদালতের জজ নাহেবকে 
এ ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা জানাইবেন। হদ্যপি তৎ্পরে বিলম্ব হয় তবে এ ডেপুটা 
রেজিটর সদর আদালতে তাহ] জানাইবেন ।--১৮৪২ সালের ২১ জানু্সারির সদূর আ- 
দালতের বিধান ও নিস্থারণ ।--২৪৭ পুষ্ঠা । 


আপ্পীলের সময়ে অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী বাস্থণিত করণ । জাঁমিনী। 

৯৭। সদর আদালতে আপীল হইলে অধস্থ 'আদালভের্‌ ডিক্রী জারী বা স্থগিত 
করণের বিহয়ে ৫ অধ্যায়ের ১২ । ১৩। ১৪ ১৫ ধারা দেখ 1২৪৭ পুষ্ঠা। 

৯৮ । আপালী মোকদ্দমাতে হযে ব্যক্তি আপেলান্টের খরুচার জামিন ছয় তাহা 
একরারনামার মজমুন এই যে আপীলের্‌ ডিক্রী হওনসময়ে আপেলাট্টেরু স্থানে ষে কোন্‌ 
ব্যক্তি থাকুক আপ্দীলের সমস্ত খ্রুচার নিশা করিব। অতএব যখন 'আপেলান্ট কি 
রেস্পাণ্ডেটে অথব। জামিন আপ্পীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নুতন জামিন তলব করি- 
বার আবশ্যক নাই যেহতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয় ।--১৮৩২ সালের ১৩ 
জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিহ্ধারণ ২৪৭ পুষ্ঠা । 

৯৯। মোকদ্দমার আপীল হইলে জামিনীর এওজে আপেলান্টের ভূমি বন্ধক দেওন 
অনুটিত ।--১৮৩৬ সালের ৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্কারণ ।--২৪৭ পুষ্ঠা। 


আপেলাণ্টের ক্রটি। 

১০০। ছয় সপ্মাহপর্ধান্ত আপেলান্ট মোকদম1 চালাইতে কটি করিলে যাহ! কর্থব্য 
ভছ্িষয়ে ৫ অধ্যায়ের ১৫৩ 1 ১৫৬ নস্থরী বিধান দেখ ।--২৪৭ পৃষ্ঠা | 

১০১। যদি আপেলান্ট সদর আদালতে আপীল দাশ্খিল করিলে পর ছনম্ সঞ্ধাহ 
পর্যন্ত তাহা না চালায় এব না চালাওনের বিশিষ্ট কারণ ন। দর্শাইতে পারে তবে তাহা 
ডিসমিস হইবেক । রেসপাণ্ডেন্টের খরুচ। আদালত ভাহাকে দেওয়াইতে পারেন্‌। আপে- 
লান্টকে ছয় সপ্টাহের পর আপনার মোকদ্দম] চালাইতে অনুমতি দিলে বা না দিলে তা- 
হার হেতু সদর আদালত আপনার রোয়দাদে 'লিখিবেন |--৯৭৯৩ সা । ৬ আ। ১৯ ধা॥ 
-+২৪৭ পৃষ্ঠা | 

১০২1 যখন আর্দীলের দরখাস্ত সদর [ দেওয়ানী আদিতে দাখিল হয় তখন আ- 
গীল উপস্থিত করণের মিয়াদ দরখাস্ত গুজরাণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক | * যখ্খন্‌ 
আধস্থ আদালতে দরখাস্ত গুজরাণ যায় তখন যে তারিখে দরখাস্ত সদর আদালতে 
পঁছ্ছে লেই তারিখঅবধি মিয়াদ চলিবেক। সেই ভারিখঅবধি আপেলান্টের ছয় 
সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দম] চালাইতে হইবেক। .যদি এ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপ্পেলাণ্ট 
স্বয়« কিম্বা ভাহার উকীল হাজির না হয় এব আপ্পীলের হেতু ন। গুজরায় তবে তাহার কসুর 
হইয়াছে বোধ হইবেক । সুন্ধ উকীলকে নিযুক্ত করণেতে তাহার আপীল ডিসমিস করণের 
প্রতিবন্ধক হইবেক ন1 +-১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ।--২৪৮ পুষ্ঠি। ৷ 

১০৩।॥ ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দুই ধারায় লেখা আছে যে ষে কোন গতিকে 
মোকদ্দমা বা আন্পীল ডিমমিস হয় সেই গতিকে ষে রেসপাত্ডণ্ট উকীলকে নিযুক্ত করিয়? 
জওয়াব দিয়াছে তাহাকে খর্চ। দেওয়াইতে হইবেক । কিন্ত য্দি রেসপাগ্ডেন্টের তলব ন 
হইয়! সে হাজির হর তবে খর্চ। পাইবেক না।--১৩২৭ নস্থরী আইনের অর্থ ।--২৪৮, 


রঃ . উক্কীল ॥ 

১০৪। জিলার আদালতের উক্ভীলের বিষয়ে যে বিধি আছে লেই বিধি সদর আদা-. 
লতের উকীলেরদের বিষয়ে খাটে । দেই বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ ধারাআবধি ২৩ 
ধারাপর্যযন্ত দেখ ।--২৪৮ পৃষ্ঠি।। 

২০৫। বে মোশ্রারনামাক্রমে ওকালৎ্নাম। দেওয়া গিয়াছে তাহা এব খরচার এব*, 
ভিক্রী জারী করণের ব! স্থগিত করুণের জামিনীনামা এব ওকালৎ্নাম। এব ঘে ডিক্রীরু 

ধ ২ 


১৪৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরুক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল আপেলান্টকে আপনার আপীলের 'আরুজীর লঙ্গে 
দাখিল করিতে অনুমতি দেওয়] গিয়া থাকে । অন্যান্য সকল দলীলদস্তাবেজ পৃথক দর্- 
শ্বাস্তে নিরূপিত্ ইঞ্টাম্প কাগজে দাখিল হইয়। থাকে ।--৯৬১ নম্বরী আইনের অর্থ ।-- 
২৪৮ পৃষ্ঠা । 

১০৬ । সদর আদালতের উকীল ব। মোখ্ারেরদের যত কাল মোকদ্দম] থাকে তত 
কাল এ আদালতে তাহার] হাজির থাকিবেন অথবা হাজির ন। হইবার কারণ এক আরজী 
লিখিয়। দাখিল করিবেন । এমত না করিলে তাহারা আপনারদের কম্মহইতে অবলর হই- 
বেন।--১৮৪০ সালের ২০ নবেস্বরের সদর আছালতের বিধান ও নিষ্কারণ।--২৪৮ পৃন্া। | 

১০৭। যদি কোন উকীল ছুটা লইয়। স্থানান্তর হন তবে যে দিবসে তাহার ছুটীর্‌ 
শেষ হয় সেই দিবসে তাহার ফি'রয়া আমিতে হইবেক। এমত ন। করিলে তাহার নাম 
উকীলেরদের ইসমনবিনীহইতে কাটা যাইবেক 1১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের সদর আ- 
দালতের বিধান ও নির্ধারণ ।--২৪৮ পৃষ্ঠা । 

১০৮। যদ্দি কোন উকীল ছুটী পাইয়। স্থানাস্তরে যান এব« অতিরিক্ত ছুটী পাইবার 
বাসন। রাখেন তবে এ অতিরিক্ত ছুটার দরখাস্ত আদালতে এমত সময়ে দাখিল করিতে 
হইবেক যে অতিরিক্ত ছুটী না দেওয়া গেলে পুর্কার দেওয়া! ছুটার মিয়াদের মধ্যে ফি- 
রিয়া আসিতে পারেন্‌ যদি সেইমতে অতি রিক্ত ছুটী না পাইয়া কোন উকীল প্রাপ্ত 
ছুটার অতিরিক্ত কাল গর্হাজির থাকেন্‌ তবে তাহার নাম উন্দীলদিগের ইসমনবিসীহইতে 
উঠাইবার যোগ্য হইবেক 1--১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের লরক্যুলর অর্ডর ।--২৪৯ পুষ্ঠ। 

১০৯ । যখন কোন উকীল দশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত ছুটার দরখাস্ত করেন্‌ 
তখন যত মোকদ্দমায় তিনি একাকী অথবা অন্য উকীলের সঙ্গে মোকরর থাকেন্‌ তাহার 
এক টৈকফিয়ৎ দাশ্িল করিবেন ।--১৮৪২ সালের ৯৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান 
ও নির্ধারণ ।--২৪৯ পৃষ্ঠা! ৷ 

১১০। উকীলের ছুটীর দরখাস্ত সদর আদালতের নাজির লইতে পারেন্‌ না । সেই 
প্রকার সকল দরখাস্ত রেজিউর সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এব" তিনি সদর 
আদালতে তাহ। জানাইবেন।--১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও 
নিষ্থারণ ।--২৪৯ পৃষ্ঠ | 

১১১। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল এব" মোস্তার যে মোকদ্দ- 
মাতে মোকরর হন্‌ সেই২ মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টি করিবার এব দরখাস্ত ও সওয়াল 
জওয়াবপ্রভৃতি দাখিল করিবার জন্যে আদালতের মুহুরীরদিগের নির্দিষ্ট কামরায় যাইতে 
পাতে ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেকুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্কার্ণ 1. 
২৪৯ পুষ্ঠা। 

১১২ । প্রত্যেক উকীল এব* মোক্তার এক জন মুহুরীরকে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ এব 
যে সকল কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহার নকল লইবার্‌ মিমি এ মুহ্ছুরীর রিকার্ড 
দক্তুরে যাইতে পারে কিন্ত তাহার বিষয়ে এ উকীল অথব]। মোশখার দায়ী হইতেন্‌।-- 
১৮৩৪ সালের ৯৮ ফেকুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ।-_-২৪৯ পৃনদ্ঠা | 

৯১৩ । ফে উকীল এব* মুহরীর সদর দ্বেওয়ানী আদালতের সিরিশ্তাদারের দক্তুরে 
আপনারদের ওকালহ্নাম। এব অন্যান্য কাগজপত্র দ্বাখিল করেন্‌ এ কাগজপত্র দাখিল 
করণের প্রমাণের ন্যায় যে আমলা এ কাগজপত্র লইবার নিমিন্ত নিঘুক্ আছেন তাহার 
বহীতে তাহারা সহী করিবেন ।--১৮৩৫ সালের ৯ জানুআরির সদর আদালতের বিধান 
ও নিগ্ধার্ণ।--২৪৯ পস্ঠা । 

১১৪। ১৮৩৩ দালের ১২ আইনানুলারে নিযুক্ু উকীল এব মোশ্বার যে সকল 
দরখাস্ত দাশ্খিল করেন্‌ তাহার উপর যে জজ সাহেবের লমক্ষে মোকন্দম। উপস্থিত থাকে 
তাহার নাম আপন ঝুঁকৌতে লিখিবেন । তাহার অস্ভিপ্রার এই যে এ দরখাস্ত একেবারে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যলর অর্ডরের খোলাস।। ১৪৯ 


সেই অজ সাহেবের নিকটে পঁছচছে এব মুৎকর্ককা দস্তরের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল 
না হয়।--১৮৩৪ সালের ৮ আগস্টের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধার্ণ।-_-২৪৯ 
পৃষ্ঠা । 

১১৫ । যে মোকদ্দমায় সরকার বাদী ব! প্রতিবাদী হন্‌ সেই মোকদমার নিষ্পন্তি 
সদর আদালতে হইলে জজ সাহেব আপনার ডিক্রীর নিক্ষা ভাগে সরকারী উকীলকে যে 
রসুম দিতে হইবেক তাহ] টুকিয়া রাখিবেন ।--১৮৩৪ সালের শু জানুআরির সদর আদা- 
লতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--২৪৯ পুষ্ঠা । 

১৯৬ ॥ যে মোকদ্দমায় সদর আদালত আমানৎ্হওয়া রুসুমের কতক অথ্শমাত্র 
উকীলকে দ্িভে এব অবশিষ্ট বাদিপ্রতিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন্‌ অথবা ষে 
মোকদ্দমায় ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৪ চিহ্নিত তফদীলের ৮ প্রকরণের লিখিত সর্টি- 
ফিকটক্রমে ইফ্টাল্পের মুতে সমুদয় অথব। কতক অদ্পশ বাদিপ্রতিবাদিকে ফিরিয়া দিতে 
হইবেক সেই মোকদ্দমায় ঘদি উকীল ব1 মোগ্বারের সেই টাকা লইবার বিশেষ ক্ষমতা ত- 
হার্দের ওকালছ্নামা অথবা মোশ্রারনামাতে ন1 থাকে তবে আদালতের খাজাঞ্চী তাহা" 
কে সেই টাকা দিবেন না। সেই মত ক্ষমতা যদি তাহার! দেখাইতে ন। পারেন্‌ তবে 
যে ব্যক্তি এ টাক পাইবার অধিকার রাখে যাব সেই ব্যক্তি তাহ? পাইবার দরখাস্ত 
'আদালতে না করে এব তাহ] লইতে আদালতহইতে অনুমতি না পায় তার এ টাকা আ- 
মানৎ থাকিবেক ।--১৮৩৪ মালের ৩ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্কারণ। 
২৫০ পুষ্ঠা। 

১১৭। সদর আদালতের উকীলেরা আদালতে যে সকল বিজ্ঞাপন করেন্‌ তাহাক্র 

লত্যতার বিষয়ে ভাহ'রদিগকে দায়ী জ্ঞান করা যাইবেক ।--১৮৪২ সালের ৮ ভুলাইর 
সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ 1--২৫ ০ পৃষ্ঠা । 
* ১১৮। কোন মোকদ্দমায় নিষুক্তহওয় উকীল কি মোস্ারকে ডেপুটা রেডিষ্টরের কোন 
*জকুমের লিখিত একেলা দেওয়া! গেলে সেই ভ্রকুম হওনের বিষয়ে যখোচিত সম্বাদ দেওয়া 
গিয়াছে এমত ভ্রান করা যাইবেক | যদ্যপি এ উকীল কি মোশ্তারের সাক্ষাতে হুকুম দেও- 
ঘা যায ভবে এন্ডেলা দিবার আবশ্যক নাই ।--১৮৪২ লালের ২১ জানুআরির সদর আদা- 
লতের বিধান ও নির্ধারণ ।--২৫০ পৃষ্ঠা । 

১১৯। সদর আদালতের কোন মোকররী উকীল কিম্বা মোশখ্বার যদি জানিয়াশ্বনিয়। 
ডেপুটী রেজিষটরের দক্তরে হাজির হইতে ত্রুটি করেন্‌ তবে তিনি কর্মহুইতে চ্যত হওনের 
যোগ্য হইবেন ।--১৮৪২ লালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্ধারণ । 
২৫০ পুষ্ঠা । 

১২০। সদর আদালতের উকীলের মরণ বা সসেপণ্ড হওন কি ইশৃতাফা দেওন ব1 
তগীর হওনের অস্বাদদ ডেপুটী রেজিষর ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার শু প্রকর- 
পের নিরূপিতমতে দিবেন ।--৯৮৪২ সালের ২৯ জানুআরির সদর আদালতের বিধান 
ও নিগ্ধারণ |--২৫০ পঞ্চা। 

১২১। যদি এধারার নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপেলান্ট অন্য উকীল নিযুক্ত করি- 
তে অথব! ম্য়ৎ হাজির হইয়া] মোকদ্দম] চালাইতে ত্রুটি করে তবে ডেপুটা রেজিষ্টর দদর 
আদালতের উক্ত জজ সাহেবকে তাহ! জানাইবেন এব" ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে 
কার্য হইবেক ।--১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির নদর আদালভের বিধান ও নিষ্ধারণ।-- 
২৫০ পৃষ্ঠা । 

৯ ধারা । 


সদর আদালতে সাক্ষী ও লাক্ষ্য। 


১২২। যদি সদর আদালভ আন্পীলী মোকদ্দমায় অধিক সাক্ষ্য লইতে উচিত বোধ 
করেন্‌ তবে তাহার। ক্বাছারীর সময়ে এ নাক্ষিরদিগের জোবান্বন্দী লইতে পারেন এছ 


১৫৩ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকালর অর্ডরের খোলাসা । 


এ জোবানবন্দীতে ভাহারদের ঘাক্ষর করাইয়া লইবেন অথব। রেজিষটর সাহেবকে লাক্ষি- 
দিগের সাক্ষ্য লইয়। জোবানবন্দীতে ভাহারদিগের স্বাক্ষর করাইতে জুলুম দিবেন । রেেজি- 
ফর সাহেব বাদিপ্রতিবাদি কি তাহারদের উকীলদিগের সমক্ষে এ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী 
লইবেন এব এ্ী উভয় বিবাদী কিম্বা ভাহারদের উকীলেরা সাক্ষিদিগের স্থানে যদ্দি ক্র 
সওয়াল করিতে চাহে তবে তাহা করিতে পারে এব লাক্ষিরা ঘষে জওয়াব দের তাহা ্ 
খিত হইয়া তাহাতে তাহারা স্বাক্ষর করিবেক । যদ্দি উভয় বিবাদী নাক্ষ্য লগনের বিষ্- 
য়ের সম্বাদ পাইয়া সাক্িদিগের জোবানবন্দার কালে রেজি উর সাহেবের স্মক্গে হাজির না 
হয় তবে এ রেজিষ্টর সাহের সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করাইবেন এব মেই জোবান- 
বন্দী মাতবর ড্বান হইবেক।--১৭৯৩ সাঁ। ৬ আ। ১৬ ধা।--২৫১ পুষ্ঠা। 

১২৩1 যদি সাক্ষী মান্য স্ত্রীলোক হয় তবে জিলার আদালতের প্রতি যেরূপ অনুমতি 
আছে সেইজুপে সদর দেওয়ানী আদালত তাহারদের জোবান্বলদীর নিমিনত আমান পাঠা- 
৬ পারেন্‌।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৭ ধা।--২৫১ পৃষ্ঠ] । 

[অনুপস্থিত সাক্ষিরদর জোবানবন্দীর বিষয়ি বিধি ৩ অধ্যায়ের ২১ ধারাতে আছে] 

১২৪। যদি সাক্ষির ভলব হইলে এ সাক্ষী হাজির ন! হর কিম্বা হাজির হইয়। যদি 
প্রতিজ্ঞা করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে কি আপন জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহে অ- 
থবা মিথ্যা শপথ করে কি আদালতের অবজ্ঞ! করে তবে একধপ অপরাধি সাক্ষিদিগের 
প্রতি ঘেমত উদ্যোগ করিতে জিলার আদালতের সাহেবদিগেরে ভকুম আছে অদর দেওয়া- 
নী আদালতের সাহেবেরাও সেইরূপ উদ্যোগ করিবেন ।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৮ ধা 
২৫২ পুষ্ঠা। 

১২৫ । যদি সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরদের কিম্বা কোন এক জন জঙ্ঞ 
সাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকনমতে উাহারদের বিবেচনায় মিথ্যা] শপথ করণ বা করাওণের্‌ 
অপরাধের বিয়ে কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারী আদালতের তজবীজের নিমিভত সোপদ্দ করি- 
তে উচিত বো করেন্‌ ভবে ভ'হারদের কর্তব্য যে তদ্িবঘে আপনার মতের কথা লেখান্‌, 
এব আসামীকে কয়েদে কি জামিনীতে রাখিবার হুকুম দেন্‌। এ নভ্রকুমের দস্তখৎ্কর। 
ও মোহরযুক্ু নকল মোকদদমার সমস্ত আমল কাগজ সম্বলিত জিলার মাঞ্িক্ট্রেট সাহে- 
বেবু নিকটে পাঠান যাইবেক এব এ মাজিস্ট্রেটে সাহেব আইনমতে তদ্ভিষয়ে কার্ধ্য করি; 
বেন ৮১৮১৭ সা।১৭ আ। ১৪ ধা । ৩ প্র।--২৫২ পৃষ্ঠা । 


১০ ধাহা। 


সদর আদালতের হুকুমনামা ও পরওয়ান] ॥ 


১২৬ । সদর দেওয়ানী আদ্রালতের স্থানহইতে উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকী- 
লদিগের তলবের 'অঅথব] ডিক্রী জারী কিম্বা অন্যান্য কার্য্যর নিমিন্তে যে সকল ছকুম হয় 
সেই২ ভুকুম দেশীয় ভাষায় লেখা যাইবেক বা ছাপা হইবেক ভাহাতে আদালতের মোহর 
ও রেছিফটর সাহেবের দস্তখৎ্ড থাকিবেক।--১৭৯৩ লা । ৬ আ। ১৩ ধা 1২৫২ পৃষ্ঠা। 

১৯২৭ । লদর আদালতে যাহার। হাজির থাকে ভাহারাছাড়া উভয় বিবাদী কিবা 
সাক্ষী কি অন্য ব্ক্তিরদের প্রতি সদর আদালতের যে সকল হুকুম জারী করিতে হয় তাহা 
যে এলাকার আদালতে সেই মোকদ্দমা উত্থাপন হইয়। থাকে কিম্বা এ বিরোধি ভূমি থাকে 
অথবা উভয় বিবাদী বাস করে সেই আদালতের সাহেবদিগের নিকটে ছুকুমনাম। পাঠান 
যাইবেক এব এ জ্কুমনাম। জারী করিবার এব" সদর আদালতে তাহ ফিরিয় পাঠাইবার্‌ 
মিয়াদ সেই ুকুমনামার লেশখা যাইবেক 1--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা ।--২৫২ প্রন্চা | 

১২৮ এমত প্রত্যেক হুকুমনাম। দেশীয় ভাষাতে লিখিত হইয়া ইঙ্গরেজী প্রিসেপ্টের্‌ 
মধ্যে করিয়। পা্াইতে হইনেক (১৮০১ সালের ২* আপ্রিলের সরক্যলর অর্ডর 1 
২৫৩ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকার অর্ডরের খোলাসা । ১৫১ 


১২৯। উল্ত প্রকার মোকদ্দমার হুকুমনাম। জারী হওনার্থ জিলার আদালতে পাঠান 
গেলে এ আদালত তাহা নিরূপিত মিয়াদে্র মধ্যে জারী করিয়া সদর আদালতে ফিরিয়া 
পাঠাইবেন কিম্বা! তাহা জারী না হওনের মাতবর কারণ দর্শাইবেন ।--১৭৯৩ সা।৬ অ]। 
১৪ খা ।--২৫৩ প্রন্ঠা। 

১৩০ । এইব্ূপে যান কোন ভকুমনামা জারীহওনার্থ জিলার আদালতে পাঠান যায় 
তখন জিলার আদালত ঘে সম্বাদ পাঠান্‌ তাহা ইঙ্গরেজী ভাষার সর্টিফিকট অথবা 
রিটর্ণের মধ্যে লিখিতে হইবেক না কিন্ত এ আদালতের ক্ুবকারীর শোলালাতে এ সম্বাদ্‌ 
থাকিবেক। ভাহার অভিপ্রায় এই যে দর আদালত ইঙ্গরেজী সর্টিফিকট অথবা রিউর্ণের্‌ 
প্রতি দুষি না করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারেন্‌।--১৮০১ সালের ২৪ জুনের সর- 
কুযলর অর্ডর ।--২৫৩ পৃষ্ঠ! 

১৩১। যখন জকুমনামা অথবা! ডিক্রী জারী হওনার্থ সদর আদালতভহইতে জিলার 
আদালতে পাান যায় তখন এ ছকুমনামা জারী হইবার বেওরা তাহার পুষ্ঠে অথবা! 
পুথক্‌ কাগজে লিখি] মেই ভকুমনামার সহিত সদ্যোগ করিয়া পাঠাইতে হইবেক । যদ্দি 
এ জারী হওনের বেওরা পৃথক কাগজে লেখা যায় তবে সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে এমত 
কিছু শব্দ লিশ্খিতে হইবেক ষে তদনুসারে সেই বেওরা পৃথথক্‌ কাণ্নজে লেশ্খ। হইয়াছে 
ইহা বোধ হয়। এ ভকুমনামার নকল ও জারী হওনের কৈফিয়তের নকল আদালতের 
সিরিশতায় থাকিবেক ।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।--২৫৩ পুষ্ঠা। 

১৩২1 যখন জিলার জজ সজ সাহেব নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে এ ছকুমনামা সম্পূর্ণ 
রূপে জারী করিতে না পারেন তশন লেই বিঘয়ে মাহা২ করিয়াছেন এব যাহ করিতে 
বাকী আছে তাহার অম্াদ এক সর্টিফিকটের মধ্যে লিশিয়া পাতাইবেন এব যে সময়ের 
মধ্যে তাহ] জারী হগুনের সম্ভতাবন। আছে তাহাও লিশ্িবেন । এব যদি সেই মিয়াদের্‌ 
»মুধ্যে অগত্যা তাহা জারী হইতে না পারে তবে পুনশ্চ এক রিপোর্ট করিবেন ।--১৮৩৪ 

* সালের ২৫ জুলাইর সর্লুযুলর তর্ডর 1--২৫৩ পৃষ্ঠা । 

১৩৩। “যদি সদর আদালতের জকুমনামা জারী ও রিপোর্ট করণের বিষয়ে জিলার্‌ 
জজ সাহেবের আদালতে বিলম্ব হয় এব তিনি তাহার বিষয়ে কোন্‌ মাতবর কারণ দে- 
গাইতে না পারেন্‌ তবে তিনি তাহার বিষয়ে নিজে দায়ী হইবেন 1--১৮৩৪ সালের ২৫ 
জুলাই সরন্যুলর অর্ডর ।--২৫৪ পৃষ্ঠা । 

১৩৪। সদর আদালতের ভুকুমনাম1 ষ্দ্দে কোন মিয়াদী রিট সর্টিফিকটসমেত জ্রি- 
লার আদালতের জজ সাহেবের পাঠাইতে হয় তবে ষে মোকদমার সম্পর্কে হুকুমনাম। 
জারী হইয়াছিল সেই মোকদ্দমার নম্বর এব* উভয় বিবাদির নামের অভিরিক্ত প্রিসেপ্টের 
রেজিষ্টরের নম্বর নিয়ত নিরূপিত পাঠানুমারে লেখা যাইবেক।--১৮৩৫ সালের ১৭ জুলা- 
ইর সরক্যুলর অর্ডর ।--২৫৪ পৃষ্ঠা । 

১৩৫। সদর আদালতের ঘে জুকুমনামার রিটর্ণ পাঠাইবার আবশ্যক নাই সেই 
ছকুমনামাসম্পকীঁয় যদি জিলার আদালত কোন সম্বাদ বা মন্তব্য কথা সদরে জানাইতে 
চাঁছেন্‌ কিম্বা সদর আদালতহইতে কিছু জানিতে চাছেন্‌ তবে মুল গ্রস্থের লিখিত ৯ নম্বরী 
সটিফিকটঅনুসারে লিখনপঠন করিবেন।--১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর। 
--২৫৪ পুষ্ঠা। 

সারিফিকটের পাঠ । 

১৩৬। ৫০০০ টাকার উর্ধ মুল্যের মোকগদমায় সদর আদালতের সকল প্রিসেপ্ট 


একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক এব বিশেষ জুকুম না থাকিলে 
এ ঠরিসেপ্টের সকল রিটর্ণ সর্টিফিকটসযেত প্রধান সদর আমীন সদর আদালতে পাঠা" 


ইবেন্‌।--১৮৩৮ সালের ২৩ ফেকুআরির সরক্যুলর অর্ভর ।--২৫৪ পৃষ্ঠা 
১৩৭1 যদি প্রধান সদর আমীন ইঙ্গরেজী ভাষা না জানেন্‌ তবে মেই রিউর্ণের সঙ্গে 


১৫২ আইন ও আইনের অর্থের ৪ সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা। 


যে সর্টিফিকট পাঠাইতে হয় তাহ] ইজরেজী ভাষায় লিখিবার আবশ্যক নাই ।--১৮৩৮ 
সালের ১০ আগফষ্টের সরক্যুলর অর্ডর ।--২৫৪ পৃষ্ঠা । 

১৩৮ প্রধান সদর আমীন সদর আদালতের হুকুমের রিট নিরূপিত পাঠানুসারে 
উর্দু অথবা বাঙ্গলা ভাষায় লিশির়। পাঠাইবেন্‌।--১৮৩৯ লালের ১০ সেপ্টেম্বরের সর- 
কুুলর অর্ডর ।-__-২৫৫ পৃষ্ঠা । 

১৩৯। যখন সদর আদালত কোন ভুকুমনাম। জারী হওনার্থ জিলার আদালতে পাঠান্‌ 
এব যাহার প্রতি ভাহা জারী করিতে হয় সেই লোক অনেক তন্তেবে না মিলে কিম্বা আশ 
পনাকে লুকায় এব* এ ভুকুমনাম] তাহার উপর জারী হইতে ন। পারে তখন এ ভিলার্‌ 
আদালতের কর্তব্য যে সেই জুকুমনামার নকলসমেত এক ইশৃতিহারনামা এই মজমুনে 
কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টি গোচর স্থানে লট্কান্‌ যে সেই লোক যদি নিরূপিত মিয়া- 
দের মধ্যে হাজির না হয় এব* সেই কুমনামা না মানে ভবে সদর আদালত সেই মোক- 
দম! একতরফা বিচার ও নিষপন্তি করিবেন । এ ইশ্তিহারনামা সেই লোকের বসত বাটীর্‌ 
পুরদ্ধার অর্থাৎ সদর দরওয়াজায় কিস্বা সেই লোক লে গ্রামে বাস করে তথায় অনেক 
লোকের দুষ্টিপাতের স্থানে লুকান যাইবেক। পরবে এ ইশ্তিহারনাম। মে রূপে জারী 
হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত জিলার আদালত সদর আদালতে জানাইবেন ।--১৭৯৩ সা। ৬ 
আ]। ১৪ ধ11--২৫ পুষ্ঠিা। 

১৪*। যদি জিলার আদালত এই মত জানান যে সেই লোক পলাইয়াছে কি ভাহাকে 
মিলে না৷ কি আপন ছরে লুকাইয়্াছে একারণ তাহার উপর এ জুকুমনামা জারী হইল না 
এব নিয়মানুসারে ইশ্তিহারনামা লট্কান গিয়াছিল তবে সেই লোক হাজির হইয়া 
ুকুমনামার অনুসারে কার্ধয করিলে সদর আদালত যেরূপে মোকদ্দমার বিচার ও 
নিষ্পন্তি করিতেন সেইরুপে একতরফা বিচার ও নিষ্পন্তি করিবেন 1১৭৯৩ সা। ৬ আ। 
১৫ ধা ।-_-২৫৫৫ পৃষ্ঠা । 

১৪১। সদর আদালত কলিকাতার সীমার বাহিরে যেরূপে আপনার হুকুমনাম! জারী 
করিতে পারেন্‌ সেইরূপে তাহ রা কলকাতা শহরের সীমার মধ্যে তাহা জারী করিভে 
পারেন্‌ কিন্তু এ জুকুমনাম লিখিত হইবেক এব* ভাহার নিমল ভাগে কিসম্ব। ভাহার উপরে 
ইক্সরেজী ভাষায় ভাহার এক তরজমা দিতে হইবেক এব* সদর আদালতের এক জন জজ 
সাহেব তাহাতে দস্তখৎ্ড করিবেন 1-_তৃতীয় জর্জের ৫৩ বায় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের 
১১৩ ধার] 1২৫৬ পৃষ্ঠা । 


প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণের বিষয়ে ন'চের লিখিত বিধান হইল । 


প্রথম। সকল প্রিলেপ্ট ১। ২।৩।৪। ৫ নম্বরী পাঠানুসারে প্রন্ভত করিতে হইবেক॥ 
এ২ পাঠ মুল গ্রন্থের মধ্যে দেওয়। গিয়াছে ।--১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্ুআরির সর্কু্যুলর্‌ 
অর্ডর ।--২৫৬ পৃষ্ঠা! । 

দ্বিতীয় । প্রিসেপ্ট পাঠাওনের সকল ছকুমে লিখিতে হইবেক যে এ প্রিসেপ্টের রি- 
উর্ণের আবশ্যক আছে কি না এব যে মিয়াদের মধ্যে এ রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহ]। 
--১৮৩৫ সালের ৬ ফেকুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।--২৫৬ পৃষ্ঠা । 

ভৃতীয়। সদর আদালতহইতে এ প্রিসেপ্ট পাঠাগনের তারি খঅবধি এ মিয়াদ গণ্য 
হইবেক ।--১৮৩৫ সালের ৬ ফেরুআরির সরকুযুলর অর্ডর ।--২৫৬ পুষ্ঠি। 

চতুর্থ। ইহার পূর্বে প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণের অঙজে যে রোয়দাদ পাঠান যাইত তাহার 
তারিখ এ প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণে লেখা যাইত । কিন্তু উত্তর কালে এ গিসেপ্ট ও রিটর্ণ ঘে 
তারিখে পাঠান যায় সেই ভারি তাহাতে থাকিবেক এব” অধীন আদালত আপন২ 
রিউণ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে পাঠাইবেন ।--১৮৩৫ লালের ৬ ফেক্ুআরির সরকুযুলর 
অর 1২৫৬ পক্ঠা। 


আইন ও আইনের অর্থের ও সর্কুুলর অর্ডরের খোলাসা | ১৫৩ 


পঞ্চম। সদ্দর আদ্বালতের কোন জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাগুনের কোন চিঠীতে 
সহী করিলে পেশ্কারের উচিত যে এক রুবকারী গুষ্ভত করিয়] ও তাহাতে দন্ত করিয়। 
তাহা ও তাহার সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহ জজ সাছেবের চিঠী সহীকরু- 
ণের পর সাত দ্বিবমের মধ্যে এক মুছরীরের মারফতে প্রিসেপ্টের দক্তরের ইঙ্গরেজী কে- 
রাণীর নিকটে পাঠান্। তাহার সঙ্গে যে কাগজ পাঠান ষায় তাহার ফিরিস্তি রলুবকারীর্‌ 
নিমেন থাকিবেক এব এ কাগজপত্র ঠিক ও সম্পূর্ণ থাকনের বিষয়ে এ পেশ্কার দায়ী 
হইবেন ।--১৮৩৫ লালের ৬ ফেবুুআরির সরক্যুলর অর্ডর 1২৫৬ পৃষ্ঠা । 

হ্ঠ। প্রত্যেক রুবকারী যে ভারিখে পছছে ভাছ! ইঙ্গরেজী কেরাণী তাহার উপর লি- 
খিবেন এব তঞ্সপরে প্রিসেপ্ট প্রস্ত করিয়। তাহাতে রেজিষ্টর সাহেবের সহী করাইয়। 
লইব্ন। তঙ্পরে তাহ] নির্দিষ্ট বহীর মধ্যে লিখিবেন এব সাধ্য হইলে তাহা সেই, 
দিবসে পাঠাইবেন । যদ্যপি তৎপর দিবসে কিস্বা তাহার পর কোন দ্িবনে ভাহা পাঠান্‌ 
যায় তবে এ রসপীদের তারিখ বদলাইয়! যে দিবসে পাঠান যা সেই দিবসের তারিখ তা- 
হাতে দিবেন ।--১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্ুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।--২৫৬ পৃষ্ঠা। 

সপ্কম। যে কর্মকারকের নিকটে এ প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তিনি যদি নিরূপিত মিয়। 
দের মধ্যে ভাহার সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে না পারেন্‌ তবে পশ্চাৎ লিখিত ৫ নম্বর পাঠানু- 
সারে সর্টিকিকট সহিত এক রুবকারী পাঠাইবেন এব রিটর্ণ না! পাঠাওনের কারণ এবছ, 
সদর আদালতের ভ্ুকুম জারী করণার্থ আর কত দিন লাগিবেক তাহা এঁ ক্ুবকারীতে 
লিখিবেন 1১৮৩৫ লালের ৬ ফেব্ুআরির সর্ক্যলর অর্ডর 1২৫৬ পুষ্ঠি। 

অফ্টম। এ রিটর্ণ এব সর্টিফিকট সদর আদালতে পছছিলে এব তাহার পুষ্ঠে 
রীতিমত দস্তখণ্ড হইলে এব তাহা। বহীর্‌ মধ্যে লেখা গেলে ঘে জজ সাহেবের প্রিসেপ্ট 
তাহার পেশ্কারের নিকটে প্রিসেপ্টের কেরাণী তাহা পাঠাইবেন এব« পেশ্কার তাহা 
পাওনের তারিখ তাহাতে টুকিয়া রীভিমতে জজ সাহেবের নিকটে তাহা দরপেশ করিবেন । 
--১৮৩৫ সালের ৬ ফেক্ুুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।_২৫৭ পৃষ্ঠা । 

নবম | এ প্রিসেপ্টের মধ্যে যে মিয়াদ নিক্পিত হয় তাহা এবছ পত্রের ডাকের দ্বারা 
তাহ] যাইতে আনিতে যত দিন লাগে তত দিবস অতীত হইলে পর যদি সর্টিফিকট ও রিউর্ণ 
ন পঁুছে অথবা বিলম্বের কারণ ন1 দর্শান যায় তবে রেজিষ্টর সাহেব তাহ ন। পাঠাওনের্‌ 
কারণ নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জানাইবার নিমিন্ত এক পত্র লিশিবেন । যদি লেই মিয়া 
দের মধ্যে কোন উত্তর না পঁছুছে তবে যে জজ সাহেব প্রিমেপ্ট পাঠাইলেন তাহাকে তাহা। 
জানাইতে হইবেক এব" তিনি যথোচিত কর্ম করিবেন ।--১৮৩৫ সালের ৬ ফেকুআরির 
সর্ক্যুলর অর্ডর ।--২৫৭ পৃষ্ঠা। 

দশম। যে কর্মকারকের দ্বারা রিটর্ণ অথবা সর্টিফিকট পাঠান যায় এ সর্টিফিকটের 
সঙ্গে তিনি ঘষে সকল কাগজ পাঠান্‌ তাহার এক ফিরিন্তি রুবকারীর নিম্ন ভাগে লিখিবেন। 
স৮১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির নরকুযুলর অর্ডর ।--২৫৭ পুষ্ঠা। 

একাদশ । কোন প্রিসেপ্ট অথবক] রিটর্ণের সঙ্গে ঘে সকল কাগজপত্র পাাইতে হয় 
ভাহ। ঘি এমত ভারী হয় ঘে পত্রের ডাকের দ্বারা তাহ1 পাটান যায় না তবে তাহা ডাক 
বাঙ্গীতে পাঠাইতে হইবেক এব যে যোকদ্দমা ও প্রিমেপ্ট 'অথব। রিউর্ণের লঙ্গে এ কা- 
গজপত্রের সম্পর্ক থাকে তাহা লিখিয়] এ পুলিন্দার মধ্যে রাখিতে হইবেক । এর প্রিসেপ্ট 
অথবা রিটর্ণ এব আদালতের কুবকারী পত্রের ডাকের দ্বারা পাাইতে হইবেক।--১৮৩৫ 
সালের ৬ ফেবুআরির সরল্যুলর অর্ডর ।--২৫৭ পুষ্টি । 

দ্বাদশ। যে দকল প্রিসেপ্টের হিটণ ও পত্রের উত্তর পাঠাইবার মিয়াদ শেষ হইলে 
তাহ! না পঁছছে তাহার এক ফিরিস্তি প্রিসেপ্টের কেরাণী প্রতি সপ্তাহের শেষে রেডিষ্টর্‌ 
সাহেবকে দিবেন ।--১৮৩৫ সালের ৬ ফেকুআরির সরক্যুলর অর্ডর ।--২৫৭ পুষ্ঠা। 

প্রিলেপ্ট ও রিটর্ণ ও স্টিফিকটের ফিরিস্তি । 


১৪৪ আইন ও আইনের অর্থের ও নরকুঠলর অর্ডরের খোলাস।। 


১১ খারা | 


অধস্থ আদালতের ক্রটি ও সদর আদালতের হুকুমের বাধকত। করণ কিম্ব। হুকুম না মানন। 


১৪২। অধস্থ আদালতের মাহেবের! সদর আদালতের ভুকুমনাম। পাইয়। যদি তাহ! 
না মানেন্‌ কিম্বা সদর আদালতের ভুকুমের বিষয়ে শৈথিল্য করেন্‌ কিম্বা মিথ্যা! রিউর্ণ 
লেখেন্‌ তবে তাহারদ্িগকে সদর আদালতের দাহেবেরা সসপেশ্ড করিতে পারেন্‌। যদি 
সদর আদালত এইরূপে কোন জজকে সমপেগ্ড করেন্‌ ভবে তাহারদের কর্তব্য ষে তাহার 
পর দশ দিবসের মধ্যে তাহার স্বাদ গ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলে 
দেন্‌ এব তাহার হেতু বোধের নিমিন্ত রোয়দাদ ও জোবান্বন্দীআদি কাগজপত্র যাহা 
'আবশ্যক হয় তাহ! শ্রীযুতের হজুরে দাশ্খিল করেন এব" সেই মোকদদমাসম্পকী্য় যে২ 
কাগজপত্র এ শ্রীযৃত দৃথি করণ উচিত জানেন্‌ ও চাহেন্‌ তাহাও দেন্‌।-১৭৯৩ লা। ৬ আ। 
৯৩ ধা 1২৬০ পুষ্ঠা । 

১৪৩। কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্িত চাকর সাহেবদিগের কেহ কখন আদালতের 
সপ্ক্রান্ত কোন কর্ম করিতে জানিয়া শ্তনিয়া। শৈথিল্য করিলে অথবা কোন হি কম্মে 
আসক্ত হইলে সেই কুকম্ম সদর আদালতে জ্ঞাত কর গেলে কিম্বা এ আদালতের সম্মুখে 
দাশ্িলহওয়! কাগজপত্রের দ্বার! তাহা বুঝা গেলে তাহার বেওরা লিখিত হইয়া! হজুর 
কৌন্সেলে চালান হইবেক। কিন্ত্র এক্ষণে হুকুম হইল যে এ আদালতসৎক্রান্ত বিচারকের 
কেবল বুব্বিবার্‌ ভাান্তিতে যদি সেই শৈথিল্যাদি ক্রুটি হইয়া থাকে এব তাহা সদর 
আদালত লঘু অপরাধ জ্ঞান করেন্‌ ভবে এ সদর আদালত সেই অপরাধি ব্যক্তির উপ- 
দেশর নিমিন্ত তাহা তাহাকে জানাইবেন কিম্বা তাহাকে চেতাইবেন।--১৮০১ সাঁ। ২ আ। 
৭ ধা1।--২৬১ পৃষ্ঠা । 

|জিলার আদালতের কোন্‌ ভকুম টি হিপান জাথব। ডিক্রীর বাধকত। করিবার বি" 


ষয়ে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সদর ব্।দাদেচ5: লস কি বিধান বা ডিজ্ঞার বাধকতা করণের 
বিষয়ে সেই দণ্ড হইবেক । তাহার বৃত্তান্ত ৩ অধ্যায়ের ১২ ধারায় লেখ! আছে ।] 
ৃ ১২ ধারা । 
সদর আদালতের ডিক্রী ৷ 


১৪৪ । সদর আদালতের ডিক্রী জারী হওন সময়ে যে জজ বা জঙ্ঞ সাহেবের উপস্থিত 
থাকেন্‌ তাহার কি তাহারদের দ্বারা তাহাতে দস্তখ্ড হইবেক এব" রেজিফটবু সাহেবের 
দ্বার! সহী হইবেক । এইবপে দস্তখণ্চ ও নহী হওয়। ডিক্রীর 'নকল উভপ ব্যক্তিকে দেওয়! 
যাইবেক 1--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা ।--২৬১ পৃন্ঠা। 

১৪৫। জিলার আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদ্যপি সদর আদালতের 
দুই জন জজ সাহেব ক্রমিক এঁক্য হইয়1 এ অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা ছকুম অন্যথ! 
বা রদ করেন্‌ তবে শেষ বৈঠকে যে জজ সাহেব ছিলেন তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিবেন কিন্তু 
প্রথমকার জজ নাহেবের মত তাহার মধ্যে লিখিতে হইবেক ।--১৮১৪ স11 ২৫ অ1। ৮ ধা। 
--২৬২ পুষ্ঠা | 

১৪৬1 ডিক্রী তৈয়ার করিবার এবছ বাদ্প্রতিবাদিকে দিবার বিষয়ে ১৮১৪ সালের * 
২৬ আইনের ৮ ধারার ৮। ৯।১০ প্রকরণে জিলার আদালতের উপদেশের নিঘিন্ত ষে 
বিধি আছে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের ভিক্রীর বিষয়েও খাটিবেক ১৮১৪ সা। 
২৬ আ। ৮ ধা । ১৯ প্র।--২৬২ পৃষ্টা 

১৪৭। যে মোকদ্দমার উপর ইঙ্গলণ্ড দেশে আপীল হয় তাহাছাড়। অন্য সকল মো" 
কদ্দমাতে সদর দেওয়ান্নী আদ্বালতের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক।--১৭৯৩ সা? ৬ আ।২৯ 
ধা।--৮২৬২ পুচ্ঠা। | 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুালর অর্ডরের শোলাস।। ১৫৫ 


১৪৮। মুৎফরককা! বিষয়ে সদর আদালতের সকল হুকুম চুড়ান্ত ছইবেক । অতএব 
১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের দ্বার] ষে প্রকার মোকদ্দমার আন্পীল প্প্ীমতী মহারাণীর 
হজুর কৌন্সেলে হইতে পারে তাহাছাড়া অন্য প্রকার আপীল সদর আদালত গ্রাহ্য করি- 
বেন না।--১১০২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৬২ পৃষ্ঠা । 

১৪৯। সদর আদালত অধস্থ আদালতের কোন্‌ ডিক্রী বহাল র্রাখিলে সেই ডিক্রীহ্ 
সদ্খ্যার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকর! মাসে ১ টাকার হারে সুদসমেত ডিক্রী 
করিবেন এব" আপীল অনর্থক দৃষ্ট হইলে আপেলান্টের জরীমান। করিবেন ।--১৭৯৬ 
সা। ১৩ আ। ৩ ধা।--২৬২ পান্তা । 

১৫০। যদি এ জরীমানা তঙ্ক্ষণাৎ্চ ন। দেওয়া যায় তবে আদালতের ডিক্রী যেরূপ 
জারী হয় নেইরূপে তাহার টাক] উসুল হইবেক 1--১০৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৬২ 
পৃষ্ঠা । 

১৩ ধারা। 


সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণ? 


১৫১। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে জমীদার কিস্বা হজুরী তালুকদার কিন্বা 
অন্য ভূম্যধিকারিদিগের ঘে টাক। দেন] হয় এ সদর আদালত জিলার্‌ আদ্ালতেরে এমত 
হুকুম দিতে পারেন্‌ ষে তীাহারদের ডিক্রীমতে এ টাকা উসুল করেন্‌।--১৭৯৩ সা। 
৬ আ। ২১ ধা 17২৬৩ পৃষ্ঠ1। 

১৫২। ডিক্রী জারীর সকল দরখাস্ত সদর আদালতের এদেশীয় ডেপুটা রেজিষ্টর 
লইবেন এবছ রীতিমতে তাহ! মোকাবিল1 করিয়। জিলার আদালতে জারী হইবার নিম 
পাঠাইবেন (১৮৪২ সালের ২১৯ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--- 
২৬৩ পৃষ্ঠা । 

১৫৩7 ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তে ডেপুটী রেজিষ্টর যদি কোন দোষ দেখেন্‌ 
তবে ডিক্রীদার এব ভাহার উকীলের বিজ্ঞাপনের নিমিন্ত তাহা এক কুবকারীতে লিশিবেন 
এব« এ দোষ যাব দদ্শোধিত ন। হয় তাবৎ এ ডিক্রী জারীর নিমিক্ জিলার আদালতে 
পাঠাইবেন না । যদ্দি ডিক্রী জারী করিতে কোন ওজর হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টরু এ 
ওজর সদর আদালতের উক্ত জজ সাহেবকে জানাইবেন 1--১৮৪২ সালের ২১ জানুআ- 
রির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ 1--২৬৩ পুষ্ঠ।। 

১৫৪। যখন জিলার আদালতের জজ সাহেব কোন ডিক্রী জারী না হওনের পূর্বে 
তাহ1 ফিরিয়া পাান্‌ এব তাহ! জারী করিবার জন্য পুনর্ধার সদর আদালতে দরখাস্ত হয় 
তখন এ্ী ডেপুটী রেজিষ্টর উক্ত দরশ্খাস্ত সদর আদালতের উক্ত জজ দাহেবের নিকটে 
দাখিল করিবেন ।--১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্ধারণ। 
২৬৩ পৃষ্ঠা । | 

১৫৫ । যেব্যক্তির পক্ষে ডিজ্ররী হইয়াছে সেই ব্যক্তিছাড়। ঘদ্দি অন্য কেহ ডিক্রী জারী 
করণের দরখাস্ত করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহ] সদর আদালতের উক্ত জজ সাহেবকে 
জানাইবেন।--১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ।--২৬৩ 
পৃষ্ঠা 

১৫৬ । ডিক্রী জারী করণের পুনর্ধার যে দরশ্থাস্ত হয় তাহা ১৮৪১ সালের ১৭ আই- 
নানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরের নিকটে অর্পণ হইবেক। যদ্দি এ ডিক্রী বারো বৎসরের 
অধিক কালের না হয় এব" পক্ষাস্তর ব্যক্তি তাহাতে কোন ওজর না করে তবে ডেপুটী রে- 
জিষ্টর এ দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন যদি ওজর হয় তবে তিনি সদর আদালতের উক্ত জজ 
সাহেবকে ভাহ। জানাইবেন ।--১৮৪২ লালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান 
ও নিষ্ধারণ ।--২৬৩ পৃষ্ঠা ৷ 

ন্‌ ২ 


১৫৬ আইন ও আইনের "অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । 


১৫৭। ১৫৮1 সদর আদালতের কোন ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্ত জিলার আদী- 
লতে পাঠান গেলে যদ্দি ডিক্রীদারকে উপযুক্রমতে এন্ডেল৷ দেওনের পর' এঁ ডিক্রীদারের 
কমুরপ্রযুক্ত এ মোকদ্দমা ডিসামিস হয় তবে জিলার জজ সাহেব আপন ক্ষমতাক্রমে এ 
ডিক্রী জারীর মোঁকদ্দমী পুনর্ধার গ্রাহ্য করিতে এব" আপনার নথীর শামিল করিতে 
পারেন্‌ না। তিনি সদর আদালতের এ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইয়! ইহা লিখি- 
বেন যে নাধ্যপর্য্যন্ত এ ডিক্রী জারী করিয়াছি এব সদর আদালতের লুকুমক্রমে যাহা1২ 
করিয়াছেন তাহাও লিখিবেন। যদি ডিক্রীদার এ ডিক্রী জারী করিবার নিমিন্ব পুনর্জার 
দরখাস্ত করে তবে তাহাকে সদর আদালতে এ দরখাস্ত করিতে জুকুম হইবেক। তাহার 
দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবার এব অধস্থ আদ্বালতের লথীর শাধিল করিবার হুকুম দিতে কেবল 
সদর আদালতের সাধ্য আছে ।--.১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সর্ক্যুলর অর্ডর ।--২৬৩ 
২৬৪ পৃষ্ঠা 

১৫৯। যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত কোন 
গতিকে যে ব্যক্তির প্রতিকুলে ডিক্রী জারী করণের দরশ্াস্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে মনেই 
ডিক্রী জারী ন] করণের কারণ দর্শাইতে এন্ভেল। দেওয় যায় তখন এ এন্ডছেলা দিতে জিল। 
ও শহরের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইবেক। ঘদি তাহাতে কোন ওজর না হয় তবে জি- 
লার জজ সাহেব সদর আদালতে আর জিড্ঞাসা না করিয়। রীতিমতে ডিক্রী জারী করিতে 
পারেন্‌। যদি কোন ওজর হয় তবে জজ সাহেব আবশ্াযকমতে তহকীক করিবেন এব« 
এ তহকীকে যাহা দুষ্ট হয় তাহ| সদর আদালতের হুকুমের নিমিন্ত তথায় পাঠাইবেন এবছ, 
সদর আদালত হুকুম ন। দেওয়াপর্ধ্যন্ত তাহ! জারী স্থগিত করিবেন ।--১৮৪২ মালের 
৮ জুলাইর সরক্যুলর্‌ অর্ডর ।--২৬৪ পুষ্ঠা। 

১৬০। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে প্রিসেপ্ট দেওয়! 
যায় তাহার মিয়াদী রিউর্ণ প্রজ্ভত করণেতে অনেক বিলম্ব ও ক্লেশ হইতেছে অতএব সদর ' 
আদালত তাহা এখন রহিত করিতেছেন ।--১৮৪১৯ সালের ২ আপ্রিলের নরক্যুলর অর্ডর । 
--২৬৪ পৃষ্ঠা । 

১৬১ । কিন্ত এই গুরুতর কার্যে সদর আদালতের সাছেবেরা উচিতমত তত্বাবাধারণ 
করিতে পারেন্‌ এনিমিভ্ত হুকুম হইল যে এ আদালতের জারী ন। হওয়া! ডিক্রীর এক রিউর্ণ 
নিন্ূপিভ পাঠানুলারে তৈয়ার হইয়া তিন২ মাসান্তরে পাঠান যায় । এব ডিক্রী জারী 
করণের অনাবশ্যক বিলম্ব হইলে তাহ] যে কর্মকারকের দোষে হইয়াছে ইহা সদর আ- 
দালত জ্ঞাত হইতে পারিবার নিমিন্ত এ রিটর্ণের যধ্যে সম্পূর্ণ বেওরা লিখিতে হইবেক্‌। 
»-১৮৪১ মালের ২ আশপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর 1--২৬৪ পুষ্ঠি। ৷ 

১৬২। ১৮৪১ লালের ২ আপ্রিীলের সর্ক্যুলর অর্ডরে জারী না হওয়] ডিক্রীর্‌ 
ভিন২ মাপীয় কৈফিয়ৎ পাঠাইতে জিলার জজ সাছেবের্দের প্রতি হুকুম ছিল সেই হুকুম 
প্রতিপালন করণের বিষয়ে তাহারদের প্রতি আরে] শক্ত ভ্রকুম হইতেছে এব" ঘে২ আদা- 
লতের ডিক্রী জারী করেন্‌ সেই আদালতের নাম সপ্ট করিয়া লিখেন্‌।--১৮৪২ সালের 
৬ মের সরনুযুলর অর্ডর 1--২৬৪ পৃষ্ঠা । 

১৬৩। প্রশ্্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের কোন ডিক্রী যদি জারী না হইয়া থা- 
কে তবে তাহার বিবরণও সেই তিন মাসীয় কৈফিয়তের মধ্যে লিখিতে হইবেক ।--১৮৪১ 
সালের ২ আপ্রিলের সরকুযুলর অর্ডর ।--২৬৪ পুস্ঠা। 

সেই টত্রমাসিক কৈফিয়ততর পাঠ । 

১৪ । মিয়্াদী রিটর্ণ রহিত করণের এব তিন২ মাপীয় রিটণ পাঠাওনের উক্ত ষে 
বিধি আছে তাহ! প্রধান সদর আমীনের প্রতি পাঠান সদর আদালতের প্রিসেপ্টের বি- 
য়ে খাটিবেক। এ প্রধান সদর আমীনেরা জিলার জজ সাহেবের নিকটে আবশ্যক 
মতে বৃহ্থান্ত জানাইবেদ এব তিন মাসান্তরে যে ইঙ্গরেজী কৈফিয়ছ পাঠাইবার' হুকুম 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্ুলর অর্ডরের খোলাসা । ১৫৭ 


আচ্ছে জজ সাহেব তাহার মধ্যে তাহা লিখিবেন।--১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর সরক্যুলর 
অর্ডর 1২৬৬ পষ্ঠ।। 

১৬৫। এ সকল কৈফিয়ছ উত্তমরূপে ও শীঘ্ব প্রন্ভুত করা যায় এই নিমিনত ডিক্রী জা- 
রীর মুন্ছরীর এক রেজিষ্টরী বহী ব্রাশ্িবেক এব* যে সকল হুকুম হইয়াছে তাহার শো- 
লাসা এব সেই হুকুমেতে কি২ হইল তাহার বৃন্তান্ত মেই বহাতে লেখা থাকিবেক ।-- 
১৮৪১ সালের ২০ আগস্টের সরকু্যুলর্‌ অর্ডর ।--২৬৬ পৃষ্ঠা । 


১৪ ধারা। 


সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্ধিচার । 

৯৬৬ । সদর আদালতের ফে ডিক্রীর উপৰু প্রীগ্রমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে 
আপীল ন। হইয় থাকে অথব1 আপীল হইয়। যদি তাহার মিলিলের কাগজপত্র বিলায়তে 
ন] পাঠান গিয়া থাকে তবে এ ডিক্রীর পুনর্ধিচারের নিমিন্ত তাহারদের নিকটে দরখাস্ত 
হইলে যদি তাহারা উচিত বোধ করেন্‌ তবে সেই দরখাস্ত মণ্ত্ুর করিতে পারেন্‌। 
এব এইবূপ করিলে তাহারদিগের কর্তব্য ষে এ দরখান্ত মঞ্টুরকরণের হেতু আপনারদের 
রুবকারীর বহীতে লেখেন এবছ নুতন সাক্ষ্য লওয়। কি ন লওয়ার বিষয়েতে হাহ। উচিত 
বুঝেন্‌ তাহার ভকুম করেন্‌।--১৮১৪ সা । ২৬ আ। ৪ ধা। ৩ প্রা--২৬৬ পৃষ্ঠ! 

১৬৭। যদি সদর আদালত এ দরখাস্ত নাম-্দুর করেন্‌ এব এ মোকদ্দম। আপ্পীলেনু 
যোগ্য হয় তবে এ নাম-ছুরের দ্বারা! উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে আপীল করণের প্রতি- 
বন্ধক হইবেক না এব৭ এরূপ আপ্পীল মণ্টুর করণের বিষয়ে চলিত আইনে যে বিধি আছে 
তদষ্ে কার্ধ্য হইবেক।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।--২৬৭ পঙ্ঠা। 

[ডিক্রীর পুনব্রিচার করণের দরখান্তের ইফ্টাম্পের বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ২১ 
ধারাতে পাওয়া াইবেক 1] 

১৬৮1 সদর আদালতের যে জজ বা জজ সাহেবের ডিক্রী করিয়া থাকেন্‌ সেই 
সাহেব কি সাহেবের] এ মোকদ্দমার পুনর্রিচারের দরখাস্ত গ্রাহাহওনের সময়ে এ আদা- 
লতে নিযুক্ত থাকিলে এব” এ দরখাস্ত গ্রাহ্য হওনের পর ছয় মাসপর্য্যস্ত এ মোকদ্দমার্‌ 
বিচার করিতে এব সেই বিষয়ের হুকুম দিতে অপার্ক না হইলে এ আদালতের অনঃ 
জজ বা জী সাহেবের এ দরখান্তের বিষয় বিবেচন। করিতে ক্ষমতা রাখিবেন না । 
কেননা! উপরের লিখিত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে সাহেব বা সাহেবের মো- 
কদ্দমা নিষপন্ভতি করিয়া থাকেন্‌ সাধ্যানুসারে তাহার কি তাহারদের দ্বার পুনর্ধিচার 
হয়। কিন্ত্র যে মোকদ্দমার উপর আর আপীল না হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় যদি এক 
জন জজ লাহেব তাহাকে অর্পণহওয়া ক্ষষভার অতিক্রম করিয়ান্ছেন তবে দেই মোকদ্দমার্‌ 
বিষয়ে উপরের লিশ্িত নিয়ম সম্পর্ক রাখিবেক না। এইমত গতিকে এ মোকদ্দমার 
নিষ্পন্তি অসম্পূর্ণ এব" আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান হইবেক এব, এ রূপ বেআইন হওন বিষয়ে 
যদি অধিক জজ সাহেবের সম্মতি হয় তবে এ জজ সাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের 
৪ ধারা এব ১৮২৫ সালের ২ আইনের শু ধারার নিয়মানুসারে পুনর্ধিচারের দর্খান্ত 
মঞ্জুর করিতে পারেন্‌।--১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা ।--২৬৭ পৃষ্ঠা । 

১৬৯। সদর আদালতের দুই জন জঞ্জ সাহেব এক মোকদ্দম। নিষ্পত্তি করিলে এব*, 
তাহার। দৃই জন এ সদ্দর আদালতে থাকিলে পুনর্রিচারের দরখাস্ত উভয় সাহেবের হজুরে 
দরপেশ হইবেক । যদি সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহা করণের বিষয়ে ভাহারদের 
অনৈক্য হয় তবে যেপর্য্যস্ত লেই বিষয়ে সদর আদালতের অধিকা"শ জজের মত ন! পা- 
ওয়! যায় দেইপর্যান্ত এ আদালতের এক ব! ততোধিক জজ সাহেবের নিকটে তাহ। অর্পণ 


হইবেক ।--৭৫৬ নম্রী অর্থ ।--২৬৮ পৃষ্ঠা! । 


১৫৮ আইন ও আইনের অর্থের ও লরকু্যুলর অর্ডরের শোলাসা। 


১৭০। সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি 
হইলে যি তিনি পুনর্ষিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্‌ এব” তত্পরে যদি সেই দর্শ্থান্ত 
মঞ্জুর করণের কোন উপযুক্ত কারণ না দেশ্খেন্‌ তবে তাহার এ হুকুম চুড়ান্ত হইবেক। এব, 
এ জজ অনুপস্থিত হইলে এব" ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দরখাস্ত স্তনিতে ন! পারিলে সদর 
আদালতের এমত সাধ্য নাই যে পুনর্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের ছকুম পুনর্ষিচার 
করিতে অন্য জজ সাহেবকে ছকুম দেন্‌ 1--৯৮২ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৬৬৮ পৃষ্ঠা । 

১৭১। সদর আদালতের দূই জন জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখি 
লেন। এ দুই জন জজ সাহেব তৎ্পরে পুনর্রিচারের দরখাান্ত মঞ্জুর করিলেন। এক জন্‌ 
আদালত ত্যাগ করিয়া গেলেন অপর জজ উভয়ের করা ডিক্রী বহাল রাখিলেন তাহাতে 
সদর আদালত বিধান করিলেন যে এ দ্বিতীয় জজ পাহেবের হুকুম চুড়ান্ত হইবেক।--৬৮৩ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৬৮ পৃষ্ঠা । 


১৫ ধার] 


দ্র আদালতে খাস আপীল । 


১৭২। প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পন্তিহওয়1 মকল মোৌকদ্দমার উপর জিলার 
জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক এব দ্বিতীয় অঞ্থাৎ খাস আন্পীল মদর 
দেওয়ানী আদালতে হইবেক ।--১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।--২৬৮ পুষ্ঠা। 

১৭৩ । প্রধান সদর আমীনেরা আপনারদের ডিক্রী জারীক্রমে ঘে হুকুম করেন্‌ তা 
হার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে এব* খাস আপীল লদর্‌ 
আদালতে হইতে পারে ।--১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা ।--২৬৮ পৃষ্ঠা। 

১৭৪1 ১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ২ ধারা এব ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ 
ধার] এব" ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩1৪ 1 ৫ ধারাতে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের 
বিষয়ে ঘষে বিধি আছে তদনুপারে লদ্দূর আদালত কাধ্য করিবেন ।--১৮২৫ সা। ২ আ]। 
৪ ধা। ২ প্র।--২৬৮ পৃষ্ঠা । 

১৭৫ । খাস আপীলের বিষয়ে জিলার আদালতের উপদেশের নিমিন্ত যে বিধি হই- 
গাছে তাহা! সদর আদালতের খাস আন্পীলের বিষয়ে 'খাটিবেক । তাহা পঞ্চম অধ্যায়ের 
১৬। ১৭। ১৮ ধারার মধ্যে পাওয়া যাইবেক ।--২৬৯ পৃষ্ঠা । 

১৭৬। খাস আপীল মণ্টুর হইলে বিচারার্ধে মোকদ্দম। তৈয়ার করণের বিষয়ে জা- 
বেতামত আপীলের যে বিধি আছে সেই বিধির অনুসারে কাধ হইবেক ।--১৮৪২ সা- 
লের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিন্ধারণ।--২৬৯ পৃন্ঠা | 

১৭৭1 খাস আপীলের আরজীর লঙ্গে যে দলীলদন্তাবেজ দাখিল হয় ভাহার বি- 
ষয়ে দাখিল করুণের সময়ে কিছু রমুম দিতে হইবেক ন।1--৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 
--২৬৯ পৃদ্ঠি]। 

১৭৮। শ্বাস আপীলের দরখাস্ত মুর হইলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার মিদিলে যে 
সকল আসল কাগজপত্র কি নকল ছিল ন1তাহার উপর ছয় সপ্তাহের মধো দস্তাবেজের 
যে রসুম আইনানুসারে দেয় হয় তাহ দিতে হইবেক ।---১৮৪১ সালের ৭ মের সদর 
আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--২৬৯ পৃষ্ঠা । 

১৭৯। যদ্দি রসুমের টাকা না দেওয়! যায় তবে অন্যান্য কমুর হইলে যেরূপ করা 
যায় সেইরূপে এই হ্ছলেও কর যাইবেক ।--৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ 1২৬৯ 
পৃষ্টা । 

১৮০। ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পর কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেও- 
যানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালভনকল জাবেতামত আন্পীলগ্রমে যে নিষপন্তি 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুালর অর্ডরের খোলাসা। " ১৫৯ 


করিয়া থাকেন্‌ নেই নিষ্পত্তি য্দি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথব। আইনের তুল্য প্রবল 
কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্ভরের€বিপরীত দুষ্ট হয় অথবা আই- 
নের্‌ ব! দৃষ্ডরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়যে.উপধুক্ত নন্দেহ হইতে পারে এইমত্ত 
কোন নিয়মঘটিত হয় তবে সেই আপীলের নিষ্পব্তির উপর খাস আপীল সদর 'আদা- 
লতে হইতে পারে ।--১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১ ধা ।--২৬৯ পৃষ্ঠা । 

১৮১। জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত করণের যে মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে সেই মি- 
যাদের মধ্যে যদি খাস আপাীলের দরখাস্ত উক্ত আদালতে দাখিল ন হয় তবে তাহা 
গ্রাহ্য হইবেক না1--১৮৪৩ সা। ৩ আ।২ ধা ।--২৬৯ পৃষ্ঠা। 

১৮২ । এমত খাস আপীলের বিষয়ি প্রত্যেক দরখান্তের সঙ্গে সেই মোকদমাতে 
হ্বুত ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল দাখিল করিতে হইবেক ।--১৮৪৩ সা।৩ আ।৩ ধা। 
--২৬৯ পুষ্ঠা । 

১৮৩ । শন আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল হইজে তাহা খাস 
আপেলান্ট অথবা তাহার উকীল কিম্বা মোস্তারের সাক্ষাৎ এ আদালতের এক জন জজ 
সাহেব পাট করিবেন এব* এ জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে এ মোকদ্দমার মিসিলেক্ী 
কোন কাগজপত্র তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন্‌ এব" দরখাস্তের জওয়াব দেওনের্‌ 
নিমিন্ত পঙক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন্‌ --১৮৪৩ সা। ৩ আ। 9 ধা ।”-২৬৯ 
পৃষ্ঠা । 

ও ১৮৪। যদি জজ সাহেব এইমত বোধ করেন্‌ যে এই আইনানুসারে খাস আপীল 
গ্রাহ্য হইতে পারে ভবে তিনি তদনুসারে ভকুম দিবেন এবছ বিচার্ষের মুল বিষয় এক 
সর্টিফিকটের মধ্যে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন এব তাছ। দেশীয় ভাষায় তরজমা হই- 
বেক পরে এ আপ্ীলের রীতিমত বিচার হইবেক। কিন্তু এ সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা 
জইনের মুল বিষয় নিষ্পন্তি কর্ণার্থ মোকদ্দমার রোয়দাদের যে ভাগের আবশ্যক নাই 
*তাহা তলব করিবার ব। দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই ।--১৮৪৩ সা। ৩ আ|। ৫ ধা ।-২৭০ 

ষ্ঠ]1 

রর ১৮৫ । যদ্দি এ জজ সাহেবের বোধ হয় ঘষে এই আইনানুসারে এ আপীল গ্রাহ্য 
হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামণ্তুর করিবেন এব তাহার এ হুকুম চূড়ান্ত হই- 
বেক ।--১৮৪৩ সাঁ। ৩ আ। ৬ ধা 1২৭০ পৃষ্ঠা । 

১৮৬1 উক্তমতে কোন শান আপীল গ্রাহ্য হইলে উক্ত সর্টিফিকটের মধ্যে বিচার্য 
যে২ মুল বিষয় লেখা। আছে সদর আদালতের সাছেবের1 কেবল তাহার বিচার করিবেন 
এব" এ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অণ্শের বিচার করিবেন না ।--১৮৪৩ সা। ৩ 
আ। ৭ ধা11--২৭০ পুষ্ঠ। 

১৮৭ । কিন্ত ধদি আপীলের বিশেষ হেতু এ সর্টিফিকটের মধ্যে অন্ত ব! অসম্পূর্ণরূ- 
পে লেখ গিয়। থাকে তবে সদর আদালতের সাহেবের! তাহ শ্ুহ্ধ করিতে পারেন । কিন্তু 
সর্টিফিকটের মধ্যে যে মুল বিষয় লেখা থাকে কেবল তাহাই শ্ধরাইতে পারেন্‌ অন্য 
কোন নুতন বিষয় সর্টিফিকটের মধ্যে লিখিতে আদালতের সাধ্য নাই ।--১৮৪৩ সা। ৩ 
আ1।৮ ধা ।--২৭০ পুষ্ঠা | 

১৮৮1 বাঙ্কলাপ্রভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যে খাস আপীলের বিষয়ে যে 
সকল হুকুম এই আইনের বিরুদ্ধ নহে তাহা বলবৎ থাকিবেক।--১৮৪৩ সা। ৩ আ।৯ 
ধা।-_২৭০ পৃষ্ঠা । 

১৮৯ । "আগামি ১ মে তারিশ্ের পূর্বে খাস আন্দীলের যে সকল দরখান্ত গা 
হইয়াছিল এই আইন জারী না হইলে তাহার যেরূপে বিচার ও নিষ্পত্তি হইত দেইুপে 
বিচার ও নিষ্পন্তি হইবেক।--১৮৪৩+স1 ।৩ আ। ১৭ ধা।-্"২৭০ পৃষ্ঠা । 


১৬০ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা! । 


১৬ ধারা। 


ভ্ীত্রীমভী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে আদপ্পীল । মোকদ্দমার সখ্য! । আন্পীলের মিয়াদ। 


১৯০। সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পন্তির উপর শ্রীযুক্ত ইঙ্গলগ্তের বাদশাহের 
হভুর কৌন্সেলে আপীল হওনের বিষয়ে চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের চতুর্থ বৎসরের যে 
সকল বিধান ও ভ্রকুম ও আইন হয় ভাহা। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌল্সেলে ১০ আপ্রিল 
তারিখে রদ করিলেন ।--শ্রীশ্রীমতী মহারাণীরু হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ লালের ১০ আ- 
প্রিল তাহিশের বিধি ।--২৭১ পৃষ্ঠা 

১৯১। পশ্চাথ লিশিত তফসীলের নান। বিধান ও ছুকুম ও আইন শ্রীপ্রীমতী মহারাণী 
হজুর কৌন্সেলে মঞ্জুর করিয়াছেন এব তাহ। সদর আদালতে চলন হইবেক 1- শ্রীশ্রীমভী 
মহারাণীর হজুর্‌ কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখ্খের বিধি ।--২৭২ পৃষ্ঠা । 


রি উক্ত তফসীল । 

১৯২ । ১৮৩৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের পর ষে ডিক্রী বা হুকুমের উপর্‌ 
আপীল হয় সেই ডিক্রী বা ুকুমের ভারিশখের পর যদি ছর মাসের মধ্যে আপীল না হয় 
এব" যদ্দি বিরোধি বিষয়ের মুল্য নুযুন সপখ্যা কোম্পানির দশ হাজার টাকা না হয় তবে 
এ আপীল গ্রাহ্য হইবেক না। ইহার পুর্ধে আপ্পীলের বিষয়ে যে পাচ হাঙ্জার পৌগু ষ্টর্লি- 
নদের লীম। নির্দিষ্ট ছিল তাহা এ তারিখঅবধি রূদ হইবেক ।--্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর 
কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি 1২৭২ পুষ্ঠা। 

১৯৩। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আন্পীল সদর দেওয়ানী আদালতে 
গ্রাহ্য হইলে এ আদালতের সাহেবের। রুবকারীতে ইহা লিখিবেন যে এ বিরোধি বিষয়ের 
মুল্য নিতান্ত দশ হাজার টাক। এব এ কুবকারীর অর্টিফিকটের দ্বারা এ মুল্যের ঢুড়ান্ত- 
রূপে নির্ণয় হইল এইমত জ্ঞান হইহেক 1-শ্রীত্রীমতী মহারাণীর্‌ হুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ 
সালের ১০ আপ্রিল তারিশ্ের বিধি 17২৭২ পুষ্া । | 

১৯৪1 কিন্তু এই বিধানের এমত অভিপ্রায় নহে যে উদ্ত সদর আদালতের ডিক্রী 
বা'ছকুমে যে ব্যক্তি অন্যায়গ্রস্ত হয় সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে শ্রীপ্রামভী মহারাণীর 
হজুর কৌন্সেলে অন্য কোন নিয়মক্রমে এব« এ বিশেষ গতিকে অন্য যে কোন নিষেধ 
ও হুকুম নির্দিষ্ট কর! উচিত বোধ হয় এঁ২ নিয়মপ্রভৃতিক্রমে আপীলের দরখাস্ত মণ্ুর 
করিতে ষে ক্ষমতা ও পরাক্রম আবহমান আছে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে ।-প্রীত্রীমতী মহা- 
রাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি 1--২৭২ পুষ্ঠা । 

১৯৫। সদর আদালতহইতে কাগজপত্রের নকল ইঙ্গলগু দেশে পঁছিলে কোর্ট অফ 
ডৈরেকটর্স সাহেবেরদের দ্বার! বিশেষূপে নিযুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের এক জন কর্মকা- 
রক তাহার সম্বাদ্‌ ক্লার্ক অফ দি কৌন্সেল সাহেবকে দিবেন এব" উভয় বিবাদির নাম এবছ, 
ডিক্রীর তারিখ তাহাকে জানাইবেন । প্র এন্রেল। কৌন্সেল দক্তরেতে রেজিষ্টরী হইবেক। 
»প্রীশ্রীমভী মুহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিখের বিধি ।-- 
২৭৩ পুষ্থা। | 

১৯৬। এ কাগজপত্রের নকল ইঙ্গলণ্ড দেশে কোম্পানি বাহাদুরের দক্তরখ্ানায় অথবা 
কোর্ট অফ উৈরেক্টর্স সাহেবের ষে স্থান পসন্দ করেন্‌ তথায় রাখ] যাইবেক এবং বাদি 
প্রতিবাদিরদের মোশখ্বারের! ইচ্ছা করিলে সেই কাগজ দেখিতে পারিবেন। এবছ যে কম্দ্ 
কারকের জিম্মায় এ কাগজপত্র থাকে তাহার উচিত ঘে হুকুম পাইলে এ কাগজপত্র শ্রীপ্রীমতী 
মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন্‌।-প্রীশ্রীমতী মহারাণীর্‌ হজুর কৌন্সেলের 
১৮৩৮ মালের ১০৭ আপ্রিল তারিখের বিধি ।--২৭৩ পৃষ্ঠা । 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যালর অর্ডরের খোলাসা ১৬১ 


১৯৭ ৪ কাগজপত্র পছছনের সম্বাদ রেজিষ্টরী হওনের পর যদি তিন মাসের মধ্যে 
'আপেলান্টের আপীলের দরখাস্ত কৌন্সেলের দৃস্তরে দাখিল না হয় অথবা এ তারি- 
শের পর এক ব্মরের মধ্যে আপেলান্ট মোঁকদ্দম1! না চালায় তবে রেসপাণ্ডেন্ট এমত 
দরখাস্ত করিতে পারে ফে এ মোকদ্দমা না চালাওনপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় । যদ্যপি এ রে- 
জিষ্টরী হওনের পর এক বসরের মধ্যে রেস্পান্ডেন্ট মোকদ্দমা ন! চালায় তবে আপ্েলান্ট 
এইমত দরশ্খান্ত করিতে পাত ঘে ভাহার একতরফা ডিক্রী হয় ।-্রীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর্‌ 
কৌন্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিল তারিশ্খের বিধি 1২৭৩ পৃষ্ঠা । 

১৯৮। সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর উপর শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর হুজুর কৌন্সে- 
লে ঘাহাব্া আপীল করিতে চাহে তাহারা এ ডিক্রীর দস্তখতী নকল বিন1 এ আদালতে 
আপনারদের আপীলের আর্জী দাখিল করিতে পারে ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা1। 
৬ প্র।--২৭৪ পৃন্ঠা। 

১৯৯) যে নকল ব্যক্তিরা সদর আদালতের ডিক্রীর উপর শ্রীন্রীমতী মহারাণীর হজুর্‌ 
' কৌন্সেলে আন্পীল করিতে চাহে ষদ্যপি খর্চাছাড়া মোকদ্দমার্‌ মুল্য দশ হাজার টাকা 
হয় তবে ডিক্রী হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে ভাহারা নিজে অথবা তাহারদের উককীল 
আপীলের আর্জী দাখিল করিবেন। পরে সদর আদালতে তাহা গ্রাহ) হইবেক এবগ 
যেমত হুকুম আছে সেইমত কাধ্য হইবেক ।--১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ২ ধা 1২৭৪ পুষ্ঠা। 

২০০। যে২ মোকদ্মার উপর এইবপ আপীল হইতে পারে তাহা নির্ণয় করণার্থ 
হুকুম হইল যে ফি পৌগু লিঙ্গ চলন ১০ টাকার হিসাবে ১০০০ পোৌগু ষলির্জ কোল্পা- 
নির দশ হাজার টাকা জ্ঞান হইবেক । এব ঘষে মোকদ্দমার আপ্পীল এ হজুরে হয় সেই 
মোকদ্দম! ভূমির কিম্বা নগদ অথবা জিনিস যাহার হউক তাহার সৎ্খ্যা ও মুলোর নির্ণয় 
মেমতে মোকদ্দমার মুল্য নির্ণয় হয় মেইমতে করা যাইবেক ।--১৭৯৭ সা। ১৬ আ।৩ 
"ধা ।--২৭৪ পৃষ্ঠা । 

২০১। প্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ফে মোকদ্দমার আপ্পীল হইতে পাছে 
মেই মোকদ্দমাতে যদি কোন ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে নারাজ হইয়া 
পুনর্জিচারের দরখাস্ত করে তবে এ দরখাস্ত যত কাল মুলতবী থাকে তত কাল আপীলের 
নিকূপিত মিয়াদহইতে বাদ দিতে আপন হক বলিয়! দাওয়া] করিতে পারে না। কিন্তু কোন্‌ 
ব্যক্তি পুনর্ধিচারের দরখাস্ত করিলেও আপ্পীলের মিয়াদ রক্ষা! করিবার জন্য তৎ্সমকালীন্‌ 
আপ্ীলের দরখাস্ত আদ্বালতে দাখিল করিতে পারে । এইম্ত গতিকে ভাহার উচিত যে 
আপনার আপীলের আরুজীর মধ্যে এই কথা লেখ্খে যে পুনর্বিচারের দরখাস্ত করিয়াছি 
এব" তাহা অদ্যাপি মুলতবী আছে এব" যদ্দি তাহ! বিফল হয় তবে আপীল করিব ।-- 
১৮৪২ সালের ১৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--২৭৪ পুষক্ঠা । 

২০২। আপ্দীলের দরখাস্ত সিরিশ্তায় দাখিল হইলে খর্চার জামিনীর মাতবরীর 
তহকীক করণের হুকুম হইবেক। যদি পুনর্ষিচারের দরখাস্ত নামণ্জুর হয় তবে কাগজপত্র 
তরজমা করণের হুকুম হইবেক এব আপীল রীতিমত চলিবেক ।--১৮৪২ সালের ১৭ 
জুনের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--২৭৫ পৃষ্ঠা। 


১৭ ধারা । 


্রীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল । খরচার ও ডিক্রী জারী কিম্বা! স্থগিত 
করণের জামিনী। 

২০৩। শ্রীলগ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ের বাদশাছের হুজুর কৌদ্সেলে আপ্পীল হইলে যে বযক্রির 
পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার স্থানে সদর আদালত জামিন লইয়া ডিক্রী জারী করিতে 
ভকুম দিতে পারেন্‌ অথবা পরাজিত ব্যক্তির ছ্থানে সেইরূপে জামিন লইয়া আপীল থাকন 
সময়ে ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে পারেন্‌। কিন্ত সকল গতিকে আপেলান্টের স্থানে হত 

ক পপ . 


১৬২ আইন ও আইনের অর্থের ও দরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা। 


টাকার খরচার জামিন লওয়া বিবেচনায় আইসে ভাহার এব", চুড়ান্ত ডিত্রী মানিবার 
ঘর্থে সদর আদালত জামিন লইবেন । এ জামিন দেওয়া! গেলে মোকদ্দমার আপীল 
মণ্ডুর হইয়াছে আদালত এমত স্বাদ দিবেন এবছ প্পীমভী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে 
সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিনত উদ্যোগ করিতে আপেলান্ট ও রেসপাগ্ডে্টকে হুকুম 
করিবেন ।--১৭৯৭ সা । ১৬ আ। ৪ ধা।--২৭৫পুষ্ঠ। । 

২০৪। আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে খর্চার জামিন আপেলান্টের দিতে ছইতেক। 
আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ শেষহওনের পুর্বে জামিনী বিন আপীলের দরখাস্ত দা- 
খিল করিলে এ মিয়াদ্‌ সম্পর্কে আপীল করণের অধিকার আপেলান্টের থাকিবেক ন1। 
»-১৭৯৮ সা। ২ আ। ১০ খা.--২৭৫ পুষ্ঠ1। 

২০৫। যখন শ্রীলপ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্দেলে আপীল হইয়াছে তশ্খন সেই 
মোকদ্দমা1 ঢচালাওনেতে যে সকল খরচা হইতে পারে তাহার জামিনীপত্র আপীলের আরু- 
জীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ! যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিশ্ের পর্‌ 
ছয় মালের মধ্যে জামিনী দিতে হইবেক । ন।দ্িলে আপ্পেলান্টের আপীলকরণের অধি- 
কার থাকিবেক ন1। দশ হাজার টাকার মালজামিন দ্রিতে হইবেক। পরে তাহা উপযুক্ত ও 

মাভবর কি না ইহা তহকীক করণার্থ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক । জি- 
লার জজ সাহেবের নিকটে এ মালজামিনের মাতবরীর প্রমাণ দিবার নিমিন্ত আপেলান্ট- 
কে ছয় মাস মিয়াদ দেওয়া যাইবেক । ছয় মাস্ব অতীত হইলে আপ্েলান্ট যদি সদর দেও- 
যানী আদালতের এমত হুদ্বোধ করিতে না পারে যে এ জামিন মাতবর তবে তত্ুল্য নগদ 
টাকা অথবা প্রোমিসর্ি নোট তাহার আমান করিতে হঈবেক ঘঙ্ি তাহার পরে তিন্‌ 
মানের মধ্যে আমানত ন1] করে তবে আপীল করণের অধিকার থাকিবেক ন1 1১৮৪১ 
লালের ২৪ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্থারণ।--২৭৬ প্স্কা। 

২০৬। আপ্পীলের আরুজীর সঙ্গে কিম্বা যে ডিক্রীর উপর আপ্পীল হয় তাহার তারি- 
শখের পর যদি ছয় মাসের মধ্যে খরচার নিশি] করণের জামিনীপত্র দাখিল না হয় এবছ 
যঙ্ছি আপেল্গান্ট উক্ত ছয় মাস মিয়াদ্ের মধ্যে আপাীলের মিয়াদ অতীত হওনের তারিখের 
পর তিন মাসের মধ্যে জামিনীর তুল্য নগদ্দ টাকা কি কোম্পানির প্রোমিসরি নোট আমা- 
নত. করিতে দরখ্যাস্ত ন। করে তবে তাহার আপীল নথীহইতে উঠান যাইবেক। ঘদ্যপি 
এ আপেলান্ট টাকার জামিন দিবার অনুমতির দরখাস্ত করে তবে পুর্ষোক্তমত হিসাব কর। 
তরু তিন মাস মিয়াদ তাহাকে দেওয়! যাইবেক । য্দ্যপি মেই মিয়াদের মধ্যে টাক] দ1- 
খিল না হয় তবে আপীল করণের অধিকার থাকিবেক ন11--১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর 
লদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।”-২৭৬ প্ৃশ্ঠা। 

২০৭। যদ্যপি জামিনী মণ্দুর হওনের পর মাতবর নহে দৃষ্ট হয় তবে আপে- 
লান্টকে তিন মাসের মধ্যে অন্য মাতবর জামিনী দাখিল করিতে ছুকুম হইবেক। তিন 
মাসের মধ্যে জামিন ন। দিলে জামিনীর সন্পখ্যার টাকা তৎ্পরে তিন মাসের যধ্যে আমা- 
ম* করিতে ভুকুম হইবেক । তাহা না করিলে আপেলান্টের দর্খান্ত নথীহইতে উঠান যা- 
ইবেক এব আপীল করপের অধিকার থাকিরেক ন। ৮১৮৩৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরের 
সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--২৭৬ পুশ্ঠ।। 

২০৮। আপেলান্ট যে জামিনীর প্রস্তাব করে তাহার তহকীককরণার্থ জিলার 'আদা- 
লতে পাঠান গ্রিয়। থাকে । এ তহকীক করণার্থ ছয় মাস মিয়াদ দেওয়। যায় ॥ এব সেই 
বিষয়ে ক্রমিক যাহা২ হয় তাহার মিয়াদী রিটর্ণ সদর আদালতে পাঠান গিয়া! থাকে ।-- 
১৮৪২সালের ২৫ ফেকুআরির সর্কুর্যর অর্ডর ।--২৭৬ পৃষ্ঠ] । 

২০৯। এই নিয়ম মতান্তর হইল । উন্ধর কালে মিয়াদী রিটর্ণ করণের আবশ্যক নাই 
ছয় মালের শেছে কিম্বা তাহার পূর্বে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে হইবেক । কিন্তু যেপর্য্যন্ত কর্ম 
নিন্ধ হইয়াছে তাহার এক রিপোর্ট নিয়মিত পাঠানুসারে ইজরেজী ও এদেশীয় ভাষায় ভিন 
মাসে দিতে হইবেক।--১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুস্সারির সরকুযলরু-এর্ডর।--২৭৬ পৃষ্ঠ, ॥ 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা । ১৬৩ 


২১০। এ তহকীক হত শীঘু সমাশ্ত হইতে পারে তত শীঘু করিতে অধস্থ আঁদালতের- 
দিগকে ভকুম হইলকিল্ত তীহার। ছয় মালের অধিক ব্লগ কখন করিবেন না । ছয় মাসের 
মধ্যে হিটর্ণ না করিলে নয়। জিলার্‌ জজ সাহেবের এ মিয়াদ বাড়াইবার কোন ক্ষমত। 
নাই | যদি এই ব্ষিয়ে কোন দরখ্খান্ত হয় তাহ! সদর আদালতে গজরাইভে হইবেক। 
যদি মিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ভ্হকীক সাঙ্গ না হয ভবে জজ সাহেব ভাহার কারণ সদরে 
জানাইবেন এব যে ব্যক্তির ক্রটিতে তাহা সমাপনের ব্যাঘাত হইঘ়াছে তাহার নাম সপষ্ট 
করির। লিখিবেন।--৯১৮৪২ সালের ২৫ ফেরুআরির সরল্যুলর অর্ডর 1--২৭৭ পৃষ্ঠা) 

২১১। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে যে রিটর্ণ করিতে হয় ভ্ডাহ। পাঠাওনের পর নাজির 
অথব। অন্য যে আমলার প্রতি এ তহকীক করণের ভার অর্পণ হইয়াছিল তিনি যে কোন্‌ 
কার্ষের বিবরণ অথব! রিপোর্ট জিলার আদালতে দাখিল করেঁন্‌ ভাহ। সদর আদালতে 
পাঠাইতে নিষেধ নাই।__১৮৪২ সালের ২৫ ফেবুুআরির সরক্যুলর অর্ডর 1২৭৭ পৃষ্ঠা। 

২১২৯ । শ্রীযুক্ত ইঙলগ্ডের বাদশাহের হজর ই কৌন্সেলে মোকদ্দমার আপীল ই ঘ্ে 
লদর্‌ পন্তনি ভালুকের বিষয়ে কোন আপস্তি নাই এমত তালুকে এ পন্নিদারের যে লাভ 
আছে ভাহা] উপযুক্ত জামিনীর ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে।--১০০৪ নম্বরী আইনের অর্থ। 
---২৭৭ পৃষ্ঠা । 

২১৩। শ্রীশ্রীমতী মাহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আন্পীলের বাব কোর্ট অফ উৈরেক্‌- 
টর্প নাহেবেরা যাহ! খরচ করিয়া থাকেন্‌ তাহ | ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত সরকারী উকীল 
ঘে২ মোকদ্দমায় সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন্‌ সেই২ মোকদ্দমার যেনধপ কর্ম করেন তদ- 
নুসারে মফঃসল আদালতে উদ্যোগ কৰিবেন।--১৮৩৭ লালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সদর 
আদালতের বিধান ও নিষ্কারণ ।--২৭৭ পৃষ্টা | 

২১৪। সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর উপর শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল 
*ছইলে এব এ হজুর কৌন্সেলহইতে খরচা দেগনের ত্রকুম হইলে যদি এ খরচার বিহয়ে 
ইঞ্জলশুড দেশে মোশ্বারের! বন্দোবস্ত না করেন্‌ এব* ষদ্দি তাহ! এদেশে আদায় হয় তবে 
সময়ে বাজার ভাগওঅনুসারে তাহা ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যাইবেক ।--১৮৩৭ সালের ১১ 
জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্ধারণ ।--২৭৭ পৃষ্ঠা 

২১৫ । কোর্ট অফ উৈরেক্টর্স সাহেবেরা ষে খরচা দিয়াছেন ভাহার উপর ষদ্দি সুদের 
দাওয়া হয় তবে সরকারী উক্ধীল প্রত্যেক গতিকে যে সুদের দাওয়া করেন্‌ তাহার হার 
জানাইবেন এব পক্ষান্তর ব্যক্তির এ দাওয়ার বিষয়ে কোন ওজর থাকিলে তাহ জানাইন্তডে 
পারেন্‌।--১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর লদর আদালতের বিধান উুঁনিগ্ধারণ।--২৭৭ পৃষ্ঠা । 

২১৬। শ্রীযুক্ত ইজলগু দেশের বাদশাহের হুর কৌন্সেলে আন্পীল হইলে অন্যান্য 
আপেলান্টেরদের মেবূপ মালজামিন দিতে হয় সেইরূপে পাপর আপেলান্টেরেো জামিন 
দিতে হইবেক অর্থাৎ আসল খরচার বাব পট হাজার টাক এব" কোট অফ উৈরেক্টর্স 
নাহেবেরদের আক্ট পার্লিমেন্টের অনুযায়ি আপেলান্টের তরফে আপীল নির্ধবাহ করি- 
তে হইলে ভাহারদের ঘে খরচা লাগিবেক তাহার বাব আর পাঁচ হাজার টাকা ।--১ ০৩২ 
নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৭৮ পৃষ্ঠা ॥ 

২১৭। প্রতিযোকদ্দমার শখরচার দরুপ আপেলান্টের ঘষে জামিন দিতে হস্ইবেক তাহা! 
২৫১০০০ কোম্পানির টাকায় নিরূপণ হইল --১৮৪২ লালের ২৫ নবেস্থরের দদর আদা- 
লত্ের বিধান ও নিষ্ধারণ ।--২৭৮ পুষ্টি । 

২৯৮) প্রীত্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে মোকদ্দমার আপীল হয় লেই মো- 
কদ্দমার খরচার জামিনন্বরূপ কোম্পানির প্রোমিসরি নোট দাখিল হইলে সেই নোটের 
বাজারে: সময়ক্রমে যে স্বুল্য হয় সেই মুল্য গ্রহণ হইবেক ।--১৮৪২ সালের ২৫ নবেস্বরের 
সদর আদালতের বিধান ও নিপ্ধারণ 1২৭৮ পৃষ্ঠা ॥ " 

২৯৯। ঘোত্রহীনের ন্যায় যাহার প্রীপ্ীযতী মাছারাদীর হজ্জুর কৌব্সেলে আপীল করে 

| পূ 


১৬৪ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের শ্োলাসা । 


তাহারদের দরশখীস্ত দুই টাক! মুল্যের ইস্টাল্প কাগজে লেখা যাইবেক ।--:১৮৪১ সালের 
১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ 1--২৭৮ গষ্ঠা!। 

২২০। আপীলেতে থে খরচ হইতে পারে তাহার বাব এবছ ডিক্রী মানিবার বাবঞ্জ 
যদি পাপর জামিন না দের তবে শ্রীগ্মতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের হজুরে যে আন্দীল 
করে তাহা মঞ্জুর হইবেক ন11--১৮৩১ মালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণ ।--২৭৮ পুক্ঠা। 

২২১ । বিশেষ কারণ হইলে সদর আদালত আপেলান্টের স্থানে জামিন লইয়! 
বিরোধি বস্ডু তাহার ভোগদখলে রাখিতে পারেন ।--১৮০৮ লা । ১৩ আ। ১১ ঘ1। শুপ্র। 
স২৭৮ পৃষ্ঠা | 


১৮ ধারা। 
শ্রীত্ীমতী মহাবাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল । কাগজপত্র প্রেরণ করণ। ডিক্রী জারী । 


২২২। কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতহইতে যে আপ্পীল শ্রীপ্রীমত্ভী মহারাণীর 
হতার কৌন্সেলে হয় ভাহার কোন কার্ধযসম্পকীর়্ বা তাহ1 চালাইবার নিমিন্ ঘে কাগজ- 
পত্রের নকলের আবশ্যক হয় তদ্বিষয়ে ইফ্টাম্পের মাসুল ক্কি উপস্থিত রসুম দিতে হইতেক 
না।--১৮৩৯ সা। ১১ আ।--২৭৮ পৃষ্ঠা । 

২২৩1 শ্তরীশ্রীমভী মহারাণীর হুজুর কৌন্সেলে যে আপীল হয় তাহা সদর আদালত 
মঞ্জুর করিলে মেই মোকদ্দমাসম্পকীে ডিক্রী কিম্বা জকুমের রোয়দাদ ও সাক্ষিণণের জো- 
বানবন্দী ও নিদর্শনী লিখন এদেশীয় চলন ভাষায় থাকিলে তাহার তরজমা ইঙ্গরেজীতে 
করাইয়া ভাহার দুই প্রস্থ বর ইঙ্গলগ্ডের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবার নিমিভ শ্রীঘৃ 
গাবর্নর্‌ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবেন । এব আপেলান্ট ও রেসপাগ্ডেউ 
সেই কাগজপত্র নকল করিবার খরচ দ্বিতে স্বীকার করিলে আদালতের রেজিষ্টর সাহেব 
তাহারদের দরশ্নাস্তমতে দেই কাগজপত্রের নকল করাইবেন । এব যাব ভাহার। খরচ 
না দেয় তাবছ তাহারা নকল পাইবেক না এবছ ভাহারা যে টাকা দের ভাহ। সরকারে জম 
হইবে এব সরকার্হইতে খরচ দিয়া আদৌ সেই নকল তৈয়ার করা যাইবেক ।--১৭৯৭ 
৮১৬ ভআ। ৫ ধা ।--২৭৯ পৃষ্ঠা । 

২২৪। যে ডিক্রীর উপর শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর হজ্জুর কৌন্সেলে আপীল হয় তাহ! যদ্দি 
কোন আইনানৃপারে গ্ুুয়। থাকে কিম্বা এ ডিক্রীর মধ্যে কোন আইনের প্রস্তাব লেখা 
গিয়। থাকে তবে সেই আইন সমুদয়ের কিম্বা তাহার আবশ্যক ভাগ নকল হইয়া এ মো- 
কদ্দমার যে রোয়দাদ শ্রীঘুক্ক বাদশাহের্‌ হজুর কৌন্নেলে পাঠান ঘায় কি উত্তয় বিবাদিকে 
দেওয়া যার এ নকল তাহার শামিলে রাখা যাইবেক ।--১৭৯৭ সা । ১৬ আ। ৬ ধা 
২৭৯ প্ক্ঠা। 

২২৫। কিন্তু এই প্রকার আপ্পীলের বিষয়ে যে আক্ট পালিমেন্ট হইয়াছে তদনু- 
যায়ি এই আইনের বিরুদ্ধে কৌন আপীল মঞ্জুর করিতে কি নামঞুর করিতে শ্রীযুক্ত ই- 
লঞ্চের বাদশাহের্‌ হুর কৌন্সেলে যে ক্ষমতা আছে এই আইনের দ্বারা তাহার কিছু 
হানি হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক না।--১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৭ ধা11--২৭৯ 
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২২৬। শ্রীক্নীমতী মহাঁরাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে ১৭৯৭ সালের ১৬ 
'আইনের ৫ ধারায় যে কাগজপত্রের বিষয় লিখিত আছে কেবল তাহারি তরজমা হইবেক। 
--১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিস্থারণ ।--২৭৯ পৃক্ঠা। 

২২৭৭ স্্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র 
যদি তরজম। করিতে হয় তবে যে কাপজপত্রের তরজম1 হইবেক তাহার এক ফিরিস্তি 
রেজিষ্টর সাহেব প্রন্ভত করিবেন এব তাহার দুই নকল লদূর আদালতের জজ নাহেরন্কে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাস!। ১৬৫ 


দিবেন এব* তিনি এক২ নকল উভয় বিবাদির উকীলকে দিয়! ছুকুম করিবেন ঘে এ ফিরি- 
স্তিতে যদি তাহারদের কোন্‌ ওজর থাকে তবে ভাহা জানাউক ভআথ্ব। যদ্দি অন্য কোন 
কাগজপত্র তাহারদের তরজয। করিয় পাাইবার ইচ্ছ। থাকে তবে তাহ] জানায় (৮১৮৪ ০ 
সালের ৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ারণ ।---২৮০ পুষ্ঠা । 

২২৮। এ প্রকার আপীলহওয়! মোকদ্দমার ঘে কাগজপত্র তরজমা করণের আবশ্যক 
হয় ভাহার ফিরিস্তি প্রস্ভরত করিবার নিমিন্থ এক মাস দেওয়া যাইবেক অধিক কাল দেওয়। 
যাইবেক ন11--১৮৪২ লালের ৬ মের সদর আদালতের বিখান ও নিঙ্জারণ।--২৮০ পুষ্থা। 

২২৯। যন্যপি এ কাগজপত্র ইঙ্গলগ্ে পাঠান গেলে পর উভয় বিবাদী ররফানামা দা 
খিল করে তবে এ আপীল নথীহইতে উঠ্টাইবার নিখিন্ত তাহার ভরজম] হইয়া] বীতিমতে 
ইঙ্গলগড দেশে শ্রীশ্রীমভী মহারাণীর হজ্র কৌন্সেলে পাঠান যাইবেক 1১৮৩৪ সালের ২ 
জানুআরির নদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ।--২৮০ পৃষ্ঠা । 

২৩০ 1 বিন্দু যদি সেই কাগজপত্র ইঙ্গলঙ দেশে পাঠান যায় নাই তবে এ রফানাম 
সদর আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে ।--১৮৩৪ সালের ২ জানুআরির সদর আদালতের 
বিধান ও নিগ্ধারণ 1২৮০ পুষ্ঠা। 

২৩১। যখন কোন ডিক্রী ইঙ্গলগ্ড দেশের হজুর কৌন্দেলহইতে পঁহুছে ভশ্খন যে 
জিলার মধ্যে এ মোকদ্দমার হেতু হইয়াছিল মেই জিলার জজ মাহেব্ররে নিকটে তাহা 
জারী হওনার্থ পাঠান খার এব তাহাকে এইম্ত ভকুম দেওয়। গিয়া থাঁকে মে আদালতের: 
ডিক্রী জারী করণের নিমিন্কে যে বিধি আছে তেই ই বিধির অনসারে লামানযতঃ এ ডিক্রী জারী 
করেন্‌। এব এ জিলার জজ সাহেবের হুকুমে যাছার। নারাজ হয় তাহার। রীতিমত 
আপীল করিতে পারে ।--১*৬৬ নস্থরী আইনের অর্থ ।_-২৮ পৃক্ি।। 

২৩২। ২৩৩ কিন্তু শ্রীলত্্রীবুক্ত বাদশাহের হুজুর কৌন্সেলের কোন একটা বিশেষ 
ডিক্রীর বিয়ে এমত অনুজ্ভব হ হইল যে সদর আদালনের ডিক্রী হওনের পুর্ধে বাদি প্রতি- 
বাদিরা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় ভাহারদিগকে রাখিতে হইবেক। অতএব ডিক্রীদার 
সদর আদালতের হুকুমক্রমে ঘষে সকল ওর়ামিলাৎ ফিরিয়। দিয়াছিল তাহ এব তত্পরে 
যত কাল বেদখল ছিল স্ত্ত কালের ওয়াসিলাৎ ও তাহার মুদ এব দর দেওয়ানী আদা- 
লতের আপীলের "খরচা রেসপাণ্ডেন্টের স্থানে নুতন মোকদন্দমা না করিয়া ফিরিয়া পাইতে 
পাতে । এব এ ডিক্রা জারী করণেতে দেই ওয়ামিলাঞ্ড তাহাকে দেওয়াইতে জিলার আ- 
দালতের ক্ষমতা আছে।--১০ ৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ ।--২৮০, পুষ্ধ। | 


১৯ ধারা । 


সদরতর আদালতের আমলা । 


২৩৪1 কোস্পানির চিহ্নিত চাকরভিম্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে আলাহাবাঁদ ও কলিকা- 
সার সদর আদালত ডেপুটা রেজিষ্টরী অথব1 আসিষ্টান্ট রেজিষ্টরী কষ্চে নিযুক্ত করিতে 
পারেন্‌। এ আদালতের রেজিষ্টর সাছেৰ ষে২ কর্ম করিয়া থাকেন্‌ তাহার কোন২ কর্ম 
এ ডেপুটা রেজিষ্টরকে অর্পণ করিতে পারেন্‌।-১৮৪০ সা । ৭ আ।--২৮১ পৃষ্ঠা 

২৩1 ডেপুটা রেজিষটর সকল লরক্যুলর অর্ডরে সহী করিবেন এব* ইফ্টাম্প কা- 
গজে উভয় বিবাদিকে ঘষে কাগজপত্রের নকল দেওয়! যায় তাহাতে দস্তশখ্ করিবেন এবঘ 
প্রথম আসিষ্টান্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত কার্ধয নির্বাহ করিবেন। প্রথম আসিষ্টান্ট 
সাহেব প্রিসেপ্টে সহী করিবেন এর আদালতের হুকুমক্রমে বাঙগিপ্রতিবাদিকে দেওনার্থ 
অথবা আদালতের রোয়দাদে রাখিবার নিমিভ্ু শাদা! কাগজে যে সকল নকল হয় ভাহাতে 
দত্খৎ্ড করিবেন ।--১৮৪০ সালের শ আশ্রিলের সরকু্যুলর অর্ডর 1--২৮১ পৃষ্ঠা । 

.২৩৬। ৯৮৪০ লালের ৭ আইনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালত্তে ঘে ডেপুটা রে- 


১৬৬ আইন ও আইনের অর্থের ও সরকালর অর্ডরের শোলাস।। 


জিষ্টর্‌ নিযুক্ত হন্‌ তিনি মোকদ্দম। প্রস্ভতত করণ এবছ ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে অধস্থ 
আদালতের প্রতি হুকুম পাঠাবার কার্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন ১৮৪২ সালের ৭ জানু- 
আরির সরক্যলর অর্ডর ।--২৮১ পৃষ্ঠা । 

২৩৭ । ডেপুটা রেজিষ্টর জিলার আদালতের দাহেবেরদের নিকটে প্রিসেঞ্ট ন! পা- 
ঠাইয়। ক্ুবকারীর দ্বার] লি'খনপটঠন করিবেন ।--১৮৪২ লালের ২১ জানুআরির সদর আ- 
দালতের বিধান ও নিষ্কারণ ।--২৮১ পুষ্ঠা। 

২৩৮। সদর দেওয়ানী আদালত হজুর কৌন্সেলে ভিড্ঞাসা না করিয়া নাজিরের পে- 
যাদাভিম্ন আপন২ আদালতের ইউরোন্পীয় এবৎ এদেশীয় কর্মকারক ও আমলারদিগকে 
তগীর ও বহাল করিতে এব* তাহারদের ইশ্তাফ! মঞ্জুর করিতে পারেন্‌।--১৮০৯ স্থা। 
৮ আ]। শু খা।--২৮১ পৃষ্ঠা । 

২৩৯ । দর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের। আপনারদের আমলারদের নাষে রেশ্ব 
এব" জবরদস্তী করিয়া টাক! লওনের নালিশ গ্রহণ করিতে পারেন্‌ এব" করিয়াদীকে 
আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন ।--১৭৯৩ না। ১৩ আ। ৯ ধা। ১২ প্র। 
»--২৮১ পুষ্ঠি। | 

২৪০। এব" সেইরূপে আপনারদের পস্তিত ও মৌলনীরদের নামে নালিশ গ্রহণ 
করিয়া সেইরূপ কম করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌।--১৭৯৩ সা । ১২ আ। ৮ ধা।-১ প্র। 
৮২৮২ পুষ্ঠা। 

২৪১ । সদর আদালতের সাহেবের! গবর্ণমেন্টের বিনাঅনুমতিতে আপনারদের 
তাবে আমলানকলের একের নিষ্ধারিত বেতনহইতে কিছু কর্তন করিয়া অন্যকে দিতে 
কিম্বা! আপনারদের সিরিশ্তায় যত জন আমল নিযুক্ত থাকে তাহার কমী ও বেশী করিতে 
পারেন না।--১৮০৪ সা । ৫ আ। ২৩ ধা 1২৮২ পৃষ্ঠা | 

২৪২। জ্বর দেওয়ানী আদালতের নাজির আপনার তাবে নায়েব ও মৃধা সকল 
ও পেয়াদাগণ ইত্যাদি প্রকার ঘে চাকরদিগের কৃত কর্মের দায়ে ঠেকে সেই চাকরের- 
দিপকে নিজ প্রভুত্দে নিযুক্ত করিতে পারে । এব যদি সেই প্রকার কোন চাকরের কম্দ 
স্থান শুন্য হয় তবে তৎ্কালে আদালতের মণ্জুরীক্রমে সেই কর্মে অন্য লোককে নিযুক্ত 
করিজে পারে । এব আদালতে বিশিষ্ট হেতু দর্শাইলে সেই প্রকার লোকদিগকে তগীর্‌ 
করিতে পারে কিন্ত আদালতের অগোচরে কিবা বিনাঅনুমতিতে তগীর করিতে পারে 
না।--১৮০৪ সা। ৫ অ।। ১২ ধা।--২৮২. পুষ্ঠি। | 

২৪৩। সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী লোকের নিয়োজনের এবছ 
কর্মচ্যুত হওনের্‌ সম্থাদ শ্রীযুত গবরুনরু জেনরূল বাহাদুরের মণ্ুরার নিমিত্ত তাহার হজুরে 
পাঠান ঘাইবেক 1১৮২৬ সা1 ১১ আ।। ৩ ধা1।--২৮২ পৃস্1। 

[জিলার আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের স্থানে জামিনী লইবার বিষয়ে যে বিধি 
আছে সদর- আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের বিষয়েও সেই বিধি খাঁটিবেক |] 


২০ ধার]। 


বাদ্দিপ্রতিবাদিকে কাগজপত্রের নকল দেওন । 


২৪৪। সদর দেওয়ানী আদাঙগতের রেজিটর সাহেব এদেশীয় ভাষার সিরিশ্ত্তাহইতে 
কগিজপত্রের নকল দিতে পারেন্‌ এব* যঙ্গি এ প্রকার কাগজপত্র দেওয়া উচিত কি' না এই 
বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে সেই বিষয়ে সদর আদালতৈর বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করিবেন । 
--১৮৩২ সালের ২৪ আগস্টের ল্দর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ২৮২ পৃষ্ঠা॥ 

২৪৫। ই্গরেজী ভাষার নিরিশ্তার পত্র ও রিপোর্ট ও লিপিপ্রভৃতির নকলের বিষয়ে 


আইন ও আইনের অর্থের ও সরকুলর অর্ডরের খোলাস। ১৬৭ 


দরখান্ত হইলে রেজিব্টর দাহেব সদর আদালতের ছকুষ প্রাপণের নিমিত্ত তথায় জানাই- 
বেন ।--১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ ৮২৮৩ পৃষ্ঠা । 

২৪৬। মোকদ্দমার বাদ্িপ্রতিবাদিভিন্ন অন্য ব্যক্তিরা নজির অর্থা দৃষ্টান্তের্‌ কর্মের 
নিমিভ ডিক্রীর নকল ॥০ আনা মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে পাইয়া আসিতেছে । সেই ব্যবহার 
চলন থাকিবের ।--১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 
»-২৮৩ পুষ্ঠা। 

২৪৭। মোকদমার দোষগুণ ভিন জঙ্গ সাহেবের যেং ক্লুবকারীতে আপনহ মত 
লেখেন তাহার দম্ত'খতী নকল রেজিষটর সাহেব দিতে পারেন্‌ না কেবল শেষ ডিক্রীর্‌ 
নকল দিবেন।--১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ।-_ 
২৮৩ পুষ্ঠ1 । 

২৪৮। উক্ত নিষ্থারণের « শেষ ডিক্রী ” এই কথাতে কেবল শেষ ফয়সলাকারি জজ 
সাহেবের রুবকারী বুঝায় না কিন্তু ষে ডিক্রীর মধ্যে মোকদ্দমার বেরা থাকে এব" দুই বা 
ততোধিক জজ সাহেব আপন২ মত লিখিলে দেই সকল জজ লাহেবের মত লেখা থাকে 
লেই ডিক্রী বুঝায় । আদালতের দ্বারা ষে সকল যোকদ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় তাহার 
বিষয়ে এই হুকুম "খাটে ।-_-১৮৪২ লালের ৮ ভুলাহর সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। - 
»-২৮৩ পৃষ্ঠা । 

২৪৯। অধস্থ আদালতে পুনর্ধার তজবীজের নিমিত্ত যে সকল মোকদ্দম। ফিরিয়া পা- 

চান যাকস সেই২ মোকদ্দম। ফিরিয়া! পাঠাওনের শেব জছকুমের নকল দেওয়! যাইতে পারে । 
এমত গতিকে লেই মোকদ্দমায় অন্য২ যে জজ লাহেব বিচার সময়ে আপন২ মত কিন্বা 
ছকুম লিশিলেন সেই মত কিম্বা হুকুম লইবার আবশ্যক নাই ।--১৮৪২ সালের ৮ ভুলা 
ইর সদর আদালতের বিধান ও নিম্ধারণ।--২৮৩ পুষ্া। 
" ২৫০ । একের অধিক জজ সাহেবের বৈইকে যে২ মুঙ্ফরককা মোকদ্দমার দর আদা- 
তের দ্বারা নিষ্পন্তি হয় সেই২ মোকদ্দমায় এক জন জজ সাছেবের হুকুম বা মতের নকল 
দেওয়া যাইবেক না। কিন্ত দরখাস্তকারির উচিত যে একাদিক্রমে যে সকল মত রোয়দাদে 
লেখ] গিয়া থাকে তাহার নকল যোড়া দেওয়] কএক কেতা ইঞ্টাম্প কাগজে লয় ।---১৮৪২ 
সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিঙ্ধারণ 1২৮৩ পৃষ্ঠা । | 

২৫১ । সদর আদালত এই সাধারণ বিধি করিয়াছেন যে জাবেতামত অথধা মু 
ফর্কক্কা মোকদ্দমায় জজ সাহেব যে শেষ জুকুয় করেন্‌ তাহার ক্লুবকারীভিন্ন অন্য কোন 
অতের রুবকারী দেওয়া যাইবেক না । এক২ ক্রুবকারীর নকল এই বিধানের ২ দফার 
অনুসারে এব" এক জন জজ সাছেব যে মুদ্ফর্কন্ত। মোকদ্দমার নিষ্পন্তি করেন্‌ তাহার' রুব- 
কারী দেওয়া যাইতে পারে ।--১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণ ।--২৮৩ পৃষ্ঠা । 

২৫২। যে কর্মের দাড়ার বিষয়ে মিয়ার্দী ছকুম, হয় অথবা ঘে হুকুমে সদর আদা- 
লতের মত অথব। ডিজ্রী না! থাকে তাহার বিষয়ে উক্ত বিখান খ্বাটে না 1--১৮৪২ লালের 
৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ারণ। 1২৮৩ পৃষ্ঠা । 


৯ ধারা) 
সর ভাঙার গিরি ঘেহ কাগজপত্র তরজমা হয় তাহার বিষয়. 

২৪৩৭ যেকাগজপত্রের তরজমার আবশ্যক সদর আদালতে হয় তাহ! রেজিষটর সাহেব 
কিস্বা আসিষ্টান্ট সাছেবেরা করিবেন দি তাহারদের সেই কর্ম করণের অবকাশ নাথাকে 
তবে অন্য উপযুক্ত ব্ক্রির দ্বার তাহা কর! যাইবেক ।--৯৮*১ আা। ২ আ। ১৭ ধ11- 
এন জিলার আদালতের স্থানে যে সকল কাগজপত্র লঙ্গর একনি 
ভাহার তরজমা যখন এ জিলার আদালতের আমলার অন্য কর্মের বিনাব্যাঘাতে করিতে. 


১৬৮ আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুর অর্ডতরের খোলাসা । 


পারে না তখন সদর আদালত সেই কর্মে অন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে মোকরর করিভে জিলার 
আদালতকে ভুকুম করিতে পরেন্‌।--১৭৯৭ সা । ১৯ আ। ৪ ধা ২৮৪ পৃষ্ঠা) 
২৫৫ । রুবকারী এব অন্যান্য কাগজপত্র ভরজমা করণের নিমিনত যে বেতন দেওয়া 
যায় তাহার নিরিখের বিষয়ে ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারাতে যে হুম আছে 
তাহ! স"ঘশোধন করণের নারির হওয়াতে ডাহা রদ হইল 1১৮৪২ স।। ৭ আ। ১ ধা। 
--২৮৪ পৃষ্ঠ | 
২২ ধারা। 


সদর আদালতের নিমিত্ত কাগজপত্রের নকল করণ ও প্রেরণ করণ। 


২৫৬ । আন্দীলী মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র ও দস্তাবেজ সদর আদালতে পাঠাও 
ন্রে পুর্বে অধস্থ আদালত তাহার নকল করাইবেন্‌ এব তাহাতে দত্তখঙ্ড করিরা আদা- 
লতের নিরিশ্তায় দাখিল করিবেন । যদি এক্াগজপত্র বহীর মধ্যে লেখা থাকে এবব, 
এ বহী সদর আদালতে পাঠান যাইতে পারে লা তবে তাহার ষখার্থ নকল করা যাইবেক 
এব? তাহাতে মোহর ও দস্তখ্ হইয়। পাঠান যাইবেক ॥। যদি কোন আসল কাগজ খোয়া 
গিয় থাকে কিন্তু তাহার নকল কোন্‌ বহীর মধ্যে কি ক্ুবকারীর সঙ্গে থাকে তবে সেই 
নকল আসল কাগজের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবছ ভাহার এক নকল সদর আদালতে পাঠান 
যাইবেক (১৭৯৩ লা1। ৬ আ। ১১ ধা 1--২৮৫ পৃষ্ঠা। 

২৫৭1 উক্ত বিধান মতাস্তর হইল । আপীলহওয়া মোকদমার মিমিল পাঠাইবার্‌ 
সময়ে কেবল আসল মওয়াল জওয়াব ও জোবান্বন্দী ও দক্কাবেজের কাগজ পাঠান যাইবেক 
অন্যান্য কাগজ পাঠান যাইবেক ন!। কিন্ত যে আন্বালতে আপ্পীল হইয়াছে সেই আদালত 
এই: প্রকার কাগজ চাহিলে তলব করিতে পারেন্।-১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ খা ১৮৬ 
গণ্য] । | 

২৫৮) সদর আদালতে আপীলছওয়া মোকদ্মার কাগজপত্র নকল করিবার যখন : 
আবশ্যক হয় তখন জিলার আদালতের জজ সাহেব সদর.আদ্ালতের অনুমতি লইয়1 
মালে ১০ টাকা মাহিয়ানায় কিছু কালের নিষিন্ত মুক্গরীর নিযুক্ত করিতে পারেন্‌।--১৮৩৭ 
লালের ২৪ নবেস্বরের সরক্যুলর অর্ডর !--২৮৬ পৃষ্ঠা । 

২৫৯৭ কিন্ত তঙ্পরে হুকুম হইল ঘে সেপ্রকার সকল কাগজপত্র নকল করিতে হইলে 
তাহ। পার্সী হউক কি বাঙগল। হউক বা উদ্দু হউক উত্তর কালে চারি হাজার কথার নি- 
মিন্ত এক টাকা করিয়া দেওয়া হাহিরিক ১৮৩৯ দালের ২৮ জুনের লরক্যুলর অর্ডর | 
স্২৮৬ পৃষ্ঠা । 

২৬০1 জিলার জজ সাহেব সেই বিয়ে । যেবিল মর হওযার্থ পাঠান্‌ তাহাতে মো- 
কদ্দমার নিদশন ও প্রত্যেক কাগজে কত কথা। ছিল তাহা! বিশেষ করিয়া লিখিবেন। প্র 
ত্যেক নধীর সাঙ্গে এফ ফর্দে সিরিশ্তাদার লিশিবেন ঘে তাহাতে কত কথা আছে এব 
তাহার নকল করিবার নিমিন্ত কত টাকা ছেওয়। গেল ।---১৮৩৯ পালের ২৮ জুনের সরক্যু- 
লর অর্ডর ।-২৮৬ পৃষ্ঠা । | 
. ২৬১। সদর আদালত একেবাহে প্রধান সদর আমীমের স্থানে যে সকল কাগজপত্র 
তঙ্গব করেন্‌ তাহার বিষয়ে উক্ত বিধি খাটিবেক যদ্দি তলবহওয়া কাগজ প্রধান সদর 
আমীনের সিরিশ্তার মুছরারের ছারা নকল হইতে ন1 পারে তবে উপরি মুঙরীর নিযুক্ 
করিবার অনুমতির বিষয়েতিনি জজ সাহেবের নিকটে দরুখ্খান্ত করিবেন 1৯৮৩৯ সালের 
২৮ জুনের সরকু্যুলর অর্ডর ।--২৮৬ পৃষ্ঠা। 

২৬২ । ১৮৩৯. সালের ২৮ জুদনর সরক্যালর অর্ডরঅনুসারে পির়িশকাদানের ছে 
_লিখনে লহী করিতে হয় তাহার নিরূপিত্য পাঠানুসারে দুই নকল করিয়। পাঠাইতে হু্ই- - 
বেক ।, যে নথীন্র নল হইয়াছিল তাছা না পাঠাওনের পুর্বে মুহছরীরের বিল পাঠান হা 

ৰ ইতে পারে না 1-৮১৮৪৯ সালের ৯৩ আগস্টের ঘরকুযলর অর্ডর "২৮৭ পৃষ্টা ;| 





আইন ও আইনের অর্থের ও সরক্যুলর অর্ডরের খোলাসা। ১৬৯ 


২৬৩। সরকারী কর্মকারকের সদর আদালতে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলে আমল 
কাগজপত্র ন। পাঠাইয়! তাহার নকল পাঠাইবেন যখন সেই প্রকার কোন কাগজপত্র পা- 
ঠান যায় এব সিরিশতায় রাখিবার নিমিত্ত তাহার নকলের আবশ্যক হয় তখন কাগজ পা- 
ঠাওনের পুর্ধে তাহার নকল করিতে হইবেক 1--১৮৩৩ সালের ১৬ নবেম্বরের সরক্যুলর 
অর্ডর ।--২৮৭ পুষ্ঠা। 

২৩ ধারা।। 
উদ্ভয় বিবাদির সঙ্গে সদর আদালতের লিশখনপইঠন। 

২৬৪। সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত কিম্বা তাহারদের বিচাধ্য কোন যোঁকদ্দমা 
বা বিষয়ে বাদিপ্রতিবাদিরদের সঙ্গে লিখনপঠন করিতে এ আদালতের সাহেবেরদের 
প্রতি নিষেধ হইল ॥। আদালতের নিকটে কোন ব্যক্তির কিছ দরপেশ করিতে হইলে 
সেই বণক্কি স্বয়ৎ হাজির হইয়। কিম্বা এক জন উকীলকে মোকরর করিয়া তাহ। জানাইবেক। 
পরে সদর আদালত আইনানুলারে যে জকুম উচিত বোধ হয় তাহা করিয়া তাহাতে আ- 
দালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ্ করাইয়া এ ব্যক্তিকে দিবেন ।--১৭৯৩ সা ॥ 
৬ আ। ৬ ধ11--২৮৭ পুষ্ঠা। 

২৪ ধারা। 
সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা আইনের অর্থ করণ। 

২৬৫। প্রবিন্টযল আপ্পীল আদ্বালত যে প্রিসেপ্ট জিলার আদালতে পাঠান্‌ তাহা 
যদি চলিত আইনের বিরুহ্ধ বোধ হয় তবে জিলার আদালত প্রবিন্সাল আদালতে তাছা। 
জানাইবেন এবৎ যাবছ এ আপন্তির' উত্তর দ্বিতীয় প্রিসেপ্টের মধ্যে না পান্‌ তাবৎ এ হুকুম 
স্থগিত রাশ্িবেন। যদ্যপি দ্বিতীয় প্রিসেপ্টের দ্বারা প্রথম প্রিসেপ্ট বহাল থাকে তবে অধীন 
আদালত তাহ জারী করিবেন কিন্তু বদ্দি জজ সাছেব তাহাতে জন্তষ্ট ন। হন্‌ তবে তাহ জারী* 
ধরণের সম্বাদ দেওনের সময়ে তিনি এইমত প্রার্থন। করিতে পারেন্‌ যে এ বিষয় তাহার্‌ 

কাগজপত্র সমেত সদর আদালতে অর্পণ হয় । কেবল যে গতিকে আইনের অর্থের ব্যতি- 
ক্রুমপ্রযুক্ত আইনের অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হয় সেই গতিকে এমত বিষয় সদর আদা" 
লতে অর্পণ হইবেক1--১৭৯৬ দা । ১৮ আ। ২ ধা ।_-২৮৮ পৃষ্ঠা । 

২৬৬। উক্ত বিধানানুসারে যখন সদর আদালতে কোন বিষয়ের জিজ্ঞাস! হয় তান 
আইনের লিশ্িত বিষয়ের অর্থক্রমে এ আদালত যাহ! নিশ্চয় করেন্‌ তাহা চুড়ান্ত হইবে 
»-১৭৯৬ লা। ১০ আ। ৩ ধা 1--২৮৮ পৃষ্ঠা । 

২৬৭। যদি আইনের কোন ভাগের অর্থের বিষয়ে লদর আদালতের সাহেবেরদের 
মনে কোন সন্দেহ হয় অথবা যদ্যপি তাহারদের বোধ হয় যে আইনের মধ্যে তাহার ৰি- 
ষয়ে কোন সপষ্ট হুকুম মাই তণ্খন নূতন আইন প্রস্তুত হইবার অভিপ্রায়ে শ্ধৃত গবরুনরু- 
জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে তাহার রিপোর্ট করিবেন।--১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৪ 
ধা ।সহ৮৮ পুষ্ধা। | 

২৬৮। কেবল মুৎ্ফরকক মোকদ্দমীয় আইনের যথার্থ অর্থের বিষয়ে মতের বৈপ- 
রীত্য হইলে উপরের উক্ত আইন 'খাটিবেক । ডিক্রীর বিষয়েতে সন্দেহ হইলে এ আইন 
'াটিরেক না যেহেতুক যদ্দি ডিগ্রীর মধ্যে এ বিবাদী কিছু অসঙ্গত বোধ করে তবে আপীল 
করণ কিন্বা পুনর্ধিচারের দরশ্থান্ত করণের দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করি বেক।--৪৭৯ 
নস্থরী আইনের অর্থ ।--২৮৯ পুষ্ঠা ৷ 

২৬৯1. ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধার! মতান্তর হইল। যখন কোন আইনের 
অর্থের বিষয়ে সদর আদালতে জিজাসা হয় তখন আলাহাবাদ ও কলিকাতাস্থ সদরু আঁ 
দালত সেই বিষয়ে আপনারদেের মত একে অন্যকে জানাইবেন এব" আইনের সেরূপ 
অর্থের বিষয়ে যাব উত্তয় আদালত একবাক্য না হুন্‌ তাবৎ তাহ! জারী ছইবেক ন11- 
১৮৩১ সালের ২২ নবেস্বরের গবর্ণমেন্টের ছকুম (২৮৯ পৃষ্ঠা 

ফ 


অবশেষ আইনইত্যাদির খোলাল]|। 


অর্থাৎ এই পুস্তক মুদ্দিত হওনের সময়ে যে নুতন আইন এব কনফ্ট্রকসন ও সরকুযা- 
লর অর্ডর হয অথবা ভুমক্রমে যে আইনপ্রভৃতি দেওয়া যায় নাহি তাহার খোলাসা নীচে 
দেওয়া যাইতেছে । 

[৪ অধ্যায়ের ১ ধারার ৭ নম্বরের পর ইহা পড় ।] 

কালেক্টর সাহেবের কাছারী ঘষে কোন সময়ে খোল! থাকে সেই সময়ে এ কালেক্টর 
সাহেব ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে সরাসরী মোকদ্দম] শ্তনিতে ও নিষ্পন্তি করিতে 
পারেন্‌ কিন্ত্র ষে সময়ে দেওয়ানী আদালত বন্দ থাকে সেই লময়ে বাদিপ্রতিবাদিরদের 
হাজির ন। হওয়াপ্রযুক্ত তাহারদের মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব ডিসমিস করণের বিষয়ে 
অভিসাবধান ও বিবেচনাপূর্বক্ক কর্ম করিবেন ।--সদর্‌ বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের 
১৪ ডিসেম্বরের সরুক্যুলর ভর্ডর ।--৩৬৮ পৃষ্ঠা । 

[৪ অধ্যায়ের ৪৮ ধারার ৪৩০ নম্বরের পর ইহা পড়।] 

ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভ্ভসম্পকীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পারা বা 
দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পুর্ধে ছিল ইহ! জ্ঞাত থাকনের বা সম্বাদ পাওনের বিষয়ে আই- 
নের মধ্যে ঘে বিধি আছে তাহ! আগামি ১ মে তারিখঅবধি রদ হইবেক এব ভূমির 
অধিকার অথ্ব! তাহার কোন লামভনল্পকাঁর যে দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করণের 
হুকুম আছে তাহা যদি তৎ্পরের লিখিত সেই বিঘয়ি দলীলদস্তাবেজপ্রসভৃতি রেজিষ্টরী 
হুগুনের পুর্জে রেজিষ্টরী ন। হইয়। থাকে তবে তৎ্পরের লিখিত যে দলীলদস্তাবেজ রেজি- 
হটরী হয় তঙ্গনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়! করে তাহার দাওয়। বলব হইবেক। এব পর্বের 
হওয়1 দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল এমত কথিত হইলেও মেই 
দলীলদন্ভাবেজ অসিন্ধ হইবেক না ।--১৮৪৩ সা। ১ আ।--৩৬৯ পৃষ্ঠা । 

[৫ অধ্যায়ের ১৭ ধারার ১৫৮ নম্বরের পর ইহ পড়] 

১৯৮৪১ সালের ২৯ আইনের ৯ ধারার উপলক্ষে সদর আদালত বিধান করিতেছেন 
যে ঘে গতিকে উকীলের শৈথিল্য কিন্ত ত্রুটি অথব। অমনোযোগপ্রযুক্ত তাহার মওকেকলের 
মোকদ্দমা উক্ত আইনানুসারে ডিসমিস হয় দেই গন্তিকে উকীলের অতিকঠিন দণ্ড কর! 
উচিত। অতএব ফরিয়াদী কি আপেলান্টের উকীল কি মোস্তারের দূষণীয় ত্র্টি বা শৈ- 
থিল্/প্রযুক্ত তাহার মোকদ্দম! ডিনমিন হইলে সেই উকীল বা মোশারের সনদ কাষে২ 
বাতিল 'হইবেক এব" যে আদালতের উকীল বা মোস্ত্ারের মনদএইরূপ্পে বাতিল হয় সেই 
আদালতের কর্ড সদর দেওয়ানী আদালতের বিশেষ অনুমতি ন পাইলে তাহাকে নুতন 
সনদ দিতে পারেন না ।--১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের নরকুযুলর অর্ডর ।--৩৭০ পৃষ্ঠা । 

[৬ অধ্যায়ের ১ ধারাহে ২৩ নম্বরের পর ইহ। পড় ।] 

"আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিনত কোন দিরিশ্তার অধীন ব্যক্তির মাহিয়ান। বা 
ছেওনের বিষয়ে এ নিরিশ্তার কর্তার নিকটে দরখ্খান্ত হইলে তাহার কণ্তব্য কার্ধের বিষয়ে 
সদর আদালভ এই বিধান করিতেছেন। আসামীর নিতান্ত পাওন] মাহিয়ানাভিম্ন অন্য 
টাকার বিষয়ে উক্ত প্রকার গতিকে মিরিশ্তার কর্তার নিকটে দরখাস্ত করিতে হইবেক ন! 
এব" তিনি হুকুম দিবেন ন। কিন্ত যদি আদামীর উত্তর কালের মাহিয়ানার উপর বরাৎ 
লইতে ফরিয়াদী স্বীকার করে তবে জজ সাহেবের কর্তব্য যে আসামী যে মিরিশতায় থাকে 
সেই সিরিশ্ভার কর্ভাকে এ আপোসে বন্দোবস্তের বুন্তান্ত জানান্‌ এব এ মোকদ্দম। আপন 
নথীহইতে উঠাইয়। দেন্‌।--১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির সরকুযুলর বঅর্ডর ।--৩৭০ পৃচ্া । 

[৬ অধ্যায়ের ২ ধারার ৪৬ নম্বরের পর ইহ পড় ।] 

১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১৩ ধারার অনুসারে নীলামী ভূমির মুল্যের উপর শত- 

করা ৫৯ টাকার হারে খখরীদারের প্রতি আমানৎ করিবার যে হুকুম আছে তাহার পি 


ঘবশেহ আইনইত্াযাদির খোলাস1 । ১৭১ 


বর্ষে এই হুকুম হইল যে সেই ভূমির মুল্যের উপর সেই ব্যক্তি শতকর] ১৫১ পনের টাক! 
আমান করিবেক ।--১৭৯৬ সা। ১২ আ। ২ ধা ।---৩৭১ পৃষ্ঠা । 
[৬ অধ্যায়ের ৮ ধারার ১৪৩ নম্বরের পু ইহা পড়।] 

সরকারের পক্ষে ফে ডিক্রী হইয়। থাকে সেই ডিক্রী হওনের বারো বৎসরের পর সর- 
কার তাছা জারী করণের দরখাস্ত করিবার অধিকার রাখেন্‌ কি না এই বিষয়ে জিড্ঞাসা 
হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে সাধারণ ব্যক্তির বিষয়ে যে বিধি আছ্ছে 
অর্থাৎ ডিক্রী জারীর দর্খাস্ত করিতে বিলম্থ করণের কোন্‌ যথার্থ ও মাতবর কারণ দর্শান 
গেলে এ&ঁ ডিক্রী বারো বৎসর অতীত হইলেও জারী হইতে পারে সেই বিধি সরকারের: 
পক্ষে ডিক্রী জারীর বিষয়েও শাটিবেক ।--১৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।--৩৭১ পৃষ্ঠা । 

[৬ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ১৬১ নম্বরের পরু ইহা পড় ।] 

কালেক্টর সাহেবের নাজির মালগুজারীর বাকীর নিষিন্ত যে অস্থাবর সম্পত্তি এবঞ্, 
বাটী ক্রোক করে তাহ! বিক্রয় করিতে জজ সানেবের অনুমতিবিনা কালেক্টর দাহেব মুন- 
সেফকে জ্ুকুষ করিতে পারেন্‌ না।--৯১৮ নম্বরী আইনের অর্থ ।--৩৭১ পুষ্ঠা। 

মুনসেফেরা আপন২ আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে যে জায়দাদ নীলাম করেন্‌ তা- 
হার কমিস্যন পাইতে পারেন্‌ না কেবল অন্যান্য আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহা নীলাম 
করেন্‌ তাহার কমিস্যন পাইতে পারেন্‌ ।--৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।--৩৭১ পুষ্ঠা । 

[৭ অধ্যায়ের ১ ধারার ১৩ নম্বরের পর ইহা পড় 1] 

১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে সদর আদালত কার্য নির্বাহের যে সকল বিধান 
করেন্‌ তাহার বিষয়ে সকল লোক আপন২ মত এব" আপন্তি সরকারে জানাইতে পারেন্‌ 
এ নিমিত্ত এ বিধানের নকৃশ। ইক্ষরেজী ও উর্দু ভাষাতে লিখিত হইয়া আদালতের প্রবেশ 
দ্বারে এক মাস ব্যাপিয়! লট্কান থাকিনেক ।--১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির কার্য 
নির্বাহের বিখান 1--৩৭১ পৃষ্ঠা । 

[৭ অধ্যায়ের ১৫ ধারার ১৭৫ নম্বরের পর ইহা পড় ।] 

কোন বাদী কি প্রতিবাদী খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিক্ে উকীল- 
দিগকে নিযুক্ত করিলে তাহার্দের উচিত ষে এ উকীলেরা কেবল এ প্রথম দরখাস্ত দাশ্খিল 
করিবেন কি চুড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াপর্যযন্ত মোকদ্দম নির্জাহ করিবেন ইহা! তাহারুদের 
ওকালঙ্নাযায় সপষ্ট করিয়। লেখে 1১৮৪২ সালের ২৫ নবেস্বরের কার্ধ্যনির্ধাহের 


বিধান ।--৩৭১ প্ৃচ্ঠা। 


চতুর্থ অধ্যায়। 
সরাসরী সোকদ্গা। আইনের মূল নিয়ম । সালিস। রেজিউটনীকরণ। 
১ ধারা। 


মালপ্তজারার বাকীর এৰ১ তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরানরা 
মোকাদ্দমা। কালেক্টর সাহেবের দ্বার দেই মোক্দ্দমাতর বিচার । 


১। ইজরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৫ আইন ও 
১৮০৩ সালের ১৮ আহইীন ও ১৮১২ সালের ৫ আইন ও ১৮১৩ মালের 
৭ আইন ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইন ও ১৮২৪ সালের ১৪ আইনের 
কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের যেং স্থলের হুকুমানুসারে সালগ্তজারীর 
বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ি সরাসরী নালিশ কিছ! 
দাওয়া শ্রনিতে এব সেই সকল মোকদ্দমা কালেকুটর সাহেবকে বিচারের 
নিমিত্তে সোপর্দ করিতে জিল। কিম্বা শহরের জজ সাহেবদিগের প্রুতি ক্ষমতা 
আছে এ সকল এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি ।- ১৮৩১ সা। ৮ আ। ২ ধা। 

২1 এই আইন জারীহওনের তারিখআবধি কোন জজ সাহেবের ক্ষমতা 
থাকিবেক না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ নালের ৪ আইন ও তদনুর্ূপ' অন্য কোন' 
আইনানুলারে জাবেতামতে নালিশ না হইলে উপরের লিখিত প্রকারের 
কেধেন দাওয়া গ্রাহ্য করেন ইতি ।--১৮৩১ সা। ৮ আ। ৩ ধা। 

৩1 এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত পুকারের 
যে লকল সরাপরী মোকদ্দমা জিল। ও শহরের আদালতসকলে উপস্থিত হইয়া 
থাঁকিবেক এ সকল মোকদ্দমা জিলাসকলের কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে 
বিচার ও নিষ্পভ্তির কারণ পাঠান যাইবেক ইতি 1-১৮৩১ সা। ৮ আ। 
৫ ধা। 

৪1 ন্য্কির ভূমির ভোগবান ব্যক্তিরা আপনারদের রাইয়তের নামে খাজানার্‌ বাব 
সরাসরী নালিশ করিলে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে কালেক্টর সাহে- 
বের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক যেহেতুক দেওয়ানী আদালত সেই প্রকার মোকদ্দমা 
গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৮৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৫। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির ভাবদুষ্টে সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে 
মালগতজারেরা আপন্২ জমীদারীর সরবরাহী কার্ষে যে পাটওয়ারী এব অন্য২ এদেশীয় 
মোগ্তার নিযুক্ত কছছেন্‌ তাহারদের নামে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৭ খারানুসাহে 
যে সরাসরী নালিশ হয় কালেক্টরপ্রভৃতির দ্বারা তাহার বিচার হইনেক এ ১৮৩১ 
সালের ৮ আইনের এই মত অভিপ্রায় ছিল। এব" এ প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পন্তিকরণের' 
ভার যে কর্মকারক আর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহার যে২ বিষয়ের 
বিচার করিতে হইবেক তাহার্টুভাবদুষ্টে সেই মোকদ্দম! তাহার প্রতি অর্পশকরা অভি- 
গা বোধ হুয়। ৯৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 

কৃ 


হ্‌ সরাসরী মোকদদম।। আইনের মুল নিয়ম। [8 অধ্যায়। 


৬। মালগুজারী অন্যায়েতে তহলীলকরণের সম্পকা্ ক্ষতির নালিশের বিষয়ে 
আলাহাবাদের সদর আদালত কলিকাতার সদর আদালতের সঙ্গে লিখন্পঠন করিয়া" 
ছেন। সাবেক আইন ও সরকু্যুলর অর্ডরে হুকুম ছিল যে এ প্রকার মোকদ্দমা জজ 
সাহেবেরা সরাসরীমতে বিচার করিবেন অতএব উত্ভয় সদর আদালত ষে মুল বিধানানু- 
সারে হুকুম দিয়া আসিন্তেছেন তদনুসারে বিধান করিতেছেন যে এ প্রকার মোকদ্দম। 
১৮৩১ সালের ৮ আইনক্রমে সেইরূপে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বিচার হুইবেক। 
১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা] । 

৭ মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহমীলকরণের সম্রব্কীর 
দাওয়ার সরাসরী নালিশ গুথমততঃ সালগুজারীর কালেকুটর সাহেবের নি- 
কটে উপস্থিত করিতে হইবেক এব এমত সকল বিষয়ে তাহারদের করা 
নিষ্পত্তি জাবেতামতে হওয়া নালিশভিন্ন চূড়ান্ত হইবেক কিন্ত এই হেতুপ্রযুক্ত 
যে আপাল হইবেক যে এ মোকদ্দমাতে আইন খাটিবেক ন। কেবল সেই হেতু- 
প্রযুক্ত সেই এলাকার রাজস্থের কমিস্যনর নাহেবের প্রতি ক্ষমতা আছে যে 
সরাসরী ফয়সলার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে আপীল হইলে তাহা। গ্রাহ্য 
করেন্‌ এব” রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা আপীল গ্রাহ্য করিলে এব” এ 
মোকদ্রমার রোয়দাদ তলব করিলে পর আইন না খারটিবার লিখিত হেতু 
প্রমাণ না হইলে এ মোকদ্দমা খরচার সহিত ভিস্মিস্‌ করিবেন কিন্ত যদি 
এমত বোধ হয় যে এ মোকদ্দসা সরাসরী নালিশের মত এই আইনের লেখ 
হুকুমানুসারে শরনিবার যোগ্য নহে তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের কর্তব্য 
যে কালেক্টর সাহেবের সরাসরী ফয়ললার অন্যথা করিয়া এ মেকদ্দমার বি- 
বয় বুঝিয়। চলিত আইনের হুকুমানুনারে যেমত আবশ্যক ও উচিত বুকিবেন 
পেইমসত হুকুম করিবেন ইতি ।- ১৮৩১ লা।৮ আ। ৪ ধা। 

৮। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ষে বাকী খাজানার নিমিত্ত ১৭৯৩ সালের 
১৭ আইনের ১৯ ও ২* ধার এব ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুলারে সম্প্তি 
ক্রোক হইলে যদ্দি তাহাতে বাধকত] হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের বিচার করিতে 
পারেন্‌ কি না। তাহাতে সদর আদালত ইহা? জানাইলেন ষে ১৮০৬ সালের ৯ আগষ্ট 
তারিখে আমরা এঁ২ ধারার এই অর্থ করিলাম ঘে এ২ বিধির অনুসাঞ্তর বাধকতার বিষয়ে 
যে তজবীজ হয় তাহা! সরাসরী মোকদ্দমার মত হইবেক । বাকী শখাজানার নিমিহ্ু সরাসরী 
নালিশের বিচারকরণের যে ক্ষমতা! ইহার পুর্বে দেওয়ানী আদালহের ছিল তাহা ১৮৩১ 
সালের ৮ আইনের বিধির দ্বার! মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে 
অতএব এ আইনের ৪ ধারার বিধির প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বোধ করি 
যে এ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ক্রোকের হুকুম হয় তাহার বাধকতাকরণের সকল 
মোকদ্দমা কালেক্টর সাঁহের বিচার করিতে পারেন্‌ কিন্ত যদি এ বাধকতা কর্মে কিছু 
মারিপীট হয় তবে সেই মোক্দ্দমার বিচার মাজিড্রেটে সাহেবের দ্বারা হইবেক । ৬১৫ 
নম্বরী আইনের অর্থ। 

৯। এই আইনানুসারে নালিশকরা যে সকল সোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়! 
কিছ। উপস্থিত হইয়। থাকে সময়েং তাহার রিপোর্টকরণেতে এব সামান্যতঃ 
এই আইনের হুকুমসম্নর্ধীয় অন্য নকল কর্ধ নির্ধাহকরণেতে কালেকুটর সা- 
হেবের1 রাজস্বের কসিস্যনর সাহেব কিম্বা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদি- 
গের হুকুমের দ্বারা উপদেশ পাইবেন ইতি ।--১৮৩১ লা। ৮ আ]। ১৮ ধা। 

১০। ইঙ্জরেজী ১৮২১ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণ শ্রধরি- 
বাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল ষে শ্রীযৃুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহা- 
দুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমত1 না পাইলে কালেক্টর সাহেবের 


১ ধারা ।] সালিন। * রেজিস্টরীকরণ। ৩ 


আসিষ্টাপ্ট সাহেবেরা এই আইনানুলারে কালেকৃটর সাহেবকে অর্পণকরা 
ক্ষমতা পাইবেন না বিশেষ ক্ষমতা পাইলে উ্রাহারা কালেকুটর সাহেবের পা 
ঠান মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন কিন্তু কালেকুটর সাহেব ফে 
মত উচিত বুঝেন্‌ সেইমত এঁ সকল ফয়সল পর্্দ| পুনদূর্ষি করিবেন কিন্ত! 
শ্তুধরিবেন এব” এ মোকদ্দমার আপীল সব্দঁশেষে এই আইনের ৪ ধারার 
লেখা হুকুমমতে রাজস্বের কমিল্যন্র সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি। 
--১৮৩১ সা1৮আ। ২১ খা। 

১১। তোমার এলাকার রাজস্বের নানা কার্যাকারকের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নি" 
মিন্বে সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে ভোমাকে জানাইতেছি যে গবর্ণম্ন্টে ইহ! স্থির করি- 
যাছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে ঘে সমস্ত ফরপসল! অচিক্রিত ডেপ্ুটা কালেক্‌- 
টরেরদের দ্বারা করা! যাইভেছে তাহ! এমত কার্যাকারকেরদের অন্য সকল নিষ্পন্তির 
ন্যার ক্রাহারদের উপর কর্ভুত্রকারি চিহ্নিত সাহেবের পুন ও মতান্তর করিতে পারেন্‌। 
কিন্দ্র বাঙ্গল! দেশের শ্রীবুত গবর্নর্‌ সাহেব কহেন ষে সমস্ত বিষয়ের উত্তমরূপে বিবেচন! 
করিরা এই ক্ষমতানুসারে কার্যকর উচিত। কখন২ এরূপ পুনরু্থি' বাছল্যরূপে এব 
কশখন২ অপ্পভাকূপে করিতে হইবেক ১৮৩১ সালের ৮ আইন্ঘটিত মোকদ্দমায় স্বিবে- 
চক কার্য্যকারক পুনদূিকরণের যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কদাচিৎ কার্ধ্য করিবেন 
১৮৪০ সালের ১৮ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর । 

১২। ১৮৪০ লালের ২৮ আগষ্ট তারিখের ৩৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে 
এবস অচিহ্নিত ডেপ্ুুটী কালেক্টরেরদের মালপ্রজারীর নিমিনে সরাসরী মোকদ্দমায় যে 
কার্ধ; হয় তাহার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরদের পুনরুর্িকরণের একি প্রকার ব্যবহার হয় 
এই নিমিন্তে গবর্ণমেন্টের পরামর্শানুসারে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের আদেশ করি- 
তেছেন ফে ভূমি আপন এলাকার কালেক্টর সাহেবদ্িগকে নীচের লিখিত বিধির প্রতি 
মনোযোগ করিতে আজ্ঞা দিবা । | 

“ ডেপুটা কালেক্টরেরদের সরাসরী ফয়সলার উপর কালেক্টর সাহেবেরদের নিকটে 
আপীলের যে২ দর্খাস্ত হর তাহ এ কালেক্টর সাহেবেরদের গ্রাহ্য করিতেই হইবেক ১৮৪০ 
সালের ২৮ আগক্ট তারিখের সরকুযুলর অর্ডরে এত হুকুম নাহি । কালেক্টর স্যহেৰ 
আপনার অধীন্‌ ডেপুটী কালেক্টরের মাসিন্ত কৈফিয়ত তহকীক করিলে মধ্যে২ কোন্‌ 
মোকদ্দমার্‌ কাগজপত্র তলব করিয়া পুনর্ূধি করিবেন এব ঘদিও কোন দর্খান্তের কথ। 
শ্রনিয়া এ দর্খাস্তের মোকদ্দম! তলবকরা1 উচিত বোধ করেন্‌ তথাপি আপীলের দরখাস্ত 
তাহার নিকটে দাখিল হইয়াছে কেবল এই কারণে আপীলহওয়] ম্েকর্দমার বিচার করি" 
বার কোন আবশ্যক আছে এমত বোধ করিবেন না। কালেক্টর সাহেবের! আপনারদের 
অধীন ব্যক্তিরদের কার্যের বিষয়ে বিশে তদারক করিবেন এব তাহার্দের বিশ্বস্ততা ও 
সদ্বিবেচনাতে কালেক্টর সাহেবের যেমন নির্ভর হয় তেমন তিনি তাহারদের নিষ্পন্তিহ ওয়া? 
মোকদ্দমা ভলব করিয়া পুনদু্টি করিবেন কি না করিবেন।” ১৮৪২ সালের ২৯ আশ্রি- 
লের সরকুযুলর অর্ডর | | 

১৩। উপরের গ্ুকেরণসকলের বেওরা করিয়া লেখা। কোন নালিশ কি 
দরখাস্ত তাহার বিষয়হওনাব্ধি এক বৎনরের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে 
তাহা এই আইনানুসারে কোন কালেকুটর সাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইবেক 
না। ইতি ।-১৮২২ লা। ৭ আ। ২০ ধা। ৩ 

১৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্কম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাতে, 
এব” ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৪ চতুর্দশ ধারাতে এব ১৮০৩ 
সালের ২৮ অফটাবি”শ আইনের ৩২ দ্বাত্রি”শ ধারাতে এমত হুকুম লেখ। 
গ্রিয়াছে যে কোন পাট্টাদার পুজার স্থানে লর্কারের প্রকৃত মালগুজারীর 

- কিং 


৪ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [8 অধ্যায় ; 


বাকী পড়িলে সে পাউাদার প্রজাকে এব্* তাহার মালজামিনকে ধর] যাইবেক 
ও এমত কাকীর দাওয়ার সোকদ্দম। তথ।কার জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত 
হইলে আদালতে সে বাকীর বিষয়ে সরালরীসতে বিচার করা যাইবেক কিন্ত 
যদি কেহ এ কথার মগ্ঘ ও তা্পধ্য বিবেচন। করিয়। বুঝে তবে ম্নক্ট বুঝিতে 
পারিবেক যে অল্প দিনের অর্থাৎ এক ব্সরের মধ্যে কিনা বৎসরের প্রথমা" 
রস্তে যে বাকী পড়ে কেবল এইমত মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে এই হুকুম 
খাটিবেক। কিন্ত জানা কর্তব্য যে প্রুরুত মালগুজারীর বাকী পড়নের নসয় 
অবধি তাহার নালিশকরণের সময়পধ্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধ্নিক কাল 
অতীত হইয়া গ্রাকে তবে সে বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পস্তি 
সরাসরীমতে হইবেক না এব" উপরের লিখনানুলারে আর২ যত মোকদ্দসা 
সরাসরীমতে শুনিবার হুকুম আছে সে সকল মোকদ্দগার আরম্ভুআঅবধি নালিশ 
করণের সময়পর্যযন্ত যদি দ্বাদশ সাঁসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে 
তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না কিন্ত এই হুকুনের দ্বারা 
জজ সাহেব এব” কালেক্টর সাহের এবণ* রেজির সাহেবদিগের প্রতি বা 
কীর নিকাল ও বন্দোবস্ত করিতে বারণ হইবেক ন। যদি সে বাকী দ্বাদশ মাস 
হইতে অধিক কালের হয় তথাপি উচিত যে তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাস 
করেন্‌ এব” যে সসয়ে ভাল বুঝেন্‌ অবশ্য এমত বাকীর নিকাস ও বন্দোবস্ত 
করিবেন ইতি ।--১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র। 

১৫. সরাসরী মোকদ্দমার বিষয্ি চলিত হুকুম শুধরিবাতে এই হুকুম 
হইল যে সরানব্রীমতে কালেকৃটর সাহেত্রেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে 
নকল ক্ষমতা পাইর়াছেন এ সকল ক্ষমতা এইপধ্যন্ত সম্পর্ক রাখিবেক যে মাল- 
গুজারীর দাওয়! উপস্থিত হইলে গত ব্সরসকলে যে মালগুজারী দিয়] 
থাকে তাহার নিরিখমত এ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন কিন্ত বেশীর নিগিত্ডে 
লেখ! কোন গুক্লুত একবারের দ্বার! তাহা প্ুমাণ না হইলে এ বেশীর উপর 
কোন দাওয়। গ্রাহ্য করিবেন না ইতি 1১৮৩১ সা।৮ আ। ১০ পধা। 

১৬। যেব্যক্তির বাকী খাজান। পাওনা থাকে সেই ব্যক্কি চলিত আইনানুসারে নালিশ 
করিয়। বাকীদারের সম্পন্তভি ক্রোক করিতে পারে অথবা ভাহাকে কয়েদ করিতে পারে এব 
তাহার যেমত সুগম বোধ হয় মেইমতে এই দুই উপায়ের কোন এক উপায় অবলম্বন করিতে 
পান্ে। ৫১৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা। 

১৭। অতএব ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় তাহা যত অপ্প 
সখ্য টাকার হউক তাহা জজ সাহেব [এক্ষণে কালেক্টর সাহেব] নাম-্ুর করিতে পারেন্‌ 
ন। অতএব এক্ষণে এরূপ যে সকল মোকদ্দম। উপস্থিত থাকে তাহা! আইনের নিন্মপি ভমতে 
জঙ্গ সাহেবের নিষ্পন্তরি করিতে হইবেক । ৫১৯ ন্মরী আইনের অর্থের ৩ দফা । 

১৮। উপরের লিখিত (১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১২ ও ১৩ ও 
১৪ ধারার) হুকুমমতাচরণ ন। করণিয়।! যে কোন জমীদার বা ইজারদার কি 
অন্য কোন প্ুকার ভূস্যধিকারী উপরের লিখিত কোন প্রকার মোকদ্দনা 
আদালতে উপস্থিত করিলে খরচাসমেত এ মোকদ্দমা নন্সুট হইবেক যদি 
তিনি কোন রাইয়ত বা অন্য প্রকার কোন দখীলকার ব্যক্তিকে ভূসি হইতে 
বেদখল অথ্হ। তাহারদের সগ্নত্তি ক্রোকু করেন্‌ তবে যে আদালতের দ্বার! 
নেই ভূমি বা সম্পত্তি রাইয়তকে ফিরিয়। দেওয়] যাইবেক নেই-আদালতে এ 
বেআইনী কাধ্যের নিমিত্তে যে জরীমানা উচিত বোধ হয় সেই জরীমানা এ 
জম্টদারের দিতে হইবেক ইতি ।--১৮৩৩ সা। ৯ আ|। ১৫ ধা। 


₹ ধার।1.] . সালিস।« রেজিষ্টরীকরণ | রে 


২ ধারা। | 


মালগরজারীর বাকীর এব তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরালরী 
মোকদ্মা। জাব্তোমতে মোকন্দমা উপস্থিতকরণের আশ্বান দেওন। 


১৯। ইঙ্জরেজী ১৮১২ মালের ৫ আইনের ২০ ধারাসতে জজ সাহেৰ- 
দিগের মালগুজারীর বাব নালিশের তজবীজ এ আই'নস্তে সরাসরীরূপে' 
করিয়া] নিষ্পন্ভি করিতে ক্ষমতা ছিল বটে কিন্ত গ্ুকুতার্থে এ আইনের শ্তদ্ধ 
তা্পধ্য এসত ছিল না যে যদি কেহ আপন ব্বাদ সিটিবার নিসিত্তে সরাসরী 
তজবীজের পরিবর্তে হকীয়তের তজবীজহওনের মনস্থ করে তবে দাওয়ার 
সণ্খ্যার দূ মুনসেফদিগের নিকটে কি জিল। কি শহরের জজ সাহেবদি- 
গের কিনা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের হজুরে নম্বরীতে করিতে 
পারিবেক না এক্ষণে জিল। ও শহরের জজ সাহেবদিগের উচিত যে সালগুজা- 
রীর বাকীর বাবছ উপস্থিত যে কোন সোকদ্দসার নিষ্পত্তি আইনমতে লরাপরী 
তজবীজের দ্বারা হইতে পারে তাহাতে যদি এ লাহেবদিগের বিবেচনায় এসত 
বোধ হয় যে এ মোকদ্দমার হকীয়তের তজবীজ হইলে উভয়ের বিবাদ অতি- 
শী ও সুন্দর নিষ্পত্তি হইবেক তবে উভয় বিবাদিকে নম্থরী নালিশ করিতে 
পরামর্শ দেন ইতি ।-১৮২১ সা। ২ আ। ৪ ধা। 

২০। যেব্যক্তির মালগুজারীর বাকীর উপর দাওয়া রাখে ভাহারদিগকে 
জাবেতামতে নালিশ করিতে আশ্বাস দিবার নিসিত্তে এই হুকুম হইল যে এই 
পুকার দাওয়ার নালিশ চলিত আইনানুসারে সরাসরীমতে হইতে পারিবার 

* যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামতে উপস্থিত হইলে তাহার আরজী চলিত আই- 
নের নিরূপিত মূল্যের সিকি মূলোর ইফ্টাম্নকাগজে লেখ যাইবেক কিন্তু জানা 
কর্তব্য যে যদি পুর্রের কর1 সরাসরী ফয়সল অন্যথাকরণের মনস্থে নালিশ 
হইয়া থাকে তবে তাহাতে এ হুকুম খাটিবেক না কিন্তু ইঞটাস্নকাগজের মূল্য 
দিবার নিমিত্তে যে নকল আইন চলন আছে সেই সকল আইন এ মোকদ্দ- 
মতে খাটিবেক ইতি ।--১৮৩১ লা । ৮ আ। ৮ ধা। 

২১। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে ইহা] জানাইতেছেন যে তিনি যে মে- 
কদ্দমার বিষয় উল্লেখ করিলেন তাহ! ঘদি বাকী খ|জানার বাব অথবা] মালগুজারী অন্যা- 
য়েতে তহসীলকরণের বান হয় তবে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে তাহ! 
সরাসরী মোকদ্দমার ন্যায় কালেক্টব্ব সাহেবের বিচার করিতে হইবেক এব কালেক্টর 
সাহেব তাহ] সরাসরীমতে বিচার না করিলে যদি লেই মোকদ্দমার মুল্য মুনমেফের বিচার্য] 
মোকদ্দমার মুল্যের সীমার মধ্যে পড়ে তবে এ আইনের ৮ এব* ১১ ধারানুসারে মুন- 
সেফেরা জাবেতামত মোকদ্দযার ন্যায় তাহ] বিচার করিতে পারেন্‌ কিন্তু সম্পূর্ণ মুল্যের 
সিকী মুল্যের ইক্টাম্পকাগজে তাহার দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। ৭১৪ নম্বরী আইনের 
অর্থের ২ দফা । 

২২। জিলার জজ সাহেবের তৃতীয় জিড্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত উত্তর করিতে- 
ছেন যে রাইয়ত এব পাট্টাদার প্রজা অন্যায়রূপে তহসীলের বাব যে নালিশ করে এবছ 
জমীদার ও অন্যেরা আপনারদের হক পাওনার বাবছ্ু ঘে মোকদ্দম1 করে সেই দুইপ্রকার্‌ 
মোকদ্দমার বিষয়ে ৭৯৪ নম্বরী আইনের অর্থের উক্ত ২ ধার! [অর্থাৎ ২১ নম্বরী বিধান] 
ভুল্যরূপে খাটে। ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা। 

২৩। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধার] যেমন বাকী মালগ্ুজারীর বিষয়ে খাটে 
তেষনি মালগ্ুজারী অন্যায়েতে তহমীলকরণের বিষয়েও খাটে কি না এই বিষয়ে নানা- 
স্থানে নান্‌। প্রকার ব্যবহার চলিতেছে অতএব সদর আদালতের লাহেবেরা ইহা জানাইতে- 


৬ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম। [8 অপ্যায়। 


ছেন যে এই বিষয়ের সম্পৃতি পুনর্ধার বিবেচনা হইয়াছে এব" কলিকাতা ও আলাহাবাদের্‌ 
সদর আদালতের অধিকাণ্শ জজ সাহেবের] ইহ স্থির করিয়াছেন যে ৭১৪ নম্বরী আই- 
নের্‌ অর্থানৃনারে কার্য্যকরা উচিত । আইনের এ অর্থে বিধান আছে যে ১৮৩১ সালের 
৮ আইনের ৮ খারা যেমন বাকী যালগুজারীর বিষয়ে খ!টে তেমনি মালগুজারী অন্যা- 
য়েতে তহসীলকরণের দাওয়ার বিষয়েও খাটিবেক এব সৃতরা* এ প্রকার দাওয়ার জাবে- 
তামত মোকদ্দমা হইলে তাহা মুনসেফেরা সামান্যতঃ সিকী সুল্যের ইব্টাল্প কাগজে লইতে 
পারেন্‌ । অতএব যদ্দি কোন জিলাতে মালপ্জারী অন্যায়েতে তহসীলকরণের বিষয়ে 
সম্পূর্ণ মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে নালিশ করণের ব্যবহার থাকে তবে তাহা অগৌণে পরিবর্ক 
করিতে হইবেক।। ১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্ুআরির সরকুযুলর অর্ডর | 

২৪। সদর আঅদালহ বিধান করিতেছেন ঘে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানু- 
সারে যে নালিশ হর তাহাতে উকীলেরদের সম্পূর্ণ রসুম আমান করিতে হইবেক এব, 
সওয়াল জওয়াব দাখিল করিতে হইবেক এব জাবেতামত মোোকর্দম] নির্বাহকরণের নিমিন্ 
যে সকল দীড়া নির্দিট আছে তাহার মতে কার্য্য করিতে হইবেক। এ ৮ অষ্টম ধারার দ্বারা 
কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য হইয়াছে ষে সরাসরী মোকদ্দম। ন! করিয়। জাবেতামত মোকদ্দমা 
করিতে লোকেরদিগকে আশ্বাস দেওনের নিমিত্ত ইফ্টাম্পের মাসুলের চারি অদ্শের তিন্‌ 
অদ্শ সরকার ছাড়িয়া দিয়াছেন । ৯৩০ নম্বরী আইনের অঞ্চ। 

২৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারাক্রমে 
যে মোকদ্দমা উপস্থিত কর! যায় তাহা সর্ধপ্রকারে জাবেতামত দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় 
ড্ঞান করিতে হইবেক। অতএব মোৌকদ্দমার নালিশের আরক্তী সম্পূর্ণ মুলোোর ইফ্টাম্পকাগজে 
দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয় বুবিরা সেই মোকদ্দ- 
মার সওয়াল জওয়াব এব অন্য সকল কাগজপত্র ইফ্টাম্পকাগজে কিন্ব। শাদ! কাগজে 
লিখিতে হইবেক। ১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ। 

২৬। আদর আদালত বিধান করিতেছেন ফষে বাকী শ্বাজানার বাবু কোন দেওয়ানী 
আদালতের বিচারকের নিকটে নালিশ হইলে ফরিয়াদী ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ 
ও ১৫ ধারানুসারে কার্য করিয়াছে তাহার এমত প্রযাণ দিতে হইবেক সুতরা” তদ্দিব়ে 
ফরিয়াদী যে প্রকার প্রমাণ দর্শাইতে পারে তাহ। লইতে হইবেক। ৮৮৪ নম্বরী আইনের 
অর্থ । র 

২৭। মালগ্টজারীর বাঁকীর নিসিন্তে যেং নালিশ জাবেতামতে উপস্থিত 
হইয়া থাকে তাহা গ্রাহা ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ক্ষমতা সুন- 
সেফের এক্ষণে রাখে তাহার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানু- 
সারে যে সকল মুননেফ কোন জিলায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ক্ষমতা 
আছে যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তিরা আপনারদিগের মালের ক্রোক্‌ 
এব” কয়েদ নিবারণের ইচ্ছা! করিয়া নালিশ করিলে কিম্বা! এ ক্রোকৃ ও কয়ে- 
দের নিসিত্তে ক্ষতির দাওয়। করিলে এমত দাওয়। গ্রাঙ্থ ও তাহার বিচার ও 
নিষ্পত্তি করে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩্আইনের ১৩ ধারায় কিস্থা অন্য 
কোন আইনে মুনসেফের প্রুতি ক্ষতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে নিষ্ধে 
আছে তাহা এমত নালিশে খ্বাটিবেক না ইতি 1১৮৩১ সা। ৮ আ। ১১ হা। 


৩ ধারা । 
মালগ্তজারীর বাকীর এব তাহ! অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী 
মোকদ্দস। গ্রেন্তারীর হুকুম । 


২৮ জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের সাধ্য আছে ষে 
তাহারদিগের কাহার মালপ্তজারীর বাকীর দাওয়। মফ্ঃসলী তালুকদার কিন্ু। 


৬ ধারা] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ । ৭ 


কট্কিনাদার অথবা যোতদারওগয়রহ পেটার মালপ্তজারদিগের কাহার 
উপর থাকিলে নে বাকীর কুলান যদি সেই বাকীদারের দ্বুৰা কিম্বা1! সে মাল- 
জামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক করিবাতেও না হইতে 
পারে কিম্বা! সে বাকীদার অথবা তাহার মালজামিন লাক্ষা» থাকিলে তাহার” 
দিগের স্থানে সে বাকী তলব করিলে পর কি তলব করিবার পুর্ধেইবা সে 
বাকীদার কিম্বা মালজামিন্‌ যদি পলাইতে উদ্যত বুঝ] যায় তবে নেই পলা- 
য়নোন্ুখ বাকীদার কিস্থা মালজামিনকে নীচের লিখনানুলারে আটক করাইতে 
পারে ইতি ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ১ প্রু। 

২৯। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম সদরের 
মালগ্তজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালপ্ুজারীর বাকী উসু- 
লের ভারার্গণর নিদর্শনে আছে সেইং হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির 
অধিকারের ও সাগারণ অধিকারস্ুমিনকলের সরবরাহকারদিগের নরবরাহ- 
কারীতে এব” কালেক্টর লাহেবদিগের কর্তৃত্ব ও দরকারী অন্য যে আমলারা 
কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্যের নিসিত্তে কিম্বা! বিষয়ান্তরজন্যে 
অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত ন। হওনপ্রযুক্ত খান 
তহসীলে আনিয়া! থাকা কোন ভূমির তহদীলের নিসিন্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে 
তাহারদিগের কর্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীর ধারাক্রমে 
যে শক্তি ভূম্যথিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরের] পাইর়াছে সে শক্তি 
এসত সরব্রাহকারদিগের এব কালেক্টর সাহেবদিগের ও সরকারী অন) 

_আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাশতাপ্ুভূতিতেও পাইতে পারিবেক যদি 
, তাহাঁরদিগের মুনিবের1 সে শক্তি ভাহারদিগেরে দেয় ইতি।-১৭৯৯ লা। 
৭ আ। ১৯ ধা। | | 

৩০ । সদর আদীলত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ 
প্রকরণে “ভূমির ইজারদার্” এই কথার লাধারণমতে অর্থ করিতে হইবেক এব" মেই কথার 
অর্থের মধ্যে সর্্প্রকার দর ইজার্দার গণ্য করা যাইবেক। ২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৩১। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের 
১৫ ধারা যেরূপে ভূম্যধিকারী এব ভূমির ইজারদারের বিষয়ে খাটে সেইরূপে ষে ব্য- 
ক্রিরা বন্ধকী 'খতক্রমে ভূমির ভোগদখল পাইয়া থাকে তাহারদের বিষয়েও খাটিবেক। 
৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৩২1 ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এব ১৭৯৩ সালের ১৭ আইন এব" ১৭৯৫ সালের 
৩৫ আইনের কথার সাধারণ অর্থ করিতে হইবেক অতএব তাহ! ষেব্ূপে মালগ্রজারীর 
ভূমির বাকী খাঁজানার দাওয়ার বিষয়ে শ্বাটে সেইরূপে লাখেরাজ ভূমির বাকী খাজানার 
দাওয়ার বিষয়েও খাঁটিবেক। ৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা । , 

৩৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন গ্রামনিবাসি ব্যক্তিরদের মধ্যে ফি 
কেবল এইমাত্র পরস্পর সম্পর্ত থাকে যে তাহার। এক গ্রামে বাস করে এব” তাহার সাধ” 
রণরূপে কোন্‌ এক খণ্ড ভূমির চাসবাস করে না তবে এইমত গ্রামনিবাসি অধিকাশ 
বাক্কিরদের নামে বাকী খাজানার নিঘিন্ত একি নালিশ করিলে তাহ! অতি বেদীড়া এবঘ, 
অসঙ্গত হয় এব এইরূপ এক সরাসরী মোকদ্দমা ইহার পৃর্ধে গ্রাহ্য হইয়াছিল ইহ। 
দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত মোকদ্দম। উপস্থিতকরণের মাতবর কারণ বোধ হইবেক না । 
যে সকল রাইয়ত এক বন্দ ভূমি এজমালীরূপে চাসবান্ধ করে 'এব* তাহার খাজানার বিষয়ে 
তাহার] সাধারণরূপে দায়ী কেবল এইমত রাইয়ভ্েরদের নামে একি মোকদ্দম] হইতে পারে 
৮৬০ নম্বরী আইনের অর্থ। 


৮ সরাসরী মোক্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [6 অধ্যায়। 


৩৪। সদর আদালত নোধ করেন্‌ যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার সকল 
পরিধি যেমন বাকীদার রাইয়তের বিষয়ে খাটে তেমনি তাহার মালজামিনের বিষয়েও 
প্যাটে কিন্ত্র ষে ব্যক্তির নিমিন্ত কেহ হাজিরজামিন হইয়াছিল সেই ব্যক্তি পলায়ন না 
করিলে এ ধারার বিধি হাজির্জামিনের বিষয়ে খাটে না। কিন্দড্রু যদি বাকীদার পলায়ন্‌ 
করে তবে এ বাকীদারের স্থানে যে পাওন। ছিল তাহার বিষয়ে যেরূপ মালজামিন দায়া 
সেইরূপে হাজিরজামিনও দারী এবগ হাজিরজামিনের নামেও নালিশ হইতে পারে । ৪১ 
নম্বরী আইনের অর্থ । 

৩৫। জিলার জজ সাহেব জিড্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৩ 
ধারানুসারে ভূমির ফমল ক্রোক হইলে যদ্দি রাইয়তের। ক্রোক উঠাইয় দেয় তবে জমীদার 
অথবা তাহার গোমাশ্তা ভাহারদের নামে নালিশ করিলে জিলার জজ সাহেব সেই নালিশ 
সরাসরীম্তে বিচার করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এ জিলার 
জজ সাহেবকে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধি দেখিতে কহিলেন এব 
তাহাকে জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ৯ আগস্টে সদর আদালত এই বিধান করিলেন 
মে উক্ত ধারানুসারে ফে২ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই সকল মোকদ্দমার সরাসরীমতে 
নিষ্পত্তি হইবেক। ৫০৩ নয়রী আইনের অর্থ। 

৩৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারানু- 
সারে যে২ সরাসরী মোকন্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় তাহা জাবে- 
ভতামহ মোকদ্দমার ন্যার নিষ্পন্তি করিবার নিমিন্ত কালেক্টর সাহেব মুনমেফের নিকটে 
অর্পণ করিতে পারেন না। ৮৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৩৭। এই' আইনের ৪ ধারার লিখনানুলারে উপরের লেখামত ফে 
নকল সরাসরী গোকদ্দম। কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক এ. 
সকল মোকদসার আরজাঁ এ সোকদ্দমার নালিশ জাবেতামতে দেওয়ানী আ- 
দালতে হইলে যে মূল্যের ইঞ্টাম্মকাগজে লেখ] যাইত তাহার সিকি মূল্যের 
ইস্টাম্নকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জান] কর্তব্য যে যদি ফরিয়াদী যথার্থরূপ 
নিরপিত ইফ্টাম্মনকাগজের মূল্য দিতে না পারে কিন্বা যদি কালেকুটর লাহেৰ 
অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা মাফ করা উচিত বুঝেন তবে কোন মফগঃসলা 
তালুকদার কি ইজারদার কি রাইয়তের নালিশের আরজা ০ আট আন] 
মূল্যের ইস্টাম্নকাগজে গ্রাহ্য করিতে তাহার প্রতি ক্ষমত। থাকিবেক ইতি ।-- 

১৮৩১ সা। ৮ আ। ৭ ধারা। 

৩৮1 যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের মতে কিবা উপরের গ্ুস্তাৰিত 
আইনের লিখনসতে কোন বাকীদার মালগ্তজারীকরণিয়া কি তাহার মালজাঁ- 
সিনকে গ্রেন্তার করিবার প্রার্থনা লিখিয়। কোন আরজী কোন আদালতে দিতে 
চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের ও তাহার মালজামিনের নাস ও নি- 
বাস ও যে মহালের বাব মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে মহালের নাম 
ও তাহার অতিরিক্ত সেই মহালের সালিয়ানা জমার ও বদরের নিরূপিত 
সময়শিরে এতাৰত। কিস্তিং যতং টাক। দিতে হয় তাহার সণ্খ্য। ও যোতদার 
কি মালগ্তজারীকরণিয়ার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল 
হইয়া থাকে তাহার সণ্খ্যা ও যে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেন্তারীর আরজী 
দিতে চাহে তাহার সণ্খ্যা ও দাওয়াকর1 বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তল 
হইয়াছিল কি না ও যদি তলৰ হইয়1 থাকে তবে তাহাতে মেকি করিলেক 
তাহার কথা আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি ।--১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। 
২ প্র। 


৩ পারা ।] 
৩৯। মালপগ্তজারীর বাকী পাওনিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারের। ও 
তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্তাওগয়রহ চাকরদিগের সাধ্য আছে যে 
বাকী উদ্বুলের কারণ জজ নাহ্বদিগের স্থানে এক্ষণে কালেকুটর সাহেবের 
স্থানে) দরখাস্ত দেয় ।-১৭৯৯ না। ৭ আ। ১৫ ধা। ২ প্রু। 

৪০। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জমীদারেরা বাকী- 
দারেরদিগকে গ্রেম্তার করণের বিষয়ে যে দরখাস্ত দাখিল করে মুনসেফেরদ্িগকে ভাহা 
লইতে নিষেধ হইল। ১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলরু অর্ডর । 

৪১। কেহ উপরের লিখিত দরখাস্ত অদৌ জজ সাহেবের স্থানে দিতে 
চাহিলে তাহা! শীঘ দাখিল হওয়] উচিতের কারণ আদালতের বৈঠক থাকিতে 
কিন্বা না থাকিতেও আপনি কিন্বা আপনার নিদদি্টি কর্দুকর্ত। আদালতের 
চিন্তিত উকীল হউক কিনা হউক তাহার দ্বার। দিতে পারে তাহাতে জজ সা- 
হেবের কর্তব্য যে লে বাকীদার কিন্ত মালজামিন তাহার আদালতের সীমানার 
মধ্যে থাকিলে তৎ্ক্ষণাঁজ এক দস্তক তাহাকে ধরিবার ও ধর! পড়ি সে বাকী 
ন। দিলে তাহাকে আপন স্থানে পহ্ছাইবার নিদর্শনে লিখিয়া পাঠাইবেম। 
তাহাতে যদি সেই বাকীর দায়ী সে দত্তক দেখিয়া তত্ক্ষণাঙ্ কিনব! হিলার 
নিষ্পত্তির কারণ ধাধ্য পাওয়া ৬০ দণ্ডের সধ্যে নেই তলবী বাকীর হিসাব 
নিষ্পত্তি না করে তবে সেই দস্তকবহনিয়ত্ি উচিত যে সেই দস্থকের লিখিত 
হুকুমমতে কাধ্য করে অর্থাৎ লেই আনাসীকে ধরিয়া আদালতে পঁহুচ্ছায়। 
কিন্তু যদি মে আনামী তথায় থাকিয়া সে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার কারণ এ 
নিরূপিতের অধিক কিছু কাল ছিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়। দেয় ও ফরিয়াদী 

* তাহাতে নগ্মভ হই] সে দরখাস্তের কপালে কিন্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরীর দন্ত- 
 খশ করে তবে দস্তকবহনিয়া তদনুসারে বিলম্ব করিতে পাত্িবেক। ও ফরি- 
যাদী যদি এমত দস্তক জারী মৌকুফ করাই তে চাহে তবে রাজীনামার অনুসারে 
রখ্বাস্ত জিখিরা দিলে তছ্ছুষ্টে সে দস্তক জারী ও মৌকুফ হইতে পারিবেক ও 
পলায়নোন্ুখ আলাসীর তলবী দস্তকঙ্ছাড়া এসতের কোন দস্ভক বিবার অর্থে 
প্ুই জনের অধিক পেয়াদ| কখন হইবেক না। এব এমত দস্তক বরখাস্তের 
পর দত্তকবহনিয় তলবানা রোজ ইঞজরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের 
৩ ধারাক্রমে দ্িনগ্রুতি দুই আনার হারে ও স্থবানবিশেষে ইহারো কস সে 
স্থানের দড়াদৃষ্টে পাইতে হইলে পাইবেক ইতি।-১৭৯৯ না। ৭ আ। ১৫ 
ধা! ৩ গ্র। 

৪২ রা সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ 
ধারাতে যে এন্ডেলা দেওনের ছকুষ আছে তাহ! ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার 
নিদ্দিট সরাসরী ভকুমের বিষয়ে খাটে না। ৩০ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৪৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারার হুকুমের অতি- 
রিক্ত এই হুকুম হইল যে যদি জমীদারের কিম্বা তালুকদারের কি অন্য যে 
ব্যক্তি মালগ্তজারী পাওনের অধিকার রাখে তাহার বাকীদার এক জিলায়্‌ 
বসত করে ও অন্য জিলায় তাহার এলাক! থাকে তবে বাকী তলবকরণিয়। 
প্রত্যেক ব্যক্তি এঁ দুই জিলার ফে জিলায় ইচ্ছা দেই জিলার জজ সাহেবের 
নিকটে সরাসরী নালিশের দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও বাকীদারের এলাকার 
জিলার জজ নাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে বাকীদারের নিবামের জিলার 
জজ লাহেবের নিকটে ডাক মারফণ্ দস্তক পাঠাইতে হইবেক যদি তিনি পা- 

শব 


সালিন। রেজিষ্টরীকরণ। : *) 


১০ সরাসরী মোকদরমা। আইনের মুল নিয়ম । [6 অপ্যায়। 


রেন্‌ তবে গ্রেষ্কতার করিয়। পেয়াদ। সঙ্গে দিয়া এলাকার জজ সাহেবের ও 
পাঠাইয়। দিবেন ও যদি বাকীদার কুপোশ হয় ও তাহাকে ধরা যাইতে ন 
পারে তবে দস্তকের পেয়াদার জোবানবন্দীর সঙ্গে নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ ট 
ফিয়ৎ উপযুক্ত তদবীর ও উপায়করণের কথা সহিত আদালতের সাহেবের 
হৃদোধের নিসিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ইতি 1১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৯ ধা। 

8৪ । মালগুজারীর বাকীদার প্লুজাগণকে ও তাহারদিগের মালজামিন- 
দিগকে ধরিবার ও কয়েদ করিবার নিদর্শনী ইজ্জরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তিম 
আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার ১। ২1 ৩1 ৪। ৫1 ৬ প্রকরণের নিদ্ধারিত 
সৎ্ক্ষেপে বিচার কর্তব্যের ছুকুম নিমকপোষ্ঠানীর এলাকাদার গুজাবর্গের 
উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত পো্তা- 
নীর কাল কার্তিক মাস প্রবুত্তহইতে আফাটু মাসপর্য্যন্ত খাটিবেক না এইহে- 
তুক যে তাহারদিগের ১৯ এত ভারি হইবেক না যে তাহা ১৭৯৩ সা- 
লের ১৭ আইনের এবৎ* ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ও ১৭৯৯ সালের ৭ 
আইনের অনুসারে তাহারদিগের ভূমির শস্য ও অস্থাবর বস্ত সময়শিরে ক্রোক 
করিবাতে উসুল না হইতে পারে । কিন্ত যদি নিমকপোধ্ঠানীর এলাকাদার্‌ 
কোন পুজার শিরের মালগুজারীর বাকী তাহার ভূমির শল্যাদি অস্থাবর বন্ত 

ক্রোক করিবাতে এব নে মালজামিন দিয়া ধাকিলে নেই সালজাসিনহই তেও 
আদায় ন। হয় তবে সেই বাঁকী পাইবান স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার 
অথব1 তাহারদিগের নিযুক্তকর। গোসাশ্তারা। ই্সরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ 
আইনের ১৯ ধারায় যেমত লেখ আছে তদ্নুসারে কার্য্য করিতে সাধ্য রাশ্ি- 
বেকে। জানিবেন যে সেই আইনের এ ১৯ ধারার এব ২০ ধারার তথা 
২১ ধারার সকল হুকুম তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের 
কিম্বা এ আইন জারীর তারিখের পূর্বে জারীহওয়া অন্য কোন আইনের 
অনুলারে রদ হইয়া থাকে কি ন1 থাকে তথাচ সাব্যস্ত ও বলবছ রাখা গেল 
ইতি ।--১৮০১ সা। ৯ আ। ২ ধা। 


8 ধারা]। 


মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্দস]। 
নরাসরী মোকদ্দসা অগহা করিতে কালেকুটর সাহেবের ক্ষমতা । 

৪৫। জান1 কর্তব্য যে যে কোন সরাসরী নালিশের আরজী এই আইনের 
হুকুমানুসারে কালেকুটর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক তাহার ক্ষমতা 
আছে যে সেই আরজীর পিঠে নামগুরকরণের হুকুম পারলী ভাষায় লিখিয়া 
ও জাবেতামতে নালিশ করিতে হুকুম করিয়া আরজীদেওনিয়াকে তাহা ফি- 
রিয়া দেন এব” আদালতের কাধ্যকারকদিগের কর্তব্য যে এ আরজী জাবে- 
তামতে প্রথমতঃ নালিশ করিলে যেমত গ্রহণ করিতেন লেইমত গ্রাহ্য করেন 
ইতি ।--১৮৩১ সা।৮আ। ১৯ ধা।১ গু) 

৪৬। জানা কর্তব্য যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কালেকৃুটর 
সাহেবের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল উপস্থিত হইলে তাহার ক্ষমতা 
আছে যে এমত নালিশসকল গ্রাহ্য করিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি 
করিতে কালেক্টর লাহেবকে হুকুম করেন্‌ এব** তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যকরণ- 
সম্পর্কীয় স্বানহেতুক কি অন্য কে।ন হেতুক তাহার বিবেচনায় উচিত বোধ 


৫ ধারা।] সালিস। রেজিউরীকরথ । ১৯ 


হইলে তাহাকে অন্য কোন হুকুম দেন ইতি।--১৮৩১ স।। ৮ আ। ৯ ধা। 
২ প্রু। 

৪৭। সদর দেওয়ানী আদালত দেখিয়াছেন ঘে কোন২ কালেক্টর সাহেব বাকী খা- 
জানার বাব আপনার নথীতে ষে সরাসরী মোকদ্দম! উপস্থিত ছিল তাহার মধ্যে অনেক 
মোকদ্দমা জিলার্‌ আদ্বালতে অর্পণ করিয়াছেন এব* ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার 
১ প্রকরণের অর্থ ন। মানিয়! জিলার ও শহরের জঙ্জ সাহেবের এ মোকদ্দম! গ্রাহ্য করিয়া" 
ছেন। অতএব সদর আদালত পরামর্শ দ্িতেছেন যে এ প্রকরণের বিধির অনুসারে আবি 
কল কার্য করিতে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুমঙ্খদওরণ যায় অর্থাৎ যখন তাহারা কোন 
সরাসরী মোকদ্দমা নামঞ্জুর করেন্‌ তখন এ দর্খান্তের পুষ্ঠে নামঞ্রুরকরণের ছকুম দেশীয় 
ভাবার লিখিয়! এব" এ দরখাস্ত ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিয়! জাবেতামত মোকদ্দম1 উপস্থিত 
করিতে তাহাকে ভকুম দেন্‌ এব* যদি সেই মোকদ্দম। মুনসেফের বিচারকরণের যোগ্য হয় 
তবে ফরিয়াদী এ দরখাস্ত মুনসেফকে দিতে পারিবেক নতুবা জ্ সাহেবকে দিবেক এব*ং 
তিনি যে প্রধান সদর আমীন না সদর আমীন এ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্‌ তৎক্ষণাণ 
স্তানার নিকটে অর্পণ করিবেন। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব এই পরামর্শেতে 
সম্মত হইলেন । ৯৮৩৫ সালের ২৭ ফেবুআরির সরকুযলর অর্ডর । 


৫ ধারা। 


মালগ্তজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সরাসরী মোকদ্স1। 
সরাসরী বিচার ও ফয়সল1। 

৪৮। জাবেতামত দস্তক জারীহওনের পর যদি নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ 

,কৈফ্য়ত তলাশ করিয়] আসামী না পাওয়া যাওনের কথাসম্থলিত দাখিল হয়ু 
তবে দর্শখান্তদেওনিয়ার ক্ষমত। আছে যে লিরিশ্তার উকীলের কি আপন 
মোখ্বারের মারফতে মোকদ্দমার তজবীজ এক মানপর্যযন্ত এই আঁশয়ে মৌকুফ 
থাকনের দরখাস্ত দাখিল করে যে যদি ইহার মধ্যে পারে তবে দস্তক জারী 
করাইয়া আলাগী গ্রেন্তার করায় ও সেই মানের শেষে হাজির ন1 হওনসতে 
ইশ্তিহার দেওয়ার ও ইশৃতিহারের মিয়াদ অতীত হইলে মোকদ্দমার তজবীজ 
করায় অথবা মৌকুফ না করাইয়া ১৫ পনের রোজ সিয়াদে এই মজমুনে 
ইশৃতিহার লট্কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্ৃতিহারের মিয়াদ গত হইলে আলামা 
হাজির হয় বা ন] হয় মোক্দ্দম। সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইবেক ও হাজির না 
হওনমতে ফ্রিয়াদীর দস্তাবেজ দেখিয়। একতরফা তজবীজ করা যাইবেক 
ইতি ।--১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ খা। ৩ গ্ু। 

৪৯। এ প্ুকার মোকাদ্দমার বিচার ও নিষ্পন্তিকরণেতে কালেক্টর সা- 
হেবেরা এই আইনের লিশ্বিত হুকুমমতে কাধ্য করিবেন এব” যে বিষয়েতে 
এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখে নে নকল বিষয়েতে এ প্রকার লরা- 
সরী মোকদ্দমার বিচার ও নিগ্পন্তি দেওয়ানী আদালতে হইবার নিমিত্তে যেং 
হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুমমতে কাধ্য করিবেন এব*১ উভয় পক্ষীয় 
লোকদ্িগকে ও লাক্ছিদিগকে হাজির করাইবার বিষয়ে এব নিষ্পত্তির হুকুজ 
জারীকরণের বিষয়ব্যতিরেকে সামান্যতঃ এ প্ুকার মোকদদম্াতে আবশ্যক যে 
সকল হুকুমইত্যাদি দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে যে 
ক্ষমতা অর্পণ কর। গিয়াছে কালেক্টর সাহেবও সেই ক্ষসত। রাখিবেন ও 
নিষ্পত্তির হুরুম জারীকরণের বিষয়ে নীচের লিখিত হুকুম মতাচরণ করা যা" 
ইবেক ইতি ।--১৮২৪ লা। ১৪ আ। ৪ ধা। 

২ শখ 


১২. সরাসরী মোঁকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম] [8 অধ্যায়। 


৫০। উপরের দই প্রকরণের [অর্থাৎ এই অধ্যয়ের ৩৯ এব১ ৪১ নস্থরী 
বিধির] লিখ্বনানুসারে কোন জজ সাহেবের নিকটে বাকীদারেরদের কিন্তা 
মালজাসিনদিগের কাহাকেও পঁহুছাইলে তত্কালে সে সাহেব সেই আসামীর 
স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন তাহাতে যদি ফরিয়াদীর দাওয়া 
সম্যক কিন্বা তন্মধ্যের কিছু সিথ্যা এমত জওয়াব আসামী দেয় তবে দাখিলা- 
দিগর কাগজপত্র এব০ উভয়ের হিসাবকিভাবদৃষ্টে সণক্ষেপে বিচার করি- 
বেন। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ওইজারদারদিগের. সাধ্য আছে যে সণক্ষেপে 
বিচাধ্য সোকাদ্দমার সওয়াল ও গজওয়াব কালেকুটর সাহেবদিগের ক্ধি জজ 
সাহেবদিগের নিকটে করিবার কারণ যাহাকে নিযুক্ত কর1 বিহিত বুঝে তাহ 
কেই লম্যক ভারার্পিয়। নিযুক্ত ও রুজু করে ।-১৭৯৯ না। ৭ আ। ১৫ ধা। 
৪ গ। 

৫১ | এই আইনের লিখনক্রমে যেং মোকাদ্দস| কালেক্টর পাহেবদিগকে 
সমর্পণ করা যায় এ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিরা আপন২ পক্ষের সও-, 
য়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে যে কোন লোককে মোস্তার কি উকীল কি 
প্ুতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ করে সেই জনকে লিখিত পত্রের 
দারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া আপন মোগ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধি করিতে 
পারে ও এ মোগ্তার কি উকীলের মেহনতানার ধাধ্য এ মোখ্তার কি উকীল ও 
তাহার নিয়োক্তা একত্র হইয়। করিবেক কিন্তু এ প্রকার মোখ্যারইত্যাদির করা 
কাধ্যের দৃষ্টে এ কাষ্যের পরিবর্তে যাহা কালেকুট'র সাহেৰ উপযুক্ত বুঝেন যে 
জনের পরাজয় নিষ্পত্তি হয় সেই জনের তাহার অধিক দিতে হইবার হুকুম 
দিবেন না ইতি।--১৮২৪ সা।১9 আ। ৬ ধা। | 

[সরাসরী মোকদ্দমাতে মোখ্বারনামা ও ওকালতনামার ইফ্টাম্প কাগজের বিষয়ি 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭৪ ন্ম্বরী বিধান দেখ 1] 

৫২ । আদর আদালত জানাইতেছেন যে জমীদাঁর বা তালুকাদার কি ইজারদার কিনা 
আন্য ভুম্যধিকারী যদ্যপি আসামীকে পার্ট্রা না দিয়া থাকেন্‌ অথবা তাহার স্থানে ক 
লিয়ৎ না লইয়! থাকেন্‌ ভথাপি সেই জমীদারপ্রস্ভৃতি যদি এমত প্রমাণ দিতে পারেন্‌ যে 
ভাহার গ্রামের হিগাবকিতাব রীভিমতে রাখা গিয়াছে এব তাহ। যথার্থ এব যদি সরাসরী 
মোক্দ্দমাতে এ গ্রাম্য হিসাবের দ্বার তথবা অনা কোন প্রকার বিশ্লাসযোগ্য সাক্ছোর দ্বারা 
এমত প্রমাণ দিতে পারেন্‌ ঘে আসামীর স্থানে তিনি ষে টাকার দাওয়া করেন ছা তাহার 
নিতান্ত পাওনা আছে তবে চলিত 'আইনানুসারে তিনি এ বাকী টাকার বাব ডিক্রী পাইবার 
ঘেঁগ্য হইবেন । ৫৭৪ নগ্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা। 

৫৩। জদর আদালত এমত বোখ করেন্‌ না ষে বলাইয়ত ঘদি করুলিয়ও না লিখিয়। 
দিয়। থাকে তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে জমীদার তাহার নাগে সরাসরী নালিশ 
করিতে পারেন্‌ ন! বরদ্ জিলার আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে দাখিলা এব উভয় বি- 
বাদির হিসাবক্ষিতাবপ্রভূতি ভজবীজ করিয়া ঘে বাকী টাকা প্রকৃতার্থ ও ওয়াজিবা দেনা 
হইবার প্রমাণ হয় ১৭৯৯ লালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের নিরূপিত মতে তা- 
হার্‌ ডিক্রী করেন্‌। ৩৮০ নস্বরী আইনের আর্থ । 

:৫৪। এ প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে নালিশী 
আরজী ও তাহার জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল ও জওয়াব লওনের 
আবশ্যক হই'বেক না ও যদি ফরিয়াদী কি আনামী কোন সময়ে আপন শুধরা। 
নাঁলিশী আরজী কি শ্ুধর! জওয়াব কি বেওরা। জ্ঞাপনার্থে আর কোন কাগজ 
দাখিল করিতে চাহে তবে তাহা লওয়। যাইবেক ইতি ।--১৮২৪ সা। ১৪ 
অআ।। ৭ধা। 


৫ ধারা ।] সালিন। রেজিষ্টরীকরণ। ১৩ 


৫৫। এ প্ুকার মোকদ্দমাতে যেং কাগজ দরপেশ করা যায় কিনব? 
উভয়পক্ষের যেং সাক্ষী তলৰ করা যায় তাহার নিমিত্তে কোন ফীল লওয়। 
যাইবেক না ও উভয় বিবাদির এ কাগজ দাখিল করিবার ও সাক্ষী তলব 
করাইবার দরখাস্ত ইক্টাক্সকাগজে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি ।-- 
১৮২৪ সা। ১8৪ আ। ৮ ধা। 

৫৬। কালেক্টর নাহেব আপন জিলার সধ্যে যে কোন স্বানে কোন নস- 
য়েযান্‌ কি থাকেন্‌ সেই স্থানেই এ প্লুকার মোকদ্দমা নকল শুনিতে ও ভাহার 
বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কিন্তু আবশ্যক যে এ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি সর- 
কারী কোন কাছারাীতে কিন্থা নকল লোকের সমাগনের অন্য স্কানেতে এব্০* 
উভয় পক্ষ কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখার কি উকীলেরা হাজির হইলে 
তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা যায় ইতি ।-১৮২৪। ১৪ আ। ৯ ধা। 

৫৭। যদি কোন সফ্ঃসলী তালুকদার কি কোন কট্কিনাদার কিবা 
যোতদার কি অন্য মালগুজারীকরণিয়া অথ্ব] তাহারদিগের মালজামিন গাল- 
গুজারীর বাকী টাকা ভলবের কারণ উপরের ধারার লিখিত আইনের বিব- 
রণ করিয়া! লেখ] দস্তক জারীহওনমতে গ্রেস্কার হয় ও সম্যক কি কতক্‌ দাওয়া 
না সানিয়া আপনি কি তাহার মালজাসিন সরাসরী তজবীজ সারা না হওন- 
পর্য্যন্ত হাজির থাকিবার কারণ মাভবর জামিনী দিতে গ্ুবর্ হয় তবে জজ 
সাহেবের ক্ষসভা আছে মে উভনু বি্বাদির দরপেশকর্রা হিসাবের কাগজ ও 
দস্তাবেজ দৃষ্িকরণানুসারে কিস! কৈফিয় তলবের নিসিন্তে জিলার কালেকু- 
টর সাহেবকে মোকদ্দমা লোপর্দকরণানুসারেই বা যে প্লুকারে হউক সরালরী 
তজবীজ করা সারর। ও নিষ্পত্তির হুকুম না হওনপধ্যন্ত বাকীদারের কি তাহার 
সালজামিনে্র জামিনী সঞ্ুর করেন ইতি ।--১৮১ ৭ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা। 
২ ঞ। 

৫৮ । জজ সাহেবদিগের কহে সালগুজারীর বাকীার কোন সোকদাসা 
নবিচারার্থে কালেক্টর মাহেবদিগের কাহাকেও ভার দিয়। থাকিলে তাঙ্কারু 
ব্রিপোর্ট অর্থাৎ বেওরাহকীকঙ্ মে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাইলে পর 
তদ্দষ্টে কিম্বা কাহাকেও না ভারদেওয়া কোন সোকদ্দমার বিচার আপনি 
করিয়া পরে যদি বুঝেন যে লেই বাকী টাকা আসামীর দেনা অযথার্থ টাহরিল 
কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়াশ্তনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছিল অথবা ফরিয়াদীর 
দাওয়। সমুদয়ের সধ্যে যৎ্কিঞ্িৎ প্রমাণ হইল তবে সে আসামীকে ছাড়িয়া 
দিবেন এব” তাহাকে ক্ষতিপূরণ ও সম্যক খরচাও দেওয়াইবেন । আর যদি 
সমুদয় দাওয়া কি তাহার মধ্যে কিছু ভারীইব। প্ুতিপন্ন হয় তবে সে আসামীকে 
তাবু শক্ত করেদে রাখিবেন যাবছ সে বাকী টাকা মাসে শতকর]। এক টাকার 
হারে সুদ ও নালিশী খরচা সমেত না দেয় অথব। তাহার খালাসের কারণ ফি 
রাদী দরখাস্ত না করে। ও কয়েদ হইলে এমত আলামীর মর্যাদা ও মোক- 
দ্মার ভাব বুঝিয়। দ্িনপ্রতি চারি আনার অধিক ও এক আনার নুযুন না হয় 

এরূপে বিহিত বিবেচনাক্রমে তাহার যত খাদ্য খরচ দিবার হুকুম জজ সাহেব 
করেন্‌ তাহা সে আনামী কয়েদ থাকাপধ্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ৪ আই- 
নের ৮ ধারার প্রণালীপুর্ধক নেই ফরিয়াদী যোগাইবেক ইতি । ১৭৯৯ 
স|। ৭ আ। ১৫ ধা। ৫ প্রু। 

৫৯। জিলার জজ সাহেব জিড্ঞাস। করিলেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধির 


১৪ সরানরী মৌকদ্দম।। আইয়ের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায়। 


অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে জজ সাহেব সরেজমীনে তদারক করণার্থ আমীন পাঠাইতে 
পারেন্‌ কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আবশ্যক না হইলে সেইক্প 
সরাসরী মোকদ্দমাতে আমীন প্রেরণকর। উচিত নহে কিন্ত যত খাজানার দাওয়া হইতে 
পারে তাহার নির্ণয়করণের নিমিভত যদ্যপি সরেজমীনে গিয়া তদারক না করিলে হয় না 
তবে ১৭৯৯ মালের ৭ আইনের কোন বিধিতে সেই রূপ তদারক করণের ছ্ছকুম দিতে 
জিলার জ্রজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই। ২৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৬০। মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের 
সম্নর্কীয় নালিশের অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্যুক্ত ইহ] কর্তব্য 
বোধ হইলে নকল কালেকুটর সাহেবের প্রতি এই আইনানুসারে হুকুম আছে 
যে নেই এলাকার কমিপল্যনর পাহেবের অনুমতি পাইয়া এমত কোন দাওয়া 
দেই জিলার মধ্যে তহসীলদারের নিকটে এই মনস্থবে পাঠাইবেন ফে তাহা 
তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করে এব ইঙ্রেজী ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারী- 
হওনের পুর্রে যে সকল হুকুম এপ্ুকার মোকদ্দমা কালেকুটর সাহেবের নি- 
কটে সোপর্দ হইলে তাহার উপর খাটিয়াছে সেই সকল হুকুমমতে নকল 
তহলীলদারের আপনং কর্ধ নির্বাহ করিবেক1--১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৩ 
ধা] 

[উপরের লিখিত বিধানেতে যষে২ স্থলে এইমত মোকদ্দমার বিচারের সম্পর্কে জজ সাহেব 
লিখিত হইয়াছে সেই২ স্থলে কালেক্টর সাহেব পাঠ করিবেন |] 


৬ ধারা। 


সালগুজারীর বাকীর কি তাহা] অন্যায়েতে তহমীলকরণের সরাসরী সোকদসা। 
কালেকুটর সাহেবের কফয়মল। জারীকরণ। 

৬১। যেং মোক্দ্দমাতে বিশেষ টাক! কিম্বা কোন খরচা দেনার কি 

ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ফয়সল। হয় মেই সকল ফয়মলা জারীকরণে ইজরেজী 
১1-২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ গ্ুকরণের যেং স্থল লম্সর্ক রাখে 
তাহা এই আইনানুসারে কালেকুটর নাহেবদিগের করা ফয়মলাতে সমানরূপে 
খাটিবেক ইতি ।--১৮৩১ সা। ৮ আ। ২০ ধা। 
[..৬২। এই আইনের দ্বার ভূমির মালগজারী তহসীলের কালেক্টর সা- 
হেবদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের লিখনাবুসারে 
সণখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কিস্া খরচা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে হই 
বার অর্থে কালেক্টর সাহেব যেং নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহাতে মালগুজারীর্‌ 
বাকী আদায়করণের কারণ যেরপ করা যায় সেইরূপ যে কালেকৃটর লাহেৰ 
এ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন সেই সাহেব এ টাকা যাহার পাইবার অর্থে 
নিষ্পত্তি হইয়। থাকে তাহার নিমিত্তে উদুল করিবেন ইতি ।-১৮২২ সা। ৭ 
আ। ২৩ ধা। ৩্র। 

৬৩। হুকুম হইল ফে ইঙ্জরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার 
৭ প্ুক্রণ এব*১ সুবে বাঙ্গালা ও আগরার সম্পর্কার় চলিত অন্য কোন আই- 
নের লেখ। যে কোন হুকুমানুলারে দেওয়ানী আদালতের জজ লাহেবের। বাকী" 
দারের তালুক কি অন্য কোন ভূমি খাজান1 আদায়করণ সরানরী ডিত্রী ক্রমে 
নীলামকরণের ক্ষমতা রাখেন ও এ গ্ুকার উপরের উক্ত এঁ দুই যুবার চলিত 
ইঙ্জরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রুকরণের লিখিত যে 


৬ ধারা] সালিস। রেজিউরীকরণ। | ১৫. 


কোন হুকুমানুসারে মালগুজারার বাকী আদায়কারণ সরাসরী ভিক্রীক্রমে ভূমি 
নীলামকরণ সাহেবদিগের প্রতি নিষেধ আছে এং হুকুম রদ হইল 
মালগুজারারাগিগ্রী আদায়কারণ লরাসরা ডিভত্রীক্রমে ভূমি বিক্রয় করিবার যে 
ক্ষমতা দেওয়ুআদালতের জজ লাহেবদিগের প্রতি অর্পিত ছিল এক্ষণে 
পঁণ্তজারীর কালেকুটর লাহেবদিগ্‌কে অর্পণ কর! গেল ইতি ।-__ 
১৮৬৩৫ লা। ৮ আ। ১ ধা। | 

৬৪। হুকুম হইল যে যখন ইঙ্জরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ 
ধারার ৭ প্রুকরণ ও ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ ও ২৫ ধারার লিখনানুলারে যে্‌ 
কোন ভূঁসি মালগুজারীর বাকী আদায়কারণ বিক্রয় হয় কর্তব্য ষে তাহার নী- 
লাম লব্ধ লাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে হয় এব” কালেকৃটর সাহেব কি 
ডেপুটী কালেকুটর অথব1 এ কর্ম নির্বাহকরণের ক্ষমৃত। পাওয়া কোন আ:- 
দিফটাণ্ট কালেকৃটর তাহা নীলাম করিবেন এব নীলামের নির্ূপিত দিনের 
১০ দশ দিন পুর্বে জিলার আদালতে অথ্বা অন্য* কোন কাছারীতে ও কা- 
লেকৃটরী কাছারীতে এক ইশৃতিহারনাম! সকল লোককে জানাইবার নিসিস্তে 
লট্‌কাইয়] রাখিতে হইবেক ইতি 1১৮৩৫ লা। ৮ আ। ২ ধা। 

৬৫। জিলার জজ সাহেবের ২৬ মে তারিখের এক পত্র পাইয়া সদর দেওয়ানী আ- 
দালত এই জুকুম করিতেছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করিতে কালেক্টর সাহেবের 
যে ক্ষমতা আছে তাহাতে জজ সাহেবের কোন সম্পর্ক নাই এব" এ বিষয়ে কালেক্ট 
সাহেব কোন প্রকারে জজ সাহেবের অধীন নহেন্। অতএব যদ্যপি কালেক্টর সাহেব 
আপনার কর! সরাসরী ফয়সলা জারীকরণার্থ রাইয়তের সম্পন্তি ক্রোক করিয়া থাকেন্‌ তবে 
সদর আদালতের বোধে জজ সাহেব সেই বিষয়ে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্‌ 
না। এব যদি পুর্ব২ বছ্সরের কিম্তা সন হালের সরকারের মালগুজারাী উদুল.করিবার 
নিমিহ্ সমস্ত মহাল ক্রোক হইয়া থাকে অথব] খাসতহমীলে থাকে এন যদি এ মহালের্‌ 
মালগ্ুজারী একেবারে কালেক্টর সাহেব অথবা তাহার আমীনের দ্বারা আদায় হয় তবে 
সদর আদালত বোধ করেন্‌ ষে এ মহালের সাধারণ সরবরাহ কর্মে অথবা এ মহালহইন্তে 
উত্পন্ন রাজস্ব লইয়| সরকারের দাওয়া পরিশোধের কার্ষেয জজ সাহেব হাত দ্িতেপ্পা- 
রেন্ন্া। ১১৬৫ নন্বরী আইনের অর্থ। 

৬৬1 হুগলীর জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে 
চলিত আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিন্ত যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহা এঁ ডিক্রীর তারিখের 
পর বারে ব্সরের মধ্যে জারী হইতে পারে । ১২৬৬ নস্বরী আইনের অর্থ । 

৬৭1 জদর আদালত বিধান করিতেছেন ফে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী 
ফয়সল অন্যরথ। করিবার নিমিন্ত দেওয়ানী আদালতে জাব্তোমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে 
এ মোকদমার বিচারহওনের সময়ে জজ সাহেব এ সরাসরী কফরমল! জারী স্থগিত করিতে 
পারেন্‌ না। চলিত আইনের দ্বার। জজ সাহেবকে এমত কোন ক্ষমন্ক দেওয়। যায় নাই 
ফলতঃ যদি জাব্তোমত মোকদ্দমার চুড়ান্তরূপ নিষসন্তি না হওয়াপর্যন্ত সরাসরী ফরসলা 
জারী স্থগিত হইতে পারে তবে সরাসরী বিচার একেবারে বিফল হয়। ৭৩৮ নম্বরী আই- 
নের্‌ অর্থ । 










* জান। কর্তব্য যে অন্য কোন কাছারী শবের এই অর্থ বোধ করিতে হইবেক যে যি 
কোন জিলার কাছারীতে জজ সাহেব উপস্থিত না থাকেন্‌ তবে উপরের লিখিত ইশ্তিহার 
নাম! প্রধান সদর আমীনের কাছ্ারীতে তাহ! না থাকিলে সদর আমীনের কাছারীতে 
তাহাও না থাকিলে জিলার সদর মোকামবাসি যুনসেফের কাছারীতে লট্কাইয়া রাখা 
যায় ইতি। 


১৬ মরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিরম। [8 অধ্যায় । 


৬৮1 সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে কালেক্টর সাছেবের করা সরাসরী ধর" 
দলা জারী করণার্থ যদ্দি সম্পত্তি নীলাম্করণের কণ্প হয় এব« ঘে শম্পন্তি নীলাম হইলেক 
এ মম্পন্তির উপর যদি বাদি প্রতিবাদি ছাড়। অন্য কোন্‌ ব্যক্তি উপস্ধি ্হইর। দাওয়] করে 
তবে এ দাওয়া সাব্যন্তকরণার্থ এ ব্ক্কি জীবেতামত যে মোকদ্দম। রিজারিাহার নিষ্পতি না 

হওয়াপর্যযন্ত ভজ সাহেব এ. নীলাম স্থগিত করিতে পারেন্‌। ১১৮১ হী আইনের অর্থ । 

৬৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের২০ খারার্‌ 
দ্বারা কালেক্টর লাহেবদিগকে আপন্২ ফয়সলা জারীকরণের ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে অভ- 
এব বাকীদারকে কয়েদ ও খালাস করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব ঘে ছুকুম দেন্‌ তাহ! 
দেওয়ানীর জজ সাহেবের দ্বার! দিবার আবশ্যক নাই । কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানা 
পাইলে দেওয়ানী জেলরুক্ষক এ আসামীকে কয়েদ ব। খালাস করিবেন । ১৮৩৩ সালের ৪ 
জানুআরির সরকুটলর অর্ডর। 

৭০ । সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে কোন আসামী ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে 
কালেক্টর সাহেবের কর। অরাসরী ফয়সল] জারীক্রমে যদি কয়েদ হয় এব" যদি সেই বক্তি 
১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ খারানুনারে দরখাস্ত দেয় ও আপনার যোত্রহীনতা। প্রমাণ 

কনে তবে কালেক্টর সাহেব ভাহাকে খালাস করিতে পারেন্‌ ॥। এই প্রকার মোকদ্দমার 
বিষয়ে ইহার পূর্বে ভাদ্র সাহেবের যে সকল ক্ষমতা ছিল ভাত] ১৮৩১ সালের ৮ আইনের 
দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি আর্পণ হইয়াছে । ৭৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ। 






৭ ধারা। 


সালগ্ুঙারীর বাকীরু কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের স্রাপরী মোকদ্দম] | 
সরামরী ফয়নলার অন্যথা করিবার নিমিত্ত জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত 
করণ । 

[১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা এেই অধ্যায়ের ৭ নম্বরী বিধান) দেশ 1] 

1১। যে কোন ব্যক্তি এই আইননাম্বসারে কালেকটর সাহেবের করা 
লরামরী নিষ্পন্তিতে অলগ্মত হইরা তাহাঅপেক্ষা সুন্দররূপে মোকদ্দমার বি- 
চালু ও নিষ্পত্তি করাইতে চাহে সে ব্যক্তি জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদা- 

লতে জাবেজভামতে সে সোকদ্দসার নালিশ কহিতে পারিবেক এব” এ মে 
কাদ্মার নালিশ দরপেশকরণের সময়ে এ সরাসরী নিষ্পত্তির কুবকারী না 
লিশী আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি ।--১৮২৪ সা। ১৪ আ] 
১০ ধা। 

৪২1 ইহাঁও জানান যাইতেছে ষফে এই আইনের ১১ ও ১২ ও 9৪ 
ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ধারানূসারে কালেক্টর সাহেব- 
দিগকে যে ক্ষসতার্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষম্তাক্রমে তাহারা কোন সোকদদ 
সাতে নিষপর্তিষ্টি হুকুম দিলে যদি উভয়ের কোন পক্ষ তাহাতে অলস্মত হইয়] 
জাবেতামতে আদালতে তাহার নালিশ উপস্থিত করে তবে সেই নালিশ দেও- 
য়ানী আদালতে সরাসরীরূপে হওয়। নিষ্পস্তির উপর জাবেতামতে হওয়া 
আপালের ন্যায় বোধ করা যাইবেক অতএব এমত মোকদদস।তে কালেকটর 
সাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কাধ্যকারক নাহেছের বাদী কি প্রুতিবাদী 
হওনের প্রুয়োজন নাহি ইতি ।--১৮২ ২ সা। 9 আ। ২৩ ধা। ২ গ্। 

৭৩। উপরের ধারার ঠ১৫ ধারার) ৫ পঞ্চম প্ুকরণের [৫৮ নম্থুরী বি" 
ধান দেখ] অনুসারে কয়েদহওয়া কোন আলামী যদি তাহার উপর হওয়া 
দাওয়ার ব্চার দেওয়ানী আদালতে করাইতে চাহে তবে সাধ্য রাখে হে যে্‌ 


৭ ধারা।] সালিস। রেজিউরীকরণ ] | ১৭ 


ভূম্যধিকারী কিন্বা ইজারদার তাহাকে কয়েদ করাইয়1 থাকে তাহার নাছে না 
লিশ করে ও তাহাতে লে দাওয়] প্লুমাণ না হইলে যত ক্চতি হইয়। থাকে তা- 
হার নিশ। খরচাসমেত কয়েদকরণিয়ার স্থ(নহইতে দেওয়ান যাইবেক। আর 
যদি ধরাপাকড়াহইতে ছাড়ান পাইবার কারণ কিন্বা উপরের লিখিত ধার! 
ক্রমে কয়েদহইতে খালাস হইবার নিমিত্তে আদেটা তলবের টাকা দিয়] 
পশ্চা্ তাহার দাওর। দেওয়ানী আদালতে করে ও তথায় এমত সাব্যস্ত হয় 
যে ভত্কালে দে টাকা দ্বার দায় তাহার শিরে সঙ্গত ছিল না তৰে তদর্ছে 
উপরের লিখনানুলারে ডিত্রী হইবেক এব" সঙ্গত অপেক্ষা যত টাকা অধিক 
দ্বিয়া থাকে তাহা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদপমেত ফিরিয়া পাইবেক 
ইতি ।- ১৭৯৯ লা। ৭ আ ১৬ থা। 

৭81 হ্দি জজ মাহ্বেদিগের কোন কেহ এক্ষণে কালেকৃটর সাহেব) 
ভূম্যপিকারির কিম্বা ইজারদারের মালপগ্তজারীর্‌ বাকীর দাওয়। এ আইনের 
১৫ ধারার অনুসারে সণ্ক্ষেপে বিচারের কালে অগ্রাহ্য করেন্‌ তবে লেহ 
ভূম্যধিকারী কিস্বা ইজারদারের নাধ্য আছে ষে পুনরায় সে নালিশ লূঙ্ষ 
বিচারের দীড়ামতে দেওয়ানী আদালতে করে। ও তথায় বিচারসুখে যি 
পুলাণ হয় যে সসক্ষেপে বিচারকালীন অগ্রাহ্য হওয়া তাহার দাওয়। সঙ্গত" 
বটে তৰে তাহার যত হ'ত হইয়। থাকে ও যে খরচা নেই দুইবার বিচারমুখে 
লাগিরা থাকে তাহ এব মালগজারীর বাকী টাকা সালে শতকরা এক 
টাকার হারে সুদনমেত পাইবেক ইতি ।--১৭৯৯ সা। 9৭ আ। ১৭ ধা। 

৭৫ যেহেতুক মালগুজারীর বাকীর কিন্থ। তাহ অন্যায় ক্রমে তহনীলকরণের 
সসর্কা় নরালরী ফরপসলার উপর জাবেতামতে নালিশ উপস্থিত হইলে চলিত 
আইনসকলে এমত কোন সিরাদ নিদ্ধারিত নাহি যে এ মিয়াদ গত হইলে 
তাহা গ্রাহ্য হইবেক না সেউহেতভুক এই ধারাক্রমে-হুকুম হইল যে এমত সকল 
বিষয়ে সালপ্তজার্ীর কালেক্টর মাহেবের কর। সরালরী ফয়সলার উপর জা- 
বেভামতে হওয়! নালিশ মঞ্জুর করিতে কালেকৃটর সাহেবের ফয়মলা যাহার 
উপর হইয়া থাকে তাহাকে এ ফয়সল। দিবার কিন্বা দিতে চাহিবার তারিখ- 
হইতে এক বদর মিয়াদ নিপ্ধারিত হইল ইতি ।--১৮৩১ সা। ৮আ]। ৬ ধা। 

৭৬1 বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারীহওনের পুর্বে বিচারকেরা যে 
সকল সরাসরী ফয়মল! করিয়াছিলেন তাহাতে এ আইনের ৬ ধারার বিতি খাটিবেক 
অর্থাৎ এ বিচারকেরদের কর সকল সরাসরী ফরসলা অন্যথা করিবার নিমিক্ে জাবে- 
তামত সমস্ত মোকদ্দমা এ আইন জারীহওনের পর এক বঙ্সরের মধ্যে করিতে হয়। 
১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর আইনের অর্থ । 

৭৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রাজস্বের কম্দমকারকেরদের সরাসরী হুয়- 
জলা অন্যথ। করিবার নিমিন্ত ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার জাবেতামত মোকদ্দম। 
উপস্থিত করিতে যে এক বছ্সর মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের 
৮ ধারার ১০ ও ১১ প্রকরণের নিরূপিত নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক । ১০২৮ 
নম্বরী আইনের অর্থ । 

8৮1 এব* এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গ- 

রেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ৩১ ধারার ২ প্রুকরণের এবণ* ১৮৩১ সা- 

লের ৮ আইনের ১৯ ধারার যে২ং ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যের নির্দিষ্ট 

প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীন বা মুনসেফের বিচার্্য নহে এব ভাহারদিগকে 

অপ্গণ হইতে পারে না তাহা রদ হইল ইতি ।--১৮৩৭ লা। ২৫ আ। ২ ধা। 
| গা 


১৮ সরাসরী মোকদমা। আইনের মুল নিয়ম। . [৪ অধ্যায়। 


৭৯। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধার] মতান্তর হইবাতে 
হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের কর সরা” 
সরী ফয়সল! অন্যথা করণের নিমিত্তে জাবেতামত মোকদমা মূল্য বুঝিয়। 
প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে উপস্থিত কর! যা 
ইতে পারিবেক ইতি ।-১৮৩২ সা। ৭ আ। ১০ ধা। 

৮০। কোন কালেকুটর সাহেবের সরাসরী বিচারপুর্মক করা নিষ্পত্তি 
সতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে যখন জাব্ভোমতে নালিশ দর্- 
পেশ হয় তখন এ আদালতহইতে এ সরাসরী বিচারসশ্লর্ায় নমস্ত কাগজ 
তলবের হুকুম হইবেক ও এ কাগজ এ মোকাদ্দমার মিনিলের শাসিলে রাখ] 
যাইবেক ইতি 1১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্রু। 

৮১। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে ষে মোকদ্দমায় নিকূপিত 
মুল্যের সিকী মুল্যের ইষ্টাম্পকাগজে নালিশের আরজী প্রথমেতে লেশখ্খা গিয়াছিল সেই 
মোকদ্দমার ফয়সলার উপর আপীল হইলে ইফ্টাম্পের কত মাসুল লাগিবেক এই বিষয়ে 
সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এই প্রকার আপ্পীলেতে ইষ্টাম্পের 
সম্পূর্ণ মাসুল দিতে হইবেক যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৮ আইন কেবল প্রথম নালিশের 
বিষয়ে সম্পর্ক রাখে । ১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর । 


৮ ধারা। 


মালগুজারীর বাকীর এব০১ তাহা অন্যায়েতে তহপীলকরণের নরাসরী সোকদদ- 
সা। বাকীদার পাউাদার প্রুজা ও তাহার মালজামিনের উপত্র অন্য 
জিলায় হুকুম জারীকরণ। 


৮২1 এই ধারানুসারে এমত হুকুস নিদ্দ্ষি হইল যে যে কোন মফঃমলা 
তালুকদার কি কট্‌ুকিনাদার কিম্বা যোতদার অথবা অন্য মালগুজারীকরণিয়ার 
কি, তাহারদিগের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা থাকে সে 
যদি তাহা তলবের লময়ে না দিয়! যে ভূমির বাব এমত বাকীর দাওয়] হয় সে 
ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকারভিম্ন অন্য জিলা কি শহরের অধিকারে 
বাস করিতে থাকে তবে এ বাকী যে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিছু 
ইজারদারের পাওনা হয় তাহার কিম্বা তাহারদিগের মোগ্তারকারের ক্ষমতা 
আছে যে এক আঁরজীতে নীচের নিরূপিত তফমীল ও বাকীদার কি তাহার 
মালজামিনকে গ্রেক্কারকরণের প্রার্থনা লিশিয়1 বাকীদার কি তাহার মালজা- 
মিন যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে কিছ্বা পাওয়া যায় মেই জিলা কি 
শহরের জজ সাহেবের নিকটে দেয় ও সেই জজ সাহেবের উচিত যে এমত 
আরজী দাখিল হইলে পর তহ্ক্ষণাঁ্ বাকীদার কি তাহার মালজাসিনকে 
গ্রেন্তার করিবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ 
প্রকরণ ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রুকরণের ও ১৮০৩ 
সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার বয়ান করিয়া লেখ] দস্তক জারী করিবার 
হুকুম দেন ইতি ।--১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা।১ প্রু। 

৮৩ । যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্ুকরণের সতে কিম্বা উপরের প্রস্তাবিত 
আইনের লিখনমতে কোন বাকীদার মালগুজারীকরণিয়া কি তাহার মালজা- 
মিনকে গ্রেন্তার করিবার গ্মার্থন। লিখিয়া কোন আরজী কোন আদালতে দিতে 
চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের 'ও তাহার মালজামিনের নাম ও নি- 


৮ ধারা] | লালিস। রেজিউনীকরণ। . | ১৯ 


বাদ ও যে মহালের বাব মালগ্জারীর বাকীর দাওয়। হয় লে মহালের নাম 
ও তাহার অতিরিক্ত লেই মহালের নালিয়ানা জমার ও বনলরের নিরূপিত 
নময়শিরে এতাব্ত। কিস্তি যত টাক] দিতে হয় তাহার ষণ্খ্য। ও যোতদার 
কি ম।লগুজারীকরণিয়ার কিস্বা তাহার মালজাসিনের স্থানে যত টাকা উদ্ুল 
হইয়। থাকে তাহার সৎখ্যা ও ফে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেন্তারীর আরজী 
দিতে চাহে তাহার পণ৯খ্য। ও দাওয়াকর1 বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তলৰ 
হইরাছিল কি না ও ফ্দি তলব্‌ হইয়া থাকে তবে তাহাতে সেকি করিলেক 
তাহার কথ! আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি ।--১৮১৭লা। ১৯ আ1। ১৫ ধা। 
২ প্রু। | 
৮৪ ফ্দি বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে এই ধারার ১পুথস প্রুকরণের 
মতে তাহারদিগের গ্রেন্কারীর দন্তক জারী হইলে পরে যে জজ সাহেবের আ- 
দালতহইতে দস্তভক জারী হইয়। থাকে তাহার অধ্বিকারেতে পাওয়া যায় ও সে 
গ্রেন্তার হইয়া তলবী বাকী টাকা ন। দেয় কি যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেন্তার করা- 
ইয়া থাকে তাহার সহিত তলবী টাকার রফা না করে ও তাহাতে উপরের লি- 
খিত আইনের লিখনমতে তাহাকে সেখানকার দেওয়ানী আদালতে হাজির 
কর] যাঁয় তবে এ আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে বাকীদার কি তাহার 
মালজামিনের স্থানে ষে ভূমির বাবৎ বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে জিলা 
কি শহরের অধিকারে থাকে নে জিলা কি শহরের আদালতে তাহাকে না পা- 
টান ফাওনের হেতু. ও সেই ভূমি দুই জিল] কি শহরের অধিকারে থাকিলে ফে 
অধিকারে নেই ভূমির অনেকং ভূমি থাকে সে অধিকারে তাহাকে ন। পাঠান 
যাওনের কারণ জিজ্ঞান। করেন্‌ তাহাতে যদি এ বাকীদার কি তাহার মালজা- 
মিন তাহার মাতবর হেতু ন| জানায় কি যে অধিকারে দাওয়ার ভূমি থাকে 
সেই অধিকারেতে নিরূপিত মির়াদের মধ্যে হাজিরহওনের নিমিত্তে মাতবর্‌ 
জামিন ন1 দেয় তবে নেই বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে মজকুরী পেরাদ1 
মহমিল দিয়া যে জিলা কি শহরের অধিকারে এ ভূমি থাকে মেই জিল/কি 
শহরের জজ সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ও এ পেয়াদ। লোকের তলবান। 
বাকী তলব্ক্রণিয়ার স্বানহইতে দেওয়ান যাইবেক ও এমতং প্লুকারেতে মো- 
কদ্দমার কৈফিয়ৎ গ্রেন্তারীর কথা লেখ! আসল আরজী ও এ মোকদ্বমার্‌ 
মোতালক মস্ত কাগজ সহিত যে জজ সাহেবের নিকট গ্রেক্কারহওয়] ব্যক্তিকে 
পাঠান যায় তাহাকে জ্ঞাত করণার্থে পাঠান ফাইবেক ও যে ব্যক্তি গ্রেষ্জার 
হইয়া আসিয়। থাকে সে যদি আপনাকে যে জিলা কি শহরের অধিকারে ফে্‌ 
ভূমির মালগ্তজারীর বাকীর দাওয়। হয় সেই ভূমি থাকে সেই জিল] কি শহ- 
রর জজ সাহেবের নিকটে ন]1 পাঠান ফাওনের হেতু জানায় কিম্বা এ জজ লা- 
হেবে্রে নিকট আপনি হাজির হইবার নিমিত্তে মপ্ুরহওনের যোগ্য মাতবহ্‌ 
জামিনী দিতে পারে তবে কেবল গ্রেক্তারীর আরজী ও সে মোকদামার মোতা- 
লক সমস্ত কাগজ এ জিলা কি শহরের জজ লাহেবের নিকটে পাঠান যাই- 
বেক ইতি ।--১৮১৭ লসা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৩গ্। 
৮৫) যদ্দি কোন বাকীদার কি তাহার মালজামিন উপরের প্ুকেরণের 
মতে যে ভূমির বাব মালগুজারীর বাকীর দাওয়া! হয় নেই ভূমি যে জিলা কি 
শহরের অধিকারে থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতে আপনি হাজির 


গা ২ 


২০ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [8 অধ্যায়। 


হইবার অর্থে জাগিনী দিয়] তদনুসারে হাজির হয় তবে এ আদালতের জজ 
সাহেবের উচিত ফে অন্যং প্রুকারেতে এক্ষণকার চলিত আইনমতে বাকীদার 
কি তাহার মালজামিন তাহার অধিকারের মধ্যে গ্রেস্জারহওনমতে তাহার 
প্রতি যেমত আচরণ করেন সেই সত আচরণ এসতেও এ বাকীদার কি তাহার 
মালজাসিনের প্রতি করিবেন ইতি ।-১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৪ প্ুু। 


»৯ ধারা। 


সালগ্তজারীর বাকীর এব০১ তাহা অন্যায়েতে তহনীলকরণের সরানরী মোকদ্দ- 
সা। এক বিষয়ের মোকদ্দমা একি আদালতে নোপর্দকরণ | 


৮৬। এক বিবয়সম্সর্ধীয় দুই কিম্বা ততোধিক নালিশ ভিন্ন আদালতে 
হওনপ্রযুক্ত কট বোধ হই] এই ধ্রারাক্রমে হুকুম হইল যে যদ্ধি জজ সাহে- 
বের কর্ণগোচর হর ফষে এই আইনানুপাত্রে ফে কোন বিষয় বিচাধ্য হয় তাহাহ 
সম্সক্কীর কোন মোকদ্দনা আপনার আদালতে কিম্বা আপনার তাবে কোন 
আদালতে উপস্থিত আছে আর সেই বিষ্য়নম্র্কীর নালিশ পৃর্রে কালেক্টর 
সাহেবের নিকটে হইয়াছে ভবে জজ সাহেবের কৃন্তব্য ফেলেই সোকদমা 
কালেকটর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার হুকুম দেন এব” কালেকুটর নাহে- 
বের উচিত ফে দুই নালিশের নিষ্পত্তি করেন ইতি ।--১৮৩১ সা। ৮ আ]। 
৯৪ ধা। 

৮৭। উত্ত ১৪ ধারাতে “একি বিষয়সল্পকী্ি” এই কথার এই অর্থ করিতে হইবেক যে 
দই মোক্দ্দমার নালিশের হেতু একি । এব যে জজ সাহেব কা অন্য বিচারক প্রভ্োক হো- 
কদ্দমার বৃত্তান্ত জবগত থাকেন্‌ কেবল ভিনিই নিশ্চর করিতে পারেন্‌ ষে ন্যোন্২ মোকদ্দমাতে 
উক্ত বিধি খাটিতে পারে । ১০০১ নস্বরী আইনের অর্থ । 

৮৮। এ মৃত যদি কালেকুটর সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে যে বিষনপ- 
সল্পপ্লায় নালিশ আপনার নিকটে উপস্থিত আছে সেই বিষয়সম্সর্তীয় নালিশ 
পূর্বে জাবেতামতে জজ সাহেবের আদালতে হইয়াছে তবে তাহার কর্ভন্য যে 
এ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিরা জজ সাহেবের নিকটে নথা পাঠান্‌ এব 
এ জজ সাহেব দুই সোকদ্দমার নিষ্পন্তি আপনি করিবেন কিস্বা আপনার 
তাবে কোন কাছ্ারীতে বিচারের নিমিত্তে পাঠাইবেন ইতি ।--১৮৩১ সা! 
৮ আ। ১৫ ধা। 

৮৯। যশোহরের জজ সাহেবের জিদ্ঞাসাকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে 
১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখে না কেবল জিল। ও শহরের আদালতে ও তাহার্দের অধীন আদালতে খাটে । ১২৫২ 
নম্বরী আইনের অর্থ । 

৯০ | জানান যাইতেছে যে জজ সাহেবের এব্‌০১ তাহার অধীন আদা- 
লতের কার্য্যকারকদিগের কর্তব্য যে হইতে পারিলে এই আইনানুসারে বিচার্ধ্য 
এক বিষয়ের সকল নালিশের মোকদ্দম! নিষ্পত্তিব্ নিমিত্তে এক কাছারীতে 
পাঠান আর অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্তব্য ষেষ্দি মালগুজারীর 

'বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের মোকদ্দমা 
আপনার আদালতে উপস্থিত হইয়] আছে এব তাহার। জ্ঞাত হয় যে সেই 
বিষয়সম্র্কায় কোন মোকদ্দমা1 অন্য আদালতে উপস্থিত আছে কি কালেকুটর 
সাহেবের নিকটে সরাসরীমতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তবে এ মোকদ্দমার 


১০ ধার11) সালিস। রেঞ্জিউরীকরণ । ২5 


বিচার স্কৃগিত রাখিয়া! নথী জজ লাহেবের নিকটে পাঠায় ইতি ।-১৮৩১ লা। 
৮ আ। ১৬ ধা। 

৯১১ | জানা কর্তব্য যে যে ব্ষিয়ের মোকদ্দমা এই আইনানুসারে বি- 
চার হয় তাহার উপর আপীল হইলে যদি জ্ঞাত হওয়) যায় যে এ বিষয়- 
সঙ্সব্কার অন্য কোন মোকদ্দম! উপস্থিত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে তকে 
সেই সকল মোকদ্দসার রোয়দাদ তলব হইয়া! পড়! যাইবেক এব আপ্াীলের 
সোকদ্দমার ফে ফরসলা জারী হইবেক সেই ফয়সল। আপাল না হওয়া অন্য 
নকল মোকদ্দমাতেও খাটিব্ক কিন্তু জানা কর্তব্য যে এসত সকল বিষয়েতে 
ষ্থার্থ সম্ঘাদ উর পক্ষকে দেওয়] যাইবেক যে তাহারা স্বরুপ কিম্বা উন্টীলের 
দারা হাজির হইয়] প্রুত্যেন্ত মোকদ্দম] চালায় ইতি ।--১৮৩১ সা। ৮ আ। 
১৭ ধা। 

৯২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন ঘে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্‌- 
টর সাহেব ঘে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন্‌ ত'ছা স্বতব্র করিয়া নয্রবিলী করিতে হই- 
বেক এব যদ্যপি দুই মোকদ্দমার্‌ ডিক্রা এক ক!লে হয় তথাপি প্রত্যেক মোকদ্দমা আলা- 
হিদা মে'কন্দমার্‌ ন্যায় বোধ করিয়া ডিক্রী করিতে হইবেক । ১০০১ নম্বরী আইনের 
অর্থের ২ দফা । 

৯৩। জদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮৩১ সালের ৮ আইনেরু 
১৫ ধারার বিধির অনুসারে ঘে২ মোকদ্দম] অধস্থ দেওয়ানী আদালতে অপথ হয় তাহ? 
জাবেভামত দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় বহার মধ্যে লিখিভে ও বিচার করিতে হইবেক। 
৯৫১ নম্থরী আইনের অর্থ। 


১০ ধারা। 


সালগ্তজাতীর বাকীর এব০* সাহা অন্যায়েতে তহসীলকরণের নরাসরী মোকদ্দ- 
মা। বাকী রাজস্থের নিসিত্ত সুমি ক্রোক করিতে জমাদারেরদের ক্গমতা। 


৯১৪ । কখন কৌন কট্কিনাদার কিন্বা যোতদারপ্রুভৃতি মালগুজার উপ" 
দের লিশখ্বনানুলারে ধরা আনিয়া যদি অব্যাজে বাকী টাক। না দেয় ও সে নি- 
সিত্তে জজ সাহেবের স্কানে চালান হয় তবে সে বাকীর স্বত্বান ভূম্ধিকারা 
কিস্বা ইজারদারের সাধ্য আছ্ছে যে সে বাকীদার আসামীর কট্কিনার মহাল 
কিম্বা যোতের ভূম্যাদি ক্রোক করে ও তাহার সরবরাহ তাব নিজ আমলার 
দ্বার কিম্বা অপর ফে মতে করাণ বিহিত জানে করার যাবত সেই বাকী ও সে 
বন্ত ক্রেক হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাদুদ্ধা মোটে ফত টাকা বাকী 
টাহরে সেই মোট টাকা সাসে শতকরা। এক টাকার হারে সুদমমেত সেই বস্তর 
উপস্থত্বাদির দ্বার উসুল না হয় । কিন্তু ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারের। যে 
নসয়ে এসতে বন্ধ ক্রোক করে সে নময়ে উচিত নহে যে তৎ্কালে চালীপুভূতি 
ক্ষুদুং যে প্রজাদিগের স্থানে যত মালগ্তজারী সেই বাকীদার আসামী পাইত 
তাহার বেশী সেই বাকীদার আনামী ও চাসীপ্রভূতিতে মিলিয়! গড়ন করিয়। 
আইনের বহির্ভত কিছু কর্ম না করিয়। থাকিলে তলৰ করে। আর যদি নেই 
বাকীদার আলামী বাকী টাক মালে শতকরা! এক টাকার হারে সুদনমেত মেই' 
সনের সধ্যে দের তবে তগক্ষণাৎ নে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক এব ক্রোক- 
করণনিয়। সেই বস্ত্র ক্রোক থাকিবাপধ্যন্তের নিকাস প্রকুতপ্রস্তাবে সেই আনা" 
মীকে দিবেক 1১৭৯৯ না। ৭ আ। ৯৫ ধা। ৬ প্লু। 


২ ২. সরাসরী মোকদ্দম1। আইনের যুল নিয়ম । [৪ অধ্যায়। 


৯১৫ । বাকীদারের এলাকা ক্রোককরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালেহ 
৭ আইনের ১৫ ধারার কর্মের বিব্রণেতে কএক দ্বিধা! ও সন্দেহ জন্ষিয়াচ্ছে 
বিশেষতঃ এ বি্ষয়েতে ফে বাকীদার্কে গ্রেক্তারকরণের দম্ভক জারীহওন্‌ 
বিনা তাহার এলাকা ক্রোকহওয়। সঙ্গত বটে কি না ও এ ধারার নিয়মের 
সধ্যে কি তাহার পরে জারীহওয়। অন্য কোন আইনেতে ইহা কিছু লট 
লেখাও নাহি যে বাকীদারের উপর দস্ভক জারী না করণমতে তাহার বাকীর 
নিমিভ্তে সরাসরীতে ডিক্রী হইতে পারে ও আসামী লোককে গ্রেক্কতারকরণ- 
বিনা এলাক। ক্রোক ও সরাসরী তঁজবীজহওয়া মাসুল অর্থাৎ রীতি না থাকন- 
হেতুক গ্ুজারা ও জমীদারের পেটার এলাকাদারের বূপোশহওয়াতে এড়া- 
ইবার সুগম উপায় দেখিয় তাহাই হইয়া থাকে কেননা জানে যে দস্তকের 
সিয়াদের সধ্যে ধরা না পড়িলে আদালতহইতে মালআসমওয়ালের দ্বারা 
বকেয়া টাকা দেওয়াইবার কোন্‌ রাহা নম্থরী নালিশব্যতিরিক্ত নাহি এই 
সকল ব্যাঘাতের তদারকের নিসিত্তে নীচের লিখিতব্য নিয়মলকল এ ৭ আই 
নের ১৫ ধারা শ্রধ্রণক্রমে ও তাহার সর্ঘের বিব্রণের অর্থে নির্দিষ্ট হইল 
ইতি ।--১৮১১৯ সা।৮ আ। ১৮ ধা। ৯ প্রু। 

৯৬। এক্ষণকার আইনের মতে জমীদার লোক ও তালুকদার লোক ও 
ইজারদারইত্যাদির বকেয়া টাকা তহসীলের নিমিত্তে তাহা আসাদীর স্থানে 
ভতলবকরণের পুর্বে কি তাহাকরণের পরে সরামরীহইতে দস্তক জারী করা- 
ইতে পারে তাহা। সন্ত্বে এক্ষণে এমত হুকুম হইল ফে এ নকল লোকদিগের 
মধ্যে ফে ব্যক্তি হয় সে তালুকদার লোকের কি ইজারদারদিগের কিন্থা অন্য 
যাহার) জমীদাঁর ও গ্রুজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দশখীলকার থাকে তা- 
হারদিগের কাহারু নামে বাকীর নিমিত্তে সরাসরীরূপে দরখাস্ত দাখিলকর- 
ণের পরে আসামী গ্রেষ্ভার হয় বানা হয় আপন তরফহইতে এলাকা ক্রোক 
করণের ও প্লুজা লোকের স্থানে তহসীলকরণের নিমিত্তে সরেজসীনে সাজাওল 
প্মঠাইতে পারিবেক কিন্ত সাজাওল পাঠাইবার ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বর 
তাহাতে নিয়স এক এই ফেদরখাস্তের লিখিত তলবী বাকীপড়নের সময়অবধ্ধি 
এক মাস গত হইলে পর পাঠাইতে পারিবেক এক মাসের পুর্বে ক্ষমতা নাহি 
এতাব্তা ভাদু মাসের বাকীর নিমিত্তে কার্তিকের ১ পহিল। তারিখের পূর্বে 
ক্রোক করিতে পারে ন। যদি তাহার দরখাস্ত আশ্বিনের প্রথমে গুজরিয়াও 
থাকে ও দ্বিতীয় এই যে যদি মানের কিস্তির সমুদয় টাক বাকী থাকে এতাবত। 
ভাদ্র কিস্তির সমুদয় টাক। বাকী ন। থাকিলে ভাদ্রের কিন্তির মধ্যের এক 
টাক। বাকীর নিমিত্তে ক্রোক করিতে পারে না ইতি 1১৮১৯ সা। ৮ আ। 
১৮ ধা ২ গ্রু। 

৯৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জমীদার যদি তালুকদার অথব] অন্য 
যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দশখীলকার্‌ থাকে তাহারদের নাষে 
১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে সরাসরী নালিশ না করিয়া থাকে তবে এ জমী- 
দার ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার বিধির অনুসারে আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রজা 
লোকের ভূমি ক্রোক করিতে এব তাহারদের স্থানে খাজানা উসুল করিতে সাজাওল 
পাঠাইতে পারেন্‌ না।, ৪৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 


১১ ধারা।] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ। ২৩ 


১১ ধারা। 


সালগুজারীর বাকীর এব তাহা। অন্যায়েতে তহনীলকরণের সরালরী মোকন্দ- 
মা। পেটাও প্জারদের পাউ! রূদ করিতে এব” তাহারদিগকে বেদখল 
করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব । 


৯৮। সৃবেজা্ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের যে সুবার যে ভূমি 
হয় তাহার মালপগুজারীর বাকী টাকা নেই সুবার চলন লন বাঙ্গল! কিস্বা ফস- 
লী অথব। বিলায়তীর ভিভরে বাকীদারের কিস্বা মালজামিনের অথবা সে ভূমি 
ক্রোকের দ্বারা উসুল না হইলে নেই বাকীদারের নঙ্লর্কীয় ভূমি যে জমীদারের 
কিছ্বা অন্য ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে অথবা সেসনের অধিক 
মিয়াদী পাট্উ।ই যে ইজারদারের ইজারার মধ্যে রহে সেই জমীদারস্টুভূতিতে 
সাধ্য রাখে যে আইন্দ। সন শুরুহইতে এতাবতা তাহার পর বৎ্নর প্রবর্তে 
সেই বাকীদারের সক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর যে মতে করণ বিহিত সেই 
মতেই তন্মধ্যের স্বত্ববান সকলের স্বত্ব সাব্যস্ত রাখিয়াকরে । আর যদি সে 
বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কট্কিনাদার হইয়া থাকে কিবা তাহার 
পাট্টার মিয়াদ সেই সনে শেষ হয় তবে সুতরা” তদধিক মুদ্দতে কটুকিনা রা" 
খিবার দাঁওয়] করিতে পারে না। কিন্তু যদি পাউার মিয়াদ গত না হইয়া 
থাকে ও মালগ্তজারীও না দিবাতে করার বিচলিত হয় তবে সেই পাউরীদেও- 
নিয় ফথাভীষক্রমে সে পাউ!| বাজেয়ান্ত্ করিতে কিস্থা না করিতে পারিবেক। 
আর যদি সে বাকীদার মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রকারান্তরে ভূমির ভোগ- 

*বান হয় ও তাহার সণ্ক্রান্ত ভূমি সনদ কিস্থা এদেশীয় চলন অন্য প্রকার কা- 
গজপত্রাদির অনুসারে হস্তান্তর হইতে পারে তবে দেওয়ানী আদালতে দর- 
খাস্ত করিয়া তাহার ভূমিকে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ বিক্রয় করাই- 
তে সাধ্য থাকিবেক। ও তাহা করিলে সে ভূমির খরীদারে] সেই সনের নি- 
মিত্তে পুর্ব ভোগবানের ন্যায় বোধ হইবেক । কিম্বা যদি বাকীদার কেবল 
এমত পাউাই গ্লুজ1 হয় যে মোকররীমতে কিস্া তথাকার দাড়াক্রমে মালগওজা- 
রী যাব করে তাবছ সে ভূমিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত থাকিতে পারে কিন্ত সে ভূমি 
হস্তান্তর করিবার স্বত্ব না রাখে তবে সে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদারপ্রুভৃ- 
তি ফে কেহ যত কাল মিরাদ নির্দিষ্টে আপন স্বত্ব সে প্রুজাকে অর্পিয়া থাকে 
তাহার শক্তি আছে যে সেই বাকীদার পুজা করারের অন্যথা করিলে তাহার 
হন্তহইতে সে ভূমি ছাড়াইয়া লয় ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭গ। 

৯৯। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারের! এ প্রুকরণের লিখিত 
হস্তান্তর হইবার যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছাড়া অপর সকল বিষ- 
য়েই আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনারদিগের শক্ত্যনুসারে কার্য করিতে 
পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা কিম্বা তাহারদিগের আমলার আপনারদি- 
গের শক্তির বৃহির্ভৃত কোন কর্ম করে ও তাহাতে পাডরাদিগর কাগজপত্রের 
অনুসারে কিন্বা তথাকার আদ্যোপান্তের দীড়াক্রমে কোন প্রকার মালগুজারের 
স্বত্ব লোপ হয় তবে তাহার নিশার দায় সেই অধিকারী কিস্বা ইজারদারের 
শিরে পড়িবেক। আর জানিবেন যে এ আইনের মর্ম কোন প্রকারে ভূম্যধি- 
কারিগণের ও পুজাদির স্বত্ব নিরূপণার্থে নহে তাহারদিগের স্বত্ের বিচার ছে- 
ওয়ানী আদালতে হইবার দায় রাখে। ইহার মস্ কেবল বাকীদারদিগের 


২৪ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম 1 18 অধ্যায় । 


স্বানে মালগুজারী উসুলের দাঁড়া ধারের নিসিত্তে বর্তে র্ভে তাহাতে যদি কাহার 
স্বত্ব লোপ হয় তবে কর্তব্য যে এমত মোকদমসার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ হই- 
বার দাড়ার লক্ক্রান্ত এ আইনের লিখিত হুকুমমতে আপন স্বত্ব লোপ হহইী- 
বার এব ক্ষতি ও শ্র্চার রি ওয়াজ দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ।-- 
১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা । ৭গু। 

১৩৩ । পুরণিয়। জিলার জজ সহেবের জিজ্ঞাস! করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান 
করিলেন যে বাকীদার ইজার্দারের উপর দাওয়া হইলে যদি তিনি খ্বাজানা না দেন্‌ তবে 
১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিখির অনুসারে এব যার্থাঞ্থের সাধারণ নিয়ম- 
মতে যে বহ্সরের খাজালা পাওনা থাকে সেই বৎসরের শেষে এ বাকীদার ইজারদারকে 
আপনার ভূমিহইতে ছাড়ান যাইতে পারে এব* ভভুম/ধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরশ্থাস্ত 
ন। নি ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে এ বাকীদার রাইয়তের 
ভূমি ছাড়াইয়া লইভে পারেন্‌ ্িম্ত ইহাতে কোন জবরদস্তী করিতে হইবেক নাজবরদস্তী 
করিলে সেই বিষয় ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির মধ্যে পড়িবেক । ৪২ ন্ম্বরী আ।- 
ইনের অর্থ । 

১০১। সদর আদালত কহেন ষে পুর্কাকার জজ কর্ণিশ সাহেব যে ভ্কুম করিলেন তাহা 
১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের এই অর্থ বোধ করিয়া করেন্‌ যে ভূম্যধি- 
কারী যদ্যপি রাইয়তের স্থানে খাজনা বাকী আছে বলিয়া আপনার শিরে বুঁকী লইরা এ 
৮৭ ভূমি ক্রোক করেন্‌ ভবে এ দ্লাইঘ়তের সেই ভূমি অবশ্য ছাড়িয়া দিতে ভঈবেক 

সদ যদি সেট রাইয়ত কহে যে আমার স্থানে কিছু জানা বাকী নাই এবছ, সেই ভূমি ত্যাগ 
পিউ করুল ন! করে তবে দেওরানী আদালতের কর্তব্য ঘে এ ভূ়্যধিকারী দরশ্খাস্ত করিলে 
তাহার দাওয়ার যাথার্থেতর বিষয়ের কিছু ভঈবীজ না করিয়া এ রানে ভূমিহইতে ছা- 
ডাইয়া দিতে এব«্ এ ভুমি ভূম্যথিকারিকে ফিরিরা দিতে ভকুম করেন্‌। কিন্ড সদর 
আদালত এ প্রকরণের যে এমত অর্থ তাহা কদাঢ স্বীকার বরিতে পারেন না ষ্ছেতুক' 
এ প্রকরণে কেবল এইমাত্র হুকুম আছে ষে ভূম্যখিকারী দেওয়ানী আদ'লতে দরশ্যাস্ত না 
করিয়া আপনার বাকীদার প্রজার ভূমি ছাড়ার লইতে পারেন্‌ কিন্দ্ এগ্রজা আমি বাকীদার 
নূহি কহিয়! আপনার ভুমি ত্যাগ না করণের ঝুঁকী আপনার শিরে লইলে যাহা২ কন্তব্য 
তাহার বিষয়ে এ রি কিছু লেখা নাই। সেইমত গতিকে যাহা কর্তব্য তাহা এ 
প্রকরণের প্রতি দুষ্টি না রাখিয়া নিষ্কীর্য্য করিতে হইবেক এবদ সদর আদালত নিশ্চয় 
বোধ করেন্‌ যে এমত হইলে অর্থাৎ রাইঘ়ত আপনার ভূমি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত 
ঠা ভূম্যধিকারির উচিত যে আইন্মতে যে উপায় আছে তদনুসারে এ ভুমি ক্রোক 

র্রেন অথব1 এ রাইয়তের নামে জাবোভমত কিম্বা নরাসরীমতে নালিশ করেন্‌। ফলতঃ 
আর আদালত বোধ করেন্‌ যে এপ্রকরণ ষেপব্যস্ত এই প্রকার মেকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক 
রাখে সেইপর্য্যন্ত তাহার অভিপ্রায় ষে অন্যান্য দাওয়াদারেরদের ন্যায় জমীদারেরদের 
আপন্২ যথার্থ যে পাওনা থাকে তাহা নির্বিরোধ উপায়ের দ্বার আদারকরণের যে 
অধিকার আছে .ভাহা সপষ্টরূপে জানান যায় এবছ সাধারণ নিপ্রমানুসারে এব* দেশের 
দস্ভরমতে ভূম্যধিকারিরদের ইহার পূর্বে ষে শক্তি ছিল তাহাছাড়া নুতন শক্তি অর্পণ 
কর এ নর গ অভিপ্রায় ছিল না বর" তাহার অভিপ্রায় এই ছিল যে. জমীদারের* 
দের এমৃত আনধপ্রত্যায় জন্মে যে তীহারদের ক্ষমতানুসারে যথার্থ ও নির্কিরোধ্- 
রূপে কার্ধ্য করিলে ত্াহারদের অপরাধির মধ্যে গণ্যহওনের ভয় না থাকে এব 
ত্প্রযুক্ত আপন২ যথার্থ পাওনা টাকা আদায় করিতে জমীদারেরদিগকে সাহস দেওয়া 
যায় এব* রাইয়তেরদিগকে এইমত বুঝ্ান যায় ষে তাহারদের নামে আদালতে নালিশ 
না ছওয়াপর্য্যন্ত যন্যপি তাহারা! জমীদারের যথার্থ দাওয়ার টাকা ন! দেয় তবে তাহার 
খরচা ও দণ্ড দ্বার যোগ্য হইবেক এব এইকূপে তাহারদের অন্যায় প্রতিবন্ধকতা নিবা- 
রণ হয় । ১১৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা । 


১২ ধান ।]  সালিস। রেজিষ্টরীকরণ। ২৫ 


১০২। সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন ফে ১৭৯৯ জালের ৭ আইনের ১৫ 
ধারার ৫ প্রকর্ণানুসারে বাকী শাজানার নিমিন্ত যে ফয়সল] হয় তাহার টাকা যদি এ আ- 
ইনানুসারে বাকীদ'র রাইরতকে অথবা] তাহার মালজামিনকে কয়েদকরণের দ্বার! অথব। এ 
১৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ভূমি ক্রোককরণের দ্বার। সেই বাঙ্গল1 বা ফসলী কি বি- 
লায়তী সনের মধ্যে আদায় না হয় তবে যে বওসরেরু খাজানার ফয়সল হইয়াছে সেই বাঙ্গলা 
বা ফললী কি বিলায়ভী বন্জরের শেষ হইলে পর এ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দেওয়ানী 
আদালতে দরখ্খাস্তক্রমে যে খ্াজানার বিষয়ে ফয়সল। হইয়াছে তাহার বাব আসামীর 
তালুক বা অন্য হস্তান্তরকরণের যোগ্য ভূমি বিক্ররকরণের দ্বারা আদায় হইতে পারে । 
কিন্ত জজ সাহেবের উচিত নহে যে খাজান। বাকীর এজহার্‌ মাত্র পাইলে তাহার বিয়ে 
তজজবীজ না করিয়া ভূমি নীলামকরণের নিমিত্ত বোর্ডের সাহেবেরদের নিছে দরশ্থাস্ত করেন্‌। 
১২৮ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১০৩। বাকীর ডিক্রী হইলে ডিক্রীর আনাসী যদি ইজারদাঁর কিন্বা তাহার 
নায় অন্য এলাকাদার এতাবত। যে এলাকাদারের এলাকার করারদাদ বাকীর 
নিসিত্তে বাতিল হইতে পারে সেইরূপ হয় তবে ফরিয়াদী ডিক্রীহ ওয় এলাকা 
আপন .তরফহইতে অনিদ্ধ করিয়া তাহার হাতছাড়া করিয়! লইতে পারে 
জানা কর্তব্য যে সরাসরী তজবীজেতে বাকী যে ডিক্রীর হয় সেই ডিত্রী জারী 
'করণেতে বাকীর এলাকা নেওয়ায় স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারা যাইবেক ন। 
এভাব্তা যদি আসামী এই আইনের ৩ ধারার উক্ত গুক্কারের তালুকদার কিছ 
অন্যযেগ্রুকার এলাকা বাকীর নিমিত্তে আইনের আনুসারে নীলাম হইতে পারে 
সেপুকার এলাকাদার হয় তবে তাহার উপর যাহা বাকী থাকে তাহার নিসিত্তে 

,বাকীর এলাকা বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি জমীদার কি অন্য দাওয়াদার এ 

, বাকীর নিসিন্তে যে এলাকার বাব বাকী তাহা সেওয়ায় স্থাবর বস্তু কি অন্য 
এলাক। নীলাম করাইতে চাহে তবে তাহা নস্থরী ডিক্রীবিনা হইতে পারিবেক 
ন। ইতি ।-১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা । ৪ গ্রু। 


১২ ধারা । ৬ 


সালগতজারীর বাকীব্র কি তাহ] অন্যায়েতে তহপীলকরণের সরাসরী মোকদ্দম]। 
বাকী খাজানার নিমিত্তে খোদকস্তা রাইর়তেরদের পাউ। বাতিল করিতে 
ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতা । 

১০৪ । এই ধারার ২ ও ৪. প্ুকরণেতে (এই অধ্যায়ের ৯৬ ও ১০৩ 
নম্বরী বিধানেতে) বাকীদার্দিগের এলাক। অসিদ্ধ ও ক্রোক হওনের বিষয়ে 
যে সকল নিয়মের গ্রুনঙ্গ হইল তাহা কেবল জমীদার.ও প্রজার মধ্যেতে হওয়। 
তালুক ও ইজারা ও অন্যং এলাকার সহিত লঙ্সক রাখে ও খোদকন্ত। গুজে 
লোকের ও প্রাচীন নিবামি চাসি লোকের যোতের সহিত নগ্নর্ক রাখিবেক না। 
তাহারদিগের স্থানে যে বাকীর দাওয়া রাখে সে পর্ধদা চলিত আইনের 
সতে বঙ্পরের মধ্যে আপন বাকীর নিমিত্তে আমামীর ফপলওগয়রহা মাল- 
আস্ওয়াল ক্রোক করিতে কি তাহাকে গ্রেক্তারকরণার্থ দস্তভক জারা করাইতে 
পারিবেক কিন্তু যদি সালআখেরীতে জমীদারের কি তালুকদারের কি ইজার-* 
দারের বাকী খোদকস্তা পুজা লোকের কি প্রাচীন নিবানি চালী লোকের মধ্যে 
কাহারু শিরে থাকে তবে সরাসরীতে নালিশ করিয়া দস্তক জারী করাইতে 
পারিবেক ও যদি আসামী রুপোশ হয় কি অন্যহেতুক গ্রেন্তার হইতে না 
পারে তবে এই ধারার ৩ প্লুকরণের নিয়মের মত আচরণ করা যাইবেক ও 

| ছ্‌ 


২৬ সরাসরী মোকন্দমা । আইনের যু নিয়ম। [8৪ আধ্যায়। 


যদি দাওয়াদার বঙ্সরের মধ্যে যেসত তাহার করা উচিত নেই মতে বাকীর্‌ 
ডিক্রী পাইয়] সে ডিক্রী জারী না হইয়1 থাকে তবে সে ডিক্রী তাহার মাতবর্‌ 
দলীল হইবেক জারী না হইয়া থাকন প্রুমাণ হইলে ও আদালতে বাকী সাবুদ 
হইলে যদি অবিলম্বে আদায় না হয় তবে আখেরী লালেতে দাওয়াদারকে 
অনুমতি দেওয়। যাইবেক যে আনামসী প্রজার এলাকার জামিনের যে প্রকার 
বিলি বন্দোব্স্ত করিতে চাহে তাহা করে ইতি ।--১৮১৯ দা । ৮ আ। ১৮ ধা। 
৫ প্র । 

১০৫) দর আদালত জানাইতেছেন ঘে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার 
৪ ও € প্রকরণানুসারে জমীদার কি ভুম্যধিকারী যদি সরাসরী অথবা জাবেভামত মো" 
কদ্দমার দ্বারা ইহা সাবাস্ত ন! কিয় থাকেন যে শ্বাজানা নিতান্ত বাকী আছে তবে তিনি 
কোন্‌ পাট্টাদার রাইয়তের পাটা অনিন্ধ করিতে পারেন্‌ না। এব শ্বেদিকস্কা রাইয়তের- 
দের শক্তি আছে হে ভুমিহুইতে বেদ্খলহওগনের পর্বে যে টাক ভাহারদের স্থানে পাওনা 
আছে জমীদার কছেন্‌ নেই টাক1 তাহার। অব্যাজে আদালতে দাখিল করে। ১২০৫ নম্বরী 
আইনের অর্থের ২ দফা । 

১০৬। জিলার জছী সাহেব জিদ্াসা করিলেন যে অন্যায়রূপে বেদখলহওনের বিষয়ে 
নালিশ হইলে প্রতিকারকরণের বিষয়ে আদালতের কি শক্তি আছে তাহাতে সদর আদালত 
কহিলেন যে ১৮২৯ সালের ২৮ আগস্টে কলিকাতা রাজধানীর সদর দেএয়ানী আদালত 
সইনের নীচের লিশ্খিত অর্থ অবধারণ করিয়া নন! দেওয়ানী আদালতের কার্ধযকারকের- 
দের উপদেশের নিমিত্ত তাহারদের নিকটে ভাহা পাইলেন সেই অর্থ এই যে১৮১৯ সালের 
৮ আইনের ১৮ ধারার ৫ প্রকরণে ভকুম আছে যে বিশেষ২ গতিকভিন্ন শোদকস্তা রাইয়- 
তেরদিগকে উত্ত্যক্ত কর অথবা তাহারদের স্থানহইতে ভূমি জ্ছাঁড়াইয়া লওয়া বেআইনী কর্ম 

তাহাতে সুরা বোধ হর যে এ নিধির বিক্ুদ্ধ কর্ম করিলে প্রতিকারহওনের কোন উপাম্ব 

1াচ্েই অতএব সদর আদালত উল্ত আইনের ভাবদুষ্টে বিধান করিতেছেন যে জজ সাহেব 
সেইরূপ প্রতিকার করিবেন অর্থাৎ বেদখলহওর। বাইয়ত সরাসরীরূপে তাহার নিকটে না- 
লিশ করিলে তিনি এইবপ জুবকুম দিবেন যে এ রাইরভকে পুন্র্ধার ভূমির দখল দেওয়ান যায় 
এব্‌* আইনের মধ্যে যে বীতিমতে কার্যকরণের ভকুম আছে সেই ব্রীভ্যনুসারে জমীদার 

কার্ষ্য না৷ করণপর্ধস্ত এ রাইরত সেই ভূমি আপন দলে রাখিবেক। এই প্রক্কার মে'কদ্দমার 
বিষয়ে ইহার পূর্বে জজ সাহেবেরদের্‌ ঘে ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানু- 
সারে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইগাছে আভএব সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে 
অন্যায়ক্ূণে বেদখল হওনে্রে নালিশ বিচার করিয়া প্রতিকার করিতে ঘে ক্ষমত]1 উক্ত সর- 
কৃযুলর অর্ডরঅনুসারে জজ সাহেবের প্রতি সমর্পণ ছিল তাহা এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের 
প্রতি অর্পণ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক। কিন্তু যদ্যপি এ বেদ'খলকরণেতে কোন জবর- 
দত্তী কর্ম হইয়। থাকে তবে তাহ] মাজিষ্টেট সাহেবের বিছার্ধয মেকদ্দমার মধ্যে পড়িবেক। 
১৮৩৩ মালের ১৫ নবেম্বরের সরকুযুলর অর্ডর । 

১০৭। অদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে কালেক্টর সাহেব যদি পার 
এমত ফয়নল। করেন্‌ যে খোদকদ্ভা রাইরতের স্থানে খবাজান। বাকী আছ্ছে এব যদি তাহাকে 
বাকীদার বলিয়া বেশখদল করিতে ভকুম দেন্‌ এব এ শোদকস্ত! রাইয়ত এ সরাসরী ফয়মল। 
অন্যথ। করিবার নিমিন্ত জিলার আদালতে অথবা মুন্সেফের আদালতে নালিশ করে ত 
যত খংজানার টাকার বিষয়ে বিরোধ হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে এ রাইয়তের নামে যত 
টাকার বাব নালিশ হইয়াছিল তত টাকা এ জাবেভামত মোকর্দমার মুল্য জ্ঞান করিতে 
হুইবেক। ৮৬২ ন্ম্বরী আইনের অর্থ । 

১০৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে২ ভূমি প্রজা বা রাইয়ত দখল 
করিতে আপন অধিকার আছে বোধ করে এইমত ভূমিহইতে ভূম্যধিকারী তাহাকে আইন্‌- 
মতে বেদখল করিতে পারেন্‌ কি না এই বিষয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহ! ১৭৯৩ সালের 


১৪ ধার11]  সালিস। রেজিটরীকরণ। হ৭ 


৪৯ আইন অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে নিষ্পন্তি করিতে হইবেক । 
৪৮২ নম্বরী আইনের আর্থ । | 

[১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়!ছে তাহ! 
আপেগ্ডক্রের মধ্যে দেওয়| গিয়াছে । উক্ত ১০৮ নযরী রিখান এ প্রকার বিরোধের কেবল 
সরাসরী মতে নিষ্পন্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবছ ভাহাতে জাবেতামত মোকদ্দমাকরণের 
কোন নিষেধ নাই । উক্ত সকল বিধানের ব্বিয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইন বিশেষকূপে বি” 
বেচনা করিতে হইবেক ।] 


১৩ ধারা। 
ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার বিষ্যি সাধারণ বিধি । 


১০৯। উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মাল- 
গুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের স্*ক্রান্ত মো- 
কদ্দসায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎ্কালে তথাকার জজ সাহেব 
লে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজ 
পত্রদৃষ্টে কিন্বা শরা কি শান্্রমতেইব1 অথবা আইনক্রমে কিম্বা! সে স্কানের 
আদ্যোপান্তের চলন সাসান্য কি বিশেৰ দাড়ার অনুসারে করিবেন । আর জা" 
নিবেন যে জমীদারপ্ুভূতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারের। প্রুজাদি মালগজার- 
দিগকে মালগুজারীর হিলাৰ নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা! অপর কোন বিশিষ্ট হে- 
তুতে অথবা তাহারদিগের উভয়তঃ হওয়া! একরার লিখনাদি কাগজপাত্রদৃষেট 
মাপিয়। বুকিবার ফোগ্য ভাহারদের হাতে থাকা কোন ভূমি মাপিবার নিমিত্তে 

" ডাকিতে কিম্বা ডাকাইয়া আনিতেও বহালী কোন আইনসতে নিষেধ ছিল ন। 
ও নাই । তথ্াচ এ ধারাক্রমে প্লষ্ট জানান যাইতেছে যে ভূম্যধিকারিপ্রুভৃতিতে 
রাখা সাধ্যানুলারে এমত কর্সী করিতে আবশ্যক নাই যে সেজন্যে আদৌ দেও 
য়ানী আদালতে দরখাস্ত করে । ও ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিপ্ুভূতিতে রাখা 
সাধ্যমতে কাধ্য কর্রিতে কেহ প্ুতিবাদী হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তহ। 
প্রুসাণ হইলে সে নিসিত্তে হওয়া সমস্ত হ্গতিসম্তে যাবদীয় খরচ! পোষাইয়] 
দেওয়াইবার কারণ সেই পুতিবাদির দণ্ড হইবেক । অধিকন্ত সেই দ্রদ্যাসির 
জন্যে তাহার নামে দায়েরপায়েরী আদালতে নালিশ হইতে ও নে দুদ্যা শাস্তির 
যোগ্য ঠাহরিতে পারিবেক। কিন্তু দি ভূম্যধিকারিগণের কিন্বা ইজারদার- 
দিগের অথবা! তাহারদিগের আমলার কেহ আপন সাধ্যের বহিভূত কোন 
কর্মী করে তবে উত্পাতগ্রস্ত মে বিষয় দেওয়ানী আদালতে প্রতিপন্ন করিলে 
সেই কর্থির উপর সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক। তন্ভিন্ন 
মোকদ্দমা বুঝিয়। যে দগু সরকারে লওয়া উচিত তাহাও দিবেক।--১৭৯৯ 
স]। ৭ আ। ১৫ ধা1। ৮ প্রু। 


9১৪ ধারা। 


ক্রোককরণের বিরুদ্ধে সরাসরী মোকদ্দমা । 

১১০। যে সকল লোকেরা বাকীদারদিগের জিনিনপত্র ক্রোককরণের 
ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে ইজারদার কি কটুকিনাদার 
কিস্বা প্রুজা কি মফঃদলী তালুকদারের মালজামিন ন। থাকে তাহার জিনিসপত্র 
ক্রোক করিলে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামী যদি বাধীর ওজর করিয়াজিনিস 

ছা ২ 


২৮ সরাসরী মেকদ্দমা। আইনের মুল নিরম । [৪ অধ্যায় । 


ক্রোকহওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে কিম্বা ক্রোকী জিনিস 
ভূমির উদ্পন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাট। না গিয়া থাকে তবে এ ধান্াদি 
শস্য খামারে আসিয়া গ্রাদীহওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে 
আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর 
কিমা কমিল্যনরইত্যাদি যেং ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলাম করণের ক্ষমত। 
রাখে তাহার নাক্ষাঞ্ কিম্বা শোদ ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ যদি সাতবর জামি- 
নীর সহিত এক একরারনাম এই মজনুনে লিখিয়!দেয় যে আমি এই একরার- 
নাসার তারিখহইতে পনের দিবসের সধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদা- 
লতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে ধভ টাকা আমার শিরে বাকী টাহরে তা- 
হার শতকর]1 সালিয়ান। ১২ বারে।টাঁক। হিসাবে এ টাকা দেওনের উচিত সময় 
হইতে ডিক্রীহওনের তারিখপধ্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদাল- 
তের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোককরণিয়ার কর্তব্য ষে এ জিনিসপত্র 
ক্রেকে করাতে ক্ষান্ত হইয়া যাহার জিনিন তাহাকে দেয় ইতি ।_-১৮১২ সা। 
৫ আ। ১৫ ধা। 

১১১। যদি জিনিসের মালিক এইপ্রকারে নিয়মিত দিবসের মধ্যে এক- 
রারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে জিনিস 
ক্রোক রাশিয়। মীচেতে বেওরা করিয়া যেমতং লেখা যাইতেছে সেইমভে 
নীলাম করায় ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পুর্দে এ বাকীর টাকা 
ক্রোকের খ্বরচাসমতে দেওনবিনা হইবেক না আর যদি জিনিসের মালিক 
একরব্রেনাসা লিশিয়। দিয় নিয়সিত দিবসের সধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ 
না করে তবে ক্রোককরণিয়। ব্যক্তি বাকীর টাকা জামিনদারের স্থানে তলব, 
করিলেক তাহাতে যদি এ জাদিনদার তৎ্ক্ষণা ন। দের তবে ক্রোককরণিয়। 
ব্যক্তি জামিনদালের ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের সধ্যে এক জনের এই 
আইনের ১৪ ধারার প্রস্তাবিত দূব্যাদি চ্ছাড়] অস্কাব্র বস্তু ক্রোক করিয়া বিক্রয় 
কগ্াইতে পারিবেক ইহার মৌকুকী নীলামের দিবসের পুর্দে এ বাকী টাকা 
ক্রোকের খরচানমেত দেওনবিনা হইবেক না ইতি 1--১৮১২ সা! ৫ আ। 
১৫ ধা। 

১১২। যেসকল লোকের। বাকীদার লোকদিগের জিনিসপত্র ক্রোক্কত্- 
ণের ক্ষমত] রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন পেটার যে ইজার- 
দার কিম্বা কৃইকিনাদার অথবা প্ুজ] কিস্বা তালুকদারের মালজামিন থাকে 
তাহার জিনিন বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক করতে জিনিলের মালিক বা" 
কীর বিষয়ে কোন ওজর করিলে তাহার মাঁলজামিন যদি ক্রোকহওনের পর 
দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দ্িবলের মধ্যে ও সেজিনিন ভূমির উত্পন্ন ধান্যাদি 
শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে তাহা খামারে আনিয়া গাদীহও- 
নের দিবনের পর দ্বিতীয় দ্িবনহইতে পাঁচ দিবসের মপ্র্যে জজ সাহেবের কিন্বা 
কালেকৃটর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কি কমিস্যনরইত্যাদি যেং 
ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলামকরণের ক্ষমত। রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিবা খোদ 
ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ দুই জন সাক্ির সাক্ষ্য প্রমাণে এক একরারনামা এই 
মজসুনে লিখিয়া দেয় যে আমি কিস! বাকীদার এই একরারনামার তারিখ- 
হইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ 
করিব ও বিচারানুসারে আমার কি বাকীদারের শিরে বাকীর যত টাকা দেনা 


১৪ ধারা ।] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ । ২৯ 


চাহরে তাহা তাহার শতকর। সালিয়ানা ১২ বারে টাক। হিসাবে এ টাক1 দেও- 
নের উচিত সময়অবধ্ি ভিভ্রীহওনের দ্িবসপর্ধ্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় 
তাহাও আদালতের খরচামমেত দিব তবে এজসতে ক্রোককরণশিয়! ব্যক্তির 
কর্তব্য যে তত্ক্ষণাৎ জিনিস ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হয়।_-১৮১২ সা। ৫ আ]। 
১৬ ধা। 

১১৩। যদি এ মালজামিন নিয়মিত দিবসের মধ্যে এই প্রকার একরার- 
নাম। লিখিয়। ন|] দেয় তবে ক্রোককরণিয়! এ জিনিন ক্রোক রাখিয়া নীচেতে 
বেওরা করিয়া যে গুকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকারেতে নীলাসে বিক্রয় 
করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী এ বাকী টাকা ক্রোকের শত্নচাসমেত সেই 
জিনিস নীলামহওনের দিবসের পুর্বে দেওনব্যতিরিক্ত হইবেক না আর' যদি 
এ মালজামিন আপন নামে কি বাকীদারের নামে একরারনাস। লিখিয়। দিয়া 
নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককর্‌ন- 
নিয়া এ মালজাসিনের স্থানে বাকীর টাকা তলব করিবেক তাহাতে যদি এ 
সালজামিন তশুক্ষণাঙ বাকীর টাকা না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি মালজা- 
সিন ও বাকীদারের কিবা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের জিনিসপত্র এই 
আইনের ১৪ ধারার উক্ত দুব্যাদিচাড়া ক্রোক করিয়া নীচেতে বেওরা করিয়। 
যে প্ুকার লেখা যাইতেছে নেই প্ুকার বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার 
মৌকুফী এ বাকীর টাক নীলামের দিবসের পুর্বে দেওনবিনা হইবেক না আর 
যদি এ মালজামিন এ একরারনামা লিখির1 দিতে না চাহে কি গয়ঙ্গচ্ছ করে 
কিন্বা কার্যক্রমে যদি এমত কোন স্থানে থাকে যে দুরপ্লযুক্ত নিয়মিত দিবসের 
সধ্যে একরারনামা লিখিয়া দেওয়া হইতে পারে না ও এই দুই মতের কোন 
সত হওনেতে যদি এ বাকীদার এই আইনের ১৫ ধারার নিণার্তি মতে একরার- 
নাম লিখিয়। দিয়া অন্য জামিন দেয় তবে ক্রোককরণিয়া জিনিস ক্রোককরাতে 
ক্ষান্ত হইবেক ও উপরের ধারার লিখিত দাড়! অগ্ুভেদে এ ক্রোককব্রণিয়া ও 
বাকীদার ও তাহার জাসিনের প্রতি খাটিবেক ইতি 1--১৮১২ না। ৫ আআ]। 
১৬ ধা। 

১১৪। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন ফে রাইয়ত এবছ তাহার মাল- 
জামিন যদ্যপি উক্ত প্রকার একরারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্য নালিশ করিতে ত্র 
করিলে সাধারণ রীতির অনুসারে তাহার সম্পন্তি পুন্র্ধার ক্রোক ও বিক্রয়হওনের যোগ 
তথাপি এ মম্পন্তির বেআইনমভে বিক্রয় হইলে যদি ক্ষতি হর তবে সেই ক্তির টাকা পাইশ- 
বার নিমিন্ত অরামরী মোকদ্দমা করিতে তাহার এব ভাহার মালজামিনের প্রতি নিষেধ 
নাহি । ৪২১ নম্বরী আইনে্রে অর্থের ২ দফ। 

১১৫ । ত্রিজুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাছে বিধান হইল যে খাজানার বাকীর্‌ 
নিমিত্ত সম্পন্তি ফ্রোক হইলে জামিন লইবার যে ক্ষমতা ১৮১২ জালের ৫ আইনের ১৬ 
ধারানুসারে মুনসেফদিগকে দেওয়। গিয়াছিল তাহণ ক্রোকী অম্পন্তি বিক্রয়করণের ষে কমি- 
সানরী পদ ত্াহারদের ছিল সেই পদ্‌ক্রমে ভীহারদিগকে দেওয়া গেল অতএব ১৮৩৯ সা" 
লের ১ আইনানুসারে তাহারদের সেই প্রকার কমিস্যনরী পদ রহিত হওয়াতে সুতরা 
তাহারদের সেই ক্ষমতাও রহিত হইয়াছে । ১২৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ। 

১১৬ । ইঙ্গরেজী ১৮১২ নাদের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখনা- 
নুসারে হুকুম হইয়াছে যে যে নকল লোকের মালামাল মালপ্তজারীর নিমিত্তে 
ক্রোক হইয়া! সেই মালগুজারীর দাওয়ার উপর আপত্তি করিতে নালিশ করি- 
বার জন্যে মালজামিন দ্িবেক তাহা। শ্রধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে 


৩০ সরাসরী মোকদ্দমা! আইনের মুল নিয়ম । [8 অধ্যায় । 


ঘদি সুদয় দাওয়ার উপর আপত্তি না করিয়া কেবল কতক অ”শের উপর 
আপত্তি হয় তবে যাহারদিগের সালামাল ক্রোক হইয়। থাকে তাহারদিগের 
ক্গমত1 আছে যে সেই কতক অপশের দাওয়। দিয়া এব” অবশিষ্ট আপত্তির 
নিমিত্তে সালজাসিন দিয়। ক্রোক শালাস করে ইতি ।--১৮৩১ সা। ৮ আ]। 
১২ ধা। 

১১৭। লদর দেওয়ানী আদালতে জিদ্রাসা কর গেল যে তহলীলদার ও সাজাওল 
এব অন্য২ যে রাজস্বের আমলা সরকারের ভরফে মালগ্রজারী আদায় করিতেছেন এব 
১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৬ ধারার দ্বার। তাহারদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছিল 
সেই ক্ষমঠানুসারে কাধ্য করিতেছেন স্টাহারদের বিষয়ে ১৮১২ সালের ৫ আইনের 
১৫ ও ১৬ খারারর বিধি খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে 
১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৬ ধারার উল্লিখিত সরকারী আমলা যখন এ ধারাতে তা- 
হারদিগকে দেওয়া চ্গমভাক্রমে কার্য করিতে চাহেন্‌ এব* পাক্টাদার রাইর়তের' স্থানে বাকী 
খাজানা আদায় করণের নিমিন্ধ ভুম্যধিকারী এব ইজার্দারদিগের নিমিক হওয়া বিধির 
অনুসারে সম্পন্বি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বার বাকী খাজানা আদায় করিতে চাহেন্‌ তখন যে 
সকল বিধি চলন আছে এবছ পুর্ধের যে সক্গল বিধি মতান্তর হইরা ১৮১২ সালের & 
আইনে নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল বিধি যেমন অন্যান্য ভূম্যধিকারী অথবা ইজার্দার্‌ 
এব" তাহারদের মোখ্ু/রের বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী আমলারদের বিয়েও খাটে 
এমত ভ্রান করিতে হইবেক। ১৮১৮ সালের ২৮ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর। 

১১৮। কোন পুজা কি ইজারদার কিম্বা কট্‌কিনাদার অথবা মফঃসলী 
তালুকদার জিনিস ক্রোক হইলে যদি সে ব্যক্তি জমীদারের তলব কর। বাকীর 
ও তাহার শতকরা মানে ১এক টাকা হিসাবে যুদের ও আদালতের খরচার ও 
ক্রোকের খরুচার টাকার সাতবর জামিন দিতে না পারে তবে তাহার ক্ষমতা! 
থাকিবেক যে এ বাকীর টাকার মোকদ্দমাতে ক্রোককরণিয়ার নামে দেওয়ানী 
আদালতে নালিশ করে কেননা আদালতের বি্চারানুমারে যদি এমত বোধ 
হয় যে তাহার জিনিন অনর্থক ক্রোক ও নীলা হইয়াছে তবে তাহাতে তা 
ছার যে ক্ষতি হই'য়া থাকে তাহার বদল আদালতের হুকুমানুসারে বুঝিয়। 
পায় ইতি ।--১৮১হ সা। ৫ আ। ১৭ধা। 

১১৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২০ ধারাতে এমভ বিশের হুকুম আছে যে এ 
আইনসল্পকী় সমস্ত মোকনদমা সর্লাসরী তজবীজের দ্বারা নিষ্পন্তি করিতে হইবেক। অতএব 
এ ২০ ধারার বিধির অনুসারে সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮১২ সালের ৫ 
আইনের ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ধারাসম্পকাঁয় যে সকল মোকদ্দমা জিল] বা শহরের আদা- 
লতে উপস্থিত কর। যায় তাহাতে ফরিয়াদীর জাবেভামত মোকদ্দম] উপস্থিত করিতে চলিত 
আইনে যে ক্ষমতা আছে তঙ্ক্রমে যদি সেই ব্যক্তি তাহ] উপস্থিত করিতে না চাহে তবে 
সেই সকল মোকদ্দম। সরাসরী মোকদ্দমার মৃত গ্রাহ্য হইয়া বিচার ও নিষ্পন্ি করিতে 
হইবেক। ১৮১৬ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যলর অর্ডর । 

১২০ । জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ 
সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার বিধির অনুসারে রাইঘত কি ইজারদার কিম্বা! মফঃসলী 
তালুকদারের মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের ষে অনুমতি আছে তাহা কত কাল মিয়াদের মধ্যে 
উপস্থিত করিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে উল্ত 
আইনের ২০ ধারার বিধির এব ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের বি- 
খির অনুসারে বেআইনী নীলামের দ্বারা এ রাইয়ত ইজারদারপ্রভৃতির ঘষে ক্ষতি হইয়াছে 
সেই ক্ষতিহগন্র তারিখের পর কেবল এক বহ্সরের মধ্যে তাহারা মোকদ্দমা উপস্থিত 
করিতে পারিবেক। ৪৬৭ নম্‌রী আইনের অর্থ । 


১৫ খারা] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ। ৩৯ 


১২১। ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারাতে হুকুম আছে ফে বেআইনীমতে 
সম্পন্ধির ক্রোক হইলে এ ক্রোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাইয়তের যাহা নোকসান্‌ হুইপ্রাছিল 
তাহার মুল্য সে ফিরিয়া পাইবেক এব তন্ুল্য টাক! তাহার ক্ষতিপুরণ বলিয়। তাহাকে 
দেওয়ান যাইবেক । সদর আদালত এইক্ষণে বোধ করেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের 
১৭ ধারার সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। এ বিধিতে আরো! এমত হুকুম আছে ষে রাইয়ত 
সরাসরী মোকদ্দমার দ্বার] সেইরূপ প্রতিকার পাইতে পারে অথচ তাহার পুর্ষে কেবল 
জাব্তোামত মোকদ্দমার দ্বারা তাহার সেইরূপ প্রতিকার পাওনের উপায় ছিল। কিন্তু 
তাহার্‌ ক্ষতিপূরণের নিমিন্ত কত টাকার ডিক্রী করিতে হইবেক এই বিষয়ে এ ১৮১২ 
সালের ৫ আইমের ১৭ ধারার দ্বারা কিছু বৈলক্ষণ হয় নাই। ৩২৭ নম্বরী আইনের 
অর্চ। 

১২২। দর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন ঘে বাকীদার অথবা তাহার 
মালজামিন্ছাড়া অন্য কোন্‌ ব্যক্তি যদি ক্রোকহওয়া সম্পন্ভির উপর দাওয়া করে তবে 
সেই ব্যক্তি জামিন দিঘ়। এ সম্পন্ভি খালাস করিয়া লইতে পারিবেক না এব" ১৮১২ সালের 
& আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে তাহারদের দাওয়ার ভজবীজ হইতে পারে না। 
৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা। 

১২৩1 যদি বাকীদার জামিন দিতে না পারাতে তাহার সম্পন্তি বিক্রয় হয় তবে সে 
ব্যক্তি তদ্ধিষয়ে সরাসরীক্ধপে নালিশ করিতে পারে কিন্ত বাকীদার কিম্বা তাহার মাল- 
জামিন ছাড়া যদি অন্য কোন্‌ ব্যক্তি সেই সম্পন্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই দাওয়া 
১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ খারানুসঃরে জাবেতামত মোকদ্দম ক্রমে তজবীজ করিতে 
হইবেক। ৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা 

১২৪। সদর আদালত আগ্রা জিলার জজ সাহেবকে জ্ঞাত করিলেন যে নিষ্কর ভূম্য- 
খিকারির ষে ভূমি ক্রোক করিয়া! থাকে সেই ক্রোক বর্খাস্তকরণের নিমিন্ক অথবা তাহার! 
বেআইনীমতে ভুমি ক্রোক করিলে ভাহার ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিন্ত রাইয়তের। যেই 
নালিশ করে কালেক্টর সাহেব মালগুজারীর ভূমিসম্পকী় সেই প্রকার মোকদ'মার বিষয়ে 
যেরূপ ধিচার করিয়া থাকেন্‌ সেইরূপে এ মোকদ্দমার বিচার করিবেন। ১১৯২ নম্বরা 
আইনের অর্থ । 

১২৫। এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দম] দেওয়ানী অ'- 
দালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ জালের ৭ আইনের 
লিখিত হুকুমানুনারে সরাসরীমতে হইবেক ইতি 1১৮১২ সা। ৫ আ। 
২০ ধ]। 


১৫ ধারা। 


টাকাকি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্তাঁরদের নামে নরালরী নালিশ । 


১২৬। বুঝিবেন যে এ আইনের ১৫ ধারার উল্লিখিত সমস্ত হুকুম সদর 
ও মফ্সলের নানাবিধ আমলার উপর এব* এদেশীর লোক ও ভূম্যধিকারী ও 
ইজারদারের প্রতি এব” যে গোমাশ্তাপ্রভূতি আপন২ং মনিবের পক্ষে অধি" 
কার কিম্বা ইজারার ভূমির সরবরাহ অথবা মালগুজারী উসুল তহলীল করে 
তাহারদিগের প্রতিও রিনি | তাহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারা কিন্ব। 
ইজারদার আপনার কোন চাকরের স্থানে তাহার হস্তে জি থাকনের কালের 
নগদ কিস্বা অন্য বিষয়ের নিকাশ অথবা অপর ফে দাওয় থাকে তাহা সে 
পদস্থ থাকিতে কি অপদস্থ হইলেই বা চাহিলে না দেয় তবে তৎ্কালে এ 
আইনের ১৫ ধারার লিশ্িত যে হুকুম বাঁকী উসুলের কারণ বাকীদারদিগকে 


৩২ সরাসরী মোকদ্দমা । আইনের মুল নিয়ম । [5 অধ্যারু । 


আটক ও কয়েদ করাইবার অর্থে চলে সে হুকুম লে চাকরের প্ুতিও চলি* 
বেক। ও জিল] এব” শহরনলকলের জজ সাহেবের ও কসিস্যনরের। যেরূপে 
বাকীদারদিগের স্থানে বাকী উসুলের কারণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদি- 
গের সহারত। করেন্‌ সেইরূপ এমত বিষয়েও লহকার' থাকিবেন ইতি ।-- 
১৭৯৯ না। ৭ আ। ২০ ধা। 

১২৭। জানা কর্তব্য যে যদি ভূম্যধিকারিগণ কিন্বা ইজারদারেরা কা- 
হার নামে এমত নালিশ করে যে অমুক আমার তরফ কর্ধাকর্ত। কিস্বা আমার 
জমীদারীর সরবরাহকারী করিত অথবা এপ্ুকার চাকর হইয়া আমার এত 
টাঁক। লইয়। চাকরী ত্যাগ করিয়াছে এক্ষণে দের না কিন্বা হিসাবকিতাব বুঝা 
ইয়] দিতে চাহে না অথবা আপন ভারের কম্ধকাধ্য করিতে তাচ্ছল্য ও 
অনঙ্গতাচরণ করে আর এই মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হওনের দরখাস্ত 
করে এব এ কর্জ্কর্ভাকে কয়েদ করাইতে চাছে তবে এমতে ইঙ্গরেজী১৭৯৯ 
নালের ৭ লগ্ধম আইনের ২০ বিশ ধারাতে এবণ ১৮০০ লালের ৫ পঞ্চম 
আইনের ১৯ উনবিৎশ ধারাতে এব” ১৮০৩ সালের ২৮ অফ্টাবি*শ আ- 
ইনের ৩৮ অআফ্াত্রি”শ ধারাতে এসভ মোকদ্দসার বিচার সরাসরীমতে 
করণের হুকুম লেখা গিরাছে কিন্তু উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ 
অর্থা্ নিরূপিত কাল এসত মোকদমার বিষয়ে নিয়ম থাকিবেক ইতি ।- 
১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। হপ্র। 

[এই বিষয়ের তংতিত্রিক্ত কথা ৯৪৬ নম্বরী আইনের অর্েতে লেখা! আছে । এইই 
অধ্যায়ের ৫ নম্বরী বিধান দেখ ।] 


১৬ ধারা । 


নীলের বাব সরাসরী মোকদ্দমা। কোন প্রজা উৎপন্ন নীল আপন করু- 
লিয়তের অন্যগতে বিক্রয় ন। করিবার উপায়। 


১২৮। যদি কোন জন কোন প্রজাকে কিবা অন্য কোন ক্লষিকারককে 
নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কুষিকার্ধ্য করিবার ও এ ভূমির উতৎ্পন্ন নীল 
অবধারিত কোন নীলের কুঠীতে কিস্ব। অন্য স্কানেতে আপনার নিকটে পঁহ* 
ছাইয়| দ্বার করারে করুলিয়ঙ লেশ্বাইয়া লইয়| টাকা দাদন করে তবে লেই 
ভূমির উত্পন্ন নীলগাছেতে এ জন স্বত্বাধিকারী বোধ হইবেক এব ইহা 
পরে নালিশের যেং প্রকার লেখ যাইবেক সেইং প্রকারে এ ভূমির উতৎ্পন্ন 
র্ক্ষণের ও এ কবুলিয়তের লিখিত করারূসকল পুর করাইবার নিমিত্তে না- 
লিশ করিতে পরিবেক ইতি ।--১৮২৩ সা। ৬ আ। ২ খা। 

১২৯। নীলের কুঠীর যে মালিক নীলের দাদন দিরাছিলেন তৎ্পরে এ কুঠীর যে 
ব্যক্তি মালিক হয় দেই ব্যক্রি ভাহার স্থলে আছেন এম্ত জ্ঞান করিতে হইবেক । এবছ 
উক্ত আইনানুসারে এ দাদনীর টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিন্ত সাবেক মালিক ষে উদ্দ্যোগ 
করিতে পারিতেন নুতন মালিকও সেইন্প উদ্যোগ করিতে পারিবেন । ৫৬৫ নম্বরী 
আইনের অর্থ । 

১৩০। যদি কোন্‌ লোক উপরের লিখনমত করুলিয়ৎ লইয়া টাকা 
দাদনকরণের পরে ইহা বুঝে যে এ কবুলিয়তের আসামী নিরূপিত নিয়মের 
অন্যমতে এ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দেওনদ্বারা এ করুলিয়তের লি- 
খিত নিয়মের অন্যধাচরণ করিতে উদ্যত আছে কিম্বা গোপনে কি গোপনে 


১৬ ধারা] সালিস। রেজিউরীকরণ। | ৩৩ 


এ ভূমির উত্পন্ন অন্য কোন জনকে দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়1 দিয়াছে তবে 
এ দাদনদেওনিয়া লোক তথাকার জিল! কিন্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে 
কিস্বা জাইণ্ট সাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত যে কোন রেজিষটর সাহেবের সরহদের 
মধ্যে এ নীলের কৃষিকার্ধ্যের কবুলিয়তের লিখিত ভূমি থাকে দেই রেজিষটর 
সাহেবের নিকটে নালিশের আরজী দিতে পারে এব যে আমল করুলিয়তে 
এ ভূমির উত্পন্ন তাহার কুগীমোকামে তাহার নিকটে দাখিল করিবার করার 
লেখ। থাকে তাহাও এ আরজীর সহিত দাখিল করিবেক এব” সেই আর্জী- 
তে ইহা লিশিবেক যে যে আমামীর উপর নালিশ করিতেছে দেই আসামী 
্বেচ্ছাপুর্বক এব০১ যথার্থরূপে এ কবুলিয়* লিশ্রিয়া দিয়াছে ইতি ।--১৮২৩ 
লা। ৬ আ।গধা। ১প্রু। 

১৩১। এ আরজী ও আনল করুলিয়ৎ দাশখ্বিল হইবামাত্র এক সমন 
অর্থাৎ ভলবচিঠী দস্তরগত লিখিয়া নাজিরের নিকটহইতে পাঠান যাইবেক 
এব০* তাহাতে এ হুকুম লেখা যাইবেক যে এ আরজীর লিখিত আসামী স্বয়ণ 
কিম্বা তাহার মোখ্তার এ তলবচিঠীতে বিষয় বিশেষে উপযুক্ত বোধ হইয়া যে 
মিয়াদ লেখ] যায় তাহার মধ্যে হাজির হইয়া এ নালিশের জওয়াব দেয় ও 
এ মিয়াদ কোন প্রকারে ২০ কুড়ি দিনের অধিক হইতে পারিবেক নাইতি। 
--১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ধা। ২ গু। 

১৩১। এ আলামীরদিগলে চলিত আইনানুসারে ভলব করিতে হইবেক অর্থাৎ এক 
পের়াদার দ্বারা তাহারদের উপর এবেলানামা জারী করিতে হইবেক এব* এ ভূমির কৃষি 
করিবার ভকুম কেবল এইরূপে আসামীর উপর জারী কর ষাইতে পারে যে সেই ব্যক্তি 
গুন্রায় কৃষি করিতে ত্রুটি করিলে তাহার অধিক দণ্ড হইবেক। ৫৬৪ নম্বরী আইনের 

"তের ২ দফা । 

১৩৩। ফে জনেরস্থানে এ তলবচিঠী জারী করিতে দেওয়া যায় তাহাকে 
হুকুম দেওয়া যাইবেক যে এ আসামী ষে গ্রামে থাকে নেই গ্রামের কাছারী- 
তে কিম্বা অনেক লোকের লমাগমের অন্য কোন স্বানেতে এ তলবচিঠীর একর 
নকল লট্ক্রাইয়৷ দেয় এব১ যে ভূমির বিষয়েতে নালিশ হয় ফরিয়াদীর কি 
তাহার সোশ্তারের এ ভূমি জানাইয়া দিতে হইবেক পরে এ জন সেই ভূমিত্র 
উপর এক ঝাশগাড়ী করিবেক ইহা করণ দ্বারা এ দাওয়ার বিষয় বিলক্ষণরূপে 
এমত প্রচার ও পুকাশ করা ষাইবেক যে অন্য যে কোন জন এ ফরিফাদীর এ 
ভূমির উৎ্পন্ের দাওয়ার প্রুতিবন্ধকতা করিতে ইচ্ছা করে কিন্বা আপনি এ 
ফরিয়াদীর পুর্বে এ ভূমির উতপন্নের অধিকারী হইয়। থাকনের কথা গ্রমাণ 
করিতে ইচ্ছা করে নেই জন স্বয়ণ কিন্া তাহার মোপ্তার তাহা করণার্থে আ- 
দালতে হাজির হয় ও ফ্দ্ি এ তৃতীয় ব্যক্তি সরাসরী নিষ্পত্তির পূর্বে হাজির 
না হয় তবে তাহার সেই হাজির না হওয়া কোন নিদর্শনপত্র দ্বারা এ ভূমির 
উত্পন্মেতে অধিকারী হওয়ার প্রুতিবন্থাক বোধ হইবেক যদি জাব্তোমতে করা 
নালিশের দ্বারা অন্য প্রুকার নিষ্পত্তি না হয় ইতি ।--১৮২৩ সা। ৬ আ।৩ 


ধা। ৩ প্ু। 
১৩৪। যেজন তলব্চিঠী জারী করিতে যায় সে যদি আসামীর দেখা ন] 


পায় তথাপি উপরের লিখনমতে এ দাওয়ার বিষয় প্রচার করিবেক এব্* 

যদি লেই তলবচিঠীর নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আসামী এ নালিশের জওয়াব 

দিবার কারণ হাজির না হয় এব” এ করিয়াদীর দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার আর 
উ 


৩৪ সরাসরী মোকদমা । আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধণায়। 


কোন দাওয়া উপস্থিত না হয় তবে আদালতের জজ সাহেব কিন্বা অন্য কার্য 
কারক সাহেৰ এ ফরিয়াদীর দাওয়ার ও অন্য২ কথার মত্যত| জানিবার জনে] 
সাক্ষিদিগের বাক্য শ্রনিয়। আনাসী হাজির হইলে যেমত করিতেন মেইমত 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি 1--১৮২৩ লা । ৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্রূ। 

১৩৫। এ সিয়াদের মধ্যে যদি এ আসামী কি তাহার সোখ্যার হাজির 
হয় এব”, ফরিয়াদীর দাখিলকরা করুলিয়ঙ লিখিয় দেওয়া অস্বীকার করে 
তবে তাহার প্রমাণ লইতে হইবেক এব যে আদালতে এ মোকদ্দমার বি- 
চার হয় দেই আদালতের জজ কি অন্য সাহেবের গ্রাহাযমত প্রসাণের দ্বারা এ 
কবুলিয়ছ স্বেচ্ছাপুর্মক লিখি দেওয়া নিশ্চয় জানা যায় এব” কোন তৃতীয় 
ব্যক্তি ফরিয়াদীহইতে আপন কোন বলবছ দাওয়া প্ুমাণ করিতে ন। পাত্রে 
তবে কবুলিয়তের লিখিত নিয়মানুসারে ফরিয়াদীর সেই ভূমির উত্পন্ন পা- 
ওনের হুকুম দিবার অর্থে সরালরী নিষ্পত্তি হইবেক ও ঘদি আসামী এ কবু- 
লিয়ত লিশিয়া দেওয়া স্বীকার করে এব আপন করা করার পুরা না করণের 
কোন গ্রাহ্য হেত্ত জানাইতে না পারে তবে তাহাতেও এরূপ নিষ্পত্তি কর 
যাইবেক ইতি ।-১৯৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৫ গ্ু। 

১৩৬। যদি ইহা প্ুসাণ হয় যে আসামী উপযুক্তরূপে ও স্বেচ্ছাপুক্গুক 
এ করুলিয়ঙ লিখিয়া দেয় নাহি কিম্বা যদি বোধ হয় যে এঁ মোকদ্দমা কেবল 
বকড়া ও উপদুবের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে এব” এ দাওয়া অনুলক 
কিস্থা ফরিয়াদীর আদালতে নালিশক্করণের কোন উপযুক্ত কারণ ছিল ন। 
তনে এ মোকদ্দসা ডিম্মিস্‌ হইবেক এব ফরিয়াদীর তাহাতে হওয়া নসস্থ 
খলুচ1 দিতে ও তদতিন্িক্ত জজ লাহে কিয্বা অন্য ষে কাধ্যকারক লাহেন এ 
সোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তিনি এ আনাসী এ নালিশেতে যে দুঃখ ও ক্রেশ' 
পাইয়] থাকে তাহার বদলে যত টাকা উপযুক্ত বুঝেন তত টাকাও এ ফরি- 
সাদী দিতে হইবেক 1১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৬প্ু। 
* ১৩৭। হুকুম হইল যে ষদ্যপি কোন ব্যক্তি চলিত আই'নানুসাতে রাই- 
যতের সহিত কোন লেখাপড়। করিয়া থাকে ও এ রাইয়ত নীল আবাদ ও 
৪৯ এ ব্যক্তিকে দ্রিবার বিষয়ে একরার করিয়া থাকে ও এ ব্যক্তি এ লেখা" 

ড। স্থির রাখিবার বিষরে কিছু টাক! দাদন দিরা থাকে তাহাতে তৃতীয় 

যতি স্ত এ লেখাপড়া ও দাদন দেওনের বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও তাহা অন্যথ। 
করিবার নিসিন্তে রাইয়তকে, ভুলাইয়া কুপরামর্শ দেয় তবে দাদনকরণিয়ার 
মতা আছে যে এ কুপরামর্শদে দওনিয়ার অথবা উভয়ের নামে দেওয়ানী আ- 
দালতে নালিশ করির। নিজের যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার ও খরচার ভিত্রী 
করে ইতি ।--১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা। 

১৩৮1 মেদিনীপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেব এ জিল'র সেশন জজ স'চেবের দ্বারা এই বিষয় 
জিদ্ঞাসা করিরাছেন যে রামনামে এক জন রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে 8 নাক 
এক জন নীলকর সাহেবের স্থানে দাদন লইয়া ষে নীলগাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা 
সাহার নিমিন্ত উত্পন্ন করিলাম। কিন্তু 9 নামক ভন্য এক জন নীলকর স'হেব আমার 
উত্পন্ন এ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন। অপর 0 নামক এ ন:'লকর সাহেব 
কছেন যে আমি এ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এব সে ব্যক্তি আমার নিমিন্ধেও নীলের 
কৃষি করিয়'ছে । রাইয়ত্ত কহে ঘে এ সকল মিথ্যা 


১৬ পার11) " জালিস। রেজিষ্টরীকরণ । ৩৫ 


এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে হইলে 
আমি বোধ করি ঘে এ বিরাদি ফসলের দশ্বীলকার রামকে জবান করিতে হইবেক এবছ সেই 
ব্যক্তি আপন বিবেচনামতে 0 নামক সাভেব অথবা 0 নামক সাহেব অর্থাঞ্ ষাহাকে সে 
উচিত বোধ করে তাহাকে এ ফসল দিতে পারিবেক এব 0 নামক সাহেবকে জবর্দস্তী 
করিয়া এ ফমল লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন্‌। এব 0 নামক সাঙের 
সুতরা" রাইয়তের নামে অথবা 3 নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ সালের ৬ আইন ও 
১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুশারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন্‌ এব* যদি 
এ সাহেব বিলম্ব না করিয়া এ আদালতে নালিশ করেন্‌ ও তাহার দাওয়া যদি 13 নামক 
সাহেবের দাওয়াহইতে বলবৎ হয় তবে সরাসরী ভতজবীজক্রমে জামিন দিরা এ বিরাদি 
নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন্‌। আমি বোধ করি ঘষে এইরূপ কার্ধ্য করাতে 
€ নামক সাহেবের স্বত্ব উপযুক্তমতে রক্ষা হইতে পারে । 
তাহাতে সদর নিঙ্গামণ্ড আদালতের সাহেবের! কহিলেন যে মাজিত্টরে্ট সাহেব এই 
নিষয়ে হা বিবেচনা করিয়াছেন ভাহ। যথার্থ বটে । ১৩৫৯ নদ্বরী আইনের অর্থ। 
১৩৯। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল আপন করা টাকা উদুলকরণের 
নিসিস্তে কি চলিত আইনানুলারে তাহার সহিত যে করারদাদ হইয়] থাঁকে 
তাহা স্থির রাখিবার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকে তবে এই ধারা ক্রমে তাহার উপর 
নালিশ করিবার ক্ষমত। কোন ব্যক্তিব থাকিবেক না ইতি 1১৮৩৬ সা। ১০ 
আ। ৩ ধা। 
১৪০ । হুকুম হইল যে যে আদালতে কোন মোকদমো। ইক্গরেজী ১৮২৩ 
সালের ৬ আইন কি এই আইনক্রমে উপস্থিত হইবেক সেই আদালতের 
»কু্্রীতা থাকিবেক যে আবশ্যক বুকিলে সোকদ্দমার বিচার ও নিদপন্তির নি- 
»* সিন্তে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে এজহার লেখাইয়। লন্‌ ও আনামীর পঙ্গে 
ডিক্রী হইলে তাহার যে ক্ষতি ও ব্যয় হইয়া থাকে তাহা দেওয়াইয়া দেন্‌ 
ইতি ।--১৮৩৬ স। ১০ আ। ৪ পা11 
১৪১। যদি বিচারকরণের সময়ে ইহা জানা যার ফে আলামী কোন 
উতভীয় ব্যক্তিকে এ ভূমির উত্পন্ন দিবার করুলিয়ৎ লিখিয়। দিয়াছে জবে 
মেই তৃতীয় ব্যক্তিকে স্থয়” কি তাহার উকীল হাজির হইয়া এ বিষয়ের সও- 
যাল জওয়াব করিবার কারণ ততক্ষণে তলব করা যাইবেক ও যদি এ ব্যক্তি 
কিম্বা অন্য কোন তৃতীর ব্যক্তি এ ভূমির উৎপন্ন পাইবার নিমিত্তে আর এক 
ুল্য কবুলিয়ছ্গ এ মোকদ্রসার নিগপত্তিহণ্ডনের পুর্বে উপস্থিত করে তবে যে 
জজ সাহেব কি অন্য কোন কার্যকারক সাহেব নে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি 
করেন্‌ দেই সাহেব তৎকালীন আবশ্যক বিবেচনার পরে ইহা নিশ্চয় করি- 
বেন যে এ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সেই ভূমির উত্পন্নেতে কাহারু অধিকার 
হয় কি না হর ওযদিহয় তবে তাহারদের মধ্যে কাহার অধিকার প্রথম ও 
আন্যহইতে ন্যায্য কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে যে 
কবুলিয়তের রেজিষ্টরী হইয়া থাকে সেই করুলিয়ৎ অধিক মান্য হইবেক ও এ 
বিবেচনাতে যাহ স্থির হয় তাহা বহীতে লেখা যাইবেক এব০১ সেই ব্যক্তির- 
দের সপ্যে যাহার যে উপযুক্ত হয় তাহার পক্ষে তাহার ডিত্রন কর! যাইবেক 
ইতি ।--১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৭প্রু। 
১৪২ । এই ধারাতে যে মোকাদ্মার কথ। বিশেষ করিয়া লেখা! গিয়াচ্ছে 
তাহাতে যে কোন আমামী হাজির হয় সে জেলখানাতে কয়েদ হইতে পারি- 
উ২ 


৩৬ সরাসরী মোকদদমা । আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


বেক না এব** সেই মোকদ্দসার জওয়াব তাহার স্থানে লইতে এব সেই জও- 
যাৰ সুল্পষট করিয়া বুঝিবার নিমিত্তে যে২ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তাহারো 
উত্তর লইতে যে কালের আবশ্যক হয় তাহার অধিক কাল আসামীকে লেখানে 
রাখা যাইবেক না ইতি ।-১৮২৩ সা। ৬ আ। গু ধা। ৮প্ু। 

১৪৩ । নীলকুঠীর কর্তা সাহেবেরা জমীদ্াার কি ভূম্যধিকারী নহেন্‌ অতএব তাহারা 
রাইয়তেরদিগকে তলব করিতে পারেন্‌ না কিম্বা জোর করিরা তাহারদিগকে হাজির কর 
ইত পারেন না। ৩৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ। 


১৭ ধারা। 


নীলবিষ্য়ক সরামরী মোকদ্দমা। সরালরী তজবীজ যেরূপে এব** যাহার দ্বারা 
করা যাইবেক তাহা 


১৪৪ । এই আইনানুনারে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নরাসরী 
বিচার করা যায় তাহা মালগুলারীর বাকী আদায়ের নিসিত্তে সরানরীতে যেং 
মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার নিমিত্তে ষেং হুরুগ নিদ্দিষি হইয়াছে তদনু- 
সারে করা যাইবেক ও তাহা জজ সাহেব স্বয়*১ নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা সেই 
জিলার কালেকৃটর সাহেবের কিস্বা রেজিষর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা 
যাইবেক। যদি কালেক্টর কি রেজিষটর সাহেবের নিকটে সমপ্পণি করা 
যায় তবে সেই সাহেব রিপোটের সহিত মোকদদম| প্রনব্ধার জজ সাহেবের 
নিকটে ন। পাঠাইয়।! আপনি তাহার নিষ্পন্তি করিবেন এব”* এই আইনানু- 
সারে যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এ কালেকুটর কি রেজিষউর সাহেকঝ্কে . 
দ্বারা হয় সেই নিষ্পত্তির উপর আপাল হইতে পারিবেক ন]1 কিন্ত নীলের 
ক্ষেত করিবার ও তাহার উত্পন্ন নীল দাখিল করিয়। দিবার কবুলিয়তের 
দ্বার যে ব্যক্তি এ উত্পন্ন পাওনের দাওয়। করে ষদি সরাসরী বিচার ও 
নিষ্পত্তির দ্বার। তাহার এ দাওয়। নিরর্থক করা যায় কিম্বা উপরের ধারানুলারে 
নরাপরী বিচার দ্বারা ফে নিষ্পন্ভি কর। যায় তাহাতে এ ব্যক্তি অন্য কোন 
প্লুকাক্কে অসম্মত হয় তবে ককুলিয়তের লিখিত দণ্ডের টাকা পাইবার কারণ 
কিন্বা বিবেচনাদ্বারা আপনার, অন্য যে পাওনা ন্যায্য বুঝে তাহাও পাইবার 
কারণ জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিয়। সোকদ্দম। করিতে পারিবেক 
ইতি ।--১৮২৩ স।। ৬ আ। ৬ ধা। 

১৪৫। শ্বাজানার বাবছ সরালরী নালিশকরণের বিষয়ে ১৮০ সালের ২ আইনে যে 
বিধি আছে ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুনারে নীলের দাদন কিরিয়া পাইবার বাব ঘে মো- 
কদ্দম! উপস্থিত করা যায় তাহার বিষয়েও সেই বিধি খাটিবেক। ৫৬৫ নম্বরী আইনের 
আর্থ । 

১৪৬। নীলের কৃমি ও নীলের গাছ দাশ্খিল করিয়া দেও্র বিঘয়ে যে লিখিত 
ননুলিয়৬ হয় তাহ! পুরা করাওণের ঘে সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ 
ধারার বিধির অনুসারে উপস্থিত করা যায় তাহ! ১৮৩১ সালের ৮ আইনের নির্দিষ্ট বিধির 
মধ্যে গণ্য নহে এবছ এ ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে তাহা আদৌ কালেক্টর সাহেবের 
শ্রনিবার যোগ্য নহে কিন্তু ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারানুসারে জজ সাহেব আপনার 
বিবেচনামতে সেই প্রকার মোকন্দমার বিচার ও নিষ্পন্তিহওনের নিমিনু কালেক্টর সাহেবের 
নিকটে অর্পণ করিতে পারেন | এব সেইঈব্রপ অর্পণ হইলে তাহা উক্ত ধারার নিদ্দিবউমতে 
নিষ্পন্তি হইবেক। ১৮৩৫ সালের ২* নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 


১৮ ধারা] _সালিন। রেজিষ্টরীকরণ। ৩৭ 


১৪৭। হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকি- 
বেক যে যে নম্থরী কি নরালরী মোকদ্দম। ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইন 
অথবা এই আইনক্রমে তাহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার 
ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রধান সদর আমীন অথবা মদর আমীনকে তাহারদের 
ক্ষমতানুলারে তাহ। অর্পণ করেন্‌ ও এ প্ুধান সদর আমীন ও সদর আমীন জজ 
সাহেবের ন্যায় কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেও তাহার বিচার ও 
নিষ্পত্তি করিবেন ইতি 1১৮৩৬ না। ১০ আ। ৫ ধা। 

১৪৮। মেদিনীপুরের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল ষে কোন 
সরাসরী মোকন্দম। ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে উপস্থিত হইলে যদি নিষ্পন্ি হওনের্‌ 
নিমিন্থ তাহা ১৮৩৬ সালের ১৯০ আইনের ৫ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীন কি সদর 
আমীনের প্রতি সোপর্দ হয় তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার বিধান্মতে তাহার 
ফয়সলার উপর আপ্পীল হইতে পারিবেক না। ১৩৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৪৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারার 
কথার দ্বারা এমত অনুভব হইতে পারে যে এ ধারার নির্দিষ্ট প্রকার জাবেতামত মোকদ্দম। 
যদি অন্যান্য প্রকারে মুন্সেফেতদের শ্তননির যোগ্য হয় তথাপি তাহাতে মুনসেফের কোন 
এলাকা নাই । কিন্দ্র সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার মোকদ্দম] ১৮৩১ সালের 
৫ আইনের দ্বার! বঞ্জিত হয় নাই এব তঙ্পরে সেই বিষয়ের কোন আইনও হয় নাই 
অতএব চলিত আইনের মর বিবেচনা করিয়। সদর দেওয়ানী আদালত এই স্থির করিয়া 
ছেন যে ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথব] উক্ত ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের বিধির অনুসারে 

জাবেতামত যে মোকন্দমা উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমার মুল বা সৎখ্যা। যদ্দি ৩০ * 
,টাকার অধিক না হয় এব" যদ্দি তাহাতে কোন ত্রিটনীয় প্রজা অথবা বিদেশীয় ইউরোপীয় 
* লোক অথবা আমেরিকীর লোক বাদী বা প্রতিবাদী না হন্‌ তবে মুনসেফের ঘেমন অন্যান্য 
মোকদ্দম! আইনমতে নিষ্পন্তি করিতে পারেন তেমন এই প্রকার মেোকদ্দমারও বিচার ও 
নিষ্পন্তি করিতে পারেন্। ১০৯২ নম্বরী আইনের অর্থ । 


১৮ ধারা। 


নীলব্ষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। মোকদ্দম| উপস্থিত থাকিতে উত্পন্ন নীল 
কাটিয়া লইয়] যাওন। 


১৫০। উপরের লিখনমত লরাসরী বিচারের সগয়ে যদি জানা যায় যে 
সেই ভূমিতে হওয়া নীলগাছ কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এব” যদি কাটা ন। 
যায় তবে তাহার হানি কিম্বা নাশ হইবেক তবে যে জজ সাহেব কি অন্য 
কাধ্যকারক মাহেৰ নে সোকদ্দমার বিচার করেন্‌ সেই সাহেব যদি উভয় বি- 
বাদির মধ্যে এক জন ইহা] স্বীকার ও অঙ্গীকার করে যে সরাসরী বিচারপুর্বক 
অন্য পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহাকে তাহার পরিবর্তে উপযুক্ত টাক! দিবেক তবে 
সেই নীলগাছছ তাহাকে দিবার হুকুম দিতে পারেন্‌ ও যে জজ কিন্ত অন্য 
কার্যকারক লাহে লে মোকদ্দসার বিচার করেন্‌ সেই সাহেব এ দুই জনের 
সহিত এ বিষয়ের কথাবার্্ী হইলে পর এব সেই' ভূমির আন্দাজী উৎপন্ন 
কত এব. সেই নীলগাছেতে নীল করিলে তাহার আন্দাজী মূল্য কত হইতে 
পারে তাহ বিবেচনা করিয়া দেই পরিবর্তের টাকার লস্খ্যা1স্থির করিবেন, 
এব০* এই প্রুকারে স্থিরহওয়া টাকার ল”২খা। সাবধানপৃর্তক রুবকারীতে লেখ 
যাইবেক ইতি ।-১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। » প্রু। 


৩৮ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ তাপ্যায়। 


১৫১। যদি নীলগাছের স্বত্ব অথবা কর্তৃত্বের বিষয়ে কোন বিবাদ উপ- 
স্থিত হয় এব০১ ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ পারার ৯ প্ুকরণানু- 
সারে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তির প্রতি এ নীলগাছ দেওনের হুকুম হয় তবে 
সেই ব্যক্তির উচিত যে এ নীলগাছ কাটিয়া লওন ও হস্তগতকরণের পুর্বে এ 
নিষয়ের মোকদ্দম। যে আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতে হৃদ্বোপ- 
জনক জামিনী এই মজমুনে দাখিল করে যে পাওয়া নীলগাছের বিষয়ে অন্য 
ব্যক্তির স্বত্ব প্রমাণ হুইলে কি এ জমীর উপস্বত্েতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব 
বলব হইলে তথবা তাহার মালগরজারী বাকী থাকিলে আমি তাহার দায়ী 
হইব ইতি ।--১৮৩৬ সা। ১০ আ। ২ ধা। 

১৫২। জিলার জজ মাহেব জিজ্ঞাস! করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলগাঁছ পাইবার বি- 
যয়ে দরখাস্ত করিয়া ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণের মতে যে একরার* 
নামা লিখিরা দেয় এ সরাসরী ফরসলার্‌ দ্বার! মেই একরারনামাক্রমে তীহাকে কার্ধয 
করাণ যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উন্র করিলেন যে সরাসবী ফয়সলার 
দ্বারা তাহা হইতে পারে এব এ সরাসরী ফয়সলার মধ্যে এইমত হুকুম লিখিতে ভইবেক 
যে পরাজিত ব্যক্তির একরারে যত টাকা লেখা থাকে তাহ! মেই জন দিবেক। যদ্যপি 
সেই টাকা না দেওয়! যার ভবে সরাসরী ফরসল! জারী করিবার নিমিন্ত যে২ ভতকুম নিদিষ্ট 
আছে সেই২ ভ্রকুমানুলারে এ টাকা উসুল হইবেক। ৫১৫ নম্বরী আইনের অর্থ। 


১০ ধারা! 


নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ফসল লইয়া যাইবার নিবারণকরণের' ক্ষমতা । 


১৫৬। নিরূপিত কোন কেতের উজ্পন্ন যাহার পাইবার অর্থে নরামরী 

বিচারপূর্থক নিষ্পত্তি হয় দেই ব্যক্তি এ ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে পারে 

এবণ আপন পাওয়। ককুলিয়তের লিখিত নিয়সের অন্যমতে সেই গাছ 
কাটিবার ও লইয়া যাইবার নিবারণ করিতে পারে এব অন্য কেহ যদি 
সেই গাছ কাটিতে কি লইয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে আদালতের হুকুম 
পাওয়া ব্যক্তি নিকটবর্তি পৌোলীসের দারোগার নিকটে যাইয়। এ লইয়া 
যাওনের নিবারণের বিষয়ে তাহার স্থানে সহায়ত| চাহিতে পারে এব” আ.- 
দালতের হুকুম দেখান, গেলে পোলীসের থানার কাধ্যকারক এব, অন্যহ 
কাধ্যকারকদিগের কর্তব্য যে যে লোকের পক্ষে এ হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে 
যথাশক্তি সেই লোকের সহায়তা করে ইতি ।-১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। 
১ প্ু। 

১৫৪ । প্ুজাদিগের যে খাজান। প্রকুত দেয় হয় তাহার নিসিত্তে চলিত 
আইনের দ্বারা জমীদার ভূমির ফসল ক্রোক করিতে পারে অতএব উপরের 
পুকরণের লিখিত কথাতে এ জমীদারের হানি না হইবার নিসিত্তে এই প্ুক- 
রণেতে এ স্ৃকুম করা যাইতেছে যে উপরের উক্ত দাড়ানুসারে কোন নীলকর 
নীল কাটিতে ও লইয়া যাইতে আদালতের হুকুম পাইলে যে ক্েতহইতে 
নীলগাছ কাটিয়। লয় সেই ক্ষেতের যে খাজান। বাকী থাকে তাহার দায়ী এ 
নীলকর এব এ ক্ষেতের প্রজা এই দুই জনেই হইবেক ইতি ।--১৮২৩ সা। 
৬ আ। ৪8৪ ধা। ২ প্রু। 


হ ০ খারা।) সালিস। রেজিফ্টরীকরণ। ৩৯ 


২০ ধারা। 


নীলবিষয়ক সরাসরী মোকাদ্দম।। সরাসরী কি জাবেতামত মোকদসার দ্বারা 
ককুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ না করণের প্রতিকার । 


১৫৫ । এই আইনের উক্ত গ্রুকারেতে কোন পুজা নীলের কলুষিকাধ্যকর- 
ণের ও তাহ] দাখ্রিলকরণের নিসিত্তে দাদন লইয়] করুলিয়€ লিখিয়। দিয়! 
থাকিলে যদি সেই প্রজা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে ক্রটি করিয়া থাকে 
কিন্থা কৃষিকার্ষ্য করিয়াও আপনার লিখিয়া! দেওয়া ককুলিযতের (লিখিত নি- 
যম পুর্ণ করিতে ক্রেটি করিয়। থাকে কি তাহা করিতে অসস্মত হয় কিঘা জন্য 
কোন জনকে দিয়! থাকে তবে পুথমে ফে ব্যক্তিকে এ কবুলিয়ৎ লিখিয়। 
দিয়! থাকে সেই ব্যক্তি আপন ইচ্ছামতে তাহার নিমিত্তে সরাসরীতে কিন্ত 
জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে পারে ইতি ।--১৮২৩ সা। ৬ আ। 
৫ ধা। ১প্পু। 

১৫৬। এ ব্যক্তি যদি সরাসরীতে নালিশ করে এব” আদালতে এ ফর্ি- 
যাদীর পক্ষে এ মোকদ্দমার ডিত্রী হয় তবে আসামী যত টাকা দাদন লইয়া- 
ছিল তাহা ও তাহার সুদ ও এ সরাসরী মোকদ্দমাতে যে খরচ] হইয়। থাকে 
তাহা সমস্ত তাহার দিতে হইবেক ইতি ।- ১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ২) 

১৫৭। সদর আদল বিধান করিতেছেন ষে নীলকুঠীর কণ্তা সাহেব আপনার চাকরের 
দ্বারা এ ভূমি কৃষি করিতে পারেন্‌ না এব* রাইয়তকে আপনার কবুলিয়তের নিয়মানুসারে 
কার্য করাইবার নিমিহু পোলীসের সহকারিভার দাওয়া করিতে পারেন্‌ না। এইমত হইলে 
১৮২৩ স্বালের ৬ আইনের ৫ ধারাতে যেরূপ হুকুম আছে তাহাছাড়। অন্য কোন প্রকারে 
আইন্মতে নীলকুঠীর কর্তা সাহেব প্রতিকার পাইতে পারেন্‌ না। ৩৮৫ নম্বরী আইনের 
অর্থ । 

১৫৮। যদি কোন গ্রুবঞ্চনা কি অন্যায় কার্যযকরা প্রমাণ ন1 হয় এবপ১ 
কোন পুজ1 কিম্বা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়! অন্য ব্যক্তির নিরূপিতমতে স্ভাল- 
গাছ দাখিলকরণের দ্বারা আপন করুলিয়তের লিখিত নিয়ম পৃর্ণকরণের ত্রুটি 
দৈবঘটনাপ্রযুক্ত কিন্ত! গ্রুবঞ্চন] ও চাতুরীব্যতিরেকে অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত 
হইয়াছে বোধ হয় তৰে করুলিরছ লিখিয়া দেওয়া কোন ব্যক্তির উপর আ- 
দালতের সাহেবের বিবেচনায় যে দণ্ডের হুকুম করা যাইবেক সেই দণ্ডের 
সখা এ করুলিয়ছ্ লিখিয়া দিয়া যত টাকা দাদন লইয়] থাকে তাহ! সুদ” 
সুদ্ধা যত হয় তাহার তিনগুণের অধিক হইবেক ন। ইতি।১৮২৩ সা। ৬ 
আ.। ৫ ধা । ৪ প্রু। 

১৫৯। ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণে এইমত ভকুম আছে যে 
করুলিয়তু লিখি! দেওরা ব্যক্তি ঘদি আপনার একরারমত কার্ধা না করে তবে তাহার 
উদ্ধ ৎখ্যক দাদনী টাকার সুদসমেত তিন্গ্ণ দ্‌ণড হইতে পারে । আলাহাবাদের জঙ্গ 
সাহেব এ আইনের ভাঙপর্্যের বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ দণ্ড কেবল দাদনী 
টাকার তিনগুণ হইবেক কি দাদনী টাকার তিনগুণ এব" তদতিরিক্ত মোকদ্দমা নিষপন্তি- 
হওনের সময়ে যে দুদ হইয়। থাকে তাহাঘুন্ধ হইতে পারে। তাহাতে এই বিধান হইল যে 
ই আইনের অর্থ এই যে কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে। ৯৮৪১ সালের 
২২ অক্টোবরের আইনের অর্থ । | 

১৬০। যে লোকের! নীলক্ষেতে গরুপুভূতি ছাড়িয়াদেওন কি অন্য কোন 


৪ ০ সরাসরী মোকদ্দমা । আইনের মুল নিযম। [৪ অধ্যায়। 


প্রকারেতে নীলগাছের হানি করে কি করায় তাহারদের নামে এ নীলক্ষেতের 
রাইয়ত কি এ নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও দাখিল করিয়৷ দেওনের নিমিত্তে যে 
লোক দাদন দিয় থাকে নেলোক নালিশ করিলে এ অপরাধের প্রমাণ হইলে 
এ মোকদ্দমার প্রকার ও অপরাধি লোকের বিভব বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৭ 
সালের ৯ আইনের ১৯ ধারানুলারে মাজিষ্ট্রেট সাহের যে জরীমান। ও কয়েদ 
থাকার হুকুম দিতে পারেন্‌ তাহারা এ জরীমান| ও কয়েদ থাকনের যোগ্য 
হইবেক ইতি ।7-৯৮৩০ না । ৫ আ। ৪ ধা। 


২১ ধারা। 
মীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা। ইস্টান্। 


১৬১। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া! দিবার ফে 
করুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা এ করুলিয়ৎ লিশিরা1 দিবার কারণ যে টাকা দে- 
ওয়। গির। থাকে কিম্বা দিতে কবুল করা গিয়। থাকে তাহার তমঃসুক লিখি- 
বার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে যত টাকার 
ইঞ্টাক্ নিরূপণ করা গিরাছে তত টাকার ইস্টাক্স কাগজে লেখা গেলে তাহার 
ইস্টাম্ন উপযুক্ত নহে এমত আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি ।-১৮২৩ লা। 
৬ আ। ৭ প্রা 

১৬২। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি রাইয়তের 
সঙ্গে এইমত বন্দোবস্ক হয় ঘে সে ব্যক্তি পাঁচ অথবা] দশ বত্সরপর্ধ্যন্ত নীলের কৃষি করিবেক 
এব প্রতিবৎ্সরে আপনার হিসাব রূফ! করিয়া নুতন দাদন লইবেক এমত একরার্‌ প্রথম. 
বগ্সরের দাদনী টাকার তুল্য ইষ্টাল্প কাগজে লেখা হইলে শাহ মাতবর হইবেক কি না । 
এব এইরূপ একরার হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনানুসারে বৎসরের শেষে রাইয়তকে 
আপনার হিসাব রফা করাইতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে কি না এব* যদ্যপি রাইয়ত 
তাহা না করে তবে কবুলিয়তের মধ্যে ঘত কাল লেখ থাকে তত কালপর্য্যস্ত তাহার মধ্যের 
লিহিত সংখ্যার বিঘা ৩ ধারার মতে ভাহাকে কৃষি করাণ ষাইভে পারে কিনা। তাহাতে 
সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যদি এইমত প্রমাণ হয় ষে রাইয়ত নীলের কৃষিকরণের এ 
কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাক্রমে লিখিয়া দিয়াছিল তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের শু ধারার বিধি 
ফৌজদারী আদালতের আবশ্য জারী করিতে হইবেক। এব* সেই প্রকার ভমঃঘুক যত মুলেোর্‌ 
ইফ্টাল্পকাগজে লিখিতে হইবেক যদ্যপি এ কনুলিয়ৎ তত মুল্যের ইব্টাল্পকাগজে লেখা 
গিরাছে তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৭ ধারানুলারে ইঞ্টাম্পের বাব এ একরারের 
বিষয়ে কোন ওজর হইতে পারে না। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে ব্নরের 
শেষে রাইয়তকে আপনার হিসাব রফাকরাগণের বিন্বয়ে ১৮৩০ সালের ৫ আইনে কোন 
ছুকুম নাই । ৮৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৬৩। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়। দিবার কারণ যে 
করুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা একহইতে অধিক জনেতে লিখিয়। দেওয়াতে কিনব 
সেই করুলিয়তের নিয়মিত কার্য একহইতে অধিকহওয়াতেও আপত্তি হই- 
বেক না কিন্ত ইহা। কর্তব্য যে গ্ত্যেকের কর্তব্য কাধ্য তাহাতে বিশেষ করিয়। 
লেখা যায় এব” দাঁদনীর যত২ং টাকা দেওয়ার কথ। তাহাতে লেখ। যায় 
সেই সমুদয় টাকার তমঃসুকের কারণ যত টাকার ইফ্টাম্মন কাগজ লাগে তত 
টাকার ইঞ্টাল্স ক্বাগজে তাহ] লেখা যায় ইতি ।-_-১৮২৩ না। ৬ আ। ৮ ধা) 


২২ ধারা ] সালিস। রেজিষটরী করখ। ৪১ 


২২ ধাঁরা। 


নীলবিষয়ক সরানরী মোকদ্দমা। রাইয়ত যেরূপে আপনার কবুলিয়তের 
বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারে তাহ] । 

১৬৪। নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে দাদন লইয়! তমঃসুক লি- 
খিয়াদেওনিয়া যে কোন লোক এঁ তমঃসুকের মিয়াদ পুর্ণ হইলে হিসাবকিতাৰ 
করিয়া এ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে চাহে নীলকুঠীর কর্ত। কি ভা" 
হার স্থলাভিষিক্ত লোক তাহার হিসাব নিষ্পত্তি করিতে অলম্মত হইলে এ 
লোক জিলার আদালতে আরজী দাখিল করিতে পারে এব এ জিলার জজ 
সাহেব এ উভয় পক্ষীয় লোককি তাহারদের স্থলাভিষিক্ত লোকেরদের সমঙ্গে 
এং বিষয়ের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচন। করিয়। এ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণ হও- 
নের প্রমাণ হইলে ও এ আর্জীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে 
অথ্বা যাহা। বাকী থাকে তাহা এ আদালতে দাখিল করিলে তাহাকে এ তমঃ- 
সুকের বন্ধনহইতে মুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারিবেন এব এ নীলকুচীর 
কর্ত। কি তাহার স্ৃলাভিষিক্ত লোককে দাখিলকর] এ টাকা দিবেন।--১৮৩০ 
সা। ৫ আ।৫খধা। ১ পু। 

১৬৫। যদি এ নীলকুঠীর কর্ত| কি তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক উপরের 
লিখিত সরালরী বিচারক্রমে ফে টাকা বাকী থাকে তাহা লইতে অলক্মত হন্‌ 
তবে জজ লাহেৰ এ আরজীকরণিয়াকে এ টাক ফিরিয়া দিবেন এব০* আপামী 

*“জাব্তোমৃত মোকদ্দম। উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক 
+ ইতি ।--১৮৩০ সা। ৫ আ। ও ধা। ২ প্রু। ৃ | 

১৬৬। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে একা হইয়া 
বিধান করিলেন ঘে রাইয়ত আন্পন কবুলিয়তের মিয়াদ পৃর্ণহওনের পুর্ব্বে ঘদ্দি নীলকুঠীর্‌ 
কর্তার সঙ্গে আপনার যে হিসাবকিতাব থাকে তাহ! চুকাইতে দরখাস্ত করে তবে ১৮৩০ 

সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুপারে জিলার জজ সাহেব এ নালিশ 
সরাসরীমতে শ্রনিতে ও নিঝপন্তি করিতে পারেন্‌ না । রাজশাহীর জজ সাহেব এইরূপে 
এক নালিশ সরাসরীমতে নিৎসন্কি করিয়াছিলেন পরে তাহার বিষয়ে সরাসরী আপীল- 
হওয়াতে সদর আদালত লেই নিষ্সন্তি বাতিল করিলেন । ১১৩০ নম্বরী আইনের 
অর্চ। র | 

১৬৭ । যে ব্যক্তিরা নীলের কৃষিকরণের বিষয়ে পুনর্ধার.কবুলিয়ৎ লিখিয়। দিতে করুল 
না কুরে এব আপনার বন্দোবস্তহইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ১৮৩০ সালের ৫ আইনের 
৫ ধারানুসারে সরাসরীমতে নালিশ করে তাহারদের এ নালিশ কেবল জজ সাহেবের 
ছার! বিচার হইবেক এব রাজস্বের কর্মকারকের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না। ১৮৩৫ 
সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা] । 

১৬৮। সদর আদ্বালত বিধান করিতেছেন যে রাইয়তের করুলিয়তের মিয়াদ পুর্ণ না 
হইলে ১৮৩০ লালের ৫ আইনের ৫ ধারানুলারে সেই ব্যক্তি আপনার হিসাবকিতাব ঢুকা” 
ইবার দাওয়া করিতে পারে না। যদ্যপি রাইগ্লিত কছে ঘষে নীল গাছের বাবছু নীলকুঠীর্‌ 

কণ্তার স্থানে আমার পাগন। আছে এব সাহেব তাহ। দিতে চাহেন্‌ ন। তবে তদ্ধিষয়ে তা- 
হার জাবেতামত নালিশ করিতে হইতবেক। ৯৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ । 


৪২. সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [8 অধ্যায়। 


২৩ ধারা। 


সরকারী কার্যযকারকেরদের টাকা তনরুফকরণের সরামরী তজবীজ। 
[এই ধারার বিষ্য়ি সমস্ত আইন পথম বালমের ২ অধ্যায়ের ৫ ধারাতে 
লেখা আছে ।] 


২৪ ধারা 1 


মুৎ্ফরঙ্কা মোকদ্দম]। ভূম্যধিকারির অযোণ্যতার রিপোর্ট হইলে যাহা 
কণ্তব)। 


১৬৯। ষ্দি কালেক্টর নাহেৰ কোন ভূম্যধিকারির এ আহ্তাল লিখেন্‌ 
যে লে অগ্সাপ্তব্যবহার ও নেই ভূম্যধিকারী কিস্থ। তাহার পক্ষের কেহ সেই 
অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার নহে এসত কহে তবে সেই অধিকারী কিস্থা তাহার 
পক্ষের লোকের সাধ্য থাকিবেক যে সেই আহ্কালের কৈফ্কিয়ও তাহার ভূমি 
যেজিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে জাহির করে সেই 
আদালতের জজ সাহেবের কর্তব্য যে সেই জাহিরকর1 বিবরণ মদর দেওয়ানী 
আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়! পাঠান আর সদর দেওয়ানী আ- 
দালতের সাহেবদিগের উচিত যে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজি- 
উর সাহেবের দস্তখতের এক হুকুমনাস। সেই জিলার জজ লাহেবকে কিন্ত 
সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবছিগেরে এই মজমুনে 
পাঠান যে সেই অধিকারিকে আদালতে হাজির করাইয়া আর তিন জনের 
কম না হয় এমত ফে মাতবর্‌ সাহ্কিরা সেই অধিকারির বিস্তারিত জানে ভাহার- 
দিগের প্রামাণ্য কথা এব” সেই অধিকারির স্থানে বিশেষ যাহা জানিতে 
পারেন্‌ তাহা সুকুতিপুর্বক গ্রহণ করিয়া সেই অধিকারি'র বয়সের বৃত্তান্ত 
বেধের নিসিন্তে অন্য যে কিছু তদন্ত ও তহকীকাৎ্করণ আবশ্যক জানেন্‌ 
তাহা করেন আর সেই অধিকারির কিন্বা তাহার পক্ষের লোকদিগের ও 
তাহার সাক্ছিদিগের সকল কথা ও এজহার শ্তনিয়। সেই অধিকারির বয়সের 
বিবরণ তহকীক করিয়া তাহা আপন বিবেচিত বেওরালমেত সদর দেওয়ানী 
আদালতের লাহেবদিগের নিকটে লিখেন্‌ পশ্চা্ সদর দেওয়ানী আদালতের 
লাহেবেরা সেই অধিকারী অপ্রটাপ্তব্যবৃ্হার হটে কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন 
ও তাহারা! এ বিষয়ে ফে নিৎ্পন্তি করেন তাহাই চুড়ান্ত হইবেক এব” সদর 
দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তব্য যে তাহার নিষ্পন্তিপত্রের নকল 
দস্তখতে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের কৌন্দেলের হজুরে দেন্‌ এ শ্রীযুত 
সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগের নিষ্পন্তানুলারে সেই অধিকারির 
ভূমি কোর্ট ওয়ার্নের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না 
থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন ইতি ।--১৭৯৩ সা 1১০ আ। ৫ ধা। ২ প্ু। 

১৭০। যদি কোন ভূম্যধিকারী বাতুল কিন্বা জড় হইবার অথব! শরীরা- 
দির অন্য দোষ রাখিবার এজহার ক্রমে অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনি- 
উর পাহেবছিগের কর্তব্য ষে কালেকুটর সাহেবকে হুকুম করেন্‌ যে তিনি সেই 
আহ্বুলের বেওর| কৈফিয়ৎ নেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সরকারের উকী- 
লের মারফতে জাহির করেন্‌ আর সেই আদালতের জজ নাহেবের কর্তব্য যে 


২৪ ধার] সালিস। রেজিব্টরীকরণ | ৪৩ 


সেই কৈফিয়তের নকল নদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পা- 
ঠান্‌ সদর দেওয়ানী আদালতের মাহেবদিগের উচিত যে সেই আদালতের জজ 
লাহেবের নামে কিবা যে এলাকার মফঃসল আপাঁল আদালতের মোতালকে 
সেই ভূম্যধিকারির বসত থাকে তথাকার সাহেবদিগের নামে এক পরওয়ান। 
এই মজমুনে পাঠান যে তাহাকে আদালতে হাজির করাইযয়। দৃক্িক্রমে তাহার 
আক্কাল সত্য জানিয়1 ও তন্ভিন্ন তিন জনের কম না হয় এমত যে ঘাতবর লো- 
কের] নেই অধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞানা করিয়া 
সেই অগপ্রিকারির বিব্রণসুদ্ধা তাহারদিগের প্রবোধিত কথা সুকুত্যনুলারে 
শুনিয়া পশ্চাৎথ দেই সোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচিত কৈফিয়তসমেত 
লিখিয়। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্‌ সদর দেও- 
যানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্তব্য যে সেই অধিকারির 
অযোগ্যতার বিষয় মাতব্র হইবার ও না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া নিষ্পত্তি 
পত্রের নকল আসপলের মোতাবেক শব্দযুক্ত দস্তখতে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দেন এ শ্রীযূত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধি- 
কারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের নাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিন্ত 
না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন ইতি ।-১৭৯৩ না। ১০ আ। ৫ ধা। ৩ 
প্র 

১৭১। ফে্ভুম্যধিকারিরা আজন্ম জড় না হয় কিন্তু পশ্চাৎ বাঁতুল হইয়া। 
লদ্‌র দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় অযোগ্য বোধ হয় তা- 
হাতে কর্তব্য ফে এপ্ুকার অধিকারিরা প্ুতিবসর একবার এব** যে জিলায়্‌ 
মনেই অধিকারিরা বনত কুরে মেই জিলার আদালতের জজ সাহেব উচিত 
বুঝিলে ততোধিকবার তাহার নিকটে হাজির হয় এই হেতুক যে সেই অধি- 
কারিরা সুস্থ হইয়াছে কি না ইহা। জান যায় আর যে কালে সেই আদালতের 
জজ সাহেব উপরের লিখিত গ্রুকারের কোন ভূম্যধিকারির আত্তাল দৃষ্টে জা- 
নেন্‌ যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে সে কালে দেই জজ সাহেবের 
কর্তব্য যে অব্যাজে তাহার সন্পবাদ তাহার আক্কালের বিস্তারিত বিবরণসমেত 
লিখিয়। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্‌ সদর দেও- 
য়ানী আদালতের নাহেবেরা তাহার অযোগ্যতার হেতু দুর হইবার কিম্বা 
ন| হইবার নিষ্পত্তি করিয়া আপনারদিগের নিষ্পস্তির বেওর] স্বাদ শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দিবেন্‌ এ শ্রীযুত সেই নিষ্প- 
ত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্যের ভার অপণ করিবার 
কিন্বানা করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের নাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন ইতি । 
-১৭৯৩ সা । ১০ আ। ৫ ধা। ওপ্রু। 

১৭২ । যে ভূম্যধিকারী এই ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় কিনা ৩ ততীয় 
অথবা! ৪ চতুর্থ প্লুকরণের লিখিত হেতুপ্যুক্ত অযোগ্য বোধ হইয়া] থাকে লে. 
যদি আপনি জানে ফে তাহার অযোগ্যতার হেতু দুর হইয়াছে তবে তাহার 
সাধ্য থাকিবেক যে আপন আহ্তীল সেই জিলার আদালতের জজ লাহেবের 
নিকটে এজহার করে আর সেই জজ লাহেবের কর্তব্য যে তাহার এজহার 
লিখিয়। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্‌ লদূর দেও- 
ফানী আদালতের সাহেবের তাহা! পাইলে পর কর্তব্য যে মেই জিলার আদা- 
লতের জজ সাহেবের নামে কিম্বা নেই এলাকার মফঃনমল আপীল আদালতের 

চ২ 


৪৪8 সরাসরী মোৌকদ্দম1। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


সাহেবদিগের নামে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠান্‌ যে সেই বিষয়ের 
আহ্াল তহকীক করিয়া এব” মেই অধিকারির লাক্ষিদিগের কথ] যাহা 
আপন এজহারের প্রুসাণার্থে রাখে তাহা শুনিয়া পরে তহকীকাতের কৈফিয়ঙ্ 
সমেত আপন বিবেচিত সর্ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদি- 
গের নিকটে চালান করেন্‌ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত 
যে সেই অধিকারির অযোগ্যতা দুর হইবার কিন্বা। না হইবার বিষয়ে নিষ্পন্তি 
করিয়া সেই নিষ্পত্তির বেওরা স্বাদ শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
কৌন্দেলের হজুরে দেন্‌ এ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের 
নিষ্পত্তিক্রমে সেই: ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্যের ভার অর্পণ করি" 
বার কিম্বা ন। করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডমের সাহেব্দিগেরে হুকুম করিবেন 
ইতি।--১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধাঁ।৬প্পু। 


২৫ ধারা। 
মুফরক্কা মোকদ্দমা। নাঁবালকেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ। 

১৭৩ । যদি সাধারণ অধিকারস্ডমির কোন অধিকারির মৃত্যু হয় ও তা- 
হার উত্তরাধিকারী অক্লুবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান রহে এব০* 
নেই' মৃত ব্যক্তি মরণের পূর্বে অধ্যক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও আপ্যঙ্ষ ন। 
করিয়া থ।কে তবে যে জিলায় নেই অধিকার্রভূমি রছহে মেই জিলার জজ 
লাহেব কিম্বা যদি সে অধিকার দুই কিন্বা ততোধিক জিলায় থাকে তবে যে 
জিলায় সেই অধিকারের ভূমি অতিরিক্ত ভাগে রহে সেই জিলার জজ 
দাহেব তাহার বেওর। হকীকৎ্ কালেকৃটর সাহেবের দ্বারা পাইলে পর কিবা 
সেই মৃতের ৰ”শের হিতাখর্ণ যে কেহ থাকে সে সেই মৃতের উত্তরাধিকারির 
রক্ষণাবেকগণ এব তাহার অধিকারের কাধ্য চালাইবার যোগ্য কেহ তস্য 
নিকট কুটুস্বের মধ্যে নাই এমত কথা জানাইলে তাহার নেই কথার তথ্য 
লইয়। পশ্চাৎ তাহাতে নির্ভর করিয়া সুপ্ুতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত জনেককে তাহার 
অধণচ্ুতায় নিযুক্ত করিবেন এব০১ এবূপ সকল বিষয়ের বেওরা হকীক সব্রদ। 
লিখিয়। দর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি ।--১৮০০ না। ৯ অ।। 
৯ ধা। 

১৭৪ । নাবালকের অধ্যক্ষের বিষয়ে সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদ্দি এ নাবা- 
লক বিধবার স্বামির দন্ুক পুক্র হয় তবে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিখির অনুসারে জিলার্‌ 
আদালতের জজ্জ সাহেবের কার্ধ্য করিতে হইবেক এ আইনে হুকুম আছে যে যে সাধারণ 
জমীদারার মালগ্রজারী একেবারে জরুকারে দাখিল হয় নাবালক জমীদার ঘদি এইমত জমী- 
দারীর এক জন অদশী হয় এব যদ্যপি অন্যান্য সকল অদ্শির1 অযোগ্য না হয় তবে 
দেওয়ানী আদালত এ নাবালক জমীদারের এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এব" জিলার 
জজ লাছেব সেইরূপ এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮০০ সা- 
লের ১ আইনের ৭ ধারার লিখিতমতে তাহার বিষয়ে কর্তৃত্ব করিবেন। ৩১০ নম্বরী 
আইনের অর্থের ৫ দফ।। 

১৭৫। লদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী 
একেবারে সরকারে দাখিল হয় কেবল এইমত জমীদারীর নাবালক উন্তরাধিকারির বিষয়ে 
১৮০০ সালের ১ আইনের বিধি খাটে ইহ ভ্ঞান করিতে হুইবেক না। অতএব যে তালু- 
কের খবীজানা.সরকারে দাখিল ন! হইয়! জমীদার এব অন্যেরদ্গকে দেওয়া যায় এই 
মত তালুকের নাবালক উন্তরাধিকারির এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে জিনসার জজ লাহে- 
বকে সদর আদালত অনুমতি দিয়াছেন। ৯১২ নম্বরী আইনের অর্থ । 


২৫ ধারা।] সালিস। রেজিউরীকরণ ৪৫ 


১৭৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নাবালকের জমীদারী যদি সাখারণে 
থাকে তবে জিলার জজ সাহেবের কর্তব্য যে এ নাবালকের মাতার দরখাস্ত পাইলে ১৮০০ 
সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে এক জন্‌ অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন্‌ এবন সদর আদালতে 
এ ব্যক্তিকে মণ্টুর করিবার নিমিন্ত তাহার এক রিপোর্ট করেন্‌। ৬৬৩ নম্বরী আইনের 
অর্থের ২ দফা। 78 

১৭৭। সদর আদালত জজ সাহেবকে ভুকুম করিতেছেন ফে ১৮০০ সালের ১ আই- 
নানুসারে তিনি যে অস্ক্যক্ষ নিযুক্ত করেন্‌ তাহার বিষয়ে সদর আদালতের সম্মতি পাই- 
বার নিমিত্তে পশ্চাৎৎ লিখিত কোন এক নক্রামতে সপ্বাদ দেন্‌। 


১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে অধ্যক্ষ নিষুক্তকরণের কৈফিয়তের নর । 
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১৮৩২ সালের ১৪ ডিচম্বরের নরক্যুলর অর্ডর ৷ 

১৭৮ । সদর দেওয়ানী আদালতে জিড্ঞাসা করা গেল যে ১৮০০ সালের ১ আইনানু- 
সারে জিলা ও শহরের আদালভের জঙ্জ সাহেবের যে২ জুকুম করেন্‌ তাহার উপর আপাল 
অফ$ঃসল আপীল আদালত গ্রাহ্যকরণের ক্ষমত1 রাখেন কি না। তাহাতে সদর আদালত 
উত্তর করিলেন ঘে উক্ত আইনে যে সকল বিনয়ের হুকুম আছে তাহাতে মফঃসল আপীল 
আদালতের কোন এলাকা নাই কিন্তু জিলা ও শহরের জজ সাহেবের হুকুমেতে যাহার 
নারাজ হর ভাহারদের সদর আদালতে আম্পীল করিতে হইবেক। ৫৯৬ নম্থরী আইনের 
অর্থ । 

১৭৯। সদর আদালত জিলার জজ লাহেবকে জানাইতেছেন যে নাবালকের অধ্যক্ষ 
সদর আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হইলে নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়াপর্যন্ত এ সদর আদালতের 
অনুমতিবিনা এ অধ্যক্ষকে তগীরকরা উচিত নহে। তাহাকে তগীরকরণের যে২ কারণ 
জিলার জজ সাছ্ের দর্শাইয়াছেন তাহ! সদর আদালতের বোধে উপ্পযুক্ত নহে যেহেতুক এ 
অধ্যক্ষ যে জমীদারী রক্ষা করিবার নিমিন্ত নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা যদ্যপিও পঞক্ষান্তর 
ব্ক্তিরদের দ'খলে আছে তথাপি তাহার উপর নাবালকের যে দাওয়া থাকে তাহার নিকপন্তি 
অদ্যাপি হয় নাই এব তাহার দখল পুনরায় পাইবার নিমিন্ত দেওয়ানী আদালতে জাবে 
তামত নালিশ উপস্থিত ও নির্বাহ করণার্থ সেই অধ্যক্ষকে বহালরাখা আবশ্যক হইতে 
পারে। অতএব সদর আদালত জজ সাহেবের হুকুম রদ করিয়া আজ্ঞা করিতেছেন যে রী) 
অধ্যক্ষকে পুনর্ধার এ পদে নিষুক্ত করা যায়। ৬৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 

১৮০ । ময়মননিৎহের জিলার জজ সাহেবের কুবকারীর দ্বারা বোধ হইতেছে যে 
মৃত মসমৎ চাদ বিবির কন্যা মসম্মৎ নুরুন্পিনা খাতুনের মৌলবী তমীজুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ- 


৪৬ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের সুল নিয়ম । [৪6 অধ্যায়। 


হওনের যে ক্প হইয়াছিল তাহ] মফঃনল আপীল আদালতের এব" জিলার জজ সাছে- 
বের পরস্পর মতের অনৈকোহওয়াতে স্থগিত হইয়াছিল এব জিলার জজ সাহেব এমন 
হুকুম করিলেন যে আমার অনুমতি না হইলে কাহারে! সঙ্গে নুরুন্নিসার বিবাহ হইবেক 
না। তাহার পর মৌলবী বরকতুল্লা খার পুত্র মৌলবী আবদুললী উক্ত জজ সাহেবের 
অনুমতি না পাইরা অথবা তাহাকে সয়াদ না দিয়া এবৎ নুরুত্সিলার বৈমাত্র ভাতা অথচ 
এ নুরুত্সিসার অধ্যক্ষ গোলাম আবদুল লই চৌধুরীকে কিছু না জানাইয়! এ নুরুপ্পিসাকে 
বিবাহ করিল। পরে এ নুরুঘ্লিস। আদালতে দরখাস্ত করিল যে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি 
এবৎ, স্বেচ্ছাক্রমে মৌলবী আবদূললীকে বিবাহ করিয়াছি । অতএব সদর আদালত ভকুম 
করিলেন যে নৃকুন্নিসা ঘে যৌবনপ্রাপ্ত এব স্বেচ্ছাক্রমে দ্িবাহ করিয়াছে ইহা স্বীকার করি- 
য়াছে এব জঙ্গ সাহেব যে ভ্কুম দিলেন ভাহ। নুরুন্িসা ফৌক্নপ্রাপ্থ হয় নাই বুঝিয়! দিয়া- 
ছেন অতএব আবদৃললার সঙ্গে খন যে বিবাহ হইয়াছে তাহ] যদ্যপি জজ সাহেবের ও 
তাহার অধ্যক্ষের বিনা 'আনুমন্ডিত্তে এব অভ্ঞাতসারে হইয়াছে তথাপি তাহ। মুমলমানেরদের 
শরার অনুলারে মাতবর ও সিক্গ এব এ বিবাহ প্রযুক্ত এব" জজ সাহেবের জুকুম না মানা- 
প্রঘূক্ আবদূললীকে দোষি এব* দণ্ডের যোগ্য জ্ঞান করিতে হইবেক না। ৬৩৭ নম্বরী আই* 
নের্‌ অর্থ । ৃ 

১৮১। নাবালকের অধ্যক্ষ তাহার স্থলাভিঘিক্ত অভএব যদি জমীদারী সরবরাহ- 
কারের দ্বারা সরবরাহ হয় তবে তাহার উৎ্পশেতে নাবালকের যে অশ আছে তাহা 
এ আধ্যক্ষ লইতে পারে এব নাবালকের সম্পন্তির ব্যয়ের বিষয়ে জিলার জজ সাহেব হাত 
দিতে পারেন্‌ না। ৬৫৪ ন্যূরী আইনের আর্থ । 

১৮২। ১৮০০ সালের ১ আইনানুমারে নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ বা সরবরাহকারকে 
নাবালকের ঘে জমীদারী অর্পণ হইয়।ছে সেই জমীদারীর সরবরাহ কার্ধয তাহারা আপনার- 
দের বৃদ্ধি সাধ্যপর্ধ্যান্ত করিবেক । ৬৬৩ নদ্বরী আইনের অর্থ । 

১৮৩। জিলার আদালতের কোন২ ওয়ার্ডসের জমীদারীর হিসাব রাশিবার নিখি, 
জিলার জজ সাহেব আমলারদিগ্রকে নিনুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত কি- 
লেন যে এমত আমল! নিযুক্ত করিতে চলিত আইনে কোন ভ্রকুম নাই এব" সদর আদ7- 
লত তাহ! অনাবশ্যক বোধ করেন অন্তএব মেই বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম জিটিভির 
তা] সদর আদালত রদ করিলেন ৬৮২ নম্বরী আইনের অর্থ। 

১৮৪ । সাধারণ ভূমির অধিকান্িরদের মধ্যে এক কি ততোধিক জন 
অপ্সাপ্তব্যবহার কি অঙ্জরহীনইত্যাদি দোষপ্রযুক্ত আপনং কাধ্য করিতে অক্ষম 
হইলে এ লোকেরদে্রে অধ্যক্ষ তাহারদের পিভার উইলেতে নিযুক্ত হউক 
অথ্ব। ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১ আইনানুনারে কিলার জজ লাহেবের দ্বারা 
নিযুক্ত হউক এ অধ্যক্ষের এ২ অকর্মণ্য লোকেরদের সকল কর্মের সরবরাহ 
করিবেক এব০১ তাহারা যাহারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে মেই সকল লোক 
আপনারদের কার্ধ্যনির্ধাহ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে যে২ কম্ধ করিত ভূমির 
সরব্রাহী কার্যে তাহারা এ২ কম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক ইতি ।-- 
১৮০৫ সা। ১৭ আ1। ৫ প্রা। 

১৮৫ । জিলার জঙ্গ সাহেবের জিড্রাসীকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন ষে 
১৮০০ সালের ১ আইনক্রমে যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহারদের হিস'বকিতাব 
তজবীজহওঙনের নিমি ভাহা দেওয়ানী আদালতে দাশ্খিল করিতে জিলার জজ সাহেব 
হুকুম দিতে পারেন্‌ না এব৭ এ নাবালকের সম্পন্তির সরবরাহের বিষয়ে এঁ আদালতের 
সাহেবের হাত দিবার ক্ষমতা নাহি। কিন্ত যদ্যপি এ অধ্যক্ষের মন্দ আচারব্যবহারের 
বিষয়ে কে'ন বিশ্বাসযোগ্য এজহার দেওয়া ধায় এব" যদি জজ সাহেবের এমত ম্নঃপ্রত্যয় 


২৫ খারা |] .. সালিস। রেজিষ্টরীকরণ। ূ ৪৭. 


হয় যে সেই ব্যক্তি সেই কর্মের অযোগ্য ভবে জিলার জজ সাহেব দেই বিষয়ের তদন্ত 
করিতে পারেন্‌ এব" এ অধ্যক্ষকে তগীরকরণের উপায় করিতে পারেন্‌। যদ্যপি তদন্ত 
করিয়া দুষ্ট হয় যে এঁ অধ্যক্ষ কিচু সম্পত্তি কি টাকা তসরুফ করিয়াছে তবে তাহা ফিরিয়া 
পাইবার নিমিন্ব জাবেতামত নালিশ না হইলে জঙ্গ সাহেব ভাহাতে হাত দিতে পারেন্‌ না। 
৭২০ নমৃরী আইনের অর্থ। 

১৮৬। বধির ও মুক ব্যক্ষির যে অধ্যক্ষ ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ 
হইয়াছিল সে বাক্তি এ নাবালকের তরফে মোস্তার নিযুক্ত করিয়া ভাহার দ্বারা পাপর 
অর্থাৎ যোত্রহীন্মতে আশ্পীলকরণের অনুমতি পাইবার জন্য সদর আদালতে দরখাস্ত 
করিল তাহাতে সদ? আদালত বিধান করিলেন ঘে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার 
১ প্রকরণে যে প্রক'র্‌ মান্যা স্ত্রীর দিধর লেখ! আছে এম্ত স্ত্রীবাতিরেকে আন্য কোন ব্যক্তি 
মোস্তারের দ্বারা যোত্রহীন্যতে আপীলকরণের অনুমতি পাইবার দরখাস্ত দাখিল করিতে 
পারে না। ১৯৫৪ ন্যরী আইনের অর্থ। 

১৮৭। জিলার জজ সাহেব জঅদর আদালতে জিদ্বাসা করিলেন ঘে নাবালকের পি- 
তার জীবদ্দশায় তাহার নামে যে নালিশ হইয়াছিল সে নালিশের জওয়াব দিতে এ নাবালক 
আদালতের মোকররী এক জন উকীলকে ওকালগ্নাম1 দির। নিবুকু কর্সিতে পারে কি এ না" 
বালকের নাবলবী শেষ না হওয়াপর্যযন্ত এ মোকদ্দয়ার বিচার যপেস্থবে থাকিতে হইবেক। 
১৮০০ সালের ১৯ আইনের ১ ধারায় ভ্কৃুম আছে যে নাবালকের অভিনিকট কুটুকে 
অধ্যক্ষতার ভার দিতে কোন আপপ্ডি দুষ্ট হইলে জজ জাহের অন্য কোন মান্য ও বি" 
শিষ্ট ব্যক্তিকে এ নাবালকের অধ্যক্ষতা কর্মে নিযুক্ত করিবেন। নিন্জ যে বিষয়ে এক্ষণে 
জিড্ঞামা হইতেছে তাহাতে দুষ্ট হয় যে এ নাবালকের কোন্‌ কুট নাই অতএব সদর 
আদালত বোধ করেন্‌ যে যুক্রিক্রমে উক্ত আইনের ১ প্রথম ধারার বিধি এইমত গতি" 
কৈও খাটিতে পারে অতএব জজ সাহেবের উচিত যে অধ্যক্ষের কম্ম করিবার নিম 
কোন উপঘুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করেন্‌। শাহাতে জঙ্গ সাহেবের প্রতি 
লুকুম হক্ল যে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির প্রাতি দ্ুষি রাখিয়া সেইরূপ কোন 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্‌ এব* এইরূপ নিযুওয়া ব্ক্কি আপন ন'বালকের মোকদদমার্‌ 
জওয়াব দিবার নিমিক্ধ উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেক। ৩৯৮ নগরী আইনের অর্থ ॥৮ 

১৮৮। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক 
তাহারদিগের বাচনি জজ সাহেবের] তাহারদিগের কৃতিত্ব ও সুগ্ুতিষ্ঠী ও 
তাহারদিগের প্রুতি বিশ্বান বুঝিয়। করিবেন কিন্ত শাস্ত্রের কিন্বা শরার মতে যে 
কেহ কোন' অল্পবয়স্কাদি অযোগ্য ভূঘ্যরিকারির উত্তরাধিকারী থাকে কিনা 
যে কেহ কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারির ম:ণান্তর তন্য লভ্যগ্টাপক হইতে পারে 
সেইং ব্যক্তিকে কদাচ সেই অযোগ্য অধ্িকারির অধ্যক্ষভায় নিযুক্ত করিবেন 
নাইতি।-১৮০০ স।। ১ আ। ২ প1। 

১৮৯। শ্রীযুত গবরুনরু জেনরল বাহাদুর চাহেন্‌ যে মৃত ভস্যধিকারি- 
গণের আত্মীয় লোকে তাহারদিগের অযোগ্য সন্তানের অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত 
হইয়া বিনাবেতন গ্রহণে মে ভারের সণক্রান্ত নকল কার্য চালায়। কিন্ত যে 
কেহ অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হয় তাহাকে যদি কিছু বেতন দিবার আবশ্যক 
থাকে তবে জজ সাহেব বিষয় বুঝিয়া যত দেওয়া উচিত জানেন্‌ তাহাই দি- 
বেন ইতি ।--১৮০০ সা। ১ আ।৩ ধা। 

১৯০ | যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক 
তাহারা জজ সাহেবদিগের মোহরে ও দস্তখতে মন্দ পাইবেক এবস্" মনদ 
পাইবার পুরে আপনারা সে ভারে নিযুক্ত থাকিবাপধ্যন্ত হাজির রহিবার 


8৮ সরাসরী মোকদ্দমা । আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


নিমিত্তে জাসিন এব০* নীচের লিখিত পাঠে একরার লিখিয়] দিবেক। লিশ 
খিত”* শ্রীমৃকস্য আসি স্বেচ্ছাপুর্ধক অমুক অধিকারের এত কিস্মতের 
অণশী শ্রীঅমুক অধিকারির অধ্যক্গতাভার এই নিয়মে স্বীকার করিয়া লইলাম 
যে সন্দরতোভাবে চেষ্টিত ও মনোযোগী হইয়া প্কুতপ্রন্তাবে আত্মবুদ্ধিক্রমে 
অধ্যঙ্গগণের কর্তব্যাচরণার্থে যে আইন শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
হজুর কৌন্সেলহইতে নিদ্ধাধ্য হইয়াছে ও হয় তাহার অনুসারে আপন ভা- 
রের সৎক্রান্ত নকল কার্ধ্য বিলক্ষণরূপে করিব । আর অধ্যক্ষ কর্তার যত টাক! 
আসার ভারাবলঘ্বে মম হস্তে আইসে তাহাহইতে আমার এই ভারানুযায়ি 
নিরূপিত বেতনঅপেক্ষা অধিক কিছু গোপনে বা অগোপনে লইব ন1 এব০* 
আপন জ্ঞাতলারে কাহাকেও লইতে দিব না। অধিকন্ত অপ্ন্যক্ষ কর্তার যত 
টাকা তামার হস্তে আইসে তাহার হিসাব চাহিবার সাধ্যবান ব্যক্তিতে হিলার 
তলব করিলে তাহা যথা সঙ্গতক্রমে শুদ্ধ করিয়া বুব্াাইয়া দিব। আর যদি 
নে টাকাহইতে কিছু আমি উড়াই কিবা খরচ করি অথবা ক্ষতি দর্শিবার, 
কোন কর্মে আসক্ত হই এমসত প্রুসাণ হয় তবে যত টাকা উড়াই কিস্বা খরচ 
করি অথবা ক্ষতি হয় তাহার তিনপ্তণ আসি কিম্বা আগার উত্তরাধিকারিগণে 
অথবা মদনুযাযি জনে দিব কিম্বা দিবেক ইতি ।-১৮০০ লা। ১ আ। ৪ 
খা। 

১৯৬ । সদর আদালত জানাইতেছেন যে আঅধ্যক্ষতার ভার ত্যাগকরণের পর অথবা 
নাবালক বয়ঃপ্রাপ্তহগনের ভারিখের পর বারে। বসর অভ'ত ন। হওয়াপহ্যান্ত উদ্ধু ৪ ধা 
রায় যে একরারনামার বিবয় লেখা আছে ভাহা ভাদালতের সিরিশতায় থাকিবেক 
কিন্ত নাবালক বয়ঃপ্রাপ্ধ হইলে যদি এ অধ্যক্ষকে এ একরার ফিরি! দিতে স্বীকার কহে 
তবে তাহা ভাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে । ৯৪৮ নষুরী আইনের অর্থ । 

১৯২ । যাহার এ আইনের জনুলারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তা- 
হারা অধ্যক্ষ কর্তার রক্ষণাবেজণ করিবেক এব সে কর্ত। অল্পবয়গ্ক হইলে 
তাহাকে গ্তণাভ্যান ও সুনীতি শিক্ষা করাইবেক। আল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সা" 
লের ৮ অফ্টম আইনের ২৩ ধারার তথা ২৪ পারার অনুসারে সাধারণ 
অধিকারভ্ভূমির সরবরাহকারের নির্ণয় করিতে পারিবেক। এব মেই সর 
বরাহকারের কর্তব্য হইবেক যে সে অধিকারে যত টাকা লাভ হয় তাহার 
মোটহইতে সকল অ্২শির জনাজাতি যথার্থী”শক্রমে যাহা সেই অপ্র্যক্ষ- 
কর্তীকে আহে” তাহা! সেই অধ্যক্ষের স্থানে বুঝাইয়। দেয় ইতি ।-১৮০০ স|। 
১ আ। ৫ ধা। 

১৯৩। উপরের ধারানুসারে নিযুক্তহওয়া যে সরব্রাহকারদিগের হস্তে 
যে যে অধিকারভূমি রাখা যায় সে সরবরাহকারেরা সেই২ অধিকার হইলে 
তাহার মালগুজারী করিবার দায়ী থাকিবেক। ও জানিবেন যে এ আইনের 
অনুক্রমে সেইং অধিকারের মালগ্তজারীর বাকী কথন পড়িলে নেনিমিস্তে 
সেইং অধিকার নীলামে বিক্রয় করিতে ক্ষমা] দেওয়। যাইবেক না ইতি ।-- 
১৮০০ সা। ১ আ। ৬ খা। 

১৯৪। যদি এ আইনের সতে প্রাপ্তক্ষমতাতানুসারে কোন জিলার জজ 
সাহেবের কুত কিছু কর্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উৎ্পাতগ্রস্ত মানে তবে তা- 
হার সাধ্য আছে যে আপনার সেই নালিশী আরজী লিখিয়া সেই জজ মাহে 
বের স্থানে কিম্বা নদর দেওয়ানী আদালতে দেয় । সে জজ লাহেবের কর্তব্য ফে 


২৬ ধার] | সালিস। রেজিষরীকরণ। ৪১ 


এমত আরজী পাইলে তাহার নকল এব* মে.মোকদদমার যে বিচার আপনি" 
করেন তাহার রোয়দাদ একত্র করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে চালান 
করেন্‌। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে তাহ! 
সাব্যস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা যাহা উচিত বুঝেন্‌ তাহাই করেন। আর এ 
ধারাক্রমে হুকুম আছে যে এমত সকল মোকদ্দমায় তাহারা যে হুকুম দিবেন 
তাহাই চূড়ান্তের তরে পাইবেক।, এব”১ এ ধারানুসারে যে রোয়দাদী কাগজ- 
পত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পহুছিবেক তাহার শ্রদ্ধ তরজম। ইঙ্গরেজী ভা- 
যায় করিয়া সে কাগজপত্রের সঙ্গে রাখ। কর্তব্য হইবেক ইতি ।--১৮০০ স। 
১ আ। ৭ ধা। 


২৬ ধার]। 
সুৎফরন্থ। মোকদম1। বিবাদি মহালের লরবরাহকার নিযুক্তকরণ । 


১৯৫ । বিভাগ না হওয়া সাধারণ ভূমিলনকলের অতশিদ্িগের পরগ্পর 
বিরোধ বিদম্বাদহওনেতে কোনহ প্রুকারেতে এ অণশিদিগের ক্গতির কারণ 
ও মালগ্তজারী তহসীলের লিরিশ্তার বিশৃউখলের হেতু হইয়াছে একারণ এই 
ধারানুসারে হুকুম হইল যে সরকারের মালগুজারীসঙ্পর্কের কাধ্যভারা ক্রান্ত 
সাহেবদিগের মধ্যে কোন সাহেব কিস্বা সাধারণ ভূমির অ*১শিদিগের মধ্যে 
কেহ জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে এমত বিষ্য়ে 
তাহার সধ্যবর্তিহওনের বিশিষ্ট হেতু দর্শাইয়। দরখাস্ত করিলে এঁ সাহেবের 

,ক্ষমত। থাকিবেক যে এক জন ক্ুতকর্থী। ও মাতব্র লোককে তাহার স্থানে জা- 
মিন লইয়! এ লাধারণ ভূমির সরবরাহকারীতে এতাবত! মালগুজারাী উসুল 
তহলীলের ও সরকারী মালপ্তজারী আদায়করণের ও কষিকর্ ও চাসবাসের 
আধিক্যহওনের বিষয়ের ভারে নিযুক্ত করেন্‌ কিন্ভ-যদি মালগুজারীসন্র্কের 
কাধ্যভারাক্রান্ত সাহেব লোক কি সাধারণ ভূমির অণ্পশিদিগের মধ্যে কেহ 
আদালতের লাহেবের তরফ্হইতে যে ব্যক্তি এ ভূমির সরবরাহকারঈতে 
নিযুক্ত হয় তাহার বিষয়ে কোন ওজর করেন্‌ তবে তাহারদিগের মতা থা 
কিবেক যে আপনারদিগের ওজরের কথাসন্বলিত আর্জী তথাকার' সম্ক্কায় 
আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করেন অতএব এ আদাল- 
তের সাহেব লোক মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া জিলার দাহেবের নিযুক্তকরা 
সরবরাহকারকে বহাল রাখিবেন কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে এ ভূমির সর 
বরাহকারীতে নিযুক্ত করিতে জিলার সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি ।--১৮ ১২ 
লা। ৫ আ। ২৬ ধা। 

১৯৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে জজ 
সাহেব বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারী সমুদয় ক্রোক করিতে পারেন্‌ এ প্রকার 
জমীদারীর এক অণ্শ ক্রোক করিতে পারেন্‌ না। কিন্ত যে হেতু দর্শান যার তাহা বিশিষ্ট 
কি না এই বিষয়ে জজ সাহেব যাহ! নিষপন্থি করেন্‌ তাহার উপর আপাল হইতে পারে । 
৯১৭ ন্ষরী আইনের অর্থ । 

১৯৭। ময়মুনসিধহের জজ সাহেবের জিড্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করি 
লেন ষে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার বিধি মফঃসূলী তালুকের সঙ্গে সম্পর্ক রা- 
খেনা। ১২৮৩ ন্মরী আইন্রে অর্থ । 

১৯৮ । জোয়ানপুর জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান 

চ্হ্‌ | 


৫৩ সরাসরী মোকদ্দমা!। আইনের মুল নিয়ম । [৪ আধ্যায়। 


করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে বিভাগ না হওয়া সাধারণ 
জমীদারীর সব্বরাহকার নিযুক্তকরণের আবশ্যক হইলে জজ সাহেবের উচিত যে প্রথমে 
সেই বংশের কোন এক ব্যক্তিকে কিম্বা অৎ্শিরদের কোন্‌ মিত্রকে সেই কম্মজের ভার বিনা- 
বেতন্গ্রহণে লওয়াইতে উদ্যোগ করেন্‌ কিন্ত্র যে ব্যক্তি সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে 
যদ্দি কিছু বেতন না দিলেই নহে তবে যে জজ সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করেন্‌ তিনি 
প্রত্যেক মোকদ্দমার্‌ বিশেষ ভাব বুঝিয়া বেতন নির্দিষ্ট করিবেন। এ মহালের ভূম্যধিকা- 
রির1 পুর্বে সরকারী মালগুজারী ঘেমতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিত 
দেইমতে এব্রপে নিযুক্তহওয়। নরবরাহকার কাঁলেক্টর সাহেবের নিকটে মালগুজারী দাখিল 
করিয়া আপনি ঘে বেতন লইবার জুকুম পাইয়াছে তাহা লইয়া এ জমীদারীর অবশিষ্ট 
প্রান্টি অশিদিগের জনাজাতির মধ্যে আপন২ অদ্শাৎশঘতে বুঝাইয়া দিবেক। ১১৫ 
নম্বরী আইনের অর্থ। |] 

১৯৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানু- 

সারে সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে হইলে জমীদারীর পরিমাণ ও উৎপন্ন ঘথাসাধ্য বুঝি! 
সরবরাহকরণের খরচের নিয়ম কর] উচিত । এব এই বিষয়ে যে নিরম নিরপণকরণের্‌ 
আবশ্যক হইয়াছে তাহার ভাব ও পরিলীমার বিষয়ে বোর্ড কষিম্যানর সাহেব এব বোর্ড 
রেবিনিউর্‌ সাছেবেরদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবেক। ১৪২ নম্বরী আইনের অর্থের 
৪ দফা । 
৯০০) -১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ খারানুসারে ষে ভূমির সরবরাহকার 
নিযুক্ত হয় তাহার ঝুঁকীর বিবয়ে যদ্যপি সেই আইনে বিশেবরূপে কিছু লেখা নাই 
ভথাপি তাহাকে মোশ্বারের ন্যায় ভ্বান করিতে হইবেক এব সে মওকেকলের উপস্কা- 
রের নিমিত্ত কাধ্য করিবেক এব যে কার্যোর ভার তাহার প্রতি অর্পণ হয় সেই কার্য 
বিশ্বস্তরূপে নির্ধাহকরণের বিষয়ে সে ব্যক্তি দ'রী হইবেক। অদরু আদালত আরো! বোধ 
করেন্‌ যে এ ধারাক্রমে এ সরবরাহকারেরদের স্থানে যে উপযুক্ত জামিন লইবার ভকুম 
ছে তাহার এমত অর্থ নছে যে সেই ব্যক্তি কেবল হাজিরজামিন দিবেক কিন্ডর যে টাকা 
উসুল করে তাহার বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দেওনের বিষয়ে মালজামিন দিবেক। এব ১৭৯৯ 
সালের ৫ আইনের ৬ ধারার এনছ ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৯৬ ধারার ৬ প্রকরণের 
অনুলারে দেওয়ানী আদালতের দ্বার। নিবুক্তহওয়া সরবরাহকারের বিষয়ে এ২ আইনে 
ঘেমত জুকুম আছে সেইমতে এই গতিকে জমীদারীর পরিমাণ বুঝিয়া! মালজামিন নির্দিষ্ট 
করিতে হইবেক। ১৪২ ন্ঘবরী আইনের অর্থের ৫ দফা। 

২০১। এ মতযদি মালগজারীর কার্য্যভারা ক্রান্ত মাহেৰ লোক কিন্থা ভূমির 
অৎ্শিগণের মধ্যে কেহ সরবরাহকার নিযুক্ত হইলে পর তাহার কর্থকার্য্যের 
দ্বারা কখন নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হন্‌ তবে তাহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক্‌ 
যে সে বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়! তাহার তগীরু অর্থাৎ অবসর হওনের দরখাস্ত 
জিল। কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করেন এমতে এ 
দরখ্খাস্তের উপর ফে হুকুম হয় তাহাতে নারাজ হইলে তাহারদিগের ক্ষমতাও 
থাকিবেক যে আপনারদিগের.ওজরের আরজী আপীল আদালতের লাহে 
লোকের হজুরে দেন যে এ সাহেবের সে ব্যক্তির তগীরী কিন্তা বহালীর বিষ- 
য়ে যাহা বিহিত হয় তাহ] ঠাহরান্‌ ইতি ।--১৮১২ সা। ৫ আ। ২৭ ধা। 

২০২। ইঙ্জরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের. ৫ ও ৬ ধারায় এব** 
১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৫ ও ৬ প্লুকরনে এব** ১৮৯২ সা- 
লের ৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারাতে আর ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ 
ধারার ৩ প্রুকরণেতে জিল। ও শহরের আদালতের হুকুম দ্বারা অধিকারভূমির 


২৭ ধারা ।] সালিস। রেজিষ্টরীকরথ। ৫5 


সরবরাহকারীর বিষয়ে যেং হুকুম লিখিত আছে তাহা নীচের লিখ্বন ক্রমে 
শুধর। যাইবেক ইতি ।--১৮২৭ সা। ৫ আ। ২ ধা]। 

[এ২ শ্ধর। বিধি প্রথম বালমের ভূভীযর় অধ্যায়ের ১১১৯ এব ১১২ নম্বরী বিধিতে লি" 
খিত আছে।] 

২৭ ধারা। 
আইনের মূল নিয়ম । নান সুবাতে সুদের হাঁর। 
[বাঙ্গাল বেহার এব” উড়িষ্যা1 1] 

২০৩।. কোন আদালতের জজ সাহেৰ ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ 
মাচের পৃর্বের কর্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক 
কিস্ব। অল্লক্রমে দিতে ও লইতে ভিক্রী করিবেন না ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৫ 
আ। ২ ধা। ১গ্ু। 

২০৪। সেই কর্জসিঙ্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার 
সুদ শত তঙ্কায় মাসে ৩% তিন টাক! দুই আনা বৎসরে ৩৭।০ সাঁইত্রিশ 
টাক! আট আনা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি ।--১৭৯৩ না। ১৫ 
আ। ২ ধা। ২ ঞ্লু। 

২০৫ । সেই কর্জ সিঙ্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার 
সুদ শত তঙ্কায় মানে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে 
ডিত্রী করিবেন ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ৩প্ু। 

২০৬। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ 
মা্হিইতে তাহার পরের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ১ জানুআরির পূর্বের 
কর্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইীতে অধিক কি অকল্লক্রমে 
দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। 
১ পু 

২০৭। সেই কর্জ সিঙ্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক ন। হইলে তাহার 
সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২ দুই টাকা বৎসরে ২৪ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে 
ভিত্রী করিবেন ইতি ।-১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ধা। ২প্র। 

২০৮। সেই কর্জ সিস্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ 
শত তঙ্কায় মাসে ১ টাক। বসরে ১২ বারো টাকা দিতে ও লইতে ডিত্রী করি- 
বেন ইতি 1১৭৯৩ সা। ১৫ আ। শধা। ৩ প্র। 

২০৯। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঞ্জরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহি- 
লা জানুআরি কিম্থা তাহার পরের কর্জ হইলে লে কর্জের সুদ শত তঙ্কায় 
সাসে ১ এক টাকা বরে ১২ বারে। টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী 
করিবেন না।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৪ ধা। 

+ [কটক ।] 

২১০। জিল। কটকে ও পরগনা পটাসপুর ও কুমার দিচর ও বগরাই' 
পরগনাতে টাকার সুদের বিষয়ে নীচের লিখিত বিধি চলন হইবেক ইতি ।-- 
১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ধা। ১ প্রু। 

২১১। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ লালের ১৪ অকৃটোবর তারিখের পুর্রের কর্জ 
হইলে কোন আদালতের জজ লাহেব নীচের লিখিত হারহইতে অধিক কিন্থা 
ূ চ্হ্‌ ২. 


৫২. সরাসরী মোকন্দম!।। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


অল্পক্রমে সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না কিন্তু যদি উভয় পক্ষের মধ্যে 
তাহাহইতে অল্প সুদ লইবার করার হইয়া থাকে তবে নেই করারঅনুলারে 
সুদের ডিক্রী করিবেন ইতি। 

দেই কর্জ সিরকা ১০০ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার দুদ শত 
তঙ্কায় মাসে ২1০ দুই টাক। আট আন। ব্ঘসরে ৩০ ত্রিশ টাকা। দিতে ও 
লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি। 

মেই কর্জ সিন্কা ১০০ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত 
তঙ্কায় মাসে হ দুই টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি ।--১৮০৫ সা। 
১৪ আ।৯ধা। ২প্রু। 

২১২1 ১৮০৩ সালের ১৪ অকৃটোবর তারিখের পরের কজ হইলে 
কোন আদালতের জজ সাহেব শত তঙ্কায় বরে বারে টাকার অধ্বিক দিতে 
ও লইতে ডিত্রী করিবেন না ইতি 1১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ৩%ু। 

২১৩। কোন আদালতের জজ নাহেব্‌ ইঙ্জরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ 
অকৃটোবর কিম্বা তাহার পর ফে সাধু ও খাতকে ফে বিষয়ে এই আইনের 
৯ ধারার ৩ প্রকরণের নিপ্ধীরিত সুদের নিরিখছ্াড়। অধিক সুদের নিরিখে 
যে খত অথবা একরার দেওয়। ও লওরা করিয়। থাকে তাহারদিগের প্রতি নে 
বিষয়ের যুদ কিছুই দিতে ও লইতে ডিত্রী করিবেন না ইতি ।--১৮০৫ স|। 
১৪ আ। ৯ ধা। ৪ ০) 


২৮ ধারা। 
আইনের মূল নিয়স। সুদ ও ওয়াদিলাতের বিষয়ি সাধারণ বিধি । 


২১৪। কোন আদালতের জজ সাহেব ২ দ্বিতীয় কিস্থা ৩ তৃতীয় অথবা 
৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সুদের নিদ্ধারিত নিরিখের বহি্তে উত্তমর্ণ এব 
অধমর্ণ অর্থাৎ সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় অল্প নিরিখে কজের সুদ ধার্য 
হইলে তাহার ব্যতিক্রমে সে করের সুদ অধিক নিরিখে দিতে ও লইতে 
ভিত্রী করিবেন না ইতি 1১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৫ ধা। 

২১৫। কোন আদালতের জজ নাহেব সাধু খাতকী হিসাৰ নিষ্পত্তিমুখে 
যে সুদ দেনা ও পাওনা হয় সে সুদের সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন 
না। কিন্তু সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় ফে হিসাব নিষ্পত্তিক্রমে সুদের 
বাকী আসলে চড়িয়! পূর্রের খত ফিরিয়া নয়া খত হইয়া থাকে তাহার প্রতি 
এ হুকুম চলিবেক না সেই নয়া খতমাফিক সেই আসলে চড়ান দুদ্র সুদ 
দেওয়া ও লওয়ায় মণ্জ্ুর রাখিবেন ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৭ ধা। 

২১৬। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গঈরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ 
সার্চ কিম্বা তাহার পর যে সাধু ও খাতকে যে বিষয়ে এই আইনের নিপ্ধারিত 
সুদের নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখে যে খত অথ্ব। একরার দেওয়া ও 
লওয়া করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি নে বিষয়ের সুদ কিছুই ধ্দিতে ও 
লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৮ধা। 

২১৭। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দূর্শিতে এব” মো- 
কদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে ন। পারিবার জন্যো কর্তব্য যে মফঃসল 
আপীল আদালতনকলের সাহেবের জিল। কিম্বা শহরলকলের দেওয়ানী 


২৮ ধারা সালিস। রেজিষ্টরীকরণ । - ৫৩ 


আদালতের কোন ডিক্রী লাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সা- 
হেব্রো মফঃমল আপীল আদালতলকলের কোন ডিতক্রী সণ্ুর করিলে লে 
ডিক্রী যে স*খ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর নেই-ডিক্রীর তারিখহইতে 
শতকৃর! এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেত সুদ ভিত্রীর টাক। রেন্লাণ্ডেটেকে 
দেওয়ান এব অনর্থক আপাঁল হইবার বোধে সে মোকদ্দসার মর ও আপে- 
লাণ্টের গতিকদৃষ্টে যে দণ্ড নরকারে করণ বিহিত জানেন্‌ তাহা করেন্‌ ইতি। 
১৭৯৬ পল ১৩ আ।গধা। 

২১৮। চাটিগা জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতার সদর আদালত 
আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে এক্য হইয়। বিধান করিলেন ষে ১৭৯৬ সালের 
১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে মু্ফরকন। মোকদ্দমায় জিলার জঙ্গ সাহেব আপেলান্টের 
জরীমানা করিতে পারেন্‌ না যেহেতুক এঁ ধার! মু্ফরকক্কা আপালের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে 
না। ১১৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২১৯ 1 সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন জিলা ও শহরের জজ সাহেবের 
খন আপ্ীলক্রমে অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন্‌ তখন সুদের ডিক্রী করিবার বি- 
ষয়ে আপনারদের বিবেচনামত কার্য করিতে পারেন এই বোধ করিয়া তাহার প্রতিমাসে 
শতকরা ১ টাকার হারঅপেক্ষা অপ্প সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিয়া থাকেন্‌। তাহাতে সদর 
আদালত জজ সাহেবেরদিগকে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার এব" ১৮০৩ সালের 
৪ আইনের ৩৫ ধারার বিধিতে মনোযোগ করিতে জুকুম দিয়া কহিলেন ষে উক্ত প্রকার 
আপীলী মোকদ্দমায় মফঃনমল আপীল আদালভের নাহেবরদিগকে সুদের হারের সম্পূর্ণ ডিক্রী 
করিতে হুকুম ছিল। সেই হুকুমের অভিপ্রার এই যে অনর্থক আপীল নিবারণ হয় ইহাতে 
দুধ রাখিয়া এব* মফঃসল আপীল আদালত রহিত হওয়াতে জিলা ও শহরের জজ সাহে- 

»বেরদের প্রতি যে কর্মের ভার অর্পণ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া সদর আদালত 
বিধান করিততছেন যে এ ৩ ধারার বিধি জজ সাহেবেরদের দ্বারা নিষসন্তিহওয়! আপাীলী 
মেকদ্দমার বিষয়ে খাটে এব" সেই বিধির অনুসারে তাহারদের কার্য না করিলে নহে । 
অতএব উত্তর কালে জজ সাহেবের এ ৩ ধারার এই অর্থানুসারে কার্ধ্য করিবেন। ১৮৩৫ 
সালের ২,অক্টোবরের সরকু্যুলর অর্ডর | | 

২২০। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চকিম্বা তাহার পর যে তারিখ 
হইতে যে নিরিখে সুদ দিবার ও লইবার হুকুম এই আইনে লেখা যায় ইহার 
ব্যতিক্রমে ফ্দি কেহ অধিক সুদ লইয়া থাকে কিম্বা কোন খত অথবা একরার 
নিরি ছাড়] অধিক সুদে লে] গিয়] থাকে তবে মেই পাওনার দাওয়। সহাজন 
ফরিয়াদীকে কিছুই সুদ অর্শিতে ডিক্রী করিবেন না আর যদি আসলের মধ্য- 
হইতে ডিলর্কৌট অর্থ) পরাট অথ্ব] অন্যোপলক্ষে কিছু কর্তন করিয়। লইয়া 
থাকে ভবে তাহার নালিশ ব্ডনসমিন করিয়া খাতক আদনামীর খরচা সেই ফরি- 
য়াদীর স্থবানহইতে দেওয়াইবেন ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৫ আ।১৯ধা। 

২২১ । সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের বিধি 
কেবল টাকার কর্জের জঙ্গে সম্পর্ক রাখে ! ৪৮৭ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা । 

২২২ । উপরের লিখিত সকল ধারার মতের সহিত রিল্পগেন্সিয়া ও 
ইনসুরিন্স এতাব্তা বীমার কর্জের কিছু এলাক। নাই ভাহার ব্যাজ নিয়মক্রমে 
কিম্বা যে স্থানে যে দাড়! থাকে তদ্নুসারে দিতে ও লইতে ডিত্রমী করিবেন 
ইতি ।-১৭৯৩ সা। ১৫৪ আ। ১২ ধা। 

২২৩। শত অথবা অন্য কোন নিদর্শন্পত্রক্রমে টাকা কর্জ দেওয়া গেলে সাধু 
'াতকের উভয়ের স্বেচ্ছাক্রমে ব্নরে শতকর! ১২ টাকার সুদের ছার প্রায়ই লেম্থা থাকে 


৫9 সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম। [৪ অধ্যায় । 


লেই নিদর্শনপত্রক্রমে টাকা পাইবার নিমিত্ত যে মোকদ্দমা হয় সাধৃখখাতকের মধ্যে যে বিশেষ 
করার হইয়াছিল তদনুসারে অবিকল সুদের ডিক্রী করিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ৭ 
আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের * দফা । 

২২৪ । কিন্দ্র সদর আদালত বোধ করেন্‌ যেষে গ্রতিকে ভূমি সম্পস্থির ওয়াদিলাৎ ধরিয়! 
ডিক্রী করিতে হয় অণ্থবা ষে গতিকে সাধৃখাতকের মধ্যে সুদের বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম 
হয় নাই এইমত গতিকে ডিক্রী করিতে হয় সেই গতিকে নানা দেওয়ানী আদালতের এমত 
ক্ষমতা আছে যে সুদের হারের দ্বিষয়ে তাহারা যেমত উপযুক্ত ও যথার্থ টাহরেন সেইমত 
ডিক্রী করেন্‌ কিন্ত এ হার শতকরা ১২ টাকার অধিক হইবেক না। ১৮৩৭ সালের ৭ 
আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফ]|। 

২২৫ । কিন্ত্রু সদর আদালত জানাইতেছেন যে তাহাতে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের 
৩ ধারায় এব" ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৫ ধারায় ছকুম আছে যে আপীল অনর্থক 
বোধ হইলে অধস্থ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহার সম্খ্যার উপর 
আপ্পীল আদালত বশসরে শহকরা-১২ টাকার হারের সুদ ধরিয়া ডিত্রী করিবেন উল্ত 
আইনের অর্থের দ্বারা এ ৩ ধারার কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই। ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের 
রক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা । 

২২৬। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন ষে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যে 
. টাকারু ডিক্রী হয় এব* তাহার উপর আপীল হইলে যে টাকারু ডিক্রী হয় সেই২ ডিক্রীতে 
সুদের হিসাবকরণের বিষয়ে এক আদালতে এক প্রকার অন্য আদালতে অন্য প্রকার হইয়। 
থাঁকে। অতএব ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবর ভারিশ্খে তাহারা ঘে সরক্যুলর অর্ডর প্রকাশ 
করিলেন [এই অধ্যায়ের ২১৯৯ নম্বরী বিধান দেশখ] তাহার অনুক্রমে নীচের লিখিত বিধি 
জিলা ও শহরের আদালতের এবছ তীাহারদের অধীন আদ্াালতসকলের উপদেশের চিনির 
প্রকাশ করিতেছেন । ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরকৃযুলর অর্ডরের ৯ দফা । 

২২৭। প্রথমত উপস্থিতহওয়। মোকদ্দমায় যে আসল টাকা ও সুদের বাবছু দাওয়া হয়” 
তাহার ডিক্রী হইলে আদালতের কর্তব্য মে ষে তারিখে কর্জ হইয়াছিল অথবা যে তারিখে 
টাকা পাওনা হইল সেই তারিখঅবধখি ডিক্রীর তারিখপর্্যন্ত সুদসমেত আসল টাকার ডিক্রী 
করেন্‌ এব পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত এ টাকার উপর সুদের ভকুম দেন্‌। 
কিন্ট যদি এ সুদ আসল টাকাঅপেক্ষ! অধিক হইয়াছে তবে আসল টাকার তুল্য সুদ 
ধরিরা ডিক্রী করিবেন। পরন্্ ১৮২৩ সালের ১৯ ডিসেয়রের সরক্যুলর অর্ডরে যে গতি- 
কের বিষয় লেখ। আছে তাহা বঞজজিত থাকিল। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যলর অর্ড" 
রের ২ দৃফা।। 

২২৮। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ তারিখের সরকুযুলর: 
অর্ডরের ২ দফার এক ভাগের অর্থ বুঝিতে ভূম হইয়াছে অর্থাৎ এ দফার মধ্যম 
ভাগে « পরিশোধ না হগুনের তারিখপর্য্যন্ত এর টাকার উপর সুদের হুকুম দিবেন” এই 
যে কথা লেখা আছে তাহার মধ্যে “এ টাকা” এই কথাতে কোন্‌ টাক বুঝায়। কেহ২ 
বোধ করেন্‌ যে এই দফার প্রথম ভাগে ঘে আসল টাকা ও সুদের বিষয় লেখা আছে 
উভয় বুঝ্ণয়। অন্যে বোধ করেন্‌ যে এ কথাতে কেবল আঙল টাকা! বুঝার । অতএব 
কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের এ কথার এই অর্থ 
করিয়াছেন ঘে যে আসল টাক এব আদালতে নিরূপিত অমুক তারিখঅবধি অমুক 
তারিখপর্ধ্যন্তের সুদ আদালতের লাহে ডিক্রীতে লিখিবার হুকুম পাইয়াছেন সুদসুহ্ধ 
সেই আসল টাকা এ কথাতে বুঝায়। ১৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সরকুযুলর অর্ডরের 
১ দফা। 

২২৯। যদি এ ডিক্রীর উপর আপ্পীল হয় এবছ তাহা বহাল থাকে তবে আন্পীল আ- 
দালতের উচিত যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে এ ডিক্রীর তারিখঅবধি 


২৮ ধারা] - সালিস। রেজিষরীকরণ। | ৫ ৫ 


এ সমুদয় টাকা পরিশোধকরণের তারিখপর্য্যস্ত ঘে আসল টাকা ও সুদ ও খরচ৷ আসল 
ডিক্রীতে হুকুম হইয়াছিল সেই জুমলা টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করেন্‌। ১৮৩৬ 
সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

২৩০ । যদি.সেই দাওয়। অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া পরে আপীল আদালতের 
দ্বার! ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের নিষ্পন্তিহওনের তারিখ্খপর্যযন্ত আসল টাকার উপর 
সুদের হিসার করিতে হইবেক এব এ আসল টাক। ও সুদ ও খরচা এই জুমল! টাকার 
উপর দেনা পরিশোধের তারিখপর্ধ্ন্ত সুদ দিবার ভুকুম করিতে হইবেক। ১৮৩৬ সালের 
৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা 

২৩১। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরকুযুলর অর্ডর সদর দেওয়ানী আদালত পুনর্ধার 
বিবেচনা করিয়া! এই হুকুম দিয়াছেন যে টাকার বিষয় কি ভূমির বিবয় কি অন্যপ্রকার 
সম্পন্তির বিষয়ে দাওয়! হউক প্রত্যেক গতিকে মোকদ্দমার খরার উপর সুদ দিবার হুকুম 
ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক । ১০৯৫ নমবরী আইন্রে অর্থ । 

২৩২। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন ফে যখন মোকদ্দমার খরচা 
ডিক্রীর মধ্যে লেখ যায় তখন ডিক্রীকরণিয়! আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন্‌ এ খরচা 
সেই বিষয়ের এক অৎ্শ হয় এবছ টাকার যে ডিক্রী হয় তাহার উপর যেমত আদালতের 
ডিক্রীর তারিখখঅবধি সুদ চলিবেক মেইমত এই খরচার উপর্ও সুদ চলিবেক। ৭১৫ 
নম্বরী আইনের অর্থ। 

২৩৩। আরো জানান ফাইতেছে যে ৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থানলারে ষে খরচারু 
ডিক্রী হয় তাহার উপর ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা দেওনের তারিখপর্ধ্যস্ত স্বতন্ত্র করিয়া 
সুদ দেওনের হুকুম হইতে পারে। ১৮৪২ সালের ১২ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডরের্‌ 
২ দফা । 

১" ২৩৪। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে কোন ফ্রিয়াদী যদি কোন দেনার্‌ 
আজল টাকার বাবছ নালিশ করিয়া থাকে এব যদি এ নালিশের আরজীতে সুদের বিষয়ে 
দাওয়া না করিয়া থাকে তবে অবশ্য এমত বোধ করিতে হুইবেক যে নালিশকরণের পুর্বে 
এ দেনার উপর যত সুদ জমিয়।ছিল তাহা ফরিয়াদী ছাড়িয়াদিয়াছে। অতএব আসল 
টাকার বাব ডিক্রী পাইলে পর সেই ব্যক্তি সুদ পাইরার বাব পুনর্জার নালিশ করিতে 
পারে না যেহেতুক তাহাতে মোকদ্দমার হেতু দুই অশ করা হয় এব সেই হেতু এইফ্পে 
দ্বিধাকরা! আইনের নিয়ম ও আদালতের ব্যবহারের বির্ুদ্ধ। অতএব যদি কোন ভূমি 
বা অন্য স্থাবর সম্পন্তির মালিকীর স্বত্রের বাব নালিশ হয় এবৎ নালিশ উপস্থিতকরণের 
পুর্ধে সেই ভূমির কোন ওয়াসিলাৎ পাওনা থাকে এব সেই ওয়াসিলাতের বাবৎ সেই 
আরজীতে দাওয়! না করা] যায় ভবে এমত বোধ করিতেই হইবেক যে ফরিয়াদী এ ওয়া- 
নিলাৎ ছাড়িয়া দিয়াছে এব” তাহা পাইবার নিমিহু তণ্পরে পুনর্ধার নালিশ করিতে 
পারে না। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যলর অর্ডরের ৬ দফা। 

২৩৫। এ নিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নির্দিষ্ট কোন মি- 
য়াদে ব সিয়াদভিম্ন সকল কর্জ বা টাকার উপর যে আদালতের ছারা এ কর্জ 
কিন্বা টাকা আদায় হইতে পারে সেই আদালত উচিত বোধ করিলে সুদের 
চলিত হারের অনধিক হারে সুদ দেওনের হুকুম করিতে গ্াারেন অর্থাৎ যদ্য- 
পি এ কর্জ ৰা টাকা লিখিত কোন নিদর্শনপত্রের ছারা নির্দিষ্ট কোন সময়ে 
দেয় হয় তবে এ কর্জ বা টাকা যে সময়াবধি দেয় তদবধি সুদ দেওয়াইবেন 
এব** যদি বিনাসিয়াদে দেয় হয় তবে যে সময়াব্ধি লিখনের ছারা এ টাকার 
দাওয়া হইয়াছিল এব খাতককে এই মত এত্তেলা দেওয়] গিয়াছিল যে ছা- 
ওয়ার তারিখঅবধি পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদ চলিবেক.এ-দা- 
ওয়ার সময়াবধি আদালত সুদ দেওয়াইবেন। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গতিকে 


৫৬ সরাসরী মোকদ্দমা।। আইনের যুল নিয়ম । [6 অধ্যায়। 


আইনানুসারে সুদ দিতে হয় সেই নকল গতিকে সুদ দিতে হইবেক ইতি 1-- 
১৮৩৯ না। ৩২ আ। 


২৯ ধারা। 


আইনের মূলনিয়ম। যেং স্থলে আসল টাকাহইতে সুদ অধিক হয় তাহা। 

২৩৬। কোন আদালতের জজ সাহেব এই আইনের মতানুসারে যে 
কেরি সুদ আললহইতে অধিক হয় সে সুদ এই আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার 
লিখিত বিষয়চ্ছাড়। বিষয়ান্তরে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি ।-- 

১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৬ ধা। 

২৩৭) উল্ত ধারায় এমত ভকুম আছে ষে আইন্মতে যে সুদ লওয়! যাইতে পারে তাহা 
বৃদ্ধি হইরা যদি আসল টাকাহইতে অধিক হয় তনে আনল টাকাঅপেক্ষা অধিক সুদের 
ডিক্রী হইতে পারে না। এ ধারার ভকুম দৃষ্টে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে না- 
লিশ উপস্থিতকরণের পর যদি সুদ এমত নুদ্ধি হইয়। থাকে ঘে আসল টাকাহইতে অধিক 
হইয়াছে তবে এ ৬ ধারার নিষেধ খাটিবেক না যেহেতুক এ সুদের এ প্রকার বৃদ্ধি ফরি- 
য়াদীর গতিক্রিরাপ্ুবুক্ত হয় নাই । ৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ । 


৩০ খারা। 


আইনের মূল নিয়ম। ভিক্রীর মধ্যে সুদ কি ওয়াসিলাৎ দেওনের হুকুম 
লিখন । 

২৩৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ষে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে. 
এমত টাকার ডিক্রী হইলে এ ডিক্রীতে এমত হুকুম লেখ! উচিত যে এ ডিক্রীর টাকা 
সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়াপর্ধ্যন্ত তাহার উপর সুদ চলিবেক । এব্« যদ্যপি ডিক্রীতে 
এমত বিশেষ হুকুম না! লেম্খা গির। থাকে তবে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার 
সাধ্য আছে যে এ সুদ পাইবার নিমিন্ত ডিক্রীদারকে পুনরায় নালিশ করিতে হুকুম না 
দিয়া ডিক্রীহওনের তারিখের পর যে সুদ জমিয়াছে তাহা দিবার হুকুম তত্পরে কোন 
সমরে করিতে পারেন্‌। এব যে ভুমি সম্পন্তির ডিক্রী হয় সেই ভূমির উপর ডিক্রী 
জারী না হওন্পর্য্যস্ত যাহা উত্পন্ন হয় তাহ দিবার বিঘয়েও দেওয়ানী আদালত সেইকপ 
হুকুম করিতে পারেন্‌। ১৮২৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা । 

২৩৯ । সদর আদালত জানাইতেছেন যে মোকদ্দমা আরম্ভকরণের পর এবছ তাহা 
আদালতে উপস্থিত থাকনসময়ে যে ওয়াসিলাৎ্ জমে তাহার বিষয়ে এমত ব্যবহার চলিয়া 
আনিতেছে যে মোকদ্দম1 নিষ্পন্তিকারি আদালত যদ্যপি আপনার ডিক্রীর মধ্যে এ ওয়া" 
সিলাৎ্ দিবার ছকুম লিখিতে ত্র্টি করির1 থাকেন্‌ তবে এ ডিক্রীর দোষ শ্রধরণের নিমিক 
ডিক্রীদার পুনর্ধার নালিশ করে । সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে এ ব্াবহর অনু- 
চিত এব তাহা রহিত করিতে হইবেক। যেব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই বণক্তি 
মোকদ্দমা উপস্থিত থাঁকনের সময়ে সুদ কিস্বা ওয়ানিলাষ্ড পাইতে পারে কি না এই বিষয় 
কেরল এঁ মোকদ্দমার নিষ্পন্তিকারি আদালত নির্ণয় করিতে পারেন! অতএব যদি এ 
আদালতের জজ সাহেব আপন ডিক্রীতে সেই বিবয়ের কোন বিশেষ হুকুম না দিয়া 
থাকেন্‌ তবে ডিক্রীদারের উচিত যে সেই সুদ বা ওয়ানিলাৎ পাইবার নিমিন্ত পুন্র্বার না- 
লিশ না করিয়! এ ডিক্রী সংশোধন করিবার নিমিন এ মোকদ্দমার পুন্বিচারের দরখাস্ত 
করে । এ দরখাস্তকরণের ঘষে মিয়াদ আইনে নিক্ূপিত আছে সেই মিরাদের মধ্যে যদি 
ফরিয়াদী এ দরখাস্ত করে তবে যে আদালতে তাহা দাখিল হয় দেই আদালতে মু্ফরকন্ধা 


৩১ ধার1।] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ। ৫৭ 


দরশ্য'স্ক যে মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে এ দরশ্ান্ত 
লিখিবেক কিন্তু যদি এ মিয়াদ অতীত হইলে পর এ দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ১৮২৫ সা- 
লের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের এব" ৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে এ 
দরশ্থাস্ক সম্পূর্ণ মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক॥। সদর আদালত আরো বিধান 
করিতেছেন ষে এইরূপ যে ব্যবহার এক্ষণে চলন আছে তাহা নজির অর্থাৎ দুষ্টান্তানুসারে 
হইতেছে এই প্রবুক্ এই নুতন নিয়ম কেবল উন্তর কালে চলন্‌ হইবেক। ১৮৩৯ সালের 
১১ জানুআরির সর্ক্যুলর জর্ডরের ৭ দফা!। 

২৪০। ডিক্রীহওয়া যে টাকার উপর সদ চলিতে পারে এমত টাকার ডিক্রীর বিষয়ে 
১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে এই২ বিধান হুইল যে 
এ ডিক্রীতে এমত জুকুম লিখিতে হইবেক যে ডিক্রী চূড়ান্তরূপে জারী না হওয়াপর্ধ্য্ত এ 
টাকার উপর সুদ চলিবেক। যদ্যপি ডিক্রীতে এমত হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে ডিক্রী- 
কারি আদালত এ সুদ পাইবার নিমিন্ব ডিক্রীদারকে নৃতন নালিশ করিতে হুকুম না দিয়া 
তাহার স্থানে সরাসরীর দরখাস্ত পাইয়া এব তাহা উন্তমন্ূপে বিচার করিয়া ও পঙ্ষান্তর্‌ 
ব্যক্তির ওজর শ্বনিয় ডিক্রী হওনের তারিখের পর যত কাল গত হইয়াছে অথবা যোকদ্দ- 
যার ভাব দৃষ্টে সেই কালের মধ্যে যত কাল যথার্থ ও উচিত বোধ হয় তত কালের নিমিত্ত 
এ আসল টাকার উপর সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন্‌। এব" ভুমি সম্পন্তির ডিক্রী 
হওনের পর ষত ওযর়ামিলাৎ দেন! পড়ে ভাহার বিষয়েও সেইবপ বিধান করিতে হুকুম 
হইল! আসল মোকদ্দম! এব আপ্পীলী মোকদ্দমার উপর টাকার সুদের হিসাবকরণের 
বিধি ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবর এব ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ এব" ১৮৩৭ সালের ৭ 
আপ্রিল ভারিশ্ের সরক্যলর অর্ডরে পাওয়া যাইবেক। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির 


আরকুযুলর অর্উরের ৮ দফা।। 
৬১ ধারা। 


আইনের মূল নিয়ম ।_বন্ধকদেওন। 

২৪১। ইজজরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পুর্বে যে মহাজন কোন্‌ 
খাতকের স্থাবর বন্ধক রাখিয়া কজ দিয়! উভয়ের স্মত নিয়সানুলারে কেই 
স্থাবর স্বহস্তবশ রাখিয়া কিন্থা না রাখিয়া এদেশের পুক্্ দাড়ামতে সুদহইতে 
তাহার উপস্বত্ব ভোগ করির। থাকে তাহা সাব্যস্ত থাকিবেক এ তারিখ ও এ 
তারিখের পরে স্থাবর বন্ধকী পুর্রের কর্জের এব”১ তন্ডিন্ন যে স্থাবর বন্ধক 
ক্রমের কর্জ হইয়া থাকে ও আগামী যাহা হইবেক সে সকল বন্ধকী কজের 
সুদ তারিখওয়ারী নিপ্ধারিত সুদের নিরিখমতে পাইবেক তাহার অধিক পাই- 
বেক না এব” জানিবেক যে এ ইঙ্গরেজী ১৭৮০ লালের ২৮ মা৯হইতে 
পশ্চা্ স্থাবর বন্ধকী কর্জ সুদসমেত যদি সেই স্থাবরের উপস্বত্থে কিন্থা পুকা- 
রান্তরে খাতকের দ্বারা শোধ হইয়া] থাকে তৰে সেই বন্ধকী খত অকর্থণ্য হইয়া 
সে কর্জের দায়হইতে খাতক মুক্ত হইবেক ইতি ।1--১৭৯৩ লা। ১৫ আ। 
১০ ধা। 
২৪২। ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে স্থাবর বন্ধকী কজের হিসাৰ 
নিষ্পভ্িকারণ মহাজনে বন্ধকী স্বাবরের উপস্থত্ব যাহা পাইয়। থাকে তাহার 
আদ্যোপান্তের জম খরচ মহাজনের স্ানে তলব করিতে হইবেক তদনুনারে 
মহাজন জম! ও খরচের কাগজ দিয়া তাহ! প্রমাণার্থে সুক্লুতি করিবেক অথবা 
সে মহাজনের বিশিষউতাজন্যে ভাহাকে সুকুতিকরাণ জজ সাহেৰ উচিত ন। 

ভু 


৫৮ সরাসরী মৌকদ্দমা । আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


জানিলে তাহার স্থানে ধর্মতে! নিয়মপত্র এমত লেখাইয়ালইবেন্‌ যে তাহাতে 
নেই কাগজ যথার্থ বোধ হয় পরে খাতক সেই কাগজ দৃষ্টে.বিবেচনা করিয়া 
তাহার উপর যে আপত্তি করে তাহা মিটাইবার নিমিত্তে উভয় পক্ষের সাক্ষির 
কথ1 শ্রনিরা জঙ্গ সাহ্বে হিসাব নিষ্পত্তি করিবেন ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৫ 
আ। ১১ ধা। 

২৪৩। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন ঘষে ১৭৯৩ সালের 
১৫ আইনের ১০ ও ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে সকল নালিশ দেওয়ানী আদালতে হয় 
তাহার সরাসরীরূপে বিচার ও নিষধপন্তি হইবেক কি জাবেতামত মোকদ্দমায় যে সকল বিধি 
খাটে তদনুসারে নিষসন্তি করিতে হইবেক । তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করি- 
লেন যে এ ১০ ও ১১ ধারার লিখিত বিষয়ের সরাসরীব্ূপে নিষ্পন্ভি করিতে আইনে কোন্‌ 
ছকুম নাই। ২৭৭ নগরী আইনের তার্থ। 

২৪৪ 1। আলাহাবাদের সদর আদালত আইনের অর্থের বহী অন্বেষণ করিয়া দেখি 
লেন যে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ১৮১৭ সালের ৯ জুলাই তারিখের ২৭৭ নম্বরী আই- 
নের অর্থে এমত হুকুম করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ও ১১ খারানুসারে 
অর্থাৎ পশ্চিম দেশের চলিত ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ৯ও ১০ ধারানুসারে যে নালিশ 
দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সরাসরীমতে বিচার ও নিষ্পন্তি হইতে পারে না। 
এ আর্থ আলাহাবাদের সদর আদালত যথার্থ বোধ করেন্‌ এব উত্তর কালে আপনার 
অধীন আদ্ালতসকলে তদনুসারে কাধ্য করিতে জকুম দিবেন। ৮৩০ নম্বরী আইনের 
অর্থ । 

৩২ ধারা। 

আইনের মূল নিয়ম বয়বলওফ| কি কটকোবালাক্রমে বিক্রয়হওয়া ভূমি । 

২৪৫ | সুবে বেহারে অনেক কালাবধি পদ্য আছে যে লোকেরা আপন 
নারদিগের ভূমি বন্ধক দিয়] কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুদসমেত আমল 
অগ্ধবা কেবল আসল কর্জ। টাকা শোধ ন1 পড়িলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এমত 
কটে বিক্রয় করিয়। কর্জ লয় ও এরূপ বিক্রয়ের স্জ্ঞ! বয়বলওফা কহো। 
এব সবে বাজালার এপ্ুকার কটে বিক্রয় হইলে তাহার নণ১জ্ঞ। কটকোবালা 
বলে। ইত্যাদিসণ্জ্ঞক কটে কিস্থা এতদনুনারের কটান্তরে বিক্রয়ের রীতি 
সুবে উড়িষ্যার ও বারাণসেও অবশ্য থাকিতে পারে | ইহাতে সুদের বিষয়ের 
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের হুকুম জারী হইবার সয়- 
হইতে এ পদ্য একা সুবে বেহারে বিস্তর বাড়িয়! খাতকেরা কর্জ শোধিতে উদ্যত 
থাকিবার কথা প্লুতিপন্গ না করিতে পারিলে তাহারদিগের ভূমি হস্তচ্ছাড়। হই- 
বেক এই আশয়ে প্লায় অনেকেই বয়বলওফার প্ুবোধে নিয়ত কর্জ দিয়া এ 
মত বিক্রয় সিদ্ধ করাইয়া! ভূমি দখল করিবার বাসনায় খাতকেরা নিরূপিত 
মিয়াদের সপ্যে কর্জ শোধিতে উদ্যত হইলে তাহা লইতে চাহে নাই অথ্ব। 
কোন ছলছুত! করিয়া সে টাকা লয় নাই। বিশেষত ইহার প্রমাণ প্রয়োগ 
যোগান খাতকদিগের শিরে থাকে ও ন1 যোগাইতে পারিলে তাহারদিগের 
রন্ধক দেওয়া ভূমি বন্ধকগ্রহীতাগণের হস্তে যায় এই সকলহেতুক এরূপ খাতক- 
দিগের রক্ষার্থে এমত এক দীড়! ধাধ্যকরণ আবশ্যক হয় ফে তাহাতে খাত- 
কেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কজী টাকা শোধিতে উদ্যত ছিল মহাজনেরা। 
তাহা লয় নাই । এব” মহাজনদিগের ও খাতকদিগের উভয়তঃ হওয়া আ- 
পোদী একরারমতে কার্য না হইবার জন্যে ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ পাইয়া তাহা 


৩৩ খারা] সালিন। রেজিষউটরীকরণ। ৫৯ 


যথার্থক্রমে মহাজনদিগকে অর্শিয়াছে কি না এ সকল বিষয়ের প্রমাণ প্রুয়োগ 
অনায়ামে শীঘ যোগায় ও ইহাতে মহাজনের শঠত। করিতে না চাহিলে এ 
দাড়া ধাধ্যের ফলভাগীও হইতে পারে। অতএব উপরের লিখিত কুগতিক 
এব” অন্য২ ব্যাঘাত ন। হইতে পারিবার নিমিতে শ্্রীযুত বৈস প্রুমীডেন্ট সা- 
হেবের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় নীচের লিখিত হুকুম নির্দিষ্ট হইল জা- 
নিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের আ- 
দালতনকলে এ আইন পরুছিলে পর কাধ্যে আমিবেক ইতি 1১৭৯৮ সা। 
১ আ।। ১ ধা। ূ রি 
৩৩ ধারা । 


আইনের মূল নিয়ম । বয়বলওফার কটক্রমে ভূসি বিক্রয় হইলে বন্ধকদে ও- 
নিয়া খাতক আপনার বন্ধকদেওয়া ভূমি যেরূপে উদ্ধার করিতে পারে 
তাহা । | 
২৪৬। যদি কেহ এ আইনের পথম ধারার লিখিত নিরসে অর্থাৎ বয়- 

বলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্যসপ্জ্ঞক কটে আপন ভূমি বিক্রয় 

করিয়া কর্জ লয় ও তদনন্তর লে কর্জ শোধিয় সেই ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে 
তাহার কর্তব্য ফে নিরূপিত সিয়াদ পূরিবার দিনে অথবা তৎপুব্বে সুদলমেত 
আনল কর্জী টাক নেই স্বয়ণ মহাঁজনকে দেয় অথব] সাধ্য রাখে যে সে ভূমি 
যে দেওয়ানী আদালতের সীসাতৃক্ত সেই আদালতে সে টাকা আমানছ রাখি- 
যা তথাকার জজ পাহেবের স্থানে তাহার রলীদ সে টাকার পণ ও তাহা দা 
খিলের তারিখ ও আমান রাশ্িবরি হেতু নিদ্্শনে লয়। ও তাহা! মহাজ- 
নের স্থানে দিতে গেলে পুৃর্ধে এমত ভাবিয়া উপায় করে যে ফি মহাজন আ.- 
পনি সে টাকা শোধ না লয় ও তন্নিমিত্তে মোকদ্দম! উপস্থিত হইলে তৎ্কালে 
নে টাকা মসিয়াদের মধ্যে দিতে খাতক উদ্যত ছিল ইহা না মানে তবে পশ্চা্ 
তাহার গ্রুমাণ যোগাইতে পারে । আর জজ সাহেৰ আমসাঁনতী টাকা পাইলে 
উচিত যে সে স”্ববাদ মহাজনকে লিখেন্‌ ও মহাজন বয়বলওফার কটের কো- 
বালা ফিরিয়া দিলে কিন্ত তাহা ফিরিয়। দিতে না পার্িলে যেহেতৃক না পারে 
তাহা বিশিষউরূপে জানাইলে তাহার স্থানে নির্দায়পত্র ও দরখাস্ত লেখাইয়। 
লইয়া আদালতের দুরে দাখিল করিয়া নেই আমানছ টাকা তাহাকে দেন । 
তাহাতে খাতক কত টাকা আমান রাশিবেক ইহার নন্দেহভঞ্জনাঞ্গে স্রষট 
করা ফাইতেছে যে যদি এমতে বিক্রীত ভূমি স্হাজন ভোগ না করিয়া থাকে 
তবে সুদ্দ দিবার নিয়ম থাকিলে বৎসরে শতকরা ১২ বারো টাকার হারে সুদ 
ধরিয়া আসলসুদ্ধা যত হর তাহা । আর যদি মহাজন ও খাতকের আপোনে 
সুদ দিবার কিন্ব1 না দ্বার করার কিছু না রহে তবে বৎসরে শতকরা এ ১২ 
বারো টাকার হারেই সুদ ধরিয়া আসলনমেত যে মোট হয় তাহ] কিন্ত যদি 
মহাজন ভূমি ভোগ করিয়া থাকে তবে কেবল আসল টাকা আমান রাখি- 
বেক। ও ইহাতে মহাজন আপন ভোগকরা ভূমির ভোগ কালের উদ্পন্নের 
নিকাশী জমাখ্রচ দাখিল করিলে তৎ্কালে তাহা। বিবেচিয়। হিসাব নিষ্পন্তি 
পাইবেক। বুঝিবেন যে খাতক উপরের প্রস্তাবিত দুই গতিকের যে কোন্‌ 
গতিকে টাক। আমান্ৎ রাখে তাহাতেই ভূমি উদ্ধার করিতে পারিবেক। 
ইহাতে যদি মহাজন ভূমি ন] ছাড়ে তবে তৎক্ষণাৎ খাতক লে ভূমি ছাড়াইয়া। 
লইবাঁর দাওয়। করিতে লাধ্য রাখিবেক পশ্চাৎ্ণ নীচের লিখনানুলারে তাহার 
জং 


৬০ সরাসরী মোকদ্দয!। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


হিলাৰ নিষ্পত্তি পাইবেক। এতন্ডিল্ন যদি খাতক করারমতে দেনা টাকার 
স"্খযাগেক্ষা কম আমান দাখিল করিয়া এসত জানায় যে গহাঁজন আপন 
ভোগের কালে ভূমির উপস্বত্ের দ্বার কিন্তা প্রকারান্তরে যাহা পাইয়াছে তা- 
হাবাদে তাহার আসল কি সুদের কিছু পাওনা হইবেক না তবে জজ সাহেৰ 
নেই কমসণ্খ্যায় দাখিল করা টাকাই আসান রাশ্িবেন ও উপরের উল্লিখিত 
ভুকুসম্তে মহাজনকে সে সমাচার লিখবেন । তাহাতে যদি মহাজন সে সণ১- 
খয(পেক্ষ! অধিক টাকা আপন পাওনা না কহে কিন্বা বিচারমুখে সেই কম 
স*্খ্যাহইতে অধিক টাকা স্হাঁজনের পাওন। ন1 ঠাহরে তবে জানিবেন ফে্‌ 
তাহাতেই নে ভূমি উদ্ধারিয়া লইবার অধিকার লর্বতোভাবে খাতকের আছে 
নচেৎ এ গতিকে মহাজনের বিনাসগ্মতিতে অথবা কর্জণ টাকা লমুদয় শোধপ- 
ডন সাব্যস্তব্যতিরেকে সে ভূমিতে খাতক দখল পাইবেক না ইতি ।_১৭৯৮ 
সা। ১ আ। ২ ধ1। 

২৪৭1 যদি মহাজন বয়বলওফার কটক্রসে কিন্বা মেমত অন্যনণজ্ঞক 
কটে বিক্রীত ভূমি ভোগ করিয়া থাকে ও তাহাতে উভয়তঃ মহাজন ও খ্বাত- 
কের আপোসে হিপাব নিষ্পত্তি করিবার আবশঢক হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ 
লালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে বন্ধকী কর্জের বিষয়ে মহাঁজনদিগের দখলে ভূমি 
থাকিবার সময়ের উত্পন্ের নিকাশী জমাখরচ যে দাড়ায় দিবার ধাধ্য আছে 
নেই দীড়ায় এমত কটে বিক্রীত ভসির মোকদ্দমাতেও নিকাশ যোগাইতে হই 
বেক। এতন্ডিন্ন বন্ধকী ভূমির উপস্বত্থে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা 
সমেতসুদ আনল কর্জ। টাক শোধ পড়িলে সে ভূমি উদ্ধার হইবার ফে হুকুম 
এ আইনের ১০ দশম ধারায় আছে সে হুকুম এ আইনের লিখিত কটে বিত্রমত 
ভূমির প্রতি খাটে না ও শখ্বাটিবেক না ইতি।--১৭৯৮ সা। ১ আ। ৩ধা। 

২৪৮। জানিবেন ফে এ আইনের লিখিত বয়বলওফার কটক্রমের্‌ 
কিন্বা লেমত অন্য সণ্জ্ঞক কটের কর্জ টাকা শোখধের কারণ কেহ ব্রাতী টীপ 
দিতে চাহিলে তাহা মহাজনের বিনাম্বীকারে বলব হইবেক না ও স্বীকার 
করিলে তাহার প্রামাণ্যগ্রহ কটে বিক্রীত কোবাল। ফিরিয়া দিলে অথবা তদভা- 
বে আপন পাওনা টাক! শোধ পাইবার নিদর্শনে নির্দায়পত্র লিখিয়। দিলে 
তদ্দৃষ্টে হইতে পারিবেক ইতি ।-১৭৯৮ সা। ১ আ। ৪ ধা। 

২৪৯। বুক্বিবেন যে এ আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদচ্ছাড়া অপর 
যে একরার উভরুতঃ মহাজন ও খ্াতকের আপোলসে হইয়। থাকে ও হয় তা 
হাতে চলিবেক না। এব তদর্থে তাহারদিগের উভয়তঃ বিরোধ জন্মিলে 
তাহার বিচার ও সমাধা দেওয়ানী এলাকার আদালতনকলে হইবেক ইতি । 
"৯৭৯৮ সা। ১ আ। ৫ ধা। 

২৫০ । ভূমি বন্ধকের যে তমঃসুক অর্থাৎ খত বয়বলওফার কটক্রমে 
কিম্বা কটকোবাল] সতে অথ্বা তাহার মত অন্য পুকার কট নিদর্শনে লেখ। 
গিয়। থাকে সেই সকল খত বাতিল অর্থ বঝুটাহওনের বিষয়ে নিদ্ধারিত 
অনেক দাঁড়! ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ লালের ১ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ 
আইনানুসারে সরকারের রাজ্যেতে চলন হইয়াছে পরে উপরের লিখিত দ- 
ডাভিম্ন এক্ষণে অধিকন্তু এ কথারো ধার্য কর] গেল যে বন্ধকের এ প্রকার খত 
লিখিয়া দেওনের লময়ে কিন্থা। এ ভূমিবিক্রয় সিদ্ধহওনের পূর্বে যে কোন লম- 
য়াবধি বন্ধকলওনিয়া মহাজন যদি এঁ বন্ধকী ভূমি আপনি দখল করিয়। 


৩৩ ধারা |] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ। ৬$ 


থাকে তবে যদি সেই' বন্ধকদেওনিয়। খাতক সুদছাড়া কেবল আসল কর্জ। 
টাকা সমুদয় এ বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে শোধ দেয় কিন্বা প্রকুতার্থে এ কর্জ 
টাকা পরিশোধ নিমিত্তে তহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতে এ 
সুমি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিন্বা তাহার উত্তরাধিকারির] পুনব্বার আপন 
ভূমিতে দখল পাইভে পার্িবেক আর যদি বন্ধকুলগনিয়। সহ্গাজন এ বন্ধকী 
ভূমি আপনি ভোগদখল ন] করিয়া থাকে তথাপি যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক 
বয়বলওফাইত্যাদি কটক্রমে লিখিত খতের মিয়াদের মধ্যে যে কোন সময় 
অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্বহওনের অব্যবহিত পুর্্্গণেও যদি কর্জীর আসল টাকা 
লমুদয় মহাঁজনকে দেয় কিম্বা ওয়াজিবী সুদের টাকাসমেত এ কর্জ টাকা দি- 
বার নিমিত্তে প্ররুতার্থে তাহার নিকটে লইয়া গিরা থাকে তবে এমতেও এ 
বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ পুনর্বার আপনারা এ 
বন্ধকী ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর জানা কর্তব্য যে নীচের ধারার 
লিখিত নিয়মানুসারে কাধ্য ন। করিলে বন্ধকী ভূমি কদাচবিক্রয় সিদ্ধ হইবেক্‌ 
না ও এই পারাভে যেখানে বয়বাহুশব্দ লেখা গিয়াছে তাহার ভাবার্থ নী- 
চের ধারার নির্ণতি লিখনসতে স্পষ্ট হইবেক পরে এসতে যে ব্যক্তি ভুমি বন্ধক 
দিয় থাকে তাহার এ কথা প্লট গ্ুসাণ করিতে হইবেক যে বন্ধকলওনিয়া সহা" 
জনকে কিম্বা তাহার তরফ মোখ্ান্রকাতর অথবা তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে 
প্রুকুতার্থে এ কর্গার আনল টাকা এব” আবশ্যক নময়ে সুদের টাকাও দিয়াছে 
কিছ দিবার নিসিতত্ত এ টাক তাহারদিগের নিকটে লই'য়। গিয়াছিল অথব! 
ইহা প্রমাণ করিতে হইবেক যে এ ভূসি যে জিলা কম্বা শহরের ব্যাপ্যাখিকার 
“ভক্ত হয় সেই জিল] কিনব শহরে আদালতে এ ভুমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় 
'পিদ্ধহওনের পুরে সেই কর্জীর টাকা দাখিল করিয়াছে আর ইঙ্গরেজী 
১৭১১৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এব” ১৮০৩ লালের ৩৪ আইনের ১২ 
ধারার লিখিত যেং নিয়ম ভূমি বন্ধকের তমঃসুক বাতিল অর্থাৎ ব্টাহওনের 
নিনতি মিয়াদের সহিত নম্র্ক রাখে তাহা এক্ষণে এই আইনের ৮ ধারার 
নিণর্দত সিয়াদের বিষয়েও খাটিবেক ইতি ।--১৮০৬ না। ১৭ আ। ৭ধা 

২৫১। কটকের জজ সাহেবের জিড্ঞাসাকরাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত বিধান্‌ 
করিলেন যে বন্ধকদেগুনিয়। খাতক অথব' তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তি বন্ধকলগনিরা মহাজনের 
দশখলে যে বন্ধকী ভূমি আছে তাহা উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি বন্ধকলওনিয়া 
মহাজনের পাওনা টাকা সুদসমেত বা সুদছাড়া ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবছ, 
১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে আদালতে আমানত করে তবে 
বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে এ সম্পন্তির দখল ফিরিয়! দিবার যে স্বাদ দিতে হয় তাহার 
এক বছসর মিয়াদকরণের আবশ্যক নাই কিন্ত বন্ধকলওনিয়া মহাজন সদর মোকামহইতে 
ঘত দুর বাস করে তাহা হিসাব করিয়। যে মিয়াদ উপবুক্ সেই মিয়াদ ধার্ধ্য করা উচিত । 
৯৭৪ নয়রী আইনের আর্থ। 

২৫২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক ঘষে টাকা কর্ড লই- 
ম্লাছিল তাহার আসল টাকা যদি ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে আদ্বালতে আ- 
মান করে তবে ষে ভূমি বন্ধক দিয়াছিল তাহার দখল সরাসরী ভ্রকুমক্রমে ফিরিয়া পাইতে 
পারে এবছ বন্ধকলওনিয়! মহাজনের দখলে এ ভুমি যত কাল ছিল তত কাল তাহার জমা 
খরচের হিলাবের মুখে তাহার সুদ্দ বাবৎ যাহা দেনা হয় তাহার নিষ্পত্তি তৎ্পরে হইতে 
পারিবেক। ৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা । 

২৫৩। যদি বন্ধকদেগনিয়! কছে যে কর্জের আসল টাক! ভূমির উপস্থত্বের দ্বারা শোধ 


৬২ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


হইয়াছে এব যে বন্ধকলওনিয়ার দখলে এ ভূমি ছিল সে ষদ্গি কহে যে ইহা সত্য নহে 
তবে এই বিবয়ের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। তাহ] জাবেতামত মোকদ্দমার 
দ্বারা নিফপন্তি করিতে হইবেক। ৩৩৯ নম্বরী আইন্রে অর্থের ৩ দফা। 

২৫৪। কিন্ত ঘদি বন্ধকদেওনিয়] খাতক সেই কথ পুনর্বার কহে এব" কেবল আপনার 
ভূমির ভোগদখল ফিরিয়া পাইবার নিমিন্ত আসল টাকা আদালতে আমান করে ভবে সে 
বাক্কি সুতরাণ এ আম়ানৎ্হওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিন্ত তৎ্পরে বন্ধকলওনিয়। মহা" 
জনের নামে নালিশ করিতে পারে এব যদ্দি বন্ধকদেওনিয়। খাতক এমত প্রমাণ দিতে পাছে 
যে সেই টাক। আমার দেন। ছিল ন। তবে তাহ! খরুচাসমেত ফিরিয়। পাইতে পারে । ৩৩৯ 
ন্মূরী আইনের অর্থেহ ৪ দফা। 
"২৫৫ কোন আসামীর নিকটে যে বসভবাটী ৪৯৮ টাকায় বন্ধক দেওয়। গিয়াছিল 
সেই বাটা উদ্ধার করিরার নিমিন্ধ প্রধান সদর আমীনের আদালতে নালিশ হইয়াছিল । 
ফরিয়াদীরা সেই বাটার মুল্য ১০৫০ টাক ধরিল কিন্তু সওয়াল জওয়াব সমাপ্ট হইলে 
পর এমত প্রয়াণ দেওয়া গেল যে সেই বাটার যথার্থ মূল্য 'অর্থা্ যে মুল্যে বিক্রয় হইতে 
পারে তাহা ৫০০০. টাকারো অধিক । ইহা অবগত হইলে প্রধান সদর আমীন কহি- 
লেন যে এম ভারি মোকিদ্দমা আমার এলাকার মধ্যে নহে এব তাহ] আম্পন আদালতের 
নথীহইতে উঠাইয়া দিলেন | তাহাতে জঙ্র লাভের সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিলেন যে এই 
মোকদ্দমায় বন্ধকদেওনিয়া খাভককে যে টাক] কঞ্জ দেওয়। গিয়াছিল মেই টাকা এব বন্ধকী 
দুব্যের মুল্যের মধ্যে ৪৫০০ টাকার ইতর বিশে আছে অতএব আমি সদর আদালতে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বন্ধকী দৃব্য উদ্ধার করিবার্‌ নিষিন্ত যে মোকদ্'মা হয় সেই মোকদ্দ- 
মার আরজী কর্জ দেও] টাকার 'আনুসারে কি বন্ধকী দুব্যের মুল্যানুসারে ইক্টাম্প কাগজে 
লিখিতে হইবেক যেহেভুক ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 3 চিহ্নিত তফণীলের ৩ প্রকরণে 
মোকদমার মুল্য নিক্পণের বিষয়ে ষে বিধি আছে ভাহার মধ্যে এই প্রকার মোকদ্দমার 
বিষয় কিছু উল্লেখ নাই । ৃ 

তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক বন্ধকী সম্পি ফিরিয়া 
পাইবার নিমিন্ত যে নালিশ করে তাহার ইন্টাম্পের মাসুলের সম্খ্য। এ বন্ধকী সম্পন্তির 
মুল্যানুসারে হিসাব করিতে হইবেক এব যত টাকায় এ সম্পন্থি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল 
তাহার স"খ্যানুসারে ইঞ্টাম্পের মামুল নির্ণয় করিতে হইবেক না। এইমত ১৮২৯ সালের 
১০ আইনের 43 চিজিত ভফসীলের অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যেছেভুক তাহাতে ভকুম 
আছে ষে দাবীর বস্তুর মুল্যানুসারে ইঞ্টাম্পের মাসুল নির্ণয় করিতে হইবেক । ৯৫৭ নম্বর 
আইনের অর্থ। 

৩৪ ধারা। 


আইনের মূল নিয়ম ।  বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে যেপ্রকারে বন্ধক 

লওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া বন্ধকী ভূমির দখল পাইতে পারে 

তাহ]। র 

২৫৬। বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে লিখিত ভূমি বন্ধকের যে খতের ৰি- 
ব্রণ এ আইনের মধ্যে প্রায় অনেক স্থানে লেখ! গিয়াছে তাহা যদি বন্ধক- 
লওনিয়া মহাজনের স্থানে থাকে আর এ খতের লিখিত মিয়াদ অতীত হইয়া 
গেলে পর ষদি নেই মহাজন এ বন্ধকী ভূসি বয়বাছ অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধ করা- 
ইয়। আপনি ভোগদখল করিতে ইচ্ছ। করে তবে তাহার কর্তব্য ফে গ্ুথমতঃ 
এ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতকের স্থানে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের 
স্থানে আপন দেওয়। কর্জের টাক তলৰ করে তাহার পর আপনি কিম্বা আ 
দালতের নিয়োজিত উকীলের ছার এঁ বন্ধকী ভূমি যে জিলা কিন্বা শহরের 


৩৪ ধারা 1] সালিল। রেজিষ্টরীকরণ। ী ৬৪ 


আদালতের অধিকারতূক্ত হয় মেই জিল কিস্বা শহরের আদালতের জজ সা- 
হেবের নিকটে এ ভূসি বয়বাছ অর্থাত বিক্রয় সিদ্ধহওনের দরখাস্ত দেয় এম- 
তে সে আদালতের জজ লাহেবের কর্তব্য যে এমত দরখাস্ত পাইলে পর তা- 
হার নকল করাইয়া এ ভূমি বন্ধকমেওনি খাতকের কিষ্বা তাহার উত্তব্লাধি- 
কারিগণের নিকটে পাঠাইয়। দেন্‌ এব” তাহার নামে এই মজমুনে এক পর- 
ওয়ানা আদালতের মোহর আর আপন দস্কখত্সহিতে চলি খয়া প [ঠান্ যে এই 
পরওয়ানার তারিখ অবধি এক বঙ্সরের মধ্যে এ ভূমি কিম্বা অন্য স্থাবর বন্ধ 
বন্ধক বাব কর্জ। টাকা সমুদয় উপরের ধারার নিণ্নতসতে সেই বন্ধকলওনিয়া 
মহাজনকে যদি না দেয় তবে সে বন্ধকী ভূমি কি অন্য স্থাবর বন্ধ রয়বাছ 
আর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়| এ বন্ধকলওনিয়া মহাজন তাহার সমপূর্ণ স্বত্বাধিকারী 
হইবেক ও বন্ধকদেওনিয়ার তাহাতে কিছু স্বত্ব ও অধিকার থাকিবেক না 
ইতি ।--১৮০৬ পা। ১৭ আ। ৮ধা। 

২৫৭। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার এই 
মাত্র অভিপ্রায় যে বন্ধকদেওনিয়! খাতক যাব দেওয়ানী আদালতহইতে এমত সত্বাদ 
না! পায় ষে বন্ধকলগনিয়! মহাজন করারের অনুসারে আপনার পাওনা টাকার সুদমুহ্ধ বা 
সুদছাড়। দাওয়া করিরাছে এবছ তুমি স্বাদ পাইবার তারিশ্খের পর এক বৎসরের মধ্যে 
এ আইনের ৭ ধারার নিরূপিতমতে এ টাকা পরিশোধ না করিলে বিক্রয় সিহ্ধ হইবেক 
তাবৎ এ কটকোবালাতে বিক্রয় সিহ্ধ হইবেক না। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর 
অর্ডরের ১ দফা ৷ 

২৫৮। এই  ধারানুসারে বন্ধকলওনিয়! মহাজনের বিষয়ে জিল! ও শহরের জজ সাহে- 

বের এইমাত্র কর্তব্য যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে নিয়মিত সতবাদ দেন্‌ এব" এ বন্ধক- 

*দেওনিয়। খাতক ঘভ টাকা দাখিল করে তাহ] বন্ধ্ধলওনিয়। মহাজন লইতে চাহিলে তাহাকে 
দেন্‌ এব" এ সদ্বাদদেওনের প্রমাণ লন্‌ এব* যদি বন্ধকলগনিয়1 মহাঁজন এ টাকা লইতে 
না! চাহে তবে তাহা বন্ধকদেওনিয়। খাতককে ফিরিয়া দেন্। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর্‌ 
সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।। 

২৫৯। মফঃসল আপীল আদালভ উক্ত ধারার এই অর্থ করিয়াছিলেন যে বন্ধক- 
দেওনিয় খাতককে উক্ত সন্বাদ দিলে তাহার স্থানে যত টাকার দাওয়। হয় তত টাক] এক 
বঙ্জরের মধ্যে ভাহার না দিলেই নহে এব যদি বন্ধকদেওনিয়। খাতক সেই টাকা ন! দেয় 
তবে বন্ধকলওনিয়। মহাজনের নিকটে ষে সকল ভূমি বন্ধক দিয়াছিল তাহার দখল তত্ক্ষণাৎ 
সরাসরীরূপে এ মহাজনকে দেওয়াইতে হইবেক। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুযুলর্‌ 
অর্ডরের ৩ দফা! ৷ 

২৬০। কিন্ত সদর আদালত বোধ করেম্‌ যে এ ধারার কদাচ এমত অর্থ করিতে 
হইবেক না এব, বন্ধকদেওনিয়। খাভককে ভুমিহইতে বেদখল করিতে এব সেই ভূষির্‌ 
দখল বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দেওয়াইভে এ খারার দ্বারা জজ সাহেবকে কোন ক্ষমতা 
দেওয়া যায় নাই। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুযুলর অর্ডরের' ৪ দফা ৷ 

২৬১। সদর দেওয়ানী আদালভ আরে কহেন্‌ যে এ ধারাতে যে বিষয় লেখে 
সেই বিষয়ের সরাসরীমতে তদন্ত করিতে ভাহাতে কোন ভ্বকুম নাই এব" মফঃনল 
আপীল আদালত এ ধারার যে অর্থ করিরাছেন তাহা যদি গ্রাহ্য হয় তবে যেকোন 
ব্যক্তি অন্যের উপর দাওয়া করে সেই দাওয়ার বিষয়ে কোন তজবীজ বা প্রমাণ না 
হইলেও সেই ভান্য ব্যক্তি কথিত একরার যথার্থ ও সিহ্ধহওনের বিষয় স্বীকার না করিলেও 
তাহার অনেক টাকা দিতে হইবেক অথব1 কএক বঙ্সরপর্ধযন্ত আপন ভূমিহইতে বেদখল 
থাকিতে হইবেক। ১৮১৩ মালের ২২ জুলাইর সর্ক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা । 


ডি সরাসরী মোকদ্দমা । আইনের যুল নিয়ম। [8 অধ্যায়। 


২৬২ কিল্ড যদি বন্ধকদেওনিয় াতক দাবীর টাক ন! দেয় তবে তাহা না দেওনের 
দার তাহার শিরে পড়িবেক ঘেছেভুক যদ্যপি তৎ্পরে দুষ্ট হয় যে এ বিক্রয় যথার্থ ও 
মাত্র ছিল এব" দ'হরীর টাকার কোন আত্শ তাহার স্থানে পাওনা ছিল শবে এ কট- 
কোনা'লার বিক্রপন সিক্গ হইবেক এব বন্ধকদেগনিয়া খাতকের নামে নালিশ হইলে সে 
ব্যক্তি অ:পন ভূমিহইতে বেদখল হইবেক। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর 
অর্ডরের ৬ দফা । 

২৬৩ । উল্তু ধারার এইকপ অর্থকরাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে যে মোঁকদমার 
বিগ সদর দেওয়ানী আদালতের নিকটে লেখা গিয়াছিল সেই মোৌকদ্দমাতে জজ সাহেব যে 
সরাসরী ভজবীজ করিলেন তাহ অনাবশ্যক ছিল। ১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরকুযুলর্‌ 
অর্ডরের ৭ দফা । 

২৬৪। সেই মোকদ্দমার বিষয়ে মফ্সল আপীল আদালত লিখিয়াছিলেন যে বন্ধক 
লওনিক্স। মহাজন ভূমির দখল পায় নাই সেইপ্রযূ্ক এ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দাওয়ার 
অনুনারে বন্ধরদেওনিয়। খাতকের স্থানে আমল টাকা ও দ্র তলব করিতে জিলা ন্দীয়ার্‌ 
জা সাহেবের উচিভ ছিল। মফঃসল আপীল আদালতের এই মতে সদর দেওয়ানী আদ ত 
সম্পুর্ণ সম্মত ত্াছেন। সদর আদালত আরে বেধ করেন যে মফঃসল আপীল আদাশ 
লতের এমত শসা ছিল যে জজ সাহেবের এ অসঙ্গত কম্ম শ্তধরান্‌ এবছ বন্ধকদেওনিয়া 
'খাতককে এমত জদ্বাদ দিতে জজ সাহেবকে ভুকুম করেন্‌ যে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে 
সেই বক্কি আসল টাকা ও আদ পরিশোধ করে এবছ, লেই মিয়াদ এ সৎ বাদপত্রের মধ্যে 

লেখেন্‌। ১৮১৩ সালের ২১ জলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা। 

২৬৫1 উক্ত জরক্যুলর অর্ডরের কোন বিপরীত অর্থ না হয় এই নিমিক্কে সদর আদা- 
লত বিধান করিতেছেন যে ষে ব্যক্কি বন্বলগওফাক্রমে টাকা কর্জ করিয়! আপন ভূমির দখল 
বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দিরাছিল এব" বিক্রর সিন্ধ হগডনের পুর্ধে আসল টাকা ফিরিয়া, 
দিয়াছিল এমহ ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত বিধি খাটে না। সদর আদালভ বোধ করেন্‌ ঘে এম-' 
তে যে ব্যক্তি আপন ভূমির দখল দিঘাছিল সেই ব্যক্তি ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধাঁ. 
রানুসারে নালিশ না করিয়া সরাসরীমতে আপনার ভূমির দখল পুনরায় পাইতে পারে। 
১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা । 

'এই অধ্যায়ের ২৫২ নম্বরী বিধান দেখ । 

২৬৬1 সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে এই প্রদেশে জিলার জজ সাহেবেরদের' 
মধ্যে এমত ব্যবহার আছে যে বন্ধকের এব বয়বলওফার বিক্রয়ের মোকদ্দমাতে ১৮০৬ 
সালের ১৭ আইনের বিধির অনুসারে তাহারা সরাসরীমতে যে রুবকার করেন্‌ ভাহাতে 
বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারকরণের নিমি্ক আইনের নির্দিষ্ট মিয়াদ অভীত হইলে বন্ধকলগুনিয়! 
মহাজনের দর্খাস্তমাত্র পাইয়া এ বিক্রর সিদ্ধ হইয়াছে এমত ডিক্রী করেন্‌। এব এ 
জিলার জজ সাহেবের বয়বলওফাইত্যাদি প্রকার বন্ধকী ভূমির, বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় 
নিদ্ধ হইয়াছে এইমর্ত আপনার জঙী পদের সম্বন্ধে হিরা থাকেন্‌ এব আরে সরাসরী 
বিচারের সময়ে যে নানা বিষয় উদ্থাপিত হইয়া কেবল জাবেতামত মোকদ্দমাক্রমে নিষ্পন্তি 
হইতে পারে এইমত বিষয়ে জজ সাহেবের। সেইরূপ আপনারদের মত জানাইয় থাকেন । 
সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত যেহেতুক এদেশীর যে বি- 
চারকেরদের দ্বারা এই প্রকার মোকদ্দমা বারবার রুবকার হই থাকে তাহারদের আদালতে 
বন্ধকী সম্পন্ভির দখল পাইবার নিমিন্ত জাবেভামত মোকদ্দম। উপস্থিত করা গেলে এ দেশীয় 
বিচারকেরা বোধ করেন্‌ যে জজ সাহেব বিক্রয় দিদ্ধ হইয়াছে কহাতে বিক্রয় সিঙ্ধ রা 
না হওয়ার বিষয়ে আমারদের আর তজবীপ্জ করিয়া ডিক্রী করিবার সাধ্য নাই এব, 
সাহেব ঘে সরাসরী রুবকার করিয়াছিলেন তাহামাত্র দেখিয়। বন্ধকী ভূমির দ'খল রা 1 
অতএব সদর আদালত জজ সাহেবদিগকে হুকুম করিলেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা উত্তর- 


৩৪ ধারা 1] .. সালিস। রেজিষ্টর্রীকরণ। | ৬৫ 


কালে তোমারদের নিকটে উপস্থিত হইলে সরাসরী কার্যাকরণেতে যাহা হইল অর্থাহু 
বন্ধকলওনিয়! মহাজনের দরখাস্ত লগ্ন এব" সন্বাদ দেওন এব" উভয্ন পক্ষের লোক 
যে সকল দরখাস্ত দেয় তাহ? লগুন এব লামান্যতঃ ১৮১৩ সালের ২২ জুলাই তারি 
শের সরকু্যুলর অর্ডরের দ্বিতীয় দফায় অন্যান্য ঘে কার্য্য করিতে হুকুম আছে তাহা 
করণ এইমাত্র আপনার রুবকারীতে লেখ্েন্‌ এব তাহাছাড়। আর কিছু না লেখ্খেন্‌। 
১৮৩৪ সালের ১৭ জানুআরির সরুক্যুলর জর্ডর । | 

২৬৭। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিখির অনুসারে বন্ধকূলওনিয়া 
মহাজনের নিকটে যে ভুমি বন্ধক দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি যদ্যপ্পি লিখিভ মিয়াদ অভীত 

হওনের সময়ে উদ্ধার না হইয়া থাকে তথাপি যদ্যপি বন্ধকদে গুনিয়া খাতক কছে ফে 
এ ভূমির দখল পাইতে বন্ধকলওনিরা মহাজনের অধিকার নাই তবে আদালতের হুকুম 
ক্রমে এ বন্ধকলগনিয়! মহাজন লেই ভূমির দখল পাইতে পারে না। এব* এমত হইলে 
সরাসরী বিচার ক্রমে ব্ধকলওনিয়া মহাজনকে এ সম্পন্থির দখল দেওয়াইতে জজ সাহেবের 
ক্ষমতা নাহি কেবল জারেতাসত মোকদ্দমার দ্বারা সেই ব্যক্তি এ সন্পন্তির দখল পাইতে 
পারে। ৮* নগরী আইনের অর্থ । 

২৬৮। সদ্দর আদালত জিলার জজ সাছেবকে আরো জানাইলেন যে বন্ধকলওনিয়া। 
মহাজন বন্ধকী ভূমির দখল না পাইবার কোন কারণ দর্শাইতে যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতককে 
হুকুম করা যায় এব« যদ্যপি সেই ব্যক্তি কহে যে বন্ধকলওনিয়! মহাজনের সেই সম্পন্ভির 
দখল পাইবার কোন অধিকার নাই তবে সেই অধিকারের বিষয়ের কেবল ১৭৯৮ সালের 
১ আইনের ৫ ধারার নিক্রপিভমতে নিষপন্ভি হইতে পারে । ৮০ নম্বরী আইনের অর্থ। 

২৬৯। বয়বলওকাইত্যাদি প্রকারে বন্ধকী ভূমির বয়বাছ অর্থাৎ বিক্রয় দিদ্ধকরণের 
নিমিভ যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন মোকদ্দমা করে তবে ঘে আদালতে সেই মোকদামা 
উপস্থিত হয় সেই আদালতের ক্ষমতা আছে যে এ বন্ধকী ব্যাপার গোড়াঅবধি বেআইনী 
ছল কি না ইহা তজবীজ করিয়া নিষপন্তি করেন্‌। ১১৪৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দক্যা। 

২৭০ | যদ্যপ্ি এইমত প্রমাণ দেওয়! যায় যে বন্ধকদেওন্য়া খাতককে বিধিমত স্বাদ 
দেওয়। ষায় নাই তবে ফরিয়াদীকে নননুট করিতে হইবেক এব নিয়মিত সত্বাদ খাতকক্ে 
দেওনের বিঘয়ে মহাজনের দরখাস্ত করিতে হইবেক। ১১৪০ নম্বরী আইনের আর্থের ২ 
দফা । 4 

২৭১ । আইনের মধ্যে এইমত জুকুম নাই যে বন্ধকী "তের নকল সদ্বাদ দেওনের 
সময়ে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে দেওয়া যায় কেবল বন্ধকলওনিয়! মহাজন নিরমিত সব্বাদ 
দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত করে তাহার এক নকল বন্ধকদেওনিয়াকে 
দিতে হইবেক। ৬৩০ নক্বরী জাইন্র অর্থ। 

২৭২। বন্ধকলওনিয়া মহাজন্‌ বন্ধকী 'খতক্রমে যে দাওয়া করে তাহ] যদি বন্ধবদেওনিয়। 
খাতক স্বীকার না করে তবে এ বন্ধকলওনিয়া মহাজন বস্ধকী তের মিয়াদ অতাত হইলে 
১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার জুকুমমতে বিক্রয় সিদ্ধকরণার্থ দরশ্াস্ত না করিলে 
বন্ধকী ভূমির দখল পাইবার নিমিন্ত নালিশ করিতে পারে না। ১০৫ নম্বরী আইনের 
অর্থ । 

২৭৩। ১৮০৬ লালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে বয়বলওফাক্রমে বন্ধকহওয়। 
সম্পন্তির উদ্ধারের নিমিন্ত্র যে এক বছ্সর মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে তাহ! এ ধারার মধ্যে বি- 
শেষরূপে লিখিত সদবাদ দেওনের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক। ২৬৩ নম্বরী 
আইনের অর্থ। | 

২৭৪। জদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে এ ৮ ধারাতে বন্ধকদেওনিয়। খাতক 
অথব। তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে ঘে লিখিত সত্বাদ দিবার ছকুম আছে তাহা এ 
আইনের বিশেহ হুকুমের অভিপ্রায়ানুসারে অগ্োৌণে না দিয়! কখন এক মাস বা 


্ 


৬৬ হারাসরী মোকদদমা । আইনের মুল নিয়ম। [8 অধ্যায়! 


ভতোধিক কালপর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে তাহাতে বন্ধকলওনিয়! মহাজন বয়বাৎ অর্থাৎ নিক্রল্প 
সিদ্ধ করিবার যে দরখাস্ত দের তাহা যত শীঘু বন্ধকদেওনলিয়া খাতককে জানাইতে হয় 
তত শীঘু তাহাকে জানান যায না অথচ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারকরণার্থ ষে এক বহ্সর 
মিয়াদ নিক্ূপিত আছে তাহা ছুকুমমতে এ জদ্বাদের তারিখ্অবধি গণা করিতে হাই- 
বেক। তাহাতে সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে 
যে সম্বাদ বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে দিবার হুকুম আছে 
সেই সম্বাদের পর্ওয়ান! যে দ্রিবসে পাঠাইবার জ্রকুম হয় মেই দিবসে যদি পাঠান না 
যায় তবে ফে দিবসে প্রকৃত প্রস্তাবে পাঠান যায় সেই দ্িবসেই তাহার তারিখ লিশ্খিতে 
হুইবেক এবছ বন্ধকী সম্পন্ভি উদ্ধারকরণের যে এক বছ্ুসর মিয়াদ নিক্ূপিত আছে তাহা এ 
ভারিখঅবথি গণ্য করিতে হইবেক্। ১৮১৭ সালের ৯ আন্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের 
২ দফা । 

২৭৫ । তাহাতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ইহার পরে এই প্রকার সত্বাদ 
দিতে হইলে উক্ত বিধির অনুমারে কাধ করেন্‌ এব এ প্রক্ার স্বাদের পর্‌গর়ানা 
করণের ভনাবশ্যক কোন বিলক্গ নাহগনার্থ মনোযোগ করেন্‌ যেহেভুক বন্ধকলওনিয়া মহা- 
জন্রে প্রতি যথার্থ আচরণ করিবার নিমি্ক এব ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ও ৮ 
ধারার অভিপ্রায় সফলকরণার্থ বিক্রয় সিদ্ধ করিবার জন্য বন্ধকলওন্য়। মভাজন্‌ যে দর 
'খাস্ত দের তাহা দাশিলহওনের পর যথাসাধ্য শীঘু ভাহার স্বাদ বন্ধকদেওনিয়া খাতককে 
দেওয়! উচিত। ১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

২৭৬। সদর আদালত জানাইতেছেন ঘে ১৮০৬ লালের ১৭ আইন্রে ৮ ধারাতে 
এমত বিশেষ হুকুম আছে যে বিক্রয় সিহ্ধকরণার্থব্ন্ধক্ষলওগন্ঘ়1 মহাজন যে দরখাস্ত দেয় তা- 
হার এক নকল এ সতবাদের পরওয়ানার মঙ্গে ২ বন্ধনদেওনিয়া খাতকের নিকটে পাঠান যায়। 
এব সদর আদালত আরে। বোধ করেন্‌ ষে বন্ধকল গুনিয্ব] মহাজন আপনার দরখাস্ত দা" 
শিলকরণের সময়ে এ পরুওয়ান। পক্ষান্তর ব্যক্তির উপর যে পেয়াদার দ্বারা জারী করিজে' 
হইবেক সেই পেয়াদার তলবানা দাখিল করিতে তাহার প্রতি ভকুম দেওয়া উচিত তাহা হই- 
লে এ পরওয়ান্ন পাঠাইবার কিছু বিলম্ব হইবেক না। ৬৪৪ নম্থরী আইনের আর্থ। 

২৭৭। কলিকাতার এব" আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত দিখান করিতেছেন 
যে'এ বন্ধকী সম্পন্তি যদি বয়বলওফার কটক্রমে বন্ধক দেও] খিয়। থাকে এবছ যদি কর্জের 
টাকা না দেও] যায় তবে বন্ধকলওনিরা মহাজন উনুম ও মাতবর কারণ না দেখাইতে পাশ 
রিলে কেবল এ বন্ধকী সম্পন্ভির দশ্খল পাইবার নিষিনু নালিশ করিতে পারে এবছ ভা" 
হার এমহ সাধ্য নাই যে আপনার যে মত উপকার বোধ হয় সেই মতে ইচ্ছাক্রমে হয় 
টাক! ফিরিয়। পাইবার নিমিন্ত অথব। ভূমির দখল পাইবার নিম্ন নালিশ করে । ৮৯৮ 
নম্বরী আইনের অর্থ । 


৬৫ খারা। 


আইনের মূল নিয়ম। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব্। 

২৭৮। যদি জিলা ও শহরনকলের কোন দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য 
হিন্দু কিন্বা মুসলমান অথব1 অন্য জাতির কেহ্‌ উত্তরাধিকারপাত্র লিখনের 
দ্বারা আপনার ন্যস্ত ধনাধ্িকারের উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করিয়া সে ধনাধি- 
কারের ব্যাপার চালাইবার অর্থে কাহাকেও অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া মরে ও 
সেই.কুতোত্তরাধিকারী অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের ব্ষয়ী ইক্জরেজী ১৭৯৩ 
লালের ১০ দশম আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের মতে কোর্ট ওয়ার্ডসের 
ব্যাপ্য না হয় তৰে নেই অধ্যক্ষ দেওয়ানী আদালতের জজপ্ুভৃতি সরকারের 


৩৫ ধারা 1] সালিস। রেজিষটরীকরণ। | ৬৭4 


কর্কর্তী নাহেবদিগেরে না জানাইয়া! তৎপত্রানুসারে এব” শাস্ত্র কিহ্া শরার 
মতে তথা এ দেশাচারক্রমেও মেই ধনাধিকারকে স্বৃহস্তে রাখিতে ও ভাহার 
অধ্যক্ষতা করিতে পারিবেক। ইহাতে জজ সাহেবদিগের কাহার কর্তব্য নহে: 
যে কোন উত্তরাধিকারপত্র সিদ্ধানিদ্ধের কারণ কিমা সে পত্রের সদসদিবে-. 
চনার নিসিত্তে অথবা ত্সণ্ঘটিত অপর কোন বিষয়হেতুক কাহার নামে 
কেহ নালিশ না করিলে সেসত কোন মোকদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করেন।। ও 
উচিত ফে তদর্থে কেহ নালিশ করিলে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় 
আইনের ৮ অফ্টম ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের সৎখক্রান্ত অন্যং মোকদ্দ- 
মার নালিশ শুনিবার স্তে শুনেন এব লে সোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পান্ভি 
আইনসকলের অনুপাতে করেন্। ও তাহাতে যদি শাস্ত্রকিষ্বা শরার সম্মতে 
এরূপের কুত নির্দিষ্ট কোন অধ্যক্ষকে এমত কোন ধনাধিকারের অধ্যঙক্ষতা 
অর্শিবার পুতি কিছু আপত্তি জন্মে তবে তদর্থে আদালতের পগ্িতের স্থানে 
যথাশাম্ত্র ব্যবস্থ। কিস্বা শরাজ্ঞনির স্থানে এতাবত। কাজীর নিকটে শরার লক্মত 
যে ফতওয়া হয় তাহা লইবেন ও তক্গৃষ্টে সে অধ্যক্ষ পদচ্যুত হইলে সে ধনা- 
ধিকারের অধ্যক্ষতাকর্পা অন্য কোন্‌ ব্যক্তি করিবেক তাহা জিজ্ঞাসিবেন' এব** 
এমত মোকদ্দমায় অপর যে কোন হেতৃতে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইবার দায় 
রাখে তাহাতেই পঞ্ডিত কিস্বা গ্রাজামির স্থানে ব্যবস্থা কি ফভওয়। লইবার 
দাঁয় রাখে তাহাতেই পণ্ডিত কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লই- 
হা তাহার মতভেদে যদি কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের 
লিখিত ডৌলে শ্রীযুত গব্রুনর জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলহইতে 
*নিদ্ধার্য্য ও জারী না হইয়া থাকে তবে সেই ব্যবস্থা কিন্বা ফতওয়াদৃফটে কায 
করিবেন ইতি ।--১৭৯৯ সা। ৫ আ। ং ধা । 

২৭১। যদি কোন জিল। কিন্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ব্যাপয 
হিন্দু কিম্বা মুদলমানে অথবা] অন্য জাঁতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিশখবনের 
দ্বারা কাহাকেও নিজোন্তরাধিকারী নির্দিষ্ট মা করিয়া সরে ও তাহার পুক্র 
কিস্ব। অন্যোত্তরাধিকারী থাকে ও লে উত্তরাধিকারিকে শাক কিবা শরার মতে 
সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকার সম্যক অর্শে তবে নেই উত্তরাধিকারী সে ধনাধি- 
কারের কর্ম চালাইবার যোগ্য যুবা হউক কি অযোগ্য শিশু হইয়াইবা কের্ট 
ওয়ার্ডসের অব্যাপা হউক তথাচ তাহার পচ্ষে তস্য স" সারের অধ্যক্ষ কিনা 
নিকট নগ্নর্কা় অভিভাবক যে কেহ কোন বিশেষ হুকুমের অনুসারে কিনব শাস্ত্র 
কি শরার মতে অথবা দেশাচার ক্রমে অধ্যক্গতাভার রাখে তাহার কর্তব্য নহে 
যে সে উত্তরাধিকারী অবিরোধে ও বিনাজোরে সেই ধনাধিকার ভোগদখল 

করিতে পারিলে তাহ! করিতে তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের 
অনুমতির অপেক্ষা করে'। ইহাতে জজ দাহেবদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে 
বিনানালিশে এসত কোন মোকদ্বসায় হস্ত নিঃক্েপ' না করেন্‌ ও নালিশ পুশ 
ছিলে তাহার বিচার আইনদৃষেে করেন ইতি ।--১৭৯৯ স। ৫ আ1। ৩ ধ]1। 

২৮০ | যদি কেহ উত্তব্লাধিকার্পত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও নিজোত্ত" 

রাধিকারী নিদি্টি না করিয়া মতে ও তাহার উত্তরাধিকারী জনেফের অধিক 

থাকিয়। আপোসে সর্দথসক্মতিতে এক জনকে সেই' সূতের ন্যস্ত ধনাধিকারের 

অপ্র্ক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া তাহা ভোগদখল করিতে চাহে তবে তাহারা ভাহা। 

করিতে পারে। ও জজ লাহ্বদিগের প্লুতি যেরূপে বিনানালিশে জনেক 
বং 


৬৮ | জরানরী মে'কদ্দমা । আইনের মুল নিয়ম 18 জধটায়। 


উত্তরাধিকারির স্বহ্াধিকারের সমোকাদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করিতে নিষেখ হই 
যাছে লেই রূপে এসত মোকদ্দম/তেও হাত দিতে বারণ আছে ।-১৭৯৯ স]। 
৫ আ। ৪ ধা। ৃ 

২৮১। কিন্তু কোন ধনাধিকারের দীওয়াদার অনেক থাকিলে যদি তাহা 
জনেক কিম! জনকএকে দখল করে তবে এমতাপত্তিসৃচক নালিশ বেদখল 
ব্যক্তি কন্দিলে তৎ্কালে জজ সাহেব নেই দশখীলকার আসামীর কিম্বা আসামী- 
দিগের স্বানে নে মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইবেক তাহা তাহারা মানিবার কারণ 
জামিন লইবেন ও তাহাতে যদি নিরূপিত কালের মধ্যে জামিন ন1 দেয় তবে 
সেই ফরিয়াদীর স্থানে তদনুলান্সে জামিন লইয়া] সেই ধনাধিকারে দখল দেও- 
যাইবেন। ও তঙ্কালে এমত জানাইবেন যে তাহাকে এরপে সে ধনাধি- 
কারে দখল দেওয়াইবাতে তাহার অন্য স্বত্বানদিগের স্বত্ব লোপ হইবেক ন 
কেবল বিচারপ্্যাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বলাভার্থে ও নে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ 
চঁলবার কারণ এসত করা গেল ইতি ।-১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা। 

২৮২ | যদি কোন মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধনাধিকারের দাওয়াদারদিগের 
কেহ উপরের ধারার লিখনানুলারে জাসিন দিতে না পারে কিম্বা যদি কেহ 
সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট না হইয়। থাকে কি নিদির্ষেি হইয়াইবা সে 
ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা করিতে না চাহে তবে এই সকল হেতৃতে সে ধনাধি- 
কার যে জিলায় থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের কিন্থা সে মুত ব্যক্তির বাস 
যে জিলার় ছিল তথাকার জজ সাহেবের অথবা সে ধনাধিকার দুই কিস্বা 
ততোধিক জিলায় থাকিলে যে জিলায় অধিক ভাগ রহে সেই জিলার জজ 
সাহেবের ক্ষমতা আছে ষে গুথস হেত্তে সে দাওয়াদারদিগের বিরোধভঞ্জন্‌ 
না! হইবাপত্র্ন্ত জনেককে মে ধ্নাধিকারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করেন। ও. 
দ্বিতীয় হেতুতে যে ব্যক্তি শাস্র কিম্বা শরার মতে মে ধনাধিকারের উত্তরাপি- 
কারী হয় লেই' ব্যক্তি কি নে মতে অন্য যে লোক সে ধনাধিকারের আগ্যক্ষ- 
তার যোগ্য হয় মনেই লোকেইব। উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতার দাওয়া 
কিছ্ত্রী অধ্যক্ষত। করিবার দরখাস্ত করিলে জজ লাহেবৰ সেই দাওয়া ও দরগ্াস্ত 
জস্তব জানিলে কিষ্বা বিচারতঃ সঙ্গত বোধ করিলে সেদাওয়া ও দরখাস্ত বলব 
হইবেক। এব্*১ দেই উত্তন্লাধিকার্রি কিস্বা! অধ্যক্গচকে জজ সাহেবের দ্বাা 
নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ মে ধনাধিকার গতাইয়। আপন আধ্যক্ষতার কালের জম| 
খরচওগয়রহ নিকাশ প্রক্লতপ্রস্তাবে বুঝ্াইয়া দিবেক ইভি।--১৭৯৯ সা। ৫ 
আ। ৫ ধা। 

২৮৩। এ আঁইনমতে কেহ অধ্যঙ্ষতাকর্ষ্ে নিযুক্ত হইতে লাগিলে তা- 
হার কর্তব্য যে ত্ককর্থ্নে বসিবার পুর্বে সেই ন্যস্ত ধনাধিকারের লাভ ও মূল 
বিবেচিয়া তাহার রক্ষণাদি যথান্যায়ে প্রকুতপ্রস্তাবে করিবার অর্থে জামিন 
দেয়। তাহাতে সে লোককে গুবর্তকারক জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে্‌ 
তাহার শ্রম বুঝিয়া যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্‌ তাহা সে ধনাধিকারের উৎ্- 
পন্নের মধ্যে সরঞ্জামী খরচাবাদে অবশিষ্ট স্বিতের শতকরার উপর নিরূপিয়। 
মঞ্জরের কারণ হকীক*্ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্‌ ইতি ।_- 
১৭৯৯ স।। ৫ আ। ৬ ধা। 

২৮৪ 1 যদি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব 
দিগের কেহ সমাচার পান্‌ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা 


৩৫ ধারা ।] সালিস। রেজিষরীকরণ । ৬৯ 


কাহাকেও উত্তরাধিকারী নির্দিষউ না করিয়। সরিয়াছে ও তাহার ন্যস্ত স্তকিছু 
অস্থাবর ধন আছে এব” সে ধনের দাওয়াও কেহ করে না তবে কর্তব্য ফে 
কিছু কালের জন্যে সে ধ্নাবরণার্থে যে বিহিত উপায় খাটে তাহাই করেন্‌। 
এব” এ দেশীয় ভাষায় ইশ্তিহারনাসা এতাব্তা ঘোষণাপত্র এই পাঠে যে 
কেহ সেই মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ সে ধনের অধ্যক্ষ 
সম্ভবে সে লোক সে ধন লইবার কিবা তাহার অধ্যক্ষত করিবার কারণ উপ- 
স্থিত হয় লিখিয়া যথায় মেধন সিলিয়। থাঁকে তথায় এব” তথাকার ব্যাপক 
গজিল! কিম্থা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এব” সেইণ্মৃত ব্যক্তির 
বসতির ঠিকানা মিলিলে সে স্থানেও লট্কাইয়। দেওয়ান্‌। আর যদি সেই 
ব্যক্তি বিলায়তী টোপাওয়াল! হয় তবে কলিকাতার গেজেট অর্থাৎ লরকারী 
আখবারের কাগজে মে পাঠ লেখাইয়া ঘোষণা দেওয়াইবেন। এব দে 
ঘোষণা দেওয়া গেলে পর যদি কেহ উপস্থিত হইয়1 উত্তরাধিকারিতা কিম্ছ। 
অধ্যক্ষত। অর্শিবার প্রমাণ দেয় তবে তাহাতে সে ধনাব্রণার্থে যে খরচ যথার্থ 
হইয়া] থাকে তাহা দিলে সে ধন তাহাকে গতাইবেন। আর যদি সেই ঘোষণা” 
পত্রের তার্রিখহইতে এক বঙ্লরের সধ্যে কেহ উপস্থিত না হয় তবে সে বিষয়ে 
৯১১৪ হুকুম হইবার কারণ সে ধন্রে তালিকাফিরিস্তি ও হকীক লি- 
খিয়। শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে চালান টিয়া 
ইতি ।--১৭৯৯ লা। ৫ আ। ৭ ধা। 
[১৮২৭ সালের ৫ আইনের বিধি এই গভিকে খ্াটিবেক 1] 
২৮৫ । এই২ প্রদেশের মধ্যে যৃত জমীদারের জায়দাদের উন্তরাধিকারির বিঘয়ে 
* বিরোধ হইলে অনেক কালেক্টর সাহেব দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ধারণ করিয়া নানা 
* দাওয়]দারের দাওরার বিষয়েতে তঞ্জবীঞ করির়া কোন২ গতিকে যে ব্যক্তির ঘে অঞ্শের 
অধিকার বোধ হইল তাহাকে সেই অদ্শের দখল দেওয়াইয়াছেন। এইমত কর্ম 
করাতে বিশেষতঃ ভূমির দখল দেওয়ানেতে কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষমতার 
অতিরিক্ত কার্ধণ করিয়াছেন। সদর আদালত জানাইভেছেন ঘে এমত গতিকে রাজস্বের 
কাঙ্যকারকেরদের যাহ] কঙুব্য তাহ] ১৮৭০ সালের ৮ আইনের ২১ ধারাতে সপ করি" 
যা লেখা আছে লেই ধারাতে এইমত হুকুম আছে ঘে কোন মালগ্ুজরী কি লাখেরাজ ভূমি 
উন্বরাধিকারিতভদক্রমে কোন ব্যক্তি পাইয়াছে কালেক্টর সাহেব উহ। শ্তনিবাষাত্র তাহার 
উচিত যে এ উত্তরাধিকারি ক্রমে ভুমি পাইয়াছে কি না ইহা জানিবার নিষিত্ত যে২ তজবীজ- 
করণের আবশ্যক তাহা করেন এব” যদ্যপি বোধ হয় যে দেই পেতে কোন্‌ ব্যক্তি উস্ত- 
রাধিকারিতবক্রমে ভুমি পাইয়াছে ভবে তাহার নামইত্যাদি আপনার রেজিষ্টরী বীর মধ্যে 
বা । সাদর আদালত বোধ করেন্‌ যে যদি কাজেক্টর সাহেবদিগকে অবিকল এই বি- 
ধির অনুসারে কার্য করিতে হুকুম হয় ভবে যে ক্রেশ হইয়াছে তাহা ভঙ্ক্ষণাড নিবৃত্ত হই- 
বেক। ১০০৮ নম্বর আইনের অর্থের ৪ দফা । 

২৮৬। এক্ষণে যে বিবয়ের বিকেচনা হইতেছে সেই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের কি 
পর্য্যন্ত এলাকা আছে তাহার বিষয়ে সদর আদালত জানাইতেছেন থে ভাহারদের উপদ্দে- 
শের নিমিন্ত যে দাধারণ নিয়ম হইয়াছে তাহাতে ভকুম আছে যে ভীাহারা সেই প্রকার 
বিবয়েতে সরাসরীমতে হাত দিবেম না এবছ যদ্যপিও এইমত কোন বিষয় উপস্থিত হইতে 
পারে ষে তাহাতে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত ভথাপি জজ সাহেবের 
পত্রের ২৩ দ্ফাছে মে নাধারণ কথা লেখ! আছে ভাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সংমত 
হইতে পারেন্‌ না সেই সাধারণ কথা এই যে কোন্‌ ভূম্যধিকারির নানা দাওয়াদার থাকি- 
লে ভাহার ঘুখ্যে যদি কোন্‌ ব্যক্তি দখল না পাইয়া থাকে ভবে এইপ্রযুক্ত পতোক গতিকে 
দেওরানী আদালতের হস্তক্ষেপে কর্িতেই হইবেক। কিন্ত্র আইনের বর্তমান অবস্থা থাকি 


2০ সরাসতী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিক। [৪ অপ্যায় | 


তে প্রশ্যোক মোকদ্দমার ভ'বগতিক বিব্েন। করিয়া! কর্ম করিতে হইবেক অতএব দেও- 
রানী আদালতের উপদেশের নিমিন্ত সরক্যুলর অর্ডরেব ছ্বার। আর্‌ কোন নুতন নিঘম করা 
উচিত বোধ হয় না গেহেতুক এ জজ সাহেবেরদের কর্তব্য ষে কালেক্টর সাহেবের দর- 
খাস্থক্রমে কিম্বা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে এ বিয়েতে যাহারদের ক্ষতি- 
বৃষ্বি আছে তাহারদের দরখান্তপ্রমে মোকন্দমা উপস্থিত হইলে তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমার 
ভাবগতিক বুঝিয়া তাহার নি্পন্তি করেন্‌। ১০০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা । 


৩৬ ধারা। ধ 


আইনের মূল নিয়ম। যে সয়ন্তির দাওয়! না হয় তাহার এব০* মৃত ব্যক্তির" 
দের বিশেষতঃ সৃত বটনীয় প্রজারদের সম্নত্তি অদালতের জিম্মাকরণের 
বিষয় । 


২৮৭ । যদি জিল! 'ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব- 
দিগের কেহ সমাচার পান্‌ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বার 
কাহাকেও উত্তরাপ্রিকারী নিদ্্টি না করিয়! মরিয়াছে ও তাহার ন্যস্ত কিছু 
অস্থাবর ধন আছে এব” মে ধনের দাঁওয়াও কেহ করে না তবে কর্তব্য যে 
কিছু কালের জন্যে সে ধনাবরণার্থে যে বিহিত উপার খাটে তাহাই করেন্‌। 
এব” এ দেশীর ভাষায় ইশ্ভিছারনাম। এতাবত! ঘোব্ণাপত্র এই পাঠে ফে 
কেহ নেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিন্া যে কেহ সে ধনের অধ্যঙ্ 
সন্তবে সে লোক মে ধন লইবার কিন্বা তাহার অধ্যঙ্গত। করিবার কারণ উপ- 
স্বিত হয় লিখিরা1 ষথায় সে ধন মিলির! থাকে তথায় এব তথাকার্‌ ব্যাপক 
জিল। কিন্বা শহত্রের দেওয়ানী আদ।লতের কাছ্ারীতে এব” সেই মৃত ব্যক্তির 
বনতির চিকান' সিলিলে সে স্বানেও লট্কাইয়া দেওয়ান্‌। আত যদি নেই মৃত 
ব্যক্তি বিলায়তী টোপাীওরাল। হয় তবে কলিকাতার গেজেট অর্থাৎ সরকারী 
আথবারের কাগজে নে গাঠ লেখাই ছোষ্ণ। দেওয়াইবেন। এক্‌" লে 
ঘোঁথণা ছেওয়া গেদে পর যাঁদ কেহ উপস্থিত হইছ্া উত্তব্রাগিকার্রিতা কিবা 
অধ্যক্ষত। অর্শিবার গ্ুমাণ দেয় ভবে তাহাতে সে ধনাবরণার্থে যে খরচ যথার্থ 
হইয়া থাকে তাহ। দিলে মে ধন ভাহাকে গভাইবেন । আর যদি সেই ছো- 
ষণাপত্রের তারিখহইতে এক ব্মরের সধ্যে কেহ উপস্থিত না হয় তবে সে 
বিষয়ে যপ্গোপঘুক্ত হুকুম হইবার কারণ সে পনের তালিকাফিরিস্তি ও হকীকহ 
লিখিয়। শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হন্ুত কৌন্সেলে চালান করিবেন 
ইতি ।-১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৭ ধা। | 

২৮৮ । সদর আদালভ বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়! মরে 
এব ভাহারদের কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় কেবল এমত ব্যক্তিরদের সম্পৰ্বির বি- 
যয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা খাটে। সদর আদালত আরো বোধ করেন ঘষে 
পোলীসের দ্বারোগারা যে জিনিস মাজিট্রেউ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া থাকে ভাহা চলিত 
ব্যবহারানুসারে মাজিষ্ট্রেটি সাহেবের _ুকুমক্রমে বিক্রয় করিলে ভাল হয় এব" এমত 
কার্য্যেতে অনর্থক জজ সাহেবের সময় হরণকর] উচিত নহে । ৯২৭ নম্বরী আইনের 
অর্থ। 

২৮৯ । জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উইল না করিয়া 
যে ব্যক্তিরা মরিয়াছে তাহারদের যে কএক খত তমঃসুকপ্রভৃতি আদালতে দাখিল হইয়াছে 
তাহার বিষয়ে আমার কি কন্তব্য । তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৯ সা- 


৩৬ ধারা।] সালিস। রেজিষ্টরীকহুণ। | চা 


লের ৫ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে সম্পন্ির সামির মরণের পর বারো মাসের 
মধ্যে তাহার যে নকল অস্থাবর সম্পন্তির উপর কেহ দাওয়া ন] করে তাহার এক ভালিকা। 
ফিরিস্তি শ্রীযুত গবর্নরু জেনরূল বাহাদুরের হজুর কৌন্েলেন জ্কুম পাইবার নিমিত্ত তথায় 
পাঠাইতে হইবেক। জভএব এই প্রকার যে সকল জল্পন্থি আদালতে আমান থাকে তাহার 
বিষয়ে জজ সাহেব এইরব্লপ কার্য করিনেন। ৫৪১ নম্বী আইনের অর্থ। 

২৯০ । রূঙ্গপুরের জজ সাহেবের জিড্ঞাসাকরাতে বিধান হইল যে মাহাঁরা উইল না 
করিয়া মরে তাহারদের জম্পন্তির ঘে কোন ছুস্তী কি তান্য কোন্‌ তমঃসুক থাকে তাহার মি- 
য়াদ পূর্ণ হইলে জিলার জজ সাহেব টাক! আদায় করিতে পারেন্‌ এব” ১৭৯৯ সালের 
৫€ আইনের ৭ ধারাতে যে বারো মাস মিয়াদ লেখা আছে তাহা অতীত না হগুনপর্য্যন্ত 
আপন আদালতে আমান রাখিবেন। কিন্ত মে খত ন্ক্রপিত মি্য়াদের পর পাওয়া যাই 
বেক এব সেই মিরাদের মধ্যে ভাহার টাকা আদায় না করিলে ক্ষতি হইতে পারে কেবল 
এমত শতের নির্কিরোধে ঘে টাকা আদায় হইতে পারে তাহা জজ সাহেব আদার করি- 
বেন। কিন্ত মৃত ব্যক্তির সম্পন্তির যে দাওয়। দেনদার স্বীকার না করে কিয়া যে দাওয়ার 
বিঘয়ে বিরোধ হইতে পারে ভাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ১২৮৬ নম্বরী আইনের অঞ্চ। 

২৯১। শ্রীফৃত গবরুন্রু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জিলা ও শহরের জঙ্গ 
সাহেবের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে যে সম্পন্তির উপর কোন দাওয়া না হয় এমত সম্প- 
ভি সরকারের অনুমতিক্রমে বিক্রয় হইলে তাহার উপর টাকাপ্রতি /* আনা করিয়া 
কমিস্যন দেওয়। যাইবেক। নাজিরকে এ সম্পন্তি উপযুক্তরূপে র্ক্ষাকরণের এবছ, 
নীলায়ে যথার্থ ও উপযুক্তমতে তাহ বিক্রয়করণের পুরস্কার্স্থরূপ এ কমিস্যন দেওয়। 
যাইবেক। কিন্তু যদি নাজির সেই২ কার্য জজ সাহেবের খাতিরজম!| মতে নির্ধাহ না করিয়। 
থাকে তবে সেই নাজির সেই কমিস্যন পাইবেক না। ১৮২০ সালের ২৫ ফেকুআরির 
' ভরকুযলর অর্ডর। 

২৯২। ১৮২০ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে এমত ভ্বকুম হই- 
যাছিল যে যাহার উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়। মরে তাহারদের ঘে সম্পন্ভথির উপর 
দাওয়া না হয় তাহা দেগয়ানী আদালতের নাজিরেরা নীলাম করিলে এঁ সম্পন্তির মুল্যর্‌ 
কি টাকার উপর এক আনা করিয়া রসুম পাইবেক | এ সরকুযুলর অর্ডরের সম্পর্কে সদর" 
আদালতের হুকুমক্রমে জজ সাহেবকে জানান যাইতেছে যে কৌজদারী আদালতের ফে 
নাজিরের। নাওয়ারিস সম্পন্তি অথবা যে সম্পন্ভির উপর দাওয়া না হয় তাহ নীলামকরণের্‌ 
ভুকুম পায় তাহারাও সেইরূপ রসুম পাইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সরকুুলর 
অর্র | 

২৯৩। অদর আদালত বোধ করিতেছেন যে অমুক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে 
ধাধা লাগিয়াছিল তাহার কারণ এই ঘে তিনি যে সম্পন্তির উপর দাওয়াদার নাই তাহা 
এব নাওয়ারিস সম্পত্তি একি জ্ঞান করিলেন । যে ভূমির উপর কোন দাওয়াদার না থাকে 
সেই ভূমির বিষয়ে ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৬ প্রকরণে নিশেষরূপে লেখা 
আছে যে তাহ! সরকারের অল্পন্থির ন্যায় ড্ঞান হইবেক এব দেই প্রকার যত সম্পন্তি 
পোলীসের দারোগার হাতে আইসে তাহা এ দারোগ| জিলার মাজিষ্ট্েট সাহেবের নিকটে 
পাঠাইবেক। এই প্রকার সম্পন্ধির বিক্রর়করণের ভার সুতরাণ্ মাজিছ্রেট সাহেবের প্রতি 
অর্পণ আছে এব কমিস্যন্র সাহেব ও গবর্ণমেন্ট মেই বিষয়ের কর্তৃতর করিবেন কিন্ত দে- 
ওয়ানী আদালতের জজ সাহেব তাহাতে হাত দিতে পারেন্‌ না। ১৮৩৭ সালের ১৫ ডি- 
সেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

২৯৪। কিল্ছ যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে এমত ব্যক্তিরদের নাওয়ারিল 
সম্পন্তি লইয়া যাহা! করিতে হয় তাহার বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারার 
বিশেষ জুকুম আছে। সেই ছকুম এই যে এ সম্পত্তির উপর বারে! মাসের মধ্যে যদি 


৭. সরাসরী মোকদদম।। আইনের মুল নিয়ম | ৪ অধ্যায় । 


কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে শ্রীধুত গবরনর্‌ জেন্রল বাহাদুরের হজুর কৌন্সে- 
লের ভ্রকুম পাইবার নিমিত্ত মেই বিষয়ের বেওরা কৈফিয়ৎ এব সেই সম্পন্তির এক তালিকা 
ফিরিস্কি শরীয়তের হল্ুরে পাঠাতে হইবেক অতএব দেই প্রকার কোন সম্পন্তি যদাপি 
মাঁজিস্ট্রেট সাহেবের হাতে আইসে তবে তাহার উচিত ষে তাহা অগৌণে এ জিলার জজ 
সাহেবের নিকটে পাঠান এব জজ সাহেব উক্ত আইনের উক্ত ধারার মতে তাহার বিষয়ে 
কার্ধ্য করিবেন ১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেয়রের সরক্যলর অর্ডরের ৩ দফা । 

২৯৫ । ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ মালের ৫ আইনের সমস্ত ধারাতে এসত 
কএক দীড়া নির্দিষ্ট হইয়াছে যে বিলায়তী কোন গোরা লোক ওসীয়ৎ্নাগা 
অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র লিখন দ্বারা আপন ধনাদির অপ্যক্গ নির্দিষ্ট ন। করিয়া 
কোন্‌ স্থানে মরিলে নেখানকার জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব এ মৃত 
ব্যক্তির ন্যস্ত পন অগ্নন্ত্যাদির সন্বন্ধে এ২ দীড়ার লিখনক্রমে যেমত২ অচররণ 
করা কর্তব্য তাহা করিবেন কিন্ত ইঙ্গলগ্ের বাদশাহ গ্ুচণ্ড পুতাপ শ্রীলঙ্ত্রী 
ততীয় জর্জক্ষিতিপালকের ৩৯ লাল জন্দুপের শিদ্ধারিত আইনের ৭৯ বাবের 
২১ পার্লাতে এসত হুকুম লেখা গিয়াছে যে হিন্দুস্থান রাজ্যেতে বাদশাহী 
পূজা লোকের মধ্যে কোন ইঙ্গরেজ আপন ধনাদিব ওসীয়ঞ্নাম| অর্থাত 
 অধ্যঙ্গপত্র কাহার নামে লিখিয়! ন। রাখিয়া মরিলে যদি তাহার কোন কর্জ। 
সহাঁজন কিঘ্বা কোন উত্তরাধিকারী তাহার ন্যস্ত ধনাদির দাওয়া না করে তবে 
বড় আদালতের রেজিষউর সাহেবের আবশ্যক যে মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত বস্তু ও ধন 
সম্পত্তি একত্র করিয়। যে ব্যক্তি তাহার স্বত্বা ধকারী হয় তাহাকে দেন অতএব 

এক্ষণে জিলা ও শহরের জজ লাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে ভাহারদি- 
গের ব্যাপ্য অধিকারের মধ্যে বাদশাহী ঞ্ুজাহইীতে কোন গে।রা লোক মরিলে 
যদি তাহার কাগজপত্রেক সপ্যে তাহার লিখিত ওশীয়ৎ্নাস। অর্থাৎ অপ্যন্ক 
পত্র না পাওয়া যায় তবে এ কথার সমাচার শী বড় আদালতের রেজিইউটর 
সাহেবের নিকটে দেন এবণ১ বড় আদাল: তহইতে যাব এ আদালতের রে- 

'জিষ্টর দাহেৰ কিন্বা আর কোন ব্যক্তি এ ধনাদি বস্থ একত্রকরণের অনুদতি 
না পান্‌ এই কালের মধ্যে নে সকল বস্তসপ্পন্তি এক স্ানে করিয়া সাবধানে রা- 
খেন্‌ পরে বড় আদালতহইতে হুকুম হইলে তদনুলারে এ আদালতের রে- 
জিষ্টর সাহেব কিন্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির গতি এই বিষয়ের ভার হয় তা- 
হার জিস্মা করিয়া দেন ইতি 1১৮০৬ সা। ১৫ আ। ৬ ধা। 

২৯৬। জিলার্‌ জজ সাহেব জিদ্ঞাসা করিলেন যে যে ব্যক্তির1 উইল না করিয়া মরে 
কেবল সেই ব্যক্তিরদের সম্পন্তির বিষয়ে ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারানুসারে জজ 
সাহেবের কার্ধ্য করিবেন কি না তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ক আই- 
নের্‌ এ ধারানুারে ষে ব্রিটনীর অর্থাৎ বাদশাহী গ্রজারা উইল না করিয়া মরে কেবল এমত 
ব্ক্তিরদের সম্পন্ভথির বিষয়ে জজ সাহেব হস্তক্ষেপ করিবেন এমত নহে কিন্ভু ১৮০৬ সালের 
১৫ আইনের ৬ ধারাতে এম্ত বিশেষ ভকুম আছে যে কোন জিল বা শহরের আদালতের 
এলাকার মধ্যে কোন ইউরোপীয় ব্িটনীর প্রজা মরলে জজ সাহেব এ মৃত ব্যক্তির সম্পন্থি 
আপন জিম্মার লইবেন এব ত*্পরে তাহার উইল দুষ্ট হইলে মে ব্যক্তি সেই উইলেরু 
প্রোবেট পায় তাছাকে এ সম্পন্তি অর্পণ করিবেন । ৯৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২৯৭। জিলার জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাস করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল 
যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি কোন উইল না থাকে এব* যদ্দি কোন দাওয়াদার অথবা 
অভিভাবক ব! তৎস্থানীয় কোন বিশ্বস্ত মিএ সেই সম্পত্তি আপনার জিম্মায় লইতে এবছ, 
ভাহার ব্যিয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তবে জজ সাহেব দেই লম্পন্থিতে হস্তক্ষেপ করিতে 


৩৭ ধার11] সালিস। রেজিবউরীকর্ণ । ৭৩ 


পারেন্‌ কি না। তাহাতে সদর আদালপ্ত উত্তর করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল যদ্যপি 
না পাওয়। ঘার় অথবা না থাকে এব যদ্যপিগ কোন দ্াওয়াদার অথবা অভিভাবক কি 
ভহস্কানীর কোন বিশ্বস্ত মিত্র সেই অল্প আপন জিজ্সায় লইতে এব তাহার বিষয়ে দারী 
হইতে স্বীকৃত হয় তথাপি সেই সম্পত্তি ২৯৬ নম্বরী বিধির গতিকের মতে আপন জিন্মার 
লইতে জজ সাহেবের প্রতি এ আইনে বিশেষ হুকুম আছে এব" জজ সাহেবের উচিত 
যে তদ্দিষয়ের সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কলিকাতাস্থ খুপ্রিম কোর্টের রেজি্টর সাহেবকে দেন্‌ 
এব, যাব এ র্েজিষ্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি লেটর্স অফ আডমিনিস্টেসন 
অর্থাৎ এ সম্পন্ভির সরবরাহকরণের অনুমতি বুপ্রিম কোর্টহইতে না পায় তাবৎ জজ সাহেব 
এ জম্পন্তি আপন দখলে রাখেন পরে সুপ্রিম কোর্ট ষে ব্যক্তিকে এ সম্পত্তির সরবরাহ 

করিতে অনুমতি দেন্‌ তাহাকে এঁ সম্পন্থি অর্পণ করিতে হইবেক। এমত গতিকে জিলার্‌ 

জজ সাহেবের যাহা কর্তব্য তাহ এ আইনে বিশেধরূপে লেখা আছে' এব জজ সাহেব সেই 

বিষয়ে আপনার বিবেচনামতে কার্যয করিতে পারেন্‌ না আইনের নিদ্দিষট হুকুমমতে তাহার 

কার্য না করিলে নহে । ৯৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 


৬৭ পারা? 


আইনের মূল নিয়ম । উত্তরাধিকারিস্বের বিষয়ি বিখান। 


২৯১৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০১ 
সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে ফনমল্ঠী ১২০১ সালের ১৭ আষাঢ় মোৌভা 
বেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ২০ আবাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎথ ১৮৫১ সা" 
লের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২০৮ সালের ২ জীহিজ্জার পর কোন 
'জমীদার কিস্থা হভুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূস্যধিক্ণারির মৃত্যু হইলে তা- 
হার তরি যাহাঁকে অপপণি হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণরের ও সে ভূমি অণশ হই- 
বার বিষয়ে ওসীয়ৎ্নাস। কিস্বা অন্য নিদর্শনলিপি প্রস্কত অথবা বাচনিক 
পার্ধ্য অর্থাৎ জোবানী একরার স্থির না করিয়। মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী 
দুই কিন্বা অধিক জন এত যাঁদ থাকে যে শর] ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির 
বিভাগ ভাহারদিগের আশে তবে তাহারদিগের প্রত্যেকেই মুসলমান হইলে 
শরার সতে ও হিন্দ্র হইলে শাস্ত্রামনারে আপনং অপ২শ পাইবেক ইতি ।-- 
১৭৯৩ সা। ১১ আ। ২ ধা। 

২৯৯। ইক্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পুর্বে কিন্বা পরে উদ্দেশ 
দানপত্র অথব] আন্য নিদর্শন কিনা! বাচনিক ধার্যক্রমে কোন ভূম্যধিকারা 
আপন অধিকারন্ভ্মি অন্যের স্বত্বরহিত অর্থাৎ অসাধারণ করিয়। আপনার 
উত্তরাপ্রিকারিদিগের কিস্বা উপরি লোকনকলের এক জনকে সমুদয় অথবা ফে 
কএক জনকে দেওয়1 উচিত জানে তাহাকে তাহা দিতে চাহিলে মেই দান ও 
উদ্দেশ দানপ্পত্র অথবা। অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধাধ্য শর] ও শাস্ত্রের 
মতের বহির্ভীতে এব** শ্রীযুত গব্র্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরের 
আইনলকলের অন্যথায় না হইয়া এ সকল মতানুসারে হইলে তাহা দিতে এই 
আইনের মতে নিষেধ না জানে ইতি ।--১৭৯৩ না। ১১ আ। ৬ ধা। 

৩০০। জানিবেন যে জিলা মেদিনীপুরের এব” অন্যং জিলার বনাঁল 
ভরমির উত্তরাখিকারিত। যে পদ্যানুসারে উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়! মৃত 

তদধিকার্রিগণের উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের এক জনকে এ কালপধ্যন্ত 
অর্শিয়াছে নে পয ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুসারে 
১, 


8 সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায়। 


নিবৃত্ত ও ফেরফার হইবেক না লে বনাল ভূমির চিহ্মিত পদ্য কেবল তথাতেই 
পুর্ধমতে সাব্যস্ত ও বলব€ থাকিবেক। আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের 
কর্তব্য যে সে বনাল ভূমির উত্তবাধিকারিতার দাওয়ার মোকন্দমার বিচার ও 
নিষ্পত্তি সেই পদ্যদৃষ্টেই করেন ইতি ।-১৮০০ সা। ১০ আ। ২ ধা। 

৩০১। জমীদারী কিম্বা তালুক অর্থব! অন্য ভূমি কিন্বা। বাটীআদি স্থাবর 
বন্ত কাহারে। বিনালম্র্কে লাভ হইবার ও উত্তরাধিকারিত্তের স্বত্ব বিষয়ে যে 
সকল মোকদ্দমা কোন জিল। কিম্বা শহরের আদালতে উপস্থিত হয় তাহা 
একের অধিক লোকের প্রাপ্তব্য হইলে ও তাহারদিগের হিন্দু কিন্থা সুনলমান 
যে জাতি হউক তদনুপারে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে অণশ অর্শিলে এমত মো- 
কদ্দনায় সেই অ০১শিদিগের যে অণ২শ তাহারদিগের জাত্যনুসারে শাস্ত্র ও 
শরার মতে ন্যায্য প্রাঞ্থিব্য হয় তাহার সণখ্য। নিদ্দিষউ না লিখিয় ফরিয়াদীর 
পহ্ছে ডিক্রী হইবেক না ইতি ।-১৭৯৩ লা। ৩ আ। ১৩ ধা। 

৩০২। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা কর] গেল যে কোন এক জমীদারী বা ভালুক বা ভূমি 
সম্পন্ভিতে উত্তরাধিকারির ঘে পৈতৃক স্বত্ব আছে কেবল তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্ধি প্রথমে 
দাঁওয়। করিয়! অন্য জমীদারীর কোন্‌ অদ্শে তাহার যে স্বতর থাকে তাহার বিষয়ে তত্পরে 
নালিশ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে কি ন৷ এব পৈতৃক স্থাবর ও অস্থাবর অল্পন্ভির বিবয়ে 
উত্তরাধিকারিরদের যে দাওয়া! থাকে সেই ভাবছ দাওয়। একি মোকদ্দমায় তাহারদের উপাস্থিত 
করিতে হইবেক কি ভাহারা। এক সময়ে স্থাবর বস্ভর বিঘঘে অন্য সময়ে অস্থাবর বস্র 
বিঘয়ে নালিশ করিতে পারে । ভাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উন্তরাধিকারিত্ৰ 
বিবয়ে ষে নালিশ হয় তাহাতে সেই নালিশের হেতুর সম্পর্কে যত দাওয়া থাকে সেই সমুদয় 
দাওয়া এক কালে উপস্থিত করিতে হইবেক । ১০৪০ নম্রী আইনের অর্থ । 

৩০৩ । স্থাবর জম্পন্তির উন্তরাধিকারিত্রের বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬, 
ধারার ৪ প্রকরণে যে বিধি আছে ভাহা কেবল £নসেফেরদের উপদেশের নিমিত্ত হইয়াছিল 
ই] এ প্রকরণে সপম্টই লেখা আছে । এইমত গতিকে জিলা ও শহত্রের জজ সাহেবেরদের 
যাহা কর্তব্য তদ্দিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারীহওনের পুর্ধে যে হুকুম ছিল সেই 
্রকুমই অবিকল রহিল। ৭০৬ নঘ্ূরী আইনের অর্থ। | 

৩০৪ । বিনাসগ্নকে প্রাঞ্ধব্য কিন্বা উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদাঁরী কিত্ব। 
ওয়ারিনী দাওয়া অথবা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিন্তু 
জাত্য”শাদি বিষয়ক সসস্ত মোকদ্দমায় জজ লাহেবদিগের কর্তব্য ষে মুসলমা- 
নের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দম। শাস্ত্রানুনারে নিষ্পত্তি করেন্‌ 
এব*১ মুনলমানের মোকদ্দমায় মুসলমান ফাজিলেরা ও হিন্দ্র মোকদ্মায় 
পণ্চিতের1 ফতওয়া ও ব্যবস্থা! দিবার কারণ আদালতে উপস্থিত হইবেন ইতি । 
স্১৭৯৩সা।, ৪ আ। ১৫ ধা। 

৩০৫ । বারাণম দেশের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের 
৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে সোকদ্দমার ফরিয়াদী ও 
আসামী উভয়ে এক ধর্ধাক্রান্ত না হইয়া জাতিভেদ থাকে নে মোকদ্দমায় আঁ 
সামীর জাতিধন্ানুনারে আর মুললমান ও হিন্দু উভয় জাতির মোকদমাছাড়া 
কোন্‌ বিলায়তী কি বর্ণান্তরের মোকদ্দম! হইলে তাহাতে ফরিয়াদীর জাতিধর্স্ 
ক্রেমে ফতওয়া কি ব্যবস্থা লন্‌ তাহা এক্ষণে রদ হইল এব হকদারী কি ওয়া- 
রিসী কিস্া পুণ্ক্রিয়ার সগ্নক্কীয় কিম্বা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও 
নিক। কিম্বা জাত্য”শাদিঘটিত যে২ং মোকাদ্বম] হিন্দ্রু ও সুনলমানের মধ্যে 
মধ্যেং উপস্থিত হয় নেই মোকদ্দমায় ইজরেজী ১৭৯৩ লালের ৪ আইনের 


৩৭ ধারা ।] সালিস। রেজিক্টরীকর্ণ । ৭৫ 


১৫ ধারার হুকুম এব” তদনুরূপ' ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ 
গুকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি --১৮৩২ সা। ৭ আ। ৮ধা। 

৩০৬। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের 
অভিপ্রায় এই যে যে লময়ে ধর্মসঙ্নর্কা় যে কোন বিধিক্রমে মোকদমার 
নিষ্পত্তি হয় লেই সময়ে ষে ব্যক্তি এ গ্রকারে ধর্থ্বের মতাঁবলম্বী নিতান্ত ছিল 
সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহারু সহিত লম্র্ক রাখিবেক না যেহেতুক এ২ 
লোকদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্তে এং হুকুম দেওয়া যায় এব অন্যং 
লোকের স্বত্বহানির নিমিত্তে নহে অতএব দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে উভ্ভয় 
পক্ষের] ভিন্নং মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষে হিন্দু হইলে ও অন্য পঙ্ছে 
মুনলমান হইলে অথকা উভয় পক্ষের সধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক ন। 
হিন্দ্র না সুসলমান হইলে এঁং ধর্ষপ্রর্জা় বিধিব্যতিরেকে এ লোকের যেহ 
স্বত্ব হইত এং স্বত্বের হানি এঁং ধর্ঘ্নগ্নর্ধীয় বিধিতে হইবেক না এ প্রুকার 
নকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও ধর্ম ও উত্তর বিবেচনানুনারে হইবেক কিন্ত 
স্নঘট জানা কর্তব্য যে এই আইনের হুকুমের তাৎপর্ধ্য এমত নহে যে তাহাতে 
ইজলগ্তীয় কি অন্য২ দেশীয় ব্যবস্থা চালান ফায় অথবা উপরের উক্ত ন্যায় ও 
ধর্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে যে কোন হুকুম না হইতে পারে তাহার সহিত 
লক্রর্ক রাখে ইতি ।-১৮৩২ সা। ৭ আ। ৯ ধা। 

৩০৭। কিন্তু শর] ও শাস্ত্রের বিধানের কিছু জিজ্ঞাস্য হইলে তাহা! কাজী 
ও পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞান। করিতে পারিবেন ও যে লময়এমত সওয়ালকরণ 
আবশ্যক হয় লে সমর জজ সাহেবের কর্তব্য যে যে সওয়ালকরণের ইচ্ছ। হয় 

“তাহার সর্থাযুক্তে ফর্দ লেখাইয়! তাহার উপর আপন স্বাক্ষর করিয়া আদাল- 
তের কাজী ও পণ্ডিতকে তাহার জওয়াব লিশিবার কারণ দেন। কাজা ও 
পণ্ডিত তাহার যে জওয়াব লিখেন্‌ তাহা সেই সওয়ালের ফর্দে লিখিলে পর 
মে কাগজের উপর অলিখিত স্থান থাকিলে তথায় অথবা তাহাতে অন্য কা- 
গজ যোড়িয়া আপনারদিগ্ের স্বাক্ষর করেন্‌ এবণ১ সেই সওয়াল ও তাহার 
জওয়াৰ লিখ্বার তারিখণ্ড সেই কাগজে লেখা ষায় ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৪ 
আ]। ১৬ ধা। 

৩০৮। জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের 
প্রতি ইগরেজী ১৭৯৩ পালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার এবৎ৯ 
১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে 
এ দুই ধারার পুস্ভতাবিত মোকদ্দমাসকল শরার ও শাস্ত্রের মতে নিষ্পত্তি 
করেন্। বিশেষত এ দুই ধারার লিখনাধীন এ নকুল আদালতের কাজী ও 
পণ্ডিতগণের পুতি এমত হুকুম নল আছে বুঝা যায় ফে তাহারা যে পকৃল মো- 
কদ্দমায় ফতওয়া ও ব্যবস্থ। দিবার নিসিস্তে সাক্ষাৎ, থাকিবেন ও তাহাতে তা- 
হারা ফে ফতওয়া ও ব্যব্স্থ। দিবেন তাহা জজ সাহেবের। সঙ্গত জানিলে গ্রাহ্য 
করিয়া তদনুলারে ডিক্রী করিবেন। অথবা তাহারদিগের দেওয়া ফতওয়া ও 
বাবস্থাকে বাদি কিছ! প্রুতিবাদির দর্শান অন্য ফতওয়া ও ব্যবস্থাক্রমে অথবা 
কোন বলব্ৎ শরা। ও শান্ত্রদৃষ্ে অসঙ্গত বুবিলে অন্য ফতওয়। কিম্বা ব্যবস্থ! 
মফঃসল আপীল আদালতনকলের কাজী অথবা মুস্ডী ও পণ্ডিতগণের স্থানে এ 
আদালতনকলের জজ লাহেবদিগের দ্বার চাহিতে পারিবেন । কোনং আদালতে 
এমতে ফতওয়া ও ব্যবস্থা! চাহিবার পদ্য পড়িয়াছে এব এইক্ষণেও সমস্ত 


ঞ ২ 


৭৬ সরাদরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিরম। [8 অধ্যায়। 


'জিল। ও শহরনকলের দেওয়ানী আদালতের ও মফঃ্সল আপীল আদালত- 
সকলের জজ লাহেবদিগকে ভার দেওয়া যাইতেছে যে যে সময়ে এ পদ্যানুমা- 
রে কাধ্য করিবার আবশ্যক হয় সে সময়ে তাহা করিবেন । এব আদালত 
সকলের কাজী ও মুস্তী ও পণ্ডিতগণছাড়া অপর কাজী ও মুস্কী ও পণ্ডিতগ- 
ণের স্থানে ফতওয়া ও ব্যবস্থা! তলবকরণ এ নাহেবদিগের অকর্তব্য জানিনেন 
এইহেতুক যে অপর কাজীপ্রুভূতি ফতওয়া ও ব্যবস্থা সঙ্গতাসঙ্গতের দাঁয় ?- 
কেন্না। কিন্তু সোকদ্দমার বিচারকালে বাদি কিন্বা গ্রতিবাদিতে যে কোন: 
ফতওয়া ও ব্যবস্থা দর্শায় তাহা এ দাহেবেরদের লইবার কাপা নাই বক 
উচিত বুবিলে তাহা সঙ্গতাবঙ্গতের বিবেচনার কারণ আপনং আদাল তের; 
কাজী কিন্া মুস্করী ও পপ্ডিতকে দেখান্‌ অথব। সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী 
ও মুস্কী ও পশ্ডিতগণের নিকটে পাঠান ইতি ।--১৭৯৮ লা। ২ আ। ৪ ধাঁ 

৩০৯। নান! দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হওন »ময়ে যে বিনয়ে (জজ সাহেব 'আ- 
পন) আদ!'লতের পগ্ডিত ও মৌলবীপ্ধদের নিকটে কোন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই২ বি 
য়ে তাহারা যেব্যবস্থা ও ফভওয়া দিয়াছেন তাহা! সদর দেওয়ানী আদালত দেখিতে ঢাহেন্‌। 
অতএব সদর আদলত হুকুম করিতেছেন যে জিলার আদালতে নিষপন্ডিহওয়া ষে মোঁ- 
কদ্দমার উপর আপ্পীল সদর দেওয়ানী আদালছে হইয়াছে ভাহাভিনন আনা সকল মোকদ্দ- 
মায় ১৮০৩ সালঅবধি ১৮১২ সালপর্য্যন্ত সেইরূপ থে জিজ্ঞাসার উত্তর দেও গিয়াছিল 
আদালতের রোরদাদ্হইতে সেই উত্তরের নকল করিতে এবছ ভা? সদর আদালতে পাঠা" 
ঈতে এ আদালত হুকুম করিতেছেন। এব উন্নর কালে দেওয়ানী মোকদদমার পণ্ডিত ও 
মৌলবীর1 আপনারদের যে ব্যবস্থা ও ফতওয়। লেশ্খেন্‌ তাহ! প্রতিবত্হারে জদর আদ'লজে 
পাঠাইতে হইবেক। ১৮১৩ সালের ১১ মার্চের সরক্যযালর অর্ডর। ৰ 

৩১০। সদর আদালত কোন এক জিলার জী সাহেবকে জানাইলেন যে ২৩ মনা 
তারিখের পত্রে তিনি ষে মোকদ্দমার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেই মোকদম'কররনিয়ার বশ 
যে পরগনার মধ্যে বাস করে সেই পরগনায় চলিত হিন্দুশাস্ত্র ঘদি এ বশের ব্যবহারের 
বিরুদ্ধ না হয় তবে সেই শাস্তানুসারে এ মোকদমা নিষ্ণন্বি করিতে হইবেক যদি বিরদ্ধ হয় 
তবে এ দশের ব্যবহারানুসারেই নিষপন্তি করিতে হইবেক। পশ্চা্থ লিখিত* মোকদ্দম] 
দ্রষি করিয়া তোমার নোধ হইবেক যে কে'ন বদ্শের মধ্যে বিরোধ হইলে নেই ব্শের 
নিবাস স্থানে যে ব্যবহার চলন আছে সেই ব্যবহারমতে সেই বিরোধের নিয়ত নিন্পন্তি 
করিতে হইবেক এমত নহে। ১০৭০৭ নসত্রী আইনের অর্থ । 


৩৮ ধারা। 
আইনের মূল নিয়ম। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্বাবর এব অস্থাবর্‌ 
সঙ্মত্তিকঝক অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন। 

৩১১। যেহেতুক ব্যক্ষিরা স্থাবর এব অস্থাবর লম্নত্তি রাখিয়া মরিলে 
এব”১ দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা. স্বত্েরে ভাক্ত দাওয়! হইয়া এ 
সম্নত্তি হস্তগতহওয়াতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে এব যেহেতুক এমত গতি- 
কে অস্থাবর সম্নত্বির কিং প্রকার তাহা নিশ্চয় করিয়া জানান দুঃনাধ্যপ্রযুক্ত 
এব” এঁ প্রকার অস্থাবর লঙ্গত্তি এব স্থাবর সঙ্নত্তির উপস্বত্ব অন্যায়রূপে 


রিনি ররর 


* রামচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী আপেলান্ট। গোকুলচন্দ্র গ্ত রেসপাণ্ডেট। গঙ্গা দন্ত বা 
আপেলান্ট। গু নারায়ণ রায় ও৭ রেস্পাণ্ডেষ্ট। 


৩৮ ধারা ।] সালিস। রেজিউরীকরণ । ৭৭ 


লওনের সুযোগপ্রযুক্ত এব জাব্তোমত মোকাদদমা কেবল ক্লেশ দেওনের 
নিমিত্তে দেরী হইলে এ দেতীপ্রযুক্ত এব” উত্তরাধিকারিরা বেদখল হইলে 
তাহারদের হকের বিষয়ে নালিশ করিতে অঙ্গম হওনপ্রযুক্ত এ সঙ্নত্তির বলে 
বা ছলে দখল করিবার অনেক প্রবৃত্তি জন্মে। এব যেহেতুক উক্ত নান] 
কারণেতে সমস্ত বিবাদির কথ। শ্রননের পর জজ সাহেবের পরাপরী মোকদমার 
ফরসলাতে যেরূপে যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হয় তেমনি উত্তহাধিকারিজ্ের 
শত্তিক্রমে কেবল নল্নত্তিরর দশখবলহওয়াতে তাদৃশ যথার্থ অধিকারের নির্ণয় 
হইতে পারে নাঁ। অথচ এ সরাসলী সোকদুমাক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় 
তদ্বিষয়ে জাবেতামত মোকদ্দনা উপস্থিত করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি। 
এব” যেহেতুক উন্তরাপধ্িকারিত্বের শক্িক্রমে ভান্যায়রূপে পঞ্লন্তির দখলকর- 
ণের যে নানা গুবৃন্তি থাকে যদ্যপি এ সর্লাসরী মোকদ্দমাহওয়াতে তাহার 
অনেক নিবারণ হইতে পারে তথাপি এরূপ মোকদ্দমার কাল দেরী প্রযুক্ত এ 
নকল প্রবৃত্তির বিশেষতঃ অস্থাবর লক্ত্তির বিষয়ে গ্রুতিকার হইতে পারে না। 
এব”, যেহেতুক যে স্কুলে লঙ্পস্তির অন্যায়রূপে অধিকার বা ক্ষতি কি রুক্ষণা- 
বেক্ষণের ভ্রটি বিষয়ে স"শয়হওনের সপ্তাবনা হয় এবৎ১ যে স্কলে এক জন 
নম্সত্তিরপ্ষককে নিযুক্ত করিতে নিযুক্তকারি কাধ্যকারক সমস্ত বিষয় বিবেচনা 
কনিয়! উপকারক বোধ কৃত্রেশ্‌ নেই স্কলে সরালরী গোকদ্দস' নিষ্পন্তিহওনের 
পুর্বে উত্তবাধিকারিন্ত্ লম্নর্বীর সম্মন্তি লইয়। রাখিবার নিসিন্ত এক জন সঙ্মত্তি- 
রক্ষক নিযুক্তকরা বিহিত হইতে পাতে । এবস্* যেহেতুক সম্নস্তিরক্ষক 
নিযুক্তকরণ অথবা সহ্রানত্রী মোকদ্দমাকতণের দ্বার] গৃত ব্যক্তির সম্পত্তিহ উত্ত- 
রাধিকারিত্বের বিষরে হস্ত ক্ষেপকরণের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট নাহইলে এব, 
কেবল জাব্তোঁমত মোকদ্দমার দ্বার সাধারণ উপায় হইলে বিশেষ ক্ষতির 
সন্তাবন1 ইহার হৃদ্বোধজনক গ্ুঘাণ যে ব্যক্তির ছার] বা যে ব্যক্তির পক্ষে দেও- 
য়া যায় তাহার। উক্ত প্লুকার কাধ্যের বিষ্য়েত্র দাওয়া না করিলে উক্ত দুইী 
প্রকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তঙ্গেপর্ুর। 
অনিষ্ট হইবেক ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা। ্‌ 

৩১২ । অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা 
অস্থাবর বপ্ঘ রাখ্িয়। লোকান্তরগত হয় তখন যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উত্ত- 
রাপিব্জজী বলিয়া এ সম্সত্তির অথবা তাহার কোন অপ্শের স্বত্বের বিষয়ে 
দাওয়] করে নেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহা দখলকরণের পর অথবা বলপুর্্ক 
তাহা দখলকরণের সণশয় হইলে এ সম্মন্তিত্ন কোন অৎ২শ যে জিলার মধ্যে 
আছে বা থাকে তাহার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রতিকারের দর্‌- 
খীাস্ত করিতে পারে ইতি ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা। 

৩১৩ । এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোখ্ারকার অথব। কুটুস্থ 
কিন্বা আত্মীর এরূপ প্রতিকারের নিমিত্তে দরখাস্ত করিতে পারে অথবা উক্ত 
সম্মতির উত্তরাধিকারিত্বরূপে কোন নাবালক অথবা] অযোগ্য কিম্বা অনুপস্থিত 
ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ে কর্তৃতর থা- 
কিলে তাহারা সেইরূপ প্রুতিকারের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন ইতি 1-- 
১৮৪১ না। ১৯ আ। হ ধা। 

৩১৪ । আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এরূপ দরখাস্থ যে জজ সাহেবের 
নিকটে কর। যায় লল্মত্তির দখীলকার ব্যক্তি কিম্বা ৰলপূর্্বক দখলকরণের 


৭1৮ সরাসরী মোকদ্দমা । আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


নিমিত্ত উদ্যোগি ব্যক্তির এ লঙ্মত্তিতে কোন য্থার্থ স্বত্ব আছে কি না এক্‌০২ 
দরখাস্তকরণিয়ার অথব] যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত হয় তাহার যথার্থ স্বত 
আছে কি না এব বীতিমতে মোকদ্দসা করণের সামান্য উপায়সাত্র থাকিলে 
এঁ ব্যক্তির অতিভারি ক্গতিহওনের সস্ভাবন। আছে কি না এবৎ* এ দরখাস্ত 
নিফ্কুপটরূপে করা গিয়াছে কি ন। এই সকল বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ ফরিয়াদীর্‌ 
প্রতিত্ঞার দ্বারা এব আপনার বিবেচনা ক্রমে সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের ছার 
বিশ্বানযোগ্য দৃঢ় প্রমাণ আছে কি না ইহা তত্ত্ব করিয়া দেখিবেন ইতি | 
১৮৪১ লা। ১৯ আ। ৩ ধা। 

৩১৫। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারার বিধির বিষয়ে বিধান হইল যে এ 
আইনে ষে প্রতিদ্রাকরণের হুকুম আছে তাহ! দরখ্যাস্তকারির ত্বয়” উপস্থিত হইয়া করিতে 
হইবেক এব এ প্রকার প্রতিজ্ঞা কোন মোখ্বারের দ্বার! কর যাইতে পারে না। ১৮৪২ 
লালের ১১ ফেব্ুআরির আইনের অর্থ । | 

৩১৬ । এব্* ইহাতে হুকুম হইল যে এরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্ুবল কারণ 
থাকনের বিষয়ে জজ লাহেবের হৃদ্বোধ হইলে তিনি আসামীকে তলব করি- 
বেন এব” এ সম্্রত্তি কাহারে! দখলে নাই অথবা! দখলের বিষয়ে বিবাদ 
আছে ইহার সম্বাদ ইশ্ৃতিহারের ছারা দিবেন এব” উপযুক্ত মিয়াদ অতীত 
হইলে দখলের স্বত্বের বিষয় সরাসরীরূপে নিশ্চয় করিবেন এব তদ্নুসারে 
দখল দেওয়াইবেন পরন্ত পশ্চা্ৎ লিখিতমত এ বিষয়ের জাবেতাস্ত মোকান্দ- 
স। হইতে পারে কিন্তু জজ সাহেবের একূপ হৃদ্বোধ না হইলে এরূপ কাষ্য 
করিবেন না। এব” জজ সাহেব আলামীকে তলব করিবার নিসিত্তে যে তজ- 
বীজ আবশ্যক হয় তাহ] সসাপ্ঠ করিলে বা না করিলে যদাপি তাহার নিকটে 
দরখাস্ত করা যায় তবে এ সম্পত্তির তালিকা লিখিবার নিমিত্ত এব আগৌণে ' 
তাহাতে মোহর করণের দ্বারা অথবা অন্য পুকারে এ সম্মন্তির সাবধানরূপে 
রাখণের নিমিত্তে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি ।--১৮৪ ১ 
সা। ১৯ আ। ৪ ধা। 

৩১৭ । আরো ইহাতে ভকুম হইল যে উক্ত প্লুকার দরখাস্ত এব তজ- 
বীজের পর যদ্যপি এমত দূষ্ট হয় যে সরাসরী মোকদ্দম। নিষ্পন্তিহওনের 
পুর্রে এ সম্পত্তি অপহরণ অথবা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে এব১ দখীল- 
কার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বেতে অথবা এ জামিন অগ্্জরহ ও- 
যাতে বেদখলহওর1 ব্যক্তি তাহার প্রক্েত স্বামী হইলে তাহার অত্যন্ত বিশ্বু- 
হওনের সপ্তাবনা তখন জজ সাহেব পশ্চাৎ্ লিখিত ক্ষমতাবিশিষট এক বা] 
ততোপ্বিক সঙ্পন্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ এব” তাহার ব। তাহার- 
দের ঘ্বং সনদের নিদ্দর্ইট মিয়াদপধ্্যন্ত তাহারদের ক্ষমত। থাকিবেক কিন্তু 
লরানলরী মোকদ্মে। নিষ্পন্তি হইলে অথবা সেই নিষ্পত্তিক্রমে এ বস্তর দখল 
মঞ্জুর হইলে অথব। অন্যকে দখল দেওয়। গেলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ 
হইবেক। কিন্তু ভূমির বিষয় হইলে জজ নাহেব কালেকুটর সাহেবকে অথবা 
তাহার আমলাকে সম্পন্তিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্‌ এব” কোন 
ল্মন্তির বিষয়ে সম্নত্তিতক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহা রীতিমত ঘোষণা করিতে 
হইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৫ ধা। 

৩১৮1 এব ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব হয় সাধারণরূপে 
অথবা দখীলকার ব্যক্তির জামিন ন। দেওয়াপধ্যন্ত অথবা এ সম্পত্তির তালিকা 
পুস্তত না হওয়াপধ্যন্ত কিস্বা। দখীলকার ব্যক্তির এ সয্ন্তির অপহরণ ৰা নষ্ট 


৩৮ ধারা) সালিস। রেপ্রিউরীকরথ। | ৭৯ 


করণের নিবারণার্থে অন্য যে কোন উপায়ের আবশ্যক হয় তাহার নিসিস্ত 
এ সম্নত্তিরক্ষককে এ সম্পত্তি তাহার দখলে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্ত 
দশখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে এ সম্নত্তি 
তাহার দখলে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন্‌ বা না পারেন্‌ এব” তাহার 
দখলে থাকিতে. অনুমতি হইলেও লম্মন্তির তালিক! প্রন্ততকরণের বিষয়ে 
অথব1 দলীলদন্তাবেজ কি অন্য বস্ত্র নির্কিথ্বে রাখণের বিষয়ে জজ নাহেৰ যে 
হুকুম দিবেন তাহ] দেই ব্যক্তি গ্রুতিপালন করিবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। 
১৯ আ। ৬ ধা। | 

৩১৯। এব ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব এ সম্নত্তিরক্ষকের 
"হস্তে ফে কর্ম অর্পণ করেন্‌ তাহ বিশ্বস্তরূপে নির্্ধাহকরণের বিষয়ে এব* 
পশ্চাছ্* লিশ্িত, মতে তাহার হুদোধ প্ুকার হিসাবদেওনের বিষয়ে তাহার 
স্থানে জামিন লইবেন এব যে মেহনতান। উচিত বোধ হয় তাহা এ সম্পত্তি 
হইতে লইতে হুকুম দিতে পারেন্‌ কিন্ত তাহা কোন গতিকে অস্থাবর সম্ত্ভির 
অথবা স্থাবর সঞ্নত্তির বার্ষিক উপস্বত্থের শতকর1 ৫৯২ টাকার অপ্নিক হইবেক 
না। এব” অবশিষ্ট যত টাকা এ সম্সত্তিরঙ্গক আদায় করে তাহা আদালতে 
দাখিল করিবেক এব সরাসরী মোকদ্দম] নিষ্পভ্তির সময়ে ফাহারদের স্ব 
নির্ণয় হয় তাহারদের নিসিত্তে এ টাকা লইয়া কোম্নানির প্রোমিনরি নোট 
ক্রয় করা যাইবেক। কিন্ত যদ্যপি সম্পত্তিরক্ষকের স্থানে নিয়ত যত শীঘ্ব হইতে 
পারে জামিন লইতে হইবেক এব০* যদ্যপি নাধ্যমতে এ সসত্তিরক্ষক তৎ্পরে 
যে সকল কর্ঘেতে নিযুক্ত হয় নেই সকলের বিষয়ে জামিন নাধারণমতে খাটে 

* এসত বোধ করিতে হইবেক্‌ তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলেও এ 
*সম্ত্তিরক্ষককে সেই পদের ক্ষমতা অগৌণে অর্পণ করিতে জজ লাহেবের প্রতি 
নিষেধ নাই ইতি ।--১৮৪১ সা। ১১ আ। ৭ ধা। 

৩২০। আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সমুদয় 
কিন্বা কোন অ”শ নরকারের করদায়ি ভূমি হইলে দখীলকার ব্যক্তিকে 
তলবকরা এব সম্ত্তিরঙ্ষক নিযুক্তকরা এব” এ পদে বিশেষ ব্যক্তিকে 
সনোনীতকরা উচিত কি মন! এই নানা বিষয়ে জজ সাহেব কালেকটর সাহে- 
বের স্থানে এক রিপোর্ট চাহিবেন এব্‌** এই ধারাক্রমে কালেকৃটর মাহেবের 
প্রতি এ রিপোর্ট দিতে হুকুম হইল । কিন্তু অতাবশ্যক হইলে জজ সাহেব 
পুথথমতঃ সেইরূপ রিপোর্ট না পাইয়া কাধ্য করিতে পারেন এব১ সেই রি- 
পোটানুষায়ি তাহার কাধ্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্ত যদ্যপি তিনি 
এ রিপোর্ট না মানির] অন্য প্রকারে কর্ঘ করেন্‌ তবে তিনি তাহার কারণ 
লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তগ্ক্ষণাৎ্, পরেশ করিবেন এব” সদর 
দেওয়ানী আদালতেত্র সাহেবের ফ্দি এ কারণে সম্মত না হন্‌ তবে জজ 
মাহেবকে কালেকুটর সাহেবের রিপোর্টানুষায়ি কার্য করিতে হুকুম দিতে 
পারেন ইতি 1১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৮ ধা। | 

৩২১1 এব** ইহাতে হুকুম হইল যে সোকদ্দমম। উপস্থিতকুরণ বা তা- 
হার জওয়াৰ দেওনের বিষয়ে এ সম্ত্তিরক্ষক জজ সাহেবের সমস্ত আজ্ঞানু- 
নারে কার্য করিবেক এব এ মৃত ব্যক্তির লঙ্পত্তির বিষয়ে সম্রত্তিরক্ষকের 
নামে মোকদমাসকল উপস্থিত করা যাইতে পারে এব** তাহার জওয়াৰ 
দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত সম্নত্তিরক্ষকের নিযুক্তহওনের ননদে দেন। ও 
খাজানা আদায়করণের বিশেষ ক্ষমতা দেওনের আবশ্যক হইবেক কিন্ত এ 


৮০ সরাসরী মোকন্দমা। আইনের মূল নিয়ম) [৪ অপ্যায়। 


বিশেষ ক্ষমতা! পাইলে শল্মন্তিরক্ষক এ ক্ষমতাপ্রযুক্ত যে সকল টাকা আদায় 
করে ভাঙার লংপুর্ণ রসীদ দিতে পারিবেক ইতি 1১৮৪১ না। ১৯ আ। 
৭৯ ধা! 

৩1 আরো ইহাতে হুকুম হইল ঘে সঙ্পন্তিরক্ষকের জিদ্মায় এ সম্নত্তি 
থাঁকনসময়ে জজ সাহেব এ বিনয়সন্নর্ীয় ব্যক্তিদের স্বত্ব ও বিভবের সরাসরী 
তজবীজ করিয়া যে ব্যক্তিত্রদের তাধিকার আছে দেখ] ফায় তাহারদিগকে 
যেং খরচ জবশটক বোধ হয় তাহা দেওয়াইবেন এব” আপনার বিবেচনা" 
সতে ভাহারদের স্কানে এইসত জাসিন লইবেন যে সর্রামদী মোকদ্দমা নিষ্গান্তি 
হইলে যদি এ ব্যন্তররদের এ লম্সন্তিতে অগ্নিকার নাই বোধ হয তবে তা" 
হারা এ টাকা সুদপমেত ফিরিয়া দ্রিবেক ইতি ।-১৮৪১ লা। ১৯ আ। ১০ 
হা। 

৩২৩ । এব ইহাতে হুকুম হইল যে পয্সভ্ুরহ্গক নম্ক্ষেপে মাসিক 
হিসাব দাখিল করিবেক এব* যদ্যপি তাহার রক্ষকতার কার্য আনেক কাল 
থাকে তনে তিনং মালানহ্র সেইরূপ হিনাৰ দাখিল করিবেক পরে এ লঙ্নত্তির 
দখল ছাড়িয়া দিলে যাহাতে জজ লাহেবের হৃদ্বোপ হয় এমভ আপনার 
কাধ্যের সবিশেষ হিলাব দাশ্খিল করিবেক ইতি 1১৮৪১ সা। ১৯ আ। 
১১ ধা। 

৩২৪1 আরো ইহাতে ভৃকুম হইল যে এ বিষয়সম্রক্কীর কল ব্যক্তি উপ 
রের লিখিত লম্সস্তিরকের হিলাৰ দেখিভে পারিবেক এর০* এ সম্স্তিরক্ষক 
যে জমাখরচের হিজর রাখে ভাঙার এক নকল পাখিবার নিমিত্ত এ বিষয়" 
সম্নঞ্কার কেন ব্যক্তি স্বতন্ত্র কাহাকে নিযুক্ত কহিতে পারে । এর৭্১ যদি দৃষট 
হয় যে কোন সন্রভ্তিনক্গকের হিমাল বাকী পড়িয়াছে কিছ ভাহাভে কিছু তল 
আছে বা তাহা লহপূর্ণ না হয় অথবা জঙ্গ সাহেব আঙ্সস্ভিরক্ষনকে হিলার দা- 
খিল কছিতে হকুম ক'লে যদি তাহা দাখিল না করে ভবে এনমত পুত্যেক 
দোবের নিনিত্ত পে ব্যক্তি.এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য 
হইবেক ইতি ।7-১৮৪১ সা। ১১ আ। ১২ পা। 

৩২৫ । আরো ইহ|তে হুকুম হইল যে কোন জিলার জজ সাহেব ফখন্‌ 
কোন পল্লন্তিতক্গষককে নিযুক্ত করেন্‌ যদি মৃত ব্যক্ডির সমস্ত সম্লস্ভিত বিষয়ে 
তাহাকে নিখুক্ত করেন তখন এ রাজধানীর অধীন অন্য কোন জিলার জজ 
নাহেব আন্য কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্ত যদি 
মৃত ব্যক্তির নষ্মত্তিত কেবল কতক অপ্শেত্র নিসিত্ত লম্নত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইয়া 
থাকে তবে তন্বার| সঙ্সত্তিত অবশিষ্ট অথবা তাহার অন্য কোন অণশের বি- 
ষয়ে অন্য সম্স্তিরক্ষককে এ রাজধানীর মধ্যে নিযুক্তকরণের প্লুতিবন্ধক্ হই- 
বেক না। কিন্ত যে সম্ত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে নরানরী মোকদ্দমা কোন: 
জজ লাহেবের নিকটে পুরে উপস্থিত হইয়াছে সেই লক্্রত্তির বিষয়ে অন্য 
কোন জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা স্ানরী মোকাদ্দমা 
শুনিতে পারিবেন না। এব” আরে। হুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সঙ্পত্তিত্র 
নানা অণশের বিষয়ে যদি ভিন্ন* জজ লাহেবেরা দুই ব। ততোধিক সম্ত্তি- 
রক্ষককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন্‌ তবে সমস্ত সম্মন্তির উপর এক জন সম্পত্তি- 
রক্ষক নিযুক্তকরণের বিষয়ে লদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবের। যে হুকুম 
বিহিত বোধ করেন্‌ তাহা দিতে পারেন ইতি 1১৮৪১ না । ১৯ আ। ১৩ 
ধ1। | 


চেল 


৩৮ ধারা ।] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ। ৮১ 


৩২৬। এব০* ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির লযত্তির উপর উত্তরা- 

ধিকারিত্বের শক্তিক্রমে দাওয়া হয় তাহার মরণের পর ছয় মানের মধ্যে যি 

ক্তমতে জজ মাহেবের নিকট দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে 
কাধ্য হইবেক না ইতি ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৪ ধা। 

৩২এ। এব” ইহ্থাতে হুকুম হইল যে সরকারের সহিত যে কোনি বন্দো- 
বস্ত হইয়া থাকে তাহা এই আইনের শক্ত্যনুনারে উল্লভ্রন হইবেক না। এব 
সৃত ব্যক্তি আপনার উত্তরাধিকারির নাবালকীতে বা অন্য কোন গতিকে আ- 
পনার মরণের পর আপনার সঙ্পত্তির দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম 
করিয় যায় নেই নিয়মের বিরুদ্ধে এই আইন বলব হইবেক না। কিন্ত 
এমত প্ুত্যেক গতিকে মৃত ব্যক্তির সম্্র্তির উপর যে জজ সাহেবের এলাকা 
থাকে তিনি সেইরূপ নিয়ম থাকনবিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে তদনুদারে 
কাধ্য করিবেন ইতি ।-১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। 

৩২৮1 আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন রাজধানীর কোর্ট ওয়ার্ড- 
সের দখলের বি জন্মাইবার নিমিত্ত এই আইন প্রবল হইবেক না এব্‌০* ফে্‌ 
ব্যক্তির পক্ষে এই আইনানুনারে দরখাস্ত কর] যায় সেই ব্যক্তি যদি নাবালক 
হয় অথবা অন্য প্রকারে অযোগ্য ব্যক্তি হয় এব যদি তাহার শলঙ্পত্তি কোট 
ওয়ার্নের অধীনে থাকে তৰে জজ সাহেব দখীলকার ব্যক্তিকে তলব করিতে 
এব সম্নত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে এ মোকদ্দম? উপস্থিত 
থাকিতে কোর্ট ওয়াসের সাহেবদিগকে এ লঙ্নত্তিরক্ষকত। ক্ষ নিযুক্ত করি- 
বেন কিন্ত তাহারদের স্থানে পুর্রবোক্তমতে জামিন লইবেন না। এব যদ্যপি 

*সরাসরী মোকদ্দ্] নিষ্পত্তি হইলে এমত দৃষ্ট হয় যে এ নাবালক অথ্বা অন্য 
"অযোগ্য ব্যক্তি এ লল্নত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেব" 
দিগকে এ সম্নন্তির দখল দেওয়া যাইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৬ 
ধা। | 

৩২৯। এব ইহাতে হুকুম হইল ফে দখীলকার ব্যক্তির তলব্হওনের 
পৃর্রে বা পরে ষে ব্যক্তির দরখাস্ত হেয় হইয়াছিল তাহার জাবেতামত মো- 
কদ্দম। করিতে অথবা এই আইনক্রসে যে ব্যক্তি বেদখল হয় ভাহার এরূপ 
সোকদ্দস| করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার ছারা গ্রুতিবন্ধক হইবেক 
নাইতি।-১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৭ ধা। 

৩৩০ । আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে সরাসরী মো- 
কদ্দমাতে জজ নাহেৰ যে নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহাতে প্ুকুত দখল নির্ণযকরণব্যতি- 
রেকে আর কোন ফল হইবেক না। কিন্তু দখলের বিষয়ে এ নিষ্পত্তি চুড়ান্ত 
হইবেক এব্* তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না এব তাহা পুনর্ধি" 
চার করণের কোন হুকুম হইতে পারিবেক না ইতি।--১৮৪১ সা। ১৯ অ]। 
১৮ ধা। 

৩৩১। এব” ইহাতে ইকুম হইল ষে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেন্ট 
কোন এক কিম্বা ততোধিক জিলার নিমিত্ত সাধারণ সঙ্নত্বিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত 
করিতে পারেন্‌। এব” এই আইনের পুর্রের লিশ্িত নানা ধারাক্রমে যে 
নকল স্থলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে সঙ্পত্তির্ষককে নিযুক্ত করিতে 
পারেন সেইং স্থলে জজ সাহেবের এলাকা থাকিলে তিনি এ সাধারণ লক্মত্তি- 
রক্ষককে বা রক্ষকদিগকে নিযুক্ত নিদ্রা ইতি ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৯ 
ধা। 


৮২ সরাসরী মোকদ্দম়া। আইনের মুল নিয়ম । [8 অধ্যায় । 


৩৩২ | এব ইহাতে হুকুম হইল যে ভ্রীত্ীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কে!" 
টের এলাকার প্ুকত সরহদ্দের মধ্যে স্থাবর ব। অস্থাবর নষ্ন্তি রাখিয়া যদি 
কোন ব্যক্তি মরে এব” এ আদালতের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে এ সম্মত্তির 
উদ্তরাধিকার্রিত্বক্রমে কোন ব্যক্তির আইনমতে স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করিতে ২ 
এ সম্মত্তির অপহরণ এব ক্চতি হওনের সম্ভাবনা তবে এ আদালত আপন 
ইক্লিনিয়াফ্টিকেল রেজিষ্টর মাহেবকে অথবা এক বা ততোধিক সঙ্লত্তিরক্ষককে 
এ সম্পত্তি সণ গ্রহ করিতে এব”১ তাহ] রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এব তাহা আমা" 
নৎ করিতে অথবা যেরূপে ও যে স্থানে ও যে জাসিনক্রমে ও যে হুকুম ও 
নিয়সানুলারে এ আদালত উচিত বোধ করেন সেইরূপে এ টাক অর্পণ করি- 
তে ক্ষমত। ও হুকুম দিতে পারেন্‌ ইতি ।--১৮৪১ সা। ১৯ আ। ২০ ধা। 

৩৩৩ । সদর আদালতের সাহেবের) জকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ১৯ 
আইনক্রমে কোন্‌ বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে 
হইবেক। ১৮৪২ সালের ১১ ফেকুআরির সরকুযালর অর্ডর। 


৩৩৪। সম্পন্ছির্ক্ষকের একরারনামার পাঠ। 
লিখিত শ্রী অমুকলস্য একরার পত্রমিদৎ কার্ষযঞ্চাগে আমি ১৮৪১ সালের ১৯ আই- 

নের বিধির অনুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পন্ভথি কিছু কালপর্ধ্যন্ত আপনার দখলে রাখি- 
তে অমুক জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে আমি ইহার দ্বার] ধর্মস্তঃ অঙ্গীকার 
এব” একরার করিতেছি ষে আমাকে যে কার্ধ্য অর্পণ হইয়াছে তাহা আমি ঘতনপুর্ঝক 
এবস বিশ্বস্তরূপে নিব্বাহ করিব এব" আমাকে যে সকল হুকুম দেওয়া যাইবেক ত'হার 
অনুসারে জব্তপ্রকারে কার্য করিব এব* সম্পন্কির মালিকেরদের লাভের নিমিন্রে আমার 
বিবেচনার সাধ্যপর্যন্ত কার্ষয করিব ॥ আরে! আমার হাতে যে সম্পন্ভি ত্পিত হইয়াছে, 
তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকদমা উপস্থিতকরণের অথবা জওয়াব দেওনের বিবয়ে? 
জজ সাছেবের সমুদয় হুকুম মানিব। আরো আমি অঙ্গীকার এব একরার করিতেছি যে 
মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা যত টাক1 অথবা খাজান| আদায় করি ভাহার ফার্খত দিব এবছ, 
স্বত ব্ক্তির যে বিষয় আদায় করি তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিব এব" এ সম্পত্তির 
যাহা পাইয়াছি তাহার এক ভালিক যত শীঘু দিতে পারি দিব এব" মাসেহ ও ভিন২ মা" 
সের পরে মোট হিসাব জজ সাহেবের দক্তর্'ানায় দাখিল করিয়া দিব এব” এ সম্প্ভির্‌ 
দশখল ত্যাগকরণ সময়ে এ সম্পন্তির বিঘয়ে আমি যে সকল কার্য করিয়াছি তাহার হিসাক 
বেওর! করিয়া দাখিল করিব । আরে। আমি অঙ্গীকার এব« একরার করিতেছি যে সম্পব্রি" 

রক্ষকের কার্ধ্য নির্ধাহের নিমিন্ছে শ্রীৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে২ 

দ্ুকুম করিবেন তাহার এব জজ সাহেবের স্থানহইতে যে সকল হুকুম পাইব তাহার আনু- 
সারে অবিকলরূপে কাধ্য করিব এব* আমার নিযুক্ত হওনের সনদে আমার যে মেহনতা- 
না নির্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত আমার যে কম্দম অর্পণ হইল তাহার দ্বারা প্রকাশরূপে 
বা অপ্রকাশরূপে নিজে কিছু লাভ করিব না। গ্ী অমুক । 


৩৩৫ । জামিনী পত্রের পাঠ । 

লিখিত* শ্রী অমুকস্য জামিনী পত্রমিদণ কার্যযঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির 
১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে সম্পন্তির দখল লইতে অমুক জিলার জঙ্গ 
সাহেবের দ্বারা অমুক ব্যক্কষি নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আমি ইহার দ্বারা অঙ্গীকার ও 
একরার করিতেছি যে আমি তাহার জামিন হইলাম এব* উক্ত অমুক যে সনদের দ্বার নি- 
যুক্ত হইয়াছেন তাহার নিয়মমতে তিনি বিশ্বস্বরূপে আপনার কার্ধ্য নির্বাহ করিবেন ইহার 
দায়ী আমি হইলাম। এ সনদের এক নকল আমাকে দেওয়। গিয়াছে । আরো আমি 
একরার করিতেছি ঘষে আমি এব* আমার উন্তরাধিকারির! ও আত্মস্বরূপ জনের নীচের 


৩৯ ধার।।]. | সালিস।  ব্রেজিউব্রীকরখ । ৮৩. 


লিখিত তফদীলের লেখা। কোন সম্পন্তি বিক্রয় অথবা দান অথব1 অন্য কোন প্রকারে 
হস্তান্তর কিম্বা অর্পণ করিব না এব এই একরারনামার নিয়ম সম্পূর্ণক্ূপে সিহ্ধ না হওন- 
পর্য্যন্ত আমি এই একবারের নিষিন্রে আমার এ সম্পন্ভি বন্ধক রাশিলাম । 


[সম্পন্তির তফলীল এই স্থানে লিখিতে হইবেক 1] 


৩৩৬। সনদের পাঠ। 
প্। অমুক প্রতি আগে। 
ফেহেভুক তুমি অমুক ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিখির অনুসারে মৃত অমুক 
ব্যক্তির সম্পন্তি কিছু কালের জন্যে দখলে লইবার নিমিন্বে নিযুক্ত হইয়াছ তোথান্চে 
যে কার্স্য অর্পণ হইয়াছে তাহ? তুমি যতনপুর্বক এব* বিশ্স্তরূপে নিকঝ্বাহ করিবা এব" তো- 
মাকে যে সকল হুকুম দেওরা যায় তদনুসারে ও সম্পন্তির মালিকেরদের লাভের নিমিশ্ছে 
তোমার বিবেচনার সাধ্যপর্যান্ত কার্ধ্য করিবা। এব তোমাকে যে সম্পত্তি অর্পণ করা 
গিরাছে তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকন্দম। উপস্থিতকরণ বা জওয়াব, দেওনের 
বিষয়ে জজ সাহেবের সমস্ত ভকুম মানিবা এব অন্য প্রকার হুকুম না হওনপর্ধ্যন্ত হৃত 
অমুক বাক্কির ষে টাকা বা খাজানা পাওনা তাহা লইবা কিন্ত ১৮৪১ সালের ২০ আইনের 
বিধির অনুসারে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে অথব! উক্ত অমুকের সম্পন্ভির নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী 
মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট কোন প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্টেসন দিলে পাওন। 
টাকা আদায়করণের ভোমার্‌ এ ক্ষমতা রহিত ছইবেক। আরো উক্ত অমুকের সম্পন্ভির্‌ 
বয়ে যে সকল পাওন! টাক] বা খাজানা ভূমি আদায় কর তাহার ফারখত দিবা এব, 
উক্ত সম্পন্তির বাবতে তুমি যাহা পাও তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিবা এব" যত সম্পন্তি 
তূমি পাইয়াছ তাহার এক ভালিকা ঘত শীঘু হইতে পারে দাখিল করিবা এব" মাসে২ ও 
,ভিন্২ মাসের পর তোমার মোট হিসাব জজ সাহেবের দক্তর্খানার দাখিল করিয়। দিব 
*এবৎ এ সম্পন্তির দখল ত্যাগকরণ সময়ে এ সম্পন্তির বিষয়ে তুমি ষে সকল কার্ধয করিয়াছ 
তাহার হিসাব বেওর1 করিয়া দাখিল করিব । এব সম্পপ্ভিরক্ষকেরদের কার্ধা নির্বাহের 
নিমিন্তে প্রীঘুত গবরুন্রু জেনরল বাহাদুর হজ্ুর কৌন্সেলে যে সকল আইন করেন্‌ তদনুসারে 
এব” জজ সাহেবের স্থান্হইতে যে সকল হুকুম পাও তদ্নুমারে অবিকলরূপে কার্ধ্য করিব! 
এব অস্থাবর যে সকল সম্পন্তি তোমার হাতে অর্পণ হইল তাহার উপর এব* স্থাবর সং্প- 
ত্ির জালিয়ানা লাভের উপর ভোমাকে মেহনভানা বলিয়া শতকর1 ষে ৫১ টাক] এই অন্‌ 
দের দ্বার! দেওয়! গেল তাহাছাড়া তোমার হাতে অর্পিত কার্য্যের দ্বার! তুমি প্রকাশরূপে 
কি অপ্রকাশরূপে নিজে কিছু লাভ করিবা না এব উক্ত সম্পন্থির দখলের অধিকারের 
বিষয়ে এক্ষণে যে সরাসরী মোকদ্দম। উপস্থিত আছে তাহার নিষ্পভ্তি না হওনপর্যযন্ত অথবা. 
এই আদালতের অন্য হুকুম না৷ হওনপর্য্যন্ত তুমি এই সনদের অনুসারে সম্পন্তির্ক্ষকের 
ক্ষমতার অনুরূপ কার্ষ্য করিবা।। " 
[সম্পন্তিরক্ষকের হাতে যে ম্পন্তি দেওয়া যায় তাঁহার তালিক1 এই স্থানে লিখিতে হইবেক 1] 
১৮৪২ সালের ১১ ফেকুআরির সরক্যুলর অর্ডর । 


৩৯ ধারা। 
আইনের মূল নিয়ম ।_উত্ত্ররাধিকারিত্বের গতিকে পাওন। টাকার আদায় 
সুগমকরণের নিমিত্ত এব” মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদিগকে 
যাহারা আপন২ কর্জ। টাকা পরিশোধ করিয়। দেয় তাহারদের বেঝুকী- 
হওনের নিমিত্তে বিধি । 
৩৩৭। যেহেতুক মৃত হিন্দু ও মুললমান ও ব্রিটনীয় প্রজা নামে বিখ্যাত 
না হওয়। অন্য ব্ক্তিরদের যে ০ ছিল তাহা এ২ সুত ব্যক্তিরদের 
২. 


অমুক! 


৮৪ সরাসরী মৌকদ্দঘা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদ্রিগকে যাহার দেয় তাহারদিগকে পূর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে 
বেঝুকী রাখিবার নিমিত্ত এব” এ পাওনা টাকার দাওয়া এব” আদায় করিতে 
আইনমতে যাহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে সন্দেহসকল দূর করণের: 
দ্বারা এ পাওনা টাক! আদায়ের সুগমকরা উচিত বোধ হইল ।--১৮৪১ 
লা। ২০ আ। হেতুবাদ। 

৩৩৮ । অতএব ইহাতে হুকুম হইল ফে যদ্যপি আদালতের বিচারকের 
এসত বোধ না হয় যে পাওন। টাক লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপ- 
যুক্ত সন্দেহহওয়াতে দেনদার আপনার দেন1 বাকী রাখিতেছে এব চাতৃ- 
রীর ব1 বিদ্ধ জন্মাইবার অভিগ্ায়ে বাকী রাখে নাহি তবে কোন মৃত ব্যক্তির 
সপ্ত বা তাহার কোন অৎশের স্বত্ের যে ব্যক্তি দাওয়| করে নেই ব্যক্তি 
পশ্চা্ লিখিত পুকারের প্রান্ত সর্টিফিকট কিম্বা প্যোৰেট অথবা লেটর্ম অফ 
আভডমিনিঞ্টেসন যদি ন1 দেখায় তবে মৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা তাহাকে 
দিতে কোন আদালতের বিচারক হুকুম করিতে পারেন্‌ না ইতি ।--১৮৪ ১ 
সা। ২০ আ। ১ ধা। 

৩৩৯ । এর** ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সঙ্মত্তির কোন অণশ 
যে জিল1 বা প্রুদেশের এলাকার মপ্যে থাকে তাহার জজ সাহেব এই আইন 
ক্রমে সর্টিফিকট দিতে ক্ষম্ভাপন্ন হইবেন । দ্রখাস্তকারির ষে প্রকার অধি- 
কার থাকে তাহা আপন দ্রখাস্তে লিখিবেকশ্পরে জজ সাহেব এ দরখাস্ত হই- 
যাচ্ছে এমত এন্তেল। দিয়! দাওয়াদারেরদিগকে আক্বীন করিবেন এব০১ দূর 
খাস্ত শুননির নিমিত্তে কোন এক দিন, নিরূপণ করিবেন এবণ* নিরূপিত দিবলে 
অথব। ভন্পরে যত শীঘ্ব সুগম হয় সর্টিফিকট পাইবার অধিকারযাহার আছে; 
তাহা নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে সর্টিফিকট দিবেন ইতি ।-_-১৮৪১৯ সা। ২০" 
আ]। ২ খা। 

৩৪০ । দিল্লীর জজ সাহের নীচের লিখিত বিষয় জিদ্ভাসা করিলেন । 

১। ১৮৪১ সালের ২০ আইনের নির্ূপিত সর্টিফিকটের দরখ্যাস্ত ইফ্টাম্প কাগজে 
লিশিতে হইবেক কি না এব" যদি লিশিতে হয় তবে কত মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজে লিখিতে 
হইবেক। | 

২। অর্টিফিকটের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ভাষায় কি উদ্দু ভাষায় লিখিতে হইবেক। 

শ৩। এ সর্টিফিকট ইস্টাম্প কাগজে লিখিরা দিতে হইবেক কি না। 

তাহাতে বিধান হইল | 

১। এ আইনের ২ ধারানুসারে সর্টিফিকটের দরখাস্ত জিল! অথব। প্রদেশের আদা- 
লতের জজ সাহেবের নিকটে দিতে জরকুম আছে এইপ্রযুক্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 
8 তফলীলের ৭ প্রকরণের নিপ্ধারিত মুল্যের ইস্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। 

২। গবর্ণমেট আদালতের কার্য্ের নিমিন্তে যে ভাষা নিরূপণ করিয়'ছেন অর্থাৎ 
দেশীয় ভাষা তাহাতে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক । তাহ হইলে এ দরখাস্থের আপন্তিকার- 
কেরা আপেলান্টের দাওয়ার মর্ম বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়া ভাহার জওয়াব দিতে পারি" 
বেক যেহেতুক তাহার প্রায়ই এ ভাষা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে কিন্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছা 
করিলে এ দরখাস্তের সঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাবার এক তরজমা দিতে পারে । 

৩। ১৮৪১ সালের ২০ আইনে অথবা অন্য কোন আইনে এইমত স্পষ্ট তঃ অথবা 
ভাবের দ্বার! হুকুম নাই ষে প্রতিনিধি হওনের সর্টিফিকট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হই- 
বেক অতএব তাহা শাদ1 কাগজে দিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির আই- 
নের অর্থ। র 


৩৯ ধারা ।] সালিস। রেজিষ্টরীকরণ | ৃ ৮৫ 


৩৪১। এব*১ ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেনদারের স্তানে 
তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির টাকা দাওয়া করণের অধিকার আছে ইহা জিল! 
বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়] সর্টিফিকটের দঘ্বার1 সম্পূর্ণরূপে স্থির হইবেক 
এব০১ যাহাকে এ নর্টিফিকট দেওয়াযায় তাহাকে সমস্ত দেনদার আানারদের 
দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়। থাকিবেক না ইতি ।-- 
১৮৪১ সা। ২০ আ1। ৩ ধা। 

৩৪২ | এব” ইহাতে হুকুম হইল যে জিল। বা প্রদেশের জজ সাহেব 
যাহাকে সর্টিফিকট দিবেন তাহার আদায়কর1 টাকার হিসাব দাখিল করণ 
বিষয়ে এক” সর্টিফিকটক্রমে আদায়হওয়া সমস্ত টাক বা তাহার কতক অ০*শ 
যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার আছে তাহারদিগকে তাহ দেওনের বিষয়ে 
যেমত জাসিন লওয়া উচিত বোধ করেন্‌ তাহার স্থানে সেইমত জাসিন লই- 
বেন। এব সর্টিফিকটপ্রাপ্ধ ব্যক্তির স্থানে এ টাক! পাইবার নিসিত্ত জাবে- 
তামত মোকদ্দমা করিতে এ টাক! পাইবার অধিকারিরদের যে ক্ষমতা আছে 
তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি ।-১৮৪১ সা। ২০ আ। 
৪ ধা। 

৩৪৩ । আরে ইহাতে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপাঁল 
করণের দ্বারা এরূপ সর্টিফিকট দেওয়। স্থগিত হইতে পাতে । এ সর্টিফিকট 
যাহাঁকে দেওয়া উচিত তাহা এ আদালতের সাহেৰের। নিদিষ্ট করিতে পারেন্‌ 
অথবা সর্টিফিকট পাই'বার অধিকারের বিষয়ে অনুসন্ধানকরণের নিমিত্ত যাহা! 
আব্শযক বোধ করেন, তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌। এব জিল! বৰ] 
। প্রদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিলে পর দর দেওয়ানী আদালতের লাহে- 
বেরা দরখাস্ত পাইয়া এ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট 
বাতিল করিয়া নুতন র্টিফিকট দিতে পারেন্‌ এব”ং যাহাকে প্রথম সর্টিফিকট 
দেওয়া গিয়াছিল নেই ব্যক্তি তাহা বাতিলহওনের সণ্ববাদ পাইবার পুর্বে 
যে টাকা আদায় করিয়া থাকে সেই টাকার বিষয়ে এ নুতন লর্টিফিকটের 
দ্বারা পুনর্্ধার দাওরা হইতে পারিবেক না। কিন্তু তাহার মধ্যের নির্দি্ষটি 
ব্যক্তিকে তাদ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে পথম সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি 
আপন সর্টিফিকটক্রমে যে টাকা আদায় করিয়াছিল তাহা তাহার স্বানে 
দাওয়। করিয়] লইতে পারে ইতি ।--১৮৪১ সা। ২০ আ। ৫ ধা। 

৩৪৪ । আরো! ইহাতে হুকুম হই'ল যে যে রাজধানীর মধ্যে | 
দেওয়া যায় তাহার সকল স্থানে লর্টিফিকটপ্রযাপ্ত ব্যক্তি এ সর্টিফিকটের দ্বারা 
ক্ষমতাপন্ন হইবেক এব” সেই সঙ্পত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফি- 
কট দেওয়! যায় তাহা নীচের লিখিত গতিকভিম্ন লিদ্ধ ও প্রুবল হইবেক না 
ইতি ।--১৮৪১ সা। ২০ আ। ৬ ধ1। 

৩৪৪ । এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্তমতে সর্টিফিকটগ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
গবর্ণমেণ্টের প্োমিসরি নোটের সুদ এব ব্যাঙ্ক স্যার অর্থাৎ অণশ বা 
তাহার কোন ভাগের ভিবিডেও অর্থাৎ সুদের টাকা আদায় করিতে এব” 
উক্ত প্ুকার নোটইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় করিতে ক্ষমত1 দেওয়া! যাইতে পারে 
আরে। উক্ত সুদ অথব! ভিবিডেণ্ডের কোন ভাগ আদায় করিতে এব” উক্ত 
নোট ইত্যাদির কোন ভাগ ক্রয়ব্ক্রিয় করিতে তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে 
পারে। কিন্ত সর্টিফিকটের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা বিশেষরূপে না লেখ! হইলে 
ধু ব্যক্তির ক্ষমত! হইবেক না ইতি ।-১৮৪১ লা। ২০ আ। ৭ ধা। 


৮৬ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


৩৪৬ । আরে। ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পুর্বে সার্টফিকট ন। দেশ 
ওয়া গেলে পরে দেওয়! নর্টিফিকট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়! 
গেলে যে ব্যক্তি পূর্বের দেওয়া সটিফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়া 
সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে টাকা দেয় এ টাকার বিষয়ে পুর্ধের নর্টিফিকটের 
দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়। হইতে পরিবেক না ইতি ।--১৮৪১ সা। ২০ 
আ1। ৮ ধা। 

৩৪৭। এব” মৃত হিন্দ ও মুসলমান এব যাহার] ব্িউনীয় প্লজারপে 
বিখ্যাত নহে তাহারদের সপ্লত্তির বিষয়ে ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট" 
অথ্বা। লেটর্প অফ আডমিনিষ্রেলনদেওনিয়া আদালতের প্রুকুত এলাকার 
মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণনময়ে কিছু সম্নত্তি ছিল তবে এ নষ্নত্তির বিষয়ে 
প্োবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিঞ্রেলন দেওয়। গেলে পর যদি এ সম্নত্তির 
বিষয়ে কোন সর্টিকিকট দেওয়। যায় তৰে তাহা সিদ্ধ.হইবেক ন। ইতি ।-- 
১৮৪১ সা। ২০ আ। ৯ ধা। 

৩৪৮। আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্বে গ্রোোবেট কিছ। 
লেটর্দ অফ আডমিনিস্ট্রেসন না দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত দেই 
স্থলে সটিফিকট দেওয়া গেলে প্োবেট অথবা লেটর্স অফ আডসিনিষ্টেনন 
দেওয়া যাওনবিষ্য় অবগত না হইয়। যে কেহ সর্টিফিকটগ্াঞ্ঠ ব্যক্তিকে টাকা 
দেয় এ টাকার বিষয়ে পর্বের দেওয়] প্রোবেট অথবা লেটর্দ অফ আডসি- 
নিষ্রেননের দ্বার তাহার উপর আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি ।-- 
১৮৪১ সা। ২০ আ। ১০ ধা। 

৩৪৯। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকটদায়ি আদালতের এলা- 
কার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণ সময়ে কিছু সঙ্নত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দে-" 
ওয়! গেলে পর যদি সেই সঙম্নত্তির বিষয়ে প্যোবেট অথব] লেটর্স অফ আডসি- 
নিষ্েলন দেওয়া যায় তবে এ প্লোবেট অথবা লেটর্শ অফ আডমিনিষ্্রেসনের 
শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওন] টাকা আদায় হইতে পারিবেক না এব** দেনদা 
রেরা টাক! দিলে তাহারা] বেঞুকী হইবেক নাইতি।--১৮৪১ সা। ২০ অ।। 
১১ ধা। | 

৩৫০ । আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্কুলে পূর্ে সর্টিফিকট না দেশ 
ওয় গেলে প্লোবেট অথবা লেটর্দ অফ আভসিনিষ্রেসন লিদ্ধ হইত সেই স্থলে 
প্লোবেট অথব। লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়1 গেলে সর্টিফিকট দেওয়া 
ফাওনবিষয় অবগত না হইয়] যে ব্যক্তি টাক! দেয় তাহার উপর পূর্রের দে- 
ওয়। সর্টিফিকটের দ্বারা এ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না 
ইতি।--১৮৪১ সা। ২০ আ। ১২ ধা। 

৩৫১। এব” যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদের অসি এব” আডসিনিঞ্ট্েটরের 
যে কতকং ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হই- 
য়াছে লেইং ক্ষমতা ১৮৪১ মালের ১৯ আইনের মতে সৎসারাধ্যক্ষ ব্যক্তির- 
দের প্রুতি অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে পর্টিফিকট 
অথবা! প্োবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্রেসন নিতান্ত দেওয়া গেলে এ সর্টি- 
ফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অনির কি আডমিনিঞ্রেটরেরদের এ আইন জারী 
না হইলে যে ক্ষমতা! হইত লেই ক্ষমতানুনারে উক্ত আইমের ছার! নিযুক্ত 
সণলারাধ্যক্গের! কার্ধয করিতে পারিবেন ন1। কিন্তু জজ লাহেব যে সৎ. 


৩৯ ধার] সালিন। রেজিউরীকরূণ। . ৮৭ 


সারাধ্যক্ষকে পাওন। টাকা কিনব! খাজানা আদায় করিতে ক্ষমত। দেন্‌ তাহাকে 
যে সকল লোক এ পাওন] টাকা অথবা খাজান। দেয় তাহার] বেঝুঁকী থাকি- 
বেক এব” যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পাইয়াছে তাহাকে কিম্বা অসিকে অথবা আ- 
ডমিনিঞ্রেটরকে সপসারাধ্যক্ছগ আপনার আদায়করা টাক| দিবার বিষয়ে 
দায়ী হইবেক ইতি 1১৮৪১ লা। ২০ আ। ১৩ ধা। 

৩৫২ । আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্োবেট কি লেটর্ম অফ আড- 
মিনিক্রেলনদেওনিয়া যে আদালতের প্ররুত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণ- 
সময়ে কিছু সঙ্পত্তি ছিল শ্রীত্রীমতী মহারাণীর এ আদালতের দেওয়। প্রোবেট- 
ইত্যাদি বটনীয় পুজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া! প্টোবেট ইত্যাদির তুল্য বলব 
হইবেক কিন্তু কেবল পাওন] টাক! আদারের নিসিত্ত এবণ* কর্জ পরিশোধ- 
করণিয়] দেনদারেরদের বেঝুকী হইবার নিসিত্ত দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই 
আইনে যেপর্য্যন্ত নির্দিষট আছে তাহা! বর্জিত থাকিল ইতি ।--১৮৪১ লা। 
২০ আ। ১৪ ধা। 

৩৫৩।. এব*১ ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ বররিটনীয়' 
প্ুজারূপে বিখ্যাত এমত ব্যক্তির লক্নন্তির উপর এই আইনের কোন বিধি 
খাটে এসত বোধ করিতে হইবেক না ইতি ।--১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৫ ধা। 

৩৫৪। সদর আদালতের সাহেবের ছ্বকুষ করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ২০ আই- 
নের বিধির সম্পর্কে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত্ত পাঠানুসারে বাবহার্‌ 
করিতে হইবেক। 


৩৫৫ । উত্তরাধিকারিজ্রের গতিকে প'ওনা টাক! আদায়করণের নিমিন্তে যে ব্যক্তিকে 
সর্টিফিকট দেওয়া যয় তাহার একরারনামার পাই । 

লিশ্িতৎ প্র অনুকস্য একরার পত্রমিনণ কার্্যগ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুকের ঘে টাকা 
পাওনা আছে তাহা আদায় করিতে অমুক জিলার জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২০ আই- 
নের বিধির অনুসারে আমাকে সর্টিফিকট দিরাছেন আমি অঙ্গীকার এব* একরার করি* 
তেছি ষে মৃত অমুক ব্যক্কির পাওনা যত টাকা আমি আদার করি তত টাকার ফারখত 
দিব। আরো! আমি অঙ্গীকার এব” একরার করিতেছি ষে মৃত ব্যক্তির পাওনা! টাকা 
আদায় করণের নিমিত্তে যাহার! সর্টিফিকট পায় ভাহারদের কাষ্যনির্ধাহের নিমিত্তে শ্রীযৃত 
গবরনর জেন্রল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ষে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন 
তদনুসারে আমি অবিকলরূপে কার্য করিব । শ্রী অমুক । 


৩৫৬। জামিনী পত্রের পাঠ । 

লিখিতৎ, প্র অমুকস্য জামিনী পাত্রমিদ* কর্যঞ্চাগ্ে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা 
টাকা আদায়করণের নিমিত্ে অমুক জিলার জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বি- 
ধির অনুসারে অমুক ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দিয়াছিলেন অতএব উল্ত অমুকের জামিন হইতে 
এব এ সর্টিকিকটক্রমে তাহার দ্বারা আদায়হওয়া যে সকল টাকার ১৮৪১ সালের ২০ 
আইনের বিধির অনুসারে আইনমতে দাওয়। হইতে পারে তাহার বিষয়ে আমি দায়ী হইতে 
ছহারু দ্বারা অঙ্জীকার ও একরার করিতেছি । আরো আমি একরার লিখিয়। দিতেছি যে 
আমি ও আমার উন্তরাধিকারিরা এব আত্মস্বরূপ জনের! ইহার সঙ্গে গাথ। নীচের লিখিত 
তফ্লীলের সম্পত্তি বিক্রয় কি দান অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর কি অর্পণ করিব না 
এব এই একরারনামার জমস্ত নিয়ম ষেপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সিন্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত এই 
একরারনামার কার্য্যের নিমিন্তে এ সম্পত্তি আমি বন্ধক রাখিলাম । গ্ী অমুক। 
[সম্পত্তির ভফ্ষসীল এই স্থানে লিখিতে হইবেক ৷] : 


৮৮ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিরম। [8 অধ্যায় । 


৩%৭। সর্টিফিকটের পাই । 
শ্ীঅমুক প্রতি আগে । 

এই আদালতের অমুক তারিখের হুকুমানুসারে মৃত অমুক ব্যক্কির সম্পন্তির বিষয়ে 
১৮৪১ সালের ২৭ আইনের বিধির অনুসারে এই সর্টিফিকট তোমাকে দেওয়া যাইতেছে 
ইহার দ্বারা উক্ত তমুক ব্যক্তির পাওনা সমস্ত টাকা আদায় করিতে ভোষাকে হুকুম ও ক্ষমতা 
দেওয়া গেল এবছ তুমি যত টাকা আদায় কর তাহার ফারখখত দিবা । 

“ আরো! উক্ত মৃত ব্যক্তির অম্পন্তির মধ্যে গবর্ণমেন্টের ষে নোট থাকে তাহার সুদ 
অথবা কোন ব্যাঙ্কের স্যার কি তাহার কোন অদ্শ থাকিলে তাহার ডিবিডেশু লইতে এব, 
এ নোটইত্যাদ্ি ক্রয় বিক্রয় করিতে হোমকে ক্ষমতা দেওয়া গেল আরো উক্ত মৃত ব্যক্তির 
পাওনা কোন সুদ অথবা ডিবিডেশ্ডের কোন অত্শ লইতে এব এ নোটইত্যাদির কোন 
অদশক্রর বিক্রয় করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ।”* 

আরে! মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায়করণের নিমিন্তে যাহারদিগকে সর্টি ফিকট দে- 
ওয়া যায় তাহার্দের কার্ধ্য নির্জাহের নিমিন্তে শ্রীযুভ গবরন্র জেনরল বাহাদুর হুজুর 
কৌন্সেলে যে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন তদ্নুনারে অবিকলরূপে কার্ধয 
করিব । | 

মোহরের স্থান । শ্রী অমুক জজ । 

১৮৪২ সালের ১১ ফেন্রুআরির সরক্যলর অর্ভর। 


৪০ ধারা । 
আইনের মূল নিয়ম ।- উন্মাদ ব্যক্তির]। 

৩৫৮। উন্মাদ ব্যক্তির সম্পন্তি কেবল অস্থাবর বিষয় লইয়া হইতে পারে অতএব দেও” 
য়ানী আদ্বালতের তাহাতে হাতদেওনের কোন আইন নাহি। ১৯৮৪১ সালের ৫ নবেস্বরে র্‌ 
আইনের অর্থ । 

৪১ প্রারা। 
আইনের মূল নিয়ম ।-পোতা ধন। 


"৩৫৯ । যেহেতুক নিধি অর্থাৎ পৌতা ধন পাওয়া গেলে তাহার বিষয়ে 
মুনলমানের শরায় যেং হুকুম ও হিন্দু লোকের শাস্ত্রে যেং বিধান আছে তা- 
হাতে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে ও পোতা ধন পাওনিয়াদিগের বিষয় 
একরূপ' দাঁড়া নিদ্দষ্টি করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরুনর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাড়া নির্দিষ্ট হইল 
যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে এ সকল দ্ীড়া কলিকাতার 
হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি ।--১৮১৭ সা। ৫ আ। 
হেত্বাদ। | 

৩৬০। যদি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে সৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখা! কি 
অন্য প্লুকারে গোপনে রাখ। আশ্র্ফী কি টাকাইত্যাদি সোণ| কি রূপার মুদ্রা 
কিন্বা মুদ্রাভিন্ন সোণা কি রূপা অথবা মণি মুক্তা প্রবালাছি রত কিস্তা উত্তম২ 
বস্ত পাওয়া] যায় ও ইশৃতিহার দিয়া বিলক্ষণ প্রচার ও প্লুকাশকরণের পরে 
তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী না মিলে তবে সেই নগদের কি বস্তর মূল্যের 


* ম্মন্তব্য । এইমত ক্ষমতা যদি সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে না দেওয়া যায় তবে এই « ৮ 
চিহ্বের মধ্যের কথ। সর্টিফিকটে লেখ! যাইবেক না।। : 


৪১ ধারা] সালিস। রেজিষটরীকরণ। . ৪ 


স”১খ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকাহইতে অধিক না হইলে এব তাহা পাওনিয়। 
ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পশ্চাথ্থ এই আইনেতে যেং নিয়ম লেখা যাইতেছে তাহার 
মত কাধ্য করিলে নেই পোৌত। ধন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তির! পাইয়া থাকে তাহা 
লেইব্যক্তির কি ব্যক্তিরদিগের হইবেক ইতি ।--১৮১৭ সা। ৫ আ। ২ ধা। 

৩৬০। যদি কোন ব্যক্তি সরকারের শালিত দেশের সধ্যে কোন স্থানে 
উপরের ধারার উক্ত কোন প্রকার পৌতা ধন পায় তবে তাহার কর্তব্য যে 
তঙ্ক্ষণাৎ তাহার লমাচার «দই স্থান ফে জিলার কি শহরের মোতালক হয় 
সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে দেয় ও সেই ধন তাহার ঠিকঠাক 
তফসীলের ফর্দসহিত এ জিলা কি শহরের আদালতে আমান* রাখে ইতি । 
--১৮১৭সা। ৫ আ। ৩ ধা। 

৩৬১1 আদালতে এমত ধন আসান হইলে ও তাহা তাহার তফলীলের 
ফর্দের সহিত খুব সিলাইয়া দেখা গেলে পর আগান*করণিয়া ব্যক্তিকে জিলা 
কি শহরের জজ সাহেবদিগের হজুরহইতে তাহার রপীদ দেওয়]যাইবেক ও 
এ জগ সাহেবদিগের কত্ব্য ফে এক ইশ্তিহারনাম1 দেশের চলন ভাষাতে এই 
সজসুনে যে যে কেহ এ ধনে আপন অধিকার পাইবার দাওয়। রাখে তাহার 
উচিত যে এই ইশ্তিহারনামার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে সয়” কি আ- 
পন উকীল এই আদালতে হাজির হইয়। কি করিয়া আপন দাওয়। সাবুদ্‌ 
করে লেখ্বাইয়া আপন কাচ্ছারীতে ও জিলার কালেকুটর সাহেবের কাছারীতে 
লট্ক্যাইয়। দেওয়ান ইতি ।--১৮১৭ সা। ৫ আ।। ৪ ধা। 

৩৬২ । যদি এসত ধনে সরকারের হ্কীয়তের অর্থাৎ অধ্িকারহওনের 

জাওয়া করা কর্তব্য ৰোগ হয় তবে ভূমির মালগুজারী তহনীলের কালেকুটর্‌ 
সাছেবদিগের বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কি জুরে বেহার ও বারাণস দে- 
শের কমিস্যনর সাহেব কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সক্মতিক্রমে কর্তব্য 
যে উপরের প্রস্তাবিত নিরমমতে ভাহাতে সরকারের অপ্বিকার হই'বার দাওয়| 
দরপেশ করিয়া দাওয়া] সারুদ করিবার উদ্যোগ ও চেষ্টা করেন্‌ ও উপরের 
ধারার প্রস্তাবিত ইশতিহারনামার লিখিত নিয়মসতে এ ধনের বাব দাওয়া! 
প্র! লোকের তরফহইতে কি নরকারের তন্নফহইতে দরপেশ হইলে জিলা 
কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্তব্য ষে তাহার সরানরী তজবীজ করেন্‌ ও 
তাহাতে যদি আসার৬্হওয়া সম্যক কি কৃতক ধনে সরকারের কি অন্য দাওয়া- 
দারের হক নিঃসন্দেহ সাবুদ হয় তবে সেই ধন যে তাহার হকদার হয় সেই: 
পাইবেক ও সেই ধন যে ব্যক্তি পাইয়া থাকে তাহার যাহা খরচখরচা হইয়া 
থাঁকে তাহা তাহাকে তাহার পাওনজন্য উপযুক্ত ইনামের নহিত দেওয়। যাই- 
বেক ইতি ।--১৮১৭সা। ৫ আ। ৫ ধা। 

৩৬৩। যদি এই আইনের ৪ ধারার উক্ত ইশ্তিহারনামার লিখিত সি" 
যাদের সধ্যে সরকারের কি অন্য দাঁওয়াদারের তরফহইতে কোন দাওয়। 
দরপেশ না হয় কিন্বা দাওয়। কি দাওয়ালকল দরপেশ হইয়া সরাসরা তজ- 
বীজে তাহা সারুদ না হয় ও এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া সেই পোোতা! 
নগদের কি বন্তর মূল্যের স”খ্য। সিঙ্কা এক লক্ষ টাকার. অধিক ন] হয় তবে 
জিল! কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্তব্য যে লেই ধন যে ব্যক্তি কি যাহার! 
পাইয়া আমান রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে এই আইনের 
হুরুমমত কার্্যকরণেতে যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহ কাটিয়া লইয়া এই 


১১০ সরাসরী মোকদ্দম1। আইনের মুল নিয়ম। [8 আধ্যায়। 


আইনের ২ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে সমর্পণ করেন ইভি।_-১৮১৭ লা। 
৫ আ। ৬ ধা। ্‌ 

৩৬৪। যদি এক লময়ে ও এক স্থানে পাওয়া পৌতা নগদের কি জিনি- 
মের মূলোর সণ সিঙ্কা এক লক্ষ টাকার অধিক হয় ও কোন প্রকারে 
তাহার উপর কাহারু কর দাওয়। সত্য ও সাবুদ ন1 হয় তবে যে ব্যক্তি কিস 
ব্যক্তির তাহা পাইয়া আমানৎ রাখিরা থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে 
উপরের ধারার লিখিতমতে লিঙ্কা এক লক্ষ টাকা দিবারপ্হুকুম হইবেক ও 
তাহা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা সরকারের থাকিবেক ইতি ।--১৮১ ৭ সা। 
৫ তত 1 1 ৭ ছে | 

৩৬৫। যদি কোন ব্যক্তি এই জাইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত ধন পাইয়া 
এক মাসের সপ্যে এই আইনের ৩ প্রারার লিখিত হুকুমমতে তাহার সসাচার 
জিলা নটি শহরের জজ সাহেবের হজুরে না দেয় ও সেই ধন আদালতে আমা- 
নও না রাখে তবে লেই ধনেতে নে ব্যক্তির কিছু স্বত্ব ও অধিকার হইবেক না 
ও তাহাতে তাহার যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাও এই আইনের লিশ্বিত 
হুকুমমতে যে ইনাম বখ্‌শিশ্‌ দেওয়াইবার হুকুম আছে তাহা কিছুই কোন 
গকারে পাইবেক না ও এ প্রকারে যত ধন গোপনে রাখিয়া থাকে পরে যদি 
তাহার উপর দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজেতে আর কোন ব্যক্তির হক 
লাবুদ হয় তবে মেই ধন তাহার সুদ ও ইহার সোকদ্দমাতে সে ব্যক্তির যে 
খরচপত্র হইয়1থাকে তাহাসমেত তাহার মালিককে দেওয়ান যাইবেক ও যদি 
সেই খনে কাহারু কোন দাওয়। সাবুদ না হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেৰ- 
দিগের কি বোর্ড কগিস্যনর সাহেবদিগের কিনব! সুবে বেহার ও বারাণস দেও 
শের কসিন্যনর সাহেবের সম্মৃতিক্রমে সরকারী উক্ধীল দাওয়। দরপেশ রিলে 
সে ধন ক্রোক হইতে পারিবেক ইতি ।--১৮১৭ সা। ৫ আ]। ৮ ধা। | 

৩৬৬ । জিল। কিঘ্বা শহরের আদালতের কোন আদালতহইতে এই 
আইনমতে সরাসরী বিচারানুসারে এমত মোকদ্দমাতে নিষ্পন্তি হইলে সে 
নিষ্পত্তির উপর সামান্য যে সকল দাড়া সরানরী আপালের নিসিন্তে নিদ্দিষ্ট 
হইয়াছে মেই লকল দাড়াসতে পুুবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে সরাসরী আপীল 
হইতে পারিবেক ইতি ।--১৮১৭ সা। ৫ আ। ৯ ধা। 

৩৬৭। প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে এমতং মোকন্দমার আপাঁল হইলে 
এ আদালতের দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জজ সাহেবের হজুরহইতে যষে২ 
নিষ্পত্তি হয় তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবে কিন্ত যদি সদর দেওয়ানী আদাল- 
তের লাহেবের। কেবল নিষ্পর্তি দেখ্িয়। কিন্বা মোকদসার মোতালক কাগজ- 
পাত্র দৃষ্টি করিয়া পুনব্র্বার সরামরী আপীলমতে সে মোকাদ্দম! সদর দেওরা- 
নী আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে বিশিষ্ট হেতু পান্‌ তবে এ আদালতে 
এসত আপীল মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ও এসত মোকদ্দসা উপাস্থিত 
হইলে লরানরী আপালের নিমিত্তে সামান্য যে সকল দীড়। নিদিষ্ট হইয়াছে 
তদনুসারে তাহার বিচার করিতে হইবেক ইতি ।--১৮১৭ সা। ৫ আ। 
১০ ধা। | 

৪২ ধারা। 
আদালতের দ্বারা মোকদ্দম] সালিলীতে অপ্পণিকরণ । 

৩৬৮ । হিলসাকী ও শরাকতী ও কর্জা ও খরীদ ও ফরোস্ত্রীর কৌলকরারী 

এব কুন্ত্রাক্ট অর্থাৎ বেলমোক্তাচুক্তি করারদাদের ন। আদায়ের বিরোধের 


৪২ ধারা]  সালিস। রেজিষটরীকরণ । ৯১ 


যে অক্ল মোকদ্দম] দেওয়ানী আদালতমলকলে উপস্থিত হয় লে সকল সো- 
কাদমার মধ্যে যে যে মোকদ্দমার দাওয়ার সণশ্যা সিস্কা ২০০ দুই শত 
টাকার অধিক হয় তাহাতে দেওয়ানী আদালতের জজ লাহেবের কর্তব্য 
ফেলেই মোকদ্দমার উভয় বি্বাদিকে পরামর্শ দেন যে নেইহ সোকদ্দসার 
বিচার ও নিষ্পত্তার্থে মধ্যস্থাদরণ এতাবতা সালিস কবুল করে ইতি ।--১৭৯৩ 
সা। ১৬ আ। ২ ধা। 

৩৬৯। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে 
প্রধান সদর আমীন উত্তর বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দম। সালিশীতে অর্পশ করিতে পা- 
রেনৃ। ১৮৪১ সালের ২৬ মার্চের আইনের অর্থ। 

৩৭০। বিধান হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে 
সদর আমীন ও মুন্সেফের। উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে মোকদ্দম] সালিসীতে অর্পণ করিতে 
পারেন্। ১৮৪২ সালের ১১ ফেকুআবরির আইনের অর্থ । 

৩৭১। যে নগদ টাকা কি অস্থাব্র বন্তর লণখ্যা কিনা মূল্য সিক্ত ২ ০০ 
দুই শত টাকার অধিক না হয় তাহার সকল মোকদ্দসায় দেওয়ানী আদালতের 
জজ দাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উভয় সক্মতিক্রমে সে সকল সোকদম] 
তাহার বিচার ও নিষ্পন্তার্থে এক জন লালিসকে সমর্পণ করেন আর নে নকল 
মোকদ্দসার উভয় বিবাদী কিন্বা তাহারদিগের উকীলদিগের কর্তব্য ষে আগামি 
আদালতের দ্দিনে অথব। তাহার পৃর্রে ফে কেহ উভয়ের অন্তরঙ্গ থাকে কিছু 
অন্য যে কেহ সালিশী কাধ্য স্বীকার ও করুল করে তাহার নাম নির্দিষ্ট করে 
তাহাতে যদি উভয়ে সেউ সালিসের নাম নির্দিষ্ট করিতে একপরামর্শ না হয় 

* অথবা! সেই সালিস সালিনী কবুল না করে কিম্বা অন্য যে কেহ লালিলী কবুল 
*করে তাহার নাস নির্দিষ্ট করিতে উভয় বিবাদী অথবা উভয়ের উকীলেরা 
একবাক্য হয় তবে জজ সাহেবের কর্তব্য যে উভয় সম্মতিক্রসে চাহেন্‌ যে 
স্থানে সে মোকদ্দমার উত্থাপন হইয়1 থাকে তথাকার ভূম্যধিকারী মা! হয় 
সে স্থানের সদরের মালগুজার যে ইজারদার অথব। সে পরগনার কাজী কিনব! 
তথাকার তহলীলদার কিম্বা অন্য যে কেহ মাতব্র থাকে এমত লোকের,যে 
কেহ সে মোকদ্দমার এলাকা কোন প্ুক্কারে না রাখে তাহাকে সালিল মো- 
করর করেন্‌ কিন্তু যদি উভয় বিবাদিতে সালিসের নাম নিদিষ্ট করিতে এক- 
পরামর্শ না হয়ু কিম্বা সেই সালিস সালিলী কবুল না করে ও অন্য যে কেহ 
লালিসী কবুল করে তাহাকে মানিতে উভয় বিবাদিতে এক্য না হয় এব 
জজ সাহেবের বিবেচনাক্রমে কোন লালিস নির্দিষ্ট হইলেও তাহাকে ন] 
সানে তবে নে সোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পতভ্যর্থে লালিমকে সম্প্ণি হই- 
বেক না ব্রণ হয় জজ সাহেবের সাক্ষা্থ বিচার হইবেক না হয় লে মো- 
কদ্দম1 জিল। কিন্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকিলে সেই আদা- 
লতের জজ নাহেব যদি সে মোকদ্দম] রেজিষউর সাহেবকে লমর্পণিকরণ উচিত 
বুঝেন্‌ তবে সেই রেজিষ্টর সাহেবের লমচ্ছে বিচার হইবেক ইহাতে যে কোন, 
সালিস সালিনী কবুল করে তাহার নাম নির্দিষ্ট করিতে যদি উভয় বিবাদী 
কিম্বা উভয়ের উকীলের! একবাক্য হয় অথবা জজ সাহেবের বিবেচনানুসারে 
কোন সালিন নির্দিষ্ট হইলে তাহাকে মানে তবে এবধপে যাহার নাম নিদিষ্ি 
করা যায় সেই ব্যক্তি. সে মোকদ্দসার ব্চারার্থে পালিন মোকরর হইবেক। 
কিন্ত জানিবেক যে এই ধারার লিখিত মোকানদ্দমালকলের উভয় বিবাদী এব্‌* 


ঠং 


১হ দরাসরী মোকদদমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


২ দ্বিতীয় ধারার লিখিত মোকদ্দমাসকলের উভয় বিবাদিদিগেরে সাধ্য আছে 
যে আপনারদিগের মোকাদমার নিষ্পত্যর্থে দুই জন কিম্বা ততোধিক জনকে 
সালিপ ঠাহর করে ইতি ।-১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৩ ধা। 

৩৭২। ন্গদ্দ টাকার কি অস্থাবর বস্ত্র ঘে মোকদ্দমার সস! কিস্বা মুল্য সিককা ২০০ 
টাকার "অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দম! জজ সাহেবেরা ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৩ 
ধারানুসারে এক জন সালিসকে সমর্পণ করিতে পারেন্‌। যে মোকদ্দমার সৎখ্যা বা মুল্য তাহা- 

হতে অধিক হয় তাহ! এইরূপে এক'জন ালিসকে জঙ্গ সাহেব সমর্পণ করিতে পারেন্‌ না। 
অতএব জিদ্রাসা হইল যে কেবল জাবেতামত মোকদ্দম! এইরূপ অর্পণ করণের নিষেধ 
আছে কি বাকী মালগ্জারীর নিষিন্ধ যে সরাসরী মোকদ্দম? হয় তাহাও অর্পণ করণের নি- 
বেধ আছে । তাহাতে সদর আঁদালভ বিধান করিলেন যে এ আইনের কথা অভিসাধারণ- 
রূপে লেখা গিয়াছে এব যে নিষেধের হুকুম আছে তাহ! সর্ধপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে 
খাটে এমত অর্থ করিতে হইবেক । সদর আদালত আরো জানাইলেন ষে ১৮১৩ সালের 
৬ আইনের ৩ ধারানুসারে উত্তর বিবাদির স্বেচ্ছাক্রমে ষে মোকদ্দমা সালিসকে অর্পণ 
করা যায় তাহার বিবয়ে উক্ত নিষেধ খাটে না। ৯৩৬ নঘ্বরী আইনের অর্থ । 

৩৭৩। আদালতের জজ সাহেব্দিগেরে হুকুম করা যাইতেছে মে যত 
পারেন্‌ মাতরর ও সুখ্যাত লোকদিগের লালিনী কাধ্য করিতে বাগ্জান্বিত 
করান্‌ কিন্ত এ সাহেবদিগের কর্তব্য নহে ফে এ বি্ষ্য়ে কিছু অত্যাচার ও 
জবরদক্তী করেন্‌। এব কদাচ ইহাঁও না হয যে তাহারদিগের নিজের চাকর 
কিস্বা আমলা অথবা আদালতের উকীলদিগের কেহ লালিলী কাধ্যের,.ভার 
আপন শিরে লয়। আর এ সাহেবদিগেরে হুকুম আছে যে সসস্ত মোকদ্দসার্‌ 
উভয় বিবাদিতে স্বেচ্ছা ও লক্মতিক্রমে আপনারদিগের মোকদ্দমানকল বিচার 
ও নিষ্পত্তর্থে যে সালিসের নিকটে উপস্থিত করিতে চাহে তাহার নিকটে, 
উপস্থিত করাইতে যথোচিত চেষ্টা করেন্‌ কিন্ত এ বিষয়েও কোন প্রুকারে 
অত্যাচার ও জবরদস্তী না করেন্‌। আর ৩ তৃতীয় ধারার লিখিত যে যে 
গতিকে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব্দিগের শক্তিলাভ আপনারদিগের 
বিতবেচনানুসারে উভয়ের সক্ষতিক্রমে সালিন নির্দিষ্ট করিতে আছে ভন্ডিন্ন 
যাবদীয় গতিকেই উভয় বিবাদির বিবেচনাক্রমে সালিসেরা নির্দিষ্ট ও সোক- 
রর হইবেক ও সেই লালিনের। বেতন ও রসুম্র আপত্তি না করিয়া সেই: 
লকল সোকদমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক ইতি ।--১৭৯৩ লা। ১৬ আ। 

৪ ধা। 

৩৭৪1 ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারার বিষয়ে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা কর 
গেল যে যে মোক্দম। জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত আছে 'অথব! যে মোকদ্দমাতে 
জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিষ্পন্তির উপর উপরিস্থ আদালতে আপীল হইয়াছে 
সেই মোকদ্দমাতে এ জিল। বা শহরের আদালতের কোন সদর আমীন অথব। পণ্ডিত কি 
মৌলবী নালিসী কর্মে নিযুক্ত হইতে পারেন্‌ কিনা । তাহাতে কলিকাতার সদর আদালত 
বিধান করিলেন ঘষে উক্ত ধারায় জজ সাহেবের আদালতের যে ব্যক্কিরদ্িগকে সালিসী 
কর্মে নিযুক্ত করিতে নিষেধ আছে সেই ব্যক্রিরদের মধ্যে সদর আমীন কি পশ্ডতিত বা 
মৌলবীরদিগকে গণ্য করিতে হইবেক না । সেই বিধি কেবল আদালতের আমলার বিষয়ে 
খাটে এব সদর আমীন কি পণ্ডিত বা মৌলবী সেইরূপ আমলা নহেন্‌। ১৮৩২ সালের 
৯ নবেস্বরের নরক্যুলর অর্ডর ৷ 

৩৭৫। দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনহ 
আদালতের উকীলদিগেরে ক্ষমতা ও অনুমতি দেন যে এক্ষণকার চলিত 


৪২ ধার ।] : শালিস। রেজিষ্টরাকরণ। | ৯১৩ 


আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সালিসদিগকে নিষ্পত্তিকরণের কারণ মো" 
কদ্দসা লোপর্দ করিবার বিষয়ে নিদ্দিষট হইয়াছে নেই সকল হুকুমেতে দৃষ্টি 
রাশ্রিয়। সালিসী ভারানুমারে উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে ইতি |-+ 
১৮১৪ সপা। ২৭ আ। ১৯ ধা। 

৩৭৬। সদর আদ'লত বিধান করিতেছেন মে সালিস নিযুক্তকরণের ভার যখন 
দেওয়ানী আদালতের প্রতি থাকে তখন রেজিউর সাহের যথাসাধ্য কানুনগোরদিগকে 
দেই কর্মে নিযুক্ত করিবেন না কিন্ড্র যখন ভাহারদিগকে তঙ্কস্জে নিবুক্ত নাঞ্রিলে নছে 
তখন তাহারদিগকে মনোনীতকরণের সযাদ ততক্ষণ কালেক্টর নাহেবকে এই কারণে 
দিবেন যে কানুনগেো। ষে কর্মে মোকরর থাকে সেই কর্ম অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্পণ 
করিতে পারেন্‌ এব* কালেক্টর সাহেবকে তাহার সম্বাদ না দিয়া কানুন্গোরদিগকে 
সেই কঙ্গে নিযুক্ত করাতে ইহার, পুর্বে যে ক্লেশ হইয়াছে তাহ) নিবারণ হয়। ২৮৬ নম্বরী 
আইনের অর্থ । 

৩৭৭। যে কালে কোন সোকদ্রস। বিচারাঞ্ে সালিলকে সমর্পণ হয় সে 
কালে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কর্তব্য যে মোকদ্দসার বিচার আ- 
রপ্তের পুর্রে ভাহার উভয় বিবাদির স্থানে এই নিদর্শনে একরারনামা যে আ- 
মরা এ মালিসের নিষ্পত্তি সানিব এব সেই নিষ্পন্তভি আদালতের ডিক্রীর 
ন্যায় হইবেক লেখাইয়। লন্‌ আর জঙ্গ সাহেবের কর্তব্য যে সালিসের রুফানা- 
মা দাখিল হইবার সিয়াদ যত দিন উচিত জানেন্‌ তত দিন নিরূপণ করিয়া 
দালিসনামায় লেখান। আর যদি কোন সোকদ্দমা দুই জন কিন্থা ততোধিক 
জন লালিসকে সমর্পণ হয় ও তাহার। অনৈক্যপুযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে আপ- 

মারদিগের রফানাম। নিরূপিত মিয়াদের সধ্যে দাখিল ন] করে এসত হয় তবে 
তাহার সমাধার এক শেষের কারণ যে সকল উদ্যোগ নিদ্ধার্ষয আছে তাহার 
বেওরা এই যেযদি সে মোকদ্দম! দুই জন কিন্বা ততোধিক জন সালিনকে তা- 
হারা গণনায় নসান হর কিন্ব। অনমান*বা হউক সসর্পণ হয় তবে সে মোকদা- 
সার উভয় বিবাদ্র লাধ্য থাকিবেক যে সেই কালেই এক জন আমীনের নাস 
নির্দিষ্ট করে অথবা যদি মেই সালিলসেরা1 তিন জন কিস্বা ততোধিক জন থাকৈ 
ও গণনাক্রমে অসমান হয় তবে উভয় বিবাদির শক্তি থাকিবেক যে হয় লে 
সোকদ্মার নিষ্পত্তির পীমা আপিক জন সালিনের একবাক্যভাক্রমের বিবে- 
চনানুসারেরঞ্*গ্রুতি রাখে না হয় সেই লালিসদিগের সকলকে ভার দেয় যে তা- 
হার জনেকে আমীনের নাম নিদিষ্ট করে আর কর্তব্য যে সেই আমীনেরো 
নাম তাহ রফানাস। দাখিল হইবার মিয়াদ নিদর্শনে সালিলদিগের বিচার 
আরপ্ভের পূর্বে যে লালিসনাম! লেখা যায় সেই সালিসনামাতেই লিপি হয় 
আর জনেক আগীনের নাম নির্দিষ্ট হইলে যদি সালিসের নি্ধারিত মিয়া" 
দের মধ্যে আপনারদিগের রফানাস দাখিল না করে তবে সেই সিয়াদ গত 
হইবার সসয়হইতে সেই লালিসদ্িগের নিকটহইতে লালিসী ভার উঠিয়া সে 
সোকদমার নিষ্পত্তির ভার মেই আমীনকেই হইবেক ইতি 1১৭৯৩ লা। 
১৬ আ। ৫ ধা। 

৩৭৮1 সদ্দর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন মোকদ্দমা যখন সাল্গিসীতে অর্পণ 
হয় ভখন যে আদালতে তাছা উপস্থিত কর! গ্িয়াছিল সেই আদালতের জজ সাছেবের 
উচিত যে সালিসেরদের অনৈক্াপ্রযুক্ত কিম্বা কারপাস্তরে তাহারদের রূফানামা ন্রিপিত 
মিয়াদের মধ্যে দাখিল ন। হওনে্রে সম্ভাবনায় সেই বিষয়ের শেহকরণার্থ ১৭৯৩ সালের 
১৬ আইনের ৫ ধারাতে যে সকল নিয়ম নিষ্ার্্য আছে তাহার কোন্‌ এক নিয়মমতে 


৯৪ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায় । 


লালিসেরদের বিদার আরুম্তের পূর্ধে উভয় পক্গীয় ব্যক্তিরদিগকে সম্মত করান্‌ যদি এ 
নিয়ম একরারনামার মধ্যে না লেখা গ্রিঘ্না থাকে এব সালিসের। অনৈক্য হয় তবে তা" 
হারদের সকল কার্য্য অসিন্ধ হইবেক এব" সেই মোকদ্দমার সালিলী গোড়াঅবধি নুতন 
করিতে হইবেক । কিন্ত সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে এ ধারার মধ্যে এক- 
রারনামার নিয়মের বিষয়ে যে উদ্যোগকর্ণের হুকুম আছে সাবধান হুইয়! সেইরূপ 
উদ্যোগ করিলে কোন্‌ বিভা হইতে পারে না। ৩৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৩৭৯ যে কালে বিচারার৫থে সৌকদ্রমা সালিনকে সমর্পণ হইয়া উপরের 
ধারার লিখিত পাটক্রমে একরারনামা লেখাইয়া লওয়া যায় সে কালে দেওয়া" 
নী আদালতের জজ সাহেবদিগের কর্তবা যে মনেই মোকদাসা তাহার বিচারার্থে 
সমর্পণ হইবার নিদর্শনে আদালতের মোহরে এক সালিসনামামমেত না- 
লিশী আরজীর নকল সালিসেত্র নিকটে পাঠান তাহাতে নেই নালিসের 
কর্তব্য যে উভয়ের উত্তরপুত্যুন্তর ও নাক্ছিদিগের প্টামাণ্য কথা শুনিয়া এব০* 
উভয়ের নিদর্শনী কাগজপত্র দেখিয়া সেই মোকদ্দমার বিচারে মনোযোগী 
হয় আর উভয় বিবাদ হাজিরের বিষয়ে এবৎ* যে সাক্ষিদিগের পুমাণ্য কথ। 
সালিল কিয্বা উভয় ব্বাদ্িতে চাহে তাহারদিগের হাজিরের অর্থে জজ সাহে- 
বের উচিত যে তাহার আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমাসকলে হাজিরহওন ও সু- 
কৃতিকরণের যে সকল উদ্যোগ কর্তব্য আছে ভাহা করেন্‌ ইহাতে যদি তাহার- 
দিগের কেহ জজ নাহেবের তলব মাফিক মালিসের দু ৬৯০৭ হাজির নাহয় 
কিন্বা প্রমাণ্য কথা কহিতে অথবা অপর বিষয়ে ত্রুটি করে কিম্বা আপন 
জোবানরন্দীতে দন্তখণ্ড না করে অথবা মোকদ্দসার বিচারকালে সালিসকে 
অবজ্ঞ। করে তবে আদাঁলতনলকলের উপস্থিত মোকদ্দসায় এমত ব্যাঘাতের. 
অর্থে যে দণ্ড নিরূপণ আছে দেই দণ্ডই সালিসের হুকুমনামাক্রমে সেই লো-” 
কের প্রতি সাব্যস্ত ও ব্হাল হইবেক যদি সালিস নেই হুকুগনামা তাহার সকল 
মর্থযুক্তে পাঠাইবার দ্বার। জজ সাহেবকে স্বাদ দিয়। নেই সাহেবের মঞ্জুরী 
হুকুম পায়। অতএব যে জজ সাহেব এমত হুরুননামায় দস্তখৎ্ করেন্‌ া- 
হার কর্তব্য যে আপন মঞ্ুরীতে মেই সালিসকে সমাচার দেন আর যদি আ- 
দালতের স্থানহইতে সালিসের বৈঠকের জায়গ1 দূরে থাকে তবে জজ সাহে- 
বের ক্ষমতা থাকিবেক যে লালিসের নামে এক ননদ তাহাকে এই শক্তি অর্পণ 
যুক্তে দেন্‌ যে যাহার জোবানবন্দী সুক্লুত্যনুনারে লইতে চাহে তাহাকে সুক্কৃতি 
করায় ইতি 1১৭৯৩ লা। ১৬ আ। ৬ ধা; 

৩৮০ । যদি নালিস কিম্বা আমীন যে বেওরাকৈফিয়ছ্ চাহে তাহা কিবা 
আবশ্যক গ্ামাণ্য কথা না জানিতে পারিবার কারণে অথবা অপর হেতুতে 
আপনার রফানাস। নিপ্ধারিত সিয়াদের মধ্যে দাখিল ন। করিতে পারে তকে 
জজ সাহেবের কর্তৃত্ব আছে যে রফানাম। দাখিল হইবার নিমিত্তে আর এক 
সিয়াদের নিদ্ধার্য্য করেন্‌ কিন্ত সেই লালিদ দুনরা সিয়াদেও রফানাস। দাখিল 
না করিলে যদি সে মোকাদ্দমায় জনেক আমীন নিদ্ি্টি হইয়া থাকে তবে জজ 
সাহেবের কর্তব্য যে তদনুসারে তাহারও রফানামা দাখিল হইবার মিয়াদ 
নির্ণয় করেন ইতি ।--৯৭৯৩ সা। ১৬ আ11 ৭ ধ1। 

৩৮১। যে কোন মোকদ্দম! সালিন কিন্বা আমীনকে সোপর্দ হয় তাহা। 
নিষ্পত্তি পাইলে পর কর্তব্য যে তাহারদিগণের মোহর ও দস্তখতে নেই মো" 
কদ্দমার মোতালক রোয়দাদ ও জোবানবন্দীত সমস্ত কাগজ ও নিশনী কাগজ- 


৪৩ ধারা ।] সাজিস। রেজিষ্টরীকরণ ।. ৯১৫ 


পাত্রসমেত রফানাম! জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করে । আর এ দাহেবের্‌ 
উচিত যে সেই রফানামাক্রমে ডিত্রী করেন্‌ ইহাতে সেই ভিত্রদ আদালতের 
অন্য২ ডিক্রীর অনুসারে জারী হইবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৬ আ]। ৮ ধা। 
৩৮২ । সালিসের কোন রফানাম! রদ হইবেক না যদি দুই জন মাতবর 
_সাক্ষির সুকুতিক্রমে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দ- 
মায় সেই সালিস রেশ্বৎ্খ লইয়াছে কিন্ত! পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ না 
হয় ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৬ আ। ৯ ধা। 


৪৩ ধারা। 


ভূমির বিষয়ে সালিসীকরণ । উভয় পক্ষের নির্দিষ্টকর। ালিনকে মোকদ্দম! 
সমসর্পণকরণ | 

৩৮৩ । ষে বাদী প্রতিবাদিদিগের ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাউটাদারীর 
কিন্বা ভূমিসম্র্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের দাওয়ার বাব মোকদ্দমা আদালতে 
উপস্থিত থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আপনারদিগের মো- 
কদ্দম। তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত 
করে ও আদালতের সাহেব লোকেরে। কর্তব্য যে বাদি পুতিবাদিদিগাকে উচিত 
ও বিহিত প্লুকারেতে ভরম। ও পরাণর্শ দেন যে তাহারা আপনারদিগের বি- 
বাদের সমাধা] ও সোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই প্লুকারেতে করে ইতি ।-১৮১৩ 
না। ৬ আ। হ ধা। ১ প্রু। 
এ. ৩৮৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ২১ 
*আইনেতে সোকদ্দম। বিচারার্থে সালিমেরদিগকে সোপদ্দকরণের বিষয়ে ও 
সালিস ও আগীনদিগকে নিদ্্উকরণের ও সালিনেরদিগেরে সোপর্দহওয়া 
মোকদমার বিচারের ও তাহার নিষ্পভ্তিহওনের সিয়াদ ও প্রকারের নিরূপণ- 
করণের অর্থে ও সেনিষ্পত্তি রদ ও নামঞ্ুরকরণের কি বহাল রাখিবাঁর বি- 
ষয়ে যে নকল দাঁড়া লেখা গিয়াছে তাহা যে সকল মোকদ্দমা এই আই নপনু- 
সারে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে সালিসদিগকে সোপর্দ হইবেক 
তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি ।--১৮১৩ সা। ৬ আহ ধা। ২ গ্রু। 

৩৮৫ । যে সকল লোকদিগের মধ্যে ভূমির স্বত্ের কি ভূমির পাউাদারীর 
কিম্বা ভূমিনল্রক্ধীয় অন্য প্ুকার স্বত্ের বিবাদ বিরোধ হইয়া তাহা আদালতে 
উপস্থিত হইয়া থাকে কা না থাকে সে সকল লোকদিগের ক্ষমতা আছে ফে 
তাহারা আদালতের সাহেবদিগের সম্মতি না লইয়! আপনারদিগের মো" 
কদ্দমা সালিমেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেব লোকের 
কর্তব্য যে উপরের উক্ত প্ুকারেতে নির্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনেরা যে 
নিষ্পত্তি করে তাহাই নীচের বেওরা কর দাড়া ও বিশেষ লিখনমতে ব্হাল 
রাখিয়] জারী করেন ইতি । ১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র 

৩৮৬ । যদি উপরের উক্ত প্রকারের দাওয়ার কোন বিবাদ আদালতের 
সাহেবের সম্মতি না লইয়া উভয়েতে সালিসদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়। 
থাকে ও সালিনদিগের নিকটে বিশিষ্ট ও ষথার্থরূপে তাহার নিষ্পত্তি হইয়। 
থাকে ইহাতে যদি উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তি না মানে তবে 
এমতে তরফ্ছানী অর্থাৎ পঙ্ান্তর ব্যক্তির ক্ষমত। আছে যে লেই নিষ্পত্তি 
অর্থাৎ ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মান মিয়াদের মধ্যে এ ফয়নলা জারীহও- 


৯৬ সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিষম । [8 অধ্যায়। 


নের নিসিত্তে সরামরীমতে আদালতে দরখাস্ত দেয় পরে আসামীর স্থানে জও- 
যাব তলব করিয়া যদি আদালতের সাহেবদিগের চিন্তে এমত নিশ্চয় বোধ হয় 
যে উভয়ের স্বেচ্ছা ও সগ্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা মালিস কি আমীন্দিগের ৰি- 
চারে নিষ্পত্তি য্থার্থরপে হইয়াছে ও তাহাতে যদি এমত ভ্রটি ন। পাওয়া 
যায় যে যাহা আদালজের সাহেবের জ্ঞাতসারে নিদির্টিহওয়া সালিস ও আ- 
মীনদিগের ফয়মলাঁতে পাওয়া গেলে সে ফয়ুলল! রদ হউতে পারে তবে আদা- 
লতের সাহেব লোকের কৃর্তব্য ষ্সরাপরীস্তে আদালতহইতে হওয়। ডিক্রীর 
ন্যায় সে ফয়ুলল। জারী করেন্‌ ও আদালতের সাহেব লোকেরা নালিম ও আ- 
মীনদিগকে তাহারদিগের ফয়মল। জারীকরণের সহায়তা ও সহকারিতার্থে 
আনান আবশ্যক বুন্বিলে তাহারদিগকে তলব কত্রেন্‌ কিন্তু জানা কর্তব্য ফে 
যদি উভয়ের নির্দিষ্টকর] সালিনদিগের বিচারের ফয়মল] জারী হইবার নি- 
মিত্তে সেই ফয়সলার তার্িখহইতে ছয় মাসের মধ্যে সরানরীমতে আদালতে 
দরখাস্ত না দিয় থাকে তবে আদালতের সাহেব তাহার দরখ্বাস্ত দেগনেতে বি- 
লম্ঘহওনের কোন ওজর না স্তনির। ভাঙজাকে হুকুম দিবেন যে দাড়ামতে দেও- 
য়ানী আদালতে নাজিশ করে ইতি ।--১৮১৩ সা। ৬ আ। ৩ধা! ২ ঞ্ু। 
শ৮৭। ' নদীর়ার জজ সাছেবের জিদ্ঞাসা করাতে তীহাকে সদর আদালত নীচের লি- 
খিভ উত্তর দিলেন । নদীয়ার পূর্বকার জজ লাহেকের গত ২০ নেপ্টেফরের ২১৬ নম্বরী পত্র 
দর আদলতের সাহেবের? বিবেচনা করি! এই উত্তর দিভেছেন ঘে এ পত্রেতে মে ফরসলার্‌ 
বিষয় লেখা। আছে ভাহা ১৮৪০ সালের ১৮ ডিনেঘরে হইয়াছিল এব” ১৮১৩ সালের ৬ 
আইনের ৩ খারানুলারে মোকদ্দমাসম্পকায়ি ব্যক্তির এ প্রকার ফয়মল! জারীকরণের নিমিন্ত 
যে ছয় সাল মিয়াদের মধ্যে আদালতে দরখাস্তি করিতে পারে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ 
জুনের পুরে তভীত হয় নাই। কিন্ত এই মোকদ্দমার দরখাভ্তকারি ব্যক্তি ঘে শের দিন: 
অর্থ ২৮ জুনে দরখাস্ক করিতে পারিত তাহা এবছ তাহার পর দিন অর্থাৎ ১৯ জুন 
পরবের দিন ছিল অতএব সদর আদালতের সাহেবের! বিধান করিতেছেন ঘে এ ২৯ ড্রনের 
পর থে প্রথম দিনে আদালতের কাছারী হয় সেই দিনে এ ব্যক্তি আপনার দরখাস্ত গজ 
রাইতে পারে । নদীঘ়ার জজ সাহেব ঘে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ভাহা বিবেচনা করিয়া 
অদর আদালতের সাহেবের এই সাধারণ বিধান করিয়াছেন যে আইন্মতে যদি কোন 
ব্যক্রির নিদ্দিষ্ট মিপ্লাদের মধ্যে আদালভে কোন প্রস্তাব করিতে হয় ভবে এ গিয়াদের' 
শে দিন রবিবার কি অন্য কোন পরবের দিন্*হইলে দেই বাক্তিন্ে এ মিয়াদের পুরু 
মেই প্রস্তাব করিতে অনুমতি দেওয়া! যাইতে পারে ।..১৩৪২ ন্যরী আইন্রে আর্থ । 
৩৮৮1 যদি আদালতের সাহেবের অজ্ঞাতসারে উভরের নির্দিিিকরা 
সালিসদিগের নিষ্সত্তিপত্র অর্থাৎ ফরসলনামা আদালতে উপস্ভিতহওর1 
মোকাদমার বিষয়ে দস্ভতাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের মতে দাখিল হয় ও ষদি 
এমত বকা যায় যে সে কর়সলনাসা আসলে আসিয়াছে ও ভদনুলারে বিরো- 
ধীয় ভূমিতে ভোগদশল হইয়াছে ভবে এসতে আদালতের সাহেব নে ফয়লল- 
নাসা আদালতহইভে নির্দিষ্টহওযষু। সালিনলদিগের করা ফয়সলনাসার ন্যায় 
মাতবর জানিবেন আর যদি এ ফরদলনাসার কিছুই আমলে না আসিয়। 
গ্াকে কি কেবল তাহার কিছু আসলে আসিয়া থাকে তবে আদালতের স'- 
হেব লোক তাহা মাতবর জ্ঞান করিবেন ন কিন্ত দি মাতৰর দলীলে অর্থাৎ 
দৃঢ় প্রুমাণক্রমে সে ফয়সলনামা গ্রামাণ্য ও নাব্যত্ত হয় ও এমত সুঙ্পষউ লেখা 
ও বুবিবার সুগম হয় যে তাহা আমলে আনা অতিসহজ ও তাহা আমলে 
আনিতে যে বিলম্ব হইয়ণছে তাহার মাতবর অর্থাৎ বিশিষ্ট হেতু ও কারণ 


৪৩ ধারা] সালিনস। রেজিব্টরীকরণ। ১৭ 


থাকে তবে এমতে মাতব্র হইতেও পারিবেক ইতি ।--১৮১৩ সা।ড৬ আ। 
শতধা।শুপ্ুু। 

৩৮৯। সদর আদালতের নিকটে এই বিহয়ের পুর্বে জিড্াসা হওয়াতে তীহার। উত্তর 
দিয়াছিলেন যে উভর পক্ষীয় ব্যক্তিরা ঘোকদ্দমা লালিজীতে অর্পণ করিলে সালিসেরদের 
ফয়সল। জারীকরণের বিষিয়ে ১৮১৩ সাল্দের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুদারে জিলা 
বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে দরশ্যাস্ত কর] গেলে এ প্রকরণেতে সরাসরী ছকুম জারী 
করণের বিষয়ে যে বিধি আছে সেই বিধির অনুসারে এ ফয়সল! লইতে ও জারী করিতে 
হইবেক। ১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুআরির অরক্যুলর অর্ভরের ২ দফা। 

৩৯০। সদর দেওয়ানী আদালত অ:রে! জ্বানাইতেছেন যে এ সরাসরী জকুম হইলেও 
১৮২৯ সালের ১* আইনানৃসারে বিষক্গের মুল্য ছিসাব করিয়া তাহার জাবেতামত মোকন- 
মা জিল। রা শহরের আদালতে বা মফঃদল আপীল আদালতে হইতে পারে। কিন্দ্র ১৮১৩ 
সালের ৬ আইনের ৩ ধারার বিধির সপঙ্ট অভিপ্রায় এই যে উভয় পক্ষের নিদ্দিটকর।? সা- 
লিসেরদিগের ফয়সলনামা ফ্খন জিল! বা শহরের আদালতের দ্বারা সরাসরীমতে মঞ্জুর 
এব* জারী হইয্মাছে ভখন ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে আদালতের নির্দিট 
মালিসর্দিগের করা ফরপলনামার ন্যায় মাভবর জ্বান করিতে হইবেক। অতএব আদর 
আদ:লত রোধ করেন যে যে ব্যক্তির প্রতিক্রলে ফয়সল! হইয়াছে সেই ব্যক্তি জাবেভামত 
মেোকদ্দমা তথবা আপীল করিলে ১৭৯৩ সালেব্র ১৬ আইনের ৯ ধারাতে যেমত বিশেষ 
রূশপে লেখা আচ্ছে মেইমত যদি দুই জন মাতরর সাক সুকৃতিক্রমে দেওয়ানী আদাল- 
ভেতর জজ সাহেবের নিকটে দেই মোবদ্দমার এমভ প্রমাণ না দের ঘে সেই সালিস রেশ 
লইয়াচ্ছে কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে ভঙ্গে এ সালিমের কোন ফরজলনামা রদ হইবেক ন্‌1। 
১৮১৬ সালের ২৪ ফেব্রুসাগ্ির দরক্যুলর অর্উরের ৩ দফা । 

* ৩৯১1 সদর আদালেত জান ইতেছেন মে ১৮১৩ সাজের ৬ আইন্রে ২ ও ৩ 
ধারাতে সালিসের একরারন'মার বিনে কিছু লেখা নাই অতএব এ প্রকার একরারনামা 
দস্যশখ্হ হয় নাই কেবল এইপ্রনুক্ উক্ত ধারার বিধির অনুমারে উন্ভপ পক্ষের নির্দিষ্ট সা- 
লিজের মোকদ্দ্'তে দেওয়ানী ভদত্রের সর্লামরীমন্ডে কার্ধা করিতে বাধা নাই! কিন্ত 
মেকদ্দসা সংলিদীতে আর্গণ হইয়াছিল ইহা ঘছি অন্পহ্রব না হয় তবে আদালতের জজ সা- 
হেবেত উচিত ঘে মেই ফনসল! নরাসরীমতে জারী করেন্‌ জুতরাগ উ্ত ধারার মখে) ঘে 

সকল সাধারণ বিধি ও নিনেধ আছে ভাহ'তে দুধ রাখিয়া জারী করিবেন। ১১৫৩ নম্বরী 
আইনের অর্থের ১ দকা। 

৩৯২। কিন্দ যদি ফরিয়াদী এই মৃত কহে মে সালিসেরদের ফয়সল মানিতে আমি 
কখন স্বীকার করি নাই শবে সেই বিষয়ের সরাসরীমনে নিষপন্তি করিলে অনিষ্ট হইতে 
পারে । অনভএর সদর আদালত বোধ করেন্‌ মে এমত আপন্ছি হইলে উন্ভয় বিবাদিকে 
জ-বেভামত মোকদ্দম। করিতে ভরকুম দ্রেগুরা উচিত । ১১৫৩ নযরী আইনের অর্থের ২ দফা)। 

৩৯৩। ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের বিধি সুমির স্বত্বের কি ভূমির পাউটাদারী 
ইত্যাদির দাওরার বাব মোকন্দমাতে অর্শিবার ভ্রকুম ১৮১৩ সালের ৬ আইনের দ্বারা 
দেওয়া গেল। অতএব সদর আদালত বোধ করেন দে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ২ ধা" 
রানুসারে সেই প্রকার সকল মোকদ্দমার ঘে যুলা হউক তাহা সালিশীতে অর্পণ হইতে 
পারে । ২৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 


[এই অধ্যাঘের ৩৭৮ ন্যরী বিধি দেখ।] 
৩৯৪। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন ঘে ১৮১৩ সালের ৬ আউ- 


নের ৩ খাত্রার বিধির অনুসারে সালিসের যে ফরনলা হইয়াছিল তাহা সরাসরীমতে জারী 

করিবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত হওয়াতে আসামী এই ওজন করিল যে এ আ- 

ইনের এ ধারাতে কেবল ভূমি ও ভূমির স্বত্রসম্পকাঁর ফর়সলার বিষয় লেখে এব" কর্জী ও 
উড ৮. 


৯১৮৮ _. দরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায়। 


বিবাদি হিসাব ও শরাকতীপ্রন্ৃতির ফঘুসলা এ আইনক্রমে আদালতে উপস্থিত করা যাইছে 
পারে না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৩ সালের ৬ আইনের 
হেতুবাদের দ্বার] দুষ্ট হইতেছে যে এ আইন কেবল ভুমিবিষয়ক বিবাদ ও যোকদ্দমার সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখে অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। ৪৭২ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৩৯৫ । যেহেতুক এমত অনুমান হইতেছে যে আদালতের সাহেবদিগের 
হজুরহইতে কোন ২ ডিক্রী জারী হইয়াছে নে সকল ডিত্রী ভূমির স্বত্বের কি 
ভূমির পাউ্াদারীর কিম্বা ভূমিসম্নব্বীয় অন্য প্রুকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধের 
নিষ্গততির নিমিত্তে আদালতের জ্ঞাতলার কিস্কা সক্মতিক্রমে নিদ্দিষ্টহওয়া 
সালিসদিগের ফয়সলনাসার দৃষ্টে হইরাছে অতএব হুকুম হইল ফে এই 
আইন জারী হইলে পর উপরের উক্ত বিয়েতে আদালতহইতে হওয়। কোন 
ভিজ্রী তাহাতে আর কিছু ত্রুটি না থাকিলে পূর্বের চলিত আইনের মতে 
অনিদ্ধ না| হওন কিম্বা লালিসের ফরূুললনাসার ছ্ফটে হওনহেতুক রদ হইী- 
বেক না।--১৮১৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। 

৩৯৬। মাজিন্ট্েট সাহেবের ছারা মে'কদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণ এব" এ সালি- 
সের ফয়সলনামা জারীকরণ বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৯ ধারা দেশ । 

৩৯৭। সদর আদালতের সাহেবের আব্গত-হইরাছ্ছেন ঘে কোন২ দেওয়ানী আদা- 
লহ্তের জজ সাহেবেরা বোধ করেন্‌ ফে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার লিখিত 
মোকদ্দমাঘটিত দাওয়ার সংখ্যা বা মুল্য যদি ২০০ টাকার অধিক হয় ভবে তাহারা এ 
আইনের ৩ ও ৪ ধারার মর্মানুসারে তাহা এক জন সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন্‌ না। 
তাহাতে সদর আদালত এই বিধান করিলেন যে এঁ ধারার এমহ তাভিপ্রায় নহে ঘেহেতুনঃ 
এ আইনের ৪ ধারায় এমত হুকুম আছে যে আপনারদের মোকদ্দমা উভয় সম্গাহি- 
হওয়া এক সালিনকে অর্পণ করিতে উভয় পক্গকে লওয়াইতহে জজ সাহেব সর্বদা, 
চেন্টা করেন্‌। সদর আদালত আরে। জানাইতেছেন ষে দেওয়ানী মোকদ্দমা সালি- 
শীতে অর্পণ করিতে উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরা সম্মত হইলে ঘে দাওয়ার স্প্খ্যা বা মুল্য ২০০৯ 
টাকার অধিক না হয় এব* যে মোকদ্দমার সংখ্যা বা মুল্য তদপেক্ষা অধিক হয় এই উভর্‌ 
ম্োকদ্দমার বিষয়ে এ আইনে এইমাত্র ইভর বিশেষ আছে যে ২০০ টাকার অধিক ন] 
হইলে জজ সাহেব কোন্২ 'গতিকে উভয় বিবাদির সম্দতিক্রমে ৩ ধারার লিখিত প্রকার: 
কোন এক ব্যন্তিকে সালিসী কর্মে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ কিন্ছ্ব ২০০ টাকার অধিক বি- 
ঘয় হইলে উন্তয় বিবাদী আপনারাই সালিন নিযুক্ত করিবেক এব সেই প্রকার মোকদ্দমায় 
সংলিসকে মনোনীত করণ বিষয়ে জজ সাহেব সপষ্ট বা অসপষ্টরূপে হাত দিতে পারেন্‌ না। 
অতএব উত্তর কালে জজ সাহেব আইনের এই অর্থানুসারে কার্য করিবেন এব* আপন্‌ 
জিলার অধস্থ আদালতের বিচারকেরদের উপদেশের নিমিন্ত তাহা তাহারদিগকে জানাই- 
বেন। ১৮৩৮ সালের ১২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর। 


৪৪ ধার]।। 
রেজিষরীকরণ ।-যে দলীলন্পাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবেক ভাহা। 


৩৯৮ । সসন্ত দান বিক্রয়াদির কাগজপত্র রেজিইটররী করাইবার এতাবত! 
তাহার নকল রেজিউরী নিরিশ্তায়'দাখিল করাইয়া তথাকার নিদর্শন লিপি 
লইবার কারণ সকল জিলা! ও শহর আজীমাবাঁদ ও শহর জাহাঙ্গীর নগর ও 
শহর সুরশিদাবাদে একং নিরিশ্তা নির্দিষউ করা যাইবেক। এবৰণ্১ মেই লি- 
রিশ্তার ব্যাপারের ভারলকল জিল! ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর 


৪৪ ধান]  সালিন। রেজিন্টরীকরণ । ৯৯ 
সাহেবদিগের প্রতি রহিবেক অতএব রেজিউর সাহেবদিগের কর্তব্য যে এ সি- 
রিশ্তার মোতালক কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আপন কর্মস্থানের 
জিল। কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে নীচের 
লিখিত পাঠক্রমে ঘুক্তুতি করেন্‌। সুক্রুতির পাঠ এই যে লিখিত" শ্রীঅসুকস্য 
সুক্ুতিপত্রমিদ* কাধ্যর্াগে আমি অমুক জিল। কিম্বা শহরের মোতালক সমস্ত 
কাগজপত্রের রেজিষ্টরী ধর্মাতঃ ও প্ররুতপ্রস্তাবে করিব এব ইহাতে এই আই 
নের অনুসারে ও পশ্চাৎ্শ্রীযুত গবরৃনর্‌ জেনরল বাহাদূর কৌন্সেলের হজুরের 
হুকুমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়! 
কোন আইনের মতে আমার যে লাভগ্সসক্তি আছে ও হয় তন্ডিন্‌ লাভান্তর্‌ 
কোন প্ুকারে*এতস্ভারাবলম্বনেগোপনে কিয্বা অগোপনে করিব না ইতি ।-- 
১৭৯১৩ সা।৩৬ আ। ২ ধা। 

৩৯৯। সদর দেওয়ানী ও নিজাম্পআদালত হুকুম করিতেছেন ফে রেজিষ্টর সাহেবের: 
দ্বার ষে প্রকার দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণের হুকুম আছে তাহা আইনমতে জজ সা- 
হেন নিজে ব্রেজিষ্টরী করিতে পারেন্‌ না অতএব জজ সাহেবের প্রতি সেই দলীলদস্তাবেজ 
রেজিন্টর করিতে নিষেধ হইল । 

সদর আদালত আরে জানাইতেছেন ফে ১৭৯৩ সালেহ ৩৬ আইনের ২ খারানুসারে 
দল'লদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণার্থ যে সিরিশ্তা নিরূপণ হইল তাহা জিলার সদর মোকামে 
থাকা উচিত । ১৩৫ নমূরী আইনের আর্থ । 

৪০০। রেজিষ্টত্র নাহেবদিগের ক্ষমত। থাকিবেক যে নীচের লিখিত 
বেওরাক্রসের সকল কাগজপত্রের প্লেজিষ্টরী করেন্‌। : 
* সকল ভূমি এব” বাটীঘ্র ও অন্যং স্থাবর বস্র খরীদগী কোবালা ও 
'হৈবানাস।া অর্থও বিক্রয়পত্র ও দানপত্র। 

সকল ভূমি এব” বাটীহর ও অন্যং স্থাবর বন্তর বন্ধকপত্র ও তাহার 
উদ্ধারপত্র। 

সকল ভূমি এব বাটীঘর ও অন্যং স্বাবর বন্কর পারা ও অপর কালনি- 
যসী কটপত্র জার এ সকল মতের যে কোন কাগজের অনুসারে হত কালের 
জন্যে ষে স্থাবর বন্ধ একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে ষায় তাহা] । 

ওশীয়্নাস1 অর্থাৎ উদেশ দানপাত্র। 
কোন স্ত্রীর নামে তাহার স্বামী দত্তক পুক্র করিবার জন্য ষে অনুমতিপাত্র 
লিখিয়া দিয়া থাকে ভাহা ইতি 1-১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৩ ধা। 

৪০১। সদর দেওয়ান আদালতের*রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি বাকরগঞ্জের জজ সাহেব 
১৮৪২ সালের ১১ ভ্ুলাই তারিখে যে পত্র লিখেন্‌ ভহার চুম্বক ।' | 

“২ দফা । বলাম এই দেওয়ানী আদালতে দরখ্খান্ক করিয়াছে যে আমি গোপালকে 
এক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম কিন্ডু রেজিন্টরী দক্তুরের কার্ধযকারক এঁ বিক্রয়পত্র এই 
ওজর করিরা গ্রাহ্য করিলেন না যে ইহার পুর্বে কোন এক ব্যক্তি সাক্ষিরদের দ্বার] দস্তশখও- 
হও] রামের এক মোশখ্বারনামা আনিয়া এব এ সাক্ষিরদিগকে তাহার বিষয়ে শপথ 
করাইয়া সেই মোশ্ারনামার ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ কৃষ্দের নামে লেম্খা রামের 
সেইরূপ এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছে । তাহাতে রাম রেজিষ্টরী কর্মকার" 
কের নিকটে দরশ্যাস্ত করিল যে এ বিক্রয়পত্র এব* মোশ্বারনায়া উভয়ই জাল অতএব 
যাহাতে আমার ক্ষতি না হয় আপনি এমত উদ্যোগ করুন কিন্ত উক্ত কার্য্যকারক সাহেব 
কোন কারণ ন! দির! এ দরখাস্ত নামূণ্ুর করিলেন। এ দরখ্ান্তের উপর যে হুকুম লেখ! 

ডহ২ | 


১০০ সরাসরী মোঁকদ্দমা। আইনের যুল নিরম। [8 অধ্যায় । 


গেল তাহাতে এমত কিছু নির্দিষ্ট নাই যে ই দরশ্াস্তের তারিখের পরে মোখ্রারনাম। প্রকৃত 
কি জাল এই ব্ষিয়েতে কোন তজবীজ করা গিয়াছিল কি না। তাহাতে আমি বোধ করি 
যে যে মোস্তারনাম! ও বিক্রয়পাত্র পূর্বে রেজিস্টরী করা গিরাছে সেই উন্তয়ের বিষয়ে যদি 
পিছু ভজবীজ না কর গির! থাকে তবে যাথার্থ্য প্রতিপালনের নিমিন্তে রেজিন্টর সাহের- 
কে পেইমত তজবীজকরণের ছকুম দেওয়া উচিত এব যদ্দি এ উভয় পত্র বিশেষতঃ মোস্তার- 
নাম] জল হইয়াছে দুষ্ট হয় তবে জালকরণের কি মিথা। শপথকরণের নিমিন্তে কি মাতবর 
কারণ হইলে উভয় দোষের নিথিন্তে অপরাধিদিগকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করিতে 
উজ সাহেবের নিকটে দরশ্বাস্ত করিতে রেজিষ্টর সাহেবের উচিত। 

"৩ দৃফা। কিন্দ্র দলীলদগ্ভাবেজের রেজিউব্রী দুরের কার্যযকারকের কোন কার্ষোতে 
হাত দেওনের, হ্ধমভ। জজ সাহেবকে দেএয়া গির'ছে ইহা আমি কোন আইনেতে দেখি না 
বর জজ সাহেবের প্রতি জুকুম আছে যে এ দুরের কোন বেদাড়া কর্ম দেখিলে তাহ! 
গবর্ণমেন্টে জানান্‌। অভএব ইহা নুতন বিব্য়হওয়ানে আমি সদর আদালতের ভকুম 
পাউবার মিমিক্ত ভাহার বিয়ে দরখস্ককরা স্থির করিলাম 

"৪ দফা। বোধ হয় যে অন্য এক বিবয়ে ভাপনারদের অভিমত সপস্উ করিয়া জ- 
নাইতে হইবেক। উপবুক্ত ক্মতাপন্ন আদালতে মদি এ মোখ্বারনামা কি রেজিষ্টরীহওয়। 
বিক্রয়পত্র জাল মানদ হর তবে আমি বোধ করি ঘে রেজিন্টত্ী কার্ধ্যকারকের উনি5 যে 
পৃর্ধের রেজিষটরী কাযা ফেলেন্‌ এবন এক্ষণে রেজিন্টব্রীর নিমিন্ত যে বিক্রয়পত্র আন! 
গিয়াছিল তাহা রেজিষ্টরী করেন্‌। এইমত হইলে কি অন্য কোন অবস্থায় রেজিউর 
সাহেব যদি কোন পত্র রেজিষ্টর্ী করিতে কিবা রেজিজ্টরী হইলে পর্‌ ভাহা বাতিল করিছে 
অস্বীকার করেন্‌ তবে ভ্াহাকে মেইবূপ কার্ধ্য করাইবার নিষিদ্ধ জজ পাহের কোন আপ 
লের দরখাস্ত লইতে পারেন্‌ কি না)” 

. তাহাতে কলিকাঁতার সদর আদালত এই উত্তর করিলেন । : 

“রেজিন্টটী হইবার নিষিষ্ছ ঘে দলীলদস্তবেজ দাখিল হয় তাহা র্রেজিবর সাহেবের 
অবশ্য ব্রেজিউ্টরী করিতে হইরেক। এবদ দুই বিক্রয়পত্ের মধ্যে কোন্‌ পত্র যথার্থ ও 
প্রকৃত এই বিবয়ে জাবেভামত মে'কন্দমা করছে হইবেক এবস দেগুর'নী আদালত তাহার 
নিঞ্সপ্তি করিবেন ৮ কিন্দ রেজিন্টর সছেরের উচিত যে এ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টররীকারি 
ব্যক্তি যদি আপনি হার হয় ভব পেই ক্যক্ষি সেই কি না ইভা মনঃংপ্রভ্যররূপে জকগত 
হন্‌ কিন্দ্র যদি মোশ্রারের দ্বারা এ দলীলদস্তাবেজ ব্লেজিউরীহগনের নিমিন্ত পাঠান যা 
তবে মোশ্তারনামাতে রীতিমত সাক্ষিতদের দদ্চখত্ আছে ক্রি না এবরছ ভাহা মাভবর কি না 
এই বিষয় নিশ্চর করিতে হইবেক 1” ১৩৪১ নগ্বরী আইনের অঞ্চ। 

পশ্চিম দেশের নদ্ত্র আদংলভ তাহাতে সমত হইলেন । 

৪০২। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ লালের জানুমারি মাসের ১ পহিলা তারিখ মো- 
তাবেকে বাক্গল। ১২১৯ মালের ১৯ পৌষ মওয়াফেফে ফমলী ১২২০ সালের 
১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে 
সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৪ পৌষ মোভাবেকে হিজরী ১২ ২৭ নালেতর ২৭ জীহি- 
জ্জার পর ব্রেজিষ্টরী দুরের মহাফেজ নাহেবের ইহাও উচিত যে বিলার ত- 
নিবাসী কিম্বা এদেশীয় যে সকল লোকেরা নীলের কুঠীর কার্য করে তাহার-, 
দিগের ও প্ুজাইত্যাদির সহিত নীলের সরবরাহের নিমিত্তে যে সকল করারদাদ* 
হয় তাহাতে রেজিউরী করেন্‌ ইতি ।-১৮১২ সা। ২০ আ।৩ ধা। ১ প্ু। 

৪০৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ মালেন ১ জানুআরি তারিখ মোতাবেকে বাঙ্জল! 
১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ লালের ১৪ পৌষ্‌ 
গোতাবেকে বিলায়ভী ৯২২০ লালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম ১৮৬৯ 


৪৫ ধারা ।] দালিস। রেজিউরীকরণ। ১০১ 


সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২ ২৭ সালের ২ ৭ জিহীজ্জার পর রেশ 
জিষ্টরা বৃহীর মহাফেজ সাহেবেরে। উচিত যে তমঃসুকইত্যাদি দেনা ও পাওনার 
লিখনপত্রেতে এ তমঃসুকইত্যাদি লিখুনপত্র যে ব্যক্তি লিখিয়া দিয়াছে তা 
হারি তরফহইতে রেজিইটরীর দরখাস্ত নিজে কিস্থা মোগ্তারকারের দ্বার] দাখিল 
হইলে রেজিষটরী করেন ইতি ।--১৮১২ সা। ২০ আ। ৫ ধা। ১ প্রু। 

৪০৪ | সদর আদ্বালত বিধান করিতেছেন যে মোকদমার খরচা দেওন বিজয়ে যে 
জ'মিনী পত্র দেওয়া ষায় তাহা ১৮১২ স'লের ২০ আইনের ৫ ধারানুমারে রেশ্ষ্টরী হই- 
তেপারে। ১২৭০ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৪০৫ | জানা কর্তব্য যে রেজিউরী দস্কুরের মহাফেজ সাহেবদিগকে 
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ৩৬ আইনের ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ও 
এই আইনের লিখিত দস্তাবেজভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজ রেজিষব্রী করিতে 
অনুমতি নাহি ও ইহাও জান। কর্তর্য যে উত্তত্ কালে রেজিউররী বহীনকল কে 
বল ইঙ্গরেজী কাগজেতে প্ুক্ুত হইন়। জিন্দবন্দী হইবেক ইতি ।--১৮১২ সা। 
২০ আ। ৭ ধা। * 

৪০৬। 'দদর আদালত জানাইতেছেন ষে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনে অথবা ১৮১২ 
সালের ২০ আইনে ইজারানাম! রেজিক্টপ্ীকরুণের জকুম নাই অতএব ১৮১২ সালের 
২০ আইনের ৭ ধারাচে যে নিবেধ লেখ! আছে সেই নিেধানুসারে ভাহা রেজিষ্টরী করা 
বেআইনী । ৮১২ নম্বরী আইহনর অআর্থ। 


৪3 প্রার1। 
রেজিমরীকরণ।-_রেজিটরীকরণের নিয়ম | 


৪০৭। রেজিষর লাহেবদিগের কর্তব্য যে এই কার্য করিবার জন্যে 
আপনং দক্কুরখানায় রবিবার ও অন্য২ পর্ষের দিনছাঁড়া অপর্র সকল দিনেই 
সৃষ্যোদয়ান্ত কালের মধ্যে এভাবতা দিবাভাগে এক সময় অবধারিত করিয়া 
বৈঠক করেন ও যে সময়ে সেই বৈঠকের অবধারণ করেন্‌ তাহা সকলের জ্ঞাভ- 
নারের নিমিত্তে সেই সময়ের নিদর্শনে এক ইশৃতিহারনাসা আপন দক্ডর খানায় 
সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কাইর়। দেওয়ান্‌ ইতি।--১৭৯৩ সা। 
৩৬ আ। ১৩ ধা। 

৪০৮। যে জিলাকিম্বা শহরের মধ্যে যে স্থাবর বন্ত থাকে তাহার কাগজ- 
পত্র সেই জিল! কিস্া শহরের দেওয়ানী আদালতেত্র রেজিউর সাহেবের লিরিশ্‌- 
তায় রেজিষরী হইবেক। ইহাতে যদি কোন স্থাবর বস্তু দুই কিস্বা ততোধিক 
স্থানের দেওয়ানী আদালতের মোতালকে রহে তবে তাহাব্র কাগজপাত্র সেই২ 
স্থানের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর লাহেবের লিত্রিশতার রেজিউরী কর! 
যাইবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা।৩৬ আ। ৭ ধা। 

৪০৯ । আলাহাবাদের এব« কলিকাতার সদর আদালভ বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৩ 
সালের ৩৬ আইনের ৭ ধারা এব ১৪ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে যে জিলার মধ্যে 
ভূমি থাকে তাহাছাড়। অন্য জিলাতে তাহার দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিলে তাহা! আইনসিঙ্ধ 
ড্ঞান হইতে পারে না এব" ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৬ ধারাতে রেজিফটরী হওয়া দলীল 
দস্তাবেজ যেকূপ প্রামাণিকত্ৰ বিষয়ে অগ্রগণ্য হইবার ছকুম আছে সেইরূপে তাহা অগ্রগণা 
হইবেক না। ১০১৫ ন্থরী আইনের অর্থ । 


১০২. সরাসরী মোকদ্দমা। আইনের মুল নিয়ম । [৪ অধ্যায়। 


৪৯০। কর্তব্য যে একং প্রকার কাগজ পৃথথকং এক২ রেজিষ্টরী ৰহীতে 
আর্থাৎ নকলগুগয়রহ করা যায় ও সেই বহীর প্রুতি সফায় পত্রাঙ্ক এতাবতা! 
নম্বর দাগ হয় এব” যেভিলাকিস্বা শহরের এলাকার সে বহী তথাকার দেও- 
যানী আদালতের জজ লাহেবের উচিত যে নেই বহীর প্রতি ওরকে দস্তত্ 
করিয়া তাহার শেষ সফায় সকল সফার নযরের শ্রমার স্বহস্তে লিখেন এব 
তাহার উপরেও আপন খেদমতেত নিদর্শনে দস্থ করেন এমতে নম্বর দাগ 
ও দ্স্ভখ্ না হইলে রেজিষরী কোন বহী মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি ।-- 
১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ১ পু। 

৪১১ । কর্তব্য যে রেজিষ্টরী যে যে বহীতে যে যে কাগজের নকলওগয়- 
লহ লেখা যায় নেই বহীর নম্বর লেখা যায় । এব যে সনের যে মাপের 
যে তারিখে যত বেলাব সময় সেই কাগজের নকল বহীর যে স্থানে দাখিল 
হয় তাহার নিদর্শন সেই স্থানের পার্খে রাখা যায় ও পে বহী সমস্তাই দেও- 
ঝানী আদালতের সিরিশ্তার সকল কাগজের শামিলে থাকিবেক ইতি ।-- 
১৭৯১৩ সা। ৩৬ আ11৮ ধা। ২ পু) | 

৪১২1 যদি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেদী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ 
ধারার এবণ* ১৮০৩ দালের ১৭ আইনের উক্ত গ্ুকারের কোন দস্তাবেজের 
নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল করিতে চাহে তবে সে ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ 
তাহার বজিনিল নকল উভত্নের দস্তখতে কিত্বা। তাহার এক জনের "এতাবৰ্তা যে 
ব্যক্তি দস্তাবেজ লিখির। দির] থাকে তাহার কিম্বা যাহার নিসিন্তে দস্তাবেজ 
লেখ। শিয়া থাকে ভাহাব দস্তখতে ও এ দস্ভাবেজের সাক্ষিদিগের মখ্যে এক 
জনের কিম্বা ততোধিক জনের দস্তখতে নিজে কিন্ব! আপন সোখারকারের 
দ্বার রেছিষন সাহেবের দর্ুরখানাতে লইয়া যাইবেক ও রেজিষটর সাহেৰ 
আমল দস্তাবেজের মাতবরীর তথ্য ও তদন্তকরণের বিষরে যেং নিঘম নিরূপণ 
আছে তদনুসারে কাধ্য করিয়! ও দরপেশক্তা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত 
সে্‌কাবিলা করিয়া পরে অবিলম্বে এর নকলের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের 
তারিখ ও বেল। রেজিষ্টরীর নিমিত্তে লিখিয়। নত্বর বিলিক্রমে সে নকল দন্তুরে 
দাখিল করিবেন ও রেজিষ্টরী বহাঁতেও তাহার নকুল এ প্রকার বিলিসতে 
লিখিবেন ও তাহা লেখা যাইবার ও দৃষ্টিহওনের তারিখ ও বেলাও তাহাতে 
লিখিবেন ইতি 1১৮১২ সা।২০ আ। ২ ধা। ১প্রু। 

8১৩ । উপরের নিণাতি লেখ্বাপড়াআদি সারা হইলে পর র্লেজিষর সা- 
হেব আমল দস্তাবেজের পুষ্টে তাহাতে রেজি্টরীহওনের তারিখ ও বেলা রেশ 
জিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহার নকল হইয়। থাকে ভাহার পত্রাঙ্কসুদ্ধা আ-" 
পন দস্তখ১্নহিতে লিখিয়। মেই আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া 
দিবেন ইতি ।--১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ২ প্রু। 

৪১৪ । যাহার। রেজিষ্টবরী করাইতে চাহে ভাহারদিগের দরপেশ করা 
নকলের পৃষ্ঠেতে যখন দস্তখ্ হয় যদি হইতে পারে তবে তখনি রেজিষ্টরী 
বৃহীতে এ দস্তাবেজের নকল হইবেক আর যদি তখন ন] হয় তবে কোন প্ুকা- 
রে পর দ্িব্লপধ্যন্ত তাহার বিল হইবেক নাইতি। ১৮১২. সা। ২০ আ। 
২ ধা। ওপ্। ৃ 

৪১৫। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার্‌ 
বিধির অনুসারে যে দলীলদস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত 'সনা যার তাছা! 


৪৫ ধার1।] শালিম। রেজিউরীকরণ। ১০৩ 


 ইঞ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশাক আছে কি না। তাহাতে সদর আদীলত বিধান করি+ 
লেন যে এ নকল কেবল রিকার্ড হইবার নিমিত্ত আনা গিপ্বা থাকে অতএব তাহ] শাদা 
কাগজে লিখিয়া আনিলে হয়। ১৮১৩ সালের ২২ আপ্রিলের সরকু্যুলর অর্ভর । 

৪১৬ । ময়মুন্সিৎহের জজ জাতেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর , আদালত বিখান্‌ করি 

লেন যে হেবানামা অর্থা দানপত্র দাতার মরণের পর রেজিক্টরী হইতে পারে ন। অভঞএব্‌ 
দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেব ভাহা রেজিক্টরী করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে ভালই 
করিয়াছেন। ১২১৮ নযবরী আইনের অর্থ । 
৪১৭1 যে কেহ কোন কাগজপত্র করে তাহার উচিত ষে আপনি কিম্বা 
আপন পঙ্গে নিযুক্তকর1 অন্য কাহাকেও সেই কাগজপত্রে ফাহার। সাক্ষী 
হইয়। থাকে তাহারদিগের জনেক কিম্বা ততোধিক জন লমভিব্যাহারে রেশ 
জিষ্টরী দক্কুরখানায় হাজির হইয়া লেই কাগজপত্র ষথার্থক্রমে লেখা গিয়াছে 
এম্ত প্রমাণ কথা রেজিইটর সাহেবের সাক্ষাৎ সুক্ষতিপুন্্বক কহে তদনন্তর সেই 
রেজিষ্টর সাহেবের কর্তর্য যে নেই কাগঙ্গপত্রের নকল যে বহীতে দাখিল 
করাইতে হয় তাহাতে তাহার আসলেতর মোতাবেক নকল করাইরা তাহার 
উপর সেই কাগজের কন্ৰা কি্বা তাহার পক্ষে নিযুক্তকরা লোকের স্থাঙ্গর 
দ্রুই জন মাতবর লোকের সমক্ষে কত্রাহীয়া এব পেই দুইী জন সাক্ষির নাম 
তাহাতেও লেখাইয় সেই নকল যে সনের যে মাসের যে তারিখের যত বেলার 
সময় বহীতে দাখিল্‌ হয় তাহার" নিদর্শনে আপন দস্তখতী এক এন্ভেলানাসা- 
সমেত নেই আমল কাগজ তাহার কর্ভ| কিম্বা তাহার পক্ষে নিযুক্তকরা লো- 
কের স্থানে দেন্‌ এব” যে বহীত্র যে নফায় সেঈ নকল দাশ্িল হয় তাহা 
, নিদ্শনি সেই এভ্ডেলামামাতেও থ।কে ইতি ।-১৭৯৩ না। ৩৬ আ। ৯ ধা। 
৬২2 

৪১৮। জিলার জঙ্গ সাহেব সদর আদালতে জি্র'সা করিলেন যে দলীলদন্ভাবেজ 
র্েজিষ্টরীকরণেতর নিয়মের ব্বিয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণেতে 
যে ভকুম আছে আপনার] তাহার কি অর্থ করেল। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন 
যে আমারদের বোধে এ ধারার এই অর্থ হয়.যে এ দলীলদস্ভাবেজে যে বাক্কি দত্ত ক্চনে 
সেই ব্যক্তি কিবা তাহার মোশ্তার এ দলীলে দস্তখহ় হইর়:ছ্িল ইহ। স্বীকার করিবার নিগিন্ 
রেজিষ্টরী দক্তুরে হাক্ির হইবেক এব ঘে ব্যক্তিরদের সাক্ষ্া্ু তাহা সহী হইয়াছিল ভাহার 
মধ্যে এক বা দুই জন হাজির হইয়া শপথ পূর্ধক তাহাতে সহী হইবার প্রমাণ দিবেক । ঘো 
ব্যক্ষি এ দলীলে দদ্ুখৎ্ করিয়াছিল সেই ব্যক্তি মদি স্বয়থ্ হাজির না হইয়া এক জনমোশ্তারকে 
মোশ্তারনামা দ্বিরা সেই দলীল স্বীকার করিবার নিমিন্ব রেজিউরী দফুরে পাতার তবে এ 
মোশ্রারনামা সেই ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া গিয়াছে ইহা শপথপুর্ধক দুই জন সাক্ষির দ্বারা 
প্রমাণ করিতে হইবেক । কিন্ত সদর আদালত বোধ করেন্‌ না যে এ দলীলদস্কাবেজের দত্ত 
করণিয়! ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার মোখ্ারকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আইনের 
মধ্যে কোন হুকুম আছে । ২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৪১৯ । উপরের ধারার ২ দ্বিতীর প্ুকরণের লিখনানুলারে যে এন্তেলা- 
নাসায় রেজিষ্টর্র সাহেবের দন্তখণ্ হয় লে এন্তেলানাসাক্রঘে সকল+আদাল- 
তেই প্রমাণ জানা যাইবেক যে তাহার লিখিত কিনি রেজিফতী মজার 
ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৩৬ আ। ১০ ধা। 


১০৪ সরাসরী যোকদ্দমা। আইনের ফুল নিয়ম। ৪ অধ্যায় । 


৪৬ প্রারা। 


রেজিউরীকরণ ।-রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে কোন কথার 
নকলকরণ।. 


৪২০ | রেজিউর সাহেবদিগের কর্তব্য যে যে কেহ রেজিষরী বহপর, 
সধ্যের যে কাগজ দেখিতে চাহে তাহাকে তাহ দেখান এব ফে কেহ পে 
কাগজের এলাক। রাখে মে তাহার নকল লইতে চাহিলেও তাহাকে তাহা 
দেন্। ইহাতে যে আসল কাগজের মোতাবেক সে নকল হয় লেই আসল 
কাগজ হারাইলে কিম্বা নট হইলে অথবা উপস্থিত না থাকিলে সেই আমল 
কাগজের লাক্ষিরদিগের দ্বারা যদি এসত পুমাণ হয় যে সেই আসল কাগজ 

যথার্থ ক্রমে লেখা গিয়াছিল তবে সেই নকল দৃষ্টে সকল আদালতেই সেই 
আসল কাগজের যাথার্থা গ্রসাণ হইতে পারিবে ঠা! ।-১৭৯৩ না। ৩৬ 
আ]। ১১ ধা। 

৪২১। রেছ্ছিফত্র সাহেবের উচিত যে যে সকল দস্ভাবেজের নকল র্ে- 
জিব্টরী বহীতে দাখিল হইয় থাকে তাহার নকলের প্ুয়োজন যাহার হয় তা- 
হার দরখাস্তক্রমে তাহাকে নকল দেন আর যদি ভানল দস্তাবেজ কোন প্রকারে 
হারায় কি নষ্ট হয় তবে যর্দ আনল দজ্তাকেজের লিখিত লাক্ষিবরা। নত্যালত্য এ 
দস্বাবেজ লেখা গিয়াছিল হলফ করিয়। ইহা কহে তবে জঅবশ্যই এ নকল 
আমল দগ্কাবেজের ন্যার আদালতের কাছাররীতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি 1-- 
১৮১২ লা। ২০ আ। ২ ধা। ৫ গ্রু। 

৪২২1 উপরের নিরূপিভ কর্ঘাদি করা হইলে পর রেজিষ্টর সাহেব জা 
সল দস্কাবেজের পৃষ্ঠে তাহা রেজিষ্টররীহগনের তারিখ ও বেলা ও রেজিষটরী 
বহীর যে সফ্চাতে তাহার নকল লেখ] গিরা থাকে তাহার পত্রাঙ্ক আপন দস্ত- 
খঙ্সহিতে লিখিয়া মে আনল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে কিরিয়। দিবেন 
ইর্ত।-১৮৯হ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ও পুু। 


৪৭ ধারা। 


রেজিউরীকরণ।--্িকার্করণের নিয়ম | 


৪২৩। যে কালে কাহাকেও এমত সন্দেহের নিসিত্ত যে যে কাগজের 
নকল র্েেজিষউরী বহীতে দাখিল হইয়া! থাকে সে বহী কিম্বা এই আইনের 
অনুসারে যে এত্তেলানাম। দেওয়া গিয়া থাকে তাহার কিছু সেই ব্যক্তি কৃত্রিম 
অথবা ফেরফার করিয়াছে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দকরণ কর্তব্য হয় সে 
কালে তথাকার রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে তদর্থে সরকারের তরফে তাহার 
নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন্‌ এব শরার মতে তাহার অপরাধ 
প্রমাণ করাইতে যথালাধ্য চে পান আর নে বিষয়ে তাহার উপর কেতা- 
বুল্লার যে হুকুম হয় তাহাও জারী করাইতে যথোচিত ০৪০১০৪৪ ৭৯৩ 
সা। ৩৬ আ। ১২ ধা!। 

৪২৪ । রেজিষ্টর সাহেব লোকের ইহাঁও উচিত যে 1 ইন্গরেজী প্তিব্সর 
গত হইলে পর গত ব্নরৈর বাব রেজিষ্টরী বহীসকলের মজমুনের ফিরিস্তি 
যত শীঘ, হইতে পারে প্রস্ত করেন্‌ ইতি ।--১৮১২ লা ২০.আ। ৯ ধা। 


৪৮ ধারা |] | সালিন। রেজিষউরীকরণ। ১০৫ 


৪২৫ । সদর আদালত্ত বিধান করিতেছেন ষে ১৮১২ মালের ২০ আইনের ১০ ধারা" 
নুসারে যে ব্যক্তির! দলীলদস্তাবেজ রেজিষটরী করাইবার নিমিন্ত রেজিষ্টরী দক্তরে হাজির 
হয় তাহার্দের মোস্তারনামা এ আইনের ৭ ধ্বারামতে ফ্লতত্ত্র এক বহাঁতে লিশ্খিতে হইবেকু। 
৭৩২ নম্বরী আইনের অর্থ। 


৪৮ ধারা। 


রেজিষরীকরণ। দস্ভাবেজ রেজিউরীকরণেতে যেরূপ ৰলব€ হইবেক তাহা1। 

৪২৬। ইন্নরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পুরে 
উপরের ধারার লিখিত যে সকল কাজগপত্র হইয়াছে কিন্বা হইবেক তাহাতে 
সকলেই ক্ষমত। রাখিবেক যে চাহে সেনকল কাগজ রেজিটরী করায় অথবা 
না করায় ও তাহা না করাইলেও নে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্থ 
গাকে তাহা লোপ ন] হইয়1 সাব্যস্ত ও বরকরার থাকিবেক যেমত এই আইন 
নির্দিষ ন| হইলে থাকিত ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৪ ধা। 

৪২৭। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ মালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পুক্ছে 
কিন্বা! পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ প্রুকরণের লিখিত 
য়ে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সরুলেই লাধ্য রাখি- 
বেক যে নে সকল কাগজ বাঁসন1 হয় রেজিষউরী করায় না হয় ন। করায় ও তাহা] 
না করাইলেও সে নকল কাগজের অনুমারে যাহার যে ত্বতব থাকে তাহা নষ্ট 
নাহইয় সাব্যস্ত ও বরক্রার রহিবেক যেমত এই আইন লির্দিফট না হইলে 
রহিত ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৩৬ আ। ৫ ধা। 

৪২৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিল! জান্ুআরি ও তাহার পরে 
শ তৃতীয় ধারার ২ দ্বিতীয় প্রুকরণের লিখিত সকল কাগজপত্রের যাহা এই 
আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক লে কাগজ রেজিষ্টরী হইবার বিশ্বাস 
অর্থাৎ মাতবরী যদ্দি আদালতে প্ুসাণ হয় তবে সে কাগজের লিখিত স্থাবর 
বস্তুর নিদর্শনে মেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা 
জানুআরির পর হইয়া! তাহ রেজিষরী না হয় নে কাগজ অসাব্যন্ত ও বাতিল 
হইবেক যদ্যপি সেই না রেজিষ্টরী হওয়া কাগজ সেই রেজিষটরী হওয়। 
কাগজের তারিখের পুর্বে কি পরেই বা লেখা ষায়।-১৭৯৩ না। ৩৬ আ। 
৬ ধা। ১ প্রু। 

৪২৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি ও তাহার পরে 
৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখ্বিত বন্ধকী খতের যাহা এই আইনের 
অনুনারে রেজিষ্টরী হইবেক লে কাগজ রেজিষটরীহওনের মাতবক্লী যদি আ- 
দালতে প্রমাণ হয় তবে নেই কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদ্শনে সেমত 
অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ প্রহিল। জানুআরির পত্র হইয়া 
তাহা রেজিষ্টরী ন। হয় ন্নে কাগজের অনুসারে টাকা! শোধ না পড়িয়। অগ্রে 
সেই রেজিষরীহওয়] কাগজের লিখিত টাক পরিশোধ হইবেক য্দিস্যা্ 
সেই' রেজিষ্টরীহওয়। কাগজ সেই রেজিষটরী না হওয়া কাগজের পুর্ধে কি 
পরেই বালেখা যায় ।-১৭৯৩ পা । ৩৬ আ। ৬ ধা। ২ প্রু। 

৪৩০। উপরের দই প্রকরণের লিখিত হুকুমের মর্ঘ্ম এই যে ইন্গরেজী 
১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরির প্রর ষে কালে কেহ কোন স্থারর বস্তু 
মূল্য দ্দিয়া লয় অর্থাৎ খরীদ করে কিনা দানে পায় অথবা রন্ধক লয় তাহার 

ঢ 


১০৬ সরাসরী মোকদ্দমা । আইনের মুল নিয়ম। 108 অধ্যায়। 


'প্ুতি সে বন্ত তাহার পুব্ৰে বিক্রয় কিস্া দান অথব। বন্ধকের দ্বার অন্যের হস্তে 
গিয়া থাকিলেও তন্নিমিত্তে কিছু আঘাত ও দাগ] হইতে পারিবেক না। আর 
এ প্ুকরণের মর এই যফে-যে ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তর পূর্দে একের হস্তে 
বিক্রয় কিন্বা দান অথ্ব। বন্ধকের দ্বার গিয়াছে এমত জানিয়। পশ্চাৎ্ সে বন্ত- 
কে এ নকল মতের কোন সতে স্বহস্তবশ করে সে ব্যক্তির প্ুতিও আঘাত ও 
দাগাহওন জ্ঞান হইবেক ন। জানিবেক যে এ ১ পহিল। জানুআরি তারিখের 
পর যে সময়ে কোন লোকে স্থাবর বন্তর যাহ] বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের 
দ্বার! পাইয়। তাহার বিক্রয়পত্র কিন্থ। দানপাত্র অথবা বন্ধকী খত রেজিষ্টরা না 
করাইয়া! থাকে ইহা জ্ঞাত হইয়ী পশ্চাৎ্ যদি সে বন্ত অন্য ব্যক্তিতে খরীদ 
করিয়া কিন্ব। দানে পাইয়া অথব। বন্ধক লইয়। তাহার খরীদগী কোবাল। কিনব 
দানপাত্র অথবা বন্ধকী খত রেজিষ্টরী করায় তথাচ সে কাগজ রেজিষউরী করা- 
ইবার মাতবরীতে তাহার পৃর্ধে সে বস্ত এ নকল মতের যে কোন মতে যে লো- 
কের হস্তে গিয়া থাকে তাহাতে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সেই লোকের পা- 
ওয়! কাগজ রেজিষটরী না হইয়া থাকিবার জন্য লোপ না হইয়া সেই রেজিষ্ট- 
রীহওয়া কাগজের অনুসারে যে ব্যক্তির যে প্রাপ্তিব্য হয় সে ব্যক্তি তাহা পাই- 
বার অগ্ে সেই রেজিষটরী না হওয়া কাগজের ক্রমে যে লোকের যে প্রাঞ্তব্য 
হয় সে লোক তাহা] পাইবেক যদি আদালতে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগ- 
জের মতে নেই বন্ত সেই লোকের হস্তে যাওয়া প্রমাণ হয় ইতি ।--১৭৯৩ সা। 
৩৬ আ। ৬ ধা। ৩প্ু। 

৪৩১ । এ সকল করারদাদকরণিয়] ব্যক্তিরা তাহার রেজিষটরী করাইবার 
এব০১ না করাইবার ক্ষমতা রাখে কিন্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরি 
সাসের ১ পহিলা তারিখের পর নীলের নরব্রাহের বাবৎ যে কোন করার- 
দাদ হইয়| এই আইনের দীড়ানুসারে তাহার রেজিষউরী হয় ইহাতে যদি 
সেই ভূমির উৎ্পন্নহওয়া নীলের সরবরাহের অর্থে আর কোন করারদাদ 
হইয়1 থাকে কিনা হয় ও তাহার রেজিষরী ন। হইয়1 থাকে এসতে উপরের 
উক্ত করারদাদের মাতবরী প্রমাণ হইলে তাহার পুর্রের কি পরের লেখা আর 
সমস্ত করারদাদঅপেক্ষা এ উপরের উক্ত করারদাদের মাতবরী হইবেক 
ইতি ।--১৮১২ স1। ২০ আ। ৩ ধা। ৩ প্রু। 


৪৯ ধারা। 


রেজিউটরীকরণ | ফাস অর্থাৎ রসুম । 

৪৩২ । রেজিষ্টর লাহেবেরা রেজিষটরী বৃহীতে যে সকল কাগজপত্রের 
নকল দাখিল হইবেক তাহার এক২ কাগজের রসুম ২ দুই টাক! করিয়া 
মেই২ং কাগজের কর্তার স্থানে এব” সেই বহীহইতে যে ফেকাগজের নকল 
যে ফেব্যক্তিকে দিতে হইবেক তাহার এক২ কাগজের রুম ১ এক টাকা 
করিয়া সেই২ ব্যক্তির স্থানে ও সেই ব্হীর ফে ষে কাগজ যে যে লোককে 
দেখাইতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ॥০ আট আন] করিয়। 
সেইং লোকের স্থানে পাইবেন ইহাতে সেই সকল কাগজের কর্তাপ্রুভূতির 
কর্তব্য যে তাহারদিগের যে কেহ যে কাগজ রেজিষরী করায় কিম্বা নকল 
লয় অথ্ব! দেখে সে তাহার রুম এ নিরূপিত হারে দেয় ইহার অধিক ন1 
দেয়। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমত! আছে যে ফাব্ছ এ নিরপিত রসুজ না 


৫০ ধারা ।] সালিস। রেজিউরীকরণ। ১০৭ 


পান তাবৎ আপনার পুতি অর্পিত এই ভারের কার্য করিতে মনোযোগী 
না হন্‌। আর যে রসুম পান্‌ তাহাহইতে কাগজপত্রের নকল রেজিষ্টরী 
বহীতে করাণওগয়রহের জন্যে এদেশি লোককে আমল নিযুক্ত এবং এঁ 
রেজিষটরী দস্ভুরের সরগ্জামী কলম কাগজ কালিইত্যাদির সরবরাহ করেন্‌, 
ইতি।-১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৪ ধা। | 

৪৩৩। .যে কোন নিদর্শনেতে রেজি্টরী হয় যে ব্যক্তি তাহা রেজিষ্টরা 
করাইতে লইয়া আইনে সে ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক নিদর্শনেতে ২ দুই টাকা 
করিয়া রেজিষ্টর লাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও যে২ দস্তাবেজেতে 
রেজিষটরী হইয়1 থাকে তাহার নকল লইবার দরখাস্ত দাখিল হইলে দরশ্বাস্ত- 
দেওনিয়। এ সাহেবকে প্রতিনকলেতে ১ এক টাকা করিয়া রসুম দিবেক ইহার 
অধিক নহে ও যে ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহী দেখিবেক সে ব্যক্তি ॥০ আট আনা 
রসুম এ সাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও এ রসুম না দিলে রেজিষ্টর 
নাহেবের ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টরী ইত্যাদি না করেন্‌ ও জানা কর্তব্য যে 
নকল লিখিবার ও রেজিইউরী বৃহী লিখিবার নিমিত্তে যে সকল মুহরীর নিযুক্ত 
থাকে তাহারদিগের মেহনতান] অর্থাৎ শ্রমের বেতন ও কাগজের মূল্য এ রমু- 
মের টাঁকাহইতে রেজিষউর লাহেব দিবেন ইতি ।--১৮১২ লা। ২০ আ। ৪ 
ধা। 


৫০ ধার) 


রেজিষউরীকরণ। নায়েব নিযুক্তকরণ। 
৪৩৪। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের দ্বারা নকল জিলা 
"শহরেতে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষউরীকরণের যে পদ স্থির করা 
গিয়াছে এব০১ ১৭৯৫ পালের ২৮ আইনের দ্বার বারাণস দেশে এবৎ৯ 
১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারাক্রমে জিলা কটকেতে স্থির করা গি- 
য়াছে এব” ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের দ্বারা! দত্ত দেশসকলের নিমিত্তে 
পুনব্বার নিদ্দিষট কর] গিয়াছে এব ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার 
১ প্রুকরণের দ্বারা জয়করা দেশের ও জিলা বুন্দেলখণ্ডের নিমিত্তে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে এ পদের কার্ধ্য সব্বতোভাবে জিল1 কি শহরের আদালতের স্থানেতে 
নির্বাহ করা যাইবেক এবণ১ উপরের উক্ত এ২ আইনেতে যেমত হুকুম আছে 
এঁ মত জিল। কিম্বা শহরের আদালতের রেজিষ্টর াহেবের দ্বার। কিনা যে- 
খানে একহইতে অধিক রেজিষর লাহেব থাকেন সেইখানে যে রেজিষ্টর সা" 
হেব জিলা কি শহরের আদালতেতে রেজিষ্টরী কার্য করেন্‌ তিনি যত দিন 
এঁ স্থানেতে থাকেন তত দিন তাহার দ্বারা এ কর্ষ্ের নির্বাহ হইবেক এব্০* 
চলিত আইনেতে যেমত হুকুম পুর্বে করা গিয়াছে লেইমত ষত দিন এঁ রে- 
জিষউর লাহেব এ স্বানে থাকেন তত দিন পাড়া কি অন্য কোন কারণেতে বাধা 
ন। হইলে আপনার প্রতি অর্পণহওয়া এ পদের কর্ম স্বয়* নির্বাহ করিবেন 
ও পাঁড়িত হইলে কিম্বা! আর কোন কারণে তথাহইতে অল্প দিনের নিমিত্তে 
স্থানান্তর হইতে হইলে যে জিলা কি শহরের আদালতে এঁ সাহেব নিযুক্ত খা- 
কেন সেই জিল1 কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের লক্মতি লইয়1 এ কষ্ক 
নির্ধাহকরণার্থে কোক্সানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্ছিত চাকর এ কম নির্্াহ- 
করণের ক্ষমতাপন্ন কোন লাহেবকে আপন কক্ষ চালাইবার নিমিত্তে আপ- 
ঢ ২ 


১০৮ সরাসরী মোৌকদদমা। আইনের মুল নিয়ম । [8 অধ্যায় । 


নার মায়েকীতে পুর্রমতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন । ও নিদর্শনপত্রাদি কা- 
গজ পত্রের রেজিষ্টরীর নিমিত্তে যে দিব্য নিরূপিত আছে সেই দিব্য করিয়া 
এ নায়েব সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের কর্তব্য সকল কর্ম করিতে পারেন ইতি । 
৮9৮২৪ লা। ৪ আআ ২ ধা। 

৪৩৪৫ । সদর আদালতে জিজ্ঞাস! করা গেল যে জিলার দেওয়ানী আদালতের একটি 
দ্বিতীয় রেজিউর্‌ শ্রীযুত জাকসন সাহেব যদি কিথিৎ কালের নিমিত্ত জিলার কালেক্টরী 
কর্ম নির্জাহ করেন্‌ তবে দলীলদস্তাবেজ রেজিফরী করিতে পারেন্‌ কি না অথবা দলীল- 
ঈস্তাবেজ রেজিবউরীকরণের কার্ধ্যে ভীহাকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে 
পুনর্ধার নিযুক্তকরণের আবশ্যক আছে কি না। তাহাতে দদর আদালত বিধান করিলেন 
ঘে এ সাহেব দলীলদস্তাবেজের রেজিউরীকরণের হার্ধ্যে নিযুক্তই আছেন অভএব কিছু 
কালের নিমিন্ত কালেক্টরী কার্ষেরর ভার পাইলে উক্ত আইনানুসারে রেজিন্টরী কার্যে 
তাহাতে পুনরায় নিযুক্তকরণের আবশ্যক নাই। ৩৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা । 

৪৩৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জিল। ও শহরের জজ সাহেবের অবর্ত- 
মানে তাহার এওজে কিঞ্ি্কালের নিমিন্ত দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কম্ম করিতে নিুক্তু 
হইলে যদি এ রেজিষটর জিল। ও শহরের আদালতের রেজিম্টর সাহেব না হন তবে তিনি 
রেজিষরীর রদুম পাইবেন। ৭৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৪৩৭। কোন জিল! কি শহরের রেজিষটর সাহেব উপরের ধারানুসারে 
নায়েব, নিযুক্ত ন| করিয়া আপন পদসম্নর্কায় কর্মস্থানহইতে যদি অন্যত্র যান্‌ 
তবে এ স্থানের জজ সাহেব কোল্পানি বাহাদুরের কর্মক্ষম ও চিহ্িত চাকর 
কোন সাহেবকে নিদ্্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষটরীকরণের ভারাক্রান্ত 
রেজিষ্টর াহেবের নায়েবীতে নিযুক্ত করিতে এই ধারার লিখনদ্বারা ক্ষমতা, 
গ্রাপ্ত হইলেন ও এ প্রকারে নিযুক্ত এ নায়েব লাহে নিরূপিত দিব্য করিয়া; 
এঁ পদের কর্তব্য কর্ম করিতে পারিবেন ইতি ।--১৮২৪ সা। ৪ আ। ৩ ধা। 

৪৩৮। রেজিষ্টর সাহেবের পদ খালীহওনপ্ুযুক্ত ষে কোন সময়ে উপ- 
রের ধারার লিখনানুসারে নায়েব নিযুক্ত ন৷ হইতে পারে সে সময়ে জিলা কি 
শহরের জজ সাহেবের কর্তব্য যে নিদ্শনপাত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষউরী 
করিবার নিমিত্তে কোক্সানি বাহাদুরের চিহ্ছিত চাকর কোন সাহেবকে নিযুক্ত 
করেন ইতি ।--১৮২৪ সা। ৪ আ। ৪ ধা। 

৪৩৯। এই আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিশ্বিত হুকুমানুসারে জজ সাহেৰ 
নিদর্শনপত্রাদ্ি রেজিউরীকরণের পদ বিশ্বাস করিয়া দিতে পারেন কোক্সনানি 
বাহাদুরের এমভ কোন চিহ্িত চাকর এ স্থানেতে না থাকিলে জজ সাহেব এ 
পদের কর্ম নির্ধাহ আপনি করিতে ক্ষমতা ও অনুমতিগ্মাপ্ত হইলেন ইতি । 
স্১৮২৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা। 

৪৪০। নিদর্শনপাত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী জিল। কি শহরের জজ 
সাহেব কিম্বা রেজিউর সাহেব অনুপস্থিত থাকিলে জজ সাহেবের সম্মতিতে 
কোক্সানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্ছিত চাকর অন্য যে কোন সাহেব নিরূপিত 
সতে করিয়। থাকেন এ রেজিষ্টরী জিল| কি শহরের আদালতের রেজিষ্টর সা- 
হেব করিলে যেমন প্রুবল হইত সেই সত প্রবল এই ধারার লিখিত হুকুম মতে 
হইবেক ইতি ।--১৮২৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা। 

৪৪১। এই আইনের ২ কি ৩ কি ৪ ধারান্সারে যে নায়েব রেজিষউর 
কি তৎকর্কারি রেজিউর সাহেৰ নিযুক্ত হন্‌ তিনি যে লময়েতে নেই কর্ছ 
ফরেন্সেই সময়ে আইনের নিরূপিত ফিস পাইবেন কিন্তু এ আইনের ৫ ধা" 


৫১ ধারী] . সালিস। রেজিষরীকরণ। ১০১ 


রানুসারে যখন জজ লাহেবর এ কস্ করেন তখন এ ফিসহইতে এ কর্ষের আম- 
লার খরচ বাদে যাহা! অবশিষ্ট থাকে তাহ। সরকারে জম। করা যাইবেক ইতি । 
১৮২৪ পা । ৪ আ। ৭ ধা। 

৪৪২ । জিলা আদালতের প্রধান আসিষ্টান্ট দলীলদস্তাবেজের রে জিষ্টরীকরণের রসু- 
মের দাওয়া করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ইহার পূর্বে যে ব্যক্কিরা প্রধান 
আসিষ্টান্ট নামে বিখ্যাত ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর জাইন্ট মাজিক্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরেরা 
তাহারদের তুল্য পদে আছেন্‌। অতএব এ প্রধান আসিক্টান্টের। রেজি্টরীকরণের নিমিল্ত 
যে রসুম পাইতেন সেই রসুম এ জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টব্ের। অবশ্য পাইতে 
পারেন্‌। ১৮৩৭ লালের ২৪ ফেকুআরির দরক্যলর অর্ডর । 

৫১ ধার]। 
রেজিষ্টরীকরণ। রেজিষউরা বিষয়ে কর্তৃত্বকরণ 

৪৪৩ । রেজিষরী দস্করের মহাফেজ লোক আপনং ভারের কর্সকরণেতে 
ক্রুটি না করেন্‌ এ নিমিত্তে জিল| কি শহরের জজ সাহেবের উচিত যে রেজিফ্ট- 
রীহওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে এই আইনানুসারে দস্তাবেজ নকলের 

যে নকল দন্ভুরে রাখিবার হয় তাহার পৃষ্টে ও রেজিষউটরী বহীতে যে নকল 
হইয়। থাকে তাহার উপর রেজিষ্টর নাহেবের দস্তখতের উপরন্ত আপন 
দন্তখৎ্ করেন আর যদি জজ সাহেব সেখানে না থাকনপ্ুযুক্ত ইহা হইতে ন। 
পারে তবে এ সাহেব ফিরিয়া আইলে পর এক মাসের মধ্যে উপরের নির্ণা- 
তানুনারে আপন দস্তখঙ্ করিবেন ইতি ।--১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ২প্পু। 

8৪৪ জজ সাহেৰহ যখন দস্তাবেজের নকলে ও এ সকল রেজিষ্টরী ব্হী- 
তে আপন দস্ভথৎ্ করেন তখন তাহার উচিত যে যদি রেজিষউরী দন্তরের 
ম্হাফেজ সাহেব আপন ভারের যেং কর্ম কর্তব্য তাহাকরণেতে ব্রুটি করিয়। 
থাকেন কিম্বা রেজিষর লাহেৰ আইনের নিপীতিম্তে কার্য না করিয়া থাকেন্‌ 
তবে ইহার লম্বাদ কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে শ্রীযুত নওয়নক 
গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের জ্ঞাতহওনার্৫থে লিখিয়া পাটান্‌ ইতি।-১৮৯২ 
সা। ২০ আ।৬ধা। ৩ 

৪৪৫ । দ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেবের হুজুর কৌন্দেলের অনুমতিক্রমে সদর আদালত 
জানাইভেছেন যে যে গতিকে কিছু কালের নিমিত্ত রেজিষ্টরীকরণের পছ শুন্য হয় কেবল 
নেই গতিকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ৪ ধার। খাটে এব* বর্তমান রীত্যনুসারে সাধারণ 
এই নিয়ম করিতে হইবেক যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরীকরণের ভার সদর মোকামের 
প্রধান আসিষ্টান্ট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে হয় । ১৮৩১ সালের ১৩ ডিমেস্বরের সর- 
কুযুলর অর্ডর। 

৪৪৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদিগকে জকুম কর গেল যে তাহারদের আদা” 
লঙের রেজিষ্টরী বহী এব* ব্রিকার্ড হইবার নিষিন্ত যে দলীলদস্তাবেজ দাশ্খিল হইয়াছে 
তাছার নকল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরদের ছুয়২ মাসীয় পরিভুমণ সময়ে এ সাহেব- 
কে দেশান্। অতএব বদর দেওয়ানী আদালত রাজন্বের কমিস্যনর লাছেবেরদের প্রতি 
হুকুম করিতেছেন যে সেই বহী ও কাগজপত্র তাহার নিকটে দাখিল হইলে তিনি তাহার 
তদারক করেন এব" ১৮১২ লালের ২৭ আইনের বিধিতে ঘে নিয়মে রেজিউরীকরণের্‌ 
প্রব জজ সাহেবের দন্তখত্করণের ছকুম আছে সেই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম-দেখ্িলে দর 
বআদালতে তাহ! জানান্‌। ১৮৩১ সালের ২৫ মার্চের সরক্যালর অর্ডর। 

৪৪৭। জ্দর আদালত অবগত হইয়াছেন ফষে কোন২ জিলায় অদ্যাপি এমত ব্যবহার 


১১০ সরাসরী মোকদম1। আইনের মুল নিয়ম। [৪ অধ্যায় । 


আছে যে রেজিকটরী করণার্থ যে ব্যক্তিরা দলীলদস্তাবেজ আনে তাহারদ্িগকে ১৭৯৩ 
সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার বিধান মতে রেজিষ্টরী বহীতে এ দস্তাবেজের যে নকল হয় 
তাহাতে এ ব্যক্তিরদের দস্খ্ড করিতে হুকুম দেওয়! যায়। অতএব সদর আদালত ভ্তকুম্‌ 
করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার দ্বার! উক্ত আইনের ৯ ধারা রদ 
হইয়াছে অতএব যদি সেইরূপ ব্যবহার কোন জিলাতে থাকে তাহ] বুহিত করিতে হইবেক। 
১৮৩৬ সালের ২ সেপ্টেম্বরের সরকুযলর অর্ডর 

৪৪৮। দস্তাবেজ ঠেজিষরীকরণ বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৪ 
আইনের লিখিত হুকুম মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শর- 
রের জজ লাহে উচিত বুঝিলে শ্রীযুত নওয়াব গৰ্রুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
হজুর কৌন্সেলের অনুমতি পাইয়। দস্ভাবেজ রেজিষ্টরীকরণের ভার সদর মো- 
কামনিবানি পুধান সদর আমীনের হাতে দিতে পারিবেন এব” এ কার্য্যনির্বা 
হের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে তাহা এ প্রধান সদর আমগীনের 
উপর খাটিবেক ও এ প্রুধান সদর আমীন যত কাল এ কর্ম করিতে থাকেন তত 
কাল এ কার্য নির্ধাহের অর্থে যত রসুম আইনে নির্দিষ্ট আছে তাহা পাই- 
বেন ইতি ।--১৮৩২ সা। ৭ আ। ৪ ধা। 


৫২ ধারা। 


রেজিউরীকরণ ৷ দেওয়ানী মোকামে রেজিষরা দস্তুর স্থাপনকরণ। 


৪৪৯ । এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বার্গল। দেশের চলিত ইঞ্জরেজী 
১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের যে ২ দ্বিতীয় এব” ১৪ ধারা ১৭৯৫ সালের, 
২৮ আইনের দ্বারা বিস্তার করা গিয়াছিল তাহা এব্* ১৮০৩ সালের ১৭ 
আইন এব*১ ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধার এবণ ১৮০৫ সালের 
১২ আইনের ৩২ ধারা এব, ১৮১২ পালের ২০ আইনের ৪ ধারা এব০১ ৬ 
ধারার ২ । ৩ প্রুকরণ এব ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ২ ধার1 মতান্তর হইল 
ইর্তি।--১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ১ ধা]। 

৪৫০। এব” এই ধারানুসারে হুকুম হইল ষে এঁ২ ধারা যে পদের সঙ্গে 
সম্নক রাখে তাহার অতিরিক্ত জজইত্যাদির কোন সদর মোকামে নিদর্শনপ- 
ত্রাদদির রেজিষ্টরীর নিমিত্তে পদ্‌ স্থাপন হইতে পারে এব এ২ মোকামবাসি 
যে কোন কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্ট এ পদের নিসিত্তে নিযুক্ত করেন্‌ তাহার 
হস্তে এ পদের কর্তৃত্ব কম্ম গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে অর্পণ হইতে পারে ইতি। 
»-১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ২ ধা। 

৪৫১ | আরে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে জিলা বা শহরের আদাল- 
তের মোকামে স্থাপিত কোন পদে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষটরী করিবার নিমিত্ত 
যে রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারায় নির্দিষ্ট হাই- 
যাছে এই আইনের দ্বার! হুকুমহওয়1! কোন রেজিষউরীর পদে কোন নিদর্শন- 
পত্রাদির রেজিউরী করিতে হইলে নেই রসুম লাগিবেক ইতি ।--১৮৩৮ লা। 
৩০ আ। ৩ ধা। | 

৪৫২1 এব” এই. ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্জলা দেশের চলিত 
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৫ ধারা এব ১৮১২ সালের ২৩ 
আইনের ৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ. এই আইনানুলারে নিদ্শনিপাত্রাদির রে 


২ ধার1।] সালিস। রেপ্িউরীকরণ। ১১১ 


জিষউরী করিবার নিমিত্তে যে পদ স্থাপিত হয় এব০১ ষে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তা- 
হার উপর খাটিবেক না ইতি।--১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৪ ধা। 

৪৫৩ । আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির ইউরোপীয় 
ভাষার লিখিত কোন নিদর্শনপত্রাদি ৰাঙ্গল দেশের রাজধানীর অধীন প্রুদে- 
শের কোন রেজিইরীর পদে রেজিষ্টরী করিতে বাচা! করে সেই ব্যক্তিরা 
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নিরূপিত রযুমের অতি- 
রিক্ত এ নিদর্শনপত্রাদি নকলকরণের নিমিত্তে মেকলন অর্থাৎ চুক্তিরূপে 
নকলকরণের যে হার নিরূপিত আছে তদনুসারে তাহা নকলকরণের খরচ দি- 
বেক ইতি ।--১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৫ ধা। | 

৪৫৪1 এব” এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে নিদর্শন 
পত্রাদির রেজিষরী করিবার নিমিত্তে যে ব্যক্তি গবর্ণসেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয় 
সেই ব্যক্তি মরিলে অথব। ছুটী লইয়া বিদায় হইলে জিলার জজ সাহেৰ অথ্‌- 
ব। গবর্ণমেন্টের দ্বার বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্তি কোন কর্মকারক অন্য যেকোন 
ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন তাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে এ পদের ভার 
গ্রহণ করিতে এব১ এ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে এ পদে নিযুক্ত হইলে 
যেসত হইত সেইমত তাহাকে নিদর্শনপত্রাদির রেজিউরী করিতে হুকুম দিতে 
পারেন ইতি 1১৮৩৮ লা। ৩০ আ। ৬ ধা। 


পঞ্চস অখ্যায় । 
আপীল । 


১ ধারা। | 
মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান ৪৯ আমীনেরদের ডিত্রীর উপর সরাপরী 
আপাল। 

'১। সদর দেওয়ানী আদালত'বোধ করেন্‌ ঘে ঘে গতিকে মোকদ্দমার দোষ৪ণ বিবে- 
চনা না করিয়া তাহা বিলম্ব কিমা! বের্দাড়। অথবা অন্য কনুরপ্রযুক্ত নামঞ্জুর হইয়াছে 
কেবল এইমত গতিকে তাহার ভিক্রীর উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে । ৮০৫ নম্বরী 
আইনের অর্থ। 

২। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঞ্জরেজী ১৮৩৮ সালের ১ অকুটো- 
বর তারিখঅবৃধি বাঙ্গল। দেশের ফোট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের 
জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা! দেওয়া গেল যে তাহারা যে 
স্থলে তাহারদের তাবেমুনসেফেরা জাবেতামত তাহারদের শনিবার যোগ্য 
মোকদ্দসাগ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়। থাকে অথ্থবা সেইসত কোন মোকাদদমা 
গ্রাহ্াকরণের পর এ মোকদ্দমার কিম্বা রীতিমতে তাহারদিগকে অর্পিত মো- 
কদ্দমার ফাথার্থ্যাষাথার্থয বিবেচনা না করিয়া বিলম্ব কি বেদাড়া অথব। অন্য 
কোন বক্রটিহওন প্রযুক্ত তাহা ডিন্মিস করিয়! থাকেন্‌ মুনসেফের এইমত করা? 
হুকুম অথবা ডিত্রীর উপর সরাসরী আপাল গ্রাহ্য করেন ইতি ।--১৮৩৮ সা। 
২২ আ। ১ ধা। 

,৩। এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের চলিত আইনের 
সধ্যের ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের হ৬ আইনের ৩ ধারার ৫1৬ । ৭1৮1 ৯। 
১০ | ১১ প্ুকরণে এব”* ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারার ও ১৮৩১ 
সালের ৯ আইনের ৭ ধারায় যেংবিধি আছে তাহা এই আইনের ক্ষমতা ত্র- 
মে প্পুপ্তাবহওয়া সরানরী আপালের বিষয়ে চলন হইবেক ইতি ।--১৮৩৮ 
সা। ২২ আ। ২ ধা। 

৪1 এ মত যদি জিলা ও শহরের রেজিউর সাহেবের! কি সদর আমী- 
নেরা তাহারদিগৃকে দাড়ামতে যে কোন মোকদমা সোপর্দ হইয়। থাকে ফরি- 
য়াদী কি আপেলান্টহইতে কমুরহওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের 
বিচার করণবিন। তাহা ডিস্মিস্‌্ করেন তবে তাহাতে জিলা ও শহরের আদা- 
লতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে রেজিষর লাহেবদিগের কি সদর 
আমীনদিগের কর] নিষ্পত্তি কি দেওয়] হুকুমের উপর সরাসরী আপাল মঞ্খুর 
করেন্‌ ইতি 1--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্রু। 

৫1 ইঙ্গরেজী ১৮১৪ মালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত 
হুকুমনকল এব” এঁ২ হুকুম শ্তধরিবাতে খাস আপীল ও সরাসরী আপীল 
গ্রহণ করিবার ও শুনিবার বিষয়ে ষেং হুকুম হইয়াছে এঁ২ হুকুম এব”) ফয়- 
সল! পুনর্দস্ডি করিবার বিষয়ি উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ লালের 


১ ধার1।] | আপীল । ১১৩ 


২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রুকরণের লিশ্বিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের 
নিষ্পত্তিকর। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দম] ও আপাীলের উপর খাটিবেক 
ইতি।--১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্রু। 

৬। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 3 চিহ্িত ভফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে যদি 
মোকদ্'মা ননসুট হয় এব« যদি ফরিয়াদী এমত প্রমাণদিতে পারে যে আমি সম্পন্তির যে 
মুল্য ধরিয়াছিলায তাহা কম ছিল না অতএব সদর আমীন ব! প্রধান সদর আমীন যে 
হুকুম করিলেন তাহা অসঙ্গত তবে এ ন্ন্সুটহওয়া মোকদ্দমার সরাসরী আপীল. হইতে 
পারে। ৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৭। যদ্যপি মোকদমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া কেবল কমুরপ্রীযুক্ত মোকদ্দম। 
ডিসমিস হইয়া থাকে তবে ষে বিচারকের দ্বারা মোকদ্দমারু নিষপন্তি হইয়াছে তিনি আপ- 
নার ডিক্রীর মধ্যে “ নন্সুট” এই কথা যদ্যপি না লেখেন্‌ ভবে সেই কথা না লিখখনেতে ফরি- 
ঘাদীর সরাসরীম্ত আপীলকরণের নিবারণ হইবেক না। ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৮। উপরের প্রুকরণের বিবরণ করিয়া লেখ সমস্ত প্ুকারেতে সরাসরী 
আপীলের দরখাস্ত জাব্তোামতে আপালের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে 
যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ও 
এসত সরাসরী আপাীলের দরখাস্তের বিষয়ে নীচের প্রকরণের লিখিত কথা 
খাটিবেক ইতি ।--১৮9৪ সা। ২৬ আ। ৩খা। গ্ত প্লু। 

[মুনসেফ ও সদর আমীন এব" প্রধান সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর জাবেতামত 
আপালকরণের মিয়াদের বিষয়ে এই অধ্যায়ের ৪ ধারা দেখ 1] 

৯। উপরের গুস্কাবিত মোকদ্দমাতে কোন ব্যক্তি সরাসরী আপীলের 
দরখাস্ত দ।খিলকরণেত্র মনস্থ রাখিলে তাহার কর্তব্য ফে উপরের লিখনানু- 
প্লারে এ দরখাস্ত যে আদালতে শ্রনা যাঁওনের যোগ্য হয় সেই আদালতে আ" 
পনি নিজে কিন্বা আপনার মোকররকরা উকীলের মারফতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ 
লালের ১ আইনের ১৮ ধারার এেক্ষণে১৮২৯ মালের ১০ আইনের) নিক- 
পিত ইক্টাপ্রকাগজেতে সে দরগান্ত লিখিয়া ও লে মোকদ্দসাতে যে হুকুম কি 
নিষ্পন্তি হইয়। থাকে তাহার দস্ভখতী নকলের লহিত দাখিল করেন্‌ ইতি ।শ- 
১৮১৪ সা. ২৬ আ। ৩ ধা। ৬প্রৃ। 

১০। জানা কর্তব্য যে যে ব্যক্তি এ সত সরাসরী আপাীলের দরখাস্ত 
দাখিল করে তাহার স্বানে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার 
মতে নালিশের প্রথমকার রসুমের বদলে ইক্টাপ্কাগজের যে রমুম এতাব্তা। 
মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা লওয়। যাইবেক না ও দর্খাস্তকরণিয়া ব্যক্তির 
আপন মোকৃররকরা উকীলের সেহনতানার টাকা আমানৎ্ বাঙ্থিতে হইবেক 
না ও যে ভিক্রীহইতে আপীল করিয়াছে সেই ভিত্রী জারীহওয়। মৌকুফ রা- 
খিতে হইলে চলিত আইনের সতে যে জামিনী তাহার দাখিলকর। উচিত হয় 
তাহাভিন্ন কোন জামিনী দাখিল করিতে হইবেক না ইতি ।--১৮১৪ লা। ২৬ 
আ]। ৩ খা । ৭প্রু। | 

১১। যদি এমত সরামরী আপাীলের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে তাহাতে 
রেপ্পাণ্ডে্টকে তাহার সমাচারদেওনের ও আদালতে তাহার হাজিরহওনের 
আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্ত যদি বিশেষ কোন মতেতে আদালতের সা- 
হেবদিগের তাহা কর! উচিত বোধ হয় তবে রেপ্াণ্ডে্টকে লমাচার দেওয়! 
ও তাহাকে আদালতে হাজির করাণ যাইবেক। ও এমত নরাসরী আপালের 


ণ 


১১৪ আপীল । [৫ আপযায়। 


বিষয়ে যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে সে আদালতে এঁ 
মোকদ্দমা বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ও আইনম্তে নাসঞ্জুর কি ডিস্সিস্‌ হইয়াছে 
কি না ইহা জান] যাওনের নিমিত্তে যে সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারকরণের 
পুয়োজন হয় তাহাব্যতিরিক্ত আর কিছু সওয়াল ও জওয়াৰ ও বিচারের দূর 
কার হইবেক না ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৮প্রু। 

১২। ফ্দি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা প্ুবিন্যাল 
কোর্টের সাহেব্দিগের হজুরে অথবা জিল। ও শহরের আদালতের সাহেব" 
দিগের হজুরে উপরের প্রকরণের মতে মরালরী আপালের দরখাস্ত দরপেশ 
হয় ভবে যদি সরাসরী বিচারের, সময়ে এ আদালতে এমত জানা ষায় যে এ 
মোকদ্দম। গ্থসতঃ বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে নামঞ্জুর 
হইয়াছে কিম্বা সর হইয়া বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে 
মোকাদ্রমার যথার্থ বৃস্তান্তের তহকীক তদন্ত ন। হইয়া তাহা ডিস্মিস্‌ হইয়াছে 
ভবে এ লাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের যে সাহেব কি অন্য কাধ" 
কারকের করা ডিক্রী কি দেওয়। হুকুমের উপর সরাসরী আপীলের দরখাস্ত 
দাখিল হইয়াছে তাহার প্রতি প্রথম পুকারেতে এমত হুকুম দেন যে প্ুনর্ধার 
মোকদ্দমার আরজী কি আপালের দরখাস্ত মগ্জুর করেন্‌ ও দ্বিতীয় প্ুকারেতে 
এবিষয়ের হুকুম দেন্‌ যে পুনরায় এ মোকদ্দমা দিসিলের শামিল করিয়া আ- 
ইনের মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি ।--১৮১৪ লা। ২৬ আ। 
৩ধা। ৯ প্র। 

১৩। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণের মধ্যে “আইনের অন্য- 
মতে” এই যে কথা লেখা আছে ভাহার অর্থ এই যে আইনের সধ্যে লিখিত না হওয়া 
ছেতুপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিন অথবা নামপ্জুরকরণ অথবা উদ্ভয় বিবাদিকে হাজির হইয়া! 
'আপন২ মোকদ্দমার ডিসমিস না হওনপ্রভৃতির কারণ দর্শীইতে আইনের মধ্যে যে নিয়ম 
আছে সেই নিয়মানুন'রে কার্ধ্য না করণের পুর্কে মোকদ্দম! ডিসমিস কি নামঞ্জুরকরণ ! 
৮০৫ ন্ষরী আইনের অর্থ । 

১৪। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্ব। প্লুবিন্স্যল কোর্ট 
আদালতের স।হেবদিগের কি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের 
হজুরে সরালরী আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলে যদি এসত জানা 
যায় যে এ দরখাস্ত বিরোধবিবাদের ও দুঃখদেওনের নিসিত্তে কি কেবল 
নিরগ৫থক করিয়াছে তবে এ সাহেবদিগের ক্ষমতা বরণ তাহারদিগের প্রুতি 
হুকুম আছে যে সরাপরী আপালের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া মোকদ্দমার ভাৰ 
ও আপের্লীন্টের শক্তি বুঝিয়া যে জরীমান। উপযুক্ত হয় তাহা দেওনের 
হুকুম আপেলাণ্টের উপর দেন্‌ কিন্ত এ জরীমানার টাকা এমত মোকদ্দমা 
সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকারে প্রথমতঃ কি আপীল মতে উপস্থিত হইতে হইলে 
ইস্টাপ্নকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের যত টাকা আপেলাণ্টের দিতে হইত 
কোন প্রকারে তাহাহইতে অধিক ন1 হয় ও জান] কর্তব্য যে সদর দেওয়ানী 
আদালতের সাহেবদিগের কি পুবিন্টাল কোর্টের লাহেবদিগের কিন্বা জিল। 
ও শহরের আদালতের লাহেবদিগের হজুরহইতে আপেলাণ্টের উপর জরী- 
মানাকরণের অর্থে কি আপালের দরখাস্ত নামশ্ুরকরণের বিষয়ে যে হুকুম 
হয় তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বো হইবেক ইতি।-১৮১৪ না। ২৬ আ1। ৩ ধা।। 
১০ পু। 


১ ধারা] আপীল । ১১৫ 


১৫। যদ্যপি চলিত আইনানুসারে জাবেতামত আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে ভবে 
সরাসরী আপাল নামণ্ধুর হওয়াতে এ জাবেতামত আপীলের নিবারণ হইবেক না। ৭২৩ 
নম্বরী আইনের অর্থ। 

১৬। যদ্দি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারা এবৎ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের 
২৭ ধারার ১ প্রকরণ এব* ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে 
মোকদ্দমা ডিসমিস হয় তবে মোকদ্দমারু শ্রমনি না হইলে ফরিয়াদী সেই দাওয়ার বিষয়ে 
যেরূপে নুতন নালিশ করিতে পারিত সেইক্ূপে এ দাওয়ার বিষয়ে নুতন নালিশ করিতে 
পারিবেক। ৮৭০ নশ্বরী আইনের অর্থ। 

১৭। যদি বিনাতজবীজে কোন সোকদ্দমা ডিসমিস হয় আর ফরিয়াদী ও 
আনামী উভয়ের মধ্যে কেহ সুনসেফের নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত 
হইয়া আপীল করে তবে আদালতের যে সাহেবের গ্রুতি আপীলমতে সে 
মোকদ্দমার বিচারের ভার আছে তাহার কর্তব্য ষে আপনি নিজে সে মো- 
কদ্দমার যথার্থ বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করেন্‌ কিম্বা সে মোকান্দমা যে সুনসে- 
ফের আদালতে ডিসসিস হইয়। থাকে তাহার নিকটে অথব]1 অন্য কোন আদ 
লতে এসত মোকদমার বিচারের ভার থাকিলে তথায় গোড়াগুড়ি বিচার করি- 
বার নিসিত্তে পাঠাইয়! দেন্ইতি 1১৮১৪ সা। ২৩ আ]। ২৭ধা। ২ প্রু। 

১৮। যদ্যপি কোন মুনসেফ কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা৷ ডিনসমিস করিলে তাহার উপর: 
আপীল গ্রাহ্য হয় তবে জজ মাছেব আমল মোকদ্দমার কসুরের যে কারণ দর্শান গেল তাহা 
দুষ্টে এ ডিসমিস বহাল রাখিতে পারেন্‌ না কিন্ত তাহার উচিত যে কমুরপ্রবুক্ত ডিসমি- 
মের জ্কুম অন্যথ। করিয়া সেই মোকদ্দমার দোষপ্তণ বিবেচনা করিয়া তাহ! আপনি নিষ্পত্তি 
করেন্‌ অথবা মুনসেফকে এ মোকদ্দমার দোষণ্তণ বিবেচনা করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিতে 
'ভুকৃম দেন্। এব যদি আসামীরা কহে ষে আমরা কোন কারণপ্রযুক্ত আদালতে হাজির 
ইইতে অক্ষমহওনের সময়ে আমারদের প্রতিকুলে মোকদ্দমার একতরফা ডিক্রী হইয়াছিল 
এব" আমরা এইপ্রযুক্ত আপীল করিয়াছি তবে তাহারদের এ আপীলের বিষয়ে সেই 
প্রকার কাধ্য করিতে হইবেক । ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থের ৭ দফা । 

১৯। গোরক্ষপুরের একটি জজ সাহেবের সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করাতে বিধান 
হইল যে ১৮৩৮ জালের ৭ এব ২২ আইনের দ্বারা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ 
ধারার ২ প্রকরণের বিধি এব" ৮৭০ নম্থরী সেই আইনের অর্থ রদ হইয়াছে এম্ত জ্ঞান 
করিতে হইবেক। ১২২৮ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২০। সদর আদালত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণের যে 
অর্থ করিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে এ আদালত 
উত্তর করিলেন যে ফ্র্িরাদী সরাসরী আপীল করিলে এব উভয় পক্ষ জাবেতামত 
আপীল করিলে ১৮৩৮ সালের ৭ এব ২২ আইনানুসারে জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে 
যথার্থ বিচার্হওনের নিমিভ্ত আবশ্যক বোধ হইলে তিনি সর্বপ্রকার মোকদ্দম। ছানী 
তজবীজ এব" নিষশন্তির নিমিন্ত অথবা গোড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিন্ত অর্পণ করেন্‌। 
অতএব সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ 
প্রকরণ এব" ১৮৩৪ সালের ১৮ আপ্রিলে তাহার ষে অর্থ তাহারা ফতেপুরের জজ 
সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন ভাহা রদ হইয়াছে এমত ড্ঞান করিতে হইবেক ॥ 
১৮৩৯ সালের ২৩ আগফ্টের সরকুালর অর্ডতর | 

[১৮ নম্বী বিধি ১৯ নমরী বিধানের বার! রদ হইয়াছে এব এ ১৮ নস্বরী বিখি 
এশ্বানে দেওনের অভিপ্রায় এই যে তাহা পূর্ধাবধি চলন হইয়া আদিতেছে অতএন ফে 
আইনের অর্থের দ্বারা তাহ! রদ হইয়াছে তাহা সকল লোকের গোচর্‌ হয়] 


ণ ২. 


১১৬. আপীল। [৫ অধ্যায় । 


২৬। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার এব ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ 
ও ৮ ধারার বিধি দুটি করিয়া! সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে প্রথমোক্ত আইনের ৩ 
ধারাক্রমে যদি সরাসরী আপীল গ্রাহা হইতে পারে তবে আপেলান্ট ভূমক্রমে কিস্বা 
কারণান্তরে নিরূপিত মুল্যের ইঞ্টাম্পকাগজে খান আপীলের দরখাস্ত করিলে তরু 
তাহার সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে । এমত হইয়। থাকিলে আপেলান্ট আপনার 
দরখ্খাপ্তের নিমিন্ত যে ই্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহাহইতে সরাসরী আপীলের দর- 
শ্বাস্তের উপযুক্ত ইঞ্টাম্পের মুল্য অর্থাৎ ২ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট.টাফ তাহাকে ফিরিয়। 
দেওয়া যাইবেক । ৬১৩ নমুরী আইনের আর্থ? 

[এদেশীয় বিচারকেরদের সরাঁসরী ভিক্রীর উপর আপীল হইলে উকীল ও ইফ্টাল্পের 
বিষয়ি বিধি ২ অধ্যায়ের ই ২৯৩ লাৎ ২৯৭ নম্বরে লেখা আছে ।] 


২ ধারা। 


৫০০০২ টাকার উদ্ীমূল্যের মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তি 
উপর এব লামান্যতঃ জিলার জজ সাহেবের ভিক্রীর্ উপর সরানরী 
আপাঁল। 


২২ ৫০০০ টাকার উর্ধ মুল্যের যে সকল মোকদ্দম। প্রধান সদর আমীন নিব্পন্তি 
করেন্‌ তাহার উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে ষে সকল সরাসরী আ- 
পীল হয় তাহ একেবারে সদর দেওয়ালী আদালতে করিভে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ২৩ 
ফেকুআরির সরকুযুলর অর্ডরের ৫ দফা । 

২৩। এ মত যদি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবের দাড়ানুসারে' 
পুথমতঃ কি আপাঁলসতে যে কোন মোকদ্দম] ভাহারদিগের শ্রনিবার যোর্গ/ 
হয় তাহার দাওয়ার আরজী কি আপালের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন কিম্বা এ 
আরজী কিন্বা দরখাস্ত ফরিয়াদী কি আপেলাপ্টহইতে বিলম্ব কি দাড়া ও জা- 
বেতার অন্য মত কি অন্য কমু হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বি- 
চাঁরকরণবিন। তাহা ডিমমিম করেন্‌ তবে তাহাতে প্রবিন্দ্যল কোর্ট আদালতের 
সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এ সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়। হুকু- 
মের উপর দরাসরী আপাল মঞ্জুর করেন্‌ ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ 
ধা। ৩প্র। | 

২৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ও ৫ 
ধারার বিধির অনুসারে ৫০০০২ টাকার উত্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরা 
ঘে নিষপন্তি করেন্‌ তাহার উপর সরাসরী আপীল কেবল সদর আদালতে হইবেক। 
১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফ|। 

২৫। অআন্র আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার নি- 
য়যের কথা সাধারণরূপোে লেখ। আছে অতএক সেই ধারানুসারে যেমন ৫০০০ টাকার, 
উর্ধ সৎ্খ্যা বা মুল্যের মোকদ্দম। প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্গণ হইলে তাহার 
বিষয়ে খাটে তেমনি তত টাকার নৃযুন মুল্যের যে সকল মোকদ্দমা- তাহার নিকটে অর্পণ 
হয় তাহার বি্ষয়েও খাটে । অতএব এইমত গতিকে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির 
উপর যে আপীল হয় তাহ প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ মাহেবের ন্কিটে করিতে 
হইবেন এব* তাহার পর খাস আপীলমতে সদর আদালতে অপণ হইবেক। ১১৪৮ 
নগরী আইন্রে অর্থের ৪ দফা । 


৩ ধারা।) আপাল। ৯১৭ 


৩ ধারা। 


৫০০০২ টাকার অনর্থ্ মূল্যের মোকদ্দমাতে মুনসেফ ও সদর আমীন ও 
পুধান সদর আঘীনেরদের নিষ্পত্তির, উপর জিলার আদালতের জজ 
সাহেবের নিকটে জাব্তোমত আপীল | 


২৬। জিলার জঙ্গ সাহেব সদর আদীলনে জিদ্রাদা করিলেন যে উন্ভয় ব্বাদির দেওয়া 
সমাদের দ্বার! অথব] ডিক্রী জারীকরণক্রমে কিম্বা ডিক্রী জ রীকরণের পর কোন মুদ্করককা 
কার্যক্রমে যদি আমর এমত জ্ঞাতমার হর যে অধস্থ আদালভের বিচার নেন ডিক্রী কোন 
বেদড়। কি বেআইনী কম্ম হইদ্াছে তবে ভাহারুদের এ ডিক্রী আমি অন্যথা করিতে পারি 
কি না। তাহাতে সদর আদালত উন্ধর করিলেন যে বেদাড়া কিম্বা বেআইনী কর্মা হওন- 
প্রবুক্ তুমি অপস্থ আদালতের কোন ডিত্রী সরাসরীমতে অন্যথা করিতে পার না কিন্ধ 
তোমার উচিত যে লেই বিষয়ে যাহারুদের লাভালাভ আছে তাহারদ্িগকে সেই বিষয়ে 
আপ্পীল করণের নিরূপিত মিরাদ অতাত হইলেও আপাীলকরণের ছকুম দেও। ১০৪৮ 
ন্যরী আইনের অর্থ। 

২৭। ছিলটের জজ সাহেবের জিড্রাসাকরাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে 
কলিকাতাস্থ সদর আদালত একা হইয়] বিধান করিলেন যে মোকদ্দমার উপর আপীল হই 
লে মোকদ্দমার মুল্য নিরূপণকরণেতে আমল টাকার উপর আদালতের খরচা ঢডাইতে 
নিনেধ আছে । ১১৯০ নম্বরী আইনের ভার্চ। | 

২৮। যে কোন ব্যক্তি মুনসেফের ফরমলাতে নারাজ অর্থাৎ আসম্মত হয় 
তাহাকে অনুমতি আছে যে এই আইনের ৪১ ধারাঁসতে কর্িয়াদী ও আনা- 
সীকে কিম্ব। তাহাব্দিগের উকীলদিগের স্বানে ডিক্রীর নকল দেওযষ়। যাঁওনের 

*তারিখের পর ৩০ ত্রিশ দিনের সধ্যে আপালের দরশ্বাস্ত দাখিলকরণের নি- 
যম জজ সাহেবের হজুরে লে মোকদ্দমার আপীল করে কিন্তু জজ সাহেবের 
ক্চমত। আছে যে যদি মুনসেফের হুকুমের উপর আপেলাপ্ট আপীলের দরখাস্ত 
নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর দাখিল করে ও মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল 
করিতে না পান্রিবার বিশিষ্ট হেতু তাহার হজুরে জাহির করে তবে জা 
আপাীলের দরখাস্ত সপ্ত করেন ইতি ।--১৮১৪ লা। ২৩ আ।৪৬ধা। ১ 

২৯। সুননেফদিগের কফরসলাহইতে আপীলের যে সকল দরখাস্ম দিতে 
হয় কর্তব্য যে তাহা সেই মুনসেফেরা যেং জিলা কি শহরের জজ নাহেবের 
তাবে অধিকারের হয় সেইং জজ সাহেবের হজুরে দেওয়া যায় ও সুনসেফ- 
দিগকে হুকুম আছে ফে জ্বাপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্রমার আপীলের 
দরখাস্ত না লয়, ইতি ।-১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ২ প্রু। 

৩০। কর্তব্য যে মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপাীলকরণের দরশ্থাস্ত 
আপেলাণ্ট আপনি নিজে কিন্বা সিরিশ্তার কোন উকীলের মারফণ্ দাখিল 
করে ও যদি আপীল মঞ্জুর হয় ও আপেলাণ্ট ও রেল্সাণ্ডেপ্ট নিজে মোকদ্দমার 
নওয়াল জওয়াব না করে তবে যেখ উকীল তাহারদিগের তরফহইতে সোকি- 
রর্‌ হয় তাহারা আপনারদিগের ওকালতীর রুম আদালতে উপস্থিতহওয়া 
অন্যং সোকান্দমাতে যে হারে মোকরর্‌ আছে নেই হারে পাইবেক ইতি । 
১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা ৩গু। 

৩১। মুনসেফদিগের ফয়সলা কেবল বেসিরিশ্তায় কার্ধাকরণের কমুরে 
নামখ্ুর হইবেক না তাহার মঞ্জুরী ও নাসঞ্জুরী কেবল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির 


১১৮. আপীল । [৫ অধ্যায় । 


দোষ্গুণ বিবেচনাক্রমে হইবেক ইতি ।--১৮১৪ সা। হ৩ আ। ৪৬ ধা। 
5 গর 

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৬ খারার ১1 ২।৩। ৪ প্রকরণ সদর আমীনের 
ডিক্রীর উপর আপাীলের বিষয়ে খাটিবার সেই আইনের ৭৩ ধারার ছকুম আছে ।] 

, শু২। জিলা ভাগলপুরে উপস্থিত এক মোকদ্দমা এ জিলাহইতে খারিজ হইয়া ১৮৩৮ 
সালের ২৭ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে জিল। পূরণিয়াতে দাখিল হইল এব এ 
জিলার জজ সাহেব বিচারার্থ ভাহ। সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করেন্‌। তাহাতে পৃর্- 
শিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে এ সদর আমীনের ফরসলার্‌ 
উপর আপীল পুরণিঘ়ার জিলা আদালতে হইনেক এবস ভাগলপুরের জিলাতে হইবেক 
না। ১৩৩৬ ন্ক্বরী আইনের আর্থ । 

৩৩। পুথ্মত উপস্থিতহওয়! যে নকল মোকদ্মার নিষ্পত্তি €ুধান সদর 
আসীনের দ্বারা হয় তাহার আপীল জিলা কিঘ্বা শহর জজ লাহেবের নিক- 
টে হইনেক এব্"* দ্বিতীয় অর্থাৎ খাম আপীল চলিত আইনের লিখিত যে 
হুকুম এই বিষয়ে খাটে তদনুলারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক 
ইতি । ১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্রু। 

৩৪। এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন মুনসেফের বিচাধ্য 
কোন সোকদ্দস] উক্ত রাজ্যের কোন জিল। ব| শহরের জজ নাহেৰ বাঙ্জল। দে- 
শের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে দেওয়] ক্ষমতাক্র- 
মে বিচারের নিমিত্তে সদর আমীন অথবা প্ুধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন 
তখন নেই মোকদ্দমার প্রথমতঃ মুনসেফের দ্বারা গ্রহণ হইয়। বিচার হইলে 
ইফ্টাম্সের মাসুল ও আপীলের বিষয়ে যেং বিধানানুসারে কার্য হইত সেইহ 
বিধি এই গতিকেও চলন হইবেক ইতি ।--১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৫ ধা। 

৩৫। ফরক্কা'বাদের জজ সাহেব জিদ্ঞাসা করিয়ংছেন ফে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের 
৫ ধারানুসারে ঘদি কোন মোকন্দম! প্রধান সদর আমীন্র প্রতি সোপর্দ হয় তবে হুকুম 
জারীকরণের তলবানার বিষয় এব* অবশেষ সওয়াল জগুয়াব লইবার বিষয়ে মুনসেফের- 
দের আদালতে যে বিধান চলন আছে সেই বিধান্মতে প্রধান সদর আবীনের কার্ধয 
করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীন্রেো ষে১ বিশেষ 
বিষয়েতে মুনসেফেরদের আদালতের নির্দিষ্ট বিধানমতে কার্য করিবেন তাহা এ ২৫ 
আইনে বিশেষরূপে নির্দিট হইয়াছে অর্থাৎ ইব্টাম্পের মাসুলের বিঘয় এব" আপ্পীলের্‌ 
বিষয়। অতএব এই দুই বিষয়ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাহারা এ ২৫ আইনের ৫ 
ধারার বিধানমতে কার্ঠয করিবেন না এব তথ্প্রযুক্ত ষে দুই বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে 
সেই দুই বিষয়ে মুনসেফেরদের আদালতে যে হুকুম খাটে ভাহাতে প্রধান সদর আমীনে- 
রা বন্ধ নছেন্‌। ১৩১৬২ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৩৬। কিন্তু যখন এপ্রুকার কোন মোকদ্দম] প্ুধান সদর আসীনের দ্বারা 
নিষ্চান্তি হয় তখন সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল জিল। ও শহরের জজ সাহে- 
বের নিকটে করিতে হইবেক এব** কেবল তিনিই তাহার বিচার করিবেন 
এবণ এ আপাীলের জিলা ব| শহরের জজ সাহেৰ যে নিষ্পন্তি করেন্‌ তাহা 
চুড়ান্ত হইবেক এব” চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও 
তাহা প্রুতিবন্ধক হইবেক না] ইতি 1১৮৩৭ সা। হ₹৫ আ। ৬ ধা। 

৩৭। এব এই খারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন সদর আমীনের বিচার্য্য 
কোন মোকদ্দম1 উক্ত রাজ্োর কোন জিল! বা শহরের জজ সাহেৰ বিচারের 
নিমিত্তে প্রুধান দর আমীনকে অপণি করেন তখন এ মোকদ্দম] প্রথমতঃ 


৬ ধারা] আপীল । : ১১১ 


সদর আদগীনকে অর্পণ হইলে এব” তাহার দ্বার| বিচার হইলে ইস্টায়ের 
সাসুলের ও আপালের বিষয়ে যেং বিধি চলিত আছে এ মোকদ্দমার এইং 
গাতিকেও নেই ২ বিধি চলন হইবেক ইতি ।--১৮৩৭ লা। ২৫ আ। ৭ ধা। 
৩৮। ইঙ্গরেজী ১৮১৫ লালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের 
পরে যে কোন মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে কি জিলা কি শহরের রেশ 
জিষউর সাহেবের কি জজ সাহেবের হজুরে নিষ্পত্তি পায় ও জাব্তোমতে সে 
মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য হয় ফরিয়াদী কি আসামী ফদি তাহার আ- 
পীল করিবার মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে জিলা কি শহরের 
আদালতের জজ সাহেবের অধিকারে মে মোকদ্দগার ভিভ্রী-হইয়া খাকে সেই 
জজ সাহেবের হজুরে ডিত্রীর নকলব্যতিরেকে আপাীলের এক দরখাস্ত দাখিল 
করে ও এত আপাঁলের দরখাস্তকরণেতে দরখাস্তদে ওনিয়ার আবশ্যক হই- 
বেক না যে তাহার হেতুনকল বেওরা করিয়! লিখিয়া দেয় কিন্তু এই মজমুনে 
মোটে এলহার লিখিয়া দিলেই হইবেক যে আপেলাণ্ট এ নিষ্পন্ভিতে নারাজ 
হইয়| আপীলকরণের মনস্ত রাখে.কিজ্ত জানা কন্তব্য যে এ আপীলের দর 
'খাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ মালের ১ আইনের ১৩ প্রারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের 
১০ আইনের) নিরূপিত কাগজে ১৪ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে লিখনের 
ও তাহার সঙ্গে আপাঁল খরচার বাব নিরূপিত জামিনী দাখিলকরণের আৰ- 
শযক হইবেক ইতি 1১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। হু 
৩৯। এ্রিছুতের জজ সাহেবের জিড্ঞাসাকরাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে 
কলিকাভাস্থ সদর আদালত এক্য হইর| বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের 
, ৮ ধারার ২ প্রকরণের বিধির আনুসারে প্রথমত উপস্থিতহওরা মোকদ্দমায় প্রধান সদর 
*আমীন ও সদর আমীন এব মুননেফেরা ষে ডিক্রী করেন্‌ তাহার উপর জিলার জজ সাহে- 
বের নিকটে 'আপ্পীলের আরজী হইলে সেই আরুজীর সঙ্গে২ আমল ডিক্রীর নকল দিবার 
আবশ্যক নাহি । ১১৫৯ ন্যরী আইনের অর্থ। 

৪০ | আপেলান্টের ক্ষমত! আছে যে ফে নিষ্পত্তির উপর আপীল কহে 
তাহার প্রতি যেং ওজর রাখে তাহা আপালের অন্য হেতু বিবরণ ও বেও- 
রার সহিত আপাীঁলের আসল দরখাস্তে লিখিয়া দেয় কিন্বা আলাহিদ। আর্- 
জীতে লিখিয়া যে আদালতেতে আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি 
হওনের বিষয় সেই আদালতে দাখিল করে ও শেষ কল্পে কর্তব্য যে এমত 
আর্জী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সা- 
লের ১০ আইনের) মতে যে ইফ্টাম্নকাগজ আরং সওয়াল ও জওয়াবের কা- 
'গজের নিমিত্তে নিব্ূপণ হইয়াছে নেই কাগজে লেখা যায় ইতি ।--১৮১৪ 
সা।২৬ আ। ৮ ধা। ৫ প্ুু। 

৪১। ১৮২৯ সালের ১০ আইন কিম্বা অন্য কোন আইনের দ্বারা ১৮১৪ সালের 
২৬ আইনের ৮ ধারার ৫ প্রকরণ রূদ হয় নাহি সেই প্রকরণে ছকুম আছে যে ষে ডিক্রীর 
উপর আপীল হয় তাহার বিশেষ ওজর যদি আপালী দরখ্াস্তের মধ্যে না লেখা যায় 
তবে তাহা আলাহিদ্া এক আরজীর মধ্যে লেখা! যাইতে পারে'। এ আলাহিদা আরজী যে 
মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজে লিখিতে হুইবেক তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 7 চিহ্িত 
তফসীলের ৯ প্রকরণে লেখা আছে । ৫৫৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা। 

৪২। জান] কর্তব্য যে ইঙ্গজরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৩ ধারানু- 

নারে উকীলের রসুমের টাকার যে জামিনী ইহার পূর্বে তলৰ হইত তাহার 


১২০ আপীল। [৫ অধ্যায়। 


বদলে উকীলের মেহনতানাঁর বার যে টাকা আমানঘ্রখিণের খার্ধয হইয়াছে 
তাহা আপাীলের দরশাস্ছের সঙ্গে আপেলাণ্টের দাখিল করিতে হইবেক না 
কিন্তু যদি আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ উকীল 
মোকরর করে তবে আপাীলের মোকদাসাঁর বিচার যে আদালতে হওনের বিষয় 
হর দেই আদালতেতে উকীলের মেহনতানার বাব টাকা আপেলাণ্টের আ- 
মান রাখিতে হইবেক ইতি --১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৪পু। 

৪৩ | জান] কর্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত কথার অনুনারে জিলা কি শহ- 
রের আদালতে নি গ্ুবিন্স্যল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে 
প্রথমতঃ নিস্পন্তিহওয়া সমুদয় মোকদ্দমাতে লমস্ত ফরিয়াদী ও আসামীকে 
অনুমতি আছে যে ভিক্রীর নকলবিনা আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু 
জাবেতামতে মে কোন সোকদ্দসা গুবিন্সাল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী 
আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহাতে যদি ফরিয়াদী কি আলাসা 
আঁইনানুমারে তাহারদিগের ষে ক্ষমতা দেওয়1গিয়াছে তদবুলারে এসত মনস্থু 
রাখে মে আপন মোকদমার আপালের দরখাস্ত যে আদালতে সে মোকদসার 
নিক্ন্তি হইয়াছে সে আদাছতে না দিয়া গেই আপাীলের মোকদ্দমা যে আ- 
দালতের বিচারযোগ্য হয় মেই আদালতে দাখিল করে তবে তাহার উচিত 
হইবেক যে আপীলের দরখ্বাস্তের সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্কখতে ডিক্রীর 
নকল দাখিল করে ইতি 1-১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৭ প্রু। 

8৪ | এই ধারাক্রমে হৃকুম হইল যে বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়ম রাজপা- 
নীর অধীন দেশের সধ্যে প্রতোক সদর দেওয়ানী আদালত এ সদর দেওয়ানী 
আদালতের ব্রেজিষ্টরের পদলল্পক্কীয় দ্ধখত্করা হুকুমের দ্বার এ লদর দেও-' 
যাঁনী আদালভের অধীন কোন জিলা বাশহরের আদালতে যে কোন মোক দহ 
সা গ্থমত উপস্থিত হয় অথবা আপীল হয় তাহার বিচারকরণের ভার এ সদর 
দেওয়ানী আদালতের অধীন অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে অগি 
করিতে রা দিতে পারেন ইতি । ১৮৩৭ সা। ৩ আ। ১ ধা। 

' ৪৪1 কিন্তুপূর্বোক্ত ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে ষশ্খন 
উক্ত কোন এক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দসার বি- 
চার এক আদালতহইতে উঠাইয়। অন্য আদালতে অর্পণ করেন্‌ তখন এরূপ 
অর্পণেত্র কারণ আপনার রোরদাদে লিখিয়া রাখিবেন ইতি।-১৮৩৭ সা। ৩ 
আ। ২ ধা। 

৪৬। হুকুম হইল যে ১০০০২ এক হাজার টাকার অনধিক সম্খ্যা বা 
সূল্যের দাওয়ার বিষয়ি পুথমত উপস্থিতহওয়। মোকদ্দমা এব০১ সদর আমীন 
ও সুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপাীলহওয়। মোকদ্দমার নওয়ালজওয়াৰ্‌ 
ব্যতিরেকে যেং জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম 
চলন হইয়াছে কি উত্তরকালে হইবেক সেই২ং জিল। বাশহরের জজ সাহেবের 
আদালতের সমস্ত সওয়ালজওয়াৰ ৪২২ চারি টাক! মূল্যের ইস্টাম্নকাগজে লি 
খিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়। লেখা দুই পুকার মোকদমার সমস্ত মও- 
য়ালজওয়াব পুর্রের মত কেবল ১২ টাকা মূল্যের ইক্টাম্নকাগজে লেখা যাই 
বেক ইতি ।--১৮৩হ১ সা। ৭ আ। ৩ধা। 

৪৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেব ও প্রধান সদর আমী- 
নেব নিষ্পন্থির উপর জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আই- 


৬ খারা] আপীল । | ১২১ 


ন্র ৩ খারার বর্জিত বিষয়ের মধ্যেশলৈত্থা নাহি অতঞর সেইকূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার সগ- 
য়াল জওয়াব ৪ টাক মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজে লিখিত হইবেক। ৮৩৪ নম্বরী আইনের 
অর্থ। 

৪৮। ইঙ্ঈরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এই প্রকরণক্রমে 
রদ হইল এব” যে সকল মাফ উপরের প্রুকরণে [অর্থাৎ ১৮৩১ সালের ৫ 
আইনের ৯ ধারার ২ গ্ুকরণে] লেখা গিয়াচ্ছে তাহ এই আইন জারী হইবার 
নিরূপিত দিনের পরে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া কোন নালিশে কিন্বা আপীলে 
যত টাকার দাঁওয়| জিল1 কিন্বা শহরের আদালভে হইয়া থাকে সেই সকল মো, 
কাদ্দমা জিলা! কি শহরের জজ সাহেবদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি হউক কি তাহার- 
দিগের দ্বার সদর আমীন কি রেজিষর লাহেবদিগের সমীপে সোপর্দ করা 
যাউক তাহাতে খাটিবেক না ইতি ।-_-১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ খারা। ৩ প্রু। 

৪৯। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর 
আমীনেরা যে ডিক্রী করেন্‌ তাহাতে যে কোন ব্যক্তি নারাজ হয় এ নিষ্পন্তির উপর চলি 
নিরমানুসারে জিল! ও শহরের জজ সাতেবের নিকটে আপীল করিতে সেই ব্যক্তির অধিকার 
আছে। লেই আপীলের দরখাস্ত জিলার আদালতের জঙ্জ সাহেবের নিকটে পঁভছিলে 
তাহার সিরিশতাদার বা অন্য কোন প্রধান আমলা তাহ। তৎক্ষণা্ড তহুকীক করিবেন এব, 
যদাপি এ আপীলের আরজী ম্লিরূপিভ মুল্যের ইঞ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়! থাকে এব 
যদি আইনের নিজপিত মিক়াদের মধ্যে আদালতে দাখিল হইয়া থাঁকে তবে তাহা ন্থধীতে 
গাথা হইয়া আদালতের রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে নযর করিয়। লেখা ঘাইবেক। যদ্যপি এ 
দুই বিষয়ে চলিত নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যার তবে এ সিরিশ্তাদার কি এ প্রধান 
আমলার উচিত যে তাহ! জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানান্‌ এব* জজ সাহেব তাহার বি- 
সুরে যেমত.বিহিত বোধ করেন্‌ সেইমত জকুম করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেকুআরির 
সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা । 

৫০। সদর আদালত জানাইতেছেন ঘে আপীলের বিয়ে ফ্েনিরম কর। গিয়াছে 
সেই নিরমের যদি কিছু ব্যতিক্রম আপ্পীলের আরজীতে দুষ্ট হয় তবে আমলারদের উচিত 
যে তাহা জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানান্‌ এব” জজ সাহের ভাহার বিষয়ে যেমত বিহিত 
বুঝেন্‌ সেইমত হুকুম দিবেন। ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরকুযুলর্‌ অর্ডরের ৩ দফা। 

৫১। অতএব ঘদি সেই আন্পীলের আরজী সন্ প্রকারে দীড়ামত ও উপযুক্ত হয় 
তবে মিরিশ্তাদদার ভাথবা অন্য প্রধান আমলার কন্তব্য যে তাহ! আরজীর পৃষ্ঠে তৎ- 
ক্ষণাু লিখিয় তাহাতে আপনি দস্তবখহ করেন্‌। তাহার পর মোকদ্দয়ার আসল রোয়দাদ্‌ 
অর্থাৎ মিসিল আপ্পীলের আরজীর শামিলে রাখিতে জুকুম দেওয়া! াইবেক তাহার অভি- 
প্রায় এই যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত বিধির অনুসারে 
যখন জজ সাহেব আম্পীল শ্তনেন তখন যে ডিক্রীর উপর আন্পীল হইয়াছে তাহ। যথার্থ 
কি না ইহা! তাহার বোধ হওনের নিমিন্ত রোয়দাদের ঘষে ভাগ দুষধ্টিকরা আরশ্যক বোধ হয় 
তাহা দুষ্টি করিতে পারেন্‌। যেহেতুক এ ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রক- 
রণানুলারে কার্য করিতে ১৮৩১ সালের ৭ আইনের দ্বারা] জিলা ও শহরের জজ মাছেবের 
প্রতি ভকুম হইল । সদর আদ্বালত জানাইতেছেন ষে সামান্যতঃ ঘে দিবসে আপ্পীলের 
আরজী দাখিল হয় সেই দ্বিবসে নিদানে তাহার পর কাছারীর দিবসে জিরিশ্তান্তারের 
দ্বার। মোকদদমার কাগজপত্র তহকীক করণের, এব মোকদ্মার রোয়দাদ অর্থাৎ মিনিল আ- 
পীলের আরজীর শামিল রাখিবার হুকুম দেওনের কিছু বাধা নাই। ১৮৩৮ সালের ২৮ 
সেপ্টেম্বরের সরকুযুলর অর্ডরের ৪ দফা । 

৫২1 জিল] ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের উচিত ৫ যে সোকদমারি 
আমল রোয়দাদের শামিলে থাকা ৬৮৪০৪ দৃষ্টি করিয়া যদি এ আপীলের 


১২২. আপল। [৫ অধাহু। 


দরখাস্থ ও নিরূপিত জামিন্টু এমত আপার দরখাস্ত শুন! যাওনের অর্ছে 
আইনেতে ফে সিয়াদ নিরূপণ আছে নেই সিয়াদের মধ্যে উপরের নিদ্ধারিত 
তে দাখিল হয় তবে মে দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্‌ ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। 
৮ ধা ৩ পু 

৫৩। জাবেতামত আন্পীল মঞ্জুরকরণের নিমিস্ক জজ সাহেবের কেবল এই বিষয় নিশ্চয় 
করিয়া জাননের আবশাক আছে ষে আপাীলের নির্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হয় নাই এব আ- 
পীলেরু দরশ্খাস্ত নির্দিউ ইফ্টাম্প কাগজে লেখ? গিয়াছে (১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্ট 
তারিখের ৬০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর দেখ) কিন্ত আপীল নথীর শামিল করা গেলে 
এবস শ্তননির নিমিন্ত উপস্থিত হইলে যদ্যপি রেসপাণ্ডেন্টের উপর হুকুম জারী হওনের পর 
অথবা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানানুসারে জজ সাহেবের 
এইমত দূষ্ট হয় ঘে আপেলাণন্টকে প্রথম বিচারকারি আদালত উচিতমত এন্ডেল। দিয়াছি- 
লেন এব" এ আদালতের জজ সাহেব কার্যের নিরমানুলারে এব" গবর্ুমেন্টের আইনানু- 
সারে এ মোকদ্দমার নিষপন্তি করিয়াছিলেন এব* যদি আরো দুষ্ট হয় ফে আপেলান্ট ত্রুটির 
যে কারণ জানাইয়াছেন তাহা অনর্থক এব* অযুলক অথবা তিনি জানিয়। শুনিয়া অখস্থ 
আদালতে হ'জির হইতে ত্রট করিয়াছিলেন তবে এই আদালতের সপষ্ট বোধ হয় যে এ 
'সাপীল ডিসমিস কর উচিত । ইহাতে জজ সাহেব ড্াত হইবেন ষে কোন মোকদ্দমা যদি 
প্রথম বিচারকারি আদালতে আইন্মতে ডিক্রী হইয়] প্রকে তবে তাহা একতর্ফাতে ডিক্রী 
হইয়াছিল কেবল ইহাতে গোড়াগ্রড়ি বিচারকরণের নিম্ন ফিরিয়া পাতাওনের অথবা আসল 
মোকদ্দমায় আপ্পেলান্টের অজুহাৎু বিবেচনা করিবার উপ্পযুক্ত কারণ নহে । ১৮৪১ সা- 
লের ১২ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

৫৪1 আদর আদালতের আভ্ঞাজ্রমে ভোমাকে এই আদেশ করিতেছি যে আঙ্পীল- 
হওয়। যে সমস্ত মোকন্দমারু ডিক্রী করিবা সেই সকল ডিক্রীর মধ্যে এ মোকদ্দম। যে তারিখে 
তোমার অধস্থ আদালতে তজবীজ ও বিঢ'রের নিমিত্তে অর্গণ হইয়াছিল তাহ] লিশ্খিব্। 
এব অচিহ্তিত ঝ্ঞ্টিরকদিগকে এমত ভ্ুকুম করিবা যে সেইক্প মোকদ্দমায় তাহারদের 
আমল ডিক্রীতে সেইরূপ স্বাদ লেখেন্‌। ১৮৪০ সালের ১৪ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর । 

৫৫1 যে টাকার বাব নালিশ হইরাছিল তাহার অর্ধেকের ডিক্রী হইল কিন্ত আলা- 
মীর আন্পীলকরাতে আপ্পীল আদালত বোধ করিলেন ঘে সমুদয় টাকার ফরিয়াদীর পক্ষে 
ডিক্রী করা উচিত ছিল । তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ফরিয়াদী ঘদি স্ব 
মেই ডিক্রীর বিষয়ে ওজর না করিয়। থাকে ভবে তাহার উপকারের নিম্ন অধস্থ অদালতের 
ডিক্রী সকশোধ্ন হইভে পারে না। ৮৬৮ ন্বরী আইনের অর্থ । 

৫৬। জিলার আন্বালতে নান! ব্যক্তির প্রতিকুলে ডিক্রীহওয়াতে তাহার মধ্যে এক 
জন্মাত্ত সদর আদালতে আপীল করিল অন্যেরা আপীল করিল লন! তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল 
যে এইমত আন্পীলী মোকদ্দমার বিচারকরণেতে সদর আদালতের উপযুক্ত বোধ হইলে 
যে দকল ব্যক্রির প্রতিকুলে জিলার আদালত ভিক্রী করিয়াছিলেন সেই প্রত্যেকের বিষয়ে 
এ সদর আদালত বিচার করিতে পারেন কি জিলার আদালতের ডিক্রীর যে ভাগে 
'আপ্পীলকর্ণিয়া ব্যক্তির স্বতৰ ও লাভ আছে কেবল সেই ব্যক্তির সম্পর্কে মাকদ্দমার বিচার 
করিতে পারেন্‌। তাহাতে আলাহাবাদের লদ্র আদালত কহিলেন ষে কেবল শেষোক্ত 
ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভের বিষয়ে আপীল আদালত বিবেচন। করিতে পারেন্‌ আমারদের এমত 
বোধ হয় কিন্ত কলিকাতাস্থ সদর আদ্রালতে কি ব্যবহার চলন আছে তাহা আমর। অবগভ 
হইতে চাহি । এই বিষয়ে যে নিয়ম খান্ধ্য হয় তাহ। জজ সাহেব কি প্রধান সদর আমীনের 
বিচারিত মোকদ্দমার সকল আপাীলের বিঘয়ে খাটিবেক । ৯৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৫৭1 তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত কহিলেন যে যে ব্ক্তির। আপীল করে 
কেবল সেই ব্যক্তিরদের আপনির বিষয়ে আপীল আদালতের বিচার করা উচিত কিন্দু 
যখন যথার্থ বিচার্হগনের নিমিত্তে অত্যাবশ্যক বোধ হর তখন ডিক্রীর দ্বার যে সকল 


৪ ধার।।] আন্পীল। ১২৩ 


ব্যক্তির লাভালাভ হয় সেই প্রত্যেক ব্যক্কির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপীল আদালতের ডিক্রী- 
কর] উচিত।. ৯৯৭ নয়রী আইনের অর্থ। 

৫৮। মুনমেফ কি সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল হইলে 
জিল। কিম্বা শহরের জজ সাহেবের কর! নিষ্পন্তি চড়ান্ত হইবেক চলিত আই- 
নের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিপরীত হইলেও তাহাতে নিষেধ হইবেক 
নাইতি। ১৮৩১ না। ৫ আ। ২৮ ধা। ১ গ্লু। 

৫৯। বিধান হইল যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আন্পীলের দরখাস্ত শ্বনিবার 
বিষয়ে যে ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের ছারা সদর দেওয়ানী 
আদালতে অর্পণ হইল সামান্য আইনানুসারে এ আদালত ষে প্রকার আপীল শ্তনিতে 
পারেন কেবল তাহার বিষয়ে সেই ক্ষমতানুসারে কাধ্য করিতে হইবেক। অতএব সদর 
আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পন্তির উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের 
যে “ডিক্রী করেন্‌ দেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর আদালত শ্তনিতে পারেন না ষে- 
হেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারাতে ছকুম আছে যে সেই আপ্পীলের মুখে 
জিলা ও শহরের জজ সাহেবের] যে নিষ্পন্তি করেন্‌ তাহ! চুড়ান্ত । ৬৮৮ নস্বরী আইনের 
অঞ্থ। 

৪ ধারা । 


বিলায়তের সনদ অঞ্টাঞ্চ আর্থাৎ অচিক্িত বিচারকেরদের ডিক্রীর উপর জি- 
লার জজ লাহেরের নিকটে আপীলকব্রণের মিয়াদ । 

৬০। এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল ষে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের ৭ 
আইনের ২ খারার ২ প্রকরণ রদ হইল এব” যে সকল স্থলে পুধান সদর 

“আমীনের করা বিচার কিস্বা হুকুমের উপর আইন্মতে জিলা বা শহরের জজ 
সাহেবের আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আপাল যদ্যপি প্রধান সদর 
আমীনের করা নিষ্পত্তির কি হুকুমের তারিখের পর ৩০ দিন মিয়াদের মধ্যে 
না করা যায় তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না এব” এ ৩০ দিন সিয়াদ ইঙ্গরেজী 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ পুকরণের লিখিত বিধানানুসারে 
গণন1 কর] যাইবেক কিন্ত যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে আপেলাণ্ট তাহার 
অনিবার্য বাধাপ্রযুক্ত মিয়াদের মধ্যে আপীল করিতে পারে নাহি তবে এ মি- 
যাদ অতীত হইলেও তাহ) গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি ।-১৮৩৭ সা। ২৫ আ। 
৯ ধা। 

৬১। আলাহাবাদের জজ লাহেবের জিদ্রাসাকরাতে বিধান হইল যে গুৎ্ফর কা! বি" 
ষয়ে মুনসেফেরদের হুকুমের উপর আপ্ীল্করণের মিয়াদ আ'পীলহওয়া ভ্বকুমের তারিখ 
অবধি গণ্য করিতে হইবেক কিন্ত ভ্রকুমের নকলের দরখ্ান্ত করিলে পর তাহা প্রস্তত করিতে 
যত কাল লাগে তাহা এ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। সুনসেফের এ হুকুমের নকল 
শাদ। কাগজে দিতে হইবেক। 

মন্তব্য কর্থা। নকল পাঈইবার দরখাস্তের তারিখ এব« তাহ দ্বার নিমিক্ে প্রস্থ 
হওনের তারিখ এ হুকুমের নকলে মুন্সেফেরদের সর্ধদাই টুকিয়া রাখিতে হইবেক । 
১৩২৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৬২। সদর আমীন কি মুনসেফের করা ফয়ললার উপর আপাীলকরণের 
মিয়াদ পুর্রের মত ৩০ ত্রিশ দিন নিরপিত থাকিল এই প্ুকেরণের আপাল- 
করণের মিয়াদ ও পূর্বের লিখিত দুই প্লুকরণের আপাীলকরণের নিরপিত 
মিয়াদ ইজরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রুকরণের 
লেখা হুকুমানুসারে হিলাৰ কর! যাইবেক ইতি ।--১৮৩২ সা। ৭ আ। হ ধা। 
৩ প্রু। তং 


2, 


১২৪ আপাল। . [৫ আধ্যায়। 


৬৩। জজ নাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি সুনপেফের হুকুমের উপর আ- 
পেলাণ্ট আপীলের দরশ্বাস্ত নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর দাখিল করে 
ও মিয়াদের মধ্যে তাহ] দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু তাহার 
হভুরে জাহির করে তবে তাহার আপাঁলের দরখাস্ত মণ্খুর করেন্‌ ইতি ।-- 
১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধ্া। ১ পু। 

৬৪। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সাবেক নিযুক্তহওয়া মুনলসেফেরদের বেড়া 
ডিক্রী নিবার্ণার্থ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ নিদিষ্ট হয় কিন্ত 
১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যাহার] মুনসেজী কম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা পুর্বা- 
প্পেক্ষা মান্য ও গ্ণশালী এইপ্রযুক্ত তীহারদিগকে পুর্ধাপেক্ষা অধিক ক্ুম্তা দেওয়া গিয়াছে 
এবছ ভীহারদের্র বিষয়ে এ ১৮১৪ দালের ২৩ আইনের ৪৫ খারার৬ প্রকরণ খাটে না। 
এব" ১৮৩১ জালের ৫ আইনের ২২ পারা এব ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাক্‌ 
অনুসারে অন্যান্য আদালতের ডিক্রীর্র বিষয়ে যে সাধারণ বিধি হইয়াছে সেই আাধারণ 
বিধি মুনজেফেরদের ভিক্রীর বিহঘ়েও খাটে । অতএব সদর আদালত বোধ করেন্‌ ষে 
তাহারদের ডিক্রীতে কিছু «বাড়া বা অসঙ্গত হইলেও নিজূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর 
তাহারদের ডিক্রীর উপর কোন আপীল লওয়া ঘাইতে পারে নাকিন্ত যদ্যপি সেই মিয়াদের 
মধ্যে আপীল না করথের কোন মাতবর হেত দর্শান যায় তবে আপীল লওয়া যাইতে 
শারে। ৯৭৯ নূরী আইনের অর্থের ৩ দফা । ৃঁ 

৬৫। উচিভ বুঝা গেল ষে চলিত আইনের লিখনানুমারে মোকদসার্‌ 
আপীলকরণের বিষয়ে যে পুথকৃং সিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে সেইং সিয়াদের 
পথম দিবলের গণনা যে দবস ফরিয়াদী ও আলসামী কিবা তাহারদিগের 
উঞ্ধীলের স্থানে আদালতের কাছারীর সধ্যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কিস্বা, 
আইনানুলারে ভাহারদিগেরে দিবার নিমিত্তে অগ্রে রাখ যায় মেই দিন্জ 
হইতে হইবেক কিন্তু এজতে ফরিয়াদী ও আসামী কিন্বা তাহারদিগের উক্ী- 
লেরা হাজির না থাকিলে সে মিয়াদছের পুথস দিবসের গণন] যে দিবস তাহার- 
দিগেরে দিবার নিমিত্তে ডিক্রার নকল প্রস্তত করিয়া রাখ। গিয়াছিল সেই 
ছিবলহইতে হইবেক পরে এ বিষয়ে জজ সাহেব কিস্বা রেজিষটর নাহেৰ 
অথবা কমিন্যনর লোক যাঁহার চলিত আইনের অনুসারে আপনং কুত 
ডিক্রীর উপর দন্তখ্ করিতে হয়ু তাহার উচিত যে ডিত্রীর নকল দিবার 
নিমিত্তে অমুক তারিখে এ নকল প্রস্তত হইয়াছিল কিন্ত অমুক কারণে দে ওয়] 
হয় নাহি ইহা এ ভিত্রীর নকলের উপর লিখিয় রাখেন ।--১৮০৫ দা। ২ 
আ1। ৮ ধা। | 

৬৬। জান! কর্তব্য যে এমত মোকদ্দসার আপালের দরখাস্ত শুনা যাও- 
নের অর্থে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে লেই দিয়াদ ডিক্রীহওনের তারিখহইতে 
হিসাব করা যাইবেক কিন্তু ষে তারিখে আপেলাণ্ট ইফ্টাক্্রকাগজ দাখিল 
করে মনেই তারিখঅবৃধি যে তারিখে আপেলান্টকে ডিক্রীর নকল দেওয়া 
যায় কি ভাহাকে দিবার নিমিত্তে চলিত আইনমতে উপস্থিত কর! যায় মেই 
তারিখপধ্্যন্ত ফে কএক দিব গত হয় তাহা এ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক 
ন। ও তাহাতে যে কএক দিন গত হয় তাহা আদালতের সাহেবের এই খারার 
৯ প্রুকরণের অনুসারে ভিক্রীর পৃষ্ঠে যে২ কথা লেখা। উচিত তাহা দৃষ্টি করি 
লেই বুঝিতে পারিবেন ইতি ।-১৮১৪ সা। ২৬ আ]। ৮ ধা। ১০ প্রু। 

৬৭1 জানান যাইতেছে ফে আপাীলকরণের নিরূপিত মিয়াদের সধ্যে 
মুদলমান্র কি হিন্দুর কোন পর্ব অধব! নির্দিষ্ট বিশ্রামের দিন পড়িলে 


৫ ধার11] . আপীল। | ১২৫ 


পূর্বের লিখিত মিয়াদের ন্যুনতা হইবেক না কিন্ত কোন পরব কি বিশ্রাম- 
পুযুক্ত আদালত বন্দ হইলে যদি সেই দিন পূর্বোক্ত মিয়াদের শেষ দিন হয় 
তবে পুনরায় আদালত আরপ্ত হইবামাত্র আপেলাণ্ট দরখাস্ত করিলে তা- 
হার কোন অপরাধ হইবেক না ইতি ।--১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৪ প্রু। 
৬৮ । কোন জিলার জজ সাহেক সরু দেওয়ানী আদালতে লিশিলেন যে জাবেতামত 
যে আপ্পীলের দরশ্থাস্ত একেবারে সদর আঙ্গালতে দেওয়! যায় সেই আপ্পীল করণের নিরূ- 
পিত মিয়াদ হিসাব করণেতে জিলার আদালতে ইক্টাম্পকাগজ দাখিলকরণ অবধি এ 
ডিক্রীর নকল আপেলান্টকে দেওন কিস্ব! দিতে প্রস্তাব করণপর্মযন্ত ঘত দিন গত হয় তাহ? 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৭1৮) ৯1 ১০ প্রকরণের নিক্মপিত মতের বিরুদ্ধে 
এই আদালতে এইপর্যযন্ত ধর! যাইতেছে কিন্ত আমার বোধ হয় ষেএ ধারার ১০ প্রকরণের 
নিতান্ত এই অভিপ্রায় ছিল সেই সকল দিন এ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না । তাহাতে 
স্বর আদালত উত্তর করিলেন ঘে জজ সাহেব এই বিষয়ে যাহা টাহরাইয়াচ্ছেন তাহ। অতি- 
যথার্থ এব" কি জাবেভাম্ত কি সরাসহী কি খাস আপ্পীল সকল আপ্পীলকরণের মিয়াদের 
হিসাব করণেতে সেই কল দিবস ধরিতে হইবেক না। ৪১৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 
৬৯। কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকা*্শ জজ সাহেবেরদের সম্তিক্রেমে আলা” 
হাবাদের সদর আদালতের অধিকাণ্শ জজ সাহেবের বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার 
আন্পীল হইতে পারে পরন্ভ আপীল গুজবরাথ যায় নাই এমৃত' মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তাহার পুনর্ষিচারের নিমিন্ত 
দরখাস্ত করে এবৎ সেই দর্শ্বান্ত মঞ্জুর না হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর জাবেতামত আ- 
পীলকরণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহ। হছিনাবকরণেতে অধস্থ আদালতে 
তাহার পুনর্ধিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল এ মিয়াদের মধ্যে না ধরিতে 
' মেই ব্যক্তি আপন হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্ত যদি সেই ব্যন্তি আইনের 
ধনক্রূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীলের দরখাস্ত না দেওনের এই কারণ জানায় যে 
পুন্র্কিচারের দরখাস্তপ্রযুক্ত তাহার মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে উপস্থিত ছিল তবে এ 
আন্পীল আদালতের উচিত ঘে সেই কারণের বিষয় বিবেচনা করিয়া বিলম্বের অন্য কোন 
কারণ দর্শীন গেলে মেরূপ হইত সেইক্পপে মোকদ্দমার বৃন্থান্ত ববঝিয়। যেমত যথার্থ ও উচিত 
বোধ হয় সেমতে এ কারণ মণ্থুর করেন্‌ কি না করেন্‌। ১৯২৭ নম্বরী আইনের অর্থ। * 


৫ ধারা। 


রেক্সাণ্ডেটকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিত্রী বহাল রাখিতে অথবা! 
তাহা ছানী তজবীজের“নিসিত্ত ফিরিয়। পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের 
ক্ষমতা । 

৭০। য্খন কোন মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্ুধান সদন আমীনের 
নিষ্পত্িকরা মোকদ্মার উপর জিল। কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আ- 
পীল হইবেক তখন প্রথমতঃ কোন হুকুমনাম] রেক্সাণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাই" 
বার আবশ্যক হইবেক না আর আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার উকীলের লমক্ষে 
প্ুথমত উপস্থিতহওয়া মোকদমার রোয়দাদ ও আপালের দরশ্ান্ত পাঠ 
করিলে যদি জজ সাহেব যে নিষ্পত্তির উপর আপাল হইয়াছে এ নিষ্পত্তির 
অন্যথা কি মতান্তর করিতে কোন হেতু না দেখেন্‌ তবে তাহা বহাল রাখিতে 
পারেন এব” তাহা ৰহাল রাখিবার হুকুম যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর 
আপাল হইয়া থাকে সেই আদালতের মারফৎ রেল্পাণ্ডেপ্টের নিকটে পাঠাই 
রেন যে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে শীঘু যাহ1২ কর্তব্য তাহা! করিতে পারে 
ইতি ।--১৮৩১ লা। ৫ আ। ১৬ হা ।৩প্ুু। 


১২৬ আপাীল। [৫ অধ্যায় । 


৭১1 ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার্ও প্রকরণে যে “রোয়দাদের” কথা লেখা 
আছে তাহার অর্থের বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এ কথ। 
কেবল ডিক্রীর রুবকারী বুঝায় এমত নহে কিন্তু তাবৎ মিমিল বুঝায় । পরন্ভ জেই প্রক- 
রণের এমত অভিপ্রায় নহে যে জজ সাছেবেরে প্রত্যেক মোকদ্দমার প্রত্োক কাগজ পাঠ 
করিতেই হুইবেক কিন্তু আপীলহওয়! ডিক্রী যথার্থ ইহা মনঃপ্রত্যয় হইবার জন্য আসল 
মোকদ্দমার মিসিলের যে২ কাগজ পাঠকরা আবশ্যক তাহামাত্র পা করিবেন। ১৮৩৬ 
মালের ১৯ আগক্টের সরক্যুলর অর্ডর । 

৭২। কোন অধীন আদালতের ফয়সল কিস্বা হুকুমের উপর হওয়া 
আপীল মোকদ্দমার বিচারে কিস্বা আপালের কোন আরজী শুননিতে যদি 
সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ নাহেব এমত বোধ করেন্‌ যে এ 
ফয়সল। কিন্বা হুকুম যথার্থ ও তাহা পরিবর্ত করিবার যথেষ্ট হেতু দেখা না 
যাঁয় তবে তাহার ক্ষমত। আছে যে তাহ নম্বরবিলি না করিয়। প্রুতিবাদিকে 
তলবকরণব্যতিরেকে আর বিষয়বিবেচনাতে সমুদয় রোয়দাদ পুনর্দুষি করিয়া 
কি ন। করিয়া তাহা বহাল রাখেন্‌ কিন্তু যদি এক জন জজ সাহেব এমত 
যে যে ফয়মল। কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে তাহা ম্নষরূপে অযথার্থ 
কিম্বা কোন চলিত আইনের বিরুদ্ধ কিস হিন্দুর শাস্ত্রেরও সুনললমানের শরার 
মতের কিম্বা অন্য যে কোন শাস্ত্র এ বিষয়ে খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা তাহা! 
উপযুক্ত বিচারকরণব্যতিরেকে জারী হইয়াছে কিম্থা তাহা! স্রউরূপে সিথ্যা 
কল্পনামূলক হয় অথব। খ বিরোধি বিষয়ের সহিত সম্নর্ক না রাখে আর উপ- 
রের লিখিত কোন হেততুপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত কি শ্রধরিবার যোগ্য হয় তবে 
এ এক জন জজ সাহেবের উচিত যে আপালী সোকদ্দসার রোয়দাদ কি ফয়- 
সলা কিম্বা হুকুমেতে যে সকল বেদাড়। ও অবিধি কিন্ব1! অন্য কোন ক্সষট দোষ 
থাকে তাহা হুকুসনামাতে লিখিয় যে আদালতহইতে হুকুম কি ফয়সল] জারী 
হইয়াছে এ আদালতের সাহেবের নিকটে পাঠান্‌ এক তাহাতে এ সাহেবকে 
তাহা। পুনর্দৃষ্ি করিতে এত এ মোকদ্দমাতে ন্যায় ও আইন মতাচরণ করিতে 
হুকুম দেন ইতি ।--১৮৩১ না। ৯ আ। ২ ধা। হ প্রু। 

৭৩। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গঈল। দেশের ইঙ্গরেজী ১৮৩১ 
সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্ুকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের এক 
জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে বাঙ্গল। দেশের ফোট উলিয়মের 
রাজধানীর অধীন রাজ্যের কোন জিল। বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের 
পুতি সেই ক্ষমতানুলারে কাধ্য করিতে হুকুম হইল ইতি ।--১৮৩৮ ন।। ৭ 
অ।। 

৭8 । ১৮৩১ জালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের ছুকুমমতে জজ সাহেবের 
উচিত যে মোকদ্দমার নম্বর না মানিয়া যত শীঘু হইতে পারে তত শীঘু আপেলান্ট 
অথ্ব। তাহার উকীলের সম্মুখে আপীলের দরখাস্ত এব« রোয়দাদের যে২ ভাগ পাইকর। 
আবশ্যক বোধ হয় তাহা পাট করেন্‌। এব তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবেচন। কিয়! যদি আ- 
পীলহওয়! ভিক্রী যথার্থ হইয়াছে বোধ করেম্‌ তবে তাহ! বহাল রাখেন এব রেসপাশ্ডে্ট 
এ ডিক্রী জারীকরণপার্থ অগৌণে উদ্যোগ করিতে পারে এ নিমিত্ত ১৮৩১ সালের ৫ আ- 
ইনের ১৬ ধারার শু প্রকরপের ছকুমমতে যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপ্পীল হইয়া- 
ছিল সেই আদালতে এঁ ডিক্রী বহালহওনের হুকুমের সম্বাদদ দিবেন । ১৮৩৮ সালের 
২৮ সেপ্টেম্বরের লরকুযলর অর্ডরের ৫ দফ|। 


৫ ধারা] আপীল । ১২৭ 


৭৫। জদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন এক আদালতে আপ্পীলের দরখাস্ত 
দাখিল হইলে জজ সাহেব আপেলান্টকে এমত ছুকুম দিলেন ষে দেই ব্যক্তি তিন দিনের 
পর হাজির থাকে এব" যে দিবসে তাহার আপীলের রিচার হইবেক সেই দিবসে 
আপনি অথব। উকীলের দ্বার হাজির হয় এব হাজির না হইলে তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস 


'হইবেক অথব! নথীহইতে উঠান যাইবেক। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে 


আপেলান্ট স্বয়* অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হইলে জজ সাছেবের আপ্পীলী মোকদ্দ- 
যায় যাহা২ কর্তব্য তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণ এব" ১৮৩৮ 
সালের ৭ আইনে লেশ্খ! আছে অতএব তাহাতে দুফ়্ি রাখিরা। ভীহারা কার্য করেন্‌। ১৮৩৯ 
সালের ২৩ আগফ্টের সরক্যলর অর্ডরের ১ দফা । 

৭৬। ১৮৩২ সালের ২৪ আগঞ্ট তারিখের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে 
এমত হুকুম আছে যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার বিধির অনুসারে যে আপীল 
হয় তাহ! জাবেতামত আন্পীলের ন্যায় জ্ঞান ছইয়! রেসপাণ্ডেউকে প্রথমে তলব না করিয়াও 
একেবারে নথীর শামিল করা যাইবেক অতএব ১৮১২ সালের & নবেম্বর তারিখের 
সরক্যুলর অর্ডরের বিধি এমত সকল মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাশ্খে এবঘ আপাীলের দর- 
খাতের শ্রননির সময়ে যদ্যপি আপেলান্ট হাজির না থাকে তবে এ ১৮১২ সালের & 
নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে কার্ষয করিতে হইবেক। ১৮৩৯ লালের ২৩ আ- 
গফ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

[কিন্ত ১৮১২ সালের ৫ নবেস্বরের বিধি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা একপ্রকার 
মতান্তর হইয়াছে মেই আইন দেশ ।] 

৭৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এমত সকল গতিকে আপেলান্টের আস 
পীল ডিসমিস ব1 নামঞ্জুর হইয়াছে জজ সাছেব এইমাত্র কথ] আপন হুকুমনামাতে লিখি- 
বেন না। কিন্তু অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রহিল ইছা লিখিবেন। কিন্ত সদর আ- 
দ্ালত বোধ করেন্‌ যে জাবেতামত ডিক্রী প্রস্তকরণপের জজ দাছেবের আবশ্যক নাই অর্থাৎ 
ফে আদালতে মোকদ্দমার প্রথম বিচার হইয়াছিল সেই আদালতের কর] সকল কার্ষে/র 
বেওরা ডিক্রীতে লিখনের আবশ্যক নাই । জজ সাছেবের এইমাত্র আবশ্যক ষে আপীল- 
হওয়া ডিক্রী বহালরাখণের এক সৎক্ষেপ হুকুম লেখেন্‌ এব* সেই ছকুমের মধ্যে অধস্থ 
আদালতের ডিক্রীর উপর আপেলান্ট ষে সকল ওজর করিয়াছিল তাহার শ্োোলালামাত্র 
লেখেন। সেই খোলালা লিখনের অন্ভিপ্রায় এই যে এ মোকদ্দমার যদি খাস আপীল 
হুইতে পারে তবে ষে আদালতে এ আপীল হয় দেই আদালত একেবারে দেখিতে পারি” 
বেন যে আপেলান্ট জজ লাহেবের নিকটে যে ওজর করিয়াছিল তাহাছাড়। কোন নুতন 
ওজর করিতেছে কি জাবেতামত আপ্পীলে যে ওজর জজ সাহেব নামঞ্জুর করিয়াছিলেন সেই 
ওজর পুনর্ধার করিতেছে । কিন্তু জজ সাহেবের এ ভুকুম জাবেতামত ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান 
করিতে হইবেক এব তাহার ভুল্য বলবৎ, হইবেক। অতএব যন্খন উভয় বিবাদী সেই হুকু- 
মেরু নকল পাইবার্‌ নিমিন্ত দরখাস্ত করে তখন জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর নকল 
যে পরিমাণ ও যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইবার হুকুম আছে সেই পরিমাণ ও সেই 
মুল্যের ইস্টান্প কাগজে এ হুকুমের নকল লইতে হইবেক। ৯৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের 
সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা । | 

*৮। জিলার জজ সাহেব জিদ্রাসা করিলেন যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের 
ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যেপর্ধ্যন্ত জজ্ঞ সাহেব ডিক্রী এব অন্যান্য কাগজ পাত করি 
য়। ই আপীল মঞ্জুর করিতে নিশ্চয় না করেন্‌ এব" যেপর্য্ত রেসপাণ্ডেনটেকে তলব না করেন্‌ 
এব এ আপ্পীল নথীর শামিল করিতে হুকুম না দেন্‌ সেইপর্য্যন্ত এ আপীলের দরশান্ত 
সৎফরকন্ধ! দরখ্বাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক কিনা। তাহাতে সদর আদালত বি- 
ধান করিলেন যে ইহার পূর্বে আপীলের বিষয়ে যে২ নিয়ম চলন ছিল ১৮৩১ লালের 


১২, আপীল । [৫ অধ্যায়। 


৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা সেই২ নিয়মের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য হইয়াছে যে 
এ ৩ প্রকরণের দ্বার! জজ সাহেব রেসপাণ্ডে্টকে হাজির হইতে ছকুম না দিয়া অথস্থ আদা- 
লর্ঠের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্‌। অতএব পুর্বে ষ্রূপ ব্যবহার হইয়! আমিতেছিল 
তাহাতে এইমাত্র বিশেষ করিতে হইবেক ফে আপীলের আরুজীর জওয়াব দিবার নিমিত্ত 
রেসপাণ্ডেন্টের তলব হওনের পুর্বে তাহার কোন খরচা লাগিতে পারে না এইপ্রযুক্ত জওয়াব 
দিবার নিমিত্ত রেসপাশ্ডন্টকে তলবকরণের পূর্ধে আপেলান্টের স্থানে এ শ্বরচার মালজ্রা- 
মিনের দাওয়া করিতে হইবেক না। আপীল গ্রাহ্যাকরণের পুর্ধে আপীলের আরজী ও 
ডিক্রী পাঠকরণের আবশ্যক নাই জজ সাছেবের এইমাত্র আবশ্যক ষে আপ্পীলের নিরপিত 
মিয়াদ অতীত হয় নাই: এব" আপীলের আরুজী নিরূপিত মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে লেখা 
গিগ্লাছে ইহু। নিশ্চর অবগত হন্‌। ১৮৩২ সালের ২৪ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর। 

৭৯ । সদর আদালত জানাইতেছেন ফে আপাীলের দরখাস্ত ও ডিক্রী জঙ্জ সাছেব যে 
পর্য্যন্ত পাঠ না করেন্‌ সেইপর্য্যন্ত আপেলান্টকে আপনার দাওয়। সাব্যস্তকরণের নিমিন্ত 
নুতন প্রমাণ দর্শাইতে অনুমতি করিবেন না। ৭৯০ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৮০ । প্রথম আপীল ঘদ্যপি আইনের নিক্ূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই 
আপাঁল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে এই বোধে জজ সাহেবের তাহা গ্রাহ্য 
করিতেই হইবেক অতএব আমল মোকদ্দমার রোয়দাদ পাউকরণেত্র পুর্বে ঘদি জজ সাহেব 
অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাশ্খেন্‌ তবে তাহাতে আপীলের দরখান্ত মজুর হয় নাই 
এমত ড্যান করিতে হইবেক না কিন্ত আপীলের দোষগ্ুণ বিবেচনা করিয়া তাহা চুড়ান্তর্ূপে 
ডিসমিম হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক | ৭৪২ ন্যরী আইনের অঞ্থ। 

৮১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীল গ্রাহ্তকরণের বিয়ে যে নিয়ম 
নির্দিউ হইয়াছে তাহাতে জকুম আছে যে আপীলের আরজীর সঙ্গে তাজুহাৎ আর্থাঙ আ- 
পীল করণের কারণ না লেশা থাকিলেও তাহা নথ্থীর শামিল করা যাইতে পারে এবছ মেই,। 
নিয়ম নুভন আইন ন। হওন বিনা অন্যথা হইতে পানে না আন্তএব জজ সাহেবের উচিত নছে 
যে আপেলাণ্টকে আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর নকল এব" অভ্ুহাৎ দাখিল 
করিতে ছকুম দেন্‌। ৮৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৮১ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার শু প্রকরণের বিধির অনুসারে যে ত- 
পীলী মোকদ্দমার নিষ্পন্তি হয় তাহার বিষয়ে জজ সাহেব সদর তাদালতের মত জিদ্র'সা 
করিলেন। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে এ আপিল আইন্রে হুকুমমতে 
রোয়দাদ পাঠকরণের পর মোকদ্দমার দোষ্গুণ বিবেচনাক্রমে জাবেভামত নিষ্পন্তিহওয়া 
আপীলের ন্যায় জ্রান করিতে হইবেক এব সেইরূপ মাসিক কৈফিরতে লিখিতে হইবেক। 
৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ। 


৬ ধারা । 


আপেলাপ্টকে তলব ন1 করিয়! যে আপালী মোকদ্দসার নিষ্পত্তি হয় তাহার 
ইঞ্টাম্স ও উকীলের রসুম ও খরচার বিষয়ি বিধ্বি। 

৮৩। সদর আদালত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার বিধির বিষয়ে নীচের 
লিখিত ব্যবহারের নিয়ম ধার্ধ্য করিয়াছেন। ৬৭৫ নযূরী আইনের অর্থের ১ দফা। 

৮৪। জদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি রেসপাণ্ডেটকে হাজির না করাইয়া 
অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল হয় তবে আপ্েলান্ ষে ইঞ্টাম্প কাগজে আন্পীলের 
দরখ্যান্ত লিখিয়াছিল সেই ইষ্টাল্পের মুল্যের কোন অণ্শ ফিরিয়া পাইবেক না এবৎ আ- 
পেলান্ট উকীলের যে রসুম আমান্ৎ করিয়াছিল তাহা লমুদয় এ উকীল পাইবেন। ৬৭৫ 
নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা। 


৬ ধারা।] আপাঁল । ১২১ 


৮৫। যদি রেসপাগ্ডেন্টের হাজির হইতে ভলব না! হয় এব* যদি সেই ব্যক্কি তথাপি 
আদালতের এক জন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখান্তের জওয়াব দাখিল করে তবে সেই 
উকীলের রুম এ রেসপাশ্ডে্ট আপনি দিবেক। ৬৭৫ ন্মরী আইনের ভার্থের ৪ দফা । 

৮৬। যদি ডিক্রী পুনর্দুষ্ি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ 
দ্ালের ১৯ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত বিধির অনুসারে আপেলান্ট আপন আপাীলের 
দরখাস্তের যে ইব্টাম্পের ম'সুল দ্ির।ছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এব, 
যদি আপেলান্ট ও রেসপাগ্ডেন্টের উকীল হাজির ছিল তবে তাহারা] নিরূপিত রসুমের চাবি 
অঞ্শের এক অঞ্শের অধিক পাইবেন না। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৫& দফা । 

৮৭। ১৮৩১ সালের & আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরপের নিয়মানুসারে যে মোকদ্দ- 
মার দোষগণ বিবেচন! করিয়া নিষ্পন্ছি হয় সেই মোকদ্দমাতে নিযুক্ত উকীজের! আইনের 
নিপ্দিট সমদয় রপ্নম পাইবেন । ৮৭৮ নয়ুরী আইনের অর্থের ৩ দফা । 

৮৮ 1 এমঠ মোকদ্দমার ইঞ্টান্পের মাধুলের কোন ভাগ ফিরিয়! দেওয়! বাইবেক না'। 
৮৭৮ ন্ঘূরী আইনের অর্থের ৪ দফা 

৮৯। জঅদর আদ'লত অবগত হইয়াছেন যে কোন২ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব 
রেসপাণ্ডেটক্ে তলব না করিয়। বধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিয়া রেসপাণ্ডেন্টের্‌ 
শারচা দিতে আপেলান্টকে ভবুষ করিলেন এবছ্, ষে রসুম 'খাজানাশখানাতে আমান হই" 
ছিল তাহা রেসপাণ্ডে্টের উকীলকে দিতে ভকুম করিলেন। তাহাতে সদর আদালত বিধান 
করিতেছেন ষে এরূপ স্ককুমক্কর] বেআইনী । ১৮৩২ সালে ২৪ আগস্ট তারিখের সর্কুযুলরু 
উরে সদর আদংলভ বিশেষ বিধান করিঘাছিজেন যে আপীলের দরখ্যাক্কে্ জুয়ার 
দিতে রেসপাগেন্টের ভলব না হইলে তাহার কিছু খরচ। লাগে না অতএব এ জওয়াব দিবার 
নিমিত্ত রেস্পাণ্ডেন্টের ভলব না হইলে জেই খ্বরচার জামিন আপেল: স্থানে তলহ 
"করণের আকশ্াযক নাই । ১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরকু/লর অর্ডরের ৮ দফা । 

৮ ৯০ । টক জাইনের ভ্রতরাদ্* এইমত অভিপ্রায় নহে যে সেই প্রকার মোকদ্দমার 
আ'পীলের দরখাস্ত পাউকরণের সমর রেসপাতগটকে য় অথবা উপ্ীলের দ্বারা হাজির 
হইতে নিষেধ আছে। যদাযপি নেই রেসপাশ্েনট আপনার ইচ্ছাপূর্কাক হাজির হয় তবে উন্দীল 
নিণুক্ত করণেভে কি কারণান্তনে তাহার যেকোন শরচা লাগে তাহা ভাহাকে নিজে দিতে 
ভউবেক এব আপেলান্টের শিরে ভাঙা পড়িবেক না । এব এ খরচার বিষয়ে জকুম কর- 
পের আবশ্যক নাহি। কিন্দ্র আপেলান্টের আপীল করণেতে যে খরঢা লানিয়াছে অর্থাৎ 
যে খরচা আদৌ তাহার নিজে দিতে হইরাছে মেউ খরচা সংখ্যা জজ সাহেবের ডিক্রীর 
রা এই কারণে লেখা উচিত যে জজ সাহেবের নিষপন্তি বদি খাস আপীলক্রমে 

ভান্তর হয় তবে সেই খরচা দেওয়াওনের বিষয়ে উদ্যোগ হইতে পারিবেক । ১৮৩৮ 
উঠ ২৮ সেপ্টেম্বরের মরক্যলর আর্ডরের ৯ দফা । | 

৯১। সাদর আদালত আরে! জানাইহেছেন ষে উক্ত প্রকার মোকদ্দমার ষদি আপেলান্ট 
আপনার জ্ঞাবেতামত আপীলের দরখাস্ছের সঙ্গে অধস্থ আন্বালতের ডিক্রীর এক নকল 
দাখিল করিয়া থাকে তৰে তাহার আপীল নামঞ্ুর হইলে সেই নকল তাহাকে ফিরিয়। 
দিতে হইবেক। এব সদর আদালত আরে! বিধান করিতেছেন যে এ মোকদ্দমার যদ্যপি 
খাস আপীল হইতে পারে তবে আপেলান্ট খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর সেই 
নকল দাখিল করিতে পারিবেক এব আপীল আদালত তাহার আপীল নাম-্ুর করিয়া 
অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাহ্খিয়। ষে জ্কুম করিলেন সেই হুকুমের এক নকল তাহার 
সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ২৮ মেপ্টেমরের : সরক্যুলর অর্ডরের ৭ 

দফা | 
৯২। যদি রেসপাপ্ডেক্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকুলে আদালত 
কোন চুড়ান্ত ডিক্রী.করিভে,পারেন্‌ না। ৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ । 
থু 


১৪৩০ | আদপীল। . [৫ আপ্্যায়। 


[অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহালকরণের সময়ে সুদের বিষয়ে যে হুকুম দিতে হইবেক 
তাহার বিহ্বয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের ২১৯ নম্বরী বিধি দেশ ।] 


৭ খারা. 


সুনসেক ও সদর আমীনের ভিক্রীর উপর আপাল গ্ুধান সদর আমীনের 
নিকটে অর্গণকরণ। 


৯৩। উপরের লিখিত হুকুম শ্রধরিবাতে এমত হুকুস হইল যে জিলা 
কিম্বা শহরের জজ নাহেবের ক্ষমতা নাহি ষে কোন আপাীলের নিষ্পত্তি করি- 
বার নিসিত্তে বদ্যপি কোন মদর আমীন উপরের লিখিত হুকুমানুনারে বিশেষ 
ক্চসত। পাইয়] থাকে তথাপি তাহাকে মোপর্দ করেন্‌ কিন্ত যখন জিল। ও শহ্‌- 
রের জজ সাহেবের এসত বোধ হইবেক যে তাহার নিকটে এত সোকদ্দস। 
উপস্থিত হইয়1 আছে যে যেমত শীঘু তাহা নিষ্পত্তি করিতে হয় সেই মত শীঘু 
নিষ্পত্তি করিতে না পারেন তখন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে এই বিষ- 
য়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এব” মুনসেফদিগের কিন্বা সদর আগীনের- 
দের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর যেং আপাীল হইয়াছে তাহাহইতে যেং 
মোকদ্দম] জজ সাহেবের বিবেচনায় এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত হুকুমানু- 
সারে ফে প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত হইবেন তাহার নিকটে সোপর্দ করা 
আবশ্যক বোধ হয় তাহার সখা লিখিয়। অনুমতি পাইবার দরখাস্ত সদর 
দেওয়ানী আদালতে করিবেন এসভ বিষয়ে সদন দেওয়ানী আদালতের সাহের- 
দিগের ক্ষমতা আছে যে এ দরখাস্ত মঞ্টুর করেন আর উপরের ধারার লিখিত, 
হুকুসসকল এমভ আপীলী সোকন্দমাতে খাটিবেক ইতি।-১৮৩৯ সা। 
আ। ১৬ ধা। ২ পু। 

[যে বিধির বিষ উপরে লেখা গেল তাহ! ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ 
প্রকরণ এব এ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণ ভাহার মন্দ এই২ 1] 

*৯৪। [১৮১৪ সালের ১৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণেতে ভকুম আছে যে সদর 
আমীন সেইন্সপ আন্পীলী মোকদ্দমার বিচারকরণসময়ে ১৮৯৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ 
ধারার বিধির অনুসারে কার্য ক্ুরেন্‌ এব ষদ্যপি জিলার জল সাহেব দ্বিতীয় আর্থাৎ খাস 
আপ্পীল মঞ্জুরকরণের হেতু না দেশ্েন্‌ তবে এ সদর আমীনের নিষ্ণন্ডি চুড়ান্ত হইবেক। 
১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারান্তে ছুকুম আছে ঘে সদর আমীনেরদের নিকটে সেই- 
রূপে ঘে আদীল অর্পণ হয় ভাহার্‌ এক স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী রাখিবেন এবছ ষে মোকদ্দমা প্রথ- 
মৃতঃ তাহারদের নিকটে বিচারের নিমিন্ত সোপর্দ হয় সেই মোকদ্দমার সঙ্গে রাশিবেন না 
এব* আদপ্ীীল নি্ষসন্তিকরণের বিষয়ে জিলার জজ সাহেবেরদের প্রতি যে২ নিয়ম নির্দিষ্ট 
আছে সেই২ নিয়মানুসারে সদর আমীনের1! আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পন্তি করিবেন |] 

৯৫। [১৮১৪ লালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণে হুকুম আছে ঘে জিলাৰ 
জজ সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে যে আপীলী মোকদ্দয়া অর্পণ করেন্‌ ভাহা রে- 
জিষর লাহেব বিঢার করিবেন এব যদি উহার নিষ্পন্তির উপর জজ সাহেব কোন দ্বিতীয় 
অর্থাৎ খাস আপীল লইতে উচিত বোধ না করেন্‌ ভবে রেজিষ্টর সাহেবের নিষ্ণন্তি চূড়ান্ত 
হুইবেক 1] 

৯৬। জিল] ও শহরের জজ সহেবেরদের কর্তব্য যে তাহারুদের অন্যান্য কার্ষের 
ক্ষতি না করিয়। যেপর্য্যন্ত সাধ্য হয় সেইপর্য্যন্ত সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির 
সকল আপীল দৃষ্টি করেন্‌ অথব। এ বিচারকের। সর্বদা সতর্ক থাকেন্‌ এই নিমিত্ত তা- 


৭ ধারা] আপীল ১৩৬ 


হারদের কোন২ ডিক্রীর আপীল আপনারদের নথথীতে রাখেন্‌। কিন্ধ যখন মুনমেফ ও 
সদর আমীন্রদের নিষপন্তির উপর আপীলের দরখাস্ত জমাহওয়াতে কিবা জিলা ও 
শহরের আদালতের কার্ধেব অনেক বাকী পড়াতে জিলার আদালতের জজ দাহেব সেই 
আপাল যেমত শীরু দৃষ্টি করিতে হয় মেইমত শ্ীঘু তাহ! দুটি করিতে না পারেন্‌ তখন্‌ 
তাহার উচিত যে মধ্যে২ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ২ প্রকরণানুসারে এব 
১৮৩২ সালের ১৯ অক্টোবরের সরক্যলর অর্ডরের নিদ্দিব পাঠক্রমে আপন অখীন্‌ 
প্রধান সদর আমীনের নিকটে যেমত উচিত ও উপযুক্ত বোধ হয় লেই মতে এ প্রকার 
আপীলী মোকন্দমার নির্দিষ্ট সমস্যা অর্পণ করিহে সদর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা 
করেন্‌। ১৮৩৫ সালের ৬ ফের্ুআরির সরকু্যুলর অর্ডরের ২ দকা। 

৯৭। এব্রপ দরখাস্ত সদর আদালতে দেওনের সময়ে জিলার জজ সাহেবের উচিত যে 
নীচের লিখিত পাঠানুমারে এক কৈফিয়্ সদর আদালতে পাঠান্‌। এবছ যদ্যপি কোন 
অসময়ে জিলার জজ সাহেব প্রথমত উপস্থিতহওরা মোকদদমার মুল বা সষ্খ্যা বৃঝি্য়া ভাহা। 

আপনার অখীন আদালতের বিচার্করদের নিকটে অর্পণ না করিয়া আপনার নথীতে 
রাখেন্‌ তবে দেই কূপ রাখপের হেতু এ কৈফিরতে লিশ্েন্‌। 


জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়! মোকদদমা । 


সখা 
প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা । রি 
ক লেক্টর স্লীহেব ও প্রধান সদর আমীনের নি্পন্ধির উপর আপীল । | রে 
দর আমীনের নিপন্তির উপর আপীল । ৪ রঃ রা রা রি 
মুনসেফের নিষপন্তির উপর আপীল। .- রঃ 
মুফরকুক্কা মে।কদামা। রঃ ০ ও রঃ ৪ নে 
জুমল। 


অমুক প্রধান সদর আমীনের নিকটে উপস্থিতহওযষা মোকদ্দমা। 
যদ্দি একহইতে অধিক প্রধান সদর আমীন থাকেন্‌ তবে প্রত্যেক জনের নথীতে যত 
মোকদ্দমা থাঁকে ভাহা? লিশিতে হইবেক 1] 
৯০০০১ টাকার উর্ধ মূল্যের প্রথমত উপস্থিতহ ওয়া মোকদ্দমা )- ৮০ 
১০০০৯ টাকার কম মুল্যের প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এব৭্ তাহা অধস্থ 
আদালতে অর্পণ না করণের হেতু । .. নু টড ও 
সদর আমীনের নিষ্পন্তির উপর আপীল। 
মুনসেফের নিষপন্তির উপর আপীল । *. রঃ ঠা ৮৪ 
মুৎফরককা মোকদম্1 1 ও দ্র রঃ ৪ ও 4 


জুমলা 
১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডত্ন। 

৯৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে এ প্রত্যেক মোকন্দম। প্রধান মদর আমী- 
নের নিকটে অর্পণকরণের পুর্ধে আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ এব" আন্পীলের দরখাস্ত 
জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরদের পাঠ করিবার অথবা অধস্থ আদালতের 

কার্ধ্যসকলে দু করিবার আবশ্যক নাই যেহেতৃক প্রধান সদর আমীন ষে ভিক্রী করেন্‌ 
তাভার উপর খাস আপীল হওনের আবশ্যক বোধ হইলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের 
২ ধারার বিধির অনুনারে এব* খাস আন্পীল ম-জুরহওনের বিঘঘ্সি অন্যান্য বিধির অনুসারে 
জজ সাহেবের নিকটে তাহার খাস আপীল হইতে পারে । ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির্‌ 
সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 
চি 


১৩ আগাঁল। [৫ আধ্যায়। 


৯৯। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা ও আপালী সোকদ্দসা 
গুধান সদর আমীনে্র সমীপে পাঠান যাইবেক সদর আমীনের বিষয়ে ষেহ 
বিধি নির্দিকি আছে তদনুপারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন আর ষে. 
বিষয়ে এ নকল বিপ্ি ম্রষটরূপে না খ্বাটে এ বিষয়ে জিল। ও শহরের জজ সা- 
হেবের উপদেশের নিমিত্তে আইনসকলে যে নকল বিধি লেখা আছে তদনুসা- 
রে কর্ম করিবেন ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৪ গু। 

১০০। অদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ষে প্রধান সদর আমীনের] মুনসেফের 
ডিক্রীর উপর আপীল শ্তনিবার ক্ষমর্তী পাইয়াছেন তাহারা কোন মোকদ্দমাছানী তজবীজে 
নিমিন্তে মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠা ইতে রন । যদ্যপি এ প্রধান সদর ভাসীনের 
এইমত বোধ হয় ষে মুনসেফ কোন মোকদ্দমা অসঙ্গতমতে ননসুট করিয়াছেন তবে তাহার, 
উচিত ষে ভাহা জজ সাহেবকে ফিরিয়! দিয়া পরামর্শ দেন্‌ যে এ মোকন্দমা পুনর্জার নথীর 
শামিল করিতে এব* তাহার দোষপ্রণ বিব্চেনাপুক্ধক বিচার করিতে মুনসেফকে হুকুম 
দেওয়া যায়। ১০২৩ নগ্বরী আইনের অর্থ । 

১০১। সদর আদালহ বিধান করিয়াছেন যে জজ সাঁচের সদর আদালতের অনুমতি 
ক্রমে সদর আমীন ও মুনমেফেরদের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান মদর আমনের নি- 

'কটে অর্পশ করিলে এ প্রধান সদর আমীনের এইমত ক্ষমতা নাহি সে এ মোকদাগা যে 
আদালতে আদ নিষ্ন্তি হইরাছিল দেই আদালতে ভাহা ফিরিয়া পাঠাইয়া ন্থীর যে 
নম্বরে ছিল পুনর্ধার মেই নম্বরের শামিল কহিল্সা ভাহা গোড়াপুড়ি বিচি করিতে লুকুম 
দেল্‌। মেই জকুমের উপলক্ষে সদর দেওয়ানী আদালত এক্ষণে জিলার জজ লাভেবের এর» 
তাহার অধীন প্রধান দর আমীনেরদের উপদেশের নিখিন্থ নীচের লিখিত বিধান করি- 
তেছেন। ১৮৩৯ সালেনু ১৪ জুনের সর্টালর অর্ডউরের ১ দফী। 

১০২। উক্ক প্রকার আপীলের তিচালুকর্ণ সময়ে হদি প্রধান লদর ক্ামীলেরা এমাত 
বোধ হয় যে অধস্থ আদালতের ডিক্রী আন্যথা কত্রিয়া মেই মোকদন্দমা ন্থীল শামিল প্‌ 
ব্বার করিবার এব গোড়াঞচড়ি তাহার বিচার কগ্রিবার নিমিভ তাহা এ আদালছে বি কিপ্রিরা 
পা্টান উচিভ ভহে ভিনি আপনার সেইকপ বিরবেচন্যাকরণের হেতু এক ক্র কারীতে লিখি 
য়োকদ্দমার কাঁগজপত্রমমেত জজ লাহেকের ভকুম পাইবার নিদিনু ভাহার রর টে আছ 
করেন্‌ এব" আপনার আদালতের ১ নম্বরী কৈফিরতের মধ্যে ভাহ। লিখেন । ১৮৩৯ 
লালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১০৩। জজ সাহেব সেই প্রব্কার দরখাস্ত পাইয়া আপনার আদালতের দ্বিতীয় ন্যরী 
কৈফিয়তের তৃতীয় নম্বরী ঘরের ১৬ নম্বরী শিরোভাগের নিমেদ লিশ্িবেন এব" প্রধান সদর 
আমীনের ক্লবকারীতে যে সকল হেভু লেখ! থাকে তাহ] বিবেচনা করিয়া সেই মোকদ্দমা 
তাহার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া যে আদালতে আদৌ তাহার বিচার হইয়াছিল সেই 
আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইতে অথবা নিজে তাহা নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিবেন। 
৯৮৩৯ লালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

১০৪1 কিন্ড্র উক্ত বিধির এইমত অভিপ্রার নহে ষে প্রধান সদর আমীন আপনি 
সেই মোকদদমার নিষ্পন্তিকরণের জন্য যে ছানী তজবীজ আবশ্যক বোধ হয় তাহ] করিতে 
অধস্থ আদালতে জকুম দিতে পারেন্‌ না। ১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ড- 
রের ৪ দফা । 

১০৪ । যদি জজ সাছ্েব নেই মোকদ্দমা গোড়াপড়ি বিচার করিবার নিমিন্ত অধস্থ 
আদালতে ভা! পাঠাইভে অনুমতি ছেন্‌ তবে ১৮৩৮ লালের ২১ ডিসেয়রের সর- 
ক্যুলর অর্ডরের সঙ্গে যে বিধি পাঠান যায় তাহার মধ্যে “ পুনর্চিচারের নিমিন্ত ফিরিয়া 
পাঠান মোকদ্দমার” সম্পর্থে ১ নম্বরী কৈফ্য়তের চতুর্থ ঘরের “লিখিত কর্থাতে যেরূপ নিশ 
যম ছিল সেইরূপে এ প্রকার মোকদ্দম! প্রধান সদর আমীনের ১ নম্বরী কৈফিয়তের নবম 





৮ ধারা ।] আপীল । | ১৩৩ 


ঘরে লিখিতে হইবেক এব ঘ্বেআদ্ালতে সেই মোঁকদ্দম। প্রথমে বিঢার হইর!ছিল সেই 
আদালতের ১ নম্বরী কৈফিয়তের চতুর্থ হরে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৯ সালের ১৪ 
জুনের সরুক্যুলর অর্ডরের ৫ দফ1। 

১০৬। সদর আদ্বালত অবগত হইঘ্াছেন যে সদর আমীন ও মুনসেফের নিষ্পভির 
উপর ষে আপীল ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ২ প্রকরথানুনারে প্রধান সদর 
আমীনের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহার কোন২ আপ্পীল নিষ্পসভিকতণের সময়ে তাহার এ 
আইনের ৩ ধারাক্রমে জজ সাহেবের প্রতি অর্পিভ হষমতানুসারে বর্জ্য করিতেছেন । ভা- 
হাতে কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর আদালত হুকুম করিলেন যে উক্ত ভাইনের ২ 
ধারানুপারে বিচারহওনার্থ ঘে আপীল প্রধান সদর আমীনেরদের নিকটে আর্দণ হয় 
তাহার বিষয়ে এ ধারার ৩ প্রকরণ খাটিতে পারে না অতএব ঘদ)পি কোন জিলায় প্রথান 
সদর আমীন এইবপ ব্যবহার করিতেছেন তবে তাজা রহিত করিতে হইবেক । ১৮৩৭ 
সালের ২১ আনপ্লিলের সনুকাালর ভার্ন । 

[জধস্থ আদালভের ডিক্রা মণ্তুরকরথ সময়ে ঘে হুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক তাহার 
বিবয়ে চতুর্ঘ অধ্যায়ের ২১৯ নমরী বিধান দেখ ]" 

১০৭। প্রুথসভ উপস্থিতহওুয়া সোকদ্দম। ও আপাীলের বিচার ও নিষ্পত্তি 
করিবাতে প্ুপান লদূর আমীনের গতি ভু তরুন আছে যে কোন দক্তাবেজ দাখিল 
করিবার কিন্ব। উভয় পক্ষের কোন ব্যক্তি এজহারের পক্টিত্ নিসিস্তে সাক্ছি 
তলব করিবার পুর্দদে ইজরেজী ১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ১৩ ধারার 
লিখিত গুকার ও দাড়ানুলানে য্থার্থ রূপে কাব্য করেন ইতি 7১৮৩১ লসা। ও 
আ। ২৯ ধা। 

১০৮ । জদর আদালহ জানাইতেছেন ঘে ১৮৩২ আ লের ৭ আইনের ১৭ ধারার দ্রারা 
১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারার ২ বিধি জিলা ও শহরের আদালতের মোকামছা ড় 
ই মোকামে নিযুক্ষহওয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিঘরে খাটিবার ছকুম 

হইল। ১৮৩৫ লালের ৬ কেন্ুঅধির সরক্যুলর অর্ডব্ে এম ভুকুম আছে যে সকল 
আপ'ল প্রতান সদর আ'মীনের নিকটে অপণহগুনের পুর্বে জঙ্গ সাহেবের এ আপ্পীল- 
সম্পকাঁর কাগজপত্র দি বরণের আবশ্যক নাই [তএব সদর আদালত কোধ্‌ করি 
ভেছেন যে ফরিদপুরে নিযুক্ত প্রধান সদর অ। ীন যেক্ধণে প্রথমত উপস্থিতহওয়। মো- 
বিঃ মা ভনইতে পাবে ন্‌ সেইকূপে উল্ল € পলরণের নিয়মমতে ভাহাকে আপীল লইতে অনুমতি 
দিবার কোন্‌ জাশৰ্তি নাই । ১৮৩৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের মরক্যলর অর্ডর। 


7৮ ধারা। 
জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর এব” ৫০০০ টাকার উদ্ভব মূল্যের মো- 
কদ্দসায় গ্ুপান সদর আসীনের নিষ্পত্তির উপর নদরু আদালতে জাব্তো- 
সত আপাল। 

১০৯। জিল! কিম্বা শহরের জজ লাহেব প্রথমতঃ যে সকল সোকদ্দমার 
নিম্পভ্তি করিবেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক 
ইতি ।--১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ৩ পু 

১১০। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ নালের ৫ আইনের ং ধারানুসারে শ্রীযুত নও- 
যাৰ গাবরূনর জেন্র্ল বাহীদ্ুরের হুর কৌন্সেলে অপ্পণিকরা ক্ষমতাক্রমে 
যেং জিল। বা শহরে এ শ্রীযুত এ আইনের হুকুম চলন করিতে হুকুম দিয়া- 
ছেন্‌ কি. উত্তর কালে দিবেন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধা- 
রায় পুহিন্্যল আদালতের নাহেব্দিগের করা ফয়ললার উপর আপীলকর* 


১৩৪ আপীল ॥ (৫ অধ্যায়। 


ণের যে মিয়াদ অর্থাৎ যে তিন মাস সিয়াদ নিরূপণ আছে: এ২ জিলা বা শহ্‌- 
রের জজ সাহেবের করা ফয়সলার উপর আপীল কি খাস আপাঁল নদর্‌ 
দেওয়ানী আদালতে করিবার অর্থে মেই সমিযাদ নিরূপিত থাকিল ইতি ।-- 
১৮৩২ সলা। ৭ ভা। ২ ধা। ১ প। 

১১১। এব* এই ধারাক্রমে হুকুম হইল ষে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের 
৫ আইনের ১৮ ধারার ১ গ্ুকরণে যে টাক! ব। মূল্য নির্দিটট আছে তদপেক্ষা 
অধিক ল*৯খ্যার বা মূল্যের যে সমস্ত মোকাদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্ষম- 
তাক্রসে গুধান সদর আমীনেরে অর্পণ হয় এ প্রধান সদর আসীনের করা 
নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে কত্রিতে হই 
বেক এব” জিলার জজ সাহেবের কর নিষ্পত্তির উপর আপীল যে২ বিধা- 
নাবুলারে এ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেইং বিধানানুপারে সব্ধ প্রকারে 
এই আপ্াীলেরও কাধ্য হইবেক এব” এ নিষ্পত্তির পুনর্ধিবেচন। করণের 
দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা পুপ্ান সদর আমীন এককালে মদর দেওয়ানী 
আদালতে করিবেন এব জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্কিবেচ- 
নার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কাধ্য হইত সই বিধানানুসারে ইহা" 
রে। কাধ্য হইবেক ইভি।-১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা। 

১১২1 ময়মনসিৎহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ৫০০০ টা- 
কার উর্ধ মুল্যের মোকৃদ্দম। হইলে যদি প্রধান দদর আমীন ভাহাহইতে আপ্প টাকার ডিক্রী 
করেন্‌ শবে প্রধান সদর আমীনের এ ডিভ্র'র উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক । 
১২৮২ ন্মূরী আইনের অর্থ । 

১১৩। জাবেতামত কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যদি সদর দেওয়ানী আদালতে 
আন্পীল হয় এব* ঘদি জিলার জঈ সাহেব কিয়া প্রধান সদর আমীনকে এ আ:প্দীতের দর্হ 
শাসক দেওয়া যার তবে তাহার উচিত ঘে ১৭৯৩ মালের ৬ আইনের ১০ ধারার বি- 
খির অনুসারে কার্য করেন্‌ এব* এ দরখাস্ত ও তাহার সঙ্গে যে কোন কাগজপত্র দাখিল 
হইয়াছিল তাহ! ঘথাসাধ্য শীঘু সদর আদ!লতে পাঠান্‌ এব* তাহার সঙ্গে এক সর্টিফিকট 
ও ক্রবকারী পাটান্‌। এ ক্ুবকারীর মধ্যে উভত্ন বিবাদির নাম এরছ ডিক্রীর শোলাস। 
ও তাহার ভারিখ ও আপীলের আরজী দাখিলকরণের তারিখ এব এ আরজী নিকু- 
পিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে ইহা] ষে২ নিদর্শনে বোধ হইয়াছিল ভাহ1 লিখিতে 
হইবেক। ১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরকু্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১১৪ । এব তাহার সমকালীন আপেলান্টকে এমত লিখিভ এন্রেলানামা দিতে হইল 
বেক ঘে তোমার আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গিয়াছে অতএব এ 
দরখ্খাস্ত এ আদালতের নথীর শামিল হওনের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি এ আপীল 
ঢালাইভে ত্র্ট কর এব" সেই ক্রটির কোন মাভবর কারণ সদর আদালতে জানাইতে না 
পার তবে তোমার এ আম্পীল ডিসমিস হইবেক এব এ এক্েলানামা রীতিমত জারী হই- 
য়াছে এই বিষয়ের এক সর্টিফিকট আদালতে পাঠাইতে হইবেক। ১৮৩৩ সালের ২৮ 
জুনের সরকুযলর অর্ডরের ৩ দফা । 

১১৫। প্রত্যেক আাপীলের দরখাস্তের সঙে এক শ্বতন্ব ক্বকারী ও সর্টিফিকট পাঠাইতে 
হুইবেক। ১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরকু্যুলর অর্ডরের ৪ দফা] । 

১১৬। নিস্কূর ভূম্যাদি স্থাবর যে বন্তর সাম্বৎসরিক উৎপন্ন লিঙ্ক ১০০ 
এক শত টাকার অধিক হয় এব* করসম্নর্কার় যে জমীদারী ও হজ্বরী তালক- 
আদির লাস্বৎনমরিক উত্পন্ন সিঙ্কা ১০০০ হাজার টাকার অতিরিক্ত হয় 
এব” ম্ফঃসলী যে সকল তালুকের রাজস্ব নম্থৎ্সরে লিঙ্কা ১০০০ টাকার 


৮ ধার] আপপীল। ১৩৫ 


অধিক হয় এব”১ উপরের অপ্ুস্তাবিত যে নকল স্থাবর বন্তর উৎপন্ন সন্বৎসরে 
পিক্কা এক হাজার টাকার অধিক হয় এব্‌* অস্থাবর যে বস্তুর মূল্য সিক্ত ১০০০ 
এক হাজার টাকার অধিক হয় এমত বিষয়ের সকল মোকদ্দমার যে মো- 
কদ্দম1] কোন মফঃসল আপীল আদালতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ নালের ১ নে 
তারিখের পরে নিষ্পত্তি পাইয়। ভিত্রী হয় লে ভিক্রীক্রমে যে কেহ আপনাকে 
অন্যায়গ্রস্ত অনুমান করে তাহার সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল 
সদর দেওয়ানী আদালতে এক আরজী দিয়| করে ও মে আরজী সকর কিস্বা 
নিষ্কুর ভূমির মোকদ্দমা হইলে তাহার পাস্বৎুসরিক উত্পন্ন ও নগদ টাকা 
হইলে তাহার স”্খ্যার উপর ও অন্য বস্ক হইলে তাহার মূল্য এব যাহার 
স্বত্বে অর্থাৎ হকে ডিত্রী হয় তাহার নাস এব” যে এলাকার সফঃসল আ- 
পীল আদালতে ভিক্রী হইয়া! থাকে সেই এলাকার আপীল আদালতের নাস 
এব০১ ভিত্রীত্র হুকুম হইবার সময়ে এব” যে বস্তর উপর ডিক্রী হয় ও নে 
ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না এব” মে মোকদ্বমার আপালের হেতু বেওরা 
করিয়া কিস্বা মোটে নেই আরজীতে লেখা ফায় এব” মফঃসল আপীল আদা- 
লতের ডিক্রীর সঞ্খ্রুদী নকল কিন্থা যে লোক আরজী দেয় তাহার অগব্‌| তা- 
হার উকীলের একবারনাগা এই নিদর্শনে যে সেই লোক সে মোকদ্দমার 
নিদ্পত্তির তারিখহইতে ১০ দিনের পরে সে ভিত্রমর নকল পাইবার দরখাস্ত 
সফঃনলল আপীল আদালতের মাহ্বদিগেত নিকটে করিয়াছিল কিন্তু পায় 
নাই সেই আরজীর সঙ্গে দের। এব” ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মানের 
সপ্যে এসত আররজী সে দোকদ্দমা যে মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী 
হইয়া থাকে তথায় অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হয় ইহাতে ষে 
(ক আরজী দেয় তাহার আরজী এ নির়সিত কাল গতেও সদর দেওয়ানী 
আদালতে দাখিল করিবার পাধ্য এব” সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেৰ 
দিগেরে। লইবার শক্তি আছে যদি 'সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের 
নিকটে সে আপীলের আরজী দিতে বিলম্বের বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু 
বিশিষ্ট হেতু জানাইতে পারে । কিন্ত নিয়মিত কাল গতে যে লময়ে আপী- 
লের্‌ এমত,আরজী সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগের নিকটে দাখিল 
হয় সে নসয়ে তাহার নে আরজী লন্‌ কি না লন্‌ তাহার বেওর। হেতু বহীতে 
লেখাইবেন আর নিয়সিত কাল গতে যে পকল সোকদ্দমার আপাল হয় তা- 
হার আরজী এমতে লইলে তাহা! শ্রনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে ৯ 
নবম ধারার লিখনক্রমে সাবধান হইবেন (১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা। 
১১৭। ফরিয়াদী কি আসামী আপীলের যে সকল দরখ্বাস্ত মফঃনলের আদালতে 
অথবা সদর আদালতে দাখিল করে তাহার মধ্যে সমস্ত রেসপাগ্েন্টের মাম না লিখিয়! 
ওগররহ অথবা অন্যান্য ব্যক্তি এমত শব লিখিয়া থাকে তাহাতে প্রত্যেক রেসসাণ্ডেন্টের 
নামে নিদ্দিবট ভুকুম জারী হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত এ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদাল- 
তে শ্রন্নির নিমিন্র প্রস্তুত করিতে বারবার বিলম্ব হইতেছে । এই ব্যবহার ১৭৯৩ সালের 
৬ আইনের ৯* ধারার দেন দেশের নিমিত্ত ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার ৩ 
প্রকরণের) বিধানের বিক্ুহ্ধ। অতএব আপালের যে২ দরখাস্তে সথস্ত রেসপাগ্ডেন্টের 
নাম না লেখা যায় তাহ! বের্দাড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এব আইনানুলারে তাহ। গ্রাহ্য 
হইতে পারে না। এবছ বীতিমতে আপ্পীলের দরখাস্ত হইলে আপীলকরণের নিরূপিত 
মিয়াদ হিসাবকরণের বিষয়ে যেরুপ কার্য হয় সেইরূপ কার্য এই প্রকার বেদ্দাড়। দর- 


১৩৮ আপীল। [৫ অধ্যায় । 


শাস্তের বিয়ে ছইবেক না। ১৮৪২ সালের ১ জুলাইয়ের সরক্ুলর অর্ভরের ১ 
দফা । | 

১১৮। অতএব ইহার পর অধস্থ আদালতে আপেলান্টের বিপক্ষ যাহার! ছিল 
তাঁকারদের মোন এক ব্যক্তির নাম লিখিতে ঘদ্দি আপেলান্ট ক্র'ট করে এব” তাহ! না লি- 
খানের কোন কারণ না দর্শার তবে আপীলের মিঘ়াদের মধ্যে ভাহারদের নাম লিশিয়। দা- 
খিল কতিতে তাঁহাকে আনুমতি দেওয়। যাইরেক কিন্ত তাহা যদি না করে তবে তাহার আশ 
পীল বের্দাড়!। বোধ হইবেক। ১৮৪২ সালের ১ জুলাইয়ের সরকু্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১১৯। আ'পীলের উক্ত প্রকার বেদাড়া দরখান্ত দর আদালতে পাঠাইবার নিমিন্ 
যে জজ সাহেবেরদের এবছ প্রধান সদর আমীনেরদের হজুরে দাশ্খিল হয় ষ্টাহারা এ দর্- 
'খীত্তন্টারিরদিগকে পূর্বোক্ত রকমের বিষ জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ১ জুলাইয়ের 
সরক্যযুলর অঙ্রের ৩ দফা । 

১২০। যেন্দালে উপগ্ধের লিখনানুসারে মাতবর দালজামিনমমেত এক- 
রারনাসা মকঃসল আপীল আদালতে দাখিল হয় সেকালে আদি জজ অর্থ» 
নে আদালতেব প্রধান লাহে জ্ব্যাজে আপালের দরখাস্তী আরজীর প্ুঙ্ছে 
তাহা দাখিল হইবার তারিখ আপন কলমে লিখিয়া আপন নাম দস্তখতে 
সহী করিবেন এব” রোৌর়দাদের মধ্যে যে স্কানে ভিক্রী লেখা থাকে ভাহাত্ 
পার্থখে সমান স্থানে আপাল হই'ল এই শব্দ লিখিবেন পশ্চাৎ সে আরজা 
সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এব ফে লোক আপাঁলের দরখাস্ত 
করে তাহাকে এ বিষয়ের স্বাদ নেই ম্ফঃ্লন আপীল আদালতের এই 
মজমুনের এক লিখনের দ্বারা দিবেন যে তাহার মোকদ্দমার রোরদাদেন 
নকল ১৫ পনের ছিনের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালভে পহুছ্ছিবেক তাহাতে , 
যে লোক আপাঁলের দরখাস্ত করে নে লোক যদি মদর দেওয়ান! আদালতের 
মিনিলে তাহার নদোকদ্দমা দাখিল হইলে পর ৬ ছজ হন্কার সপ্যে তখায় 
সে সোকদ্দমার্র পওরাল ও জওয়াব না করে তবে তাহা করণের বিলম্বের বি- 
ষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পারিলে তাহার মো- 
কদমা সদর দেওয়ানী আদালতে ডিস্মিস্‌ হইবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৬ 
আ। ১০ ধা। 

১২১। অর্ধ সাধারণ লোককে জ্ঞাত করিবার নিমিন্ত তোমাকে জানাইতেছি যে কলি- 
কাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের এই শ্থির করিয়াছেন ষে 
কোন অধস্থ আদালভেবর নিষ্পন্তির উপর আপীল সদর অ'দালতে হইলে এ আপীল যে 
উক্তীল অধস্থ আদ্বা্সতে দাখিল করেন্‌ তিনি আপেলান্টের নিযুক্ত ক্ষমতা প্রাঞ্থ কর্মকারক 
হওয়াতে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধার এব* ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধা" 
রায় ঘষে এন্ডেল। দিবার হুকুম আছে সেই এন্রেল। তাহার অবশ্য লইতে হয় এব" ভিনি 
তাহার বিষয়ে রসীদ দিলে আপেলান্টের উপর জারী হইয়াছে এমত বোধ করা যাইবেক। 
১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের মরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা। 

১২২। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ বা ভুম না হয় এ নিমিহ্কে সদর আদালতের সাহে- 
বের! জুকুম করিতেছেন যে উক্ত প্রকার আপীলের দরখাস্ত কোন উকীলের কোন অধস্থ 
আদালতে দাখিল করিতে হইলে ভিনি আপনার ওকালতনামাতে এই বিষয়ে এমত কথা 
লেখাইয়! লইবেন যে এঁ নিঘ্মিত এন্কেলা লইতে তাহাকে শবশেৰ ক্ষমভ। দেওয়া গেল। 
কিন্ত যদ্যপ্রিশু ওকালঙ্নামায় এরূপ কথা লেখা না থাকে তথাপি আপনার মওকেকলের্‌ 
উপর এ এ্রক্ডেল। জারীকরণের নিমিন্ত তাহা লইতে উকীলের যে কর্তব্যত্ডা। আছে তাহাহইতে 
তিনি মুক নহেন্। ১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যলর অর্ডরের ২ দফা!। 


1৮ ধার11] আপাীল। | ১৩৭ 


১২৩। আপীল মোকদ্রমালকলের রোয়দাদের নথী পাঠাইবার বিজি 
ইঞ্জরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারা এব এ সনের ৬ আইনের 
১১ ধারা শ্ুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে জিল! কিম্বা শহরের কি গ্ুবিন্সাল 
কোর্টের জজ পাহেবের। উপস্থিত বিষয়মতে কেবল আনল সওয়াল জওয়াবের 
কাগীজ ও জোবান্বন্দী ও দস্তাবেজ যাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহা ফিরিক্তি 
সমেত পাঠাইবেন আর প্রথমতঃ সাচ্ষির হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়া- 
না ও নাজিরের কৈফিয়ৎ ও অন্যং নানা প্রকার কাগজপত্র ও রোয়দাছ 
যাহা আপাীলের বিচারের নিমিত্তে আবশযক নহে তাহা পাঠাইবার আবশ্যক 
হইবেক না কিন্তু জান] কর্তব্য যে যে আদালতে আপীল কর। গিয়! থাকে সেই 
আদালতের সাহেবের] সর্বদা এমত নানা প্ুকার কাগজ দৃষ্টি করিতে উচিত 

বোধ হইলে তাহা তলব করিতে কিয্ব। তাহার নকল দাশিল করিবার নিসিস্তে 
উভয় পঙক্ছকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি ।7_-১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা। 

১২৪। ৫০০০ পাচ হাজার টাকার উর্ধ মুল্যের মোকদ্দমার প্রধান সদর আমীনের 
নিষসন্তির উপর জাবেতামত আন্পীলের সমস্ত দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে অথবা 
প্রধান সদর আমীনের নিকটে করিতে হইবেক। প্রধান সদর আমীনের নিকটে দাখিল 
হইলে যদ্যপি নিরুপিভ মিয্াদের মধ্যে আপ্পীল দাখিল হইক্সা থাকে” তবে এ প্রধান সদর 
আমীন যত শীঘু হইতে পারে তত শীঘু এ আপীলের দরশ্থাস্ত এব তাহার সঙ্গে ষেকোন 
কাগজপত্র নথীতে গাঁথ। গিয়া থাকে ভাহা এব আন্পনার পদমম্পকীয় মোহর ও দস্ত্খতে 
এক সর্টিফিকট এব* উভয় বিবাদির নামের ফর্দ এবছ ভিক্রীর চুক ও নিষ্পন্ির তারিখ 
€ আন্লীলের দরখাস্ত ষে তারিখে দাখিল হইয়াছিল তাহা এক ক্লুবকারীতে লিশিয়! সদর 
দেওয়ানী আদালতের রেজিম্টর সাছেবের নিকটে পাঠ্ঠাইবেন। প্রধান সদর আন সদর 
সো আদালতহইতে ভ্রকুম ন। পীওয়াপর্যন্ত আমল কাগজপত্রের নকল করাইবেন ন! 

তাহা পাঠাইবেন না পরে হুকুম পাইলে তাহা পাঠাইবেন এব* তাহা জলের দ্বারা নষ্ট 
রা হর এ নিমিভ্তে নীচের শি এ আদালতের যে তকুম আছে ভদনুসারে সাবধান 
করিবেন এবছ রোয়দাদের যে নকল করিতে হুকুম আছে তাহ! নির্বিঘ্নে রাখখণের নিমিত্তে 
জজ সাহেবের রিকার্ড দন্তরে দাখিল করিবেন ইতি। ১৮৪০ সালের ৬ জানুআরির 
লর কুঃলর অর্ডর । 

১১৫ । সদর আদালত ইহার পুর্কে বিধান করিয়াছেন বে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মো- 
কদ্দমার জিলার্‌ জজ সাহেব কিদ্বা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীন ঘষে 
ডিক্রী করেন্‌ তাহার উপর আপীল হইলে যদি সেই আপালের দরশাস্ত জজ সাহেব অথবা 
প্রধান সদর আমীনকে দেওয়] যায় তবে সেই দরশ্যাস্তের সঙ্গে আপ্পীলহওয়া ডিক্রীর নকল 
দিবার আবশ্যক নাই অতএব ১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের সরক্যুলর 
অর্ডরে যে ১ নম্বরী সর্টিফিকটের বিষয়ে হুকুম আছে তাহা মতান্তর করিতে হইবেক। 
অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে এ প্রকার পাঠানুসারে কৈফিয়ৎ্ লিখিতে হইলে 
এ সর্টিফিকটের ১ দফাহইতে নীচের লিখিত তিন কথা উঠ্াইয়! ফেলিতে হইবেক। ১৮৩৮ 
সালের ২৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা|। 

[এ তিন কথ। সেই সর্টিফিকটহইতে উঠাইয়। ফেলান গিয়াছে ।] 

১২৬ । উক্ত আইনের অর্ের অনুসারে মোকদ্দমার আপীল হইলে সেই মোকদ্দমার 
ডিক্রীর তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে এ আপ্পীলের আরজী জিলার জজ সাহেব অথবা 





* ১৮৩৮ সালের ২৪ আগস্টের ১৬ নম্বরী সরকুযুলর অর্ডর | 
1+ ১৮২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের এব* ১৮২৪ লালের ২১ মাইর ৬৭ ও ৭০ নয়রী 
সরক্যুলর অর্ডর। 
ন্‌ 


হন আপীল । [৫ অধ্যায় । 


প্রধান সদর আমীনের নিকটে দিতে হইবেক এব, কোন কারণে এ ভিন মাসহইতে কিছু 
অধিক কাল দেওয়া যাইবেক ন!। যদি সেই মিয়াদের মধ্যে এ আপীলের আরুজী দাখিল 
ন। হয় ভবে জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন এমত লিখিতে পারিবেন না ষে তাহা 
রীতিমতে দাখিল হইয়াছে । ১৮৩৮ সালের ২৪ আগঞ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১২৭1 দ্র আদালত অবগত হইঘ়্াছেন ষে আদালতের ডিক্রীর নকল পাইবার 
নিমিত্ত বাদী কি প্রতিবাদী যে ইফ্টাম্পকাগজ দাখিল করে তাহা অধস্থ আদালতের আম- 
লারা কএক মামপর্নযন্ত রাখিয়া ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করে না তাহাতে আপীলকরুণের্‌ 
মিয়াদ অনারশ্যক্কমতে বাড়ে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ভূমি অভিসাব- 
ধান হইয়া! দেখিবা যে তোমার আদালতের আমলার? এ ডিক্রীর নকল প্রদ্ভতকরণেতে 
অনাবশ্যকমতে কিছু বিলম্ব না করে এব* যে বৃন্তান্ত লিখিতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের 
৮ খারার্‌ ৯ প্রকরণে ছকু্ আছে সেই. সকল বুন্থান্ত ডিক্রীর নকলের পুষ্ঠে লিখিতে 
তোমার আদালভের সিরিশভাদারকে ছকুম দিবা এব ইঞ্টাম্পকাগজ দাখিলকরণের পর্‌ 
এক মাসের মধ্যে যদ্দি ডিক্রীর নকল ন! দেওয়া ঘায় তবে এ বিলম্বের কারুণ সপষ্ট করিয়া 
লিখিতে তাহাকে ভকুম দিবা। ১৮৩২ মলের ১৮ মের সর্ক্যুলর অর্ডর । 

১২৮। এমত হইভে পারে ঘে সদর আদালতে আন্দীলহ: য়া মোকদ্দমার আসল 
কাগজপত্র তথায় পাঠাওনের সময়ে হারাণ যাইতে পারে । অতএব তাহার উপায়ের নি- 
' মিন্ত সদর আদালত ভকুম করিতেছেন যে সেইদূপে ধষত আসল কাগজপত্র পাঠান যায় 
তাহার এক২ নকল রাখিতে হইবেক কিন্ত কি প্রকার কাগজ পাঠাইতে হইবেক তাহার 
বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারাতে দুষ্টি করিতে হইবেক। এব ১৮৩২ সালের 
১৮ মে তারিশ্খের সদর আদালতের সরক্যুলত্র অর্ডরে হুকুম আছে ষে ১৮১৪ সালের ২৬ 
আইনের ৮ ধারার বিধির অনুনারে অধস্থ আদালতে দাখিলহওয়া আপীলের আরজীর 
সঙ্গে ষে আসল কাগজপত্র দাখিল হয় বিশেষ হুকুম না হইলে ভাহার নকল করিতে কিম্বা . 
তাহ। উপরিস্থ আদালতে পাইাইতে হইবেক না। ৭৪২ নগরী আইনের অর্থের ১ দফা।। 

১২৯। সদর আদালত ভুকুম করিতেছেন যে অধস্থ আদালতে যে আপীলের দরখ্থাস্ত 
করা যায় তাহা ১৮৩৩ সালের ২৮ জনের সরকুযুলর অর্ডরের অনুসারে উপরিস্থ আদালতে 
পা্াইতে হইলে তাহার সঙ্ষে দৃইখান সর্টিফিকট দিতে হইবেক সেই দুই সটিফিকটের 
পা আদালতের জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠান গিয়াছে এব* তাহারদিগকে হুকুম 
দেগয়। ছিয়াছে যে উত্ত সরকুযুলরূ অউরের ২ দকাতে যে সকল বুন্থান্ত লেখা আছে তাহ] 
প্রথম সর্টিকিকটের সঙ্গে পাঠান কুবকারীতে লিখিতে বিশেষ মনোযোগী হন্‌। ১৮৩৪ 
সালের ২৪ অক্টোবরের সরকুযলর অর্ভরের ১ দফ;। 

১৩০ । সদর দেওয়ানী আদালত আরে! জকুম করিতেছেন যে এ কাগজপত্র পাঠা" 
গওনেতে কোন ভুম ব। ব্যতিক্রম না হয় এ নিমিন্ত জজ সাহেবের সদর দেওয়ানী আদালত- 
হইতে এ সর্টিফিকটের নকল আনাইবেন এব" এই পত্রের সঙ্গে পাঠান সর্টিফিকটের নক- 
লের পৃষ্ঠে যেরূপ লেখা আছে এঁ২ সর্টিফিকটের পৃষ্ডেও আবশ্যকমতে সেইরূপ লিখি- 
বেন। তাহার মধ্যে ষে সকল লিপি পাঠান যায় সেই লিপি অর্থাৎ প্রত্যেক দরখাস্ত 
রুবকারী এন্ডেলাপ্রভৃতি এক ফর্দ কাগজের অধিকে লেখা গেলেও প্রত্যেক লিপির আলা- 
হিদাং নম্বর দিতে হইবেক। কোন২ জিলার জজ সাহেবের? রুবকারী আলাহিদা২ কর্দ 
কাগজে এব উভয় পৃষ্ঠাতেই লিখিয়া পাান্‌ ইহাতে এ রুবকারী ন্থীর শামিল গাথিতে 
অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাতে সদর আদালত জজ সাহেবকে হুকুম করিলেন যে তোমার 
আদালতে যদ্যপি এইকূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তবে তাহ! রহিত করিবা এব উত্তর কালে 
সাধ্যপর্য্যস্ত ক্ুবকারীর নকল কাগজের কেবল এক পুষ্ঠান্তে লিখির। প্রত্যেক ফর্দ অপর 
ফর্দের সঙ্গে লেই কিম্বা লাসার্‌ দ্বারা যুড়িয়া এ ঘোড়ের স্থানে তৃমি আপনার নাম ও পদ 
লিখিবা। ১৮৩৪ নালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফ|। 


৮ ধারা।] .. আপীল। ১৩৯ 
১৩১। ১ নস্বরী সর্টি ফিকট | 
অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত । 
অমুক আপ্পেলান্ট। 
অমুক রেসপাণ্ডে্ট । 


০. 

১। আমি এই পত্রের দ্বারা জানাইতেছি ষে এই জিলার অমুক জজ সাহেবের ডিক্রীর 
উপর উক্ত মোকদ্দমার আপ্পীলের এক দরখান্ত দাখিল হইয়াছে এবস তাহার লজ অমু 
ডিক্রী পাান গিরাছে । 

ডিক্রী অমুক তারিখে হয় । 

আপীলের দরখাস্ত অমুক তারিখে দেওয়া বায় । 

২। আমি আরো জানাইতেছি যে এ আপালের দর্শাস্ত আইনের নিরূপিত মিপ্লাদের 
গধ্যে দেওয়া নিয়াছিল এমত বোধ করি এব আইনের নিরুপিত মিয়াদের মধ্যে আ- 
পীল চালাইবার জন্য আপেলান্টকে স্বর" অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইতে রীতিমত 
এন্ধেল অমুক তারিশ্ে দেওয়া গেল । 

৩। এডিক্রী জারী হইর়াছে. (বা না হইরাছে)। 

আমার দত্তখতে এব এই আদালতের মোহরে অমুক 
সালের অমুক মাসের অমুক তাঁদিশ্ে দেওয়া গেল । 





শ্রীঅমুক 
দেওয়ানী আদালত । ৰ জক্গ। 
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ 
১৩২। ২ নম্বরী সর্টিফিকট । 
'_ অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত । 
অমুক আপেলান । 
অমক | রেসপাণ্ডেন্ট । 


সদর দেওয়ানী আদালস্বের গ্রীদুত রেজিস্টর সাহেব বরাবরেকু। 

তামুক স:লের অমুক মাসের অমুক তারিখের উপরের লিখিত মোকদ্দমায় যে সটি- 

ফিকট সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়াছিলাম ভার বিষয়ে যে আমল এন্তেলানাঁমা 

পাঠান গরিয়াছিল তাহা এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইয় জানাইতেছি যে তাহা আপেলান্টের 

উপর রীতিমত জারী হুইয়াছে। 
আমার দস্তখতে এব" এই আদালতের মোহরে অমুক 
সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল । 
ভঅমুক 

দেওয়ানী আদালত ।  জজ। 
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিশ্খে। ৃ 

১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরকুযুলর অর্ডর । 

১৩৩1 সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান 

সদর আমীনেরা আপাঁলের দর্খাস্তের ষে সর্টিফিকট সদর আদ্বালতে পাঠান্‌ এব সদর 

আদালতের জুকুমনামার ষে রিটর্ণ করেন্‌ ভাহা কোন নিয়মিভ পাঠানুনারে করেন্‌ না তা" 

হাতে অনেক অনৈক্য দুষ্ট হইতেছে । এইরূপ অনৈক্যেতে ক্লেশ হইতেছে অতএব সদর 

আদালত হুকুম করিতেছেন ঘে িলার জজ সাহেবের! যে পাঠানুলারে সর্টিফিকট ও রিটর্ণ 

লিখি! থাকেন সেই পাঠানুসারে প্রধান সদর আমীনেরাও তাছ। লিখিবেন কেবল ইঙ্গরেজী 

ভাষাতে তাছা। না লিখিয়। উর্দু ভাষাতে লিখিবেন। ১৯৮৩৯ সালের ১০ দেপ্টেম্বরের 

সরুক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা। 

- দ্‌ ২. 


১৪০ ৃ আপীল । [৫ অধ্যায় । 


১৩৪1 সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়। ক্ষমত! যথার্থরপে জারী করি- 
তে এ আদালতের লাহেবদিগকে পরাক্রম দিবার নিমিত্তে নকল অধীন আদা- 
'লতের প্লুতি দৃটরূপে হুকুম হইল যে চলিত আইনের যে২ দড়ানুনারে উভয় 
পক্ষের বিবাদের মূলীভূত বিষয়নকল লেখা আবশ্যক এব ষে হেতুর উপর 
তাহারদিগের ডিক্রী কি হুকুম জারী হইয়1 থাকে তাহা লেখা আবশ্যক তদনু- 
লারে কর্ম করেন ইতি ।-১৮৩১ সা।৯ আ। ২ ধা। ৭প্ুু। 

১৩৫। আপীলী মোকদ্দমার যে রোয়দাদ ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারানু- 
সারে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় তাহাতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারাতে যে 
কৈফিয়ত লিখিতে জজ সাছেবের প্রতি হুকুম হইঘাছিল এ কৈফিয়ৎ না লিখিয়! রোয়দাদ 
বার্বার পাটান গিয়াছে । সদর দেওয়ানী আদালত ইহা অবগত হইয়া জানাইতেছেন্‌ 
ঘে এ কৈকিযৎ না পাঠাওনেতে অত্যন্ত রেশ হইতেছে যেহেভুক আপেলান্ট কখন২ কছে 
যে আমি যে দলীলদ্ন্তাবেজ দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা জজ সাহের লন্‌ নাহি 
অথবা ঘে সাক্ষিরদের ইসমনবিলী দ্িয়াছিলাম জজ সাহেব তাহারদিগের নামে সফীন। দেন্‌ 
নাই। অতএব সদর আদালত জুকুম করিতেছেন ঘে সদর আদ্বালতে ঘে সকল আপীলী 
মোকদমা তোমার 'পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে ন্য়িত এ কৈফিয় পাতাইবা। ১৮৩৬ 
সালের ৫ আগক্টের সর্ক্যুলর অর্ডর। 

১৩৬1 হুকুম হইল যে অধস্থ আদালত যে সকল আপ্ীলের দরখাস্ত সদর আদালতে 
পাঠান্‌ তাহার সঙ্গে ইহাও লিখিয়া জানাইতে হুইবেক যে যে ডিক্রীর উপর আন্পীল হই- 
মাছে তাহ। জারী হইয়াছে কি না। ১৭৯৬ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর | 

১৩৭। এক জন জজ লাহেবের ক্ষসত। আছে যে যেপধ্যন্ত কোন সো" 
কদ্দমাসগ্র্কায় চূড়ান্ত হুকুম না হইবেক সেপধ্যন্ত যদি অধীন আদালতের এ. 
মোকদ্দমাসগ্নর্জার কোন ডিত্রী কি হুকুম স্ৃগিত রাখিতে উচিত বুঝেন্‌ তবে 
তাহ! স্কৃগিত রাখিতে হুকুম করেন্‌ ইতি ।7-১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। 
৫ পু । 

৯ ধারা। 

* আপালী সোকদ্দমার খরচার মালজামিন। 

[সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলী মোকদ'মার খরচার মালজামিনী দিবার যে ছ্কুম 
ছিল তাহা ১৮৪৯ সালের ১৭ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে । অতএব নীচের লিখিত 
বিধান কেবল জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের ও অধস্থ আদালতের নিষ্পন্তির উপর 
আন্পীলের্‌ বিষয়ে খাটে 1] 

১৩৮ । যদি কেহ আপাীলের যোগ্য মোকদমার আপীল করিয়া তাহার 
ওকালতীতে আদালতের চিত্িত কোন উকাঁলকে নিযুক্ত করিতে চাহে তবে 
কর্তব্য যে নে উকীলের রসুমের ও আপীলের খরচার নিশার কারণ মাতব্র্‌ 
সাঁলজামিনী তাহার আপাীলের আর্জীর সঙ্গে দাখিল করে । জামিনী দাশ্িল 
না করিলে যদি যোত্রহীনদিগের সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট্্‌* 
চত্বারি”শ আইনের অনুসারে আপেলাণ্ট যোত্রহীন প্রুমাণ না হয় তবে তা- 
হার আপীলের আরজী লওয়া যাইবেক না এবৎ১ যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ 
সালের ৬ ষ্ঠ আইনের ৬ ষ্ ধারায় কেহ আপাীলের আর্জী দিয়] নিদ্ধাব্রিত 
মিয়াদের মধ্যে এ আইনের লিখিত আপালের নিরূপিত রূসুম দাখিল ন] 
করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপাল করিবার অধিকার ন। থাকিবার হুকুম . 
আছে মেইরূপে এই ধারার অনুলারে কেহ আপালের আরজী দিয়া এই' ধা- 
বার নির্ণাতি জামিনী নিপ্ধীরিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিলে সে মিয়া 


৯ ধারা ।] আপীল । | ১৪৯ 


গতে তাহার আপীলকরণের অনধিকার হইবেক ইতি ।--১৭৯৮ স| | ২ আ1। 
১০ প্া। 

১৩৯। মফঃসল আপীল আদালতের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে জাবেতামত 
মোকদমায় অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপাীলের দরখাস্তের সঙ্গে যদি আপেলান্ট 
পাপরু অর্থাৎ যোত্রহীন না হইয়! পক্ষান্তর ব্াক্তির খরচার নিশার কারণ মালজামিনী দা- 
খিল না করে তবে ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারার ৬ প্রকর্ণানুসারে এ আপীলের 
আরজী উপরিস্থ আদালতের লইতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান 
করিলেন ষে খরচার নিশার“কারণ জামিনী দাখিল না হওনের পুর্কে য্যপি কোন আপ্পী* 
লের আরজী গ্রাহ্য হইতে পারে না তথাপি আর্জীর সঙ্গে জামিনী দাখিল ন1 করণের য্ছি 
মাতবর কারণ দর্শান যায় তবে উপরিস্থ আদালতের সাধ্য আছে যে সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য 
করেন্‌ এব" আপেলাণ্টকে জামিনী দিবার নিমিন্ত উপযুক্ত সময় দেন্‌ সদর আদালতে এই- 
মত ব্যবহার আছে । ৩৬৯ নয়রী আইনের অর্থের ২ দফা। 

১৪০ । শরচার নিশার কারণ আপেলান্টেরদের যে মালজামিনী দিতে হয় তাহার বি- 
ষয়ে সদর আদালত যে নিম্ধারণ করিয়াছেন তাহার এক নকল জিলার জজ সাহেবের' বিজ্ঞা- 

ও উপদেশের নিমিভ্ত পাঠান যাইতেছে এব আপ্পীলী মোকদ্দমায় উত্তর কালে জামি- 
নেরদের যে জামিনী পত্র লিখিয়া দিতে হইবেক ভাহার পাঠের এক নকল এই-ক্ষণে জজ 
সাহেবের নিকটে পাঠান যাইতেছে । সদর আদালতের সাহেবের বোধ করেন যে আশ 
পীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলাণ্টের খরচার জামিন হন্‌ তাহার একরারনামার মজমুন 
এই যে আপ্পীলের্‌ ডিক্রী হওন সময়ে আপেলান্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুন না কেন। 
আপীলেতে যে সকল খরচা লাগে তাহার নিশাকরণের বিষয়ে আমি দায়ী আছি অতএব 
যখন আপেলান্ট কিম্বা হ্েসপাণ্ডেট অথবা জামিন আপ্পীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন 
*নৃতন জামিন তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্রেশ ও বিলম্ হয়। 
১৮৩২ সালের ১৩ জ্লাইর সরকুযুলর অর্ডর | 

১৪১। মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর যে আপ্পীল হয় তাহাতে খরচার নিশার কারণ 
জামিনী তলব করিতে আইনেতে কোন বিধি নাই কিন্ত আইনে রিশেষ লেখা আছে যে অন্য 
সকল আদালতে আপেলান্টেরদের স্থানে লেইক্ধপ জামিনী তলব করিতে হইবেক । অতএব 
সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে মুনসেফেরদের ডিক্রীর বিষয়ে সেইরূপ না লেম্খা ভুলক্রমৈ 
হয় নাই কিন্তু মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর যে ব্যক্তিরা আপীল করে তাহারদের স্থানে 
সেইরূপ জামিনী লইবার আবশ্যক নাই। ১৮৩৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর। 

[কিন্্র তাহার পর্‌ জারীহওয়। আইনে এমত ছুকুম হইল যে আপীল আদালত 
রেসপাগশ্ডে্টকে হাজির না করাইয়! আপীলের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন্‌ এইপ্রযুক্ত আ- 
পীলের আর্জীর সঙ্গে আপেলান্টের খরচার জামিনী দ্রিবার আবশ্যক নাই । কিন্ত য্খন্‌ 
আপীল আদালত সেই মোকদ্দমা জাব্তোমত আপালের ন্যায় ম্তনিতে এবস্রেসপাণ্ডে্টকে 
তলব করিতে নিশ্চয় করেন্‌ তশ্খন 'খরচার নিশার কারণ জামিনী আপেলান্টের নিকটে 
তলব করিতে হইবেক। নীচের লিখিত বিধান এই নুতন নিয়মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ।] 

১৪২। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের শেষ ভাগে হুকুম আছে 

ঘে প্রত্যেক আপীলের আরজীর সঙ্গে আপাীলের খরচার নিরমিত জামিনী দাখিল করিতে 
হইবেক। কিন্তু এক্ষণে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকর্ণানুসারে পক্ষান্তর 
ব্যক্তিকে হাজির না করাইয়া! জিল1 বা শহরের আদালতের নিষপন্তি বহাল রাশিতে অথব| 
তাহা পুনর্দূষ্টি, করিতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম দিতে পারেন্‌ এইপ্রযুক্ত সদর আ- 
দালতের হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত খরচার জামিনী প্রথমে তলব করিবার আবশ্যক নাই। 


১৮১৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা । 
১৪৩। যখন আপীল আদালত রেসপাণ্ডেটকে তলব করিবার আবশ্যক বোধ করেন্‌ 


১৪২. আপীল । [৫ অধ্যায় । 


তখন আন্পীলের খরচার নিশার কারণ নিয়মিত জামিনী দাখিল করিবার নিমিত্ত আপে- 
লান্টকে কত মিয়াদ দেওয়া যাইবেক কি ছয় সঞ্জাহের মিরাদ দিতে হইবেক কি ফে আদালতে 
আপীল উপস্থিত হয় সেই আদালত আপন বিবেচনামতে মিয়াদ নিক্পণ করিতে পারেন 
এই বিয়ে সন্দেহ 'হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮১৪ সালের ২৬ 
আইনের ৮ ধারার নিগ্মমতে হিসাব কর। এক মাস অতীত হওনের পর যদি জামিনী 
দিতে এব* রেসপাণ্ডেন্টকে তলব করিতে ভ্রকুম হয় এব* যদ্দি আপেলান্ট জামিনী পত্র 
তত্ক্ষণাৎ্থ দাখিল করিতে প্রষ্ভত না থাকে তবে ষে আদালতে আপীল হইয়াছে সেই 
আদালতের এত ক্ষমতা আছে যে প্রত্যেক মোকদ্দমার গতিক বুঝ্য়া যে মিয়াদ উচিত 
বোধ করেন সেই মিয়াদ দেন্। এবদ যদি আপেলাণ্ট, মেই মিয়াদের মধ্যে জামিনী 
দাশিল লা করে এব বিলয়ুকরণের কোন মাতবর কারণ ন। দর্শাইতে পারে তবে তাহার 
আন্পীল কমুরপ্রযুক্ত ডিসমিন হইবেক। ১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর সর্ক্যুলর অর্ডরের 
৯ দফা । 

১891 উত্ত [১৪১ নম্বরী) বিধান প্রধান সদর আমীনের আদালতের বিষয়েও খাটিবেক 
এব জিলার জজ সাহেবের প্রতি জুকুম হইল যে এ বিধানের মর্ম তাহাকে জানাইয়া 
ভকুম করেন্‌ যে জজ সাহেবের আদালতহইভে খরচার নিমিক্ জামিনী দেওনের বিষয়ে যদি 
ককুম না হইয়া থাকে তবে এ আাপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে পর 
তিনি কিছু বিলম্ব না করিয়া সেই জামিনী দাখিল করিবার ঘথোচিত জকুম দেন। ১৮৩৯ 
পালের ১২ জলাইর সরকু্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১৪%। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এ এক মাস মিয়াদ ডিক্রীহওনের্‌ 
ভারিখতআবধি গণ করিতে হইবেক । তাহার! আরে। জানাইতেছেন ষে এরূপ হিসাবকরা 
এক মাস তাভীত না হইতে, যদি সেই ুকুম় দেওয় যায় এব এক মাস সম্পূর্ণ হগনের অব- 
শিষ্ট যে কাল থাকে সেই কাল যদি এমত জঞ্প হয় যে আপেলান্ট মামের শের না হও-. 
নের পৃর্ধে জামিনী দাখিল করিতে ন। পাত্রে তবে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের সাধ্য 
আছে যে আর যত মিরাদ দেওয়া উচিত বোধ হয় তাহা আপনার বিবেচনামতে দেন্‌। 
এব সেই মাস অতীত হইলে বা না হইলে জজ স'হেব এইকপ কাধ্য করিবেন । ১২৪৪ 
নগ্ঘরী আইনের অর্থের ৩ দফা । 

* [ভিন্ন রাজারদের অধিকারনিবাসি ভাপেলান্ট ও রেসপাশগ্ডেন্টের দ্বারা আপ্পীলী মো- 
কদ্দমায় গুরেচার জামিনী দেওনের বিষয়ি বিধি ৩ অধ্যায়ের ৬১ ধারাতে লেখা আছে ।] 


১০ ধারা। 
আপীলী মোকদ্দমার শ্রনন ও নিষ্পন্তিকরণ। 


১৪৬1 পুথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্মার সওয়াল ও জওয়াবের কর্ম 
করিবার বিষয়ি দাঁড়া ও হুকুমের মতে আপাীলের মোকদদমার সওয়াল ও জণ্ড- 
যাবের কাধ্য করিবার নিসিস্তে ষে সকল হুকুম নির্দিষ্ট হইয়] এক্ষণকার চলিত 
আইনেতে লেখ! আছে তাহা নীচের লিখিত কথার অনুসারে নিবর্ত ও পরি- 
বর্ত হইবেক ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ৯ প্রু। 

১৪৭। যদি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্ররআরি মাসের ১ পহিলা 
তারিখের পরে জিলা কি শহরের কোন আদালতে কিন্ত কোন গ্বিন্দ্যল কোর্ট 
আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে সরাপরীভিন্ন আপীলের কোন 
মোকদ্দমাতে আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হয় ও তাহাতে রেম্সাণ্ডে- 
ন্েের ক্গমত। আছে যে আপেলাণ্টের দরখাস্তের ও আপালের হেতুর জওয়াৰ 
দাখিল করে বা না কে কিন্ত যদি কোন মোকদ্দমাতে কোন রেঙ্পাণ্ডেট জও- 


১০ ধার11) - আপীল । ্‌ | ৯৪৩) 


য়াৰ দাখিল নাকরে ও যে সাহেবদিগের নিকটে আপালের মোকদ্দমার বিচার 
হয় তাহার অ।পীলের দরখাস্তের জওয়াব কি মোকদ্দমার বেওরা দ্ষ্ট বুঝা 
যাইবার নিমিত্তে তাহার লিখিত কোন কথার জওয়াব দাখিলহওন উচিত 
বুঝেন তবে এ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহ] দাখিল করিবার অর্থে 
রেক্নাণ্ডেণ্টের উপর হুকুম দেন ইতি ।-১৮9৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ২ প্রু। 

১৪৮। জান। কর্তব্য মে ইজরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহি- 
লা তারিখের পরে আপীলের যে নকল মোকদ্দম! উপস্থিত হয় তাহাতে আপে- 
লাপ্টের আপীলের দরখাস্ত ও হেতুর আর'জীভিন্ন ও রেল্লাণ্চেন্টের জওয়াবভিম্ন 
নওয়াল ও জওয়াবের আর কোন কাগজপত্র লওয়1 যাইবেক না কিন্ত যদি 
এই আইনের ৭ ধারার ১ গ্রুকরণের মতে নালিশী আরজীর অন্য নকল দাখিল 
করণের আবশ্যক হয় কি এই আইনের ৬ ধারার ৩ গুকরণের অনুসারে সগড- 
য়াল ও জওয়াবের কোন কাগজের অবশেষ কথা দাখিলকরণের অর্থে আদালত 
হইতে অনুমতি হয় তবে তাহ] দাখিল হইতে পারিবেক ইতি ।--১৮১৪ না। 
২৬ আ। ৯ ধা।৩প্ুু। 

১৪৯। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদব্ল আদালত এক] হই- 
ঘা বিধান করিতেছেন ষে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার বিধি কেবল জাবেত!- 
মত মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে আপপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে খার্টিট না। ১১৯১ নম্বরী আ- 
ইন্র অর্থ । 

১৫০ ৮ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথমত উপস্থিতহওয়া 
মোকদ্দমার উপর খাটে ভেমনি আপ্পীলী মোকদ্দমার উপরেও শ্বাটে আাহএব সকল মোকদ্দ- 
গার ষে মুল বির লইয়া! বিবাদ আছে তাহ। এব” উভয় বিবাদী যষে২ হেভুভে আপনার- 
ছে সওয়ালজগরাবের পোষকতা করে তাহ অতিমনোযোগপুর্বক লিখিয়া রাখিবা। 
১৮৪০ সালের ২ অক্টোবরের পরকুযুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

১৫১। জিল। কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নিস্ভিহওয় কোন 
মোকদ্দমার আপীল মফগসল আপীল আদালতে হইলে যদি মফঃমল আপাঁল 
আদালতের সাহেবের বুঝেন যে সে মোঁকদমসার বিচার জিল। কিম্বা শহরের 
দেওয়ানী আদালতে যথার্থক্রমে হয় নাই তবে মফঃসল আপীল আদালতের 
সাহেবেরদের শক্তি আছে যে দেকালে সেই হেভুতে কিন্বা অন্য হেতুতে সে 
সোকদ্দসার নিষ্পত্তি দ্ুষ্টে বিশিষ্ট প্রকারে আপনারা অন্যং সাক্গির সাক্ষ্য 
শ্রবণের দ্বারা নিষ্পত্তি করেন্‌ কিম্বা পরনর্ধার মে সোকন্দসা। বিচার কারণ সেই 
জিল! কিন্বা! শহরের দেওয়ানী ভাদালতে নোপর্দ করেন্‌। ইহাতে যদি নে 
মোকদ্দম। জিল। কিন্বা শহরের দেওরানী আদালতে সোপর্দ হয় তবে মফঃল 
আপীল আদছঢলতের সাহেবের সে মোকদদমার যথার্থ বিচারার্থে অন্যাহ 
লা্ির সাক্ষ্য শনিবার বিষয়ে ও উভয় বিবাদির ও লাক্ষিদিগের অক্লেশ অর্থাৎ 
আশানের জন্য যাহা উচিত জানেন্‌ তাহা জিলা কিম্বা শহরের জজ নাহেবকে 
লিখিবেন কিন্তু ফে সময়ে আপাল আদালতের সাহেবের এসত কাধ্য করেন্‌ 
মে লসয়ে সেই হেতু রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন । আর ষদি মফঃসল 
আপীল আদালতের সাহেবেরা মনেই সকল লাক্ষির সাক্ষ্য আপনারদিগের 
এলাকার আদালতে শুনেন তবে দরবারের নসয়ে আপনার] সেই সাক্ষিদিশ 
গেরে দিব্য করাইয়া নাক্ষ্য শ্রনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের দস্কথ্ করা- 
ইয়া লন্‌ কিস্থা রেজি সাহেবকে অনুমতি করেন্‌ যে এ মতে নাক্ষিদিগেরে' 


১৪৪ . আপীল। " [৫ অধ্যায়। 


দিব্য করাইয়া সাক্ষ্য শুনিয়া জোবান্বন্দীতে তাহারদিগের দস্তথ্ড করাইয় 
লইয়। আপনিও তাহাতে সহী করেন্‌ এই দুই রূপে যাহা যথার্থ বিচার ও 
বেওর1 অব্ণতার্থে ও সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ভাল জানেন তাহাই করিবেন ইহাতে 
যদি সাঙ্গিদিগের সাক্ষ্য রেজিষর লাহেবকে শুনিতে হয় তবে রেজিষ্টর লাহেহ 
সেই সকল লাক্ষির জোবানবন্দী উভয়ের সাক্ষাৎ কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের্‌ 
মোকাবিলায় করাইবেন তাহাতে উভয় ও উভয়ের উকীলদিগের সাধ্য আছে 
যে নে কালে লাক্ষিদিগের স্থানে যাহা জিজ্ঞাস। অর্থাৎ সওয়ালকরণ আবশ্যক 
হয় তাহা করে ও উভয় বিবাদির সেই সকল ওয়াল ও সাক্ষির। তাহার যে: 
জওয়াব দেয় মে সকল সওয়াল ও জওয়াব লেখা গিয়] তাহাতে জনাজাৎ না- 
ক্ষির দন্তখৎ্ করাণ যায় এব রেজিষ্টর সাহেবের লহীও তাহার উপর হয় 
কিন্তু উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা রেজিষটর মাহেবের নিকট 
সেই কল সাক্ষির জোবানবন্দী হইবেক স"্বাদ পাইয়। জোবানবন্দী হই- 
বার সময়ে সেকি তাহার1 তথায় হাজির না থাকে তবে রেজিষ্টর সাহেব 
উভয় বিবাদী কিন্বা উভয়ের উকীলদিগের গরহাজিরীতেও সেই সাক্ষিদিগের 
জোবানবন্দী উপরের লিখনানুলারে করাইবেন এব মে জোবানবন্দী মাতবর 
জানা যাইবেক ইতি ।--১৭৯৩ স]। ৫ আ। ১৮ ধা। 

১৫২। যদি কোর্ন মোকদ্দমার আপাীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল 
আপীল আদালতে দাখিল হইলে তাহর পর ৬ ছয় হগ্ঠার মধ্যে আপেলান্ট 
দে মোকদ্দমার ওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা নাকরিকার কোন 
বিশিষ্ট হেতু তথায় না দর্শাইতে পারিলে নে মোকদ্দন। ডিমমিন হইবেক বর 
সফঃসল আপীল আদালতের সাহেবের উচিত জানিলে রেক্সাণ্ডেন্ট অর্থাঞ্ড 
আসামীকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে হুকুম করিবেন । কিন্তু এ নাহেবেধ। 
এমতে যে মোকদ্দম| শুনেন কিন্বা ডিসসিন করেন্‌ অর্থাৎ না শটনেন্তাহার 
বেওরা রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন ইতি 1-১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২১ ধা। 

১৫৩। ইহাতে হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন নময়ে যদি ফরি- 
স্বাদী অথব। আপেলান্ট ছয় সপ্তাহপর্যন্ত মোকাদ্দমা বা আপীল চালাইতে ক্রু 
করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপাঁল ডিমমিস হইবেক এক সোকদ্দস] বা 
আপীল ডিনমিনকরণের পুর্বে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্টকে কিছু এন্তেলা 
দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদিবিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক সিয়াদ দেও- 
য়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অধ! আপেলাণ্ট কিন্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার 
মোগ্ঠারকার পুর্থে আদালতের অনুমতি না পাইয়। থাকে তবে আদালতের 
অথবা আনামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্মী করণব্যতিরেকে এব” কারণ না! 
দর্শাইয়। এ মোকাদ্রম। বা আপীল কাষেহ ডিসমিস হইবেক। এব" আদালত 
যদি কোন গতিকে অধিক সিয়াদ দেন তবে অধ্বিক সিয়াদ দেওনের কারণ 
বিশেষ করির।| রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু অধিক মিয়াদের দরখাস্ত 
অগ্রাহ্য হইলে তাহার কারণ বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক হইবেক না 
ইতি ।--১৮৪১ সা। ২৯ আ। ১ ধা। 

১৫৪। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির বিষয়ে তোমাকে জানাইতে আদেশ 
পাইয়াছি যে এ আইন জারীহগনের তারিখে ভোমার্‌ নথীতে যে সকল মোকদ্দম। মুলতবী 
ছিল তাছাতে বাদী কিম্বা প্রতিবাদী এ তারিখঅবধি ছয় সস্তাহপর্ধ্যন্ত চালাইতে ক্রটি 
করিলে এ মোকদ্দমাতে এ আইন খাটিবেক এব" এ আইন কলিকাত! গেজেটের যে 
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নম্বরে প্রকাশ হয় তাহা! অথবা এ আইনের ছাপাহওয়া নকল যে তারিখে তোমার কাছা- 


রীতে পছে সেই তারিখঅবধি এ ছর সপ্টাহ গণ্য করিতে হইবেক । এ আইন জারী- 
হওনের পরে যত যোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে সুতরাণ্ এ আইন শাটিবেক। আরো 
তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে তুমি উপরের লিখিত হুকুম এদেশীয় বিচারকদিগকে 
অবিলম্বে জানাইবা। ১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেমরের সরকুযুলর অর্ডর। 

১৫৫। যশ্খন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তখ্খন যে্‌ 
তারিখে দরখান্ত আদালতে গুজরাণ যায় দেই তারিশখখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া সুত- 
রাণ পথ্য হইবেক। কিন্তু যে আদ্বালতে মোকদমা হইয়াছিল তথায় যখন আপীলের 
দরখাস্ত গুজরাণ যায় তখন ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারানুসারে ঘে তারিখে সদর্‌ 
আদালতে এ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় অর্থাৎ যে তারিখ্খে দরখাস্ত এ আদালতে 
পন্ছছে মেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া গণ্য করিতে হইবেক। ইহার উভয় 
গতিকে আপীল উপস্থিতহগুনের তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দম! চালাইতে 
আপেলান্টের প্রতি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় ছকুম আছে অতএব জিদ্ঞাসা 
হইতেছে যে « মোকদ্দমা চালাইতে” ইহার অর্থকি। তাহাতে বিধান হইল যে আপে- 
লাণ্টকে ষে ছয় সপ্তাহের মিয়াদ দেওয়। গিয়াছে তাহার মধ্যে যদি স্বর" অথবা উকীলের্‌ 
দ্বার] আপাীলের হেতু না গুজরায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ করিতে হইবেক এবছ 
তাহার আপীল ডিসমিসহওনের যোগ্য হইবেক। জুন্ধ উকীল নিযুক্তকরণেতে তাহার আ- 
পীলডিসমিমহওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না। ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ। 

১৫৬। এব” ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দম। বা আপাল উক্ত 
ধারানুসারে ডিলসিস হইলে আনামী অথবা ব্েপ্লাণ্ডেষ্ট মোকদ্দমায় বা আপীলে 
যে সকল খশর্রচপত্র করিয়া থাকে ভাহা আদালত তাহাকে দ্েওয়াইয়। দিবেন 
কিন্ত যদি ফরিয়াদী কি আপেলাপ্টের প্রতি সময়ের খেলাফগ্রযুক্ত অথবা আ- 
'পীলের সিয়াদপ্রযুক্ত প্লুতিবন্ধক না থাকে অথবা ডিনসমিনহওয়! মোকাম বা 
আপীল উপস্থিতকরণ এব০১ তাহা ডিনমিনহওনপ্রুযুক্তভিন্ন অন্য কোন প্রুতি- 
বন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দম! বা আপীল ডিলমিলহওয়াতে নুতন মোকদ্দম। 
ব। আপীল উপস্থিতকরণের কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না এব” এ মোকদমো 
বা আপীল ডিসসিসহওয়াতে মোকদ্দসার সিয়াদের আইনক্রমে সসয়ের 
খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি ।-১৮৪১ সা। ২৯ আ। ২ ধা। 

১৫৭। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ২ ধারায় এই কথা লেখা আছে “যে কোন 
গতিকে মোকদদমা বা আপীল ডিসমিস হয়” অতএব মুরাদাবাদের জজ সাহেব এই বিখির্‌ 
এই সাধারণ কথার বিষয়ে জিজ্ঞাস! করিলেন যে ভাপীলহগরা মোকদ্দমার জওয়াব দিতে 
রেসপাশ্ডেন্টের ভলব না হইলে যদি সেই ব্যক্তি জওয়াব দেয় এব উকীলকে নিযুক্ত করে 
এব এ আপীল উক্ত আইনানুসারে ডিমমিস হয় তবে এ রেসপাণ্ডে্টকে আদালতের 
খরচা দেওয়াইতে ডিক্রী করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রতিবাদি 
ব্যক্তির তলব না হইয়া আদালতে যে উপস্থিত হইবেক এমত গতিক জজ সাহেবের উল্লেশখ্‌ 
হওয়। ধারার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না বোধ হইতেছে । যেহেতুক এঁ প্রতিবাদি ব্যক্তিকে 
“রেসপাণ্ড” করিতে অঞ্চাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে তাহাকে প্রকৃতমতে “ রেসপাশ্ডেন্ট” 
বল! যায় না। পুনশ্চ জজ সাহেবকে ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ দেখিতে হুকুম হইল । 
এঁ নস্বরী আইন্রে অরঞ্েতে «“ রেসপাণ্ডেট” শব্দ কেবল “ প্রতিবাদি ব্যক্তি” হুঝায় এমত 
লেখে । ১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 

১৫৮। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের যে ভাগে লেখে যে ১ ধারানুসারে করুরপ্রযুক্ত 
মোকদ্দমা ডিনমিন হইলেও যদি কালের এব" আপালকরুণের মিয়াদের খেলাফ হওয়া- 


ধ্‌ 


১৪৬ . আপীল [৫ আধ্যায়। 


প্রযুক্ত আপীলকরণের প্রতিবন্ধক না থাকে তবে আপেলান্ট নুতন আপীল করিতে পারেন্‌। 
এই.ভাগের উপলক্ষে ফর্ককাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে 
এ আইনের কথা সাধারণ এব" সকল আপীলের বিষয়ে খাটে অতএব ঘদি জিলার জজ 
সাহেবের আদালতে কোন আপেলান্ট ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে কসুর করে এব 
এ আইনের বিধির অনুসারে যদি তাহার মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান যায় তবে তাহার 
আপ্পীল মিথ্যা হইল । ১৩৩৪ ন্যেরী আইনের অর্থ । | 

১৫৯। [জিল] ও শহরের আদালতের জজ সাহেবের এবছ প্রধান সঙ্গর আমীনের। 
যেমতে ও যে' পরাক্রমানুসারে এব ফে বিধি ও নিষেধদুষ্টে প্রথমত উপস্থিতহওয়া 
মোকদ্দমার বিচার ও নিঝশত্তি করেন সাধ্যপর্ধ্যস্ত সেইকূপে আপ্পীলী মোকদ্দমার বিচার 
ও নিহসন্তি করিবেন এবছ প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যেরূপে ডিক্রী প্রস্ভতত ও নকল 
করিতে এব সেই ডিক্রী উভয় বিরাদিকে দিতে কি দিবার প্রস্তাব করিতে হুকুম আছে 
সেইক্ধপে তাহারা আপীলী মোকদমার ডিক্রীর বিষয়ে করিবেন 1] 

১৬০ । যে সময়ে যে মোকদ্দসা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হয় 
মে সময়ে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিউর সাহেব সেই 
আদালতের উপস্থিত যাবদীয় মোকদ্দমার নালিশী আরজা ও উত্তর পুত্যন্ত- 
ব্লাদির কাগজে ও নিদর্শনী কাগজপত্রে ফেমতে পত্রাঙ্ক অর্থাৎ নস্থর ও চিহ্ন 

ও তারিখ স্বাক্গরে লিখেন সেই মতে মফঃনল আপীল আদালতের রেজিষউর 
সাহেব আপালের দ্রখাস্তী আরজী ও উত্তর প্ুত্যুত্তরাদির জোবানবন্দী 
ইত্যাদি নিদর্শনী কাগজপত্রে নশ্বর ও চিহ্য ও তারিখ স্বাক্ষরে লিখিবেন 
ইতি।_-১৭৯৩ স|। ৫ আ। ২৯ ধা]। 

১৬১ । উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এব্‌** ঘো- 
কদ্দমানকলের আপাল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্তব্য যে মফ্ঃসল, 
আপীল আদালতপকলের সাহেবের জিল। কিন্থা শহরসকলের দেওয়ানী আ- 
দালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও নদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবে- 
বর) মফঃসল আপীল আদালতসকলের কোন ডিক্রী মণ্ডর করিলে সে ডিত্রী যে 
স*খণায় হইয়! থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা1-এক 
টাকার হারে সুদ ধরিয়। সমেতমুদ ডিক্রীর টাকা রেম্পাণ্ডেপ্টকে দেওয়ান্‌ এব" 
অনর্থক আপীল হইবার বোধে মে মোকদ্দমার মর্ম ও আপেলাপ্টের গতিক 
দৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন্‌ তাহা করেন্‌ ইতি ।--১৭৯৬ লা। 
১৩ আ। ৩ ধা। 

১৬২। যদি এ ডিক্রীর উপর আপীল হয় এব” তাহা বহাল থাকে তবে আপীল 'আ.- 
দালতের উচিত যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে এ ডিক্রীর তারিখ অবধি 
এ সমুদয় টাকা পরিশোধকরণের তারিখখপর্য্যন্ত যে আসল টাকা ও সুদ ও খরচার আসল 
ডিক্রীতে হুকুম হইয়াছিল সেই জুমল! টাকার উপর মুদ দিবার ডিক্রী করেন্‌। ১৮৩৬ 
সালের ৪ মার্চের সরকু্যুলর অর্ডরের ৩ দফা! । | 

১৬৩। বর্তমান আইনানুসারে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারার বিখিসম্পকী় 
যোকদ্দমায় যে ব্যক্তির জরীমানা হয় লেই ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে কয়েদ হইবার: 
ঘোগ্য হইবেক । কিন্ত যদ্দি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে অনর্থক আপ্ীল- 
করণের নিমিত্তে জরীমান1 হয় এব যদি অপরাধি ব্যক্তি সেই টাক! তৎক্ষণাৎ ন] দেয় 
তবে আদালতের ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে যে২ হুকুম আছে সেই২ হুকুমানুসারে ভাহা 
উসুল হইবেক। ১০৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 

[কিন্ত জানা কর্তব্য যে আলাহাবাদের সদর আদালত সম্পৃতি কহিয্লাছেন ষে ১৭৯৬ 


১১৯ ধারা।] আপীল । ১৪৭ 


সালের ১৩ আইনের ৩ ধারাহ্লজিলা আদ্দালতের বিষয়ে খাটে কি না এই বিষয়ে 
হইতে পারে ফেহেতুক তাহা জরীমানাকরণ বিষয়ের আইন ।] | 

১৬৪। যদি সেই দাওয়! অধস্থ আদালতে ডিসমিম হইয়া পরে আপীল আদালতের: 
দ্বার] ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের ডিক্রীহওনের' তারিশ্খপর্য্ন্ত আর্সল টাকার উপর 
সুদের হিসাব করিতে হইবেক এব" এ আসল টাকা ও সুদ ও খরচ! এই জুমলা টাকার 
উপর দেনা পরিশোধের ভারি খপর্ধ্যন্ত সুদ দিবার ছকুম করিতে হইবেক। ১৮৩৬ সালের: 
৪ মার্টেরজসরকু্যুলর অর্ডরের ৪ দফা । | 

১৬৫। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যখন মোকদ্দমার খারচ। 
ডিক্রীর মধ্যে লেখা যায় তশখন.ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন্‌ এ "র্চা 
সেই বিষয়ের এক অন্পশ হয় এবৎ অন্যান বজ্র ষে ডিক্রী হয় তাহার উপর যেমত আদ" 
লতের ডিক্রীর তারিখখঅবধি সুদ চলিবেক সেইমত এই খরঢার উপরও জুদ চলিবেক। 
৭১৫ ন্যরী আইনের অর্থ। 

১৬৬। রেসপীণ্ডেট অধস্থ আদালতে ষে নালিশ করিয়াছিল সেই নালিশ ষদ্যপি 
আপীল আদালত ব্যামোহদ্রায়ক জ্ঞান করেন্‌ তথাপি এ আপ্পীল আদালত সেই বিষয়ে এ 
রেসপাণ্ডেন্টের জরীমানা করিতে পারেন্‌ না। ১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরকুযুলর 
অডরের ৫ দফা । | | 


১১ ধারা। 


আপাীলকরণের নসয়ে বিলায়তের সনদঅগ্াপ্ত অর্থাৎ অচিহ্িত বিচারকের- 
দের হ্কুম জারীকরণ কি স্থগিত রাখণ। 


১৬৭ । সুনসেফের নিম্পত্তিকর1 কোন মোকদ্দমার আপাঁল মগ্্ুর হইলে 
গর আপেলান্ট যদি আদালতহইতে যে ফরূললা হইবেক তাহা আমলে আ- 
মিবার নিমিত্তে জজ সাহেব ষে মিয়াদ নিরূপণ করেন তাহার সধ্যে মাতবর্‌ 
জামিনী দাখিল করে তবে জজ পাহেবেতর ক্মতা আছে যে মুনসেফের ভিতর 
জারীকর। মৌকুফ রাখেন ইতি ।-১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৫ প্রু। 

১৬৮৭1 অদর আদালত বিধান করিভেছেন যে নগদ টাকা অথবা অন্য অস্থার্‌ 
সম্পত্তির বিষয়ের ডিক্রী হইলে এব* সেই ডিক্রীর উপর আশীল হইলে ষদি আপেলান্ট 
আন্পলৈ আদালতে কর। নিষ্পন্তি আমলে আনিবার নিমিত্তে উত্তম ও মাতবর জামিনী 
দাখিল করে তবে প্রথম ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে হইবেক। ২৮৪ নম্বরী আইনের 
অর্থের ৩ দফা! । 

১৬৯। সদর আদালত জানাইতেছেন ষে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার 
৪ ও ৬ প্রকরণের কথার এই অর্থ দুষ্ট হইতেছে যে মুন্সেফের ডিক্রীর উপর আপীল যদি 
গ্রাহা হয় এব যদি আপ্লীলহওয়া ডিক্রী জারী স্থনিত্তকর্থার্থ নিকূপিত জামিন দেওয়া যায় 
তবে আন্দীলের বিচার হওন সময়ে এঁ ডিক্রী জারী স্থগিত থাকিবেক । ২৮৪ নস্থরী আই- 
ন্র অর্থের & দফা । 

[এই অধ্যায়ের ১৬৭ঞ্ম্বরী বিধান ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৩ ধারার দ্বারা 
সদর আমীনেরদের প্রতি খাটান গেল।] 

১৭০ । সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের 
৬৬ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যে জিলার জজ সাহেবের নিকটে সদর আমীনের নিষ্পন্তির 
উপর আপীল হয় সেই ডিক্রী জারীকরণ বা স্থগিতকরণের ভার এ জজ সাহেবের প্রাতিই 
আছে এব" যে রেজিষ্টর অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে জজ সাহেব সেই আপাল 
অর্পণ করেন্‌ তাহার প্রতি সেই ভার নাই। ৬৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 

ধু ২, 


১৪৮ আপীল । [৫ অধ্যায়। 


[৫০০০ টাকার আনুর্ধা যে মোকদ্দম! প্রধান সদর আমীনের ছারা নিবপন্তি হইয়া তাহার 
উপর জাবেতামত আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হয় সেই২ মোকদ্দমার বিষয়ে 
পূর্বোক্ত আপীলসল্পকাঁয় বিধি "খাটে |] 


১২ ধারা । 


ভূমিব্ষয়ক মোকদ্বমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর অঙদালতে 
আপীল হইলে এ জিলার আদালতের হুকুম জারী কি স্থগিত রাখণ। 


১৭১। কোন ব্যক্তি ভূমি কিস্বা বাটা অথবা যে আরু কোন স্থাবর বস্ত 
তাহার ভোগদখলের বহির্ভত হইয়াছে তাহার স্বত্বের দাওয়াতে নালিশ 
করিয়া মোকদ্বমার বৃত্তান্ত বিচার হইলে পর সেই বন্তৃতে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত- 
হওনে এতাবতা নেই ভূমিইত্যাদি আপনি পাওনের বিষয়ে ডিক্রী পায় তা- 
হাতে সে মোকদ্মার প্রথম বিচার জিল1'কি শহরের আদালতে অথবা 
প্রবিন্দ্যল কোর্ট আদালতেই ব। হইয়া থাকে ফল এমতে যে ব্যক্তি ডিক্রী 
পায় সে যদি দ্বিতীয় ডিক্রী জারীহওনের নিসিত্তে দাওয়ার বস্ত যদি মালপ্ত জা- 
বীর ভূমি হয় তবে তাহার এক বৎসরের উত্পন্ের ও নিষ্কুর ভূমি হইলে তা- 
হার দশ বৎ্নরের উত্পন্ের ও বাটী কি্বা আর কোন স্থাবর বস্তু হইলে 
তাহার আন্দাজী অর্থাৎ আনুমানিক মূল্যের তুল্য স্খ্যায় মাতবর অর্থাৎ 
প্ুতাযয়যোগ্য জামিনী দাখিল করে তবে সে মোকদ্দমার আপীল উপাস্থৃত হই- 
লেও প্রথম ডিক্রীর লিখনমতে নে ব্যক্তি এ বস্কতে দখল পাইয়া ভোগ করিতে 
পারিবেক ইতি ।-১৮০৮ সা । ১৩ আ। ১১ ধা। ২ গ্রু। 

১৭২। কিন্তু জানা কর্তব্য যে এমত যে কোন মোকদ্দমার আপীল ফে 
আদালতে উপাস্থত হয় সে আদালতের সাহেবের চিত্তে এ বিরোধের বসন্ত আঁ 
পীলের অবস্থাতে কোন বিশেষহেতুক আপেলান্টের ভোগদখলে থাকা রহিত 
বোধ হয় তবে সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের স্থানে 
উপরের লিখিত মতে এক কেত] জাসিনী লইয়। এ বস্ত তাহার ভোগদখলে 
রাখানইতি।-১৮০৮ লসা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৩গু। 

১৭৩। সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে কালবিশেষে এমত হইতে পরে যে ডিক্রী জারী- 
ক্রমে জিলা বা শহরের আদালত রেসপাণ্ডেকে ভূমির দখল দেওয়াই'লে পর মেই ভূমির 
দখল আপেলান্টকে দিতে সদর আদালতের সাহেবের উচিত হইবেক অর্থাৎ ফে স্থলে 
আপেলান্ট জাবেতামত আপীল করিয়া এব জিলা বা শহরের আদালতে রীতিমত জামিন 
দিবার প্রস্তাব করিয়া এমত দরখাস্ত দেয় যে উপরিস্থ আদালতের হুকুম না পাওয়াপর্যযস্ত 
ডিক্রী জারী স্থগিত থাকে । যদ্যপি এমত গতিকে জিলা বা শহরের আদালত আপনার 
ডিক্রী জারী করেন্‌ এব যদি উপরিস্থ আদালতের এমত বোধ হয় ঘে এ ডিক্রী জারী স্থগিত 
করণের বিশেষ হেত আছে এব" রেসপাণ্ডেটকে এ জিলার বাঞ্জাহরের আদালত যে ভূমির 
দশখল দেওয়াইয়াছিলেন সেই ভূমি তাহার হাতছাড়া করিয়া আপেলান্টকে দখল দেওয়াই- 
বাতে কোন ক্রেশ হইবেক না ভবে সেইন্রপে আপ্পেলান্টকে তাহার দখল দেওয়াইতে হয় । 
সদর আদালত আরে জানাইতেছেন যে আরো অনেক প্রকার গতিকে এই আদালতের 
সেইব্ূপ ক্ষমতানুসারে কার্য কর। উচিত হইতে পারে কিন্তু মেই সকল বিষয় ভাঙ্গিয়া লেখ্খা 
দুঃসাধ্য । ৯০ নস্বরী আইনের অর্থ। 

১৭৪। আইনানুসারে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই২ মোকদ্দমায় আ- 
পীলকরণের নিক্রপিত মিয়াদ অতীত না হইলে শেষ ডিক্রী মান্বার অর্থে ডিক্রীদার জামিন 


১২ ধারা ।] ৃ আপীল । ৃ ১৪৯ 


না দিলে তাহাকে মেই ভূমির দখল দেওয়াইতে হইবেক না। কিন্ত সেইরূপ জামিন 
দিবার প্রস্তাব করিলে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধির 
অনুসারে সেই ব্যক্তি ভূমির দখল পাইতে পারে। ৫৩৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা] । 

১৭৫ । সদর আদালত জানাইতেছেন যে ৯০ নম্বরী আইনের অর্থ অর্থা্চ এই অধ্যা- 
য়ের ১৭৩ নম্বরী বিধানে যে গতিকে অধস্থ আদালত রেসপাণ্ডেটকে ভূখির দখল দেওয়াই- 
যাছিলেন সেই গতিকে আপীল আদালতেত্র মেই ভূমির দখল পুনর্জার আপেলান্টকে 
দেওয়াইবার ক্ষমতার বিষয় লেখে তাহাতে সুতরাণ্ এমত বোধ হইতে পারে যে তদ্ধিষয়ে 
অধস্থ আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় রেসপাগ্ডেটকে ভূমির দখল দেওয়াইবার যে 
হুকুম দ্িয়াছিলেন আপন বিবেচনামতে আপীল আদালতের ছকুম পাইবার অপেক্ষায় 
উপবুক্ত কালপর্ধযন্ত সেই হুকুম জারীকরণের বিলম্ব করিতে পারেন্‌। এব থে প্রকরণের 
বিষয় এইক্ষণে বিবেচনা হইতেছে তাহার দ্বারা ষে গতিকে এমত কার্ষা করা উচিত বোধ 
হয় সেই গতিকে অদ্ধিবেচনাপুক্ধক মেইরূপ কার্য্যকরণের নিষেধ নাই। ১০৭৭ নম্থরী 
আইনের অর্থের ২ দফা। 

১৭৬ । উত্তর কালে আদালতের ডিক্রী জারী স্থগিতকরণের মালজামিনী পত্র পশ্চাৎ & 
এব" ট চিক্িত পাঠানুসারে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সর্কুয- 
লর অর্ডরের ৪ দফা । 

১৭৭। আপীল হইলে আপীলহওয়া ডিক্রী জারীকরণ বা! স্থগিত বাখণের বিয়ে যে 
ব্যক্তি জামিন হয় তাহার একরারের মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনের সময়ে আ- 
পেলান্ট ও রেসপাগ্ডেন্টর্‌ স্থানে ষে কোন ব্যক্তি থাকুক না কেন আপালের যে ডিক্রী হয় 
তাহার টাকার নিশাক্করণের বিষয়ে আমি এব আমার জামিনী পত্রের লিশ্িত জায়দাদ 
দারী আছে অতএব যখন আপেলান্ট পিম্বা রেসপাণ্ডট অথবা জামিন আন্পীল উপস্থিত 

গবাকিতে মরে তখন নৃতন জামিনী তলব করিবার আবশ্যক নাই ফেহেতুক তাহাতে অনেক 
ক্রেশ ও বিলম্ব হর। ১৮৩২ সালের ১৩ জুলাই সরকুযুলর অর্ভর । 

১৭৮ । সালগুজারীর ভূমি আপাীলের কালে আপেলাণ্ট কিরেঙ্সাণ্ডেণ্টের্‌ 
ভোগব্খলে থাকিলে সে ভুমিত্র ভোগবান তাহার মোকররী জমার টাকা। দিতে 
গয়ঙ্গচ্ছ ও বিলম্ব করে আর সেইহেতুক নে ভূমির নীলামের হুকুম হয় তরে 
এমতে তাহার তরফসানী অর্থাৎ প্রুতিবাদি ব্যক্তি ষদি নীলামের পুর্বে সরকা- 

রের মালগুজারীর প্ুকুত বাকী টাকা দেয় ও নিণতি জামিনী দাশিল করে তবে 
তশ্ক্ষণা্ তাহাকে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান যাইবেক আর সেই তরফমানা 
ফৃত টাকা দ্রিবেক সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর হিসাব রফা যেমতে হয় সেই 
মতে সে টাক। শতক্র1 মানে এক টাকার হিনাবে সুদনমেত হিসাব করা যাই 
বেক ইতি ।-১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৪ প্লু। 

১৭৯১ । দর দেওয়ানী আদালতে এব" সফগসল আপীল আদালত 
সকলে আপীলহওয়1! মৌকদ্দন! মুলতবা অর্থাৎ বিনানিষ্পন্তিতে য্বস্থবে রহি- 
লে তগায় তাহার আপেলাণ্ট আদৌ যে মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের 
১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে দিয়] থাকে তাহাতে রেপ্পাগডেণ্টের 
দর্খাস্তমতে তাহার ক্ষতির নিশ। ন! মিলিবার অনুমান সে মোকন্দসা নিষ্প- 
তির বিলম্ববোধে এ সকল আদালতের লাহেবেরা করিলে ক্ষমতা রাখেন যে 
নে মোকদ্দমা আপীলে সসাধা ন1 পড়িবাপধ্যন্ত তাহার আদি ডিক্রী জারী না 
হইবাঁতে রেল্সাণ্ডেন্টের যত ক্ষতি দর্শিতে পারে তাহার নিশ! মিলিবার অনুসা- 
রে অন্য মালজামিন আপেলান্টের স্থানে চাহেন্‌। তাহাতে আপেলাণ্ট বিহিত 
নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে অন্য মালজামিন ন। দিলে তৎ্কালে এঁ লাহেবদি- 


১৫০ আপীল । | [৫ অধ্যায়। 


গের শক্তি আছে যে নোকসান জামিন না দিলে যেরূপে ডিক্রী জারী হয় 
সেইরূপে মে মোকাদ্দমার ডিক্রীও জারী করান্‌ কিন্তু এমত করিতে লাগিলে 
উচিত যে রেল্সাণ্ডেণ্টের স্থানে তাহাকে সবিরোধ বস্তে দখল দেওয়াইবার 
পুর্বে আইনমতে মাতবর মালজামিন লন্‌ ইতি ।-১৭৯৮ সা। ৫ আ। 
৩ ধা। 

১৮০। জিলার জজ সাহেব জিড্রাসা করিলেন যে আইনানুসারে ষে মোকদ্দমার্‌ 
দ্বিভীর অর্থাৎ খাস আপীল হইতে পারে লেই মোকদ্দম্রায় যদি ভিক্রীদার আপীলকরণের 
মিয়াদের মধ্যে ভূমির দখল পাইতে চাছে তবে শেষ ডিক্রীর হুকুম মানিবার নিমিভ্ত তাহার 
স্থানে আদালতের মালজামিনী অবশ্য ভলব করিতে হইবেক কি না যেহেতুক এই আদা- 
লতের মধ্যে সেইরূপ মালজামিনী তলব হইতেছে না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করি- 
লেন যে ৫৩৬ ন্মরী আইনের অর্ে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ১৭৪ নগরী বিধানে] এই 
বিষয়ের প্রচুর জুকুম লেখ! আছে এব্* আইনের এ অর্থ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের 
১৬ ধারার ৩ প্রকরণে কিস্ব! ভাহার পরে হওয়। কোন আইনের দ্বার] রদ হয় নাই এমত 
তীহারদের বোধ আছে অতএব তদনুসারে নিয়ত কাধ্য করিতে হইবেক। ১০৭৭ নম্বর 
আইনের অর্থ। 


১৩ পারা। 
আপাীলকরণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম | . 

১৮৯। কোন জিল] কিন্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ভূম্যাদি স্থাবর 
বন্মর কোন মোৌকদ্দন। ফরিয়াদীর নাসে অর্থাৎ প্লাপকে ডিক্রী হইলে যদি আ- 
লাসী তাহাতে সম্মত নাহইয়। ভখাহইতে মফঃসল আপাল আদালতে সে সো 
কদ্দমার আপীল করিয়া আইনমসতে মালজাসিন দির! সবিরোধ বস্তুতে ভোঞ্- 
দখল রাখিয়া সে মোকদ্দল। নেই আপীল আদালতে উপস্থিত থাকিতে কিন্ব। 
তর্গায় নিষ্পত্তি পাইীয়। তথাহইতে পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল 
হইয়! সেখানে মুলতবী অর্থাৎ বিনানিপপন্তিতে যবস্থবে রহিতে নে বন্ধ 
স্বেচ্ছায় বিক্র কিনব দান করে অথবা বন্ধক দেয় তবে সে ডিক্রী আপালে সঞ্ুর 
হইলে সেই বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবেক।--১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা। 

১৮২ । কিন্তু এ গতিকে সকহ ভূমি যাহার দখলে থাকে সেই তাহার 
সালগজারীর দায় ঠেকে ও তাহাতে সরকারের মালওয়াজিবী আদায় না হই- 
বাতে সেসকর ভূমি ও ত্সগ্কক্রান্ত নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর বন্ধ নরকারের মাল- 
ওয়াজিবী তহনীলের সচরাচর দীড়ীক্রমে তাহার ভোগবানের হস্তচ্ছাড়া হই 
যা) সরকারের পক্ষে নীলাম হইতে পারে ইহাতে যাহার নামে আপালে চূড়ান্ত 
ডিক্রী হয় তাহার ভোগেও সে বসন্ত আনিতে পারে ন। যদ্যপি নে ব্যক্তি নী- 
লামের কালে আপনি সেবন্ত খরীদ নাকরে। ও খরীদ করিলে তাহার স্বত্ 
নির্দিষ্ট কোনরূপে হইবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনার্থে লেখা যাইতেছে যে কোন 
দেওয়ানী আদালতে কাহার নামে ভিক্রীহওয়া ভূম্যাদি স্থাবর বস্তর মোকদ্দম। 
আপাল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি আপীলে ন1 হইবাপবধ্যন্ত সে বস্তু আপে- 
লাণ্টের ভোগদখলে রহিলে তৎ্কালে কিম্বা তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হই- 
বার পুর্রে যদি নে বস্তব নরকারের মালওয়াজিবী আদায়ের নিসিত্তে নীলাম হয় 
ও তাহ রেক্পাণ্ডেট খরীদ করে ও তদনন্তর আপাীলের বিচারে রেল্সা্ডেণ্টের 
নামেই: চুড়ান্ত ভিক্রী হয় তবে নেই খরাদার রেক্সাণ্ডেন্ট যে মূল্যে সে বন্ত খরীদ 


১৩ ধারা] আপীঙ্গ। | ১৫১ 


করিয়। থাকে তাহার উপর খরীদগী খরচা চড়াইয়া অপর যাঁবদীয় বিষয়ের 
পাওনাসুদ্ধা আদি ভিত্রী হইবার দিনহইতে নীলামের দিবসপর্য্যন্ত বলরে 
শতকর| ১২ বারে টাকার হারে সুদ ধরিয়া মোটে যত টাকার ভিত্রী তাহার 
নামে চুড়ান্ত হয় তাহা সমস্ত নেই বস্তুর উপস্থত্ৃক্রমে আপেলাণ্টের স্থানে পা 
ইবেক 1--১৭৯৮ লা । ৫ আ। ৪ ধা। | | 

১৮৩। যদ্স্যা্ রেল্পাপ্ডেটে মে বস্তু নীলামে খরীদ ন। করে তথাঁচ 
তাহা! যত টাকায় বিকায় তত টাকা অপর সমস্ত বিষয়ের পাওনাসমেত 

আদি ডিক্রীর তারিখহইতে নীলামের তারিখপর্ধ্ন্ত এ হারে সুদ ধরিয়া! মো- 
টে ফে টাকার ডিক্রী তাহার নামে চূড়ান্ত পায় তাহা। সমস্ত আপেলাণ্টের স্থানে 
লাভ করিবেক । বিশেষতঃ যদি নীলামে সে বস্ত্র আীঁপেলান্ট নিজে গোপনে 
কিম্বা অগোপনে অথ্ব! তাহার পক্ষের কেহ খরীদ করে ও পশ্চাৎ চুড়ান্ত 
ডিক্রীর অনুসারে রেক্সাণ্ডেট সে বসন্তে আপন স্বত্ব সিদ্ধ করিয়া তাহ] আপে- 
লাণ্টের খরীদকরা প্রতিপন্ন করে তবে আপেলাণ্টের খরীদ বৃথা হইয়া সে 
বন্ততে ব্রেপ্াণ্ডেন্ট দখল পাইবেক অধিকন্ত খরচাওগয়রহ যাহ] চুড়ান্ত ডিক্রীর 
অনুসারে পাইবার তাহাও সে বস্তর উপস্বস্থক্রমে আপেলান্টের স্থানে লাভ 
করিবেক ইতি ।--১৭৯৮স।। ৫ আ। ৪ ধা। 

১৮৪ । কোন জিল। কিব্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে হওয়া মোকদ্দ- 
সার ডিক্রীর উপর আপীল হইলে নে ডিক্রী জারী না হইবার কারণ আসামী 
আইনমতে মালজামিন না দ্বাতে যদি ফরিয়াদী সে ডিক্রীর অনুসারে ভগ্যা- 
দি স্বর বস্ততে দখল পায় তবে জানিবেন যে সে মোকদ্দমার চুড়ান্ত ডিদ্র 
“আপাীলে না হইবাপধ্যন্ত উপরের দুই ধারার লিখিত বিধি তাহাতে এব* 
ধে কোন দেওয়ানী আদালতের ভিত্রী ক্রমে স্থাবর বন্ত কাহার দখলে রহিয়। 
সেমোকদ্দমার আপীল মফঃলল আপীল আদালতে ও তথাহইতে সদর দেও- 
য়ানী আদালতে ও সেখানহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৬ ষোড়শ আই- 
নের অনুনারে আকুট পার্লিমেন্ট মণজ্ঞা বিলায়তের কানুনমতে অখগুগপ্ুতাপ 
ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের সম্বিধানেহই- 
লে তাহার শেষ নিষ্পত্তি আপাীলে না হইবাবধি তাহাতেও খাটিবেক ইতি । 
--১৭৯৮ সা। ৫আ। ৫ ধা। 

১৮৫। সসয় বিশেষে এসত হইতেও পারে যে আপেলাণ্ট কিম্বা 
রেল্পলাণ্ডেট আপাীলহওয়া মসোকদ্দমার পূর্ব ডিক্রী জারী ন। হইবার অথবা 
জারী হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বি- 
তীয় ধারার এব” এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে অবধারিত মালজা- 
মিন দিতে পারে না এপ্রযুক্ত লেখা যাইতেছে যে এমত কালে যাবৎ বাদি ও 
পুতিবাদির কেহ অবধারিত মালজামিন' না দেয় কিন্বা সে মোকদ্দগার চূড়ান্ত 
ডিক্রী আপীলে না হয় তাহ কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলামে 
বিক্রয় হইবার সঙল্নর্ভীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারি”শ আই 
নের লিখিত নেমত ভূমি ক্রোক হইবার বিধির যত খাটিতে পারে তদনুলারে 
নেই: ডিক্রীর নিদর্শনী ভূন্যাদি স্থাবর বন্ত তাহার ব্যাপক কালেকৃটর সাহে- 
ব্রে দ্বার। ক্রোক হইবেক ও যাহার নামে চুড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার স্থানে সে 
ক্রোকী খরচ! মিলিবেক। কিন্তু কীলেকুটর সাহেবের কর্তব্য নহে যে সেই 
পুক্বঘ ডিক্রীহওয়। জিল। কিছ্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ক্রোকী পরও" 


১৫২ আপ্পীল। 18 অধ্যায়। 


য়ানা-না পাইয়া সে বস্তু ক্রোক করেন্‌। ও ইহাতে তথ্াকার জজ সাহেবের 
উচিত যে তন্নিমিন্তে কালেকুটর সাহেবের নামে যে পরওয়ানা পাঠান তাহাতে 
ক্রোক হইবার ব্পর নিদর্শন রাখেন্‌ এব ক্রোক খালালীর জন্যে অন্য পর- 
ওয়ানা না পাইবাপধ্যান্ত দে বস্ত ক্রোক রাখিবার হুকুম লিখেন । পরে যে 
সময়ে উভয় বিবাদির কেহ মালজামিন দেয় কিন্বা চূড়ান্ত ভিক্রী পায় মেই 
সয়ে সে ক্রোক খালালী পরওয়ানা দিবেন ইতি 1--১৭৯৮ সা। ৫ আ। 
৬ ধা। 

১৮৬1 জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেব লোক যে 
সকল মোকদ্দমাতে সালআমওয়াল ও বস্তুসগ্রত্তি ক্রোক করিলে পর যদি সে 
ক্রোক কোর্ট আপীল শু নদর দেওয়ানী আদালতে মোকাম নিষ্পত্তিহওন- 
পর্যন্ত বহাল থাকে আর এইমত যে সকল মোকদ্মাতে আপেলাণ্ট ও 
রেক্সাণ্ডেট জামিন না দিতে পারিলে যদি সদরের ও কোর্ট আপাীলের সাহেৰ 
লোক তাহারদিগের এ বস্ত্নম্নত্তি ক্রোকের হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্‌ তবে 
এমসতে এ সাহেব লোকেরাও এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথ। ও 
হুকুম আপনারদিগের কার্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কাধ্য করিবেন: 
ইতি ।--১৮০৬ সাঁ। ২ আ। ৭ ধা। 


১৪ ধারা। 


নগদ টাকা কিস্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমর উপর সদর 
আদালতে আপীল উপস্থিত থাকনলময়ে জিলার আদালতের ডিত্রী জারী 
কি স্থগিত রাখণ। 

১৮৭। উপরের ধারার লিখিত দাড়ানকল নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর 
মোকানদ্দমানকলের ভিক্রী জারীহওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে না একারণ এমত 
মোকদ্দমার ডিক্রী তাহার আপীল হইলে জারীহওন ও না হওনের বিষয়ে 
চলিত আইনের ও নীচের লিখিত দাড়া খাটিবেক ইতি ।--১৮০৮ স।। ১৩ 
আ1। ১২ ধা। ১ প্রু। 

১৮৮। নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তর মোকদ্দমার ডিক্রী জারী নাহওনের 
মতে আপেলাণ্টের তরফহইতে অথ্বা ডিক্রী জারীহওনের মতে রেক্সা্ডেণ্টের 
তব্লফহইতে মোকদ্দমার আপপীলের অবস্থাতে যে জামিনী তলব হয় নে জামি- 
নীতে ডিক্রীর লিখিত আসল অথবা ম্ল্যাদির টাকা এব” ইজরেজী ১৭৯৬ 
সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ও ১৮০৩ লালের ৪ চতুর্থ 
আইনের ৩৪ ধারার লিখিত দাড়ামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওন কালপধ্যস্ত 
তাহার উপর যে সুদ অতিশয় হয় তাহানমেত আদায়হওনের উপযুক্ত টাকার 
পরিমাণ লেখা কর্তব্য ইতি ।--১৮০৮ সা। ১৩ আ। 9২ ধা। ২ প্ু। 

১৮৯ । জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালত কিন্বা কোর্ট আপীল আ- 
দালতের কোন মোকদ্দমাতে কোন ফরিয়াদী কি আসামীর স্থানে হাজিরজামিন 
ও মালজামিন তলব কর] গেলে পর সে যদ্দি প্রুত্যয়জন্যে প্রুয়োজনোপযুক্ত 
নগদ টাক কিন্ব। প্রমিনোরি নোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খত 
কিছ্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ দ্নর্শনপত্র আমান অর্থাৎ 
গচ্ছিত রাঁখণের মতে দাখিল করে_তবে এ আদালতের লাহ্বেদিগের কর্তব্য 


১৫ ধরা] - | আশীল। ১.৩) 


যে তাহাঁর জামিনীর ব্দলেতে তাহ] মঞ্জুর ও কবুল অর্থাৎ গ্রাহ্য ও স্বীকার 
করিয়া ও আমান রাখা টাকা ও নোটইত্যাদির কাগজ আদালতের খা" 
জাঞ্চাকে আপন নিকটে অতিনাব্ধানে রাখিতে হুরুস দেন আর মোকদ্দমার 
নিষ্পত্তি হইলে পর কিম্বা তাহ। আমান থাকনের প্রয়োজন না থাকিলে পর 
তাহা। ফিরিয়| দেন্‌ কিম্বা যে প্রকার উচিত বুষঝেন্‌ তদনুরূপ কর্ম করিবেন 
ইতি 1--১৮০৬ না। ২ আ। ৮ ধা। 

১৯। আপাীলের সময়ে জামিনীর বদলে আপেলান্টেরদিগকে আপন২ ভূমি অর্পণ 
করিতে ব! বন্ধক দ্রিতে কে'ন২ আদালতে অসুমতি আছে কোন্‌২ আদালতে নিষেধ আছে। 


হাজিরজামিন ও মালজামিনের পরিবর্তে নগদ টাক! অথবা প্রোমিমরি নোট অথব। নগদ 
টাকার সরকারী তমহপুক ও খত কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দন্তাবেজ আমানৎ্করণের 
বিঘয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৮ ধারাতে হুকুম আছে কিন্ত্ব তাহাতে ভূমি অর্পণকর- 
ণের বিষয়ে কিছু লেখা! নাই । তাহাতে সদর আদালত জানাইভেছেন যে আপেলান্টকে 
আপনার ভূমি এইরূপ আর্দণ করিতে অনুমতি দিলে রেসপাণ্ডেন্টের পক্ষে অন্যায় হয় যে 
হেভুক তাহার যত জামিনী পাওয়া অস্তব তাহাতে তত পাওয়া হয় না কেনন। যদ্যপি আ- 
পেলান্ট পরাজিত হয তবে তাহার ভুমি বিক্রয়ের দ্বারা রেসপাণ্ডে্ট সর্কদা আপনার ডিক্রী 
প্রগ্মে জারী করিজে পারে । অআ:পেলান্ট উক্ক প্রকারে আপনার ভুমি জামিনীর বদলে 
অর্পণ করিলে সেই ভূমিতে রেসপাণ্ডেন্টের কিছু অধিক এপ্ডিয়ার হয় না অথচ 'আন্য ব্যক্তি 
আপনার ভূমি জামিনীগ্ছরূপ দিলে হেসপাশ্েন্টের ঘে উপকার হুইস্ত তাহা হয় না অতএব 
জদর আদালত বোধ করেন্‌ যে জ'মিনীর বদলে আপেলান্টকে আপনার স্বমি বন্ধক দিতে 
বা অর্পণ করিতে তানুমতি দেওয়া অনুচিত এব* এমতও হইতে পারে যে তাহা! আইনসিন্ধ 
"নহে । ১০২৪ নগ্বরী আইনের অর্থ । 

* ১৯১ । ন্গদ টাকা ক্যা অন্য ভস্থাবর্প বজ্র বিঘয়ের ডিক্রীর উপর যদি আপীল 
হয় ভবে সেই ডিক্রী জারী বা স্থগিতকরণের বিষয়ে নান! আদালত আপনারদের বিবেচ- 
নামতে কাধ্য করিতে পাচরেন্‌ না যেহোডুক আপাীলের মুখে যে ডিক্রী হয় তাহা মানিবারু 
অর্থে ১৮০৮ জালের ১৩ আইনের ১২ খারানুনারে যদি আপেলান্ট উপযুক্ত ও মাত" 
বর জামিন দের তবে আপীল উপস্থিত থাকনে্র সময়ে লেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না৷ । 
১০৬ নযরী আইনের অর্থ । 

১৫ ধারা। 

আপীল হওন সময়ে ষে সম্সন্তি জামিনস্বরূপ দেওয়1 গিয়াছে তাহার বিষয়ি 

এব, তাহার রেজিষউরীকরণ বিষয়ি বিধান । 

১৯২ । আপাীলের ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে আপেলাপ্ট কি 
রে্সাণ্ডেন্টের তরফ্হইতে যে আদালতে জাসিনী দাখিল হয় সেই আদালতের 
জজ নাহেবের উচিভ ও অত্যাবশযক যে নে জামিনী প্রামাণ্য ও পুত্যয় যোগ 
বটে কি না ইহা সুন্দররূপে যাচিয়া বুঝিয়া নিশ্চয় করেন্‌ এব*১ আদালতের 
নাজির ও আর যে আমলার পুতি জাসিনদারদিগের বস্তুসগ্লত্তযাদি যাহাং 
আছে ইহার নিশ্চয় জানিবার ভার আছে সর্দ্র প্রুকারেতে তাহারদিগকে হুকুম 
দেন্‌ যে যথাসাধ্য, এ বন্তনম্সতির প্রকুত শ্স্তাৰ ও কৈকিয়৬ অর্থাৎ লিখিত 
বৃত্তান্ত তদাদিতদন্তের গতিক ও প্রকার লিখিয়া একনহিতে দাখিল করে আর্‌ 
দেই কৈফিয়ৎ ও বিব্রণেতে ইচ্ছা ক্রমে কিছু মিথ্যা লেখা গেলে ভাহার জও. 
যাৰ তাহারদ্বিগের দিতে হইবেক ইহা ভাহাব্দিগকে জানান্‌ ইতি ।-- 
১৮০৮ না। ১৩ আ। ১৩ ধা। 

নে 


১৫৪ আঁপীল। [৫ অধ্যার়। 


১৯৩। আঁপাীলহওয়া মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিতে হওনমতে 
রেক্সাণ্ডেণ্টের স্বানে ও আপাীলের কালে ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাশিতে 
হওনমতে আপেলাণ্টের স্থানে ফে জামিনী তলব হয় তাহার বিষয়ে চলিত 
আইনেতে যে সকল কথ] লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত নীচের লিখিত হুকুম 
নির্দিষ হইল ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ১ প্রু। 

১৯৪। যে সকল ব্যক্তির উপরের প্রুকরণের উক্তমতে কোন আপেলান্ট 
কি রেপ্লাণ্ডেন্টের মালজামিন হইবেক তাহারদিগকে নিষেধ আছে যে যেং 
মতলবে তাহারদিগের জামিনী লওয়! যায় যাবছ তাহা সমুদয় হানিল না হয় 
তাবৎ মালামালের তালিকার ফর্দের লিখিত আপন ভোগদখলে থাকা 
কোন ভূমি কি অন্য যে স্থাবর বন্ত দৃষ্টে তাহারদিগের জামিনী মণ্ুর হয় 
তাহা। বিক্রয় কি দানকরণ কি ব্ধকদেওনদার] কি অন্য কোন প্ুকারে হস্তান্তর 
না করে ও না করায় ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ২ প্রু। 

১৯৫। জানা কর্তব্য যে জাসিনীর দ্বার এ জাঁসিনদারের যাহা দেনা ঠা- 
হরে তাহা তাহার স্থানে সুন্দররূপে আদায় হইলে এ বন্ত যে কোন প্রকারে 
হস্তান্তর কি বন্ধক হইয়। থাকে তাহা সিদ্ধ হইবেক ন]উপরের করা নিষেপ্েতে 
এসত বোধ ন। হয় কিন্তু এই গ্রুকরণানুলারে স্রষ্উ করিয়া লেখ। যাইতেছে যে 
যদি এ জামিনদার জামিনী লিখিয়। দেওনের তারিখঅবধি ও ডিক্রীর সমুদয় 
হুকুমমতে কাধ্যক্রণপধ্যন্ত ইহার মধ্যে যদি এ বন্তর বিক্রয় করে কি বন্ধক 
দেয় কিম্বা! অন্য প্লুকারে পরুহস্ত করে তবে এরূপে হস্তান্তর করিলেও আদা- 
লতমম্ক্ায় পাঁওন! বলবৎ এতাবৰতা অগ্রে আদায়হওনের যোগ্য বোধ হইয়া 
জামিনীতে এ জামিনদারের যাহা দেনা হয় তাহ] সে সুন্দররূপে আদায় না 
করিলে এঁ বন্ত সমুদয় কি তাহার হিন্যাহইতে লওনের যোগ্য হইবেক ইতি। 
-*১৮১৪ সা।হ৬ আ। ১৩ ধা । ৩ প্ুু। 

১৯৬। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি কোন নীলের কুঠী ডিক্রী 
জারীকরণের বিষয়ে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে এবৎ ভাহ1 যদি বিক্রয় করিতে কি হস্তান্তর করিতে 
উদ্যোগ হয় তবে সেই খরীদারকে অথবা যে ব্যক্তিকে বিক্রর ভিন্ন প্রকারান্তরে দেওনের 
কঞ্প হয় তাহাকে জজ্জ সাহেবের ইহা জানান উচিত যে মেই' নীলের কুঠীর উপর দেওয়'নী 
আদালতের অধিকার আছে । এব সেই মোকদ্দমার রেস্পাণ্ডেন্টের হকে ডিক্রী না হওয়া- 
পর্য্যন্ত সেই নীলকু্ীর উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক কিন্দ্ব ঘদি আপেলান্টের 
হকে ডিভ্রী হয় তবে রেসপাণ্ডেট যেপর্ধযন্ত তাহা খালাস না করে সেইপার্য্যস্ত তাহার উপর 
আদালতের অধিকার থাকিবেক। ৬৫৯ ন্হরী আইনের অর্থ । ৃ 

১৯৭। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণানুমারে আদালতের ডিক্রী 
জারী ব! স্থগিতকরণের বিষয়ে কোন ব্যক্তিরা জামিন হইলে যে জায়দাদের তালিকাদুষ্টে 
তাহারদের জামিনী মঞ্জুর হইয়াছিল জামিনীর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াপর্ষযন্ত সেই তা- 
লিকার ফর্দের লেম্খ! ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা দান কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর 
করিতে নিষেধ হইল । সদর আদালত নোধ করেন যে কোন বক্কর] এ ভূমি সেইরূপ 
বন্ধকহওনের বিষর কিছু সন্ধান না পাইয়৷ তাহা ব্রম্ন করিয়াছে । ফলত এক্ষণে যেরূপ 
সেই জামিনের বিষয়ে কার্য হইয়1 থাকে তাহাতে যে ব্যক্তি কোন ভূমি খরীদ করিতে চাহে 
সেই ব্যক্তি জানিতে পারে না যে এ ভূমি জামিনীস্বর্ূপ আদালতে বন্ধক দেওয়। গিয়াছে 
কিনা। ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরকুযুলর অর্ডরের ১ দফা । 

১৯৮ । অতএব কোন স্থাবর সম্পন্ভি আদালতে বন্ধক হইয়াছে কিনা ইহ! নকলে 
জানিতে পারিবার নিমিত্ত এব* ঢাতুরীক্রমে এ ভূমি হস্তান্তর নিবারণের নিমিত্ত সদর 


১৫ ধারা ।] আশ্পীল। ১৫৫ 


আদালত নীচের লিখিত বিধান করিতেছেন । ১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরকুযালর 
অঙরের ২ দফা।, 

১৯৯। প্রথম। যখন কোন ব্যক্তি আপনার ভুমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি জামিনী 
ঘর্ূপ আদালতে বন্ধক দিয়াছে তখন নাঁজিরের উচিত যে সেই জামিনের মাতবরীর বিষয্ঘ 
নিশ্চর ভ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ এব" তাহাতে এ সম্পত্তির 
দলীলদন্তাবেজের খোলাসা লেখে । নাজির আরো] লিশিবেক যে আমি এই সকল দলীল- 
দস্ভাবেজ তদারক করিয়াছি এব* এই জামিনী মাহবর জ্ঞান করি। 

২০০ । দ্ধিতীয়। যে সকল সম্পন্থি জামিশীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় পশ্চাৎ্ লিখিত পাঠা 
নূনারে নাজির তাহার এক রেজিষ্টর রাখিবেক এব* কোন বিশেষ সম্পন্ধি আদালতে 
জামিনীস্বরূপ বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা যাহার জানিতে চাহে তাহার দিগকে সর্ধদ। এ 
রেজিষ্টর দেখিতে দিবেক । 





চরে এ এত রে এসসি 
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মোকদ্দমার ন্যর এব যে ব্যক্িরদের নিমিন্ত জামিন ূ 
জা! 
যে তারিখে জামিনের বিহয় নিষ্গন্তি হইল তাহা! 
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২০১। যদি সকর ভূমি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় তবে তাহার বিষ. 
রের সম্ঘাদ কালেকটর সাহেবকে দিয়া এইমত ভকুম করিতে হইবেক যে এ ভূমি যদি সর- 
কারী মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিনত নীলাম হয় তবে তিনি ফাজিল টাক আমান 
করিয়া রাখিবেন এব আদালতে তাহার সাদ দিয়! যেপর্য্যন্ত আদালতহইতে সম্ভাদ না 
পান যে জামিন আপনার দায়হইতে মুক্ত হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত তাহা আমান রাষ্থেন্‌। 

১৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির নরকুচলর অর্ডরের ৩ দফা । 
শরুরিল। ও ৯০৭ ডিক্রীর উপর সদর আদালতে আপীল থাকনের সময়ে 
& ভিক্রী জারী কি স্থগিতকরণের বিয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ 
আইনের ৪ ধারার দ্বারা ৫০০০৯ টাকার উর্ধ মুল্যের ঘে মোকদ্দম। প্রধান সদর আমীনের 
দ্বারা নিষশন্তি হইয়া আপীল হয় তাহার বিষয়ে খাটিবেক |] 


ন্‌ ২ 


১৬৬ ও আপাঁল। [৫ অধ্যায় 


১৬ ধারা। 


জিলার আদালতের জজ সাহেব অথব। প্রত্ান সদর আমানের নিষ্গন্তির উপর 
দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপাল। 

২০২1 ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৫ ধার) শুধরিবাতে সদর 
জাদালতের] এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা হইল যে যদি ইঙ্গরেজী ১৮২ ৫ 
সালের ২ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম মত কোন হেতু 
দেখেন তবে এ এক জন জজ সাহেব আপনি খান আপীল মঞ্জুর করেন্‌ ইতি। 
--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ গ্। 

২০৩। ষে সকল ভিক্রী প্রধান সদর আমসীনের কাছারীতে হইবেক তাহা 
জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ভিত্রী জারী করিবার নিমিস্তে যে সকল 
লামান্য হুকুম আছে তদনুসারে এ গুধান সদর আঙীনের দ্বার জারী হইবেক 
কিন্তু জান] কর্তব্য যে এমত বিষয়সকলে [অর্থাৎ ৫০০০১ টাকার মূল্যের 
মোকদ্দমায়] গ্ধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও 
শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদা- 
লতে হইবেক ইতি ।--১৮৩১ লা । ৫ আ। ২২ ধা । 

২০৪ । ইক্জরেজী ১৮১৪ সংলের হ₹৪ আইনের ৯ ধারার ৪ গ্রুকরণের 
ও ৭ ধারার ৪ প্রুকরণের লিখনানুলারে সুনসেফদিগের নিষ্প্তিকদ্লা মোকদ্দ- 
সার উপর সঞ্ুরকরা আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ২ সদর আ- 
সীন কিম্বা রেজিউর সাহেব বিশেষ অনুমণত পাইয়াছেন দেই সদর আসীন, 
কি রেজিষ্টর মাহেবের নিকটে এপধ্্যন্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেবের 
ইচ্ছাক্রমে এ সকল মোকদ্দমা দোপর্দ হইয়াছে আর এ আইনের লিশখনা- 
নুলারে এ মত মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল জিলা ও শহরের জজ 
সাহেবের নিকটে এপর্যন্ত হইয়াছে ইতি ।--১৮৩১ লা। ৫ আ। ১৬ ধা। 
১ পু | " 

২০৫ । উপরের লিখিত হুকুম শ্রপধরিবাতে এমত হুকুম হইল যে জিলা 
কিম্বা শহরের জন্জ সাহেবের ক্ষমতা নাহি যে কোন আপীলের নিষ্পন্তি করি- 
বার নিমিত্তে যদ্যপি কোন সদর আমীন উপরের লিখিত হুকুমানুলারে বিশেষ 
ক্ষসত] পাইয়। থাকে তথাপি ভাহাকে সোপর্দ করেন কিন্তু যখন জিলা ও শহ- 
রের জজ লাহেবের এমভ বোধ হইবেক ফেডাহার নিকটে এত মোকদ্দসা। 
উপস্থিত হইয়। আছে যে যেমত শী তাহা নিষ্পত্তি করিতে হয় সেই মত 
শীঘু নিষ্পত্তি করিতে না পারেন তখন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে এই 
বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এব সুনসেফদিগের কিন্থা সদর আমীনের- 
দের নিষ্পন্তিকর। মোকদমার উপর যে ২ আপাল হইয়াছে তাহাহইতে 
যেং মোকন্ধমা জজ সাহেবের বিবেচনায় এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত 
হুকুমানুসারে যে প্ুধান সদর আমীন নিযুক্ত হইবেন তাহার নিকটে সোপর্দ 
করা আবশ্যক বোধ হয় তাহার সণ্খ্যা লিখিয়। অনুসতি পাইবার দরখাস্ত 
লদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এমত বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের; 
সাহেবদিগের ক্ষমত। আছে যে এ দরখাস্ত সঞ্জুর করেন আর উপরের ধারার 
লিখিত হুকুমসকল এমত আপালী মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি ।--১৮৩১ লা। 
৫ অ। ১৬ ধা। হ প্রু। | 

৭৬1 ৯৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারানুসারে যে মুণ্ফরককা। বিষয় প্রধান স্দর্‌ 


১৬ পারা |] আপীজ। ১৫৪ 


আমীনের নিকটে অর্পণ হয় ত৬্নম্পর্ষে এ প্রধান সদর আমীনের! যে হুকুম করেন্‌ তাহার 
বিঘয়ে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এ আইনের কথ] অতি সাধারণমতে লেখা 
আছে এব যে মোকদমায় বিবাদি বিষয়ের মুল্য বা সংখ্যা ৫০০০ টাকার ন্ধ হয় 
এব ফে মোকদ্দমাতে তাহাহইতে অপ্প হয় এই উভয় প্রকার মোকদ্দমার বিহয়ে খাটে । 
অতএব এঁ মুঙ্ফরবক্কার বিহয়ে প্রধান সদর আমীন ঘে হুকুম করেন্‌ তাহার উপর প্রথম 
আপীল জিল। ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবছ ভাহার পর খাস আপীল 
সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৫ জনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা । 

২০৪। রূজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত 
হুকুমলকল এবণ১ এঁ২ হুকুম শ্রধরিবাতে খান আপীল ও সরানরী আপাঁল 
গ্রহণ করিবার ও শুনিবার বিষয়ে যেং হুকুম হইয়াছে এ হুকুম এব০১ ফয়- 
সল। পুনর্দুফি' করিবার বিষয়ি উপরের লিখিত ইক্ররেজী ১৮১৪ নালের ২৬ 
আইনের ৪ ধারার ২ গ্রুকরণের লিশিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তি 
কর] প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি ।-- 

৯৮৩১ সা। ৫ আ।1১৯ ধা। 9৯ পগ্রু। 

২০৮। অদর আদালত জানাউতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেব অথবা প্রধান সদর আ- 
মীনের নিষ্পন্তির উপর শাস আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের দ্বারা মগ্জুরহণ্নের 
পুর্ধে মফঃমল আপীল আদালজে রিপোর্ট করণের আবশ্যক নাই জতএব সফঃসল আপীল 
আদালত [অর্থ আদর দেওয়াশী আদালভে] জিজ্ঞাসা না করিয়া জিলা ও শহরের জজ 
সাহেবেতা খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর বা নামঞ্চুর করিতে পারেন । ৩৩৬ নম্বরী আই- 
নের অর্থ । 

২০৯।. এই আইন জারীহওনের পরে প্রবিন্স্যল কোর্টের ও সদর দেও- 
মানী আদালতের সাহেবের] খাস কিবা দ্বিভীয় আপীল গ্রাহাযকরণের বিষয়ে 
ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার এব” ১৮১৭ সালের ১৯ 
আইনের ৭ প্রাব্রার এব ১৯৮৯৯ সালের ৯ আইনের ৩3৪ ও ৫ ধারার 
লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখির। কাধ্য করিবেন ইতি ।--১৮২৫ সা। ২ আ। 
৪ ধা। ২ প্র 

২১০। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ লালের ৪৯ আইনের ২৪ ধারার ও ১৮০৫ 
লালের ২ আইনের ১০ ধারার ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৯ ধাক্কার ২ 

ও ৩ প্রুকররণের লিখিত কথার পত্িিবর্তে এই ধারানুমারে এমত নিদির্ষি হইল 
যে ইঙ্জরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআর্ি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে 
জিল। ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ও গ্ুবিন্স্াল কোট আদালতের 
লসাহেবদিগের ও সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগের কোন মোকদ্দসাতে 
নিষ্পন্তিপত্র মজমুনের কি তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়। দস্তাবেজের দ্বারা ঙাহার- 
দিগের এমত বোধ হওনব্যতিরিক্ত যে এ নিষ্পত্তি আদালতের চলিত কোন, 
দাঁড় ও দন্রের ব্যতিক্রমে কি এক্ষণকার চলিত আইনের কোন আইনের 
অন্যথা হইরাছে অথবা শাস্ত্র ও শরার উক্ত মতানুনারে যে সকল মোকান্দ- 
সার নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহাতে তাহার ব্যতিক্রমে হইয়াছে কিন্বা অনা যে 
কোন দাড়া কি পুর্ষের রেওয়াজ মোকদ্দমার ঘহিত সম্পর্ক রাখে তাহার অন্যথা 
হইয়াছে কি এ নিষ্পত্তিতে লোকদিগের ম্বত্সন্বন্থীয় এমত কোন ভারি ৰি- 
ষ্য় যে তাহাতে পুর্রে কখন প্ুধানং আদালতহইতে কোন হুকুম হয় নাহি 
তাহা আছে শান আপীল এতাবত] দ্বিতীয় আপীলের কোন দরখীস্ত সপ্জুর 
করিতে ক্ষমত। থাকিবেক না ও জান] কর্তব্য যে নিষ্পত্তিপত্রেতে মোকদ্দমার 


১৫৮ আপাঁল। [৫ অধ্যায়। 


বিবরণ ও বেওরাসন্রকীয় বাহাং লেখা থাকে তাহ] সর্থগুকারে প্রমাণ জ্ঞান 
কর! যাইবেক ইতি 1১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ১ 

২১১ । শ্বান আপাঁল মঞ্জুর হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের 
২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রুকরণে যেং হেতু লেখ। গিয়াছে তাহার মধ্যে 
এক হেতু এই যে যদি জিল। কি শহরের আদালতের সাহেবের ও প্রবিন্স্যল 
কোটের সাহেবের ও সদর দেওয়ানী আদালতের নাহেবেরা কোন সোকদ্দম+- 
তে এমত বুঝেন যে নে মোকদ্দমার ফয়নল1 আদালতের চলিত কোন দাড় 
কিবা দন্ঘুরের অন্য মতে হইয়াছে তবে ত।হারদিগের সত আছে যে এমত 
মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মগ্জুর করেন্‌ কিন্তু উপরের লিখিত হুকুম 
যেং মোকদ্দমাতে এক আদ্ালতহইতে পরল্পর অনমান ফয়সল। হয় কিনব 
সমান ও এক মত বুনিয়াদ অর্থাৎ আমৃলের যেং মোকদ্দমার নালিশ তাহার 
বিচার হইতে পারিবার যোগ্য দ্ুই আদালতে দরপেশ হইয়া এ২ আদালত- 
হইতে তাহাতে পন্ন্পর অনমান ফয়লল। হয় মেইং মোকদ্দমার নহিত যদ্য- 
পি ন্যায় সতে এ অসসান দুই ফয়সলার এক কিন্ত দুই ফয়সলাই শুধরা অতি 
আবশ্যক তথাপি সম্পর্ক রাখিবেক এমত বোধ হয় না একারণ ইঙ্গরেজী 
১৮১৪ মালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ গ্রুকরণেতে খান আপাল মঞ্জুরীর 
যেং হেতু লেখা গিরাছে ভাহার অতিরিক্ত এই ধারানুলারে ইহা লেখা যাই- 
তেছে যে যদি কোন আদালতের যে ফয়মলার উপর আপীল হয় সেই অ:- 
দালতহইতে হওয়া অন্য যে ফরসল। আপাীলের দরশ্বাস্তকরণিয়া দরপেশ 
করে তাহার সহিত ক্নক্ট ব্যতিক্রম ও অলসান বোধ হয় কিস্থা যদি মান বুনি- 
যাদ আর্থাৎ আগুলের কোনং মোকদ্দনাতে ভাহার বিচার হইবার যোগ্য দুই ' 
আদালতের এক আদালতহইতে হওর1] ফে ফয়নলার উপর আপীল হয় আন) 
আদালতের যে ফয়সল আপীলের দরখাস্তকরণিয়া দরপেশ করে তাহার 
সহিত ন্ট ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় তবে এ নকল সোকদ্দমার খাস আ- 
পীল মণ্ুর হইবেক ইতি ।-১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ১ প্র। 

২১২। জজ সাহেব সদর আদালতে জিদ্রানা করিলেন যে যদি ডিক্রী বিনাসাক্ষ্যে বা 
সপবটতঃ সাক্ষ্যের বিক্ুদ্ধ কর] গিয়া থাকে তবে মোকদ্মার বিবরণ ও বেওরার বিষয়ে ষে 
ভুল হইয়াছিল তাহ! শ্বধরণের নিমিন্ত খাস আপ্পীল গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে 
সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে এই ২ 
কারণে শ্বাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না৷ ষেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে ডিক্রীতে 
মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরা সল্পকীঁয় যাহ1২ লেখ। থাকে তাহা লব্বপ্রকারে প্রমাণ ড্ঞান 
করা যাইবেক। ২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা । 

২১৩। জিলার আদালত আরে। জিদ্রাসা করিলেন ঘষে অসঙ্গতরূপে ক্ষতিপূরণের 
টাকার ডিক্রী হইলে তাহার উপর খাস আপীল হইতে পারে কিনা। তাহাতে সদর 
আদালত উত্তর করিলেন ষে মোকদ্দমার বুন্থান্ত এব* ক্ষতিপূরণের কত টাকা দিবার 
হুকুম হইয়াছিল তাহ! না জানিয়া আমর] কহিতে পারি না যে ১৮১৪ সালের ২৬ আই 
নের ২ ধারার ১ প্রকরণে খাস আপাল গ্রাহ্যকরণের যে২ হেতু লেখা আছে তাহার মধ্যে 
এই মোকদ্দম! গণ্য হইতে পারে কি না। অতএব সদর আদালত এইমত পরামর্শ দিতেছেন 
যে খাস আপীল গ্রাহ্যকরণেত্র ষে২ হেতু আইনে নিদিষ্ট আছে সেই২ হেতু এই মোকদ্দ- 
মার মধ্যে দুষ্ট. হয় কি না ইহা অধস্থ আদালত আপনার নিন নিশ্চয় করিবেন । 
২৪৬ ব্বরী আইনের অর্থের ৩ দফ!। 

২৯৪ । ত্রিছতের জজ সাহেবের জিজ্ঞসি! করাতে কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর 


১৭ ধারা ।] আঁলীল। ১৫৯ 


আদালত বিধান করিলেন ষে খ'স আপীল গ্রাহ্য না হওনের পুর্বে খাস আপীলের দর 
খাস্ত মু্ফর্ককা দরখাস্তের ন্যার জ্ঞান করিতে হইবেক। ১১৩৯ নয্ৃরী আইনের অর্থের 
১ দফা। 
১৭ প্ারা। 
দ্বিতীয় অর্থাৎ খান আপীল। আপীল চালাওনের বিধান । 

২১৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে খ!স আপীল গ্রাহ্যকরণের দরখাস্তের 
সঙ্গে ষে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার এক নকল সর্ফদ1 দিতে হইবেক । ১১৩৯ ন্ম্বরী 
আইনের আর্থের ২ দ্ফা। 

২১৬। য্দি জাবেতামতে কোন মোকদ্দমার আপীল হইয়া তাহার বি- 
চাঁরহওনের যোগ্য আদালতহইতে নিষ্পত্তি হইয় তাহাতে ফরিরাদী ও 
আলামী উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পঙ্গ উপনের পুকরণের লিখিত কোন হেতু 
গ্রযুক্ত এ আদালতের নিষিপত্ততে নারাজ হইয় খাস আপাল এতাবতা দ্বিতীয় 
আপাঁলের অনুলারে পুনর্্ার বিচারহওনের সনস্থ রাখে তবে ভাহার কর্তব্য 
যে মোকদ্দমার আপীলের যে দরখাস্ত জাবেভামতে দরপেশ হয় তাহা শুন! 
যাইবার অঞ্গে যে সিরাদ নিরূপণ আছে সেই সিয়াদের সধ্যে ইঙজজরেজী 
১৮১৪ সালের ২৪ ও ২৫ আইনের অনুনারে যে আদালতে এসত মোকছ- 
সার খাস আপাল মঞ্খুর করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে খাস আপা- 
লের দরখাস্ত দেয় ইতি ।--১৮১৪ না। ২৬ আ। ২ থ্বা। হ গ্ু। 

২১৭। জানা কর্তব্য যে এ দরখাজ্ক দাওয়া নগদ টাকার হইলে তাহার 
নণ্খ্যার দৃষ্টে কিন্বা বন্ধুর হইলে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮৯৪ সালের ১ 
আইনের ১৪ ধারার কিস্বা দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার দাও” 
'ার ব্বিয়ের নণ্খাযা কি মুলোর নিরূপণ ও নিয়মের বিষয়ে উত্তর কালে যে 
কোন আইন নির্দিষ্ট হর তাহার লিখনমত হিসাবে যত হয় তাহার দৃক্টে 
ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ৯ আইনের ১৩ খারার [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের 
১০ আইনের] নির্ধ/রিত ইক্টাপ্নকাগজে লেখা যাইবেক ও যে হেতু কি হেতুতে 
এই ধারার ১ গ্ুকরণের মতে খাস আপীল করিবার মনস্ক হয় তাহা সেই 
দরখাস্তে পট ও নিরূপণ করিয়া লেখা যাইবেক ও কর্তব্য যে যে ব্যক্তি এমত 
দরখাস্ত করিতে চাহে নে ব্যত্তি নিজে কিন্বা আদালতের মোকররী কোন উকী- 
লেরু মারফতে এ দরখাস্ত দাখিল করে ও শেৰ কল্পে ষে উকীল এ দরখাস্ত দা- 
থিল করিবেক তাহার কর্তব্য যে তাহাতে আপন দস্তখণ্ করে ও তাহার পৃষ্ে 
এ কথা লিখে যে এই ধারার ১ গুকরণের দৃষ্টে খান আপাল মঞ্জুরহওনের 
অর্ে দরখাস্ভেতে যে২ হেতু লেখা আছে তাহা সম্পুর্ণ বিবেচনা ও গ্ুণিধান- 
পূর্বক বিশিই্ ও উপযুক্ঞ বুস্থা গেল ইতি ।-১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। 
৩প্ু। 

২১৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাস আদ্পীলের যেং দরখাস্তের বিষয়ে 
এইপর্্যন্ত কোন ভ্ুকুম হয় নাই সেই দরখ্খান্তে যদি দেখা যার যে আপ্েলান্ট ১৮১৪. 
সালের ২৬ আইনের ২ খারা ৩ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার হেতু বা হেতু- 
সকল সপহ্ট করিয়। না লিখিয়াছে এব যদ্যপি ভাহার না লেখা কেবল অনবধানতা প্রযুক্ত 
হইয়াছে ভবে সদর আদালত বোধ করেন্‌ ফে উপযুক্ ইঞ্টাম্পকাগজে লিখিত অবশেষ 
আরজী দাখিল করিতে আপেলান্টকে অনুমতি দেওয়া উচিত। ২৪৮ ন্যুরী আইনের অর্থ। 

২১৯। যদি কোন মোকদ্দমাতে তাহার কথার দৃষ্টে আদালতের নাহে- 
বেরা এই ধারার ১ প্ুকরণের লিখিত কোন হেতৃপ্রযুক্ত খাল আপাল মণ্ুর- 


১৬০ আপীল। [৫ অধ্যায়। 


করা উচিত বুঝেন্‌ তবে এ সাহেবদিগের কর্তব্য যে নিরূপিত জাসিনী দাখিল- 
করণের ও চলিত আইনানুপান্নে উকীলকে রসুমের যত টাকা দিতে হইবেক 
তাহা আমান রাখণের বিষরে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপণ করির। তাহা! করিতে 
আপেলান্টের প্রতি হুকুম দেন ও এ নিরপিত জামিনী ও আদালতের টাক] 
দাখিল হইলে আদালতের সাহেবের খান আপীল মঞ্ুর করিয়া জাবেতামতে 
হওয়া! আপালের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যেং হুকুম 
নির্দিষ আছে সেইং হুকুমমতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্‌ ইতি। 
--৯৮৯৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৪ পু 

২২০। জন কএকের প্রতিকুলে এইমত ডিক্রী হইল ঘে তাহার! ও তাহার বংশের! 
ডিক্রীদারের গোলাম ও সম্পন্তি। এ ডিক্রী মফঃশল আপীল আদালত বহাল রাখিলেন কিন্্ 
নদর দেওরানী আদালত এই হেতুতে তদ্ধিবয়ের খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন ষে এ গোলাম 
অর্থাৎ আপেলান্ট মুসলমানের শরার মতে গোলামের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। এ 
আপেলান্টের। ডিক্র: জারী স্থগিত কর্ণার্থ কোন জামিন দিল ন। অথ্ঢ ডিক্রীদার তাহারদেহ 
স্থানে সেইরূপ জামিন তলব করিবার দরশ্খাস্ক করিল তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে জেই ডিক্রী 
জারী করিতে হইবেক কি না যদি তাহা স্থগিত করিতে হয় তবে কিং কারণে । তাহাতে 
সাদর আদালত বিধান করিলেন ষে আপেলান্টেরদিগকে গোলাম হওনের বিদয়ে যে ডিক্র 
করা গেল তাহ1 অন্যায় এই বোধে শ্বাস ভাপীল মঞ্জুর হইল ঘদি ভাহারদিগকে গোলাম 
বলিয়! ডিক্রীদারের হাতে সোপর্দ হয় তবে তাহারা আপনারদের আপীল চালাইতে কদাচ 
পারিবেক না এইপ্রযুক্ত এই বিশের গভিকে আপেলান্টেরদের স্থানে জামিনের দাওয়া না 
করিয়াও ভিক্রী জারী স্থগিভ করিতে হইবেক [ ৪৫৮ ন্ঘুতী আইনের অর্থ। 

২২১ । জজ লাহেব দর আদালভে জিদ্রাসা করিলেন ঘে আপেলান্ট জকুম পাইয়। 
নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীলব্যিয়ক খরুচার জামিন না দেওয়াতে ফোন জজ মাহে এ ' 
আপ্পেলান্টের খাল আপীলের দরশ্যাস্য নথীহুইতে উঠাইলে পর ষদি এ মিকপিত মিরাদের 
মধ্যে এ জামিনী দাখিল ন! করণের মাতবর কারণ আপেলান্ট দর্শায় ভবে উজ নাহেব এ 
দরশ্যান্ত পুনর্জধার নথীর শামিনে করিতে পাতেন্‌ কি না। তাকাতে দর আদ'লত বিধান 
করিলেন ষে খাম আপীলের দরখাস্ত কোন কারণে ন্থীহইতে উঠান গেলে পর জজ 
সাহেব উপরিস্থ আদালতের বিনানুমতিতে সেই দরখাস্ত পুনর্জার গ্রাহ্য করিতে পারেন্‌ না। 
১৯৭১ ন্যরী আইনের অর্থ। 

২২২1 সদর দেওয়ানী ভাদালতের সাহেবেরা ও কোর্ট আপীল আদাল- 
তের সাহেবের ভীহাত্রদিগের হজুরে খান আপাীলের দরখাস্ত গুজরিলে তাহ। 
মঞ্ডুর করণের পুর্র্বে উভয় পক্ষের যে পক্ষ খান আপালের দরখাস্ত দেয় মেই 
পক্ষ যে কিনব যে দস্তাবেজ দাখিল করে তাহার অতিরিক্ত মোকদ্দমার 
রোরুদাদের শামিলে থাকা অন্য কোন দস্তাবেজ তলব করিয়া দৃন্টি করিতে 
পারিবেন ইতি ।--১৮১৯ লা। ৯ আ। ৪ ধা। 

২২৩। এই ধারানুলারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের উপরের 
ধারার লিখনানুসারে এমত বোধ না হয় যে খাস আপালের দরখাস্ত দিবার 
নিরূপিত সিয়াদের বাবঙ কি এক্ষণে তাহা মঞ্জুরীর যে গ্ুকার দস্তর আছ্ছে তা- 
হার বাৰৎ এনক্ষণকার চলিত দঁড়ার কিছু পরিবর্ত হইল ইতি ।--১৮১৯ সা। 
৯ আ1। ৬ ধা। 

২২৪ । আদালতের ষে নাহেব কি সাহেবে্রা উপরের লিখিত খান আ- 
পীল মগ্জুরকরণের ক্ষমতা রাখেন্‌ তাহারদিগের স্ব়ণ্৯ মোকদদসমার তজবীজ 
করিয়া নাতক্‌ অর্থাৎ পুরা হুকুম দ্বার কিস্থা ফে আদালতে মোকদ্দমা পথম 


১৭ ধারা] আঁপীল। ১৬১ 


উপস্থিত হইয়া তাহাতে নিষ্পত্তির হুকুম হইয়া থাকে সেই আদালতে অথবা 
দ্বিতীয়বারে প্রথম আপাীলমতে ফে আদালতে দরপেশ হইয়। হুকুম হইয়। 
থাকে নে আদালতে পুনর্ার পাঠাইবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি 1১৮১৭ 
ল]। ১৯ আ। ৭ ধা। ২ প্রু। 

২২৫ । এই প্রকরণানুনারে শ্নউ করিয়া লেখা যাইতেছে যে জিলা ও 
শহরের আদালতের সাহেবের ও প্ুবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের এই আ- 
ইনের মতে ফে ক্ষমতা হইয়াছে তদনুসারে খাস আপীল এতাবৰত। দ্বিতীয় আ- 
পীল নামঞ্জুর করণের বিষয়ে যে হুকুম দেন্‌ তাহা এৰ*১ যে মোকদ্দমাতে 
তাহার খান আপাল সঞ্খুর হইয়া এ সাহেবদিগের হজুরহইতে যেং নি্পন্তি 
হয় তাহ] সর্থ্প্ুকারেতে চুড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ও উপর্কার আদালতে 
পুনর্বার ব্চারহওনের যোগ্য হইবেক না ইতি ।--১৮১৪ স। ২৬ আ। ২ 
ধা। ৬ প্ুু। 

২২৬। সাবেক জঙ্জ শ্রীযুত বর্ড সাহেব মথুর উপাধ্যায়ের ও অন্যেরদের খাস আপী* 
লের এক দরখাস্ত নামঞ্জুর করাতে তাহারা সদ্ূর আদালতে আরজী দ্বিল। অপর 
দুষ্ট হইল যে জদ্গ সাহেব সেই দরখাস্ত পাইয়| কিছু বিচার করিলেন না কেবল সেই 
দর্খ্যাস্তের এক কোণেতে খাস আপীল নামঞ্জুর হইল এইমাত্র হুকুম লিখিলেন এব 
আপেলাণ্ট কি তাহার উক্ষীল সেই সময়ে হাজির ছিল কি না ইহাও লিশিলেন না। 
তাহাতে প্রবিন্স্াল আদালত জজ সাহেবের এ হুকুম রদ করিয়া এ খাস আপীলের দরখাস্ত 
পুনক্বার লইতে এব নিয়মিতমতে রুবকারু করিতে এব* তাহা অঞ্দুর বা নামঞ্জুর করণের 
রীতিমতে হুকুম দিতে আড্ঞা করিলেন। পরে এ মফঃনল আপীল আদালত সদর আদা- 
ল্ুতে পএ্লিখিরা জিদ্রাসা করিলেন ষে ব্র্ড সাহেব বেআইনলীমতে উক্ত যে খাস আপীলেরু 
দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছিলেন সেই "খাস আপীলের দরখাস্ত তাহাকে পুনরায় শ্ভনিবার 
হুকুম দ্রিতে আমারদের ক্ষমত! আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে 
এ দরখাস্ত ডিসমিসকরপের যে হুকুম এ জজ সাহের দিয়াছিলেন তাহা আমারদের বোধে 
আদৌ বের্দাড়া ছিল যেহেতুক তাহা আদালতের নিদ্দিইউ ব্যবহারের বিরুদ্ধ অতএব সেই 
আপীল জজ সাহেবকে পুনর্জার বিচার করিবার হুকুম দিতে আন্পীল আদালতের অবশ্য 
ক্ষমতা আছে । ৬৪১ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২২৭। সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন ষে প্রত্যেক জন সদর আ- 
মীন ও মুনসেফের নিষপন্তির উপর যে খাস আপীল হইয়াছে তদ্বিষয়ে জজ সাহেব 
বার্ষিক কৈফিঘতের মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে লিখিবেন যে কত মোকদ্দমাতে জজ সাহেব 
প্রধান সদর আমীনের সঙ্গে সম্বত্সরে এক্য হইয়! তাহার নিষ্পন্তি বহাল কিম্বা মতান্তর 
করিলেন এব" কত মোকদ্দমাতে তিনি প্রধান সদর আমীনের নিব্পন্তি অন্যথা করিয়া 
অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল অথবা মতান্তর করিলেন । জিলার আদালতের জজ সা" 
ছেব তাহার অধীন এদেশীয় নানা বিচারকেরদের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত বা! খাস 
আপ্পীলের ফলের বিষয় বিবেচনা করিয়। যেপর্য্যন্ত তাহারদের গণ ও যোগ্যতার বিষয় 
নির্দিউ হইতে পারে সেইপর্ধযন্ত এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া! জজ সাহেব তাহারদের 
গ্রপ ও যোগ্যতার বিষয় নিশ্চয় করিয়। জানিতে পারিবেন। ১৮৩৭ সালের ৮ ডিসেম্বরের 
সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।। 

২২৮। এক্ণকার এমত ব্যবহার আছে যে খাস আপীলের নিষ্পন্তি হইলে জজ সা- 
হেবের! ছুড়ীস্ত ডিক্রীর মধ্যে কেবল ইহা! লেখ্েন্‌ যে খাস আপীল মঞ্জুর হইয়ান্ছিল কিন্ত 
সদর আদালতের সাহেবের! ছকুম করিতেছেন ষে উত্তর কালে খাস আপাীলের নিষপন্তি 


পা 


১৬২. আপীল! [৫ জাধ্যায় । 


হইলে চুড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে ই খাস আপীল মণ্ডুর করণের হেতু লিখিতে হইবেক। ১৮৪২ 
স্বালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর | 


১৮ ধারা। 
দ্বিতীয় অথবা খাস আপীল । ইক্টাঙ্স এব*্* উকীলের রমুম | 


২২৯। ১৮৩০ জালের ৮ জানুআরি তারিখে সদর আদালত এই বিধান করিলেন 
যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২০ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে খাস আপীল গ্রাহ্যকরণের 
ষে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিলহওর়। দলীলদস্তাবেজের কোন ইঞ্টাম্প রূসুম লাগিবেক 
না। ৫৩৭. নম্বরী আইনের অর্থ। 

২৩০। উপরের প্ুকরণেতে যে প্ুকার খান আপীলের কথা লেখ। গেল 
তাহার কিন্বা অন্য যে সকল খান আপাল কি তভ্ভিন্ন ষে আপাল এক্ষণকার 
চলিত আইনমতে হইতে পারে তাহার কোন মোকদ্দম। যে আদালতে এ 
আপাঁল হয় সেই আদালতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির হুকুমহওনবিন। যে 
আদালতের হওয়া হুকুমের উপর আপাঁল হইয়1 থাকে সেই আদালতে হানা 
'তজবীজ অর্থাৎ পুনর্্ার বিচার করিয়া অন্য নিষ্পত্তির হুকুম দিবার কারণ 
যদি পাঠান যায় তবে আপেলাণ্ট আপন আপালের দরখাস্ত দাখিলকরণের 
সময়ে ইফ্টাম্ম কাগজের যত টাক মূল্য দিয়া থাকে তাহা অসুদয় তাহাকে 
ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও ফ্দি এমত মোকদ্দমার আপেলাণ্ট কি রেক্সাণ্ডেণ্ট 
আপন মোকদ্দমার তদবীর করিবার কারণ আদালতের মোকররী উকীলের 
মধ্যে কোন উকীলকে মোক্রর করিয়। থাকে তবে সে উকীলের মেহনতানা 
মোকদ্দমার নালিশ সরাসরীভিন্ন মতে দরপেশ হইলে উকীলের ষে মেহনতানা 
পাওনা হইত তাহার এক চৌথাইহইতে অধিক ন] হইয়া যে আন্দাজ আদাল- 
তের লাহেৰব কি সাহেবদিগের উচিত বোধ হয় তাহা তাহার সওক্কেলের 
স্কানহইতে তাহাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি ।--১৮১৭ পা। ১৯ আ। ৮ 
ধা 

২৩১। যদি আদালতের মাহেবদিগের বিবেচনাতে কোন মোকদমান 
খাস আপালের "দরখাস্ত মণ্ুরকরণের অর্থে উপযুক্ত কোন হেতু ন। ঠাহরিয়] 
এ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে এই ধারার ৩ প্রুকরণের অনুসারে আপেলান্ট যে 
ইফ্টাম্লকাগজে এ দরখাস্ত লিখিয়! দিয়! থাকে সে ইফ্টাম্নকাগজের রুম এতা- 
বত মূল্যের টাকা ফিরিয়া পাওনের যোগ্য হইবেক না কিন্ত যদি আদালতের 
সাহেবের! কোন মোকদ্দমার বিষয়ের দৃষ্টে এমত বুঝেন যে আপেলাণ্টের 
স্থানে ইঞ্টাম্লকাগজের রসুম এভাব্তা মূল্যের সমুদয় টাকা লওয়। গেলে তাহার 
অধিক ক্ষতি হয় তবে এ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই ইষ্টাক্নকাগজের 
রসুমের টাকার মধ্যে কতক এই নিয়মে যে তাহার চারি হিস্যার তিন হিস্যা- 
হইতে অধিক ন। হয় যে ব্যক্তি এ টাকা দিয় থাকে তাহাকে কিন্বা তাহার 
ওয়ারিদ্‌ লোককে ফিরিয়া দেওয়ান ইতি ।_১৮১৪ স1। ২৬ আ। ২ হা। 
৫ প্রু। 

[খাস আপীলে উত্ভীলের রূসুমের বিষয়ি বিধি ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারার 
১। ২। ৩$। ৪ -প্রকরণে পাওয়া যাইবেক 1] 


১৯ ধারা] আপীল ॥। . ১৬৩ 


১৯ ধারা। 


যে মোকদ্দস! ছাঁনী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচারহওনের নিমিত্ত ফিরিয়া 
পাঠান যায় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতনকলের যাহ] কর্তব্য তাহার 
নিয়ম । 


২৩২। যখন কোন মোকদ্দমার গোঁড়াগুড়ি বিচার হইবার নিমিষ্ত কোন আদালতে 
ফিরিয়! পাঠান যায় তখন যদি কোন বিশেষ বিষয় বা বিষয়সকলের তজবীজকরণের কোন্‌ 
বিশেষ হুকুম না দেওয়া ধায় তবে তাবৎ যোকদ্দমার গোড়াঅবধি বিচার করিতে হইবেক 
এমত জ্ঞান করা ফাইবেক। ১০৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ। 


ছানী তজবীজ অথবা! গোড়াগুড়ি বিচারকরণের মোকদ্দমায় উন্ভয় বিবাদিকে হাজির করাই- 
বার নিমিনু দেওয়ানী আদালতের যে নিরযানুসারে কার্ধয করিতে হইবেক তাহা । 
২৩৩। যদ কোন মোঁকন্দম! ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচারকরণের নিমিন্ত 
কিরিয়া পাঠান যায় এব মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীলের। মোকরর ছিল 
তাহারা যদি হাজির থাকে তবে উপরিস্থ আদালতের রুবকারী পাইলে পর জজ সাছেবের 
উচিত যে অগৌণে এ উকীলেরদিগকে ডাকিয়া জিড্ঞাসা করেন্‌ যে তোমরা আপন মওকেন* 
লের স্থানে কোন হুকুম পাইয়াছ কি না এব মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত আছ কি না। 
যদ্যপি তাহারা কহে যে আমর প্রস্ভুত আছি তবে উভগ্ন বিবাদিকে আর কোন সম্থাদ্‌ 
দিবার আবশ্যক নাই। ১৮৩৮ সাজের ৩১ আগক্টের সরক্যলর অর্ডরের ১ দৃফা। 
২৩৪। যদ্দি ফরিয়াদীর উকীল হাজির না থাকে অথবা হাজির থাকিয়া যদি কহে 
ফে আমি আপন মওকেকলের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দম। নির্বাহ করিতে 
প্রন্ভত নহি তবে এ উকীল আপন মওকেকলের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় জজ 
সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার বিলম্ন করিবেন না। বর তাহার কর্তব্য যে বিষয় বুঝিয়া 
নীচের লিখিত 4 এবছ 8 চিহ্নিত পাঠানুসারে এক এন্ডেলানামা ফরিয়াদীর উপর রীতিমত 
জারী করিয়া তাহাকে আইনমত কার্ধ্য করিতে ুকুম দেন। এব যদি ফরিয়াদী সেইরূপ 
এন্েলা পাইয়া তাহার পর ছয় সপ্তাহের মধ আপনি অথব। উকীলের দ্বারা মোকদ্দমার 
তদবীর করিতে ক্র করে ভবে জজ মানের ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের সরকু্যুলর 
অর্ডরের ২ দফার অনুসারে কার্য করিবেন এব ফরিয়াদীকে মোকদ্দমার তদবীর ন। 
করণের হেতু দর্শাইবার হুকুম দিবেন এব* সে ব্যক্তি তাহা না দশাইতে পারিলে তাহার 
মোকদ্দমা কুরপ্রযুক্ত ডিসমিস করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগস্টের সরক্যুলর 
অর্ভরের ২ দফ।। 
[১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের এ সরকুযুলর অর্ভর ১৮৪১ সালের ২৯ আই- 
নের্‌ দ্বারা মতান্তর হইয়াছে |] 


4, 

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এব আমুক ব্যক্তি আসাষী' তাহ! অমুক 
তারিশ্ে এই আদালতে নিষপন্তি হইয়! অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ অথবা! 
গ্রোড়াণ্ডড়ি বিচার করিবার নিখিন্ত ফিরিয়। পাঠাইয়া এই আদালতের নর্থীতে তাহার ঘে 
আসল নম্বর ছিল দেই নম্বরে দাখিল করিতে জকুম দিয়াছেন | এব অনুসন্ধানকরাতে 
এইমত দুষ্ট হইতেছে যে তোমার তরফে মোকদ্দম! নির্বাহ করিবার নিমিত্ত কোন উকীল 
আদালতে হাজির নাই অতএব তোমাকে লম্বাদ দেওয়া! যাইতেছে যে যদ্যপি এই এন্রেলা- 
নামা জারী হইবার তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমার মোকদদমা নির্ধাহ করিবার 
গিমিন্ত তুমি বয়" অথবা উকীলের দ্বারা কোন তদবীর ন! কর তবে এ মিয়াদে মোকদ্দমা 


প্‌ ২. 


১৬৪ আপীল। [৫ অধ্যায়। 


নির্ধাহ ন। করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজম। হয় এইমত কারণ না দর্শাইলে তোমার 
এ মোকদ্দমা কসুর প্রযুক্ত ডিনমিস হইবেক। 
13. 

যেহেতৃক যে মোকদদমায় ভুমি অমুক ফরিয়াদী এব অযুক ব্যক্তি আসামী তাহ! অমুক 
তারিশে এই আদালতে নিষপন্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত ছানী তজবীজ অথবা। 
গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিস্ত ফিরিয়া পাঠাইয়। এই 'আদ!লতের নথীতে তাহার 
যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে ভুকুম দিয়াছেন । এব অনুসন্ধানকরাতে 
এইমত দূ হইতেছে যে মোকদ্দমার আদৌ বিচারের সময়ে তৃমি যে উকীল নিযুক্ত 
করিয়াছিলা সেই উকীল এক্ষণে হাজির আছে কিন্তু তোমার স্থানে কোন লুকুম পায় নাই 
এব" মোকদম! চালাইতে প্রস্ভত নহে অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়। যাইতেছে যে যদ্য- 
পি এই এন্েলা জারী হইবার তারিশ্খের পরু ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমার মোকদ্দম। নির্বাহ 
করিবার নিমিন্ত তুমি স্বয়*ৎ অথবা কোন উকীলের্‌ দ্বারা! কোন তদবীর না কর তবে এ 
মিয়াদে মোকদ্দমা নির্বাহ না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজম! হয় এইম্ত কারণ ন। 
দর্শাইলে তোমার এ মোকদ্দম। কমুরপ্রযুক্ত ডিনমিস হইবেক। 

২৩৪ । যদি নাজির এমত রিপোর্ট করে যে এ ফরিয়াদীর উপর এন্েল'নামা জারী 
হইতে পারিল না তবে জজ সাছেব নাজিরের এ রিপোর্ট পাইলেই জিলার কাঁছারীতে এবছ, 
ফরিয়াদীর বাসস্থানের বহির্ধারে অথব]| ষে গ্রামে লে ব্যক্তি বসতি করে ভাহার সর্ব লো- 
কের দৃষ্টিগোচর স্থানে উপরের লিখিত 4 এবছ 8 চিক্রিত পাঠানুসারে অর্থাৎ ষে গতি- 
কে ষে পাঠ অর্শে সেই পাঠানুারে এক ইশৃতিহারনামা লট্কাইর! ফরিয়াদীকে আইন- 
মতে কাধ্য করিতে কুম দিবেন। পরে যদি এ ইশ্তিহারের তারিখআবধি এ ইশ্তিহ)- 
রের নিরূপিতমতে ফরিরাদী ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত স্বর অথব।1 উকীলের দ্বারা আপনার মো*, 
কদ্দমা চালাইতে ক্রুটি করে তবে জজ সাহেব উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের নিরমমতে মোকদ্দমাক 
নিষ্পন্তি করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগস্টের সরকুুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

২৩৬ । মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে আসামী যে উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছিল 
সে যদি হাজির না থাকে অথবা হাজির থাকিয়। কহে যে আমি আপনার মওকেকলের 
স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দম। নির্ধাহ করিতে প্রস্ভত নহি তবে এ উকীল 
আপন মওকেকলের স্থানে সেই বিষয় জিড্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় জজ সাহেব সেই 
মোকদ্দমার বিচার বিলম্ব করিবেন না কিন্ছ ভাহার উচিত যে মোকদ্দমার বিধয় বুঝিয়া 
প্চা্ড লিখিত 0 এব ৭ চিহ্কিত পাউক্রমে বীতিমতে এক এন্তেলানাম। আসামীর উপর 
জারী করেন্‌ এব* তত্পরে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ এবছ শু ধারার বিধির অনুসারে 
কার্য করেন্‌। ১৮৩৮ সালের ৩৯ আগফ্টের সরক্যলরু অর্ডরের ৪ দফা । 


0 

যেহেত্ুক যে মৌকদ্দমায় ভূমি অমুক ফরিয়াদী এব” অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক 
তারিশ্খে এই আদালতে নিষশন্তি হইয়। অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ্ অথবা 
গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিভ ফিরিয়া পাতাইয়। এই আদালতের ন্থীতে তাহার যে 
আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে জকুম দিয়াছেন এব* অনুসন্ধানকরাতে এই 
মত দৃষ্ট হইল যে তোমার তরফে মোকদ্দমা নির্ধাহ করিবার নিমিত্ত কোন উকীল আ.- 
দালতে হাজির নাই অতএব ভোষাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি যদি এই মোকদ্দ- 
মার জওয়াব দিবার বিষয়ে অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পুর্বে স্বর অথবা উকীলের্‌ 
হবার! তদবীর না কর তবে এই আদালতে এ মোকদ্দমা একতরফা বিচার হইবেক এব, 
ভুমি হাজির হইয়া ও জওয়াব ও সাক্ষ্য দিলে যেরূপ ডিক্রী হইত সেইরূপ ডিক্রী করি- 
বেন। ঃ 
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) 

যেহেতৃক ষে মোকন্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এব" অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা আমুক 
তারিখে এই আদালতে নিষ্প্ধি হইয়া অহ্ক উপরিস্থ আদালত তাহা ছা'নী তজবীজ অথবা 
গোড়াগ্ড়ি বিচার করিবার নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের ন্থীতে তাহার ঘে 
আসল নম্বর ছিল দেই নম্বরে দাখিল করিতে জুকুম দিঘাছেন এব অনুসন্ধানকরাতে এই 
মত দুষ্ট হইতেছে যে মোকদ্দমার পর্ধকার' বিঢারের সময়ে ভূমি যে উকীল নিবৃক্ত করি- 
য়াছিলা সেই উকীল এক্ষণে হাজির আছে কিন্ত্র ভোমার স্থানে কোন ভকুম পার নাই এবছ, 
মোকদদম! চালাইভে প্রস্ভত নতে অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়1 যাইতেছে যে ভূমি যদি 
এই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার বিষয়ে অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পুরে স্বয়* আথবা 
উকীলের দ্বারা তদবীর না কর তবে এই আদালতে এ মোকদ্দমার একতরফা বিচার হই. 
বেক এব* তুমি হাজির হইয়। ও জওয়াব ও সাক্ষ্য দিলে যেরূপ ডিক্রী হইত সেইরূপ জ্ঞিক্রী 
করিবেন । : 

২৩৭। উক্ত বিধান্রে এইমত অভিপ্রায় নহে যে সেই মোকদ্দমার ছানী তজবীজ 
কিম্বা গোড়াপ্চড়ি বিচারের নিমিন্ত ফিরিয়া আইলে এ মোকদ্দমার্‌ প্রথম বিচারের সময়ে 
ঘে উকীলেরা নিযুক্ত ছিল তাহারদের মওকেকুলের ইচ্ছা হইলে সেই উকীলেরা সেই যো" 
কদ্দমা নির্কাহকরণের ভারহতে মুক্ত হয় যেহেত্রক ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৪ ধা- 
রায় এমত বিশেষ ছাকুম আছে যে আদালতের সমস্ত উক্কীলদিগের উচিত যে ত'হারা যে২ 
মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত হয় সেই২ মোকদ্দমার বিচারকালীন এবদ্, 
তাহার নিষপন্তি ও ডিক্রী জারী হুইবাপর্ধান্ত ভাহাতে যখন যে কিছু আরজী ও দরশ্থাস্ত 
গুজরাইবার কি অন্য ভদবীর করিবার আবশ্যক হয় ভাহা করে । এব ষে উক্ধীলেরা মো- 
কদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে নিবুক্ত ছিল এ মোকদ্দমার ছা'নী তজবীঞ্জ অথব1 গোড়াগুড়ি 
বিচার্হওনের নিমিন্ ফিরিয়া পাঠান গেলে আইন্যত তাহারা কিছু অধিক রসুম পাইকেক 
মা। যেছেভুক মোকদ্দমা'র প্রথম বিচারের সময়ে তাহারা যে রমুম পাইয়াছিল তাহা 
মোকদ্দমার্‌ চুড়ান্ত নিষ্পন্তি না হওয়াপর্্যন্ত তাহারদের মেহনতের সম্পূর্ণ রসুমের ন্যায় 
ড্ঞান করিতে হইবেক। এব মেই নিমিন্ত তাহার দিগকে অধিক রুম দিবার ভকুম করি- 
তে আদালতের সাহেব্রদের প্রতি নিষেধ আছ্ছে। ১৮৩৮ সালের ৩১ আগক্টের সর্* 
কুযুলর অউরের ৫ দফ|। " 

২৩৮ । যে মোকদ্দম। গোড়াড়ি বিচারের নিমিন ফিরিয়া পাঠান যায় সেই মোকদ্দ- 
সার খরচার বিষয়ে যদি আপীল আদালত কোন ভ্তকুষ ন! কুরিয়া থাকেন্‌ তবে যে আদা- 
লতে তাহা পাঠান যায় সেই আদালত প্রথম বিচারের খরচা এব আপাীলী খরচা এবৎ 
সেই মোকুদ্দমার গোড়াগ্ড়ি বিচ'রের যে খরচা হইতে পারে এই সকল দেওয়াইতে পারেন্‌ 
কি না এই বিঘয় জিদ্ঞাসা হওয়াতে সদর আদালত জানাইলেন যে এই বিষয়ে যে 
সন্দেহ থাকে তাহা ভঞ্খনার্থ এব এই বিষয়ে একি প্রকার ব্যবহার হয় এ জন্য সদর আদা" 
লত আপন আদালতের এব অন্য আদালতের নিমিত্ব এই সাধারণ বিধান করিয়াছেন 
যে যখন মোকদ্দমা গোড়াগ্ুড়ি বিচার হইবার নিমিত্ত অধস্থ আদালতে ফিরিয়া! পাঠান্‌ 
যায় তখন মোকদ্দমা ফিরিয়। পাঠাইবার জুকুমে আপীল আদালতের জজ সাহেব এমত 
লিখিবেন ফে ঘে আদালতে মোকন্দমা একপে পাউ'ন যায় সেই আদ'লতে মোকদ্দমার যে 
খরচা লাগিরাছিল তাহা দেওনের বিষয়ে এন" মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হওনঅবধি 
ক্রমে২ যে নানা আদালতে ভুমণ করিয়া থাকে সেই২ আদালতে উন্তয় বিবাদির ষে খরচা 
হইয়াছে তাহার বিষয়ে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমত ল্রকুম দিবেন। কিন্ত 
যদ্দি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত আপীল আদালতে ফয়মলাহওনের ভারিখখপর্ষ্যন্ত যে সকল 

খর্চা লাগিয়াছে তাহা উন্ভয় বিবাদির এক জনের শিরে রাখা অথ্ব1 উভয়কেই আপন ২ 
খরচ1 দিবার ছকুম করা ঘথার্থ বোধ করেন্‌ তবে আপীল আদালত খরচার বিষয়ে 
সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন্‌। ১৮৩৬ নালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর। 


১৬৬ আপাীল। 1৪ অধ্যায়। 


২৩৯। সদর আদালত আরো ভুকুম করিতেছেন ঘে মোৌকদ্দম এইরূপে ফিরিকা পা- 
তান গেলে অধস্থ আদালতের উচিত যে তাহার বিষয়ে সর্বদ| অতিশীঘু মনোযোগ 
করেন্‌ এব” ছানী তজবীঞ্জ অথবা মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিথিনত আপীল 
আদালত যে হুকুম দেন্‌ তদনুনারে অবিলম্বে কার্যয করেন্‌। সদর আদালত জানাইতে- 
ছেন যে এই প্রকার কোন মোকদ্দম। অদ্যাপি আদালতের ন্থীতে আছে এব” যে তা- 
রিখে এ মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান গিয়াছিল তদ্দষ্টে এ২ মোকদ্দম! ইহার 
অনেক কাল পুর্বে নিষপন্তিকর। উচিত ছিল । অতএব তাহারা ছকুম করিতেছেন যে বস- 
রের শেষে এই প্রকার যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাহার নিষপন্তি না হওনের সম্পূর্ণ 
কারণ লিখিয়] পাঠাইতে হইবেক এব যে২ তারিখে ২ মোকদ্দম। পঁছছিল এবছ তৎ্পরে 
এ মোকদ্দম। প্রব্ভত করিতে যে উদ্যোগ হইয়াছে তাহাও লিশিতে হইবেক এব সেই 
প্রকার যে সকল মোকদদমা জজ সাহেবের আদালত অথবা অধস্থ আদালঠে মুলতবী থাকে 
সেই মোকদ্দম] নিষপন্তিকব্রণার্থ ষে২ কার্ধয শেষ রিপোর্ট লিখনের তারিশ্ের পর হইয়াছে 
তাহাও মাসিক কৈফিযতের মধ্যে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর দরক্যুলর 
“অর্ডরের ২ দফা । 

২৪০। মোকদম!র ছ্ানী তজবীজ অথব। গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিন্ত যে বছুসরে- 
তে ফিরিয়া পাঠান যায় সেই বৎসরের তারিখ তাহাতে ন! দিয়া মোকদমা গুথম যে বু" 
সরে উপস্থিত করা দিয়াছিল তাহার ভারিগখ ভাহাতে লিখিতে হইবেক । এব সেই মো" 
কদ্দম। কিরিয়! পাঠাওনের হুকুমের তারিখ এব* যে তারিশেতে অধথস্থ আদালতে পঁছিল 
এব তৎ্পরে ত্তাহা ক্লুবকার করণার্থ যে২ কার্য হইয়াছে এই সকল বিষয়ের এক সৎ 
ক্ষেপে কৈফিয়্ মন্তবা কথার ঘরের মধ্যে লিখিতে হইবেক । এব” যে মাস অথবা! 
বছ্সরের কৈফিয়ৎ হুর সেই মাস অথবা বছ্সরের শেষে মেই প্রকার যে মযোকদ্দম। 
এক বহ্সরের অধিক কাল মূলতবী আছে সেই মোকদ্দম। নিহপন্তিকরণের বিলম্বের 
কারণ সেই ঘরের মধ্যে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর্‌ 
অর্ডর। 

২৪১। সদর তাঁদালত জিলার জঙ্গ সাহেবকে ভ্ুকুম করিতেছেন যে ভূমি আগামি 
মাসের ১ তারিখঅবধি আরম্ভ করিয়া নীচের লিখিত ৪ সম্খ্যক পাঠানুনারে এক 
কৈফিয়ৎ লিখিয়া মাসে এই দক্তুরে পাঠাইবা । ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরকুুলর 
'অর্ডরের ১ দফা । 

২৪২। এ কৈফিয়তের দ্বারা জিলা! কি শহরের জজ সাহেব যত মোকর্দম। প্রধান সদর 
আমীন এব" সদর আমীন ও সুনসেফেরদের নিকটে গোড়াণুড়ি বিচারার্থে প্রতিমাসে ফিরিয়া 
পাঠান্‌ তাহ দুষ্ট হইবেক। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের যে বিখি 
১৮৩৮ সালের ৭ আইনের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের বিষয়ে চলন হইল 
তদনুসারে এ কৈফিয়তের নানা শিরোভাগ প্রস্ত হইয়াছে এবন তন্দবারা আপীলহ ওয়। ডিক্রী 
যে বিশেষ কারণে ভুমঘুক্ত এবস দোষী বোধ হইয়াছে তাছা? মদর আদালতের সাহেবের? 
নিশ্চয় জানিতে পারিবেন। ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা। 

২৪৩। জদর আদালতের স'তেবেরা বোধ করেন্‌ যে এ কৈফিয়তের দ্বারা জিলা! ও 
শহরের জজ মাহেবের] এব« উপর্িস্থ কার্ধাকারক সাহেবের আপনারদের অখীনে নিযুক্ত 
প্রত্যোক অচিজ্িত বিচারকেরদের অচর্ণ ও বুদ্ধি এব" আইনবিষয়ক জ্ঞানের বিষয়ে 
প্রকৃতক্ূপে অনুভব করিতে পারিবেন। এব" সদর আদালতের সাছেবেরা এ কৈফিয়ছ 
অআভিমনোযোগপূর্ধক বিবেচনা করিবেন এব তাহ। দেখিয়া আপনারদের বার্ষিক দেওয়ানী 
রিপোর্ট সর্বদা প্রষ্তত করিবেন এইহেতৃক ভোমরা যথাসাধ্য সাবধানপূর্বক তাহা প্রস্ভত 
কর এবিষয়ে সদর আদ্যলতের সাহেবের তোমারদের উপর বিশ্বাসপূর্বক নিভর রাখ্েন্‌। 
১৮৪১ মালের ৯৯ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের শু দফা | 


২০ প্বারা।] আঁনীল। ১৬৭ 


২৪৪ । আরে! তোমাকে জানাইতে আদেশ হইয়াছে যে সদর আদালতের ছকুম- 
ক্রমে যে সকল ডিক্রীর ছানী তজবীজহওনার্থ জিল1 ও শহরের জজ সাহেব এব প্রধান সদর 
আমীনেরদের নিকটে পাঠান যায় তাহার সেইক্সপ এক কৈফিয়ছ এই সিরিশ্তায় প্রস্তত 
হছইবেক। ৯৮৪১ সালের ৯৯ মার্চের সর্কুযুলর অর্ডরের ৪ দফা । 


৪ মস্থর। 

অমুক সালের অমুক মাসে অমুক জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের 
কর। যে ডিক্রীর বিষয়ি ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে জজ সাহেব অধীন 
আদালতের বিচারকদিগকে মোকদ্দমার্‌ ছানী তজবীজকর্ণের ছকুম দিয়াছেন তাহার 
কৈফ্িয়ও | 
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জিলার জজ সাহেবের দ্বার। ভিত্রীর পুনর্রিচার | 

২৪৫1 কোন জিল! ও শহরের আদালতে কিম্থা কোন প্রবিন্দ্যল কোর্ট 
আদালতে জাবেতামতে প্রথমতঃ কি আপ্ীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন 
যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া তাহার নিষ্পত্তির উপর উপরকার আ- 
দালতে আপীল না হইয়। থাকে সে সোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে ফরিয়াদী ও 
আলাসগী উভর পক্ষের কোন পক্ষ যদি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে ও 
ডিক্রী হওনের সময়ে যে কোন নুতন দস্তাবেজ কি দলীলের সন্ধান জানিত না 
তাহার লন্ধান পাওনহেতুক কিন্।। তাহ দরপোশ করিতে পারিয়াছিল ন। সে- 
পুযুক্ত কি অন্য বিশিষ্ট ও উপযুক্ত কারণ ও হেতুপ্ুযুক্ত যে দাহেব কি লা- 
হেবদিগের নিকটে এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহারদিগের 'হজুরে 
তাহার পুনর্রিচার করাইবার মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে 


১৬৮ আপীল। | | [৫ অধ্যায়। 


আদালতে এ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে পুনর্রিচারের দরখাস্ত 
দেয় ও এসতে এ দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ লালের ১ আইনের ১৮ ধারার 
(এক্ষণে ১৮২৯ মালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইফ্টাক্নকাগজে লিখিয়া যে তা- 
রিখে দরখাস্তকরণিয়াকে কি তাহার উকীলকে ভিক্রীর নকল দেওয়া গিয়। 
থাকে কিম্বা দিবার নিমিত্তে উপস্থিতকর। গিয়া! থাকে লেই তারিখহইতে তিন 
সান মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ও এই আইনের ৮ ধারার ১১ 
প্রকরণের লিখনমতে এ মিয়াদের হিসাব করা যাইবেক।-১৮১৪ লা। হ৬ 
আ। ৪ থা। ২ প্লু। | 

২৪৬1 ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কথ! জাবেতামত মো" 
কদ্দমার বিষয়ে খাটে কিন্দ্র সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে তাহা সরা" 
সরী মোকদ্দমার বিষয়েও খাটিতে পারে । ২১৬ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২৪৭। বেহারের জজ সাহেবের জিড্ঞাসাকরাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ মু্ফর্ককা মোকদ্দমার্‌ বিষয়েও খাটে । 
১২৪৯ ন্মবরী আইনের অর্থ । 

২৪৮। বিধান হইল যে জিলার জজ সাহেব মোকদ্মার দোযগণ বিবেচনা না করিয়। 
কমুরপ্রযুক্ত তাহ] ডিসমিস করিলে তাহার সেই ভকুমের ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ 
ধারার বিধির অনুস'রে পুনর্ষিচার হইতে পারে ।. ১২৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২৪৯। এ মিয়াদ গতহওনের পরে পুনর্রিচারের কোন দরখাস্ত দাখিল 
হইলেও ষ্দি দরশ্বাস্তকররণিয়। নিরূপিত কালের সধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে 
না পারিবার বিশিষ্ট হেতু পুমাণ করে তবে আদালতের সাহেবেরা সে দর- 

খাস্ত লইতে ক্ষমত' রাখেন্‌ তথাপি এ নাহেবদিগ্কে অতিতাকীদ হুকুম আছে 
যে নিরূপিত সিয়াদ অতীতহওনের পরে এমত দরখাস্ত লইবার বিষয়ে তা 
হারদিগের ক্ষমতা হইল ত?হার মতে কাধ্য করিতে অতিনাবধান হন এব০* 
এ সাহেবদিগের কর্তব্য যে যদি মিয়াদ গত হইলে পর এমত দরখাস্ত লন্‌ 
তবে তাহার হেতু বেওরা করিয়া আপনারদিগের ক্ুবকারীর বহীতে লিখেন্‌ 
ও যদি এ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে মোকদ্দমার পুনব্রিচার হইবার 
কোন বিশিষ্ট ও উপযুক্ত হেতু ও কারণ নাহি তবে তাহারা সে দরখাস্ত ন- 
সগ্জুর করিবেন ও এ বিষয়ে এ সাহেবের! যে হুকুম দেন্‌ তাহাই সিদ্ধ ও 
চুড়ান্ত বোধ হইবেক ও তাহা ন| হইয়া যদি এ লাহেবদিগের এমত বোধ হয় 
যে পূর্বের নিষ্পত্তিতে হওয়া কোন ভারি প্ললৎ্ কি অন্য চুক ভুল সারিবার 
নিমিত্তে মোকদ্দসার প্রনর্রিচার কর] আবশ্যক কি ন্যায়মতে কোন কারণে 
তাহা করা কর্তব্য তবে এ সাহেবদিগের কর্তব্য ফে এ বিষয়ের সম্বাদ আপ- 
নারদিগের অভিপ্রায়ের সমস্ত কথার সহিত লিখিয়! আপনারদিগের আদা- 
লতে দ্াখিলহওয়া দরশাস্তের ও সোকদ্দমাতে হওয়। ডিত্রীর নকলসহিত সদর 
দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া ছেন ইতি ।--১৮১৪ 
অ]1 ২৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র । | 

২৫০ । উপরের প্রুকরণানুনারে কোন মোকদ্দমা নদর দেওয়ানী আদা- 
'লতে পাঠান গেলে যদি এ আদালতের লাহেবের! প্লট করিয়। লেখ! হেতুর 
ও মোকদ্দমার সমস্ত বেওর1 ও ভাব দৃষ্টে এমত বুঝেন্‌ যে ন্যায়মতে তাহার 
পুনঝ্রিচার কর] কর্তব্য তৰে এ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার 
পুনব্রিচার করিবার অর্থে হুকুম দেন্‌ ও এঁ মত তাহারদিগের নিষ্পন্তিকরা যে 


২০ ধারা] আপীল। ১৬৯) 


মোকদমার আপাীলের দরখাস্ত প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীলপ্রী ইঙ্গলগ্ডের বাদশাহের 
হজজুরে না হইয়া] থাকে কিবা আপীলহওনমতে ও মোকদ্দমার সোতালক কাগজ- 
পত্র এ ঝদশাহের হজ্জুরে পাঠানঘনা গিয়া থাকে লে মোকদ্দমাতে যদি তাহার- 
দিগের হজুরে পুনর্রিচারের দরশ্াস্ত দাখ্রিল হয় তবে এ সাহেবদিগের ক্ষমতা 
আছে যে উপরের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পুনর্বিচারের দর- 
খাস্ত মঞ্জুর করেন ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মো- 
কদ্দমাতে পুনর্বিচারের দরখাস্ত মঞ্খ্ুর করেন্‌ তবে তাহারদিগের কর্তব্য যে 
এ দরখাস্ত মঞ্ুরকরণের হেতু আপনারদিগের কুবকারীর বহীতে লিখেন্‌ ও 
এসত কোন মোকদমার নুতন কোন দলীল গ্ররসাণ লওয়া কি ন লওয়া যাও 
নের বিষয়ে ন্যায়মতে যাহা উচিত বুঝেন্‌ তাহার হুকুম করেন ইতি ।-_-১৮৯৪ 
সা।২৬ আ। ৪ ধা।গপ্রু। 

২৫১। জান] কর্তব্য যে যদি জিলা ও শহরের কোন আদালতের পাহেক 
কি কোন গ্ুবিন্সযল কোট আদালতের সাহেবের।| কিম্বা সদর দেওয়ানী আদা- 
লতের মাহেবেরা প্রথমতঃ তাহারদিগের নিকটে দেওয়া পুনব্রিচারের কোন 
দরখাস্ত নাসঞ্জুর করেন্‌ কিস্ব! সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের] উাহার- 
দিগের তাবে কোন আদালতহইজে এ বিষয়ে অনুনতি চাহিয়া পাঠানমতে 
তাহা নামগ্জুরকরণের বিষয়ে হুকুম দেন্‌ তবে তাহাতে এ দরখাস্তদেওনিয়াকে 
সোক্দ্দম। আপাীলের যোগ্য হইলে জাবেতামতে যে আদালতে নে মোকন্ধ- 
সার আপাীলের দরখাস্ত শ্রনা যাওনের যোগ্য হয় লে আদালতে আপালের 
দরখাস্য এমত আপাল শ্বন। যাওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকু- 
মের দৃফ্টে দাখিল করিতে নিষেগ আছে এমত বোধ না হয় ইতি ।--১৮১৪ 
'না। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ পু। র 

২৫২। সদর আদালত সম্পৃতি অবগত হইয়াছেন যে জিলার এক জন জজ সাঁছেক্‌ 
আপন জছকুমের তারিশ্ের পর তিন মাসের মধ্যে মেই ভকুমের পুনর্জিচারের দরখাস্ত 
পাইয়! ভুমক্রমে বোধ করিলেন যে সদর আদালতের জনুমতি না লইয়া তিনি ১৮১৪ সা- 
লেন ২৬ আইনের ৪ ধারানুসারে সেই কুষের পুনরব্রিচার করিতে পারেন্। অশুএব 
সদর আদালত কুষম করিতেছেন যে যদ্যপি এইযত ব্যবহার কোন্‌ আদালতে হই- 
তেছে উনুর কালে সেইকূপ করিতে হইবেক না। ১৮৩৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের সর্ক্যুলর্‌ 
অর্ডর । 

২৫৩ । যদি জিলার জজ সাহেবের এম্ভ মন্তপ্রত্যয় না হয় ষে যথার্থ বিচারহওনের্‌ 
নিমিত্ত তাহার ভকুমের পুনর্ষিচার করা আবশ্যক তবে তিনি আদালতে তাহার বিষরে দর- 
খাস করিবেন ন। এব" যে কারণে তিনি সেইন্ধপ বোধ করিয়'ছেন তাহাও আপনার পত্রের 
মধ্যে সপষ্ট করিয়া লিশ্খিবেন। যথা যদি জকুমের পুঁনর্ডিচারের এই কারণ হয় ফে 
ডিক্রীহওনের সময়ে যে কিষয় অথবা সাক্ষী ফরিরাদী অথবা আসামীর জাতমার ছিল না 
অথবা সেই জময়ে উপস্থিত করিতে পারিল ন]) এমত বিষয় বা সাক্ষী তদ্পরে দুষ্ট হইল 
তবে সেই নুতন বিষয় কিরূপে দুষ্ট হইল তাহা এবছ উপযুক্ত সময়েতে এ সান্গন উপস্থিত 
করিতে না পারিবার কারণ এব তাহার প্রমাণ এবপ, এ নুতন বিষয় বা সাক্ষির ছ্বার। পুবৰ 
ডিক্রী কিপর্ষন্ত মতান্তরকরণের যোগ্য এই সকল বুস্তান্ত সদর আদালতে লিশ্িয়! জানাইতে 
হইবেক। ঘে২ কারণে ডিক্রীর পুনর্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহা হইতে পারে সেই সকল কারণ 
উদ্পরে নির্দিষ্ট হইল এমত বোখ করিতে হাইবেক না কিন্দ্র পুন্কিচারের দরখাস্তে সম্মত" 
হওনে্র আবশ্যক কি না ইহার বিচার করণার্থ সদর আদাতে যে প্রকার বৃত্তান্ত জানাইতে 
হয় তাহ? উপরে লেখা গেল। ১৮৩৫ সালের ২৭ নবেস্থরের দরকুযুলর অর্ডরের ৩ দফা ॥ 

ফ্‌ 


১৭০ আপীল । | [৫& অধ্যায় । 


২৫৪। ডিক্রীর পুন্র্ধিচার করণের দরশ্াস্ত নামস্জুরীর হুকুমের পুনর্বিচারের দরখাস্ত 
বিবাদিরা। মুৎফরককা দরখ্খান্তের নিরূপিত ুলোঃর ইফ্টাম্পকাগজে অর্থাৎ" ২ টাকা মুল্যের 
ই্টাম্পকাগজে ইছা? বলিয়া লিখিয়া থাকে ষে জুকুঁমের তারিখের পর ভিন মাম অতীত ন। 
হইতে তাহার দরখ্খান্ত দিয়াছ্ে। কিন্তু সেই দরশ্খাস্ত বাস্তব মেই বিষয়ের দ্বিতীয় দর- 
খান্ত এইপ্রযুক্ত পুনর্কিচারের প্রথম দরশ্াাস্তের ইঞ্টাম্প মুল্যের বিষয়ে যে নিয়ম আছে 
সেই নিয়মানুসারে দ্বিতীয় দরখখান্তের মুল্য নির্ণর হইবেক। অত্তএব সদর আদালত হুকুম 
করিতেছেন ঘষে এইমনত যে প্রভ্যেক দরখাস্ত আপীলহওয়। ডিক্রী দিবার অথব। দিতে 
প্রস্তাব করিবার পর তিন মাসের মধ্যে দেওয়া! যার তাহা ২২ টাকা মুল্যের ইব্টাম্পকাগজে 
লেখা যাইতে পারে কিচ্ছু তিন মাসের পর যা সেই দরখাস্ত দেওয়। যায় তবে ১৮২৫ জী- 
লের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের হুকুমমতে ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীল হই- 
লে যেরূপ হইত সেইরুপে পুনর্জিচারের দরখ্াাস্তকরণিয়। ব্যক্তির প্রতিক্ুলে যত মুল্য ব। 
নং্খ্যার টাকার ডিক্রী হইয়াছে মেই সম্খ্যানুসারে হিলাব করিয়া ১৮২৯ সালের ১০ 
আইনের 9 চিহ্িত ভফমীলের ৮ প্রকরণের নিজিপিত ইফ্টাম্পকাগজে এ দরখাস্ত লিখিতে 
হইবেক। ৮৪২ নম্বরী আইনের অর্থ। 

২৫৫ । উপরের লিখিত হুকুমের প্লউ অভিপ্রায় এই ফে তদনুমারে ফে্‌ 
সকল মোক্দগার পুনর্কিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় ভাহা সাধ্যানুলারে যে জজ 
সাহেব কি সাহেবের এ লকল সোকদ্দমার নিষ্পন্তি করিয়। থাকেন্‌ ভাহার 
কি তাহারদিগের দ্বারা এ নকল সোক্দ্দম] উচ্চতর আদালতে আপীলহওনের 
যোগ্য হইলে লাঙান্য নিয়মমত তাহার আপীলহওনের অধীনতায় গ্রাহ্য হয় 
ও নিষ্পত্তি পায়।--১৮হ৫ সা। ২ আ। ৩ধা। 

২৫৬। সদর আদালত বিধান করিজেছেন যে জিলা বা শহরের জজ সাহেব মদি ছয় 
মাসের অতিরিক্ত মিঘাদের ছুটী পাইয়া থাকেন এবছ যদি স্ছয় মাসের অভিরিক কালু 
তাহার অবর্তমান হওনের সন্তাবনা হয় তবে উহার পদে ষে সাহেব নিযুক্ত হন তাহার 
১৮২৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার নিয়মানুসারে সাধ্য আছে যে এ ছয় মাস মিয়াদ 
অভীত হওনের অপেক্ষা না করিয়া সাবেক জজ সাহেবের জকুমের পুনর্কিচার করণের বি- 
ফয়ে যে দরখাস্ত দেওয়। য়ায় তাহা লইঘ়। রীতিমত কার্য করেন্‌। অতএব জিলার জজ সা- 
হেবদিগকে উত্তর কালে এই বিধানানুসারে কার্য করিতে হুকুম হইল। ১৮৩৯ সালের ৭ 
ভ্ুনের সরকুযুলর অর্ডরের ১ দফা | : 

২৫৭ । যখখন উক্ত নিঘমানুলারে পুনর্কিচারকরণের অনুমতির দরখাস্ত সদর আদালতে 
করা যার তখ্খন যে জজ সাহেব মোকদদম1 নিষপন্তি করিলেন সেই সাহেব ছয় মাসের মধ্যে 
ফিরিয়া আসিবেন না ইহ1 কিং কারণে বোধ হইল তাঁহ1 জানাইতে হইবেক সেই স্বাদ 
পাইলে সদর আদালত বিবেচন। করিতে পারিবেন যে এ ক্রুপ মোকদ্দমার্‌ পুন্র্রিচার করি- 
বার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না। ১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর্‌ অর্ডরের ২ দফা 

২৫৮। ত্রিহতের জজ সাহেবের জিড্ঞাস। করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত আ'লা- 
হাবাদস্থ সদর আদালতের সঙ্গে এঁক্য হইয়া! বিধান করিলেন যে কোন জিলার জজ সাহে- 
বের অবর্তমানে যদি অতিরিক্ত জজ সাহেব তাহার এওজে কার্ধ্য করণ সময়ে ডিক্রী করেন 
এব এ ডিক্রীর পুনর্ধিচার করিতে হর তবে এ অঠিরিক্ত জজ যদ্যপি সেই জিলার মধ্যে 
নিযুক্ত থাকেন্‌ তবে সেই ডিক্রীর পুন্র্কিচার তিনিই করিবেন জজ সাহেব করিবেন না। 
১১২৩ ন্যরী আইনের অর্থ। 

২৫৯। এই দুই বিষয়ে সন্দেহ হইল । প্রথম । প্রধান সদর আমীনের নিষ্পন্তির উপর 
জিলার জজ নাহেবের নিকটে আপীল হওয়াতে এ জজ সাহেব যে ফরসল! করেন্‌ তাহার্‌ 
উপর খাস আপীলের দরখ্খাস্ত সদর আদালতে হইলে এব" এ সদর আদালতের দ্বারা তাহা 
নাম-্জুর হইলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে কোন্‌ হুকুমের 
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পুন্র্ধিচার করিতে হইবেক কি সদর দেওয়ানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ 
সাহেবের ডিক্রীর। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন ঘে জিলার জজ সাহেবের 
ডিক্রীর উপর কোন আপ্পীল মঞ্জুর না হওয়াতে এ জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ১৫ আইনের 
৪ ধারার ২ প্রকরণানুনারে আপনার ডিক্রীর পুনর্ধিচার করিবার অনুমতির দরশ্াস্ত করি- 
তে পারেন্‌। দ্বিতীয় । ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী 
আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইরাছে সেই ক্ষমভাক্রমে তাহার জিলার জজ সাহে- 
বের আসল ডিক্রী বহাল রাশ্খিলে যদি, পুনব্রিচারের দরখাস্ত হয় তবে ১৮১৪ সা" 
লের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুনারে কোন্‌ হুকুমের পুনর্ধিচার করিতে হইবেক 
কি সদর দেওরানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ সাছেবের ডিক্রীর । তা- 
হাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮৩৬ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকর- 
ণানুসারে সদর আদালত জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল রাশ্খিলে সেই বহালী জুম ডিক্রীর 
ন্যার জ্ঞান করিতে হইবেক এব" সেই ডিক্রীর পুনর্জিচ!র কেবল সঙ্গর আদালত করিতে 
পারেন্‌। ১০৫৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা। 


২১ 11 
জিল। আদালতের দ্বার পুনব্রিচার । ইফ্টাম্্র। 

২৬০। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রুকরণে 
যে কথাক্রমে এমত হুকুম আছে যে এ প্রুকরণের উক্ত মোকদ্দমার পুনবিচা- 
রর দরখাস্ত ইজরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার [এক্ষণে 
১৮২৯ লালের ১০ আইনের 73 চিজ্িত তফলীলের ৭ গ্লুকরণের] নিরূপিত 
গল্যের ইঞ্টাম্নকাগজে লেখা যাইবেক এ কথা এই আইন জারীহওনের পরে 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র দেওয়া যাওনের কি দিবার নিমিদ্তে উপস্থিতকর- 
ণের তারিখহইতে উপরের উক্ত প্রকরণের হকুমমত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে 
পুনর্বিচারের যেং দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় কেবল সেই২ দরখাস্তের সহিত 
সম্সর্ক রাখিবেক ও এ মিয়াদ গতহওনের পরে পুনর্বিচারের নিমিত্তে যে 
দরখাস্ত কর] যায় এ দরখাস্তকরণিয়। পাপর অর্থা৬ যোত্র হীন না হইলে'এ 
নিষ্পত্তির উপর জাবেতাসতে আপালের দরখাস্ত ন্যায় এ পুনর্বিচারের দর- 
খান্ত তাহা করণিয়ার পরাজয়ে যে বন্তর বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়। খাকে তাহার 
সণ.খ্যা কি সূলযানুলারে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে 
১৮২৯ লালের ১০ জাইনের 3 চিহ্িত তফলীলের ৮ প্রুকরণের] নিরূপিত 
মূল্যের ইস্টাক্নকাগজে লেখা যাইবেক ও এ দরখাস্তকরণিয়া পাপর হইলে 
১৮১৪ সালের ২৮ আইনে পাপর আপেলাণ্টের বিষয়ে ষে সকল হুকুম 
নিদ্িষ্টি করা গিয়াছে সেই সকল হুকুম তাহার সহিত সঙ্গর্ক রাখিবেক ইতি। 
_--১চ৮হপ্ সা । ২ আ। ২ ধা। ১) | 

২৬১। এই আইন জারীহওনের পরে পুনর্কিচারের নিমিত্তে যে দরখাস্ত 
করা ফায় তাহা! গ্লার্থিত পুনর্বিচারের উপযুক্ত হেতু নাথাকনপ্রযুক্ত এ দরখাস্ত 
লওর়া যাইবার আদ্লতে অগ্রাহ্য হইলে এ দরখাস্তকরণিয়া এ দরখাস্ত যে 
ইক্টাঙ্পকাগজে লেখ! গিয়া থাকে তাহার মূর্প্য ফিরিয়। পাইবেক না কিন্তু এ 
দরখাস্ত ইঙ্জরেজী ১৮১৪ লালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে ১৮২৯) 
সালের ১০ আইনের ৪ চিহ্বিত তফলীলের ৮ প্রুকরণের] নিবূপিত মূল্যের 
ইস্টাক্সকাগজে লেখা। গেলে এ দরখাস্ত যে আদালতে অগ্রাহ্য হয় দেই আছা- 
লতের নাহেবেরা তাহার সকল বিষয়, উপধুক্তরূপে বিবেচনাক্রণানন্তর যদি 

ফহ 
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বুঝেন্‌ যে এ কাগজের মূল্যের সমুদয় টাক এ দরখান্তকরণিয়ার লাগিতে হই- 
লে তাহার অতিক্লেশ হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৫ প্রক- 
রণানুলারে খান আপালের দর্খাস্তের বিষয়ের মত বিবেচনাপুর্জক এ কাগজের 
মূলোর টাকার তিন পোওয়ার অধিক নাহয় এমত যে অৎশ উচিত বোধ হয় 
তাহা সরকারের ত্রেজুরীহইতে ফিরিয়। দিতে হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখিবেন 
ইতি ।--১৮২৫ সা। ২ আ। ২ খা। হ গ্রু। 

২৬২ । ইঙক্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার [১৮২৯ লা- 
লের ১০ আইনের 7 চিহ্িত তফলীলের ৭ ধারার] নিরূপিত মূল্যের ইফ্টাক্- 
কাগজে লিখিত অগ্রাহ্য দরখাস্ত যে আদালতেতে অগ্রাহ্য হয় সেই আদ1- 
লতের সাহেবদিগের বিব্চেনায় যদি এ দরখাস্ত এমত অকারণ ও ক্লেশদায়ক 
বোধ হয় যাহাতে তাহা ফে ইফ্টাপ্সকাগজে লেখা গিয়া থাকে তাহার মূল্য 
অমনি যাওনের অতিরিক্ত জরীমানা ও তাহা দেওনিয়ার হওয়া উচিত হয় ভবে 
এ আদালতের সাহেবদিগের এ চ্গমত] আছে এবৎ* ভাহারদিগকে হুকুমও 
দেওয়] যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারাত্র ১০ 
প্রকরণে ক্লেশদায়ক সরাসতী আপলের দরখাস্সের বিষয়ে যেসন২ং করিবার 
অর্থে হুকুম লেখ। গিয়াছে সেই মত এ দরখাস্ত ১৮১৪ সালের ১ আইনের 
১৩ ধারার [১৮২৯ লালের ১০ আইনের 8 চিক্কিত তফসীলের ৮ ধারার] 
নিরূপিত মূল্যের ই্টাম্নকাগজে লেখা যাইতে হইলে যে মূল্য দিতে হইভ এ 
মূল্যের অধিক না হয় এমত জরীমান। দিবার হুকুম এ দরখাস্তের লিখিত বিষ- 
য়ের ভাবক্রমে ও তাহাদেওনিরার অবস্থানুলারে তাহার প্রতি দেন।--১৮২৫ 
সা। ২ আ। ২ ধা। শুপ্রু। 

২৬৩। পুনর্বিচাত্রের নিসিন্তে দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে যে আদালতে রর 
পুনর্বিচার হয় সেই আদালতের সাহেব কি সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি 
সসয়ে এ দরখাস্ভকরণিয়ার দাখিলকর। ইঞ্টা্সকাগজের মূল্যের বিষরে রর 
ন্যয্য ও উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত এ মূল্য মোকদ্দমার খরচারু ন্যায় 
পল্ষান্তরের দিতে হইবার কি তাহার তিন পোওয়ার অধিক না হয় এমত 
কোন অণ২শ সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া বাইবার হুকুম দিবেন ইতি। 1 
১৮২ ৫সা। ২ আ। ২ ধা। ৪ গু 

২৬৪ । তিন মামের পর পুনর্থিচারের দরখ্বাস্ঘ পাশ্খিলকরণের বিহয়ে যে নি সি 
খরচ! লাগিবেক ভাহ। কেবল এ তিলষের এবছ ভাহাঁতে ঘে কেশ সম্ভাবনা তাহার 

দ্ডস্বরূপ ছকুম হইয়াছে এব যে আদালতে পুনর্সিচারের দরখ্াস্থ দেওয়া যার সেই 
আদালত এ দরখাস্ত কোন হেত্তুতে নামস্ুর করিতে পারেন্‌। যেহেতুক ঘে বাদী বা 
গুতিবাদী প্নর্কিচারের দরখাস্ত করে দেই ব্যক্তি যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে এ 
দরশ্বীজ্ত দাখিল না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এমত যথার্থ ও মাতবর্‌ 
কারণ ন1 দর্শাইতে পারে তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে এ 
পুনর্ষিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্াকরণের আবশ্যক নাই । ৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থ ॥। 

২৬৫ । কলিকাতাস্থ সদর আদ্রালতের সং্জতিক্রমে বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের 
২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে পুনর্ষিচারের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে 
দাখিলহওয়া কাগজপত্র দলীলদস্তাবেজের ন্যায় জ্রান হইবেক এবছ এ কাগজপত্র আদল 
নালিশ অথবা জাবেতামত কি খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল হইলে যেবপ 
হইত সেইক্সপে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 9 চিহ্রিত তফসীলের € প্রকরণের বিধিমতে 
তাহাতে ইঞ্টাল্পের মাসুল লাগিবেক। ১০৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ। 


২৩ ধার11] আপীল | ১৭৩ 


২২ ধার]। 


পধান সদর আসীনের দ্বারা ভিক্রীর পুনর্বিচার | 

২৬৬। উপরের লিশিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধা" 
রার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম প্রুধান সদর আমীনের নিষ্পন্তিকরা গ্ুথম্ত 
উপস্থিতহওয়| মোকদ্দম1 ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি ।--১৮৩১ সা। 
৫ অ1। ১১ ধা। ১ প্রু। 

২৬৭। যদি প্রধান সদর আমীনের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় ফে 
পুনূর্ষি করিবার দরখাস্প সঞ্জুরকরা কর্তব্য তবে জিলা কি শহরের জজ স:- 
হেবের নিকটে তাহার রিপোট করিবেন এ সাহেবের ক্ষমত। আছে যে এ 
প্রকার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করণ বিষয়ে চলিত আইনে ফে 
হুকুম নির্দিষ্ট আছে তদনুসারে অনুমতি দির হাতি --১৮৩১ সা। ৫ আ। 
১৯ ধা। ২ প্রু। 

২৬৮। বিধান হইল ফে প্রধান সদর আমীন আপনার ফয়সলার পুনদুর্থি' কর! 
উচিত বোধ করিলে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার ১ প্রকরণানুসারে জিলার 
জজ সাহেবের নিকটে এ বিষয় অর্পণ হউলে যদি তিনি পুনদুর্ির বিষরে সঙ্গত না হন্‌ 
তবে এ জিলার জঙ্গ সাহেবের ভুকুম চুড়ান্ত হইবেক এব” সদর দেওয়ানী আদালতে আপ্পীল- 
ক্রমে তাহার পুনর্বিচার হইতে পারে না। ১৮৪১৯ সালের ১৪ মের আইনের আর্থ । 

২১৯1 প্রধান সদর আমীন যে সকল মে'কদ্দম। নিষ্পভি করেন্‌ তাহার পুনর্বিচারের 
দরখাস্ত একেবারে ভীহার নিকটে করিতে হঈবেক এব তিনি তদ্ধিষয়ে১৮৩১ সালের €& 
আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন এব যদি ৫০০০ টাকার উন্ধ 
সুল্যের মোকদ্দমায় মেইকূপ পুন্র্ষিচারের দরশ্াস্থ হয় তবে সেই দরখাস্ত প্রধান সদর আ- 
মীন একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেকুআরির্‌ 
সরক্যুলর অর্রের ৭ দফ|। 

২৭০। এব এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের 
৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রুকরণে যে টাকা ব। মূল্য নির্দিষ্ট আছে ভদপেক্ষা 
অপিক লণ্খ্যার বা মূল্যের ফে সমস্ত মোকদ্দসা এই আইনের ১ ধারার ক্ষণ 
তাক্রমে প্রধান সদর আমসীনেরে অর্পণ হয় এ গ্রুপান সদর আমীনের কর] 
নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হই- 
বেক এব” জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পনির উপর আপাল যেই নিপা 
নানুসারে এ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত নেই বিধানানুনারে সব্ধ প্লুকারে 
এই আপীলেরও কাধ্য হইবেক এব* এ নিষ্পন্তিত্র পুনর্বিব্চনাকরণের দর্- 
খাস্ত করিতে হইলে তাহা প্ুধান সদর আমীন এককালে সদর দেওয়ানী আ- 
দালতে করিবেন এব জিলার জজ লাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্কিবেচনার্থে 
দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুলারে কার্য হইত দেই বি্ধানানুসারে ইহাতে 
কাঁধ্য হইবেক ইতি 1১৮৩৭ সা। ২৫ আ1। ৪ ধা। 

২৭১। এই অধ্যাপ়ের ২৫৬ এব ২৫৭ নম্বরী বিধি প্রধান সদর আমীনের আদাল- 
তের বিষয়ে খাটে । ১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

২৩ ধারা । 
দালিসের ফয়সলার উপর আপাল। 

২৭২। কিল] কিন্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে মধ্যস্থের বিচারক্রমে 
নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দম। অর্থাৎ সালিসে যে মোকদ্দম। নিষ্পত্তি করিয়া 
থাকে তাহার আপাীলের দরখাস্তী আরজী মফঃনল আপাঁল আদালতের সা- 


১৭৪ আনপীল। [৫ অধ্যায়। 


হেবদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে এঁ সাহেবের স্বমধ্যন্থ্রোসে মোকদমা 
নিষ্পত্তি করিতে রেশ্বৎখুরী কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ ২ দুই 
জন মাতবর লাক্ছির সুকুতির দ্বারা নাজানিলে নে মোকদ্দমা ভিন্মিন্‌ করিয়া 
আদালতের খরচ। দিতে নেই ফ্রিয়াদীর উপর হুকুম করিবেন ইতি।--১৭৯৩ 
লা। ৫ আ। ২৮ ধা। 

২৭৩। সালিমের করসলাতনুসারে মে ডিভ্রী হয় তাহার উপর আপীল হইলে সেই 
আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্ষে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার বিধির অনুসারে 
ডিনমিন হইবেক না। ৪৮ নঘূরী আইনের অর্থ। 


হু অধ্যায় । 
ডিক্রী জারী । 


৯ প্রারা। 
জিলার আদালতের দ্বারা ডিক্রী জারী। 


১। প্রথমতঃ কি আপালসতে উপস্থিতহওয়া যে কোন সোকদ্দমাতে ইঙ্জ" 
রেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিল! তারিখের পরে যে 
নিষ্পত্তি হয় জিল! ও শহরের কি প্রবিন্সট্াল কোর্ট আদালতের কিম্বা সদর্‌ 
দেওয়ানী আদালতের সাহেবের সে নিষ্পত্তি নীচের লিখিত হুুম ও কথার 
মত ব্যতিরিক্ত জারী করিবেন ন1 ইতি ।--১৮১৪ না। ২৬ আ। ১৫ ধা। 
৪ গু । 

২। ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পছিলা তারিখের 
পরে হওয়া কোন নিষ্পন্তি যে ব্যক্তি জারীকরণের বাসন] রাখে তাহার 
কর্তব্য ফে যে আদালতহইতে এ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে ও 
সদর আমীনহইতে হইয়া থাকিলে মে সদর আমীন যে জিল। কি শহরের 
অধিকারের হয় সে জিলা কি শহরের আদালতে ইঞ্জরেজী ১৮১৪ সালের ১ 
আইনের ১৮ ধারার (১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইফ্টাম্নকাগজে 
এ নিষ্পত্তি জারীহওনের প্রার্থনায় এক আরজী লিখিয়া আপনি নিজে হাজির 
হইয়। কিস্া উকীলের মারফতে দাখিল করে ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ। 
৯৫ ধা। ৫ প। | 

৩। এ দরখাস্তেতে মোকদ্রমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাস ও 
ডিত্রীর মজগুনের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও সেই ডিক্রীহওনের তারিখ ও 
সেই নিষ্পত্তির উপর আপীলের কোন দরখাস্ত দ্রপেশ ও মঞ্জুর হইয়াছে 
কি না ও ডিক্রীহওনের পরে উভয় বিবাদির সধ্যে বিবাদের রফা হইয়াছে 
কি নাও হইয়! থাকিলে কি প্লুকাত্রে হইয়াছে তাহাঁও ভিক্রীর অনুসারে 
আদালতের খরচাতে কি অন্য পুকারেতে দরখ্াস্তদেওনিয়রি যত টাকা পা 
ওন। হয় তাহার সণখ্যার নিরূপণ ও যাহারদিগের নামে ডিজ্রা জারী করিতে 
হইবেক তাহার কি তাহারদিগের নাম লিখিতে হইবেক ইতি ।--১৮১৪ স]। 
২৬ আ। ১৫ ধা। ৬প্রু। 

৪1 ডিক্রী জারীকরণের দরখাস্ত নানা দেওয়ানী আদালতে দেওনের সময়ে এ দরখাস্ত 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণের নির্দিষ্ট ঘে নানা বিশেষ কথা 
ডিক্রীদারেরদের লিখিতে হয় তাহ! তাহার। প্রারই লেখে না এব তাহাতে অনেক বিলম্ব 
ও ক্রেশ হয় অতএব সব্ সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনার্থ সদর আদালতের নাহেবের! 
নীচের লিখিত ব্যবহারের বিধি প্রকাশ করিয়া] হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবের আপন২ 
জিলার ভাধস্থ গ্রত্যেক আদালতে এ বিধির এক২ নকল পাঠান্‌ এব" এ আদালতের 
বিচারকেরদিগকে য্থাসাধ্য সর্বত্র তাহ প্রকাশ করিতে হুকুম করেন্‌। ১৮৪২ সালের 
২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডতরের ১ দফা 


১৭৬ | ডিক্রী জারী । 1৬ অধ্যায় । 


৫1 ইহা জপষ্ট জ্ঞাত করিতে হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিবা জিলার, 
আদালতের অথবা অধস্থ আদালতের* ডিক্রী জারীকরণের' দর্খাস্তের বিষয়ে এ বিখি 
ভুল্যরূপে খাটিবেক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা! 

বিধি । 

৬। যেহেতুক ডিক্রীদারের! আপন২ ডিক্রী জারীকরণের নিমিভ্ত নানা আদালতে 

যে দরখাস্ত দেয় সেই দর্খাস্ভের মধ্যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রক- 
রণে নানা বিবরণ লিশখনের হুকুম আছে কিন্ত এ বিধি সর্ধদাই পালন হয় না এব" এ 
বিধি চলনকরা1 অত্যাবশ্যক অতএব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনের নিমিন্তে সদর 'আ- 
দালতের সাহেবের! নীচের লিখিত বিধি প্রকাশ করিতেছেন এব" এ বিখির অন্য মতে 
উত্তর কালে কোন দরুখান্ত দাখিল হইলে এ দর্খাস্তের উপর কোন হুকুম লিখিত না 
হইয়া! ভাহা সিরিশ্তার় দাখিল হইব্ক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরকুযুলর্‌ 
অর্ডর ৷ 

৭1 কোন্‌ ডিক্রীদার যোত্রহীন হউক কি না] হউক আপনার ডিক্রী জারীকরণের ইচ্ছা 
করিলে যে আদালতে ডিক্রী কর] গিঘাছে সেই আদালতের বিষয়ে যে ইফ্টাম্পের মুল্য 
নির্দিষ্ট আছে সেই মুল্যের কাগজে দরখাস্ত লিশ্িবেক অর্থাৎ মুনসেফের আদালতে 
হইলে শাদা কাগছজে এব সদর আমীনের কি প্রধান সদর আমীনের অথব। জিলার আদী- 
ল্‌ত্তে হইলে ॥০ আনা মুল্যের ইফ্টাল্পক্াগজে এব সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ২৯ 
টাক! মুল্যের ইস্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লিশিবেক । ১৮৪২ সাতলর ২২ আপ্রিলের সব্র- 
কুযুলর অর্ভর ! 

৮) ডিক্রী জারীকরণের দরশ্যাস্থের শিরোভাঁগে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক 
কৈফিয়ঙ থাকিবের ও তাহাতে নীচের লিশিভ বিশেষ কথ। লেখা যাইবেক। ১৮৪২ 
সালের ২২ আপ্রিলের লসরকুযুলর 'অর্ডর । 

৯। ডিক্রীদার ষখন বিপক্ষ ব্যক্তিকে কহ়েদকরণের লুকুমের বিষয়ে দরখাস্ত করে 
তখন যে আদালতে এ দরখাস্ত দাখিল করে অর্থাৎ যে আদালতে এ ডিক্রী হঈরছিল 
অথবা যে আদালতে ডিক্রী জারীর নিমিন্তে সোপর্দ হয় সেই আদালন্েে ডিক্রীদার দর- 
শ্থাসক্কের মধ্যে বিপক্ষ ব্যক্তির বাস স্থান লিখিবেক এব গ্রেফতারী পরওয়ান। ষে স্থানে 
জারী হইবেক ভাহাও লিখিবেক। যদি কোন সম্পত্তির নীল্গামের নিমিনে দরখাস্ত ঝরে 
তবে এ সম্পন্বির এব তাভ। যে স্থানে আছ্ছে ভাহার এক তফসীল উক্ত কৈফিরতের নীচে 
লিখিতে হইবেক এব তফলীলের মধ্যে ষে কোন ঘর কি বাগান আব) ভূমির বিবর লেখা! 
থাকে তাহার চতুঃলীমাও লিখিতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যলর 
অর্উর। 


স্পা পপর সী ৮০৯ পা ০ পপি ৮০০ 8 তপন পাত ১ পপ শত * পাপ পম ০? আপ পাপ পপ পাস াপাস্পপট পপ পাপ 


১৮১৪ স।। ২৬ আ। ১৫ খা। ৪ প্র। এব ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১২ খু । এব 
৬৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা দেশখু। 


৯৭ 


ভিক্রী জারী । 


৬ ধারা।] 
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* ৭ নমঘরী ভোণীতে যে মোট টাকা লিখিত হইয়াছে তাহার নাল। দফা অর্থাৎ আসল 
ক! কি সুদ অথবা মোকদ্দমার "খরচা কিম্বা ওয়াসীলাঞ্ কি অন্য যে কোন বিষয়ে হয় 
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সুদ অথবা ওয়াসীলাতের দাবী হইয়াছে তাভাও বিশেষরূণপে লিশ্িতে হইবেক 


তঃ মোকদ্দমার শীঘু নিষ্পত্তি হয় এই অভিপ্রায়ে ঘে সকল বেগুরার দ্বারা দাওয়া সপষ্ট 
যাইতে পারে এব" তাহার বিষয়ে অন্য ব্যঞ্ডতি আপন্তি করিলে বিরোধি বিষয়ের শীঘ্ব 


দিষ্পন্তি হইতে পারে এমত সব্ধল বিবরণ লিখতে হইবেক । 
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১৭৮ ডিক্রী জারী । [৬ আধযায়। 


১০। "আাদালতের সাহেবদিগের কর্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজ- 
পত্রের শামিলে যে আসল নিষ্পত্তি খাকে তাহার লঙ্গে এ দবখাস্তের লেখ 
কথার সোকাবিলাকরণের পরে যেং আইন এক্ণে চলন আছে কি ইহার 
পরে চণন হইবেক তাহার মতে নিষ্পত্তি জারী করেন ইতি ।--১৮১৪ স]। 
২৬ আ। ১৫ ধা। এপ । 

১১। জজ সাহেব এইরূপে নেই ভিক্রী চলন ও জারী করিবেন যেষদি সে 
সোকদ্দনাজগীদারী কিন্বাহজনী ভালুক অথবা মকফওসলী তাল্‌ক কিম্বা অন্যপ্রকার্‌ 
ভনম্যাদি স্কাবর বঞ্ধর হয় তবে যাহার ন্যায্য উপব ভিক্রী হইয়। থাকে তাহী- 
কে তাহাতে দখল দেওয়ান ও লে মোকদ্দন1 নগদ কিম্থ।জিনিনের ন্যায় অস্থাবর 
বন্বর্ হঈলে মেই টাক। অথবা] জিনিস যাঁভার ন্য।স্য প্যাশ্তিব্য তাহাকে দে ওয়ান 
কিন্বা সেই জিনিসের মূল্য অথবা! নগদ টাক। পরিশোপের কারণ সেই আন্দাজে 
যাহার দেনা ঠাহরিয়! ডিভ্রী হইষা থকে তাহার ভোগদখলী সকল ভূমি 
কিম্বা বাঁটী অগ্বা অন্য বসব মপ্যের কিছু বর”্* আবশ্যক জন্য উপনের লি- 
খিত তাহার ভুম্যাদি সকল বন্ধ নীলামে বিক্রয় করেন কিন্ত তাহাকে কযষেদ 
ব্লাখেন বরণ যদি জজ সাহেব আবশ্যক জানেন তবে তাহাব লাধ্য আছে যে 
তাহার সকল বন্বও নীলাম করেন্‌ এব* তাহাকেও কয়েদ রাখেন ইতি 1 
১৭৯৩ সা। ৪ আ। ধপা। 

১২ । জানা কর্তব্য যে যদি ডিত্রীক্কারী কল্াইবার নিমিষে কোন দরখাস্ত 
দাখিল হয তাহাতে যদি সোকদ্দনা একতবফট তজনীজ হইয়। নিপন্তি হইয়। 
থাকে কিম্বা ডিত্রীহওনের তাবিখহইতে এ দবখাস্ম গুজনবিবান তারিখপন্ান্ত 
এক বৃহসরহ উতে অধিনু কাল গত হঙ্গষ। গানে পিস পল্লান্তনের উন্তবাপি- 
কাদিদিগের নামে কিস! যে কএঞএক জনের পুতি ভিত্রী ভকুম সমান সম্মক 
রাখে তাহা মধ্যে কেবল এক ব্যক্ষিন গ্লুতি ডিক্রী জারী করিতে হইবার 
সনস্থ হর কিন্বা যদি এত বেোপি হয় যে ভিক্রীহগুনের পরে উভয় বিবাদি 
'বিবাদ যে বিষয় লইরা তাহা পক্ষান্তর খেচ্ডাক্রমে দরখাস্স ্রণিয়াখে 
দেওনেভে কি ডিক্রীর লিখিত সমুদয় টাকা কি ভাহার মধ্যে নান] হয় তাহ। 
কি্টিবন্দীরপে কি অন্য প্ুকাবে আদরকব্ূণেতে রফা হইষাচ্ছে তলে এমতে 
আদালতেন্র সাহেবের মতা আছে যে হঠাছ্জ ডিক্র।র হকুম* তে কাখ্যকরণের 
বদলে যাহাঁন উপর ডিত্র| জারী করিতে হইবেক তাহার নামে এক এন্টেলা- 
নামা এই মজসুনে পাঠান যে আদালতের স।হেবেন হগ্রৰহহইতে নিরপণহ ওয়া 
(শাদের সধ্যে আদালতে হাজির হইয়। ডিত্রী জারীহ ওয়া নিবারণ হইবার 
কোন বিশিষ্ট ভেতু গাক্িলে তাহা জাহির করে । ও এ এত্তেলানাম! পাঠাইলে 
পরে যদি এ ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল হাজির নাহয় কি 
ডিত্র জারী না হইবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত 
বোধ হয় এমত কোন মাতবর হেতু হাজির না করে তবে আদালতের সাহে- 
বের এক্ষণকার চলিত আইনেব্‌ মতে ভিতর জারীহওনের বিষয়ে হুকুম দি* 
নেন আন যদি সেই ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল আদালতে হাজির) 
হইয়। ডিক্রী জারী হওয়ার বিষয়ে কোন ওজর দরপেশ করে তবে আদাল-$ 
তের সাহেবের কর্তব্য যে মোকদ্দমার সমুদয় ভাৰ বৃত্তান্ত বিবেচনা ও পুণি 


ধান করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন্‌ তাহার হুকুম দেন্।--১৮১৪ লা। ২৬ আ ্ 
১৯৫ ধা। ৮০ 


১৩) ইক্রেজী ১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রুকরণেতে 
এ হুকুম লেখা গিয়াছে-যে বিহয়হিশেষে কোন ডিক্রীর মতাচরণ করিবার 


নিমিত্তে যে আদালতের সাহেবকে হুকুম লিখিরী পাঠান যায় সেই আদাল- 





তের সাহেব তথ্ক্ষণে এ ভিক্রীরমতাচরণ না করিয়া যাহার পরাজয়ে এঁ ডিক্রী 
কর। গিয়া থাকে তাহার নিকটে এই অর্থে এক এত্তেলানাম। পাঠাইবেন যে 
নিরূপিত অমুক মিয়াদের মধ্যে আপনার উপর এঁ ডিক্রীর মতাচরণ না কর 
যাওনের যে কারণ থাকে তাহা! জানায় এ হুকুমের আর্থ আরো ল্লফ করিবার 
নিমিত্তে এই ধারাতে ইহ! জানান যাইতেছে যে উপরের উক্ত হুকুমের অভি- 
প্রায় এই যে যেং বিষয়েতে এ হুকুম সঙ্সক রাখে দেই বিষ্য়েতে তাহাই 
চুড়ান্ত হয় এব” এঁ বিষয়েতে এ আদালতের শাহেবের কোন বিবেচনাকরণের 
চ্ধসত| না থাকে কিন্তু কোন জনের পক্ষে অন্যায় না হইবার নিমিত্তে এক্ষণে 
ভদ্তিরিক্ত হুকুম করা যাইতেছে যে যে লোকের পরাজয়ে এ ডিভ্রদ হইয়া 
থাকে সেই লোক কিছ্বা সেই লোক মরিলে তাহার স্বলাভিষিক্ত যে জন এ 
ভিক্রীর টাকাআদির দায়ী হয় লেই জন যদি ভিক্রীর টাকা উসুলকরণের যোগ্য 
বন্ত স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিতে উদ্যত হুয়.তবে আদালতের সাহেবদিগের 
এ ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮. 
প্রুকরণের লিখনানুসারে এ ডিক্রীর মতাচরণের' নিমিত্তে যত টাকার আবশ্যক 
হয় তত টাকার জামিন এ জনের স্থানে লন্‌ এব জামিন না দেওয়1 গেলে 
ইঙ্গরেজী ১৮ ০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাতে উপস্থিত থাকা সোকদসার 
বিষয়েতে এ প্রুকারের নিমিত্তে যেমন হুকুম লেখ! আছে: সেইং মতে বস্ত 
'ক্রোক করিবার হুকুম দেন্।--১৮২৫ সা) ৭ অ1।.৭ ধ1। 

*. ১৪। ফতেপুরের জজ সাহেব জিড্ঞাস। করিলেন যে ১৮১৪ দালের ২৬ আইনের ১৫ 
ধারার ৮ প্রকরণ এব ৯৮২৫ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে যখন আলামীকে ডিক্রী 
জারী না হওনের কারণ জানাইতে ছুকুমনাম] ন! পাঠান গিয়। এন্রেলানাম। পাঠান গিয়। 
থাকে এব সেই আসামীর সন্ধান না পাওয়া! যায় তন্খন আদালতহইতে ইশ্তিহার দিতে 
ঈছইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এ আসামীর উপর যদ্দি 
এন্রেলানাম। জারী না হইতে পারে তবে ইশৃতিহার দিতেই হুইবেক । কিন্ত ঘদি এ ইশ্‌- 
তিহারের মম্ম এন্তেলানামার মধ্যে লেখ! ঘায় এব যদি নাজিরের নিকটে এই মজমুনে 
এক পরওয়ানা এ এন্তেলানামার সঙ্গে পাঠান যায় যে তাহা আসামীর উপর জারী করিতে 
না পারিলে তাহা আসামীর বাটীতে লট্কায় তবে কার্যত অনায়াসে সিন্ধ হইতে পারে ।-- 
১২৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ। . | 

১৫। সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণের কার্ধ্য সহজ করিবার নিমিত পশ্চাৎ লি- 
খিত ব্যবহারের নিয়ম এ আদালতের সাহেবের! স্থির করিয়াছেন । 

যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত কোন গতিকে যে 
ব্যক্তির প্রতিকুলে ডিক্রী' জারী করণের দরখাস্ত হইয়াছে সেই ডিক্রী জারী না! করণের কারণ 
দর্শাইভে এ ব্যক্তির প্রতি এনেল। দেওনের আবশ্যক হয় ভখ্খন উক্ত এন্রেল। দিতে জিল। ও 
শহরের জজ সাছেবদিগকে হুকুম দিলেই হইবেক । তাহার পর যে ব্যক্তির প্রতিকুলে 
ডিক্রী জারীর দরখাস্ত হয় লে ব্যক্তি যদি কোন ওজর ন1 করে তবে জিলা] অথবা শহরের 
জজ সাহেব সদর আদালতে আর জিজ্ঞাসা না করিয়। রীতিমতে ডিক্রী জারী করিবেন ॥ 
যদ্যপি কোন ওজর হয় তবে জজ সাহেব আবশ্যকমতে তাহার তহকীক করিবেন এব এ 
তহকীকে যাহ! দৃষ্ট হয় তাহাতে সদর আদালতের ছকুম পাইবার নিমিন্ত রিপোর্ট করি- 


২ 


১৮৩০ ডিক্রী জারী । [৬ অধ্যায়। 


বেন এব হুকুম ন। পাওয়াপর্ষ্যস্ত ডিক্রী জারীকরণের সকল ব্যাপার স্থগিত রাখিবেন। 
১৮৩৪ সাজের ৪ জুলাই ভারিখ্খের কলিকাতার সদর আদালতের নিপ্ারখ। 

১৬ জানা কর্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত কথার দ্বারা এমত বোধ 
না হয় যে-আদালতের সাহেবের ফেব্রুআরি সাসের পুর্বে কি্বা পরে 
নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমাতে রসুমের কি খরচার বাব যে টাক! সরকা- 
রের পাওনা হয় তাহা কি ফরিয়াদী আসামীর স্থানে রসুমের যে টাকা। উকীল- 
দিগকে দেওয়াইতে হইবেক তাহা উস্ুলকরণের বিষয়ে হুকুম দিতে পারি- 
বেন না বর” আদালতের সাহেবদিণের কর্তব্য ফে এমত মোকদ্দমাতে এব্* 
যে সকল মোকন্দমাতে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষকে মুফলিপী অর্থাৎ, 
যোত্রহীনমতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে অনুমতি হয় সে সকল সোকদ্দ- 
মাতে উভয় বিবাদির মধ্যে কাহারু দরখাস্ত দাখিলহওয়াবিন রসুমের কি 
অন্য খরচার বাব ফে টাকা সরকারের কি উকীলদিগের পাওনা হয় তাহা! 
উস্ুলের বিষয়ে ডিক্রীর লিখিত যে সকল হুকুম সম্নর্ক রাখে তাহাজারী করেন্‌ 
ইতি 7১৮১৪ লা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৯) 

১৭। যদ্যপি ডিক্রীদার আপ্পন ডিক্রী জারী করিবার নিমিন দরখান্ত করিয়। থাকে 
এব" তাহার পক্ষে হওয়! ডিক্রীর টাক! আদায়ের যোগ্য কোন সম্পত্তি না পাওয়া যায় তবে 
তাহার খাতক অন্য কোন ব্যক্তির* প্রতিকুলে আপন পক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার 
উপর এ ডিক্রীদার যথার্থ দাওয়া করিতে পারে এব" যে ব্যক্তির প্রতিকুলে খাতকের পক্ষে 
ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি তাহ! জারী না করণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দর্শাইলে ডিক্রী- 
দার তাহ! জারী করিতে পারে 1--২৯৩ ন্ম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা । 

১৮। কানপুতরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসাকরাতে বিধান হইল যে কৃষ্দের প্রতিক্ুলে 
বশীর প্রমাণ না হওয়। যে দাওয়া থাকে তাহা বশীর প্রতিকুলে রামনামক অন্য ব্যাক. 
আপন ডিক্রী জারীকরণের নিমিন্ত অধিকার করিতে পারে এবছ তাহ! নীলাম হইতে পারে । 
এব*, যে ব্যক্রি তাহ খরীদ করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ধের স্থানে তাহার দ্বাওয়। করিতে পারে 
এব কৃষ্ত সেই টাকা ন1 দিলে তাহা পাইবার নিমিন তাহার নামে নালিশ করিতে পারে । 
১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ। র 

“ ১৯1 আরে বিধান হইল ষে প্রমাণ হওয়া যে দাওয়ার ডিক্রী হইয়াছে তাহার বিষ 
যেও পূর্বোক্ত বিধান খাটিবেক এব* ঘে ব্যক্তি নীলামে সেই দাওয়া খরীদ করে আসল 
ডিক্রীদার যেরূপে সেই ডিক্রী জারী করিতে পারিত সেই ব্যক্তিও সেইনপ করিতে পারে। 
১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ । | 

২০। ফতেপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাস করাতে বিধান হইল ষে রামেরপচক্ষে ডিক্রী 
হইয়1 যদ্দি সেই রাম তাহার পিঠে লিখিয়। গোপালকে এ ভিক্রী দেয় তবে দেওয়ানী আ- 
দালত এ খারিজদাখিল রীতিমতে মণ্জ্ুরকরণের নিমিত্ত খারিজদাখিলকরণিয়! রামের 
আবশ্যক যে সে স্থযণ্খ অথবা ঘেই বিশেষ কারণে মোখ্বার নিযুক্ত করিয়! তাহার ছারা 
জোবানীতে বা দরখান্তের দ্বার! গোপালক্ডে এ ডিক্রী দেওনের এন্ডেল! দেয় পরে ডিক্রী 
জারী করণের ভুকুমে আসল ডিক্রীদ্দারের নাম কাটিয়া গোপালের নাম লেখা ঘাইবেক । 

১৩৪১ নস্থরী আইনের অর্থ । 

২১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সরকারহইতে যে পেনসন দেওয়া যায় 
তাহা আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ ক্রোক হইতে পারে না। ৭৮৮ নম্বরী আইনের 
ঘসর্থ । টু ূ 
২২। ডিক্রী জারীকরণার্থ দেশয়ানী আদালত সেনাপতি সাহেবেরদের মাহিয়ানা 
ক্রোক করিতে পারেন্‌ না। ৯০২ নস্বরী অইনের 'অর্থ। | 


১ ধারা]... ভ্িজ্ীকারী। ১৮ 


২৩। জিলা ও শছরের জজ সাছের অদরত্আদ্গালতে জিড্রাল! করিলেন ঘে ডিক্রী জারী 
ভ্রয়ে সরকারী ঢাকরেরদের মাহিয়া! ক্রোক হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদা" 
লত উত্তর করিলেন যে সরকারী ঢাকরেরদের মাহিয়ানার ঘে টাক] পাওনা থাকে তাহা 
অন্যান্য সম্পন্থির ন্যায় ক্রোক হইতে পারে অতএব জিল! ও শহরের আদালতের জজ 
সাহেবের সেই প্রকার টাক! ক্রোক করিতে পারেন্‌ এবছ যে কর্মকারক এ মাহিয়ানা বা” 
টেন্‌ তাহাকে এ মাহিয়ানা ক্রোক করিতে ুকুম দিতে পারেন এব এ মাহিয়ানার্বাটবিয়া 
কর্মকারকের প্রতি সেইরূপ করিতে ভ্রকুম আছে । যে য়াহিয়ানার টাকা পাওনা আছে 
তাহাতে যদি এ ডিক্রীর টাক! অকুলান হয় তবে এ আসামীকে সুতরাণ কয়েদ কর! যাইতে 
পারে। ৮২৭ ন্যরী আইনের অর্থ । 

২৪। জিলার্‌ জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাস করিলেন যে কোন ব্যক্কি শীলাছে 
কোন প্রকার জিনিষ অথবা অস্থাবর সম্পন্থি খয়ীদ করিলে এব* অনুমতিক্রমে তাহা উঠাইয়া 
লইয়া গেলে যদি সেই: ব্যক্তি এ জিনিসের মুল্য দিতে কিয়্া জিনিস ফিরিয়া দিতে স্বীকার 
না করে তবে কি কর্তব্য । তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে অস্থাবর সম্পতি যে 
ব্যক্তি খরীদ করে সেই ব্যক্তি তাহার মুল্য না দিয়া কা্দাচ তাহা উঠাইয়| লইয়া যাইতে পারে 
না। এব* যদি নাজির অথব] নীলামের অধ্যক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি জিনিসের মুল্য না পাইয়া 
খরীদারকে তাহ! দের এব" লেই খরীদার যদি তৎ্পরে টাকা না দেয় তবে সেই টাকার 
বিষয়ে নাজির অথব1 নীলামের অন্য অধ্যক্ষ দায়ী হইয়া নিজহইতে দিবেক এব তত্পরে' 
আইন্মতে খরীদারের স্থানে এ টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিন্ত নাজিরপ্রভৃতি মোকদ্দমা 
করিতে পারিবেক। ৭৮৭ ন্য়রী আইনের অর্থ। 

২৫। পশ্চিম বর্ধমানের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নীচের! 
লিখিত বিষয়ে আমার কি কর্তব্য 

দীছুরাম শাহার দরখ্াস্থপ্রযুক্ত আমি তদারক করিয়া অবগত হইলাম যে ১৮৪০ 
সালের ৬ জুন তারিখে দে সোণামুখখীর মুনসেফের কাছারীতে গণেশ গরাইনের 
নামে ১৯৬২ টাকার দাবীতে নালিশ করিল এব এ গরাইনের বিক্লুষ্ধে যে ডিক্রী হইতে 
পারিত তাহা জারী না হওনের নিমিন্ত সে ব্যক্তি গোপাল গরাইননামক তাহার এক কুটুম্বকে 
তাহার নামে বরজুরার মুনসেফের কাছারীতে এ মাসের ৫ তারিখে এক মিথ্যা মোকদ্দম। 
করায় এবম এ মাসের ৮ তারিখে এ গণেশ গরাইন এক ফেরেবী “ একওয়াল দাবী” দাখিল 
করে ভাহাতে সে এ মিথ্যা দাওয়া স্বীকার করে এব" দাওয়া পরিশোধের নিমিন্তে আপনার 

সমস্ত জায়দাদ বন্ধকস্বরূপ দিল এব তাহার অনুসারে সেই দ্দিবসে তাহার পক্ষে এক ডিক্রী 
হয়। ভাহাতে জজ সাহেবকে কহা গেল যে উক্ত বিবরণ দুষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ডিক্রীদারের উক্ত 
ফের্বৌ-কার্যের দ্বারা যত নোকসান হইয়াছে তাহার বিবয়ে এ ফেরেবী ব্যকির নামে 
জাবেতামভ মোকদ্দমা করে: এব" মোকদ্দমার বিঢার হওনের সময়ে উক্ত সমস্ত জায়দাদ্‌ 
ক্রোক হইতে পারে এবং তাহার দ্বার] ডিক্রীদারের হক রুক্ষা হইতে পারে। ১৮৪১ সা- 
লের ৪ জুনের আইনের অর্থ। 
২৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ডিক্রীদারের 
পক্ষে যে সম্পন্ভির ডিক্রী হয় তাহার দখল সরকারী কার্যযকারকের দ্বার তাহাকে দেও- 
যাইতে হইবেক তাহাতে যে খরচা লাগে তাহ! পক্গান্তর ব্যক্তির দিতে হইবেক। ১১৮৬ 
: মম্বরী আইনের অর্থ। 
র ২৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এক ডিক্রী জারীকরখের বিষয়ি নানা 
. কাগজপত্র ষে মোকদ্দমার ডিক্রী হয় মেই মোকদ্দমার সকল রোয়দাদের সঙ্গে একি নথীতে 
ম্ানখিতে হইবেক এব অধস্থ সকল আদালতের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে ছকুম যে 
 সুইদ্রেক। ১৮২৪ সালের ২৮ মের সরকুঃলর অর্ডরের ২ দফা! 
২৮7: সদর আদালত আরে! বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারীকরণের দরম্থান্ত এব" 
. এ দর্খ্যান্তের বিষয়ে যে কার্য্য হয় তাহার্‌ রেজিষ্টর এই রাজধানীর অধীন্‌ তাবৎ দেওয়ানী 


১৮২00  জিক্রীজারী/ 4 ডে অধ্যায় । 


আদালতের মধ্যে একি প্রকারে রন্তু করিতে: হে ্ আব প্রত্যেক 8 
রাখিতে হইবেফ তাহা নীচের লিখিত পাঠানুসারে লেখা ফ্াহিবেক। শ্রবণ জল! ও শহরের 
জজ সাচছব ও রেজিষ্টর সাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল ডিক্রী করেন্‌ তাহা 
পৃথক২ বহীতে লিশিতে হইবেক। ১৮২৪ লালের ২৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

২৯। তথাচ. লদর দেওয়ানী আদালত জিল। ও শহরের জজ সাহেবকে এব তাহার 
অধীন অধস্থ আদালতকে জানাইতেছেন যে নীচের লিখিত এ সাধারণ পা কেবল সকল 
আদালতের হৃম্দ একি মত রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্ত নিকপণ করা? গিয়াছে এব ১৮১৪ 
সালের ২৬ আইনক্রমে দেওয়ানী আদালতে ডিজ্্ী জারী করিবার যে দরখাস্ত হয় তাহ] 
অগোৌণে জারীহওনের ষে অত্যাবশ্যক কার্ধ্য সম্পাদনের নিথিন্ত এ রেজিষউটরের পাঠ নির- 
পণ হইয়াছে যদি জজ সাছেবের1 কর্মের অনুশীলনক্রমে বোধ করেন্‌ যে এ রেজিউরের 
স্বধ্যে কোন নুতন র্‌ বাবিভ্ভাগ্গ করিলে সেই কার্যয আটে উন্বমরূপে নির্ধাহ হইবেক তবে, 
সেই প্রকার ঘর ব1 বিভাগ করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি । ১৮২৪ সালের ২৮ মের 
সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা । | 








অমুক জিলার জজ সাচ্ছেবের করা ডিক্রী ভারা দরখাস্তের রেজিষটরের পাঠ । 


চিতা রাতের ওযররারতিরোতাাইরাবরারহরারাাররারনারারররাররারহটিররর হরর রও াপররাার? 



































৯ রা ন্‌ ূ ৮ | ৯ ১০ |1১১|১২ 
সর 1৬৮ 15 রা 
818 চট 12. 
চি তি /, ছ তি ঙ্টা 
রি পুরি নে ১ ডু | 
এ চু টি রি ড় 1, 2 না 
রা ৪1৯1৪] নি 49 1৩ 
্ ঢ 2 ফু ৬ ০ 
151৬1৯৮১1৮৪ ডর. 
11215121816 5158 15811 
| 12 রি রি রে টি ্ পি টু নি তি 
চি নি, | 7 রঃ ৬৫ ৪ ৩ রি 2 চি 
৮ টি|5151181851৬ ০৬৬ 
1818181515৮ 
রঃ হত + [ডি 8515% ৪5518 ্ রি 
্ ্ ঢ এ টি এ ঢা ভি চি | 
| চি দু নস | ্ ঠি | 














মন্তব্য কথ1। প্রত্যেক আদালতের নিমিন্ত উক্ু পাঠানুসারে নম্বরওয়ারী রেজিষ্টরের 
এক রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবেক এব» জজ সাহেব ও ব্লেজিউর সাহেব ও সদর আমীন 
ও মুনমেফেরদের ছার যে সকল ডিক্রী কর যায় তাহার আলাহিদা২ রেজিষটরী রাখিতে 
হুইবেক। 

৩০1 স্বকুম হইল যে কোন ব্যক্তি ফোর্ট উলিয়মের প্রলীডেন্পীনমন্কায় 
বাঙ্গল। দেশের জিলা অথবাশহরের কোন জজ সাহেবের সমক্ষে ডিক্রী জারীর 
দরখাস্ত গুজরাইলে এ সাহেবের ক্ষমত! আছে যে চলিত আইনানুলারে ভিক্রী 
_জারীকরণের ক্ষমত। প্রধান নিরারিস্যাহার অর্পণ ইরা 1১৮৩৬ নর | 
.&আ। 7. রর | | 


-২ ধারা] 7 ভিক্রীজারী? .. ১৮৩ 


৩১। ডিক্রী জারীকরগেতে & ডিক্রীরন্িপ্রায় লিম্বকরণার্থ সুদ বা ওয়াসীলাতের বিষ- 
গে অথব| বিবাদিরদের যধ্যে বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে যে ছকুম কর! যায় তাহা নূতন 
মোকদ্দমার হেতু জ্ঞান করিতে হইবেক না| এব* সেই ছকুমের বিষয়ে জাবেতামত মো” 
কদ্দম। হইবেক না। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা 1 

৩২। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে একা হইয়া 
বিধান করিলেন যে ওয়াসীলাঙ ক্িষ্বা সুদ অথবা। উভয় বিরাদির বিরোধি অন্য কোন 
বিষয়ে ডিক্রী জারীকরণ সময়ে ষে কোন হুকুম দেও] যায় তাহ] ডিক্রীকরণিয়। আদালত 
যে বিষয়ের নিষ্পন্বি করিয়াছেন এ বিষয় সম্পর্কে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিদ্ধকর পার্থ 
আবশ্যক ুকুম এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এব তাহা নুতন মোকদামার কারণ ভ্ঞান্ 
করিতে হইবেক্গনা। ১১২৯ ন্ম্বরী আইনের অর্থ । 





২ ধারা । 
আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ রাজস্বের কর্মীকারকের দ্বার। ভূমির নীলাম । 


৩৩। যে কালে আদালতের ডিত্রীক্রমে সরকারের করনম্নর্ধায় কোন ভূমি 
নীলামে বিক্রয় করিতে হয় সে কালে যে আদালতের জজ লাহেবের মারফতে 
সে ডিক্রী জারী করিতে হয় সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্তব্য ফে সে মো- 
কদমার রোয়দাদ ছাড়িয্লা। কেবল ডিক্রীর হুকুমের নকল তাহার ইজরেজা তর- 
জমাসমেত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্‌ ইতি ।--১৭৯৩ সা। 

8৪৫ আ। ২ ধা। 

৩৪। ঢাকা জিলার জজ সাহেব জিড্ঞাসা করিলেন ষে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের 
১৬ খারাঁতে যে পন্তনি ভালুক ও অন্যান্য বিক্ররষোগা পাট্টার ভূমির বিষয় লেখে সেই 
প্রকার পন্নি তালুকপ্রভূতি মালগুজারীর ভূমি হইলে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ 
ধারানুসারে রাজস্থের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না করিয়া ডিক্রী জারীকরণার্থ 
বিক্রয় হইতে পারে কিনা। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন ষে ৩৪৯ নম্বরী আইনের, 
অর্থে এমত ভকুম আছে ষে ডিক্রী জারীক্রমে পন্তনি ও দরপন্তনি তালুক নীলাম করিতে 
হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা করিতে হইবেক এব* ৯৭৯৩ সালের ৪৫ আই 
নের ২ ধারানুসারে তাহার রিপোর্ট রাজস্থের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা যাইবেক। 
৮৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৩৫। বোর্ড রেৰিনিউর লাহেবদিগের কর্তব্য যে যত ত্বরাতে পারেন্‌ 
ভূমির মধ্যের যাহ] বিক্রয় হইলে ভিক্রীর মতাচরণ হয় তাহ। নীলামে বিক্রয় 
করান্‌ ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৪৫ আ। ৩ ধা। 

৩৬। যে কালে সরকারের করসম্নর্ধায় কোন ভূমির কিছু অপ নীলামে 
বিক্রয় হয় সে কালে কর্তব্য যে তাহার মোকররী জমার ধার্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ 
সালের ১ পুথম আইনের ১০ দশস ধারাক্রমে হয় ইতি।-১৭৯৩ সা। ৪৫ 
আ। ৪ ধা। 

.৩৭। বোর্ড রেবিনিউর সাহেব্দিগের কর্তব্য যে তাহারদিগের ক্ষমতা 
গক্রেমে কোন ভূমি নীলাম করাইতে হইলে কালেকুটব সাহেবকে হুকুম দেন ষে 
সেই ভূমির ক্রোককরণ ও তাহার এতমামের কারণ এক জন আমীন নিযুক্ত 
করেন্‌ অথব। লেই ভূমির নিকটে ফে তহসীলদার.কিস্থা তহসীলের এলাকার 
অন্য ষে আমল! তাহার তরফ থাকে তাহাকেই সে ভূমির এতমামের.ভার দেন 


ইহাতে.যে লোক সে কার্যে নিযুক্ত হয়'লে লোকের কর্তৃব্য যে সে ভূমির মাল” 


5৮৪: চবি এডিক্রী জারী). 54 « ৬ অধ্যায় । 


গুজারী তহসীল করে ও তাহার কিছুই ভূমির অধিকারিকে খরচ করিতে 
না দেয় এব লে ভূমির মোকররাী জমার স্বাধ্যকারণ যে বেওর। কৈফিয়ৎ 
তলব হয় তাহাঁও দেয় ইতি ।-১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৫ ধা। 

৩৮। ভূমি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে যে খরচা হয় তাহা বোর্ড রেবিনি 
উর লাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে ভূম্যধিকারির শিরে পড়িয়। তাহা নে ভূমির 
তহদীলের অন্দরে কর্তন হইবেক ও তাহাতে আদায় না হইতে পারিলে সে ভূসি 
বিক্রয়ের সূল্যহইতে লওয়া যাইবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৬ ধা। 

৩৯। যে ভূমির ক্রোক ও এতমামে আমীন নিযুক্ত হয় দে ভূমির অধি- 
কারির কর্তব্য যে আপন তরফ জনেক আমলাকে সেই এতগামদ্পর আমীনের 
জম খরচের রুজু লিখিতে প্রবৃত্ত করে । আর নেই আমীনের কর্তব্য যে সে 
ভূমির অধিকারির সহিত তাহার তাবের কট্‌কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার 
ও পুজাদিগের যে করারদাদ থাকে সেই করারদাদ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের 
8৪ আইন্ক্রমে হউক কি না হউক -তথ্চাচ তদ্নুলারে তাহারদিগের স্থানে 
মালগুজারী তহসীল করে তাহার অধিক ন। লয় তাহাতে যদি অতিক্রম করে 
তৰে সে কারণে সেই আমীনের নামে সেই' জিলার দেওয়ানী আদালতে নালিশ 
হইতে পারিবেক আর যদি সেই ভূপ্যধিকারির লহিত তাহার তাবের কোন 
কট্কিনাদার কিন্বা শাসিলাৎ তালুকদার অথবা পুজার কিছু করারদাদ না 
হইয়া থাকে তবে কর্তব্য যে তাহার স্থানে মালগ্তজারী লেই পরগনার শরে- 
সাফিক তহলীল করা যায় ইহাতে দি নেই আমীন নেই ভূমির এতমামদার' 
থাকিতে সে ভূমির কিছু খাজান। তসক্ুফ কিন্ব। বিবয়ান্তরে কিছু ক্ষতি করিয়া 
থাকে তবে সে জন্য তাহার নামে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা কট্‌্কিনার ইজার: 
ছার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে শক্ত হইবেক ইতি ।-১৭৯৩ স!। 

৪৫ আ। ৭ ধা। 

৪০। নীলাম হইবার ভূমি ক্রোকের এতমাসদার আমীনের প্রতি ষে 
“সকল হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল এঁ মত ভূমির এতমামে তহনীলদার্‌ 
প্রভৃতির যে আমল! নিযুক্ত হইবেক তাহার প্রতিও দেই নকল হুকুম বহাল 
থাকিবেক ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৪৫ আ। ৮ধা। 

৪১। নীলাম হইবার ভূসি ক্রোকের কারণ বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের 
হুকুছে কালেকুটর সাহেব এই আইনের ৫ পঞ্চম ধ্ারাক্রমে যে কোন এতজাম- 
ছ্গার আমীন কিম্বা আপন তরফ অন্য আসলাকে নিযুক্ত করেন্‌ তাহারদিগের' 
কাহারো সহিত যদি সেই ভূম্যধিকারী কিস্া সেই ভূমি ইজার]1 দেওয়া গিয়া 
থাকিলে তাহার ইজারদার অথব। তাহার জামিনদার আপনি জোর করে কিম্বা 
অন্যের মারফতে করায় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪- চতুর্দশ আইনের 
৫ পঞ্চম ধারাক্রেমে কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা জামিনদার্‌ 
জোর করিলে কিস্বা করাইলে তাহার প্রতি কালেকুটর পাহেব যে মতাচরণ 
করিয়! ধাকেন্‌ এ ভূম্যথিকারী কিস্থা ইজারদার অথব। জামিনদারের প্রতিও 
সেই মতাচরণ করিবেন ভন্ডিন্ন কেহ এই ধারাক্রমে অপরাধ ক্করিলেও তাহার 
মুচিত জামিনদারের উপর .নালিশ হইলে তাহার শমুচিত যে মত হয় সেই: 
সতহৃইবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৪৫ আ।৯ ধা। 0 
০,৪২1 যেকালে কোন ভূমি নীলামে বিক্রয়ের হুকুম হয় সে কালে কালেকু* 
-টর সাহেবের মোহর ও ঘন্তশ্খতে এক হুকুমনামা পাইলে সেই ভূমির অধিকারী 
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কিন্বা সে ভূমি ইজারা, দেওয়1 গিয়া থাকিলে তাহার ইজারদারের কর্তব্য যে: 
আপনি কালেকুটর লাহেবের নিযুক্তকর1 সে ভূমি ক্রোকের এতমাস্দার 
আমীন কিন্বা অন্য আমলার নিকটে রুজু হয় অথবা আপন তরফ জনেক ওয়া- 
কিফকার এমত গোমাশ্তাকে ক্ুজু করে যে তাহাহইতে সে ভূমির মোতালক 
নকল কার্ধের সরবরাহ হওনে কালেকুটর সাহেবের হৃদ্বোধ অর্থাৎ খাতিরাজস। 
হয় ও তাহারা সেই ভূমি সমুদয় কিন্থা তাহার যে' অণশ বিক্রয় হয় তাহার 
জম! খরচ ও জমাওয়াসীলবাকীওগয়রহ কাগজপত্র এ আমীনপ্রুভূতির নিকটে 
দাখিল করে এইহেত্ুক যে নেই কাগজ দৃষ্টে সেই বিক্রীত ভূমির মোকররী 
জমার ধার্য কর1 যায় ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার এ হুকুঙ্ 
না মানিয়। আপনি কিম্বা আপনার তরফ ওয়াকিফকার গোমাশ্তাকে সে 
ভূমির জমাথর্চাদি কাগজ আমীনপ্রুভৃতির নিকটে দাখিল করিয়1 কালেকুটর 
সাহেবের হুকুমের মতাচরণ করিতে ক্রুটি করে তবে বোর্ড রেবিনিউর লাহেব- 
দিগের ক্ষমতা আছে যে সে কারণে তাহারদিগের অপরাধ ও শক্ত্যনুসারে 
দিনপ্ুতি হত দণ্ড লওন উচিত জাঁনেন্‌ তাহার নিরূপণ করিয়া তাবছ নেই দণ্ড 
লওয়াইতে থাকেন্‌ যাবৎ তাহার কালেকুটর সাহেবের সেই হুকুময়তে কার্য 
না করে ও দিনপ্রতি তাহার যে দণ্ডের নিরূপণ হয় তাহা মগ্ুরকারণ শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের কৌম্সেলের হজুরে সম্বাদ দেন্‌ ও সেই দগুড বাকী 
মালগুজারী উসুলকরণের হুকুমমতে উদ্ুল কর] যায় ইতি।--১৭৯৩ সা। 
৪৫ আ। ১০ ধা। & | 

৪৩। কালেকুটর সাহেবের হুকুমনাঁমা পাইলে পর ভূম্যধিকারী কিবা 
ইজারদারের কর্তব্য যে আপন তরফ কর্মচারী কিম্বা জমীদারীদিগরের অন্য 
আম্লাকে সেই ভূমির উতুল তহসীলকারণ এব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের 
৮ অষ্টম আইনের ৬২ ধারাক্রমে নে ভূমির মোকররী জমার ধারের নিমিত্ত 
কাগজপত্র ওয়াকিফ করাইবার জন্য আমীনপ্রুভৃতির নিকটে রুজু করে ইহাতে 
যদি কেহ অন্য মত করে তবে তাহার দগ্ড উপরের ধারার লিখনানুনারে হই- 
বেক ইতি ।-১৭৯৩ সা। 8৪৫ আ।১১ধা। 

৪৪8 | কর্তব্য যে ভূমি নীলাম হইবার পুর্বে ইশ্তিহারনামা দেওয়া যায় 
ইহাতে যদি সমুদয় ভূমি নীলাম হয় তবে তাহার একজাই জমা অথবা! কিসমৎ- 
ওয়ারীক্রমে বিক্রয় হইলে কিলসমণ্ওয়ারী জম1 ইশ্তিহারনামায় লেখা রূহে 
এব্০ যে স্থানে নীলাস হইবেক সেই স্থানের নির্ণয় ও নীলাম হইবার তারিখ 
ও বার ও সময় তাহাতে লেখ! যায় আর যে সন ভুমি নীলাম হয় সে সনের 
বাকী মালগুজারী যাহা খরীদারের দেওয়। উচিত হইবেক তাহাও সেই ইশ্‌- 
তিহারনামায় লেখ। থাকে কিন্তু যদি সেই মালগ্জারীর সণ্খ্যা স্থির না হইতে 
পারে তবে তাহার সণখযা যেমতে হইবেক তাহ। ইশ্তিহারনামায় লেখা! রহে 
ইহাতে ইশ্তিহারনাম। ভূমি সুবে বাঙ্গল। কিবা সুবে উড়িষ্যায় থাকিলে 
পার্সী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সবে বেহারে থাকিলে পারলী ও নাগরী 
অক্ষর ও ভাষায় লেখা গিয়! জিলার দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে ও ক'" 
লেক্টর লাহেবের দন্তরখানায় ও সেই অধিকারভূমির মধ্যে রধান গ্রামে ও 
বোর্ড রেবিনিউর সেক্রেটারীর দস্তুরখানায় সকল লোকের দৃষ্চিপাতের স্থানে 
লটকান যায়। এব”. নীলামের পুর্বে এক মানের কম ন1 হয় এমত কাল 
থাকিতে এ নকল স্থানে ইশৃতিহারনামা লট্কান যায় আর ১৩ ত্রয়োদশ ও 

্ভ 


১৮৬ ডিক্রী জারী। [৬ অগ্্যায় । 


58 চতুর্দশ ধারাক্রমে ও অপর যে নিয়মের ধার্ধ্য হয় ত্দনুলারে নীলামের 
কটের বেওরা কর্দ নীলামের দিবসে বর” তাহার তিন দিন পূর্বে নীলামের 
মোকামে নকল লোকের দৃষ্চিপাতের স্থানে লট্কান যায় ইতি ।-১৭৯৩ পা। 
৪৫ আ। ১২ ধা। 

৪৫) সদর আদাজত জানাইনেছেন যে জমা ধার্ধযকরণের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের 
৪৫ আইনের ১২ ধারাতে যে বিধি আছে তাহা! ঘে জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সর- 
কারে দাখিল হয় কেবল সেই জমীদারীর কিন্বমতের বিষয়ে ব্যাটে এব" যে সিকমী অর্থাৎ 
মফঃনলী তালুকের খাজানা জমীদারকে দিতে হয় এব এ সিকমী তালুকদারের ও জমী- 
দারের মধ্যে বিরোধ হয় সেই প্রকার ভালুকের বিষয়ে এ বিধি খাটে না অতএব কালেক্টর 
সাহেবের প্রষ্ততকরা বিক্রয়ের কাগজপত্রের মধ্যে এ প্রকার তালুকের জম! না লিশ্িতে 
কমিস্যনর সাহেব তীছাকে যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা কোন প্রকারে বেআইনী বোধ 
হইতে পারে না। ১১৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৪৬। এই আইনের মতে ভূমি নীলামের সময় তাহার খরীদার সেই 
ভূমির মূল্যের ফি শতে ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে বায়না] সরকারে দাখিল 
করিবেক। পরে যদি সেই খরীদার সেই ভূমির মূল্যের টাক! নিয়মিত কা- 
লের মধ্যে না দেয় তবে সেই বায়নার টাকা সরকারে জব্দ হইয়। সেই ভূমি 
পুনরায় নয়। ডৌলে নীলাম হইবেক ও তাহার খরচ! পহিল। খরীদার দিবেক 
তাহাতে যদি সেই ভূমির মূল্য পথম নীলামের লময়াপেক্ষা দুলরা নীলামে 
অল্প হয় তরে তাহাতে যে নোকুনান হয় তাহার নিশাও পহিল! খরীদার 
করিবেক যদি সে ভূমি দুনরা। নীলামে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় তবে তাহ] 
ভূম্যধিকারির হিসাবে মজুর! পড়িবেক ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৪৫ আ। ১৩ 
ধা 

৪৭। যদি পহিল] খরীদার উপরের লিখনানুনারে বায়নাক্রমে টাকা 
দরকারে দাখিল ন1 করে অথব। দুর! নীলাগ করিতে হইলে যে নোকুৃসান্‌ 
হয় তাহা দুলর1 নীলামের খরচামমেত ন। দেয় তবে কর্তব্য যে সেই খরীদার 
কালেক্টর সাহেবের জিলায় থাকিলে কালেক্টর সাহেব ও কলিকাতায় 
থাকিলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই 
টাকার তলবে তাহার নামে এক হুকুমনাস1 ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ 
চতুর্দশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার লিখনানুসারে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার- 
দিগের শিরের মালগ্তজারীর বাকী টাকার তলবে যেমতে কালেকুটর সাহেবের 
পরওয়ান। যায় মেইসতে পাঠান্‌ ও সেই টাকার সরবরাহ যেমতে আদালতের 
ডিক্রীর মতাচরণ হয়ু সেই মতে লওয়] যাইবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৪৫ 
আ। ১৪ ধা। 

৪৮। এই আইনের মতে যে সকল ভূমি নীলামে বিক্রয় করা যায় সে 
সকল ভূমির মালগুজারীর বাকী কিম্বা মৌকুফী টাকা যাহা নীলাম হইবার 
বঙ্লরের পুর্রের দরূন সরকারের পাওন]| থাকে তাহ। র খরাদারের 
দিবার নির্ণয় নীলামের কটে না থাকিলে সে টাক নে ভূমির মূল্যের টাকা! 
হইতে আদায় হইবেক। অথ্ব! সে ভূমির পুর্বাধিকারির স্থানে লওয়া যা- 
ইবেক ও নে লহজে নে টাক! ন1 দিলে তাহার উসুলের কারণ তাহার দুব্যান্তর 
জব্দ হইবেক কিনা তাহাকে কয়েদ করা যাইবেক বর»* তদর্থে তাহার দ্রুব্যান্তর 
জব্দ ও তাহাকেও কয়েদকরণ উচিত হইবেক। ইহাতে নেই পুর্বাধিকারির' 
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তাবের কট্কিনাদার ও শামিলাৎ্ণ তালুকদার ও প্ুজাবর্গের স্থানে সে ভূমি 
নীলামের পূর্বের যে মালপগ্তজারী তাহার পাওন1 থাকে নে তাহার স্বত্ব অর্থাৎ 
হকৃ জানিয়! চাহে তাহা উদুলের নিমিত্তে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আ- 
দালতে নালিশ করে এবণ১ তাহাহইতে স্বস্ত্যাগী হইয়। তাহা লইতে ও খরচ 
করিতে এ খরীদারকে অনুমতি দিতেও পারিবেক ইতি ।--১৭৯৩ না। ৪৫ 
আ। ১৫ ধা। | . 

৪৯। আদালতের ডিক্রীক্রমে সরকারের করলম্র্কীয় ভূমি নীলামের বি- 
ষয়ে যে নকলী হুকুম উপরের ধারায় লেখা গেল ইহার মধ্যের যে হুকুম 
নিষ্কুর ভূমি নীলামের বিষয়ে চলিতে পারে তাহাই চলিবেক ও লে ভূমিতে 
তাহার পুর্ধাধিকারির যে স্বত্ব ছিল নীলামের খরীদার কেবল সেই স্বত্েই 
স্বতৃবান হইবেক। অধিকন্তু এই জানিবেক যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ 
উনবি২শতি ও ৩৭ লপ্তত্রি”৯শহ আইন এবণ১ পশ্চাত যে সকল আইন জারী 
হয় তাহার ক্রমে সে ভূমিতে সরকারী মালগুজারীর যে দাওয়। থাকে তাহা নে 
ভূমির অধিকারির পরিবর্তে লোপ পাইবেক নাইতি।-_-১৭৯৩ লা। ৪৫ আ। 
১৭ ধা। 

৫০। এলাকা বারাণমের মধ্যে অনেক প্ুকোর লনদী ভূসি আছে ভাহা- 
তে কোন এক২ তালুক কিম্বা! জমীদারী অথব! গ্রামে তাহার অধিকারিদিগের 
একের স্বত্থের অন্তগর্ভে অন্যাধিকারি দিগের স্বত্ব বর্তিতেছে এব সেই এক২ 
ভূমির মালগুজারীর সরবরাহ এক২ পাউার অনুমারেই তাহার অধিকারিদি- 
গের মধ্যের জনেক দুই জন প্রধানের মার্ফতে ইঞ্গরেজী ১৭৯৫ লালের ২ দ্বি- 
তীয় ও ৬ ষ্হ আইনের লিখনক্রসে হয় অতএব জানিবেক যে এমতে একা- 
ধিকারির স্বত্ের অন্তর্গর্ভে অন্যাধিকারিদিগের স্বত্ব সাব্যস্ত থাকিবার যে ভূমি 
কেহ খরীদ করে তাহার শবরীদার কেবল সেই অধিকার স্বত্েই স্বত্ববান 
হইবেক যাহার দায়ে নে ভূমি বিক্রয় হয় এতভডিন্ন অন্যাধিকাৰ্িদিগের স্বত্ 
তাহাতে বিচলিত হইবেক না ইতি ।--১৭৯৫ লসা। ২০ আ। ১৯ খা। , 

৫১। কোন ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে পার কালেকুটর সাহেবের 
কর্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৯ উনৰি*শতি ও ৩৭ সপ্তত্রি"২শহ ও 
৪৮ অফ্টচত্বারি”শৎ্* আইনের মতে যে ভূমি যেমত তাহার গতিক ও ম্হাল 
বুঝিয়া! সরকারের খারিজদাখিলের সিরিশ্তার বহীতে সে ভূমির খারিজদাখি- 
লের কৈফিয়ত লিখেন ইতি ।- ১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ১৮ খা। 

৫২1 জিলার জজ মাছের জিজ্ঞাসা! করিলেন যে ডিক্রী জারীক্রমে পন্তনি ও দর্পন্তনি 
তালুক নীলাম করিতে হইলে তাহ কাহার ছার1 নীলাম হইবেক তাহাতে সদর আদালত বি- 
ধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব তাহা নীলাম করিবেন! ৩৪৯ নম্বরী আইনের 
অর্থ । 

৫৩ । দ্র আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে দলিকমী এব অন্যান্য 
তালুক বিক্রয় করিতে হইলে তাহা পন্ধনি তালুকের মত বিক্রয় করিতে হইবেক। ৯২১ 
ন্রী আইনের অর্থ । 

৫৪1 সদর আদালত জুকুম করিতেছেন যে ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য হুকুম 
জারীকরণার্থ যখন ভূমি নীলাম করিতে হয় এব" আইন্যত সেই নীলামকরণার্থ খন 
বোর্ড রেবিনিউর সাছেবছ্িগের নিকটে দরশ্থান্ত করিতে হয় তখ্খন জজ সাহেবের উচিত যে 
সেই ভূমি ক্রোধ করিতে এক জন্‌ চাপরাসী বা আদালতের অন্য কোন আমলাকে তথায় 
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পাঠান্‌ এব ষেপর্যন্ত এ নীলাম ন! হয় অথবা নিষেধ ন। হয় লেইপর্ধ্যস্ত তাহা ক্রোক 
করিয়া রাখেন্‌। ১৮১৬ সালের ১৭ ফেকুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা । 

৫৫1 সদর আদালত আরে! বিধান করিতেছেন যে এ ভূমির দখ্টীলকার ব্যক্তিকে 
বেদখল করিতে পূর্বোক্ত আইনের মখ্ন যে ক্ষমতা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের প্রতি 
অর্পণ হইয়াছে সেই: ক্ষমতানুসারে তাহার] হুকুম না দেওনপর্্যন্ত ঘে ব্যক্তির দখলে এ ভূমি 
থাকে দেই ভূমির সরবরাহ কর্ম & ব্যক্তির হাতছাড়া করণের আবশ্যক নাই । কিন্তু রীতি- 
মৃত ইশ্তিহার দেওয়। গেলে পর এ ভূমি ক্রোক করণের হুকুমনামা জিল। বা শহরের আদা- 
লতের মোহরে এ ক্রোকহওয়। সম্পত্তির কোন স্থানে লট্কাইতে হইরেক এহৎ এ ছকুমনাঘ। 
জারী করিতে যে ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাহার উচিত যে এ ভূমি নীলামহওন্রে পর ক্রোক 
খালাস না হওয়াপর্য্যন্ত অথবা নীলাম নিষেধ না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমির উপর থাকে। 
৯৮১৬ সালের ১৭ ফেকুআরির নরকুযুলর অর্ডরের ৫ দফা। 

৫৬। ডিক্রী জারীকরণার্থ ভূমি কিম্বা অন্য কোন স্থাবর সম্পন্তি ক্রোক করিতে যখন 
দেওয়ানী আদালত ছকুম দেন তখন এ আদালত আপন্‌ বিবেচনামতে সেই ভূমিতে 
কোন চাপরামী বা অন্য আমলাকে বসাইবেন বা না বসাইবেন। এবছ যে ব্যক্তির 
দরখ্যান্তক্রমে সেই ভূমি ক্রোক হয় সেই ব্যক্তি অথবা তাহার উকীলের ইচ্ছা বুঝিয়! দেও- 
য়ানী আদালত সেই ভূমিতে এইরূপ কার্ধ্য করিবেন কিন্ত জঙ্গ সাহেবের উচিত যে চাপরাসী 
না বসাওনেতে ঘে অশ্তভ ফুল হইতে পারে তাহ! এ ব্যক্তিকে বুঝান্‌। এব এ সম্পন্তির 
মুল্য এব" মোকদ্দমার অন্যান্য বিশেষ বিষয় বিবেচন। করিয়া জজ সাহেবের! এ চাপ- 
রাসীর বিষয়ে ভুকুম করিবেন। ১৮৩৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা 

৫৭। যে কালে আদালতের ভিক্রীক্রমে কোন ভূমি নীলাম করিতে হয় 
নে কালে যে আদালতহইতে সে ভিক্রী হইয়1 থাকে তথাকার সাহেবেরা কিম্বা 
যে আদালতের মারফতে সে ডিক্রী জারী হয় তথাকার লাহেব মাফিক ডিক্রী 
টাকা দাখিল হইবাতে অথবা বিশিষ্ট কারণান্তরে সে ভূমির নীলাম বারণ কিনা 
মৌকুফকরণ উচিত জানিলে ত্রাহারদিগের কর্তব্য যে তৎ্কালে নে ভূমির নী- 
লাম বারণ কিম্বা মৌকুফকরণ কালেক্টর সাহেবের নিকটে নীলাম হইবার 
হইলে তাহার নামে এক হুকুমনাম। ও বোর্ড রেবিনিউর দাহেবদিগের নিকটে 
নীলাম হইতে লাগিলে তাহারদিগের স্থানে এক লিখন লিখিয়। পাঠান্‌ ও যে 
হেতৃতে নীলাম বারণ অথব। মৌকুফ করেন তাহাও সেই হুকুমনামা কিন্বা। লি- 
খনে লিখেন আর জজ সাহেবদিগের কর্তব্য যেষদি কেবল মৌকুফের কারণ 
লিখেন তবে পুনর্্ার যে কালে নে ভূমি নীলাম নিদ্র্ষিকরণ উচিত জানেন্‌ 
তাহার পুস্ভোব সেই হুকুসনাসায় কিস্বা সে লিখনে লিখেন ও বোর্ড রেবিনি- 
উর লাহেবের কিম্বা কালেকুটর সাহেব আদালতের সাহেবদিগের এমত লি- 

খন কিস্বা হুকুমনাসা পাইলে কর্তব্য যে তদনুসারে কাধ্য করেন্‌ ইতি ।_ 
১৭৯১৩ সা । ৪৫ আ। ১৬ ধা। 

৫৮। আদালতের ডিভ্রীর কি নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে 
কালেক্টর সাহেব কি রাজস্বের নিরিশ্তাসম্নর্জয় অন্য কাধ্যকারক সাহেব 
ভূমি নীলাম করিতে হইলে এঁ নীলামের সহিত উপরের ধারার শেষ প্রুকরণের 
লিখিত হুকুম লল্নর্ক রাখিবেক এব এ প্রকার নীলামের বিষয়ে এক্ষণে যে 
দকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরণের নিমিত্ত নীচের লিখিত হুকুম নিদ্দিষট 
করা যাইতেছে ইতি 1১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ১ | 

৫৯। আদালতের ভিত্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার 
কারণ ভূমি নীলাম করণের আবশ্যক হইলে এব”্১ যে জন এঁ ভিক্রীর কি অন্য 


২ ধারা] ডিক্রী জারী । ১৮৯ 


নিষ্পত্তির টাকা উসুল করণের প্রার্থনা করে এ জন-নীলাম করা যাইবার নি- 
মিন্তে যষেং ভূমি দেখায় এং ভুমি যদি এপ্রুকার হয় যেএডিভ্রীর কি 
নিষ্পভির মতাচরণকরণের কমতাঞ্যাপ্ধ আদালতের সাহেবের লরকারের মাল- 
গুজারী তহসালের ভারাক্রান্ত সাহ্বদিগের নিকটে সমাচার দেওনব্যতিরে- 
কে নীলাম করিতে পারেন না তবে এঁ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণকরা যে 
আদালতের সাহেবের কর্তব্য এ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আই- 
নের ও ১৭৯৫ সালের ২০ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৬ আ]ইনের হুকুম 
মৃত এঁ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তিপত্রের নকল ও তরজমা তৎস্থানের বোর্ড রেবি- 
নিউর সাহেব লোকের নিকটে পাঠাইবেন এবৎ* এ সসয়ে এ ডিক্রী কি অন্য 
নিষ্পত্তি যে জনের টাক পাইবার অর্থে হইয়া থকে সেই জন যে লোক কি 
লোকদিগের স্থানে এ টাক পাইবেক তাহার কি তাহারদের অধিকৃত যে ২ 
ভূমি দেখাইয়া দিবেক তাহার বেওরা লিখিয়া এ বোডে পাঠাইয়। দিবেন 
ইতি |--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ২ প্রু। 

৬০। বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোক উপরের উক্ত পত্র পাইলে উপরের 
লিখিত আইনের হুকুমমত কার্য করিবেন এব” যেং ভূমি নীলাম করিতে 
হর তাহা যে জিলার.ম্ধ্যগত হয় সেই জিলার কালেকুটর সাহেব্র নিকটে 
এঁ প্রকারে পাওয়া বেওরাপত্রের নকল পাঠাইবেন এব এ ডিক্রীর কি অন্য 
নিষ্পত্তির টাকা উদুল করিবার নিস্ত্তে এ বেওরাপত্রের লিখিত যে ভূমি 
নীলাম করা উপযুক্ত বোধ হয় এব” এ টাক। উসুল হইতে কুলায় এমত 
কোনং ভূমি নীলাম করিবার নিসিস্ডে বাচনি করিতে এ কালেকুটর সাহেবকে 
হুকুম দিবেন ইতি ।--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা ।৩ গ্র। 

৬১। যাব এমতং ভূমি ও স্থাবর বস্ত [অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে দোষ 
করণপ্রযুক্ত জজ কি মাজিঞ্টেট সাহেবের হুকুমক্রমে যে ভূমি] ক্রেক থাকে 
তাবছ তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর লিখিত টাকা! কিন্থা দগডওগয়- 
রহের ট।কা উদুলের নিমিন্তে বিক্রয় হইবেক ন। ইতি ।-১৮১৮ স। ৩ অঠ। 
১০ ধা। ২ প্রূ। 

৬২1 উপরের প্রুকরণের লিখিত ঞ্ুকারেতে যে তদবীর ও উপায় আদা- 
লত ও ইন্সাফের মতানুযাক্ি হয় তাহ! দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাক। 
উদ্দুলের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াৰ গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল- 
হইতে জানান যাইবেক ইতি ।--১৮১৮ সা। ৩ আ। ১০ ধা। ৩ প্রু। 

৬৩। সদর আদালত জানাইতেছেন ষে কোন্‌ ব্যক্তির প্রতিকুলে ভিক্রী হইলে সেই 
ব্যক্তির অধিকার বহির্ভূত সম্পন্তির উপর মনেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না অতএব 
কৃষ্তের নামে রাম যে নালিশ করিল জেই নালিশে গোপাল ঘদি বাদী ব! প্রতিবাদী ন] 
হয় তবে কৃষ্দ্রের প্রতিকুলে ষে ডিক্রী হয় তাহা জারীকরণের নিমিন্ত গোপাল আপন ভূমি” 
হইতে বেদখল হইতে পারে না। ৭৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৬৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন ফে ভিক্রী জারী করণার্থ যোতদারের স্বত্দ ও 
লাভ নীলাম হইতে পারে । ৮৯০ নম্বরী আইনের অর্থ। | 

৬৫। ঘদি ডিক্রী জারীকরণার্থ কোন ভূমি নীলাম্‌ হয় এব নেই নীলাম অসিন্ধ হয় 
এব নীলামের আমানতী যে টাকা সরকারে পুর্ধে জঙ্ হইয়াছিল তাহা যদি দেওয়ানী 
আদালত ফিরিয়! দিতে হুকুম করেন্‌ তবে সেই ুকুম কালেক্টর সাহেবের অবশ্য প্রতি- 
পালন করিতে হইবেক। যদ্দি সেই ছুকুমে কালেক্টর সাহেব অসমত ছন্‌ তবে ঠিনি 
আপীল করিতে পারেন। ১১১০ নম্বরী আইনের অর্থ। | 


১৯০ ডিক্রী জারী । [৬ অধ্যায়। 


৩ ধার! 


ভিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্ধযকারকেরদের দ্বার! বাটী কি ফলের বাগান 
কি বাগান অথ্ব। ক্ষুদ্বং ভূমিখণ্ড নীলাম। 


৬৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের এব” ১৭৯৫ সালের হ ০ 
আইনের এব” ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের কি চলিত অন্য যে কোন আই- 
নের যে২ং কথাক্রমে এ হুকুম আছে যে আদালতের ডিক্রীর মতাচরণার্থে ভূমি 
নীলাম করিতে হইলে তাহ] সরকারের মালগুজারীর কালেকুটর কিম্বা সর- 
কারের রাজস্বের নিরিশ্তাসম্লর্কীর অন্য কোন কার্্যকার'ক সাহেবের দ্বারা করা 
যায় এ২ হুকুম এই প্রুকরণের দ্বারা নীচের লিখনক্রমে সুক্নষ কর। ও শুধরা 
যাইতেছে ইতি ।--:১৮২৫ সা। ৭ আহ ধা। ১ পু। 

৬৭। উপরের উক্ত আইনের লিখিত হুকুম বাটী ঘর কি বাগান কি 
ফলের বাগান কি নিষ্কুর ক্ষুদুং ভূমিখণ্ড নীলামের সহিত লশ্নর্ক রাখে ইহা! 
বোধ কর] যাইবেক না ও লায়লার কোন ভিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতা- 
চরণ করণের নিমিত্তে ভূম্যাদি নীলাম করণের আব্শ্যক হইলে এ ভিক্রীর কি 
নিষ্পত্তির সতাচরণ মর ্ছসতাপন্গ আদালতের সাহেবের কি কোন কাধ্য- 
কারক সাহেবের দ্বার এ নীলাম পুর্বমত বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি 
জিলার কালেকুটর সাহেবের কি রাজস্বের সিরিশ্তাসম্লর্কীয় অন্য কোন কার্ধ্য- 
কারক সাহেবের জ্ঞাতসারকরণব্যতিরেকে করা যাইবেক ইতি ।-১৮২৫ লা। 
৭ আ। ২ ধা। ২গ্ু। 

৬৮। আইনানুলারে ভূম্যাদি বিক্রয়করণ দ্বারা আদালতের কোন ডিক্রীর 
কি অন্য নিষ্পত্তির চারি করিবার ক্ষমতাপন্ন জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য 
কর্মকারি সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির 
সতাচরণার্থে যেমন নীলামের যোগ্য কোন অস্থাবর বস্তু নীলাম করণের হুকুম 
ছিতে পারেন সেই মত তদর্থে নীলামের যোগ্য কোন বাটী ঘর কি বাগান কি 
ফলের বাগান কি নিষ্কুর কোন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড নীলাম করিতে হুকুম দেন ইতি। 
--৯৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ পুু। 

৬৯। সদর আদালত ১৮২৫ সালের ৭ আইনের হেতুবাদ বিবেচনা করিয়া এব" এ 
আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ সেই আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৩ ধারার ১ প্রকরণের 
সঙ্গে মোকাবিল। করিয়া বোধ করিতেছেন যে বাটা ঘরু কিবাগান কি ফলের বাগান কি 
নিষর ক্ুদূ ভূমিখশড অস্থাবর্‌ সম্পৰ্তির ন্যায় দেওয়ানী আদালতের দ্বার! নীলাম করিতে 
হইবেক। কিন্ত নিষ্কর্‌ বৃহৎ ভূমিশখণ্ড এব" মালগুজারীর সকল ভূমি যত ক্ষুদু ছউক তাহা 
ফলের বাগান বা বাগিচ। ন। তে রাজস্বের কম্মকারকের দ্বার নীলাষ করিতে হইবেক। 
৯৩৩ ন্মরী আইনের অর্থ। 

৭০। বীর্ভুমের সেশন জজ সাহেবের বিজ্ঞাদাকরাছে বিধান হইল ষে গ্রাম্য চৌকী- 
দারেরদের ভরণপোষণের নিমিন্ত ঘে ভূমি বুন্তি আছে তাহার ফসল এ ভূমির মালিকের 
প্রতিকুলে হওয়া ডিক্রী জারীকরণার্থে বিক্রর হইতে পারে। ১২১২ ন্মৃরী আইনের অর্থ। 

৭১। জিল] ও শহরের আদালতের যে জজ ও রেজিষ্টর সাহেবের আদা- 
লতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণ করণের নিমিত্তে ামান্যতঃ এ আদা" 
লতের নাজিরদিগকে কিম্বা এ জজ কিং রেজিষউর সাহেব আপন২ মোকামে 
লদর আমীনদিগকে এব*১ আপন২ লর্হদ্দের মধ্যে অন্যং স্থানে তথধাকার 


৩ ধারা ।] ডিক্রী জারী । ১৯১ 


সুনসেফদিগকে অস্থাবর বন্ত নীলাম করিবার ভার দেন্‌ এ সাহেৰ্দিগকে এই 
প্রুকরণের দ্বারা ক্ষমত দেওয়া যাইতেছে যে আবশ্যক বোধ হইলে এই আই 
নের হুকুমানুলারে যে২ বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর 

ক্ষুদ্ু কোন ভূমিথণ্ড নীলাম করা কর্তব্য তাহা নীলাম্ করিবার ভার এঁ২ কর্ম 
কারিনার মেইড লা। ৭ আ। ৩ ধা। 9 প্র। 

৭২। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারাতে ছকুম আছে যে ভূমি ক্রোক ও নীলাম 
করণের কার্ধ্যে নাজির নিযুক্ত হইতে পারে কিন্ত্র সদর আদালত বোধ করেন্‌ ঘে এ নী- 
লামের উৎপন্সের উপর নাজিরের! কিছু কমিস্যন পাইতে পারে না। ৫০৯ নম্বরী 
আইনের অর্থ । 

৭৩। আদালতের কোন ভিক্রীর কিম্বা অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণার্থে 
অস্থাবর কি উপরের উক্তমত স্থাবর বস্ড ক্রোক করা গিয়] নীলাম করিতে 
হইলে এ নীলাম হইবার কথা এব তাহার সময় ও স্থানের নিরূপণ ও ফে্‌ 
বন্ধ নীলাম হইবেক তাহার বেওরা এব যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে 
এ নীলাম কর যাইবেক তাহার সৎখ্যা এ নীলামের ঘোষণা দিবার হুকুম 
হওনের তারিখের পর ও এ নীলামহওনের নিমিন্তে নিক্ূপিত দিনের পুর্ব 
৩০ ত্রিশ দিনের কম না থাকে এ নীলামের নিরপ্রিত দিনের এত দিন পুর্বে 
মেই দেশের চলিত ভাষাতে ঘোষণা দেওনদ্বার। প্ুচার কর। যাইবেক ।-- 
১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। হপ্রু। 

৭৪1 সদর আদালতের সাহেবের সম্প্রতি বারম্বার অবগত হইয়াছেন যে মফঃনলের 
অনেক দেওয়ানী আদালতে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে ডিক্রী বা আদ্ালশ্ডের অন্যান্য 
্রকুম জারীকরণার্থ নীলাম হইলে এ নীলামের ইশ্তিহারে যে২ বেওরা লিখনের বিষয়ে 
ও নেই ইশ্তিহার যেরূপে করিতে এব* ঘোষণা করিতে হয় এই বিষয়ে এ আইনের ৩ 
ধারার ২ প্রকরণে যে সকল বিধি আছে তদনুসারে এ মফঃসল আদালতের বিচারকেরা 
কার্ধ্য করেন্‌ না অতএব সদর আদালতের সাহেবের] উক্ত বিধানের বিষয়ে সকল আদালত 
ল্পক্র্য় বিচারকদিগকে বিশেষ মনোযোগ করিতে ভকুম দিতেছেন এব" আদেশ করি- 

তেছেন যে অধস্থ আদালতের] কোন সময়ে এ ছুকুম লঙ্ঘন করিলে জজ সাহেবের নিয়ত 
শাসন করিবেন। ১৮৪২ সালের ১৫ মার্ডের সরক্যলর অর্ভরু। 

৭৫। যে স্থানেতে এ বন্ত ক্রোক থাকে সেই স্থানে দস্তরমতে ঢোল 
পিটাইয়] এ ঘোষণা দেওয়1 যাইবেক এবণ* যে গ্রামে কি নগরে এ বন্ত ক্রোক 
হয় তাহার মধ্যগত সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এব০ এ স্থানের 
মুনসেফের কাছারীতে এব” তথাকার জিলার কালেকুটর সাহেবের এব*৯ 
জিলার যে জজ কি রেজিইটর সাহেৰ এ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্‌ তাহারে? 
কাছারীতে তদর্থে ইশ্তিহারনাম! লট্‌্কান যাইবেক ও এ নীলাম দর আ- 
সীনের দ্বারা হইতে হইলে তাহারে! কাছারীতে এ ইশৃতিহারনামা। লট্কান' 
যাইবেক ইতি ।--১৮২৫ লা। ৭ আ। ৩ ধা। ২ প্রু। 

৭৬। এ প্রুক্তার হইলে এ নীলামের হুকুম যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব 
কি আদালতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব দেন তিনি এ বিষয়ের সকল অবস্থা 
বিবেচন| করণের পরে বিষয়বিশেষে যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত এ 
ক্রোক ও নীলামের দস্তরমত হুকুম পরেং কিয়া একেবারে দিতে পারিবেন । 
১৮২৫ পা। ৭আ। ৩ ধা। ৩ু। 

৭৭। অদূর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ডিক্রী জারীক্রমে কোন জিনিস ক্রোক 


১৯২ ডিক্রী জারী । [৬ অপ্র্যায় । 


হইলে সেই জিনিস কোন্‌ বাক্কি আপন জিমসায় রাখিতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে সেইরূপ 
রাখিতে হুকুম দেওয়] যাইতে পারে না কিন্দ্র যদি কে'ন ব্যক্কি ইচ্ছাক্রমে সেই জিনিস 
আন্পন জিম্মার লইতে করার করে তবে সেই করারঅনুসারে বিশ্বস্তরূপে কার্য করিতে সেই 
ব্ক্কি দায়ী হয় এব" যদ্দি্সই জিনিসের কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার নামে ক্ষতির দাও- 
যাতে দেওয়ানী আদালতে জাবেতামত নালিশ হউতে পারে কিন্ তাহার নামে কোন সরা- 
সরী নালিশ হইতে পারে না। ৯৫৮ নমবরী আইনের অর্থের ২ দফা । 

৭৮1 আমান্যতঃ যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন বজ্ভ ক্রোক হয় এ বস্থর ক্রোক থ্াকন 
সময়ে নির্বিষ্বে রাখণের বিষয়ে সেই ব্যক্তি দারী জ্ঞান হইবেক । ৯৫৮ নম্বরী আইনের 
অর্থের ৩ দফা । 

৭৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারায় লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্মের দুব্যজাত 
বিক্রয় করণের যে নিষেধ আছে তাহার অভিপ্রায় ষে কেবল বকেয়া খাজানা উসুলকরণের 
নিমিভ্ব দেই বষ্ড নীলাম হইতে পারে না। ডিক্রী জারী করণার্থ সেই প্রকার বস্ত্র নীলাম 
করিতে নিষেধ নাই অতএব ডিক্রী জরী করণার্থ মুনসেফ সেই প্রকার বষ্ভ নীলাম করিতে 
পারেন্‌। ৯৬২ নম্বরী আইনের আর্থ । | 

৮০1 জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিড্াসা করিলেন যে ডিক্রী জারী করণার্থ 
আদালতের আমলার দ্বার] জিনিস নীলাম হইলে যদি খরীদার শরীদের টাকা দিতে এব, 
জিনিস আপন দখলে লইতে জ্বীকার না করে. তবে জঙ্জ সাহেবের কি কর্তব্য এব'যদি প্রথম 
নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে অঞ্প মুল্যে সেই জিনিস বিক্রয় হয শুবে প্রথম নীলামের 
অপেক্ষা তত টাক! কম হয তাহা কিরুপে জজ সাহেবের উমুল করিতে হইবেক। তাহাতে 
সদর আদালত বিধান করিলেন যে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ঘে২ ভকুম নির্দিষ্ট 
আছে সেই২ ভ্রকুমানুসারে এ টাক উপল করিতে হইবেক। ৫৫৪ নমরী আইনের অর্থ। 

৮১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে খরীদারকে যদি আপনার খরীদ। জিনিসে 
দখল দিবার প্রস্তাব হইলে পর সেই ব্যক্তি উপবুক্ত সময়ের মধ্যে ভাহ। আপন দখলে 
লইতে অস্বীকার করে তবে খরীদের টাক। ডিক্রীদা রকে দিতে হইবেক এব দখল না 
লওয়াতে যে অনিষ্ট হইবেক ভাহ] খরীদারের শিরে পড়িবেক ইহ! ভাহাকে বিশেবরূপে 
বুঝা ইতে হইবেক। ৫৩২ নম্বরী আইনের আর্থের ২ দফা । 

৮২1 ডিক্রীদারের ডিক্রী জারী করণার্থ যে জিনিস নীলাম হয় তাহ এ ডিক্রীদার আ?- 
পনি শরীদ করিলে খরীদের সমুদয় টাকা দাখিল না করিয়া তাহার পক্ষে যত টাকার 
ডিক্রী হইয়াছে তত টাকার রী আদালতে দাখিল করিতে জজ সাহেব তাহাকে অনুমতি 
দিতে পারেন্‌ কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিলেন ঘে এই- 
মত গতিকে অন্যান্য যে ব্যক্ষিরদের সেই জিনিসের উপর সমান দাওয়। থাকে তাহারদের 
ঘত্বের যদি কিছু ব্যাঘাত না হয় তবে ডিক্রীদারের যত দাওয়। ছিল তাহার দিও... 
ববক্রয়হওয়া জিনিসের ততুল্য খরীদের টাকার রসীদ আদালতে দিতে অনুমতি দেওয়ফি।ইতে 
পারে। এব এ জিনিসের দখল্গ, দেওনের বিষয়ে অন্যান্য খরীদারেরদের সম্পর্কে ষে২ 
বিধি 'খাটিত মেই২ বিধি এইমত গতিকেও শ্বাটিবেক। কিন্ত ইহ1 জান! কর্ঠুব্য যে বিক্রয়- 
হওয়া জিনিস যদি মালগ্রজারীর ভূমি হয় তবে এ ভূমির উপর সরকারের যে দাওয়া থাকে 
তাহার নিষপন্তি অগ্রে করিতে হুইবেক। ১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর 

অর্ভর। 

৮৩। ১৮৩৯ নালের ১৮ জানুআরি তারিখের ৩০৭ নম্বরী ছাপাহওয়। সরক্যলর 
অর্ডরের বিষয়ে মেদিনীপুরের জজ নাছেবের জিজ্ঞাস করাতে বিধান. হইল ষে যদ্দি ডিক্রী- 
দার আপন 'াতকের কোন সম্পন্থি কালেক্টরী নীলামে আপন ডিক্রীর ন*খ্যার অপেক্ষা 
অধিক টাকাতে খরীদ করে তবে এ ডিক্রীদারের এ খরীদের সমুদয় টাকার উপর শতকরা 

১৫ টাকার হিমাবে আমান করিতে হইবেক অথবা আপনার পাওনা টাকা বাদ দিয়া 
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বাকী সমস্ত টাকা দাখিল করিতে হইবেক যেছেতুক আপনার ডিক্রীর টাকা বাদে বাঁকী 
টাকা যদি ডিক্রীদার দাখিল না করে তবে এ নীলাম অসিন্ধ হইবেক এব খখরীদার আ!- 
পনি যত টাক! ডাকিয়াছিল তাহার উপর ঘে টাক! বায়না দিয়াছিল তাহা হারিবেক। 
১৩৫০ নম্বরী আইনের অর্থ । ক. | 

৮৪1 জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিড্ঞাঙা করিক্রন হে ডিক্রী জারীকরণেতে 
যদ্দি কোন আস্ত বাড়ী খরীদ করিবার নিমিন্ধ কোন খরীদার উপস্থিত না৷ হয় এব যদ্ছি 
কেহ২ কহে ঘে তাহার সরঞ্জাম আলাহিদ। বিক্রয় হইলে আমরা খরীদ করিতে প্রস্তভ 
আছি তবে সেই বাঁটী ভাঙ্জিয়। তাহার সরঞ্জাম পুর্থ কৃ করি নীলাম হইতে পারে কি না| 
১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দকা | 

৮৫1 তাহাতে সদর আদালত বিখান করিলেন যে এইমত কার্য করিতে আইনে কোন্‌ 
ভ্রকুম নাহি যেহেতুক আইনের বিধানের এই অভিপ্রায় বোধ হয় ঘে সম্পভ্ভি নীলাম কর- 
থের্‌ পূর্বে তাহার কোন প্রকারে ক্ষতি করিতে হইবেক না। কিন্তু নীলামের 'খরীদার নীলাম 
_সিন্ধ হওনের পর আপন ঝুঁকীতে সেই বাটীর কোন ভাগ স্থানান্তর করিতে পারে । পরন্ত 
শীলামক্রমে তাহার কি২ স্বত্ব হইয়াছে যদ্যপি তদ্ধিষয়ে অন্যান্য দাওয়াদার বিরোধ করে 
তবে তাহারদের দাওয়ার বিষয়ে “মই ব্যক্তি জওয়াব দিবেক। ১২২৭ নম্বরী আইনের 
অর্থের ২ দফা । 

৮৬। দর আদালত আরো জনাইতেছেন যে উক্ত [৮৫] বিধানের অতাচরণ করাতে 
কিছু অনিষ্ট হইতে পারে লা বেহেতুক ১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের 
আনুসারে ডিক্রীদার আপনি সেই সম্পত্তি খরীদ করিতে পারে এব* আপনার ঘত্ত টাকার 
দাওয়া আছে ভত টাকার ব্রসীদ আদালতে দাখিল করিতে পারে । ১২২৭ নম্বরী আই- 
নের অর্থের ৩ দফা! । | 

৮৭। অদূর আদালত বিধান করিতেছেন যে বৃক্ষ সেইরূপে নীলাম হইলে সেই বিখি 
তাহার বিষয়েও শাটিবেক এব এ বৃক্ষ নীলাম হওনের পূর্বে কাটা যাইতে পারে না। 
১২২৭ নযবরী আইনের অর্থের ৪ দফ! | 

৮৮। যে সাগর ও নর্জদা দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আইন এই- 
পর্যন্ত চলন হয় নাই জেই দেশের দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী জারী করণার্থ জিলা 
সীর্জাপুরের জজ সাহেব আপন এলাকার মধ্যস্থিত এক বাট়ী ক্রোক ও বিক্রয় করিতে হকুখ 
দিলেন । তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালতে সেই ভ্ুকুমের উপর আপাল হওয়াতে 
এই জিজ্ঞাসা হইল যে এইমত ডিক্রী জারীর বিষয়ে জজ জাহেব হস্তক্ষেপ করিজ্ে পারেন্‌ কি 
না । অন্তএব আলাহাবাদের সদর আদালত সেই বিষয়ে কলিকাতাস্থ সদর আদালতের 
মতজিড্ঞাসা করিলেন। ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা । 

৮৯। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত উত্তর করিলেন ঘষে ১৮০৯ সালের ২৭ জুনে 
আডবোকেট জেনরল সাহেবের নিকটে জিজ্ঞাসা করণ গিয়াছিল যে সদর দেওয়ানী আদা 
লত কোন ব্যক্কির প্রতিকুলে ডিক্রী করিলে এব* সেই ব্যক্তি ইঙ্গলগ দেশে চলিয়া গেলে 
তাহার স্থানে এ ডিক্রীর টাকা উদ্লকরণের কোন উপার আছে কি ন! ঘদি থাকে তবে সে 
উপায় কি। তাহাতে আডবোকেট জেনরূল মাহেব কহিলেন যে ভিন্ন রাজার দেশে ঘে 
ডিক্রী হয় তাহা ধরিয়া সামান্যত ইঙ্গলগ্ড দেশে নালিশ হইতে পারে এব, ইঞঙ্জলন্তীয়েরদের' 
দেশান্তরে বসতি স্থানের এব* ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রী ভিন্ন রাজার অধিকারের ডিক্রার 
ন্যায় ইঞ্গলগ্ড দেশের আদালতে গণ্য আছে। কিন্ত্ব যদি এইরূপ ডিক্রী বন্ড অসঙ্গত হয় 
তবে তাহ] খরিয়া নালিশ হইতে পারে না যেহেতুক থে ডিক্রী ন্যায্য ও আইনের মুল 
নিয়মের অনুযায়ি কেবল এমত ডিক্রী ইঙ্গল্ড দেশে জারী হইতে পারে এব এ ডিক্রীর ষে- 
পর্য্যন্ত অন্যায্যের প্রমাণ না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা ন্যাষয গণ্য হইবেক। অতএব উপরের 
উক্ত মোকদ্দমায় আপেলান্টেরদের উচিত ঘে সাধারণ নিয়মানুসারে তাহার! সেই মোকদ্দমার 
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সমস্ত কাগজপত্রের. এব সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর এক নকল লইয়া তাহাতে এ 
আদালতের মোহর ও জন্গ সাছেবের দস্ত"্ঘৎ করাইয়। মোত্বারনামাসমেত ইঙ্গলপ্ড দেশে কোন 
উক্তীলের নিকটে পাঠায় এব" অদর দেওয়ানী আদালতের এ ডিক্রী ধরিয়। রেসপাণ্ডেন্টের 
নামে সেইখানে নালিশ কচুর । ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা। 

৯৩। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে যে য়োকদ্দমার বিষয়ে উপরের [৮৮ 
নম্বরে] জিজ্ঞাসা হইল সেই মোকদ্দমাতে এই বিধানানুসারে কার্যকর উচিত। অতএব 
তাহারা এই পরামর্শ দ্িতেছেন ষে মীর্জাপুরের জজ সাহেব এ মোকদ্দমাতে যে হুকুম করি- 
লেন তাহ! বেআইনী বলিয়া অন্যথ1 করা যায় এবছ ডিক্রীদারকে কহ যায় যে সাগর ও 
নর্সদ! দেশের দেওয়ানী আদালতে তাহার পক্ষে ষে ডিক্রী হইয়াছে ভাহ। ধরিয়া পক্ষান্তর 
ব্যক্তির নামে মীর্জাপুরের আদ্বালতে নালিশ করে। ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ 
দফা । 

৯১) সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বশী কিছু টাকা কর্জ করিলে এব, 
আনন্দ তাহার জামিন হইলে যদি তিনি জামিনী খতে লেশ্খেন্‌ যে আমি অমুক২ তালুকের 
জমীদার কিন্ত সেই খতের মধ্যে যদি না লেশ্খেন্‌ যে এই কর্জের নিমিন্তে এ তালুক আমি 
বন্ধক রাখিলাম তবে জামিনীর ঝুঁকী তাহার উপর থাকিতে তিনি সেই ভূমি হস্তান্তর 
করিতে পারেন।। ১০১৭ নম্বরী আইনের অর্থ । 
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ভিন্ন এলাকার সম্পত্তির নীলাম। 

৯২। ১০০০ ন্ষ্বরী আইনের অর্থের দ্বারা এমত হুকুম হইয়াছিল যে ঘে আদা" 
লতের দ্বার অন্য এলাকার সম্পন্থি নীলামকরণের ভকুম হয় এ ভকুমের বিষয়ে যে ওজর্‌ 
হয় তাহা মেই আদালতের জজ সাহেব নিষ্পন্তি করিবেন এক্ষণে এ আইনের অর্থ দুষ্টে 
জজ সাহেবকে জ্ঞাপন করিতে জুকুম হইর্াছে ষে উত্তর কালে এই বিষয়ের কার্ধয নির্ঝা- 
হার্থেসদর আদালত নীচের লিখিত বিধান করিরাছেন। ১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর 
ঘুর্ডরের ১ দফা । 

৯৩। অন্য এলাকার ম্ধ্যস্থিত সম্পঞ্ছথি বিক্রয়ের কোন দরখ্াস্থ গ্রাহ্য করিতে হইবেক 
ইছ। নিশ্চয় জাত হওয়া গেলে যে জিলার মধ্যে এ বিক্রয়যোগায সম্পন্তি থাকে সেই জিলার্‌ 
জজ সাহেবের নিকটে এ দরখাস্ত আর্পণ করিতে হইবেক । এব" নীলামের হুকুমকর শিয়া 
আদালতের এলাকার মধ্যে এ সম্পন্তি থাকিলে জজ সাহেব এ হুকুমসম্পকা্রি যে সকল কার্ধা 
করিতেন এব উপস্থিত যে সকল বিষয়ের তজবীজ করিতেন যে জজ সাহেবের এলাকার 
মধ্যে ভূমি থাকে তিনি সেইকূপে তাহার বিষয়ের সমস্ত কার্ধ্য ও তজবীজ করিবেন। ১৮৪০ 
সালের ৮ মের সর্ক্যুলর অর্ডরের ২ দফা। 

৯৪। রাঁজস্বের কার্য্যকারক নাহেব্রেদের জুকুষ' হইলে কিস্বা তীহারদদের হুকুম- 
ব্যতিরেকেই বা হউক সমন্ত নীলামের উপর এই বিধি খাটিবেক। ১৮৪০ সালের ৮ মের্‌ 
সরক্যুলর অর্ডরের শু দফ।। 

৯৫। যে এলাকার মধ্যে ডিক্রী হয় ভাহাছ্াড়। অন্য এলাকার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির 
ডিক্রী জারী করণার্থ নীলামের বিষয়ে ইশ্তিহার হইলে সেই. সম্পত্তির উপর দাওয়া! যে 
কার্য্যকারকের নিষ্পন্তিকর। কর্তব্য তাহার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৮ মে তারিখের ৮৩ 
নম্বরী সরকুযুলর অর্ডর হয় সেই অর্ডরের বিধি যেমন জিল1 আদালতে অর্শে তেমন অধীন 
আদালতের বিষয়ে অর্শিবার কোন বিশেষ ছকুম নির্দিষ্ট ছিল না অতএব কলিকাতা ও 
'আলাহাবাদ্দের সদর আদালতের সাহেবের একিপ্রকার্‌ রীতি চালাওনের নিমিক এব৭ 
লোকেরদের মুগমের নিমিত্ত এ হুকুম অথস্থ আদালতে চলিত করিতে উচিত বোধ করিয়া- 
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ছেন এব* এরূপ চলন হওনের বিষয়ে এই পাত্রের দ্বার! সম্বাদ্‌ দেওয়া যাইতেছে । ১৮৪১, 
সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরকুযালর অর্ডরের ১ দফা । 

৯৬। উল্ত সরকালর অর্ডর অনুলারে কার্য করিতে হইলে এ অধস্থ আদালত ১২৩৫ 
নম্বরী আইনের অর্থের মন্দানুসারে কার্ধ্য করিবেন এব" প্রধান ল্দর আমীন ও সদর 
আমীন যে দ্রিল৷ অথবা শহরের আদালতের জঙ্জ সাহেবের এলাকার মধ্যে সন্পন্তি থাকে 
তাহার নিকটে আপনারদের মোহর ও দস্তখৎ্করা রুবকারীসচমত আপনার দরখাস্ত পা- 
ঠাইবেন এব মুনসেফেরা এ দ্রখান্ত আপন২ জিলার জজ সাহেবের ছারা ও দন্তখৎক্রমে 
পাঠাইবেন। ১৮৪১ সালের ২৪ মেপ্টেম্থরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 


৫ ধার1। 


ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্তিহার হয় তাহার উপর 
দাওয়া] এব তাহার নীলামের বিষয়ি ওজর । 


৯১৭। এই ধারানুসারে যে ভূম্যাদি নীলাম হইবার ইশ্ৃতিহার দেওয়। 
গিয়! থাকে সেই ভূম্যাদির কোন দাওয়1 উপস্থিত হইলে কিন্ত এ ইশ্তিহার- 
নামার লিখিত মিরার মধ্যে এ নীলাঁমহওনের কোন প্ুতিবন্ধক উপস্থিত 
হইলে এ দাওয়া কিম্বা প্রতিবন্ধকতার তজবীজ যে জজ কি রেজিষটর কি অন্য 
কাখ্যকারক মাহেবের নিকটহইতে এ নীলামের হুকুম হইয়1 থাকে নেই সা- 
হেবের নিকটে হইবেক কিয্বা1 তাহার তজবীজ করিয়! রিপোর্ট করিবার নি- 
সিত্তে কোন সদর আমীন কি তথাকার মুনসেফের প্রুতি ভার দেওয়া যাইবেক 
এৰ** ন্যামের গ্রুতিবন্ধকতার নিমিত্তে এ দাওয়াদির আরজী দিতে ইচ্ছা- 
পূর্বক ও অনাব্শ্যক বিলম্থ কর] গিয়াছে ইহা! বোধ ন1 হইলে যদি আবশ্যক 
বোধ হয় তকে যাবৎ এ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকতার বিবেচন। না হয় তাৰ এ 
নীলাম করিতে বিলম্ব কর খাইবেক কিন্তু আব্শ্যক যে এ আরজী যে জজ 
কি রেজিউর কি অন্য কার্যকারক সাহেব এ নীলামের হুকুম দিয় থাকেন্‌ 
তাহার নিকটে এ নীলামের ইশ্তিহ!র দেওয়! যাওন্র.পরু হত শীঘু হইন্তে 
পারে তত শীঘু সর্বদা দেওয়। যাইবেক ও আরজীদেওনিয়ার প্ুবঞ্চনাকরণের 
অভিপ্রায় বোধ হইলে নীলাম করিতে বিলম্ব কর যাইবেক ন1 এব এ 
দাঁওয়াদার নীলামের পরে জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশকরণদ্বার। 
আপন দাওয়। বুকিয়া পাইবার উপায় করিতে পারে ইতি ।--১৮২৫ দা। ৭ 
আ। ৩ ধা। ৬প্পু। 

৯৮। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণক্রমে ৫৯৯০ টাকার উর্ 
মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান দর আমীন আপন ডিক্রী জারীকরণার্থ যে হুকুম দেন তাহার 
উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক। ১১৪৮ নম্ৃরী আই- 
নের অর্থের ২ দফ1। 

৯৯ | যে ভূম্যাদি নীলামকরণের প্লুয়োজন হয় তাহার উপর কালেকুটর 
সাহেবের নিকর্টে কোন দাওয়] কিম্বা আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পন্তি- 
পত্রের লিখিত টাকার দায়ি জনের কি জনেরদের এঁ ভূম্যাদিতে অধিকার 
নাহি মুতরা*্* তাহা এ টাকা উস্ুলের নিমিত্তে নীলামের ৫ যোগ্য নহে এইরূপ 
পুতিবন্ধকতার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে যে আদালতের সাহেব এ ভূম্যাদি 
নীলাম করিবার নিমিত্তে কালেকুটর সাহেবের নিকটে হুকুম পাঠাইয়াঃ থাকেন্‌ 

মং 


১৯১৬ ডিক্রীজারী। [৬ অধ্যায়। 


সেই আদালতের সাহেবের নিকটে এঁ কালেকুটর সাহেব এঁ দাওয়ার কি প্রুতি- 
বন্ধকতার এব” এ বিষয়ে যাহাং আপন নিরিশ্তায় লেখা থাকে তাহার 
বেওরা লিখিয়া পাঠাইবেন এবপ* তাহার প্ুত্যুত্বরে যেং হুকুম পাওয়। যায় 
তদনুসারে এ নীলামের কাধ্য করিবেন অথব। না করিবেন ইতি 1১৮২৫ 
সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৪ প্রু। | 

৯০০। যেব্যক্তির প্রতি্ুলে ডিক্রী জারীকরণের দরশ্খান্ত হয় সেই ব্যক্তিভিন্ন অন্োর 
নামে যদি কালেক্টর সাহেবের বহীত্তে জমীদারীর্‌ রেজিষ্টরী হইয়! থাকে তবে কেরল সেই- 
প্রযুক কালেক্টর লাহেব এ জমীদারী নীলাম করিতে অস্থীকার করিতে পারেন্‌ না। কিন্ত 
যদ্যপি এ জমীদারীর উপর কোন দাওয়। হয় অথব! তাহ নীলামের বিষয়ে কোন ওজর 
কর] ঘায় তবে কালেক্টর সাহেব ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানু- 
সারে কার্ধ্য করিবেন । ৬৪৮ নশ্বরী আইনের অর্থের ২ দফা! । 

১০১ । কোন জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন যে ভুমি সম্পত্তি 
নীলাম করণের বিষয়ে আমি যে ছকুম দিয়াছিলাম তাহার মতাচর্ণ করিতে এই জিলার্‌ 
কালেক্টর সাহেব স্বীকার না করাতে অনেক ক্েশ জন্মিয়াছে অতএব জিড্ঞান। করি- 
তেছি ষে জিলার আদালতের জকুমক্রমে ঘে ভূমি নীলামকরণের ইশ্তিহার হয় তাহার 
উপর দাওয়া করা গেলে সেই দাওয়া কালেক্টর সাহেবের ছার] কি নীলামের হুকুমকর ণিয়! 
আদালতের দ্বার! নিষপন্তি হইবেক ॥। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ষে 
আদ্বালতহইতে এ নীলামের হুকুম হয় কেবল সেই আদালতের দ্বার! এই প্রকার দাওয়ার 
বিচার ও নিষ্পন্তি হইতে পারে এব" যদ্দি সেই প্রকার দাওয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে 
কর! যায় তবে তীছার উচিত ঘে মেই দ্বাওয়ারু বিচার হওনার্ঘ তাহ! দেওয়ানী আদালতে 
পাঠান্‌ এব আদালতের পুনর্জার হুকুম ন1 পাওয়াপর্যন্ত আপনার কার্য ঘবেস্থবে রাখ্েন্‌। 
৭৯৪ নম্থরী আইনের অর্থ । 

৯০২। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের অভিপ্রেত গতিকে কালেক- 
টর লাছেব নীলামকরণে বিলম্ব করিতে পারেন্‌ কি না এই বিষয়ে এ আইনের এ প্রকরণের 
অর্থ করণবিষয়ে সদর আদালতে অম্পৃতি এক জিজ্ঞাসা হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ে সদর 
আদালত বিধান করিলেন যে নীলামের হুকুমকারি আদালতের বিশেষ দিষেধ না হইলে এ 
প্রকরণের ছার! নীলাম বিলম্ব করণের ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবকে আর্পণ হয় নাহি। এবছ, 
যদি এরূপ নিষেধ ন। পাওয়া যায় তবে নিষ্ধারিত দিবদে অবশ্য নীলাম করিতে হইবেক। 
১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের নর্ক্যুলর অর্ডরের ১ দফা । 

৯৯৩। নীচের লিখিত* ১৮৩৩ সালের ১২ জুন তারিখের ৭৯৪ নম্বরী মুদাক্ষিত 
আইনের অর্থের দ্বিতীয় দফার শেষ কথ রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ॥ 
১৮৪ লালের ৪ সেপ্টস্বরের সরক্যুর অর্ডরের ২ দফা৷ ॥ 

১০৪। উপরের গ্ুকেরণানুনারে আদালতের কোন ডিত্রদী কি অন্য নিঞ্প- 
স্তির মভাচরণ ফে আদালতহইতে হয সেই আদালতের লাহেবের নিকটে এ 
ভূম্যাদির বিষয়ে হওয়া] কোন দাওয়ার কি প্রুতিবন্ধকতার দরখাস্ত কালেকুটর 
লাহেবের নিকটহইতে পাঠান গেলে কিন্বা আদালতের হুকুমমতাচরণার্থে 
যে ভূম্যাদি নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তাহার বিষয়ে যে জজ কি অন্য কর্ম 
কারি লাহেৰ তাহা নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্‌ সেই সাহেবের নিকটে কোন 
দাওয়াদার দাওয়। দরপেশ করিলে এ লাহেবের কর্তব্য যে তৎ্ক্ষণে এ দাওয়] 
সত্য হওয়। না হওয়ার ও তাহার কোন হেতু থাকা না থাকার সরাসরী বিবে" 





* অর্থাৎ “ আদালতের অন্য ছুকুম না পাওয়াপর্ম্ন্ত কার্য স্থগিত রাখ্ণ” । 


৫ ধারা] ডিক্রী জারী । ১৯৭ 


চন! করিবেন এব আবশ্যক বোধ হইলে এ বিবেচন1 করা পূর্ণ নাহওন পর্য্যন্ত 
এ নীলাম করিতে বিলম্ব করিবার হুকুম কালেকৃটর সাহেবকে দিবেন কিন্তু 
কালেকুটর সাহেবের এ নীলামের ইশ্তিহার' দেওনের পর উপযুক্ত মিয়াদের 
মধ্যে এ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত উপস্থিত না করা গেলে এবণ১ 
নীলামের ব্যাঘাত করণের অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপুর্ধক তাহা উপস্থিত করিতে 
বিলম্ব করা গিয়াছে এমত বোধ হইলে এ নীলাম করিতে বিলম্ব করা আৰ- 
শযক বোধ হইবেক ন1! ও এমতং হইলে আদালতের সাহেব এ নীলাম করি- 
বার হুকুম দিতে পারিবেন এব”, দাওয়াদার আপন দাওয়া বুঝিরা পাইবার 
নিমিত্তে জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে করিতে পাঞ্িবেক 
ইতি ।--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। প্ত পু। 

১০৫। আদালতের ভিক্রী জারী করণপার্থ সম্পন্তি বিক্রয় কিন্বা হস্তান্তর করণের হুকুম 
হইলে নানা ব্যক্তির! ষে নানা ওজর করে কোন২ আদালত সেই সকল ওজর এক রোয়- 

দাদের মধ্যে সন্গ্রহ করিয়া থাকেন্‌ ইহাতে ক্লেশ হওনপ্রযুক্ত সদর আদালত তাহা নিবারণ 
করিরা ভকুম দিতেছেন যে উল প্রকার ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত পুথকৃ২ মিসিলে রাখিতে 
 হুইবে্কে এব" সেই দরখাস্ত সিঙ্ধ অথবা অসিন্ধ করণার্থ যে দলীলদন্তাবেজ অথব জোবান্‌- 
বন্দী দেওয়। যায় তাহ! এব ডিক্রীদারের.জওয়াব অতিমনোযোগপ্পুক্ঘক এ দরখ্াস্কের শামিল 
'ব্রাখিতে হইবেক এব সেই সম্পন্থির বিবয় অন্যান্য দাওয়ার মিসিলের সঙ্গে মিশাল 
করিতে হইবেক ন। এবছ প্রত্যেক মিসিলের পৃষ্ঠে নীচের* নিকূপণমত্তে লিখিতে হইবেক। 
সেই রূপে এ ওজরের বিঘয়েতে যে২ হুকুম কর? যায় সেই২ জুকুমের উপর আপীল হইলে 
যে বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে আপালের সম্পর্ক রাখো অন্য ভকুম না হইলে কেবল সেই বিশেষ 
বিষয়ের রোয়দাদ আপীল আদালতে পাঠাইতে হইবেক এব এ রোয়দাদের সঙ্গে এ 
ডিক্রীর নকল এব ডিক্রী জারীক্রণার্থ ডিক্রীদারের দরখাস্ত ও সম্পন্তির ক্রোকের বিষয়ে 
ও নিয়মিত এন্ডেলানাম! জারীকরণের বিষয়ে নাজিরের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবেক। 
কিন্ত ডিক্রী জারীকরণের সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র একি ন্থীতে সেই মোকদ্দমার রোয় 
দাদের সঙ্গে রাখিতে হইবেক এব এ ডিক্রী জারীকরণেতে যে সকল ওছর হইয়াছিল 
তাহার সংখ্যার এক ফিরিস্তি তাহার সঙ্গে দিতে হইবেক এব* পৃষ্ঠায় যাহ? লিখিৰার 
হুকুম উপরে দেওয়! গিয়াছে তাহা এ ফিরিস্তির উপর লিখিতে হইবেক। ৯৮৩৮ সালের 
৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর' অর্ডর । 

১০৬। হুকুমের বাধকত! করণ বিষয়ের কাগজপত্র সেইরূপে পুথক্‌ রাখিতে হইবেক 
এবঘ বাধকতা হগুনের রিপোর্ট প্রত্যেক মিসিলের আরস্তে রাখিতে হইবেক । ১৮৩৮ সা- 
লের ৭ ডিসেম্বরের সরকু্যুলর অর্ডর । | 

১০৭। ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরকুযুলর অর্ভরে এমত হুকুম আছে ঘষে ১৮২৫. 
সালের ৭ আইনানুসারে স্থাবর সম্পন্তথি নীলাম হইলে যাবৎ ওজর করণের নিক্রপিত 
মিয়াদ অতীত না হন এব" শরীদারকে সেই সম্পন্তির দখল না দেওয়া যায় তার 
এ ভূমির উত্পন্ন টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক। সদর আদালত এ সরকুযুলর 
অর্ডর্ বিবেচনা করিয়া এব মফঃসল আপীল আদালতের কর্তৃত রহিত হওয়াতে জিল। 
বা শহরের জজ সাহেবের ছকুমে যাহারা নারাজ হয় তাহারদের অনেক দুর গমন 
করিতে হয় সেই বিষয়ও বিবেচনা করিয়। বিধান করিলেন যে ভিক্রী জারীকরণার্থ স্থাবর 


৯ সহ সা সপে 


* ৩৫১ নম্বরী যে মোকদ্দমাতে শিবচরণ ফরিয়াদী কি আপেলান্ট কাশীনাথ আসামী 
কি রেস্পাণ্ডে্ট সে মোকদ্দমার ২১ নম্বরী ডিক্রী জারীর বিষয়ে ১ নম্বরী ওজরদার রাম 


সিৎছ |. 





১৯ ডিক্রী জারী। | 1৬ অধ্যায় । 


সম্পৰ্তি বিক্রয় করিতে জজ সাহেব অথবা আদ্দালতস্ম্পকাঁয় অন্য কর্মকারক হুকুম দিলে 
যদি ইশ্তিহারের মিয়াদের মধ্যে ইশ্তিহার হওয়। সম্পত্তির উপর দাওয়। হয় অথবা 
তাহার বিক্রয়ের বিষয়ে ওজর হয় তবে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার € প্রকরণে 
আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে তাহা অতীত ন। হইলে এ ছকুম জারী হই- 
বেক না! এব" এ মিরাদ নীলাম করণের শেষ হুকুমের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এবছ, 
বাদি বা প্রতিবাদির নির্ূপিত ইফ্টাম্পকাগজ আদালতে দাখিল করণের তারিখঅবধি এ 
হুকুমের নকল সেই ব্যক্তিকে দিবার ব! দিতে প্রস্তাব করিবার তারিশখপর্ষ্যস্ত যে সময় গত 
হয় তাহা এ মিয়াদের মধ্যে ধর! যাইবেক না। ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর সরকুযুলর 
অর্ডভর। 

১০৮। জিলার জজ লাহেব সদর আদালতে জিড্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩৩ সালের ১৯ 
জুলাই তারিখের সর্ক্যলর অর্ডরে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ “ইশৃতিহারের মিয়াদের 
মধ্যে সম্পন্ভতির নীলামের বিষয়ে যে ওজর্‌ হয়” এই কথার অর্থের মধ্যে যে আসামীরদেরা 
প্রতিকুলে ভুকুম হইয়াছে সেই আসামীর! আপন২ জন্পন্ভির নীলামহওনের বিষয়ে যে ওজর 
করে সেই ওজর গণ্য করিতে হইবেক কি এ সম্পন্ধির দাওয়াদার বা অন্য ব্যক্তির এ 
নীলামের বিষয়ে যে ওজর করে কেবল তাহা গণ্য হইবেক। ভাহাতে সদর আদালত বিশ 
ধান করিলেন ফে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পন্তি নীলাম করিবার ইশৃতিছার 
হয় তাহাতে অন্যান্য ব্যক্তি এব" আসামী ফে ওজর করে এমত সকল প্রকার ওজরদারের' 
ওজরের সঙ্গে এ সরক্যুলর অর্ডরের কথার লম্পর্ক আছে । ৮৪৪ নম্বরী আইনের: 
অর্থ । 

১০৯। যদবধি সদর আদালত এমত হুকুম করিলেন যে নীলামের ইশ্তিহার হওয়া 
ভূমির উপর দাওয়া নামঞ্জুর করণের জকুমের তারিখঅবধি তিন মাস গত না হইলে ভিক্রী 
জারীক্রমে ভূমি সম্পন্তি নঈলাম করিতে হইবেক না তদবধি এমত ব্যবহার হইতেছে যে 
নীলাম করণের যে দিবস নিরূপণ হয় ভাহার পূর্ব দিবসে তাহার উপর দাওয়ার দরখাস্ত 
দাখিল হয় এ দরখাস্ত সেই ভূমির উপর কোন দাওয়! সাব্যস্ত করুণার্থ দাখিল হয় না 
কিন্ত তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় ঘে এ দরখাস্ত নামখ্ুর হয় এব" তৎ্পরে নীলামের 
আর তিন মাস বিলম্ব হয়। নেই তিন মাস আভীত হইতে২ অন্য কোন ব্যক্কি তাহার উপর 
নুতন দাওয়ার দরখ্খান্ত করে তাহাতে ডিক্রী জারী করণের অত্যান্ত বিলম্ব ভইতেছে। অত" 
এব সদর আদালতে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে নীলামের নিক্ূপিত দিবসের পুর্ব 
দিবসে যে দরখাস্ত বিনা দলীলদস্ভাবেজে অর্থব! বিনা কোন্‌ প্রমাণে দাখিল করা যায় তাহ! 
পাইলে নীলাম তিন মাসপর্ষ্যস্ত স্থগিত রাখিতে হইবেক কি না এই বিষয়ে আমি সদর 
আদালতের জজ সাহেবেরদের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করি সেই ছুকুম না পাওয়াপর্যযন্ত 
পূর্বোক্ত আইনানুনারে কার্য করিতে আমার মানস আছে। তাহাতে সদর আদালত 
উত্তর করিলেন ঘে আমারদের গত বগুসরের ১৯ জুলাই তারিশ্খের [উপরের ১০৭ নম্বরী] 
সর্ক্যুলর অর্ডরের যথার্থ অর্থ তুমি বোধ কর নাই সেই সর্কুযলর অর্ডরের এমত অভি- 
প্রায় ছিল না যে নীলামব্যিয়ক শুজরের প্রত্যেক দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে নীলাম স্থগিত 
করিতে হইবেক কিন্ছ্ব তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে এ হুকুমে ফে ব্যক্তিরা নারাজ 
হয় তাহারা তিন মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবার নিমিন্ত এ আপীল করণের ফে" 
তিন মাল মিয়াদ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা। অতীত ন! হওনের পুর্বে নীলামের ছকুয় জারী না 
হয়। ৮৭৭ নম্বরী আইন্রে অর্থ । 

১১০। এই আইনানুসারে ভূম্যাদি নীলাম করিতে হইলে এ নীলামের 
লময়ে ডাকনিয়। লোকদিগকে সর্্দ! ল্লই্টন্ূপে ইহা জানাইতে হইবেক যে আ- 
দালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত যে টাকা উদুল করিবার 
নিমিত্তে এ নীলামের হুকুম হয় নেই টাকার দায়ি জনের এ ভূম্যাদিতে ফে 


৫ ধারা।] ডিক্রী জারী। ১৯১ 


স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহারা এঁ ভূমিতে অতিরিক্ত আর কিছুই পাইবেক না। 
ইতি ।--১৮২৫ সা। ৭ আ।৩ধা। ৭প্রু। 

১১১। যে সম্পন্থির উপর পৃন্দের বন্ধকপ্রযুক্ত দাওয়1 থাকে তাহ! আদালতের ডিক্রী- 
ক্রমে বিক্রয় হইলে মেই নীলাম নির্জাহ করণের যে ব্যবহার হইতেছে তাহা আসঙ্গত এই 
বোধ হওয়াতে নীচের লিখিত রিধান তোমার এব তোমার অধীন সমস্ত আদালতের 
বিজ্ঞাপন ও কার্য সাধনের নিমিন্ত পাঠাইতে আদেশ পাইয়াছি। ১৮৪০ সালের ৪ 
সেপ্টেম্বরের সরকুযুলর অর্ডরের ১ দফা! । 

১১২। সম্পৃতি এই সদর আদালত এইমত বিধান করিয়াছেন ষে উক্ত প্রকার সম্পন্তির 
উপর পুর্ধে বন্ধক হইয়াছে বলিয়া বন্ধকলওগনিরা ব্াক্তি যে দাওয়া করে সেই দাওয়ার 
বিষয়ে আদালত বারম্বার যে সরাসরী বিচার করিয়া থাকেন্‌ তাহ! বেআইনী এব* অনাব" 
শ্যক যেহেতৃক পূর্বের-কোন বন্ধকের দাওয়া থাকিতে আসামীর এ সম্পন্বিতে যে-স্বত্র ও 
সম্পর্জ আছে কেবল তাহাই বিক্রয় হয় এব আইনে এমত হুকুম আছে যে এ নীলামে 
ধাহার। ডাকেন্‌ তাহারদ্িগকে অতিস্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিতে হয় ঘে এ বিক্রয়হওয়1 ভূমি 
বা অন্য সম্পত্তিতে আসামীর যে স্বতর ও সম্পর্ক আছে কেবল তীহারদ্দিগকে তাহাই অর্পণ 
করাযায়। ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১১৩। সদর আদালতের সাহেবের! এমত বিবেচনা করেন্‌ যে নীলাম সম্পন্ন না 
হইতে২ যদি পুর্ধকার দাওয়! উপস্থিত কর। যায় তবে যে কার্য্যকারক নীলাম নির্বাহ করেন্‌ 
তাহার উচিত যে এ প্রকার দাওয়া থাকনের বিষয় নীলামে ডাকনির। ব্যক্তিরদিগকে জ্বাপন্‌ 
করেন্‌ এব* নীলামের রুবকারীতে তাহা লিখিিয়া রাখেন্‌ । ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের! 
 সর্ক্যুলর অর্ডরের শু দফা । 

১১৪। সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ডিক্রী জারী 
করণেতে নীলামের উত্পন্ন টাকা আমান রাখিবার বিষয়ে তুমি যাহা াহরিয়াছ তাহা 
যথার্থ বটে এব" এ টাকার বিবয়ে আদালতের যাহা২ কর্তব্য তাহা সদর আদালত এই- 
ক্ষণে সক্ষেপরূপে জানাইতেছেন । ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা 1 : 

১১৫। নীলামের পুর্জে জজ সাহেবের নিকটে এ অম্পন্তির বিষয়ে দাওয়া বা ওজর 
হইলে এব" জজ সাহেব তাহ! নামণ্জুর করিলে তাহার হুকুমের তারিখঅবধি তিন মাজ- 
পর্য্যন্ত নীলাম্‌ স্থগিত রাহিতে হইবেক । ১০২৭ আইনের অর্থের ২ দফা। 

১১৬। যদি এ ওজর নীলামের পর জিলার জজ সাহেবের নিকটে করা যায় এবছ, 
তিনি তাহা নামখ্ুর করিয়। নীলাম বহাল রাশ্খেন্‌ তবে এ ওজর যে তারিখে জঙ্গ সাহেব 
নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখিতে হুকুম দিলেন সেই তারিখঅবধি এ টাকা তিন মাস- 
পর্য্যন্ত আদালতে আমান রাখিতে হইবেক। ১০২৭ নম্বরী আইনে্রে অর্থের ৩ দফা । 

১১৭। কিন্ত যদি নীলামের পূর্ব্ব কোন দাওয়া না করা যায় তবে এ নীলাম ত্রিশ দি- 
বন্ত্রের মধ্যে হইতে পারে এব* যদি নীলামের পর ত্রিশ দিবসের মধ্যে কোন ওজর না করা 
যায় তবে এ সময় অতীত হইলে নীলামের উত্পন্ন টাক ডিক্রীদ্ারকে দেওয়া যাইতে : 
পারে। ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা । 

১১৮ । সদর আদালত বার্মার বিধান করিয়াছেন যে যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের 
নিকটে যে ভূমি বন্ধক হইয়াছে সে মহাজনছাড়া অন্য ব্যক্ষির পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারী 
করণার্থ সেই ভূমি নীলাম হইতে পারে কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজনের যে স্বত্ব ও লাভ 
তাহাতে থাকে তাছা বহাল রাখিয়1 নীলাম করিতে হইবেক। ৮৫৬ নম্বরী আইনের 
অর্থের ২ দফা । | ৰ 

১১৯। জিলার জজ মাছের সদর আদালতে জিড্ঞাসা করিলেন যে যখন নান ওজর- 
দারের দাওয়! ও ওজর ক্রমে ডিক্রীহওয়! টাকা উদুলের বিলম্ব হয় তখন তাহার সুদ কাহার 
শিরে পড়িবেক। এমত গতিকে ডিক্রীদারের লমন্ত টাকা উসুল হওনের বিলম্বের অপরাধ 


২০০ ডিক্রী জারী । | 1৬ অধ্যায়। 


যে ব্যক্তির' প্রতিক্নুলে ডিক্রী হইয়াছে তাহার প্রায় কহা যাইতে পারে না অথচ তাহার স্থজন- 
গণ ও অধীন ব্ক্তিরদের সঙ্গে তাহার কারসাজী করাতে এইরূপ বিলম্ব বারম্বার হইতেছে 
যেছেতুক ভূমি নীলামের ইশ্ভিহার হইলেই সেই প্রকার কোন এক ব্যক্তি দাওয়াদার্‌ 
উপস্থিত হয় তথাপি এ ব্যক্তির প্রতি সুদ দিতে ভ্রকুম করিলে অযথার্থ হয় । পক্ষান্তরে 
ডিক্রীর তাবৎ টাক! পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ডিক্রীদারের সুদ পাইবার অধিকার আছে। 
তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের বিবেচনায় যে দাওয়া" 
দারের ওজর সপষ্টতঃ ফেরেবী করিয়া অথবা কেবল ব্যাখোহ দিবার নিমি্ধ হইয়াছে 
কিম্বা অমুলক বোধ হয় সেই দাওয়াদারকে সেই টাকার সুদ দ্বার জছকুম দিতে পারেন্‌। 
সেই হুকুমের উপর সুতরা* সদর আদালতে আপীল হইতে পারে। ১০১০ নস্থরী আই- 
নের অর্থ। 

১২০1 সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৪ ধারা 
১৮১২ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রূদ হইয়াছে বটে কিন্ত ডিক্রী জারী করণের সময়ে জিলা 
ও শহরের জক্ত সাহেবের সাধ্য আছে যে নান দাওয়াদারের ওজরের সরাসরী তজবীজ 
করিয়৷ যে পাট চাতুরীক্রমে হইয়াছে এমত মনঃপ্রত্যয় হয় সেই পার্ট বাতিল করেন্‌। 
যেব্যক্তি তাহার এ নিষ্পন্তিতে নারাজ হয় সে ব্যক্তি সরাসরীমতে সদর আদ লতে আপীল 
করিতে পারে অথব] তাহার্‌ যে স্বতর 'আছে কহে তাহা পুনক্ধার পাইবার নিমিন্ত জাবেভামত 
মোকদদমা করিতে পারে! ১০৫৯ নম়রী আইনের অর্থ। 

[ডিক্রী জারীক্রমে সম্পন্তির নীলামকরণের ওজরের বিচারকরণের বিষয়ে সদর আদা- 
লত শেষ যে বিধান করিয়াছেন ভাহা এই ২।] 

১২১। ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পন্জি বিক্রয়ের বিষয়ে :য২ ওজর হয় তাহার নিষ্পন্ছি 
করণে দেওয়ানী আদালতের রীতি নির্ণয় ও স্থিরকরণের নিমিন্ত কলিকান্ভা ও আলাহাবাদের 
সদর দেওয়ানী আদ'লত নীচের লিখিত বিধি করিঘ্াছেন এব" তাহা সকল আদা- 
জলতের উপদেশের নিমিভত এই সরকুযুলর অর্উরের দ্বারা নিষ্ার্য্য হইভেছে। ১৮৪২ ম'- 
লের ১০ জুনের সরকু্যুলর অর্ডরের ১ দফা । 

১২২ । ১। এমত গতিকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় করণের সামান্যতঃ যে২ 
ওজর করা যায তাহা তিন প্রকারু। | 

' প্রথম । নীলাম হওনের নিমিন্ যে সম্পন্ভির ইশৃতিহার হইয়াছে ভাহা হাওজরদারের 
নিকটে বন্ধক আছে । 

দ্বিভীয়। যেটাকার নিমিত্ত এ সম্পন্থির'নীলাম ছওনের ইশতিহার হইয়াছে সেই টা- 
কার দারি জনের এ সম্পন্িতে সম্পূর্ণ লাভ নাহি কেননা এ সম্পন্ভির অন্য২ শরীক আছে 
এব তাহারদের মধ্যে ওজরদার এক জন এব এ সম্পন্তির বিভাগ হয় নাহি। 

তৃতীর। ষে ব্যক্তি সেই টাকার দায়ী তাহার এ ক্রোক ও নীলামের জন্য ইশ্তিহার- 
হওয়া সম্পন্তিতে কোন লাভ নাই এব কোন লাভ কখন ছিল না অথব্| এ ব্যক্তি কি তা- 
হার পূর্বপুক্রঘের এঁ জম্পন্ভতিত্ে যে লাভ ছিল তাহা তাহারা ইহার পুর্বে সওদাপব্র্কি 
দানপত্রের দ্বার। কিস্ব। সম্পূর্ণবূপে হস্তান্তর করণের অন্য কোন প্রকারে ওজরদারকে দিয়াছিল 
কিয়া ওজরদার যে ব্যক্তির স্থানে স্তর পাইয়াছে তাহাকে দিয়াছিল । ১৮৪২ সালের ১০ 
জুনের সরকুযুলর অর্ডরের ১ দফা । 

১২৩। ২। প্রথম প্রকার ওজরের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১০৬ 
নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে বিধান হইয়াছে ষে বন্ধকলওনিয়ার দাওয়ার বিষয়েতে কোন সরা- 
সরী তহকীক করিতে হইবেক ন| যেহেতুক নীলামের পূর্ধে সম্পন্তির সঙ্গে বন্ধকদেওনিয়। 
ব্ক্ির যে সম্পর্ক ছিল নীলামের পর নীলামের খরীদারের ঠিক সেই সম্পর্ক আছে এব 
বন্ধকলওনিয়। ব্যক্তির যে অধিকার এব লাভ আছে নীলামের দ্বার! তাহার কোন প্রকারে 

ব্যাঘাত হয় নাই। সেই সময়ে আরো বিধান হুইল যে সময় থাকিলে নীলামের করত 
এমত দাওয়া থাকনের সম্বাদ নীলামে ডাকনিয়া ব্ক্রির্ঙ্গিগকে জানাইবেন । 


৬ ধারা।] ডিক্রীজারী। এ ২০১ 


এই বিধানের মুল নিয়ম এই যে এ সম্পত্তিতে আসামীর কোন২ অধিকার ও লাভ 
আছে ইহা ওজরদার অস্বীকার করে না অতএব এ বিষয়ে যে কোন তহকীক হইত তাহাতে 
এ নীলামের একেবারে নিষেধ হইত ন কিন্ত ওজর্দারের কিপর্য্যস্ত সত্ব আছে এবছ, 
সম্পন্তির উপর তাহার স্বত্বাধিকার যথার্থ কি না এইমাত্র নির্ণয় হইত এব* সরানরী তহ- 
কীকের দ্বার এমত বিষয় উচিতমতে নিশ্চয় হইতে পারে না। ১৮৪২ সালের ১০ জুন্রে 
সরক্যলর অর্ডরের ২ দফা] । 

১২৪ । শু দ্বিতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার ক্রোকহওয়া এব নীলামের ইশৃতি- 
হারহওয়া সম্পন্তির অদ্শের উপর দাওয়া রাখে এব এমত দরখাস্ত করে ঘে এ অত্শ 
নীলাম না হয় এব" যে টাকার নিমিন্ত সম্পন্তি নীলাম হওনের জন্য ইশ্তিহার হয় সেই 
টাকার দায়ি ব্ক্তির অন্শমাত্র নীলাম হয় । এই প্রকার ওজর উক্ত মুল নিয়য়ানুসারে 
নি্পন্ি করিতে হইবেক। নর 

অতএব আদালত এই প্রকার ওজর শ্বনিবেন না এব যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল তা” 
হার অপ নীলামহওনের নিমিন্ত এব ওজরদারের অণ্শ বা অৎশসকল নীলাম না হই 
বার নিমিন্ত এ টাকার দায়ি ব্যক্তির এব ওজরদার বক্রিরদের নীলামের ইশতিহারহওয়া 
সম্পন্থিতে যে বিশেষ অণ্শ আছে তাহা মু্ফরকক্কা নিরিশ্তায় নিশ্চয় করিবেন না যে- 
হেতুক যে ব্যক্তি টাকার দারী কেবল তাহার স্বত্ ও লাভ বিক্রয় হয় অতএব এ সম্পন্তিতে 
অন্য শরীকেরদের ষে অধিকার ও লাভ থাকে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না। এই 
মত গতিকেও নীলামের সময়ে নীলামের কর্ত। এঁ সমল্পন্তিতে ওজরদার ব1] ওজরদারসকল যে 
দাওয়] উপস্থিত করিয়াছে তাহ? সকলকে জানাইবেন । ১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরু" 
লব আঙউরের ৩ দফা । টু 

১২৫। ৪1 তৃতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার নীলামে ধরিয়া দেওয়। সম্পন্তি বে- 
করার কটে শরীদ করিয়াছে বা অন্য প্রকারে তাহার সম্পূর্ণরূপে স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে 
অতএব এ সম্পন্তি দেনদারের নহে। এই প্রকার ওজরের বিষয়ে সদর আদালতের সাছে- 
বেরা বিধান করিয়াছেন যে এ প্রকার দাওয়ার সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক কেননা এ 
কম্পিত নীলাম হইবেক কি না ভাহ। এ তহকীকের দ্বারা নিশ্চয় হইবেক। কিন্ত এই প্রকার 
সকল তহকীকের মুল নিম এই যে মু্ফরকন্ক। নিরিশতভায় সম্পন্তি কাহার দখলে আছে 
কেবল তাহাই তজবীজ করিয়। নিশ্চয় করিতে হইবেক। এব* যদ্যপি এমত মাতবর প্রমাণ 
হয় ঘে সম্পন্তি ভ্রোক হওনের পূর্বে অথব] নীলামের জন্যে ইশতিহার দেওনের পুর্সে তাহা! 
ওজর্দার কি দাওয়াদারের দখলে ছিল তবে তাহার কথিত স্বতৰ যথার্থ কি ন1! এই বিষ্- 
য়ের তজবীজ না করিয়। নীলাম স্থগিত করণের উপযুক্ কারণ আছে বোধ করিতে হইবেক 
এবস যে ব্যক্তি ইহাতে নারাজ হন্‌ ভিনি জাবেভামত মোকদ্দম৷ করিতে পারিবেন। ১৮৪২ 
সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দৃফা! | 

১২৬। ৫1 এব ইছা বিশেধর্ূপে স্মরণে রাখিতে হইবেক যে এই প্রকার নীলাষ 
হইচেল যে ব্যক্তির বিষয় বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে তাহার এ সম্পত্তিতে যে স্বত্দ ও লাভ 
ছিল তাহাবিনা খরীদ্ারকে আর কিছু বিক্রয় হয় নাই এব আদালত আপনার ডিক্রী 

জারী করণেতে বিক্রীত দুন্যের সম্পর্কে আসামী যে স্থানে ছিল কেবল সেই স্থানে খ্রী- 
দারকে স্থাপন করিবেন । ১৮৪২ লালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফ1। 

১২৭। ৬। উক্ত বিধি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পন্ভির বিহয়ে সমানরূপে খাটিবেক। ১৮৪২ 
সালের ১৭ জুনের সরকু্যুলর অর্ডরের ৬ দফা। 


৬ ধারা। 
ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির যে নীলাম হয় তাহা অনিদ্ধজরণ | 


১২৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভুমি বিক্রয় করাতে ফে টাক পাওয়। 
য্‌ | : 


হ০হ 0 ভিক্রীজারী। [৬ অধ্যায়! 


যায় তাহা অতি অপ্প হইয়াছে বলিয়া দেই ভূমি পুনর্ধার নীলাম কর। বেআইনী । জজ 
সাছেব যথাসাধ্য সাবধান হইবেন যে এ সম্পত্তির ষে মুল্য বাজারে হইতে পারে ভাহার 
কম সুলো তাহ বিক্রয় না হয় কিন্ত যখন শীলাম সমাপ্ত হইয়াচ্ছে এব ডাকনিয়া ব্যক্তিকে 
এমত কহ গিয়াছে যে তমি ফে টাকা ডাকিয়াছ সেই টাকায় তুমি এই বস্ৰর খরীদার হইলা 
তখখন সেই বস্ততে খরীদারের স্বতর হয় এব” তাহা পুনর্জার নীলাম হইতে পারে না? 
৮২৯ নম্বরী আইনের আর্থের ২ দফা । 

১২৯। এ পুকার হইলে এ নীলামের হুকুম যে জজ কিরেজিইটর সাহেব 
কি আদালতের অন্য কাধ্যকারক সাহেব দেন তিনি এ বিষয়ের সকল অবস্থা 
বিবেচনা করণের পরে বিষয়বিশেষে যেসন উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত এ 
ক্রোক ও নীলামের দস্ধরমত হুকুম পরে২ কিম্বা একেবারে দিতে পারিবেন 

“কিন্ত উপরের প্রকরণের বিশেষ করিরা লিখনমত পুর্বে ইশ্ৃতিহার দেওনব্য- 
তিরেকে কোন নীলাঁম কোন গ্ুকারে হইবেক না এব” যে জজ কি রেজিষ্টর 
কি অন্য কার্যকারক সাহেৰ এ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্‌ সরাসরী বিচা- 
রেতে সেই সাহেবের পুত্যয়জনক এ নীলামের বিষয়ে আইনবিক্রুদ্ধ কাধ্য হও- 
নের প্ুমাণ পাওয়া গেলে তাহাতে এ নীলাম অনিদ্ধ হইবেক কিন্তু আবশ্যক 
যে জিলা ও শহরের আদালতে মুৎ্ফরক্কা দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইফ্টাম্স কাগ- 
জের আবশ্যক হয় সেই ইফ্টাম্র কাগজে লিখিত এব আইনবিরুদ্ধে যে কার্ষ) 
হইয়। থাকে তাহার বেওরাযুক্তে এক আরজী যে জজ কি রেজিউর কি অন্য 
কাধ্যকারক সাহেবের দ্বারা এ নশলামের হুকুম হইয়1 থাকে নীলামের পরে 
এক মানের মধ্যে এ সাহেবের নিকটে উপস্থিত কর। যার ইতি ।-_-১৮২৫ 
ল।। ৭ আ। ৩ ধা। ৩গ্ুু। 

১৩০। কোন নীলাম উপরের প্রকরণানুপারে কিস্বা আর কোন কারণপ্ু- 
যুক্ত অসিদ্ধ হইলে যদি তাহাতে খরীদারের কোন চাতুরী ও প্বর্চনা প্রকাশ 
না হয় তবে এ খরীদার এ খরীদকরা1 বসু ফিরিয়া দিলে বিষয়বিশেষে যেসত 
হুকুম হয় মেইমত নুদসুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে আপন খরীদের টাকা ফিরি- 
যাপাইবেক ইতি ।-১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩শধা। ৪প্রু। 

১৩১। এই ধারানুলারে জিলা কি শহরের জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের 
করা সরাসরী নিস্পত্তিত্র উপর আপীল হইবার বিষয়ে চলিত ভুকুমানুসারে 
প্বিন্স্যল কোর্টে [এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতে] লরানরী আপীল হইতে 
পারিবেক ইতি 1১৮২৫ সা। ৭ আ।৩ ধা। ৫ প্ু। 

১৩২ । আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পন্তি পত্রের লিখিত টাকা 
উত্ুল করিবার নিসিত্তে মালগ্তজারী তহলীলের কার্যকারক সাহেবদিগের 
করা ভূমি নীলাম দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে মোকন্দম1 করণ কিনা এ 
নীলামের ইশৃতিহার দে'ওয়। এব. অন্য কার্য করা আইনানুলারে না হওয়ার 
প্রমাণ হওনব্যতিরেকে সরামরীতে অসিদ্ধ হইতে পারিবার বিষয়ে লন্দেহ 
জন্মিল অতএব এই প্রুকরণক্রমে ইহ জানান যাইতেছে যে জিল] কি শহরের 
আদালতের যে জজ দাহেব কি আদালতের কার্য্য করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে 
সাহেব এ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্‌ সেই সাহেব সরানরী বিচারেতে যদি 
আইনের অন্যমত করা ও সুতরাণ আইনের বিরুদ্ধ হওয়া পুত্যয়যোগ্য 
প্রমাণ হয় তবে জিলা ও শহরের আদালতে দিবার' মুৎ্ফরঙ্ত্ দরখাস্ত যে 
ইফ্টাক্স কাগজে লেখা যায় সেইমত কাগজে এ আইন বিরুদ্ধ হওয়ার বেওত 
বিশেষ করিয়া লিখিত আরজী যে আদা1লতহইতে এ নীলামের হুকুম হইয়] 


৭ ধার1।]  ভিজ্রীজারী। ই ২০৩ 


থাকে নীলামের পরে এক মাসের মধ্যে সেই আদালতে উপস্থিত কর! গেলে এ 
নীলাম অনিদ্ধ ও নিরর্থক করিতে এব আইননানুনারে.এ নীলাম পুনর্বার 
করিবার হুকুম দিতে পারেন ও এমতং হইলে যে আদালতের হুকুমেতে নী- 
লাম অনিদ্ধ হয় সেই আদালতের সাহেবের এ ক্ষমতাও আছে ষে এই আই- 
নের ৩ ধারার ৪ গ্ুকরণে এমত২ং প্ুকারের নিমিত্তে ফেমন২ হুকুদ আছে 
সেইমত এ অসিদ্ধ হওয়া খরীদের টাক। সুদ্সুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে ফিরিয়া 
দিবার হুকুম দেন ইতি ।--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ গু। | 

১৩৩। এই ধারানুপারে যে লরালরী নিষ্পত্তি কর! যায় তাহার উপর 
সরানরী আপাল হইবার বিষয়ে যে২ হুকুম চলন আছে তদনুসারে প্রবিন্যল 
কোর্টে [এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতে] মরাসরী আপীল হইতে পারিবেক 
ইতি ।--১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ গ্ু। | 

১৩৪। [১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারানুসারে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে রাজ 
স্বের কর্মকারকের। ষদ্দি বের্দাড়ামতে ভূমির নীলাম করেন্‌ তবে সেই নীলাম অসিন্ধ কর্‌ 
ণার্থ যে সরাসরী মোকদ্দম। হয় তাহ] যে আদালতের দ্বারা নীলামের হুকুম হইয়াছিল 
প্রথমতঃ সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক এব তাহ! তথার নিষ্পন্তি হইবেক ও 
সেই নি্ষ্পিন্তির উপর নিয়মমতে আপীল হইতে পারে | যদি লেই নীলাম জজ সাহেবের 
হুকুমে হইপপ1 থাকে তবে জজ সাহেব সেই সরাসরী নালিশ প্রধান সদর আমীন কি সদর 
আমীনের নিকটে তজবীজ ও রিপোর্ট হওনার্থ অর্পণ করিতে পারেন্‌ অবশেষে আপনি 
তাহার বিধয়ের চুড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন ১৮৩৪ লালের ১৫ জানুআরির গবণুমেন্টের 
হুকুমের ৬ দফা ।] 

৭ ধারা । 
ডিত্রী জারীক্রমে নীলাম্হওয়া ভূমির উত্পন্ন টাকা বণ্টন করণ । 

১৩৫। ভূমির নীলাম বিষয়ক যে২ বিখি চলন আছে তাহা সদর আদালত পুনর্বিবে- 
চনা করিয়। নীলামহওয়া সম্পন্তিতে যাহারদের স্তর থাকন্রে ব্ষয় নীলামের পরে দুষ্ট 
হর তাহারদের স্বতধ রুক্ষ! করিবার নিমিত্ত হুকুম করিতেছেন ষে ১৮২৫ সালের ৭ আই- 
নানুনারে স্থাবর সম্পন্তি নীলাম হইলে এ নীলাম অলিন্ধ করিবার নিমিন ওজর করথের 
যে মিয়াদ এ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণে ও ৫ ধারার ১ প্রকরণে নির্দিষ্ট আছে সেই: 
মিয়াদ যাব অতীত না হয় এব” সেই ভূমির দখল যাব খরাীদারকে না দেওয়া যায় তাব্ছ 
এ নীলামের উৎপন্ন টাক! আমানৎ্ রাখিতে হইবেক। ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরকুযু- 
লর্‌ অর্ডর্। : 

১৩৬1 সদর দেওয়ানী আদালত সম্পৃতি জ্ঞাত হইয়াছেন যে ১৮২৮ সালের ৬ জুন 
তারিখে উক্ত ব্যিয়ে সদর দেওয়ানী আদালত যে সরকুযলর অর্ডর করিয়াছিলেন তাহ। 

,কোন এক জন জজ সাহেব না মানিয়। স্থাবর সম্পন্তি নীলামের্‌ উত্পন্ন টাক দ্দিলেন তা- 
হাতে সদর আদালত এ অর্ডরের বিধির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে জজ সাহেবকে 
হুকুম দিয় জানাইলেন যে কোন জজ সাহেব যদি আইন এব” সদর আদালতের বিশেষ 
হুকুম না মানিয়া আপনার খাজানাখানাহইতে কোন টাকা দেন্‌ তবে তিনি তাহার দায়ী 
হইবেন। ১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরকু্যুলর অর্ডরের ১ দফা । | 

১৩৭1 উত্তর কালে এক্রপ বেদাড়া কর্ম না হয় এনিমিন্ে সর আদ'লত এক রুবকা- 
রীর পাট জজ সাহেবের্দের নিকটে পাঠাইয়া হকুম করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে 
নীলাম হইলে প্রত্যেক মোকদ্দমার্‌ ভ্তাবগতিক বুঝিয়া নীচের লিখিত পাঠানুনারে এক 
ক্ষবকারী লিশ্িতে হইবেক । | | . 

যে পাঠানুসারে রুবকারী লিখিতে হইবেক তাহ! । | 
গুজর্দারের নানা ওজর উক্ত নানা কার্ণপ্রযুক্ত এই. আদালতের বিবেচনায় অকারণ 
ষ্হ | | | 


২৩৪ | ডিক্রী জারী । ূ [৬ অধ্যায়। 


অথব! প্রবঞ্চনামুূলক বোধ হয়। অতএব জুকুম হইল যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ 
খারানুসারে নীলাম বহাল হয় এব" এই কুবকারীর এক নকল কালেক্টর সাহেবের নিকটে 
পাঠান যায় । আরো হুকুম হইল যে নাজির এ খরীদকর] সম্পত্তির দখল খরীদারকে 
দেওয়াইয়া দেয় এব" খ্থাজাঞ্চীর নিকটে এই মজমুনে এক পরওয়ানা পাঠান যায় যে 
তিনি ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সর্ক্যুলর অর্ভরঅনুসারে এ নীলামের উত্পন্ন টাক! এই রুব- 
কারীর তারিখঅবধি তিন মাস আমান রাখেন্‌। তিন মাসের পর নাজির রিপোর্ট করি- 
বেক যে খরীদার এ সম্পত্তির দখল পাইয়াছে কি না এব" শৎ্পরে টাক দেওনের বিষয়ে 
'আদ্বালতহইতে চূড়ান্ত ছকুম হইবেক। ১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরকুযলর অর্ডরের 
২ দফা! | 

১৩৮ । দেওয়ানী আদালতের ছুকুমানুসারে নীলাম হইলে তাহার উপস্বতর লইয়া 
কার্যাকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার চলিতেছে তাছা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাছেবেরা 
বিবেচন। করিয়া এই স্থির করিলেন ষে ১৮২৫ সালের ৭ আইনে লেখা আছে যে আদা- 
লতের ডিক্রীর ষে টাকা উদনুল করিবার নিমিন্কে নীলামের জুকুম হয় সেই টাকার দায়ি 
জনের এ ভূম্যাদিতে যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহার অতিরিক্ত এ নীলামের দ্বারা আর 
কিছু অর্পণ হুইল না অতএব সরকারের সম্পর্কে এ নীলাম শ্বোশখ্রীদের ন্যায় জ্ঞান 
করিতে হয় এব যে ম্হালে কোন ব্যক্তি বা ব্ক্তিরদের স্বতব ও লাভ নীলা হয় মেই 
মহালের সরকারের যে বাকী রাজস্ব পাওনা থাকে নীলামের মুল্যহইতে তাহ! বাদ দেওয়া 
অনাবশ্যক এব অনুচিত | যে ব্যক্তির বিষয়ে এই নীলামের ভুকুম জারী হয় তাহাল 
যণ্খন সাধারণ অবিভক্ত মহালের নিয়মিত কোন্‌ অদ্শ থাকে তখন এরূপ ব্যবহার করা 
সপষ্টতঃ অনুচিভ এব" অযথার্থ। এব সকল গতিকে এইরূপ কার্যকর] অনুচিত বোধ 
হয় যেহেতৃক তাহাতে দুই স্বতন্ত্র কার্ষেটর গোলমাল হয় এব« ভূমির উপর যে জমা 
নিষ্কার্যয হইরাছে তাহ! আদায়ের নিষিন্ত এ ভূমি সরকারেতে নিবন্ধ আছে এই মুল বিধা- 
নের ব্যাঘাত হয়। ১৮৪১ সালের ১৫ অক্টোবরের সরকুযুলর অর্ডরের ১ দফা । 

১৩৯। অতএব বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উক্ত ব্যবহার নিবৃন্ত হয় 
এব কালেক্টর সাহেবকে এইমত হুকুম দেওয়া যায় যে আদালতের ডিক্রংক্রমে বা অন্য 
সেইরূপ দাওয়াক্রমে যে সকল গতিকে ভূমি নীলাম হর সেই২ গতিকে তিনি অতিমনোো- 
ফোগপুর্ধক সকল লোককে ইহ জ্ঞাত করেন্‌ যে ভুমি নীলামের নিয়ম এই যে ভূমির 
লাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় ছিল তাছ। খরীদারের উপর অর্শিবেক (১৭৯৩ 
সালের ৪৫ আইনের ১৫ ধার। দেখ) এব এ মহালের উপর সরকারের যে দাওয়] থাকে 
তাহ! এ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইল না। ১৮৪১ সালের ১৫ অক্টোবরের সর- 
ক্যুলর অর্ভরের ২ দফা । 

১৪০। শ্খরীদারকে সম্পন্তির দখল দেওয়াইবার প্রস্তাব হইলে পর যদ্দি উপযুক্ত 
মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্পত্তির দখল লইতে স্বীকার না করে তবে নীলামের উদ্পন্ন 
টাক ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এব” সেই সম্পন্তির দখল না লওয়াতে খরীদারের ফে 
অনিষ্ট হইবেক তাহা তাহাকে বুধাইতে হইবেক। ৫৩২ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা । 


৮ ধারা। 
ভিত্রদী জারী করণার্থ মোকদ্দম1 উপস্থিত করণের মিয়াদ | 
[ডিক্রী জারী করণার্থ মোকদ্দম। উপস্থিত করণের মিয়াদের মুল বিধান এই |] 
১৪১1 জিল। কিম্বা শহরের আদালতের জজ নাহেবদিগেরে নিষেধ 
আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগফ্টের পূর্বের কোন মোকদাম| না 
স্ঁনেন্‌ এব০১ তাহার বিচার ও নিষ্পন্তিও ন। করেন্‌। এব ১২ ঘাদশ বৎ- 
লরের পুর্রের যে মোকদ্দস! হয় তাহার ফরিয়াদী যদি এ মিয়াদের মধ্যে সে 


৯ ধারা 1] ডিক্রী জারী । | | ২০৫ 


বিষয়ের দাওয়া সেই আনামীর উপর করিরা থাকে কিম্থা সে আসামী সে দ 
ওয়া যথার্থক্রমে দিতে চাহিয়া থাকে কিন্বা দিবার একরার করিয়। থাকে কিন্বা 
যে আদালতে মে মোকদ্দসার নালিশ হইতে পারে তথায় নালিশ করিয়া থাকে 
অথবা যে কারণ দে মোকদ্দমা যবেস্থবে থাকে কিস্বা সে ফরিয়াদীর বাল্যাবস্থা- 
কারণ পুর্দে নালিশ না করিতে পারিয়া থাকে কিম্বা! অন্য কোন হেতুতে আ- 
পন দাওয়] বুঝ্িয়া না লইতে পারিয়া থাকে ইত্যাদি কোন বিশিষ্ট হেতু না 
দূর্শাইতে পারে তবে সে মোকাদ্দমাও আদালতে ন' শুনেন্‌ এব** তাহার বিচার 
ও নিব্পন্তিও না করেন ইতি ।-১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধা। 

১৪২। ঢাকার প্রবিন্স্াল আদালতের সাছেবেরদের জিজ্ঞাস করাতে সদর দেওয়ানী 
আদালত বিধান করিলেন যে বারো বসর এব ভতোধিক কালপধ্যন্ত ডিক্রী জারী ন 
হইলে যদি ডিক্রীদার ডিক্রী জারী না করণের মনপ্রত্ায়ের কারণ দর্শায় এব পক্ষান্তর্‌ 
ব্যক্তি কোন মাতবর ওজর করিতে না পারে তবে নুতন মোকদদমা না করিয়া কেবল দর্‌- 
খান্তক্রমে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে । ৩ নম্বরী আইনের অর্থ। 

১৪৩। ডিক্রী হওনের সময়ে যদি তাহা জারী না হয় তথাপি ডিক্রীর তারিখের 
পর বারো বঙ্সরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে তাহা জারী হইতে পারে কিন্ত জারী করণের 
পূর্বে পক্ষাস্তর ব্যক্তিকে এই ভুকুম দিতে হইবেক যে তাহ জারী না হওনের কারণ থাকিলে 
তাহ। দর্শায়। কিন্ত্র যদি ডিক্রীদার বারো ব্সরের মধ্যে তাহ। জারী করণের দরখাস্ত ন! 
করে তবে বিলঘ্বের উপযুক্ত ও মাতবর কারণ ন। দর্শাইলে তাহার সেই দরখাস্ত গ্রাহ্া 
করিতে হইবেক না। ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 


৯ প্রারা। 


ভিত্রী জারী করণেতে কালেকুটর সাহেবের ও অন্যং আদালতের সাহায্য । 
১৪৪। চলিত আইনানুসারে জিল| এব” শহরের আদালতের জজ লা- 
হেবদিগের প্রতি হুকুম আছে ফে আপনারদিগের কি আপনারদিগের রে- 
৯ জির সাহেব লোকের কর। নকল ডিক্রীর নকল ও নকর কি নিস্কুররূপে দখল 
কর] ভূমির স্বত্বাধিকারের কি দখলের ব্ষিয়ে উপরকার আদালতহইতে তী- 
হারদিগের নিকটে পাঠান ডিক্রীনকলের নকল আপনং অধিকারের কা- 
লেকুটর লাহেবদিগের এব বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের নিকটে এঁ২ 
সাহেবদিগের সিরিশ্তার রেজিষটরা বহীতে তাহার যাহা লিখিতব্য তাহা লি- 
খনের ও কর্তব্য মতান্তর করণের নিমিত্তে পাঠান্‌ এক্ষণে তদতিরিক্ত দেওয়ানী 
আদালতের জজ সাহেবদিগকে এই ধারাক্রমে এ ক্গমত। অর্পণ করা যাইতেছে 
যে যদি ঠাহারদিগের ইহা বোধ হয় যে এ নকল ডিক্রীর মতাচরণে তাহার 
লিখিত বস্তুতে যাহারদিগকে দখল দেওয়াইতে হয় তাহারদিগকে দখল দেও- 
য়ানদ্বারা হউক কি ওয়ালিলাতের হিলাব দুরন্ত ক্রণদ্বার কি আর কোন 
কাধ্য করণ দ্বারাই বা হউক তথাকার কালেকুটর্‌ সাহেবের সহায়তা পাইলে 
এঁ২ ডিক্রীর মতাচরণ অবিলম্বে ও সমপূর্ণরূপে হুইতে পারে তবে এ সহায়তা 
করিবার নিসিত্তে কালেকৃটর লাছেবদিগকে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি ।-- 
১৮২৫ সা। ৭ আ। ৬ ধা। 
১৪৫। সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে ভূমির স্বত্বাধিকারের অথবা দখলের বিষয়ের 
ডিক্রী হইলে দেওয়ানী আদালতের উচিত যে সেই ডিক্রী জারী করণেতে ১৮২৫ সালের ৭ 
আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে যথাসাধ্য রাজস্বের কর্মকারকেরদের সাহায্য লইয়। 


২০৬ ডিক্রী জারী । [৬ অধ্যায় । 


কর্ম করেন্‌ যেহেতুক তাঁহ। হইলে এঁ প্রকার ডিক্রী অতিশীঘু ও ষথার্থক্ুপে জারী হইবার 
সম্ভাবন। আছে। ১৮৩৭ সালের ৬ জানুআরির সর্ক্যুলর অর্ডরের ২ দফা। 

১৪৬। ১৮৩৪ সালের ২১ জুলাই তারিখে জুডিসিয়ল ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারীর, 
পত্রের ৬ দৃফাতে এমত হুকুম হইল যে ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে কালেকুটর সাভেবের্‌ 
নিকটে দেওয়ানী আদালতহইত্ে যে সকল হুকুম পাঠান যায় অহার মধ্যে যে২. হুকুমের 
মতাচরণ কালেক্টর সাহেব না. করেন্‌ তাহার এক ট্রমাসিক কৈফিয়ছ নীচের লিখিত 
পাঠানুসারে* কালেক্টর সাহেব ঘষে কমিস্যনর সাহেবের অধীন থাকেন্‌ তাহার নিকটে 
জজ সাহেব পাঠাইবেন এব" যদি তৎ্পরে এ হুকুমের মতাচরণের বিষয়ে কালেক্টর 
সাহেব পুন্ব্বার অধিক বিলম্ব করেন্‌ এব৭ এঁ বিলয়ের মাতবর কারণ ন৷ দর্শাইতে পারেন্‌ 
তবে জঙ্গ সাহেবের উচিত যে তাহার এক রিপোর্ট সদর আদালতে পাঠান্। ১৮৩৮ 

সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর 'অর্ডর । 

১৪৭। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি আরো হুকুম হইল যে তীহারা ডিক্রী 
জারীর সাহায্য করিতে অন্যান্য আদালতের প্রতি হুকুম দিলে পর যদি তাহার সেইরূপ 
সাহায্য করিতে বিলম্ব করেন্‌ তবে জজ সাহেব তাহার এক রিপোর্ট করিবেন। এব যদি 
প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফেরা আপন আদালতের কি অন্য অ:- 
দালতের ডিক্রী জারী করণেতে বিলগ্ন করেন্‌ এবছ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের সেই 
কর্ম শীঘু করিতে উপদেশ দিলে যদি তাহার সেই জকুম ন। মানেন্‌ তবে জিলা ও শহরের 
জঙ্জ সাহেবের কর্তব্য যে তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করেন্‌। ১৮৩৮ সালের ৭ ডি- 
সেস্বরের সর্ক্যুলর অর্ডর | 
* অমুক স্থানের দেওয়ানী আদালতের স'হেবেরা অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবকে ডিক্রী 

জারী করিতে যে২ ছকুম করিঘাছেন তাহার মধ্যে যে২ ডিক্রী অমুক সালের অমুক 

মাসের অমুক তারিখে সম্পূর্ণরূপে জারী না হইরাছিল তাহার টত্রমাসিক রিপোর্ট । 


১১১১১১১১১১১ 





উভয় পক্ষের | ফেতারিশখে | ডিক্রীর হুকুমের | কালেক্টর স']এ কারণের বিষ- 
নাস। হেকুম হয়। স্হ্ম । হেব যে কারণে|য়ে জজ সাহেবের 
চাহ] জারী ক-]মত। 
রেন্‌ নাই তাহা। 


১ ০ 


রামপুর পরগ- 

নার মৌজা রাম- 

অমুক ফরিয়াদী| ১৮৩৩ সাল |নগরে ৯০০ বিঘা 
অমুক আসামী ।| ১০ জানুআরি। ভূমির দ'খল ফরি- 
রাদীকে দেওয়ান । 

আলমপুর পর- 

র গনার মৌজা আ- 

অমুক ফরিয়াদী।| ১৮৩৪ সাল |লমপুরে আসামীর 


ৃ আসামী 11১০ আরি ।|১১১/ বিঘা দশ 
সনু সস 0১ ২ সস 1 [বিষ সুমি নীলাম 


করণ। 








১০ ধারা।] ডিক্রী জারী । | . ২০৭ 


১৪৮। যদি সরকারের করসল্নর্ধা় ভূমির রকমওয়ারী কিম্বা মহালবি, 
শেষে স্বতন্ত্র সীমা নিরূপণহওয়া কোন হিস্যার উপর কাহারু হক অর্খাছ স্বত্ত 
লাব্যন্ত হওনের ডিক্রী কোন আদালতহইতে হয় ও কালেকৃটর সাহেবের নামে 
এই মজনুনে এক হুকুস্নাম। হয় যে এ জমীদারী কিন্বা তালুক অ”শা”শ 
করেন্ঞও সেই জমীদারীওগয়রহ সরকারের শখাসতহলীলে অথবা ইজারাতে না 
থাকিলে অমুক অমুককে আদালতহইতে হওয়া ডিত্রীর মতে ভাহারদিগের 
হিন্যাতে দখল দেওয়ান্‌ তবে নে আদালতের সাহেবের কর্তব্য যে এমত হুকুম 
দেওনের সময়ে এ বিষয়েরো হুকুম দেন্‌ যে ডিক্রীর লিখিত জমীদারী কি 
ভূমির হিস্যা বকাটওয়ারা ও খারিজ করিবাতে ও তাহাতে দখল দেওয়াইবাতে 
ও সরকারের জমার ধার্য করিবাতে যে খরচপত্র হয় তাহ নসস্ত যে ব্যক্তি 
কিন্বা যাহার। এ হকু অর্থাৎ স্বত্ব কবুল না রাশিয়া থাকে তাহারদিগের শিরে 
দেন! হইবেক কিন্ত যদি এ দড়ার অন্য মতাচরণ করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু 
জান1 যায় তবে আদালতের লাহেবদিগের প্লুতি অনুমতি থাকিবেক যে এ খর- 
চার টাক! ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কিস্থা তাহারদিগের এক পক্ষের 
উপর মোকদ্দসার ভাবদৃষ্টে ন্যায় ও বিচাধ্যমতে যে সণ্খ্যায় হয় তাহা! দে- 
ওনের হুকুম দেন্‌ ও আদালতের লাহেব্দিগের ইহাঁও উচিত যে এই ধারার্‌ 
নির্ধারিত দীড়ানুসারে যে নকল হুকুম দেন্‌ নে সমস্ত হুকুমের নকল কালেকুট'র 
মাহেবকে জ্ঞত ও অবগত করণার্থে এই মজমুনে এক হুকুমনামার লহিত যে 
ডিক্রীমতে এ জমীদারী কিন্বা তালুক অপ্শা*শ করিয়া অমুক অমুককে তা- 
হারদিগের হিন্যাতে দখল দেওয়ান্‌ এ কালেকুটর লাহেবের নিকটে পাঠাইয়া 
দেন ইতি ।--১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৫ ধা। 

১৪৯। জিলার ফৌজদারী আদালতে যদি এসত প্রমাণ হয় যে এ আ- 
সীন হলফ অর্থাৎ দিব্যের জান্যথা কিছু নগদ কিস্া জিনিনল অথব অপর বস্ত 
কোন অণশী কিন্থা তাহার পক্ষের কোন লোকের স্থানে ক্পউক্রমে কিন্তু! 
চক্রান্তে আপনি লইয়াছে অথব1 অন্যকে লইতে দিয়াছে তবে আপনি যাহা! 
লইয়। থাকে কি অন্যেরে লইতে দিয়া থাকে তাহার স”খ]া কিম্বা মূল্যের 
তিনগুণ জরীমান1 অর্থাৎ দণ্ড সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক ও সে ছয় সা- 
সের অধিক না হয় এমত সিরাদে কয়েদ থাকিবেক ও এই প্রুকরণের অনুসাছে 
“যে দাওরা হয় তাহা ফৌজদারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কালেকুটর সা- 
হেব সরকারী উকীলের মারফৎ্ এমত দাওয়ার ফরিয়াদী হইবেন কিন্ভ এই 
প্রকরণানুনারে এ হুকুম আছে যে এ আমীনের নামে দেওয়ানী আদালতেও 
নালিশ হইতে পারে ও দেওয়ানী আদালতে এ দাঁওয়ু] প্রমাণ হইলে সেই 
নগদ টাক] কিম্বা জিনিস যাহার স্থানে লইয়। থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান 
যাইবেক এবং তাহার স্থানহইতে আদালতের খরচাও ফরিয়াদীকে দেওয়ান 
যাইবেক এব সে যাব ডিক্রীর টাক। না দেয় কিম্বা! এ ডিক্রীর টাকা তাহার 
জিনিন বিক্রয়দ্ধারা আদায় ন1 হয় তাব্ছ কয়েদ থাকিবেক ইতি।--১৮১৪ না। 

১৯ আ। ১৩ খা। ২ প্র) | | 


১০ ধারা।, 
্‌ ভিক্রীদারের কসুর। 
১৫০1 যখন কোন ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হইয়াছে অথবা যখন ডিজ্রীদারের পচ্ে 


২০৮ ডিক্রীজারী। [৬ অধ্যায়। 


যে ডিক্রী হয় তাহ] জারী করণার্থ ষথোচিত তদবীর লা করাতে এ ডিক্রী নথীহইতে উঠান 
শি রিকার্ড দক্তরে রাখা যায় তখন ডিক্রী জারীবিষয়ক দরখ্ীস্ত নিষলন্ভতি হইয়াছে এমত 
জ্ঞান করিতে হইবেক। ৯৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর। 

১৫১। যে মোকদ্দমায় ডিক্রীদারু ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে মনোযোগ করে নাই 
অথবা ডিক্রী জারীকরণার্থ বিক্রয়ের ষোগা সম্পভ্তি দেখাইয়। দিতে পারে নাই লেস্টুপ্রকার 
মোকদ্দম। নথীতে রাখা অন্াবশ্যক এব তাহাতে অনেক বিষ্ব হয়। যখন কোন ডিক্রী- 
দার আপন ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত কিছু তদবীরু না করে অথবা! 
সেই ব্যক্তি যে সম্পত্তি দেখাইয়! দ্রিরাছিল তাহ] নীলাম হইয়া যে ব্যক্তির প্রাপ্য তাহাকে 
ভাহার উৎপন্ন টাকা দেওয়া গিয়াছে অথবা যখন অনান্য দাওয়াদারের? এ সম্পন্ভির বি- 
ষয়ে আপনারদের স্বত্র সাব্যস্ত করাতে এ সল্পন্তির ক্রোক খালাস হইয়াছে তশখন এ ডিক্রী 
জারীর মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইয়্া দিতে হইবেক। তৎ্পরে যদি ডিক্রীদার পুনর্ধার 
দরখাস্ত করে তবে দেই মোক্দম] ডিক্রী জারীর নুতন অথবা পুনরুধাপিতহওয়। মোকদ্দ- 
মার ন্যায় নথীর শামিল কর। যাইবেক এব« ষে তারিশ্খে তাহা আদালতে পুনকঝ্ার গ্রাহ্য 
হয় তাহাই তাহার তারিখ হইবেক এব প্রথম দরখাস্ত করণের তারিখ তাহাতে থাকি 
বেক না। এব ন্থধীতে থাকনের কাল পুন্র্বার নথীর শামিল করণের তারিখঅব্ধি গণ্য 
হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলরু অর্ডর। 


১১ ধারা | 


নীলামের উদ্পন্ন টাক! পাইতে ভিত্রীদারেরদের বিশেষং অধিকার | 

১৫২। অধীনস্থ আদালতের ডিক্রী জারী করণের নিমিক্ক যে নীলাম হয় তাহার উৎ- 
পন্নের অৎ্শ পাইবার নিমিন্ ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরসপর যে দাওয়া! উপস্থিত করে তাহা 
যে আদালতের দ্বার নিষ্পন্তি হইবেক ইহার রীতি নির্ণয় করণের নিমিল্ত সদর আদালতের 
আভ্ঞাক্রযে নীচের লিখিত যে বিধান আদালতের ব্যবহারের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহা 
জঙজ্গ এব এদেশীয় বিচারকেরদের বিজ্ঞাপন ও কাধ্যসাধন্র নিমিন্তে তোমাকে জ্ঞাপন 
করিতেছি । ১৮৪০ সালের ২* নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা । 

১৫৩1 আদালতের ডিক্রী জারীকরণার্থ সম্পন্তির নীলাম হইলে তাহার উৎ্পন্ধের 
অদ্স্প পাইবার যত দাওয়! হয় তাহা যে আদালতের হুকুমের দ্বারা শীলাম হয় সেই আ- 
দ্বালভের ডিক্রী হউক কি অন্য আদালতের ডিক্রী হউক সেই আদালতে প্রথমতঃ উপস্থিত 
ও নিম্পন্তি হইবেক। এব" সেই আদালত ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্ক্তিরদের মধ্যে যে ব্যক্কিকে 
অন্যের অগ্রে পাইবার যোগ্য বোধ করেন্‌ ভাহার পক্ষে ছকুম দিবেন এব যে ব্যক্তি এ 
হকুমেতে সম্মত না হয় সেজজ লাহেবের নিকটে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের শ্তনি- 
বার যোগ্য হইলে তথায় আপীলের দ্বার! প্রতিকার পাইবার চেষ্টা করিবেক কিন্ত উপ- 
রিস্থ আদালতে এই বিষয় বীতিমতে আপীলের দ্বাব্রা উপস্থিত না হইলে এ আদালত 
এই প্রকার বিষয়ের নিষ্পন্তিকরণার্থ ভাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্‌ না । ১৮৪০ সালের 
২০ নবেম্বরের সরকু্যুলর অর্ডরের ২ দফা ৷ 

১৫৪1 ডিক্রী জারীর উদ্পন্ন ঘে২ টাকা আদালতে আমান হয় তাহ! প্রতেতক দাওয়া, 
পরিশোধ করণার্থ অকুলান হইলে সেই২ টাকা আদালতের নানা ডিক্রীর দাওয়া! পরি- 
শোধ করণেতে যেরূপে বিলি হইতেছে তাহার বিষয়ে নানা আদালতে বিবিধ মৃত ও বিবিধ 
ব্যবহার হইতেছে তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদ্বালত কলিকাতাস্থ সদর আদালতের 
সাহেবেরদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলেন যে কলিকাতার সদর আদালতের 
আভজ্ঞাক্রযে যে ব্যবহার হইতেছে তাহা আমরা ইহা বোধ করি অর্থাৎ ষে ডিক্রীতে আগে- 
কার তারিখ, থাকে তাহ! আগে পরিশোধ হইবেক ন| কিন্তু যে সকল ডিক্রীক্রমে ক্রোকের্‌ 
হুকুম হইয়াছে সেই সকল ডিক্রী যদ্দি আমানৎহওয়। টাকা বিলি করণের পূর্ধের তারিন 


১২ খার।।] ডিক্রী জারী । ২. ০৯) 


হইয়া থাকে তবে প্রত্যেক ডিক্রীদার অৎশাৎশিমতে টাকা পাইতে পারে। কিন্ত যদি 
কোন বিশেষ দাওয়ার নিমিন্ত এ সম্পত্তি ভ্্টক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই দাওয়! প্রথষে 
পরিশোধ হইবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত লিখিলেন ঘে আদালতের: 
মধ্যে সামান্যত এইরূপ ব্যবহার চলিতেছে । ৯৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৫৫,। কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন 
যে ঘে সকল -ডিক্রীক্রমে সম্পন্থি ক্রোক করণের হুকুম হইয়াছে যদি টাকা বিলি করণের 
পূর্বের তারিখ সেই 'ডিক্রীতে থাকে তবে তাহার ডিক্রীদার জনাজাত অৎ্শান্শিমতে 
ডিক্রীর টাকা পাইবেক কিন্ত্ব যদ্যপি ডিক্রীর সম্পত্তি আগ্রে প্রকৃত প্রস্তাবে বন্ধক দেওয়া 
ণিয়াছিল তবে সেই বন্ধকলওনিয়। ব্যক্রির দাওয়া অন্যান্য দাওয়াদারেরদের অগ্রে পরি- 
শোধ করিতে হইবেক। ১০৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ । 


১২ ধারা। 


ডিক্রী জারী ক্রমে আমীনেরা ষে লঙ্পত্তি নীলাম করেন্‌ তাহার মূল্য যে মিয়া- 
দের সধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তাহা। 

১৫৬। ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা ষে সম্পন্তি বিক্রয় করে তাহার মুল্য খরীদারের্‌ 
দাখিল করণের কোন বিশেষ মিয়াদ আইনে নিদিষ্ট নাই। অতএব বাঙ্গলাপ্রভৃতি ও 
উন্ধর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের] ভ্তকুম করিতেছেন যে আমী- 
নেরদের দ্বারা যে নীলাম হয় তাহার ইশ্তিহারনামাতে নীচের লিখিত কথা লেখখ। যাই- 
বেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা । 

১৫৭। নীলামে সম্পন্তি খরীদ করণের সময়ে খরীদ্ার যে মুল্যেতে তাহ ক্রয় করে 
তাহার উপর শতকর।] ১০ দশ টাকা করিয়া বায়নাস্বরূপ আমান করিবেক এব« যদি ভাছ! 
না করে তবে এ সম্পন্তি তথঙ্ক্ষণাঁঙ্ পুনর্জার নীলামে ধর] গিয়া বিক্রয় হইবেক। ১৮৪২ 
স্বালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । | 

১৫৮। স্থাবর সম্পন্তির নীলাম হইলে খরীদার তাহার মুল্যের সমুদয় টাকা নীলা- 
মের দিবসের পর ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবেক তাহ। দিতে তর্গট করিলে তাহার 
বায়নার টাকা জব হইবেক। এব এ সম্পন্তি প্রথম খরীদারের ঝুঁকীতে পুন্ব্ধার নীল?ম 
হইবেক এ দ্বিতীয় নীলামেতে যদি তাহার ডাকঅপেক্ষা অধিক ডাক হয় তবে প্রথম খরী- 
দার সেই অধিক টাকা পাইবেক না যদি কম হয় তবে তাহার নিশ! করিবেক। ১৮৪২ 
সালের ১২ আগ্রষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

১৫৯ । অস্থাবর' সম্পন্ভির মুলোর সমুদয় টাক নীলামের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবছ, 
এ সম্পন্থি খরীদ্ারকে দেওনের পৃর্ধে দিতে হইবেক যদি খরীদার তাহা না দেয় তবে উপ- 
রের্‌ বিধান্মতে তাহার্‌ দণ্ড হইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ অ'গষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের: 

৪ দফা । 

১৬০। নীলাম যদি সিদ্ধ না করা যায় তবে বায়নার যে টাকা জব্দ হইয়াছিল তাহা- 
হইতে এ নীলামের উৎপন্ন টাকার উপর আমীনের র্সুম বাদ দিয়া বাকী টাকা ডিক্রীদারের্‌ 
নিমিত্তে সম্পন্তির মালিকের নামে জমা হইবেক। ১৮৪২ সালের ১২ আগফ্টের সরকার: 
অর্ডরের ৫ দফা] । & | 


১৩ ধারা । 
সুনসেফ ও দর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের ছার] ডিক্রী জারী করণ। 


১৬১। যে সকল ভিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক 
তাহা জিল1 ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে ষে 
র্ রঃ 


২১০ ডিক্রী জারী । [৬ জআধশায়। 


সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে এ প্রধান সদর আমীনের ছারা জারা 
হুইৰেক কিন্তু জান! কর্তব্য যে এমত য় সকলে [অর্থাৎ ৫০০০ টাকার 
ন্যুন মূল্যের মোকদ্মায়] প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ 
জিলা ও শহরের জজ মাহেবের নিকটে আপাল ও খান আপীল সদর দেও- 
রানী আদালতে হইবেক ইতি ।-১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা। 

১৬২। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ লালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও এ 
মালের ৫ আইনের ২২ ধারায় পুধান দর আমীনদিগকে আপনারদিগের 
কর? ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়া গিয়াছে এ হুকুম এ আইনানুসারে 
নিযুক্ত মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্ত জানান যাইতেছে 
যে দেওয়ানী বিষরি কোন হুকুমনাম! জারী করণের অর্থে এ কার্য্যকারকেরা। 
উক্ত হুকুমক্রমে আপন২ ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুস, 
দিতে পারিবেন না এ প্রকার কয়েদ করণের হুকুম দেওনের আবশ্যক হইলে 
যে কার্যযকারকের দ্বারা আলামী গ্রেন্তার হইয়1 থাকে এ কার্যকারক তাহাকে 
কয়েদ'রাখণের নিমিত্তে যে খোরাকী আমানছ হইয়া থাকে তাহাঁসসেত জিল। 
বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব* জিলা বা শহরের জজ 
সাহেব তাহাকে কয়েদ ন। করিবার কোন্‌ হেতু দেখা যাঁওনবাযতিরেকে আপন 
আসলার দ্বার! তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিবার হুকুম দিবেন এ২ গতিকে 
মুনসেফ বা লদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিল। বা 
শহরের জজ নাহেব যে হুকুম করিবেন তাহাই চুড়ান্ত হইবেক ইতি ।-- 
১1৮৩২ না । ৭ আ। ৭ ধা। 

১৬৩। সদর অ'দালত বিধান করিতেছেন ঘে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানু- 
সারে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে তাহারদের নিকটে যে দরশ্খান্ত দেওয়া 
যায় তাহা! এব* তাহারদের নিকটে উপস্থিতহওয়1 মোঁকদ্দমার ওকলৎ্নামা শাদা কাগজে 
লিখিতে হইবেক । ৭৯৮ নম্বরী আইনের আর্থের ২ দফা । 

১৬৪। আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিড্ঞাপ1 করাতে বিধান হইল যে ডিক্রী জারী 
করণার্থ সল্পন্তি নীলাম বা হস্তান্তর করণবিবয়ে যাহারা ওজর করে তাহারা সেই বিষয়ের 
দরখাস্ত মুনসেফের আদালতে শাদ। কাগজে করিতে পারে । ১২৭৮ নম্বরী আইনের 
অর্থ । ৃ 

১৬৫ । মুনসেফের! কোন আসামীর সম্পন্ভি বিক্রয় করপার্থ আপনারদের সিরিশ্ভার 
কোন আমলাকে পাঠাইতে পারেন্‌। ১০৫০ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৬৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারী করণার্থ যে লাখেরাজ 
ভূমি ক্রোক হয় তাহা কাহার দখলে আছে এ বিষয়ের অন্যান্য বিচারকের যেরূপ বিচার 
করিতে পারেন্‌ সেইরূপ মুনসেফেরদের করিবার ক্ষমতা আছে। ৭৯৮ নম্বরী আইনের 
অর্থের ৪ দফা ৷ 

১৬৭। বীরভূমের জজ সাহেবের জিড্ঞাসা করাতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত 
বিধান করিলেন ঘে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী ক্রমে ক্রোকহওয়। লাশেরাজ সুমির উপর 
দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার নিষপন্তি করিতে ১৮৩৯ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে 
মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ নাই। ১০৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ। 

১৬৮। বিধান হইল যে বাকী খাঁজানা আদায়ের নিমিন্ত জাবেত'মত মোকদ্দম! হইলে 
মুনসেফের। ষে ডিক্রী করেন্‌ তাহা! জারী করণার্থ সম্পন্ভি বিক্রয় করিতে মুনসেফেরদের যে 
ক্ষমত। ছিল তাছা। ১৮৩৯ সালের ১ আইনের বার! রহিত হয় নাই। ১২১৯ নম্বরী আ- 
ইনের অর্থ) ৫ 


১৩ ধারা]... ভিক্রীআারী। ২১১ 


১৬৯। মুনসেফেরদের ডিক্রী অন্যান্য আদালতের ডিক্রীর মত জারী হুইবেক অর্থাৎ 
সেই ডিক্রীর উপর আপগ্পীল হইলে যদি আপীল 'আদালত তাহ! স্থগিত করিতে ছকুম না 
দেন্‌ তবে এ ডিক্রী জারী করিতে হইবেক কেবল আপেলান্টের আপীল করাতে ডিক্রী 
জারী স্থগিত হইতে পারে না। ১৮৩৫ লালের ৬ নবেশ্বরের সর্ক্যুলর 'অর্ডর। 

১৭০। উক্ত [১৬৯ নম্বরী] সরক্যুলর অর্ডরের বিধি প্রধান সদর আমীন ও সদর 
আমীনের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ভাহারদের আদালতের সকল: যোকদ্দমার ডিক্রী 
আন্পীল আদ্বালত জারী স্থগিত করণের ল্রকুম ন! দিলে ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক না। 
এব* যদ্যপি যথার্থমতে এ ছকুম প্রতিপালন হয় তবে আপীলের দরশ্খান্ত শুনিতে কিছু 
বিলম্ব হইলে আপেলান্ট অন্যায়মতে আপনার উপকারের নিমিন্ত কিছু করিতে পারে ন1। 
১৮৩৯ সালের ২৩ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । | 

১৭১ । অথস্থ আদালতে ডিক্রী হইলে এব জন্প সাহেব রেস্পাণ্ডে্টেকে তলৰ করণের 
পর সেই ডিক্রী বহাল রাখিলে এঁ ডিক্রী জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান 
হইবেক এব” জঙ্জ সাহেবের আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ ষে বিধি চলন আছে সেই 
বিধির অনুমারে তাহ! জারী করিতে হইবেক। ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা! । 

১৭২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮৩১ মালের ৫ আইনের ১৬ ধারার 
৩ প্রকরণ এব" ১৮৩১ সালের ৯' আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণানুসারে যদি রেস্পাগ্ডেন্টকে 
তলব না করিয়া! অধস্থ আদালতের ডিক্রী আপীল আদালতে বহাল রাখ! যায় অথবা 
কমুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হয় তবে এ আপীঙ্গ ডিসমিস অথব! এ ডিক্রী বহাল হওনের সম্বাদ এ 
অধথন্থ আদালতে দিতে হইবেক এবৎ এ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত যে আন্দালতে আসল 
ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে করিতে হইবেক এব কোন আপীল না হইলে তাহ! যে 
কূপে জারী হইত সেইরূপে এ আদালত ভাহ। জারী করিবেন । কিন্ত দি রেস্পাশ্ডেটকে 
তলব করা যায় এব* €মাকদ্দমার দোষগ্ুণ বিবেচন1 করিয়া আপীলের নিষপন্তি হয় তবে 
আপীল আদালভে এ ডিক্রী জারী করণার্থ দরখাস্ত করিতে হইবেক এব এ আদালতের 
ছারা ভাহ। জারী হইবেক। ১৮৩৪ সালের ২২ আগফ্টের সরকালর অ্রের ৫ দফা । 

১৭৩। যে মুনসেফ ডিক্রী করেন্‌ যদি আসামী সেই মুনসেফের এলাকাছাড়। অন্য 
মুনসেফের এলাকায় বাস করে অথব! এ ডিক্রী জারী করণার্থ যে সম্প্ি ক্রোক করিতে হয় 
ভাহ। যদ্দি অন্য মুনসেফের এলাকার মধ্যে থাকে ভবে যে মুনসেফের এলাকায় আসামী 
কি দ্ুব্য থাকে জজ সাহেব এ ডিক্রী জারী করণের ভার্‌ তাহার প্রতি অর্পণ করিবেন। ৭০১ 
নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা । 

[এই অধ্যায়ের ৩* নম্বরী বিধি দেখ ।] | 

১৭৪। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাতে হুকুম আছে ঘে “যে সকল ডিক্রী 
প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিল! ও শহরের জজ সাহেবের করা 

ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য ছকুম আছে তদনুসারে এ প্রধান সদর 
 আমীনের দ্বারা জারী হইবেক” সেই খারা দৃষ্টে সদর দেওয়ানী আদ্বালত বিধান করিতে 
ছেন ঘে যে প্রধান দদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদিগকে ১৮৩২ সালের ৭ 
আইনের ৭ ধারানুসারে আপন২ ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাহারা জজ 
সাছেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এ ধারার লিখিত বিশেষ বিধিতে দৃষ্টি রাখিয়া আপন২ 
আদালতের ডিক্রী জারী কর্ণার্থ দরখান্ত লইতে এব« তাহার বিষয়ে হুকুম করিতে পারেন্‌। 
১৮৩৩ দালের ১ নবেম্থরের সরকু্যুলর অর্ডরের ৬ দফা। টি 

১৭৫। ১৮৩২ লালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে সর আমীন ও মুনসেফেরা ও 
প্ন২ ডিক্রী জারী করিতে পারেন্‌ অতএব সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে সাধ্যপর্যযস্ক 
সেই কর্জের সমুদায় ভার তাহারদের হাতে রাখা। অতিকর্কব্য । এই প্রযুক্ত সদর আদালত 


লুই 
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বিধান করিতেছেন থে বিশেষ কার্ণপ্রযুক্ত জিল। ও শহরের জজ সাঁহেবয দি সেই ডিক্রী 
আপনি জারী করিতে উচিত না বুঝেন্‌ তবে এ নদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী 
করণেতে হন্তক্ষেপ করিবেন ন! কেবল তাহারদের ছকুমের উপর আপীল লইয়া! বিচার 
করিবেন । যেহেতুক এমত মোকক্দমায় 'অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর আপীল হইলে 
জিল! ও শহরের জজ সাহেবের] যে নিষ্পন্তি করেন্‌ তাহা! চুড়ান্ত । কিন্ত যদ্যপি জজ সাহেব 
আদৌ সেই ডিক্রী জারী করণের ভার স্বহত্তে গ্রহণ করেন্‌ তবে যে ব্যক্তি তাহার হুকুমে 
নারাজ হয় সেই ব্যক্তির সদর আদালতে আপীল করিতে হইবেক এব* ভাহ! হইলে এ 
প্রকার দু বিষয়ে সদর আদালতের যিথ্যা সময় হরণ হয়। ১৮৩৩ সালের ৬ সেপ্টে স্ব 
রের সর়ক্যলর অর্ডর । 

১৭৬। ১৮৩১ লালের ৫ আইনের ২২ খারাতে প্রধান সদর আমীনেরদের' ডিক্রী 
জারী করণের বিষয়ে যে ভুকুম আছে তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে 
সকল সদর আমীন ও মুননেফের বিষয়ে খাটে । ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাতে 
বিশেষ ছকুম আছে ঘে প্রধান সদর আমীনের আদালতে যে সকল ডিক্রী হয় তাহা এ 
আদালতের দ্বার নিয়ত ও অবর্জনীয়রূপে জারী হইবেক। অতএব সদর দেওয়ানী আ- 
দালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধির অনুসারে যে মুনসেফেরা 
নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের ডিক্রী জারী করণের দরখান্ত জিলা! ও শহরের জজ সাহেব 
: আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীর্নের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন্‌ না এব মুনসে- 
ফের করা সকল ডিক্রী আইনমতে ভাহারদের দ্বারা জারী হইবেক। যে গতিকে আইন- 
মতে মুনসেফ কোন জাবেতামত মোকদ্দমা শ্তনিতে ও নিষপন্তি করিতে পারেন্‌ না কেবল 
এমত গতিকে এ মুনসেফ সেই যোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিতে পারেন্‌ না। ১২২৩ নম্বরী 
আইনের অর্থ। 

১৭৭। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ইক্য হইয়া 
বিধান করিলেন যে ওয়াসিলাৎ কিন্বা সুদ অথব]1 উভয় বিবাদির বিরোধি অন্য কোম 
বিষয়ে ডিক্রী জারী করণ সময়ে যে কোন হুকুম দেওয়া যায় তাহ] ডিক্রীকরণিয় আদালত 
যে বিষয়ের নিষপন্তি করিয়াছেন এ বিষয় সম্পর্কে মেই আদালতের অভিপ্রায় সিন্ধ করণার্থ 
আবশ্যক ছকুম এমত ভ্বান করিতে হইবেক এব, তাহ নৃতন মোকদ্দমার কারণ ভ্ঞান 
করিতে হইবেক না। ১১২৯ লম্বরী আইনের অর্থ । 

১৭৮) ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১ ও ৪ ধারার বিধির অনুসারে ঘে মোকদ্দম 
প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় সেই প্রকার মৌঁকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল যে 
রূপে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হয় সেইরূপে এ প্রকার মোকদ্দমার ডিক্রী জারী 
করণেতে ষে সকল ছকুম প্রধান সদর আমীন করেন্‌ তাহার উপর আপীল এ আদালতেও 
করিতে হইবেক। ১৮৩৮ সালের ৫ জুনের সর্ক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । : 

১৭৯। মুনসেফ ও সদর আমীন এব* প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে উপস্থিত 
হওয়া! জাবেতামত মোকদ্দমার যে রোয়দাদী কাগজপত্র মাসে২ পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে 
পূর্ব মানে তাহারা যে সকল ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা এব" যুৎ্ফর্ককা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 
করিয়াছেন তাহার রোয়দাদও জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু এ মাসের মধ্যে 
ডিক্রী জারী করণের ঘে মোকদ্দম। নথ্ীহইতে উঠান গিয়াছে এব" রোয়দাদ পাঠাওনের 
তারিখের পূর্বে তাহ! জারী করণের নিমিন্ত নুতন দরখান্ত হইয়াছে সেই প্রকার মোকদ্দমার: 
রোয়দাদ পাঠাইবেন না কিন্ত & রোয়দ্রাদের বদলে নথীহইতে মোকদ্দমা উঠাওনের' ছকু- 
মের নকল এব" ডিক্রী জারী হুরণের পুনর্ধার যে দরখ্ান্ত দেওয়া গিয়াছে তাহার নকল 
এব" এ দরখান্তক্রমে তাহারা যাছা২ করিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন। ১৮৩৯ 
লালের ২* সেপ্টেম্বরের সরকুযুলর অর্ডরের ১০ দফা । 


১৫ ধার) ডিক্রী জারী । ২১৩ 


১৪ ধার] 
ভিত্রী জারীক্রমে সুনসেফের। যে টাক! পান্‌ তাহা রাখণ ও দেওন। 


১৮০ । ডিক্রী জারী করণের বাবছ্ মুনসেফের৷ ষে সকল টাকা পান্‌ ও যে সকল 
টাক দেন্‌ নীচের লিখিত পাঠানুসারে তাহার এক হিদার রাখিবেন। এ হিসাব এক 
বহীর মধ্যে লিখিতে হইবেক এব ঘত উত্তম ও শক্ত কাগজ পাওয়া যার তাহাতে এ বহী 
করিয়। উপযুক্তমতে জেলদ করিবেন। এ বহীর মধ্যে কোন জমামখরচ লিশখনের পূৃর্কে 
মুনসেফের উচিত ষে এ বহীর প্রত্যেক সফাতে নম্বর দিয়া জিলার জজ সাহেবের নিকটে 
পাঠান্‌ এব* তাহাতে যত পৃষ্ঠা থাকে তাহা এ বহীতে জজ সাহেব লিখিয়! সুনসেফের 
নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন । টাকার জম খরচের এ প্রকার রেজিষ্টরী বহী সমাপ্ত হইলে 
তাহ মুনদেফ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠ্যইবেন এব জঙ্প সাহেব তাহা! আপন 
নিরিশ্তায় রাখিবেন। ১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরকুযুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১৮১। কোন টাকা মুনসেফের আদালতে দাখিল হইলে তাহার উচিত যে সাধ্য" 
পর্য্যন্ত এ টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য ভাহাকে অগৌণে দেন্। যদ্যপি সেই ব্যক্তি অথবা 
তাহার মোশ্তারু হাজির না থাকে তবে নিকটস্থ থানার আমলার দ্বারা এ টাকা জিলার জজ 
সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হয়। মুনসেফের আদালতে যে টাকা দাখিল হয় তাহা অধিক 
কাল আপনার নিকটে রাখবার কিছু আবশ্যক নাই । টাকার জমাখরচের হিসাব মালে২ 
সমাপ্ত করিতে হয় এব প্রতিমাসে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে ও যত টাক1 দেওয়! গিয়াছে 
তাহার এক শোলাসা এ রেজিষ্টরী বহীহইতে লিখিয় জজ সাহেবের দুফি করণার্থ এব, 
সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিক্ত তাহার কাছারীতে পাটাইতে হয় । জজ সাহেবের উচিত ষে 
এ খোলাসায় দুষ্ট করেন্‌ এব তাহাতে যদি কোন বের্দাড়া দেখা! ঘায় তবে উচ্চিত বোধ 
হইলে তাহা বুঝ্াাইয়। দিতে মুন্সেফকে হুকুম দেন্‌। ১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির 
সর্ক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । 

১৮২ । যেমুনসেফেরদের কাছারী জিলার জজ সাহেবের আদালতের নিকটে অথব! 
কএক ক্রোশমাত্র দূরে থাকে সেই মুনসেফেরদের এইক্ষণে টাক দেওনের বিষয়ে যে 
ব্যবহার চলিতেছে তাহাতে প্রার কোন্‌ ফেরফার করণের আবশ্যক দুষ্ট হয় ন! তদ্ধিষক্তে 
কেবল এইমাত্র বিশেষ করিতে হইবেক যে ডিক্রীদার টাকা পাইবার নিমিত্ত একেবারে 
মুনসেফের নিকটে দরশ্যান্ত দিবেক এব* মুন্সেফ আপন আদালতে টাকা পাঠাইতে জজ 
সাহেবের নিকটে দ্রখ্বাস্ত করিবেন তাহা হইলে জজ সাহেবের নিকটে ডিক্রীদারের কোন্‌ 
দরখ্যাস্ত করণের আবশ্যক্ত থাকিবেক ন।। ১৮৩৯ সালের ২২ মার্চের নরক্যুলর অর্ডরের 


২ দফা । 
১৫ ধারা।। 
জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদকরণ। 


১৮৩ । তঙ্খপরে আদালত তাহার ভূম্যাদি সকল বস্ত নীলামে বিক্রয় 
করিয়। কিন্বা তাহাকে কয়েদ রাখিয়। বর” যদি জজ নাহেব আবশ্যক জানেন্‌ 
, তবে তাহার সাধ্য আছে যে তাহার সকল বস্তও নীলাম করিয়া এব তাহাকেও 
২ কয়েদ রাখিয়। ডিক্রী জারী করেন ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা। 

১ ৯৮৪। যদি দেওয়ানী আসামী জেলখানাহইতে পলায়নপ্রযুক্ত ফৌজদারী হুকুমক্রমে 
তাহার পায়ে বেড়ি দিবার হুকুম হয় নাই তবে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়। যাইতে পারে না 
অর্থাৎ দেওয়ানী আসামী জেলশখীনাহইতে পলাইতে না পারে কেবল এই নিমিত্ত তাহার 
পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না। ৬২৪ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৮৫ । ময়মননিমহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাস। করাতে বিধান হইল যে কোন আসা- 


২১৪ ডিক্রী জারী । [৬ অধ্যায় । 


মী ফৌজদ্াারী:হুকুমক্রমে কয়েদ থাকনের সময়ে দেওয়ানী বিষয়ে তাহাকে গ্রেক্তার করণের 
হুকুম হইলে দেওয়ানী আদ্দালত মাজিস্ট্েট সাহেবকে এইমত ছকুম করিতে পারেন্‌ না যে 
এ আনামীর কয়েদের মিরাদদ অতীত হইলে তাহাকে সোপর্দ করেন্‌ কিন্তু সেই আসামী 
খালাস হইলে পর নিয়মিত দ্াড়াক্রমে তাহাকে গ্রেক্তার করিতে হইবেক। ১২৭৬ ন্যবরী 
আইনের অর্থ। 

১৮৬। আদালতের ডিক্রী জারী করণেতে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে খালাস 
করণের বিষয়ে আইনমতে দেওয়ানী আদালতের কেবল এই ক্ষমতা আছে যে ১৮০৬ 
সালের » আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে কয়েদী ব্যক্তি যদি এ আইনের নির্দিফট- 
মতে আপনার যোত্রহীনতার প্রমাণ দেয় তবে তাহাকে খালাস করেন্‌। ঘে ব্যক্তির দর- 
খান্তক্রমে আসামী কয়েদ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মতি না হইলে জজ সাহেব দেওয়ানী 
সম্পকাঁয় কেন আসামীকে পীড়াপ্রযুক্ত খালাম করিতে পারেন্‌ না। ১১১৪ নম্বরী আ- 
ইনের অর্থ । 

১৮৭) সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানীসম্পকীয় কোন আসামী এক 
বৎসরের অধিক কয়েদ থাকিলে জিলা ও শহরের জজ সাছেবেরদের উচিত মে তাহার 
কযেদ থাকনের কারণ সখক্ষেপে লিশিয়া সদর আদালতে জানান্। ১৮৩৩ সালের ১৩ 
সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর | 

১৮৮ । দেওয়ানী হুকুমক্রমে দেওয়ানী জেলখানায় যে ব্যক্তিরা কয়েদ থাকে তাহারদের 
উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিপর্ধ্য্ত কর্তৃত্ব আছে এ বিষয়ে মাজিস্ট্রেট সাহেব ও জিলার জজ 
লাহেরের মখে) বিরোধ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এ কয়েদী বাক্তির- 
দের সঙ্গে মাজিস্ট্রেট সাহেবের কোন্‌ কথাবার্তা কহনের আবশ্যক হইলে কেবল জজ সাহে- 
বের দ্বার! তাহ] করিতে হইনেক এমত হুকুম দেওনের কোন ক্ষমভা ১৮২৬ সংলের ৩ আ- 
ইনের বিধির দ্বারা জজ স'হেবের প্রাতি অর্পণ হয় নাই। ১০২১ নম্বরী আইনের অর্থের 
১ দফা। 

১৮৯ । কিন্ত নূর আদালত হুকুম করিতেছেন যে এ আইনের ৬ ধারানুসারে এঁ করে- 
দীরদের সঙে জঞ্গ সাহেবের কোন কথা কহিতে হইলে তিনি মাজিস্ট টে সাহেবের অনুমতি 
ন্য লইয়। তাহা করিতে পরেন । ১০২১ নন্বরী আইনের অর্থের ২ দফা। 


১৬ প্রারা। 


মুনসেফ কি লদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ভিক্রী জারীক্রমে অসা- 
মীকে কয়েদ করণ। 


১৯০। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও এ 
লালের ৫ আইনের ২২ ধারায় প্লুপান লদদর আমীনদিগকে আপনারদিগের 
কতা ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়। গিয়াছে এ হুকুম এ আইনানুসারে 
নিযুক্ত মুনমেফ ও নদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে 
যে দেওয়ানী বিষয়ি কোন হুকুমনাসা জারী করণের অর্থে এ কাধ্যকারকের। 
উক্ত হুকুমক্রমে আপন২ ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম 
দিতে পারিবেন না এ গ্লুকার কয়েদ করণের হুকুম দেওনের আবশ্যক হইলে 
যে কারধ্যকারকের দারা আলামী গ্রেষ্তার হইয়া] থাকে এ কাধ্যকারক তাহাকে 
কয়েদ রাখণের নিসিত্তে যে খোরাকী আমানছ হইয়। থাকে তাহানমেত জিলা 
বাশহরের জজ লাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব” জিলা বা শহরের জজ 
লাহেব তাহাকে কয়েদ ন। করিবার কোন হেতু দেখ যাওনব্যতিরেকে আপন 
আমলার ছার। তাহাকে জেলখানায় কম্েেদ করিবার হুকুম দিবেন এ২ গতিকে 


১৬ ধারা |] ডিত্রী জারী । ২১৫ 


মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহ- 
রের জজ লাহে যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক,ইতি।--১৮৩২ 
সা।৭ধআ।ণ৭ধা। 

১৯১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ 
ধারার বিধি প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরদের বিষয়ে খাটিবেক এমত অভিপ্রায় ছিল 
অতএব জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়। প্রধান মদর আমীন কোন আসামীকে কয়োদ্‌ 
করিতে পারেন্‌ না। ৯৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 

১৯২ । অস্প কাল হইল এক জন প্রধান সদর আমীন আপন আদালতে ৫০০০ 
টাকার উর্ধ এক মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণার্থ ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার 
বিধানানুসারে আসামীকে জেলখানায় কয়েদ করিবার নিমিত্তে এক পত্র জজ সাহেবের 
আদালতে প্রেরণ করিলেন । জজ সাহেব এ আসামীকে প্রধান সদর আমীনের নিকটে 
ফিরিয়া পাঠাইয়। আপনার এই অভিপ্রায় লিখিলেন যে ৫০০০ টাকার উর্ধ কোন মো" 
কদমার সহিত আমার এল'ক] নাহি । অতএব তোমার নিকটে নীচের জিথিতব্য বিধান 
পাইতে আমি আজ্ঞা পাইয়াছি। আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর আদালতের অধি- 
কাশ জঙ্গ সাহেবেরদের মত হইয়াছে যে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে জজ সাভেবের যে্‌ 
হুকুম দেওনের ক্ষমতা আছে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরও 
সেইরূপ হুকুম ছেওনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে কিন্তু তাহার ভকুমের উপর সদর দেওয়ানী 
আদ*'লতে আপীল হইতে পারে । অতএব ৫০০০ টাকার উর্ধ মোকদদমায় তিনি আস" 
মীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারেন্‌। এবছ প্রধান সদর আমীনের লিখনানুসারে 
জজ সাহের এ আসামীকে কয়েদ করিতে অথবা খ'লাস করিতে দেওয়ানী জেল রক্ষককে 
হুকুম দিতে পারিবার নিমিন্তে এ মোকদ্দমায় জঙ্ সাহেবের কর্তৃত্ব যে থাকে ইহার আব- 
শ্যক নাই এমত গতিকে জজ সাহেবের এইম'ত্র কর্তব্য যে তিনি সেইরূপ পরুওয়'না দেন্‌ 
এব ১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরি তারিখের ৭৬ নম্বরী সরকুযুলর অর্ডর প্রকাশ হওন্রে 
পূর্বে রাজস্বসম্পকীয়ি হুকুমানুদারে আনামীদিগকে জেলখানায় স্থান দিবার যেরূপ জেল- 
খানা র্ক্ষকের প্রতি হুকুম ছিল সেইরুপে এই গতিকে জেলখানা রক্ষক আসামীকে কয়োদ 
বা খালাস করিবেন। এ নর্কুালর অর্ডরেতে কালেক্টর সাহেবের্দের প্রতি আপন২ 
বাকীদার আসামীদিগকে কয়েদ অথবা খালাস করণ বিষয়ে আপনারদের হুকুম পাঠা- 
ইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল। ১৮৪০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরকুুলর অর্ডর | 

১৯৩ । ঢাকা জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে লিখিলেন যে এই জিলার যে ভগ 
ফরিদপুরের জাইন্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন আছে সেই ভাগে নিযুক্ত প্রধান সদর আমীন 
ও মুনসেফেরদের হুকুমক্রমে ডিক্রী জারী করণেতে য বাক্কিরা গ্রেম্তার হয় ভাহারদের বিষয়ে 
১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধির মত'চু৭ অবিকল করিলে অনেক ক্রেশ ও শঙ্কা 
হইতে পারে। অতএব সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে আসামীর যদ্যপ্পি ঢ'কায় প্রেরিত 
হইতে না চাঁছে তবে প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরা ফরিদপুরের দেওয়ানী জেল্‌- 
খানায় কয়েদ হওনার্থ কোন ব্যক্তিকে তথাকার জাইন্ট মাজিষ্টরেট সাহেবের নিকটে পাঠাই 
লে যদি এ বিচারকের লেই সময়ে ঢাকার জজ সাছেরের নিকটে সেই সকল বৃত্তান্তের রি- 
পোর্ট করেন্‌ এব জজ সাহেব যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করেন্‌ সেইমত এ হুকুম অন্য- 
থ| ব| বহাল রাখেন তবে আইনের হুকুম যথোচিত প্রতিপালন হয়। এব গ্রবর্ণমেন্টের 
ইহাতে যদি কোন আপন্তি না থাকে তবে ঢাকার জজ সাহেবকে সেইমত কার্য করিতে 
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের! হুকুম দ্বিতে চাহেন্। তাহাতে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত 
বৈস-প্রসীডেন্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে কহিলেন ঘে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহে- 
বের! এমত ছকুম দিতে পারেন্‌। ১৮৩৪ সালের" ২১ মার্চের সরক্যুলর অর্ভর । | 

[অন্যান্য ষে আদালত এইমতে অতিদূর্‌ স্থানে থাকে তাহার রিনি এই বিধি খাটি- 


বেক]. 


২১৬ ডিক্রী জারী । [1৬ অধ্যায়। 


ৃঁ ১৭ ধারা। 
. দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা। 


১৯৪। ডিক্রী জারীপুযুক্ত কি দেওয়ানী আদালতের অন্য হুকুমানুসা- 
রেযে নকল লোক কয়েদ হয় তাহারদের শোরাকী টাক! আদায় করণসঙ্লঙ্কায় 
ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ মালের ৪ আইন্রে ৮ ধার1 যাহা ১৭৯৫ সালের ৮ আই- 
নের ২ ধারামতে বারাণস দেশে চলন হইয়াছে এবণ* ১৮০৩ লালের ৩ আ?- 
ইনের ১০ ধারা যাহা দত্ত দেশে পুনর্্ার চলন হইয়াছে এ এ ধারার লিখিত 
কোন২ কথা] কিন্বা চলিত অন্য কোন আইনের ধারার কোনহ হুকুম শ্তধর্- 
ণের নিমিত্তে এমত নিদর্ষ্ট হইল যে ফরিয়াদী কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নি- 
সিত্তে দরখাস্ত করিলে ও তাহা প্রাপণযোগ্য হইলে যে আলামীর উপর 
গ্রেন্তারীর হুরুম জারী হইবেক গ্রেক্তারীর খরচাব্যতিরেকে তাহার কয়েদ হও- 
নের দিনাবধি ৩০ দিনের খোরাকী“উপযুক্ত টাকা পূর্রে আমান না করিলে 
তাহাকে গ্রেন্তার করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতহইতে কোন হুকুম জারী 
হইবেক না এব০১ এ ৩০ ত্রিশ -দিন গত হইলে আগামি ৩০ ত্রিশ দিনের 
খোরাকী টাকা আমান রাখিবেক এইরূপে তাহার খালাস না হওয়াপধ্যন্ত 
আসান করিবেক।-১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা। 

১৯৫ । জজ সাহেবের কর্তব্য ফে গ্রেন্কারীর হুকুম জারী করণসময়ে তা- 
হার খোরাকী টাকার পরিমাণ নিরূপণ করেন কিন্ত যদি তাহার পর এ নির- 
পিত টাকার কিছু পরিবর্ত করিতে কোন প্রুবল কারণ দেখা! যাঁয় ভবে তাহা] 
করা যাইবেক এব** পুর্রের চলিত আইনানুসারে নিরূপণ হইবেক অর্থাৎ 
দিনপ্রুতি 1০ চারি আনার অধিক ও /০ এক আনার নুন নহয় ও এ খোরাকী 
টাক নিরূপণ করণে আসামীর অবস্থা ও ম্ধ্যাদা এব ফরিয়াদীর সাধ্যের 
প্রতি বিবেচনা করা যাইবেক কিন্তু যদি কোন বিশেষ অবস্থাপ্রযুক্ত 1০ চারি 
আনাহইতে অধিক করণের আবশ্যক হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের 
সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জজ সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া কিন্ত 
বিশ্বস্ত সম্থাদ শুনিয়। যে কিছু অধিক করণের আবশ্যক বোধ হয় তাহার হুকুম 
করেন্‌ কিন্তু কোন মতে দিনপ্রুতি ১২ এক টাকার অধিক ন। হয় ইতি ।-- 
১৮৩০ না । ৬ তআা। ২ ধা। 

১৯৬। ফ্রিয়াদীর কর্তব্য যে উপরের উক্ত ধারানুলারের শোরাকী টাকা 
পূর্ধমত আদালতের নাজিরের স্থানে দিতে হইবেক ও নাজিরের উচিত যে যে 
মালের যে ভারিথে তাহ পায় দেই মালের সেই তারিখ নিদর্শনে ফরিয়াদীকে 
রূপীদ দেয় এব” যদি ফরিয়াদী পুর্রোক্ত খোরাকী টাকা দেওনের নিরূপিত 
দিনে কিম্বা! তাহার পুর্ধ দিনে এ টাকা দিতে ক্রুটি কিন্া অস্বীকার করে তবে 
নাজিরের কর্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়! তাহাতে দস্তখৎ্ করি- 
য়া জজ সাহেবের হজুরে দাখিল করে এব০১ জজ সাহেবের কর্তব্য যে ততক্ষণাৎ 
আসামীর শালাশীর হুকুম জারী করেন্‌ আর যে আলামী এই প্রুকারে খালাস 
হয় লে পুনর্জার এ মোকদ্দমার ব্ষিয়ে এ ফরিয়াদীর এ দাওয়াতে গ্রেক্তার ও 
কয়েদ হইবেক না কিন্ত যদি আদালতের সাহেবের বিবেচনাতে এমত স্থির 
হয় যে আসামী যে ডিক্রী কিম্বা অন্য দাঁওয়াঞ্সযুক্ত প্রথমতঃ কয়েদ হয় সেই 
ভিক্রীর কিম্বা অন্য দাওয়ার টাকা আদায় হওনের সুলভ ষে ধনেতে হইত 


১৭ ধারা] ২. ডিক্রীজারী। ২১৭ 


সেই ধন প্রবঞ্চনা ও দুষ্টতা করিয়া গোপন কিছ? হস্তান্তর করিয়াজ্ছ তবে এ 
আসামী পুনবর্বার এ মোকদ্দমায় এ কফরিয়াদীর দাওয়াতে গ্রেন্তার ও কয়েদ 
হইতে পারিবেক ইতি ।--১৮৩০ সা। ৬ আ। ৩ধা। 

১৯৭। জিল। ও শহরের জজ লাহে লিখিলেন যে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ৩ 
ধারায় লেশ্খে যে “যদি ফরিয়াদী পূর্বোক্ত শোরাকী টাকা দেওনের নিরূপ্পিত দিনে কি তা- 
ছার পুর্ব দিনে দিতে ভরি করে তরে জজ সাহেব আসামীর খালাসীর হুকুম জারী করিবেন 
আর যে আনামী এই প্রকারে খালাস হয় সে পুন্র্বার এ মোকদ্দমার বিষয়ে এ ফরিয়াদীর্‌ 
এ দাওয়াতে গ্রেন্তার ও কয়েদ হইবেক না।” যে মোকদ্দমার বিষয়ে এক্ষণে রিপোর্ট করি 
তেছি তাহাতে দুষ্ট হয় যে মৃত্যুঞ্জয় নামক ব্যক্তি ইহার পূর্ধে এই বিষয়েতে গ্রেন্তার হইয়! 
সাত দ্িবসপর্ষ্ন্ত নাজিরের চাপরালীর জিস্মায় ছিল পরে ফরিয়াঙ্দী তাহার নিমিত আর 
খোরাকী টাক! না দেওয়াতে সেই ব্যক্তি খালাস হইল! আমি এক্ষণে জানিতে চাহি যে এ 
মৃত্যুঞ্জয় সেই কর্জের নিমিন্ত পুনঝ্রার্‌ গ্রেক্তার হইয়া কয়েদ হইতে পারে কি না অর্থাৎ কোন 
আসামী কিছু কালের নিমিন্ত পেয়াদার জিম্মায় থাকিয়। খালাস হইলে এ আনামী সেই২ 
বিষয়ে তত্পরে কয়েদ হইতে পারে কিনা। তাহাতে সদর আদালত উত্তর দিলেন যে এ 
ম্বত্্যুঞ্জয়ের উপর যে দাওয়। আছে তাহার বাব সে জেলখখানায় কখনো কয়েদ হয় নাই 
অতএব পুর্বকার কলিকাতার কোর্ট আপীলের ডিক্রীক্রমে এ ব্যক্তি গ্রেন্তার হইয়! জেল- 
শবানায় কয়েদ হইতে পারে । ১০৯০ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা। 

১৯৮। যে সকল আসামী দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় কয়েদ হয় 
তাহারদিগের থোরাকী টাকাব্ষয়ক দাড়া নিবর্ত ও পরিবর্ত করিতে আবশ্যক 
বোধ হইলে নদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত 
নওয়াব গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অন্য 
কোন আইন জারী করণব্যতিরেকে তাহা নিবর্ত ও পরিবর্তের হুকুম জারী 
করেন ইতি ।- ৯৮৩০ লা। ৬ আ। ৫ ধা। | 

১৯৯। ডিলার জজ সাহেব সদর আদলতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাজিরের হাতে ত্রিশ 
দিনের শোরাকী টাকা না দেওয়। গেলে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনক্রমে বাকীদারকে গ্রেক্তার 
করণের দস্তক জারী করিতে ১৮৩০ স'লের ৬ আইনেরু ২ ধারার দ্বারা নিষেধ আছে কি 
না1। তাহাতে সদর আদ।লত লিশিলেন ঘে ১৯৮৩০ সালের ৬ আইনের এই অভিপ্রায় ছিল 
যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার বিধি এইপধ্যন্ত শ্রাণ যায় যে যে আসামী 
জেলখানায় করেদ হয় ভাহারদের মহাভন তাহারদের শ্োরাকী টাকা দিবার কটি করাতে 
তাহারদের অধিক ব্রেশ না হয় । অতএব ১৮৩০ সালের ৬ জাইনের ২ ধারার এমত আর্থ 
করা যাইতে পারে না যে ১৭৯৯ মালের ৭ আইনক্রমে কোন বাকদারের প্রতি দস্তক 
পাঠান যাইতে পারে না। কিন্ত ত্রিশ দিনের শোরাকী টাকা আমানৎ না! হইলে এ রাকী- 
দার জেলখানায় কয়েদ হইতে পারে না। ৫৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২০০। যদি আসামী কোন মোকদ্দমায় আদালতের হুকুম ন। মানিবাতে, 
কয়েদ হয় তবে তাহার খাদ্যখরচ ফরিয়াদীর স্কানহইতে লওয়। যাইবেক না 
ইতি ।--১৭৯৩ ল।। ৪ আ1। ৮ ধা। 

২০১। ইজ্রেজী ১৭৯৩ নালের ৪ আইনের ৮ ধার! ও ১৮০৩ সালের 
৩ আইনের ১০ ধারার মতে দেওয়ানী আদালতের ভিক্রীক্রমে যে কোন্‌ 
ব্যক্তি কয়েদ হইয়। কয়েদের মধ্যে যে খোরাকী টাকা কি কড়ি পায় খালাস 
হইয়1 তাহ তাহার প্রুতিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হইবেক কি ন1 ইহাতে সন্দেহ 
ছিল অতএব এই ধারানুলারে এক্ষণে তাহা ক্লষট করিয়! লেখা যাইতেছে জান! 
কর্তব্য হে খোরাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত বন্ত এ ব্যক্তির থাকিলে এ 

ন্‌ 


২১৮ ভিক্রী আরী। | ৬ অধ্যায় । 


খোরাকী টাকা আদালতের খরচাঁর মধ্যে জ্ঞান করা থিয়া তাহ এ ব্যক্তিরে 
ফিরিয়া দিতে হইবেক কিন্তু যদি এ খোরাকী টাক! আদায় হওনের উপযুক্ত 
কিছু জায়দাদ অর্থাৎ সণ্সস্থান না থাকে তবে কেবল এ টাকার নিমিত্তে তা* 
হাকে কয়েদ করা উচিত হইবেক না ইতি 1--১৮০৬ সা। ২ আ। ১২ ধা। 

২০২। পাটনার প্রবিল্প্ল আদালত জিজ্ঞাসা করিলেন যে উকীলের রসুমের নিমিহ 
অথবা যে ইফ্টাম্প কাগজে ডিক্রী লেখা ঘায় সেই কাগজের নিমিত্ত যে ব্যক্তিব্লা কয়েদ হয় 
তাহারদের খোরাকী টাক1কে দ্িবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৭৯৩ 
সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ভাব ও অভিপ্রায় এই যে ঘে ব্যক্তির প্রার্থনাতে দেওয়ানী 
হুকুমানুসারে আসামী কয়েদ হয় সেই ব্যক্তি তাহার খোরাবী টাকা দিবেক। অতএব যদি 
কোন ব্যক্তি উকীলের বুসুমের নিমিন্ত এব" তাহার প্রার্থনায় কয়েদ হয় তবে উকীল তাহার 
শ্োরাকী টাক দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ই্টাম্পের মাসুলের নিমিত্তে অথব1 সরকারের 
প্রাপ্য অন্য কোন্‌ টাকার নিমিন্ত কযেদ হয় তবে সরকার তাহার শোরাকী টাক] দিবেন 
কিন্ত প্রত্যেক গতিকে দেওয়ানী হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের পুর্বে এ কয়ে 
করণের দরখাস্ত আদালতে দিতে হইবেক এব এ আসামীর স্থানে প্রাপ্য টাকার দাওয়। 
করণের পর প্রথমতঃ তাহার সম্পন্রির্ন উপর এব তঞ্পত্রে তাহার জামিনের সম্পন্ভির 
উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক। ২১ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২০৩। সদর আদালতে বারুষ্বার জিড্রাসা কর] গিঘ়াছে যে বাকী র্রাজস্বের নিমিল্ত 
অথবা আইনের ছকুমকর! অন্য কোন হিসাবে-ষে ব্যক্তির] কালেক্টর সাহেবের অথব! 
সরকারের অন্য কোন কার্ধ্যকারকের প্রার্থনায় দেওয়ানী জেলখানার কয়েদ হয় সেই 
ব্ক্তিরদের নিয়মিত শোরাকী টাকা কি দূপে দিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত 
অধস্থ আদালতেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিৰ জানাইলেন যে যদযপি ১৭৯৩ সা- 
লের ৪ আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুম গুত্যেক ফরিরাদীর বিবয়ে খাটিতে পারে না 
তথাপি এ আইনের এ ধারার ভাব ও মর্ম এইমত সকল মোকদমার সঙ্গে সম্পর্ক ব্লান্খে। 
এব৭ আসামী যে জজ সাহেবের দ্বার! কয়েদ হয় সেই জজ সাহেবকে আপন বিবেচনামতে 
তাহার শোরাকীর নিরিখ নিরূপণ করিতে ক্ষমতা আছে অতএব কালেক্টর সাহেব অথব| 
অন্য কোন সরকারী কর্মকারকের দরশ্থাস্ত ক্রমে আসামী কয়েদ হইলে জজ সাহেব সেই 
ক্মতানুসারে ঘে খোরাকী টাক। নিরূপণ করেন্‌ সেই শোরাকী এ কালেক্টর সাহেব 
প্রভৃতির দ্বিতে হইবেক । ১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিলের সরকার অর্ডর । 

২০৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ছ্ধেওয়ানী জেলখানায় কয়েদহওয়। 
ব্যক্তিরদের শখোরাকী টাকা আমান করণের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ৬ আইনে যে বিখি 
আছে তাহা যেমন সাধারণ ব্যক্তির বিষয়ে খাটে তেষনি সরকারী কর্মকারকের বিষয়েও 
খাটে । উগিগটী এরিক 


১৮ ধার]। 


কিস্তিবন্দীর দ্বার1 ডিত্রীর টাকা শোধ করণ। 

২০৫। জিল। ও শহরের দেওয়ানী আদালতের মাহেবদিগের কিস্তিবন্দী 
তে ডিক্রীর টাক] দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবার অথব। যাহার উপর 
ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি দুস্থ ও অযোত্রাপন্ন হইলে ডিক্রী হওনের পরে কিছু 
কাল ব্যাজে ডিক্রীর টাকা দিবার হুকুম দিবার ক্ষমতা আছে কি ন। ইহাতে 
সন্দেহ আছে এ কারণ এই ধারানুসারে বিশেষ করিয়া ও মন করিয়া লেখ! 
যাইতেছে যে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় তাহার কিহ্বা তাহার মালজামিনের 
' ভিক্রীর টাকা আদায় হওনের যোগ্য কিছু জায়দাদ অর্থাৎ বিষয়বিভব যদি 


১৮ ধারা] ভিক্রী জারী। | ২১৯৯) 


থাকে.তবে এমতে আদালতের নাহেবদিগকে শেষ ডিক্রী জারী করণেভে কোন 
প্রকারে বিলঘ্ব_ও ব্যাজ করিতে অনুমতি নাহি কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী 
হয় নেব্যক্তি ভিক্র'র টাকা কিস্তিবন্দীসতে কিন্ত অন্য কোন প্ুকারে পাওনের 
একরারনাম। পাইয়| যদি ডিক্রী জারী হওনেতে কিছু কাল বিলম্ব হওয়া স্বী- 
কার করে কিস্থা জজ সাহেব কোন বিশেষ হেতৃপ্রযুক্ত ভূম্যাদি বস্ত বিক্রয় করণে 
কিছু গৌণ কর! উচিত বুঝেন্‌ তবে কিছু বিলম্থ হইতে পারিবেক ।--১৮০৬ 
সা। ২ আ। ১০ ধা। 

২০৬। আর যদি ডিক্রীর টাকা আদার হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার 
কিছু বন্ত সম্পত্তি না থাকে ও যে আদালতের সাহেবের হুকুমক্রমে মোকদ্দম 
ভিত্রন হয় অথবা যে আদালতের সাহেবের ব্যাপ্যাধিকারে ডিক্রী জারী করিতে 
হইবেক তাহারা যে মিয়াদ দেওয়া সঙ্গত ও বিহিত বুঝেন যে ব্যক্তির উপর 
ডিক্রী হইয়াছে নেকি তাহার মালজামিন সেই সিয়াদের মধ্যে কিস্তিবন্দীমতে 
ডিক্রীর টাক! দেওনের নিমিত্তে এক একরারনামা হাজিরজামিনী কি মালজ1- 
সিনীর সহিত যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি কিস্বা তাহার মালজামিন, 
আপন ইচ্ছাক্রমে অথবা আদালতের সাহেব তলব করিলে যদি দাখিল করিতে 
চাহে তবে এমতে এ সাহেবদিগের কিস্বা কমিস্যনরদিগের কর] ডিক্রী যে সা 
হেব জারী করিয়া থাকেন্‌ তাহার ক্ষমতা আছে যে সে একরারনামা সঞ্জুর 
অর্থাৎ গ্রাহ্া করেন ও এ একরারনামার নিয়মমতে কার্য করণে কিছু ক্রুটি না 
করিলে এ নাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়মানুক্রমেই ভিক্রী জারী করি- 
বেন ।--১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা। 

২০৭। আর যে ব্যক্তি এমত একরারনাস]1 দাখিল করে নে ব্যক্তি যদি 
বন্ধনে থাকে তবে একরারনাসা দিবামাত্র তাহাকে ছাড়িয়। দিবেন আর এ 
ব্যক্তি একরারনামার লিখিত নিয়মমতে কাধ্য করিতে ক্রি না করিলে 
ভিক্রীর টাক আদায়ের কারণ কদাচ কয়েদ হইবেক না ও একরারনামাতে 
সুদের যে হার লেখা গিয়া থাকে তাহাহইতে অধিক হারে সুদ লওয়া যাই- 
বেক না ইতি ।-১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা। | 

২০৮। জঙ্গল মহালের জজ সাহেব জিড্ঞাস1! করিলেন যে কোন মহাজনের নালিশ 
ক্রমে খ্বাতক কযেদ হইলে যদি সেই খাতক কিস্তিবন্দীক্রমে আপনার দেন! পরিশোধ 
করিতে একরারনাম। লিখিয়! দেয় এব সেই একরারুনাষ] জজ সাহেবের সাঞ্ষাৎ্ খাতক ও 
মহাজন স্বীকার করিয়া তাহাতে দন্তখৎ্খ করে এর খাতককে কয়েদহইতে খালাস করিতে 
যদি মহাজন অনুমতি দেয় এব" যদি তৎ্পরে এ 'খাতক দেই একরারনামার নিয়মের মতা" 
চরণ না করে তবে আদালত এ টাক! দেওয়াইবার বিষয়ে হুকুম করিতে পারেন্‌ কি না 
অথবা এ একরারনামার অনুসারে যে টাকা পাওনা হয় তাহা পাইবার নিমিত্ত ফরি- 
য়াদীর নুতন নালিশ করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন 
যে এ কিস্তিবন্দী যদি ডিক্রী জারীক্রমে হইয়। থাকে এব” যদি তগ্প্রযুক্ত এ ডিক্রী জারা 
স্থগিত হইয়] থাকে তবে ১৮০৬ লালের ২ আইনের ১০ ধারার ভাব ও অভিপ্রায়ের মধ্যে 
সেই বিষয় গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু যদি খাতক কিম্বা তাহার জামিন কহে যে এ কিন্তি- 
বন্দীক্রমে আমর! টাকা দিয়াছি এব" যদি মহাজন তাহ] স্বীকার না করে তবে খাতকচক 
তাহার প্রমাথ করিবার অনুমতি দিতে হইবেক । ৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ" | 

২০৯। আসামীর শ্রতিক্ুলে ষে ডিক্রী হয় যদি তাহা জারী করণার্থ সে ব্যক্তি এমত 
প্রার্থনা করে ঘষে আমার ভূমির উপস্বত্রহইতে টাকা আদায় করিয়া ক্রমে২ পরিশোধ 
করিয়া লহ এর" যদি মহাজন সেই বন্দোবক্কেতে স্বীকৃত হয় তরে দেওয়ানী আদ্বালতের্‌ 


লং 


২২০ ভিক্রী জারী । [৬ অধ্যায়। 


জজ সাছেযের উচিত ঘে তাহ! অবশ্যই যণ্ধুর করেন্‌ এব« সেট ভূমি ক্রোক করিতে ও 
তাহার 'াজান! আদায় করিয়! আদালতে দাখিল করিতে কালেক্টর লাহেবকে ভ্ুকুম দেন্‌। 
৭৫২ নম্বরী আইনের অর্থ। .. 


১৯ খারা। 


যোত্রহীন খাতকদিগকে খালাল করণ। 

২১০। যে সকল অযোত্রাপন্ন কর্্জা খাতক ও তাহারদিগের জামিনেরা 
ডিক্রীর হুকুস্তাচরণার্থে কয়েদ হয় আর কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন 
প্রকারে ভিক্রীর টাকা দিতে অশক্ত হয় তাহারদিগের সুগম ও সুবিদ1 নিমিত্ত 
সফ্ঃসল দেওয়ানী আদালত ও কোর্ট আপীল আদালত এব দর দেওয়ানী 
আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পশ কর যাইতেছে যে এমত কোন কয়েদী 
ব্যক্তি আপনার যে ভূমি ও নগদ টাক! ও জুব্যলাসগ্রীইত্যাদি বস্ক নিজ নামে 
কিস্বা বিনামে অথবা লাধারণে থাকে তাহার তালিকার ফর্দ করিয়া আদা- 
লতে দাখিল করে তবে এ সাহেবদিগের কর্তব্য যে এ তালিকার কর্দ প্রমাণ 
কি অপ্রুমাণ তাহা ও তাহার প্রতিবাদী যেং কথ কহে তাহাও সুন্দর বিবে- 
চনাপুর্ধক নিশ্চয় করিয়া বুক্ন্।--১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা। 

২১১1 পরে ত্র তালিফার সত্যতা আর এ তালিকার ফর্দের লিখিত 
ভূম্যা্গি বন্তূসঙ্নত্তিভিন্ন ভিক্রীর টাক সমুদায় আদায় হওনের উপযুক্ত আর, 

যোত্র ও লস্থান নাহি এ কথা প্রুমাণ হইলে আর এ কয়েদী ব্যক্তি ভা- 
লিকার ফর্দের লিখিত বন্তসম্নত্তি সমুদায় কিস্বা জজ সাহেব যাহা উচিত ও 
উপযুক্ত বুঝেন্‌ তাহা আদালতে দাখিল করিলে পর আইবানুসারে এ নকল 
ভূম্যাদি বস্তু নীলাম করিয়া কয়েদী ব্যক্তির স্থানে জামিন না লইয়] কিস্। 
আবশ্যক হইলে জামিন লইয়া কয়েদহইতে তাহাকে খালাস করিয়। দেন্‌।-- 
১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা। 

২১২। পরে জানা কর্তব্য ষে ষে সকল লোক প্ররুতই অত্যন্ত দুস্থ ও 
অফোত্রাপন্ন ও ধার্মিক ও লত্যপরায়ণ উপরের লিখিত কথা ও দাড়া কেবল 
তাহারদিগের সুখ ও সুবিদা নিমিত্ত ঠাহরা গেল এমতে কোন কর্জজ! খাতক 
কিস্বা তাহার জাসিন ন্ডিফ্রীর টাকার নিমিত্তে কয়েদ হইয়া আপনার কিছু 
বস্তনয্নত্তি গোপন করিয়া রাখে কিম্বা অন্য কোন ছল ও চক্রান্ত অথবা এমত 
কোন অপরাধ করে যে সে হেতুক তাহারদিগকে উপরের উক্ত যে সকল 
ধার্মিক ও লত্যপরায়ণ লোকের। কর্জা মহাজনের টাকা শোধ দিবার নিসিস্তে 
আপনারদিণের নমন্ত বস্তনক্নত্তি দিতে উদ্যত তাহারদিগের মত আদালতের 
সাহেবদিগের নিকটে দয় ও অনুগ্রহের যোগ্য লোক যদি ন। বুঝা যায় তবে 
এমত অধার্ষিক লোকেরা যাব ভিক্রীর সমস্ত হুকুমমতাচরণ না করে তাবৎ 
কদাচ বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না।--১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা। 

২১৩। আর কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়েদহইতে খালাল হইলে পর যদি. 
কিছু টাক! কি কোন বস্তসঙ্নত্তি উপার্জন করে তবে কর্জ্জা মহাজন আদালতের 
সাহেবের আজ্ঞ। ও অনুমতি লইয়া এঁ বস্তনম্নত্তিহই তে যাহা আপনার ভিত্রীর 
পাওন। টাকা লমুদ্দায় আদায়হওনের উপযুক্ত ঠাহরে তাহা নীলাম করিয়া 
লইতে পারিবেক এ কয়েদী ব্যক্তির খালাল হওহেতুক এম্ত নীলামের 
প্রতিবন্ধক হইবেক না। এব” কর্জা] খাতক্‌ আপপার এমত যেং কোন বস্ত- 


১৯ ধারা।] ডিক্রী জারী । ২২১ 


সম্পত্তি আপন নামে কিম্বা বিনামে ভোগদখল করিত কোন চক্রান্তে গোপনে 
রাখিয়াছিল ইহা! প্ুমাণ হইলে কঙ্ছ্জা মহাজন ডিত্রীর টাকা আদায়েন্ কারণ 
পুনব্ধার তাহাকে কয়েদ রাখাইতে পারিবেক। আর আদালতের সাহেবেন 
বিচারপৃর্ধক এই ধারানুলারে যে হুকুম দেন তাহাতে ফরিয়াদী কিন্থা আসা- 
মী উভয় বিবাদির মধ্যে কেহ অসম্মত হইলে তাহারা কোর্ট আপীল আদ1- 
লতে সে মোকদ্দমার বিচার হওনার্থে নালিশ করিতে পারিবেক আর শর মত 
কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের বিচারক্রমে অসম্মত হইলে সদর দেওয়ানী 
আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি ।--১৮০৬ সা। ২ আ)। ১১ প্বা। 

২১৪। ১৮০৬ সালের ২ আইনের হেতুবাদ দুষ্টে বোধ হয় যে এ আইনের ১১ 
ধারার বিধি যে যোত্রহীন কর্জা খাতক করেদ্‌ হয় কেবল তাহার উপকারের নিমিত্ত হই- 
য়াছিল। অতএব অমুক সাছেব কয়েদ না হওয়াতে তিনি এ ধারানুসারে আপনার দায়হই- 

তে মুক্ত হইতে পারেন্‌ না। ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দকা। 

২১৫। কিন্ত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১ ধারাতে এমত বিশেষ বিধি আছে যে 

« ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিছু সম্পন্তি যদি না থাকে এব* যে 
ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি কিন্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দেওনের লি" 
মিন্তে একরারনামা দাখিল করিতে চ'ছে তবে এ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা 
আছে যে দেই একরারনাম। মঞ্জুর করেন্‌ এব" এ একরারনামার নিয়মমতে কার্য্য করণে 
কিছু ত্রুটি না করিলে এ সাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়মক্রমে ডিক্রী জারী করি-- 
বেন”। এমত গ্রতিকে ঘে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে পূর্বে তাহার কয়েদ থাঁকনের আব- 
শ্যক নাই যেহেতুক সেই প্রকরণে লেখে যে “যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে 
মেই বণক্তি যদি কয়েদ থাকে তবে একরারনাম| দিবামাত্র তাহাকে খালাস করিতে হই 
বেক”। ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা। 

২১৬। সদর আদালত আরে জানাইতেছেন যে চলিত আইনানুলারে কর্জা খাভককে 
দায়হইতে চুড়ান্তরূপে মুক্ত করিতে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই এব যোত্র- 
হীন যে খাতক খালাস হয় তাহার সম্পন্তির উৎপন্ন টাকাহইতে সরকারের পাওন। টাকা 
অগ্রে পরিশোধ হওনের পশ্চা সাধারণ ব্যক্তির পাওনা শোধ হওনের হুকুম নাই ষে* 
হেতুক কর্জা খাতক খালাস হইবার পর তাহার স্থানে যে কোন সম্পৰি পাওয়া যাষ তাহ 
তাহার কোন মহাজন ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে বিক্রয় করিয়া লইতে 
গারে। ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা। 

২১৭। বাবু গোবিন্দ দাস ফরিয়াদী কুসাগর আসামী এই মোকপ্দমায় সদর আদা- 
লতে জিজ্ঞাস! করা গেল যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদহওয়। যোত্র- 
হীন কর্জা খাতকের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১৯ ধারাতে যে বিধি আছে তদনু- 
সারে কয়েদহওয়। ব্যক্তিকে খালাস করিতে এ আদ্বালতের কিপ্্ষ্যন্ত ক্ষমতা আছে । তা, 
হাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এ ধারার বিধির অনুসারে কর্জা খাতকের ফে 
সকল সম্পত্তি থাকে তাহার যথার্থ তালিকা আদালতে দাখিল হইলে এব" সেই সকল 
সম্পত্তি আদালতে অর্পণ করিলে তাহার কর্জের সদ্খ্যার বিষয়ে এবৎ ডিক্রীত্রমে সেই 
ব্ক্তি যত কাল কয়োদ আছে এই দুই বিষয়ে কিছু জিড্ঞাসা না করিয়া সেই ব্যক্তি খালাস 
হইতে পারে । ৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা । 

২১৮। জিলা চব্বিশপরগনার জাজ সাহেব ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার 
অর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সঙ্গর আদালত বিধান করিলেন যে দেওয়ানী আদালতের: 
ডিক্রীক্রমে যে ব্যক্তির] কয়েদ হয় কেবল সেই বক্তিরদের বিষয়ে এ আইনের এ ধার! 
খাটে অতএব রাজস্বের বাকীদার এব অন্যান্য যে ব্যক্তির? আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদ 
হয় তাহারদ্ের বিষয়ে ঘদ্যপি তাছ। খাটে তথাপি যে বাকীদারের প্রতিন্তুলে কোন ডিক্রী 
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না হইয়া কেবল কালেক্টর সাহেবের দরখাস্ত ক্রযে বাকীর নিমিকঝে সেই ব্যক্তি কয়েদ হই- 
যাচ্ছে সেই প্রক্কার বাকীদারের বিষয়ে এ আইনের এ ধার! খাটে না। ৮৬ নম্বরী আইনের 
অর্থ। | 

২১৯। ১৮০০ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের ভুকুমানু- 
সারে যে আবকারেরা কয়েন হয় তাহারদের বিষিয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধা- 
রার বিধি খাটে না। ৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২২০। যোত্রহীন কর্জা খাতকেরদের উপক'রার্থ ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ 
ধারার বিধির এই অর্থ সদর দেওয়ানী আদালত করেন্‌ যে দেওয়ানী আদালতের জাবে- 
তামত অথব] সরাসরী ডিক্রীক্রমে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে তাহা খাটে 
কিন্তু যাহারা দেওয়ানী আদ্বালতের ডিক্রী বিনা অন্য কোন হুকুমেতে কয়েদ হয় তাার- 
দের বিষয়ে খাটে না। ৩২৮ নম্তরী আইনের অর্থ । 

২২১। বাকী খ'জানার নিমিত্ত সরাসরী ডিক্রীক্রমে যে২ যোত্রহীন কর্জা খাতক কয়েদ 
হয় তাহারা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুনারে কোন্‌ সরকারী কর্মকারকের 
হুকুমে খালাস হইতে পারে । এ বিষয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত এবৎ, 
'গবর্ণমেন্ট হুকুম করিলেন যে বাকী খ'জানার নিমিন্ত সরাসরী মোকদ্দমাতে ইহার পুর্বে 
ডাজ সাহেবেরদের যে২ ক্ছমতা ছিল সেই সকল ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে 
রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল । অতএব এ প্রকার বাকীদার দরখাস্ত 
করিলে এব আপনার যোত্রহীনতার ' প্রমাণ দিলে উক্ত ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের 
দ্বার! খালাল হইতে পারে । ১৮৩৬ সালের ১৮ নবেম্বরের সরকু্যুলর অর্ডর | . 

২২২। যে ব্যক্তি যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে অনুমতি পাইয়াছে তাহার মোকদদমা 
খরঢাসমেত ডিমমিস হইলে ডিক্রীক্রমে তাহার প্রতি যে টাকা দেওয়ার ভকুম হয় তাহ! সেই 
ব্যক্তি যদি অন্যান্য ফরিয়াদীর মত না দের তবে আসামী দরখাস্ত করিলে এব* নিয়মিত 
শোরাকী টাক। আমানত করিলে সেই যোত্রহীন কয়েদ হইতে পারে এব অন্যান্য সকল 
যোত্রহীন কর্জা খাতকেরদের মত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে 
খালাস হইতে পারে । ১১০ ন্যরী আইনের অর্থের ৪ দফা। 

২২৩ ।সদ্র আদালত বিধান করিতেছেন যে কয়েদী ব্যক্করি যে টাকার নিমিন কয়েদ 

হইয়াছিল সেই টাক। পরিশোধ করিলে যদি কেবল মোকদ্দমার খরচার বাবৎ কয়েদ 
থাকে তবে যোত্রহীনেরদের বিষয়ে যে বিধি হইয়াছে ভাহার্‌ দ্বার! সেই ব্যক্তি খালাস 
হইতে পারে । ৩০৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফ1। 
২২৪ ।' সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী 
জারী করণের ভার যদি জিলার জজ সাহেবের প্রত্তি অর্পণ হয় তবে ডিক্রী জারীক্রমে যে 
আসামী কয়েদ হয় তাহাকে এ জিলার্‌ জজ সাহেব সদর আদালতে জিড্ঞাসা না করিয়া 
১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে খালাস করিতে পারেন্‌। ১০৬২ নম্বরী আ- 
ইনের অর্থ। 

২২৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধা 
রার বিধির অনুসারে ঘে যোত্রহীন খাতক আপন সম্পৰ্বির বিষয়ে শপথপুর্বক জোবান- 
বন্দী দেয় সেই ব্যক্তি খতের দরুন আপনার .যে টাকা পাওন। থাকে তাহ যদি জানিয়া 
'শ্রনিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণের অনু- 
সারে সেই বাক্তির মিথ্যা শপথ করণের দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইতে 
পারে। ১০৮৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা। । 

২২৬। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের 
ডিক্রীপ্রযুক্র যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সে ব্যক্তি যোত্রহীন. হইলে খালাস হইবার যোগ্য 
কিনা ইহার নিষ্পত্তি করণের ভার সুতরা" এ আদালতের হিচ-রকের প্রতি আছে। 


২০ ধারা] , ডিক্রীজারী। ২২৩ 
তথাপি এ দরখাস্ত ইউরোপীয় জজ সাহেবের নিকটে দেওয়া! উচিত এব তিনি শ্রী কয়েদী 
ব্যক্তির জোবানবন্দী আপনি লইবেন অথবা এ এদেশীয় বিচারকের. নিকটে তজবীজ করুণাঞ্চ 
অপণ করিবেন এবৎ যদি তাহাকে খালাস করণের হুকুম হয় তবে জজ সাহেবের নিকটে 
এমত দরখাস্ত দিতে হইতেক যে তিনি এ ব্যক্তিকে খালাস করণের বিষয়ে জেলরক্ষককে 
লকুম দেন এব এ অধস্থ আদালতের ডিক্রীতে যে ব্যক্িবা নারাজ হয় তাহার! জিলার 
জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারে । ১১০৮ ন্ম্বরী আইনের অর্থ। 

২২৭। কলিকাতাস্থ ইন্সালবেন্ট আদালতে কোন ব্যক্তির যোত্রহীনতার বিষয়ে হুকুম 
হইলে সেই হুকুমের দ্বার মফঃনল আদালতের ভিক্রী কিপর্ধযস্ত মতান্তর হয় তদ্দিষয়ে আড়- 
বোকেট জেনরল সাহেবের মতের এক নকল সদর দেওয়ানী আদালত জিল। ও শহরের ভজ 
সাছেবেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিভু তাহারদের নিকটে পাঠাইলেন। লেই মত এই 
“আমার বোধ হয় যে ইঙ্গলশ্ীয়েরদের ভারতবর্ষস্থ অধিকারের মধ্যে সকল আদালত এব, 
সুতরাণ্ মফঃসল আপীল আদালত যোত্রহীন 'খাততকের "উপকারার্থ আইন অর্থাৎ আক্ট 
পালিমেন্ট অবশ্য মানিতে হইবেক এবস তীাহারদের নিকটে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় 
যদ্যপি ফরিয়াদীর দাওয়া যোত্রহীনের তফসীলের মধ্যে মঞ্জুর হইয়াছে অথবা যদি কেবল 
ভাহার সক্খ্যার বিষয়ে বিবাদ থাকে তবে এ করিয়াদীর আনন মোকদ্দমায় ক্ষান্ত হইতে 
হইবেক ইহা চতুর্থ জর্জের নবম বধীয়ি আইনের ৭৩ ধারার ৪১ প্রকরণের দ্বারা সসঞ্ট দুক্ট 
হইতেছে । কিন্ত এ আক্ট পার্লিমেন্ট কিপর্যযন্থ খাটে তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমার বিষয় 
বিশেষে ধার্ধয করিতে হইবেক । যে দুই মোকদ্দমার বিষয়ে আমার নিকটে জিজ্রাসা হই- 
স্াছে তাহ] এ যোত্রহীনের তফসীলের মধ্চো লিখিত হইমাছে কি না ইত] আমাকে জ্ঞাত 
করাণ যায় নাই যদ্যন্পি লেখা গিরা থাকে তবে এদুই মোকন্দমায় আমার ভিন্ন» মত হইতে 
পারে। এমত বিষঘ়ে ইঙ্গলগ্ত দেশের কিয়! কলিকাতার যোত্রহীন খাতকের উপকারার্থ 
আদালত কোন ফয়সল করিয়াছেন কি না আমি অবগত নহি কিন্ত দেউলিয়ারদের বিষয় 
আইনের নিয়ম বিবেচনা করিয়া কহিতে পারি যে যোভ্রহীনতা হুকুম হওনের পুর্বে ফরি" 
স'দীর পক্ষে যদি ডিক্রীমাত্র হইয়। থাকে তবে তিনি যোত্রহীনতার বিষয়ে হুকুম হওনের্‌ 
প্র যোত্রহীন ব্যক্তির সম্পন্তি ক্রোক করিতে পারেন্‌ না কিচ্ছু অন্যান্য মহাজনেরদের ন্যায় 
তাহার পাওনা টাকার বিষয়ে কলিকাতাস্থ আদালতে প্রয'ণ দিতে হুইবেক। ইঙ্গলগড দেশে 
ডিক্রী হওনের পর দেউলিয় ব্যক্তি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের বিয়ে এই বিখির অনুসারে 
কার্যা হইতেছে কিন্তু যদি ফরিয়াদী আপনার ডিক্রী জারী করিয়া থাকে তবে যোত্রহীন 
বাক্তির সম্পন্থিহষ্তে তাহার পাওনা সমুদয় টাকা পাইতে পারে”। ১৮৩৭ সালের ২৫ 
আগস্টের সরক্যালর অর্ডর । | 
| ২০ খার]। 

৬৪ টাকার ন্যুন লণ্খ্যার ডিত্রীর নিমিত্ত কয়েদ করণের সিয়াদ। 

২২৮। অল্পং টাকার বাব ডিক্রীর হুকুমমতাচরণ ন। করাতে যে লোক 
কয়েদ হয় তাহারদিগের অনেক কাল কয়েদ না থাকিতে হয় এ নিমিত্তে ইঞ্জ- 
রেজী ১৮০৬ লালের ২ আইনের ১১ ধারার লেখা দাড়াছাড়া এই ধারানু- 
সারে এমত নির্দিষ্ট হইল ঘ্ে ইজ্পরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মালের. ১ 
পহিলা তারিখের পর কোন ব্যক্তি ৬৪ চৌষতি টাকার অধিক ন] হয় এসত 
স*খ্যার টাকার বাব কোন ভিক্রীর হুকুমমতাচরণ ন1 করিলে ছয় মাসের 
অধিক কাল কুয়েদ থাকিবেক না ও এ ছয় মাল মিয়াদ গত হইলে সেই কয়েদী 
ব্যক্তি এই প্রুকরণের মতে খালান হওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্তব্য 
যে কয়েদ থাকনের মধ্যে কি খালান হওনের পরে এমত ব্যক্তির দুব্যলামগ্ী 
পাওয়া গেলে ডিক্রীর টাকা লমুদয় কি তাহার মধ্যে যাহা। বাকী থাকে তাহা 


২২৪ ডিক্রীজারী। .. [৬ অধ্যায়। 


আদায় হইবার আন্দাজ মত ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক ইতি ।-- 
১৮৯৪ লা। ২৩ আ। ৪৫ ধা। ৭প্ু। 

২২৯। ১৮১৪ লালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের দ্বারা ১৮০৬ সালের 
২ আইনের ১৯ ধারার বিধির কেবল এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে ৬৪ টাকার অধিক 
মা হয় এমভ স্পখ্যার টাকার বাব ডিক্রী জারী করিবার নিমিন্ত খাতককে ঘে সময়ের 
অতিরিক্ত কয়েদ রাখা যাইতে পারে না তাহা নির্দিষ্ট হইল। ৩০৮ নম্বরী আইনের 
অর্থের ২ দফা । 

২৩০। যে ব্যক্িরা কালেক্টর সাছেবের দরখান্তে কয়েদ হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে 
৯৮১৪ সালের ২৩ আইনের 8৫ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি খাটিতে পারে না € 
এ প্রকরণে লেখে ঘে “ইজরেজী ১৮১৫ সালের ফেকুআরি মাসের ১পহিলা তারিখের 
পর কোন ব্যক্তি ৬৪ চৌষট্র টাকার অধিক না হর এমত স্যার টাকার বাবৎ কোন. 
ডিক্রীর হুকুম যভাচর্ণ না করিলে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না” । ৩৭২ 
নম্বরী আইনের অর্থ । 

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণ সরাসরী যোকদ্দমার ডিক্রীর 
উপর খাটিবার বিষয়ে কখন ছকুম হয় নাই ।] 

২৩১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাতক কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলে এব মহা 
জল তাহাতে সম্মত হইলে সেই খাতককে দেওয়ানী আদালতের অবশ্য খালাস করিতে 
হইবেক। কিন্ত্ব সদর আদালত আরো! জানাইতেছেন যে যদ্যপি কোন খাতক সুদ ও 
আদালতের খরচা সষেত ৬৪ টাকার উর্ধ স"ৎখঠার কিন্তিবন্দী লিখিয়া দেয় তথাপি ৬৪ 
টাকার অনুর্ধ সত্খ্যার ডিক্রী জারীক্রমে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকনের পর 
১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণানুনারে তাহার শ্বালাস হওনের যে 
অধিকার আছে তাহা কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেওনেতে লোপ হয় না। ৫৬৯ নযূরী আই+ 
নের অর্থের ২ দফা । 

২৩২ । সঙ্গর আদালত জিলার জজ সাছেবকে জানাইলেন ঘে ১৮১৪ সালের ২৩ আই- 
নের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণেতে কয়েদের সময়ের যে সীমা নির্দিষ্ট আছে তাহ! কেবল আ।- 
দালতের্র ডিক্রীঅনুসারে করেদহওয়! খাতকের বিষয়ে 'খাটিতে পারে। কিন্্ব আইনের 
এমত অভিপ্রায় নহে যে জরীমানার টাকা ন। দেওয়াতে দেওয়ানী আদালতের ছকুমক্রমে 
ঘে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় তাহারা যাবভভীবন কয়েদ থাকে অতএব সদর আদালত বোধ 
করেন্‌ ষে ঘে কারণেতে এ জরীমানার ভুকুম হইল তাহার প্রতি উপযুক্তমতে দুষি করিয়! 
জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে আসামীকে খালাস করিতে পারেন্‌্। ৯৬৪ নম্বরী 
আইনের অর্থের ২ দফা। 

২৩৩। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ খারার্‌ ৭ প্রকরণের বিধির দ্বারা তাহার 
পূর্ধকার "আইনের কেবল এইমাত্র বিশেষ হইল যে যে ডিক্রীক্রমে কোন বক্তি কয়েদ হয় 
তাহার সদ্য ঘি ৬৪ টাকার উর না হয় তবে সেই ব্যক্তি জম্ম মাসের অধিক কাল কয়োদ 
থাকিত্তে পারে লা। কিন্তু এ আইনের এমত অভিপ্রায় নহে যে এ ছয় মাসের মধ্যে 
১৮০৬ সার্সের ঘোত্রহীনেরদের বিষদ্দি আইনের দ্বারা সেই ব্ক্ি খালাস হইতে পারে 
না। ৩২৮ নম্বরী আইনের অর্থ। 


২১ ধার।। 

নিমক পোপ্তান্র সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের নামে ভিক্রী জারীকরণ। 
২৩৪ । যদি জজ লাহে নিমক মহালের মোতালক কোন এ দেশী আস- 
ল৷ কিম্বা! অন্য এলাকাদার কাহারু উপর কোন মোকদমার ডিক্রী করিয়া 


হ২ ধারা ।] , ডিক্রী জারাঁ। ২২৫ 


ইস্তক ১ কার্তিক লাগাইৎ আশ্েরী আষাঢ় ইহার মধ্যে তাহ] জারী করিতে হু 
দেন্‌ তবে তাহাতে সে আনামী এ কালের মধ্যে আপনি' আটক না হইয়া তা- 
হার দ্ুব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু রকারের নিমক ও দাদনীর টাকা 
ও নিমকপোগ্ঠানীর যে লরঞ্জাম তাহার স্কানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আঞ্া- 
মের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না ও নিমকপোপ্তানীর কাল গেলে নিমক- 
পোষ্ঠানীর এজেণ্ট সাহেবের মাফিক তলব নে আলামীকে জজ সাহেবের নিক- 
টে হাজির করিয়া দিতে হইবেক কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদু ও আশ্বিন মাসে এব 
নিমকপোগ্তানীর সময়ের মধ্যে ও নিমকপোধ্ঠানীর এজেপ্ট সাহেব আদালতের 
সাহেবকে সরকারের কোন উকীলের মারফতে তৎ্কালে এমত আসামীর নিম- 
কের কাধ্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক ন। থাকনের সম্বাদ দেওনমতে তা- 
হার নিজের এব দ্বুব্যাদির প্রুতি দস্তরমতে হুকুম জারী ও আচরণ করিতে 
পারা যাইবেক ইতি 1--:১৮১৯ সা। ১০ আ। ২২ ধা। 

২৩৫। যদি নিমকচৌকীয়াতের আমলার মধ্যে কাহার নামে ডিক্রী হয় 
ও জজ লাহেব সে ডিক্রী জারী করেন তবে তাহার দুব্যাদি ক্রোক হইতে পারে 
কিন্ত যদ্যপি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে সে ব্যক্তি তাবৎ চৌকীহইতে 
উঠিবেক না যাবৎ সে বার্তা সে যে নাহেবের তাবে তাহাকে না দেওয়] যায় 
হেতু এই যে এ সাহেব নে আসমলা চৌকীতে কুজু না থাকনপধ্যন্ত তাহার 
পরিবর্তে তথায় জনেককে নিঘুক্ত করিবেন ইতি ।--১৮১৯ না। ১০ আ। 
২৯ ধা। 


২২ ধারা। 
সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ। 


২৩৬ এই ধারার লিখিত সন্ত গোকদদমার ফরিয়াদীর যে খরচা ও 
ক্ষতি হয় তাহ! সরকারহইতে দিতে ডিত্রী হইবেক ও তাহ! নরকারের খাঁ 
জানাখানাহইতে দেওয়1] যাইবেক।-১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১১ ধা। 

২৩৭। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সরকারী মোকদ্দমার বিষয়ে যে আইন 
টলন আছে তাহার মধ্যে সরকারের বিরুদ্বে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে কোন বিশেষ 
নিয়ম নাই এব জিল] ও শহরের আদালতের অধীন সাধারণ ব্যক্তিরদের পক্ষে ডিজ্রী 
জারী করণের বিষয়ে যে বিধান আছে অর্থা৬ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৭৯৩ সালের 
৪ আইনের ৭ ধারা এব উত্তর পশ্চিম দেশের ১৮০৩ সালের ৯ আইনের ৯ ধারা সরকা- 
রের বিনুদ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খাটিতে পারে না। ১৮১৮ সালের 
১৬ আপ্রিলের নরকুযুলর অর্ডরের ২ দফা। 

২৩৮। সদর আদালত আরে জানাইডভেছেন যে কোন সরকারী ধোকদ্দমায় সরকা* 
রের প্রতিক্ুলে ডিক্রী হইলে যে সর্কারী কাধ্যকারক এমোকদ্দমা নির্ধাহ করিবেন তাহার 
প্রতি ভকুম আছে যে এ ডিক্রীর উপর আপীল করা কর্তব্য কি না ইহা গ্রীযুত গবরূনরু 
ঞ্লেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্দেলে নিশ্চয় করিতে পারিবার নিমিত্ত এ ডিক্রী এব রোয়- 
দাদের নকল এব এ ডিক্রীর বিষয়ে তাহার যে আপন্তি থাকে তাহা প্রীযুত গবরূনর জেনরল 
বাহাদুরের হস্তুর কৌন্সেলে পাঠান্‌ অথবা যে বোর্ডের অধীনে এ সরকারী কার্ধ্যকারক 
কার্য করিয়া থাকেন্‌ তাহার নিকটে পাঠান্‌ এব" এ বোর্ডের নাহেবের] তাহ গবর্ণমেণ্টের 
নিকটে পাটাইবেন। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ও দ্ধ । 


শা 


২২৬ -.. ডিক্রী জারী । ০1৬ অধ্যায় 


২৩৯। পুমশ্চ ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৯ ধারাতে এমত বিধি আছে যে “যে 
মোকদ্দমাতে সরকার আসামী কিবা ফরিয়াদী থাকেন্‌ প্রথম বিচার কিস্বা আপীলের সম- 
য়ে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষপন্তি হইলে পর তথাকার আদালতের সাহেবদিগের 
কর্তব্য যে চলিত আইনানুসারে উভয় বিবাদিকে যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় তাহা ব্য- 
তিরেকে আর এক নকল শীঘু প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কেত| ইঙ্গরেজী তরজমার সহিত 
শ্রীযুক্ষ নওয়াব গবরুনর জেনরল বাহাদূরের হজুরে পাঠাইয়। দেন্‌” । ১৮১৮ সালের 
১৬ আপ্রিলের সরকুযুলর অর্ডরের ৪ দফা! । 

২৪০ । এই সকল বিধির অভিপ্রায় এই ষে যে সকল প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দম1 বা 
আপীলী মৌকদ্দমায় সরকার বাদী ব। প্রতিবাদী হন্‌ সেই২ মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের 
ডিক্রী শ্রীযুতত গররূন্র্‌ জেনরূল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জানিতে পারেন্‌ এব* এ সকল 
ডিক্রীর উপর যদি জ্াবেতামত অথবা খাস আপীল হইতে পারে তবে সেই ডিক্রীর উপর 
আপীল উপরিস্থ আদালতে করণের বিষয়ে তাথবা যদি সেই ডিক্রী চুড়ান্ত হয় তবে তাহা 
জারী করণের বিষয়ে গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়। ছকুম দিতে পারেন্‌ অথবা আপ্পীলের যোগ্য 
হইলেও যদি আপীল করণের কোন উপঘুক্ত কারণ না দেশখা যায় ভবে তাহ! জারী করণের 
বিষয়েও বিবেচন! করিয়া হুকুম দিতে পারেন্‌। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকালর 
অর্ডরের ৫ দফা! । 

২৪১) এমভ কদাচ বোধ হইতে পারে না যে যে মোকদ্দমা চলিত আইনানুসারে দেশের 
আদালতে রীতিমত বিচার ও নিব্সন্তি হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় শ্রীযুত গবরুনর জেনরল 
বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সরকারের বিরুন্ধহওয় ডিক্রী সম্পূর্ণূপে জারী করিতে সরকারী 
কর্মকারককে অনুমতি দিবেন নাঁ। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের নরকুযুলর অর্ডরের 
৬ দফা। 

২৪২71 অতএব দদর আদালত বোধ করেন্‌ যে সরকারের বিল্ুদ্ধে ডিক্রী জারী কর- 
পার্থ সরকারী খাজানাখানার় ষে টাক থাকে তাহা জিল। বা শহর ব। প্রবিন্সাল আদালতের 
ছুকুমক্রমে ক্রোক হয় ইহ1 ন্যায্য গ্রতিপালনের নিমিন্ত কখন আবশ্যক হইতে পারে না 
এব৭ এমত অনাবশ্যক কার্ধ্য করাতে ভারি আপন্তি হইতে পারে যেহেতুক তাহাতে দেশের 
শাসন্কর্তারদের সন্ড্রমের লাঘব হয় এব যে সরকারী টাকা কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিন 
নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অন্য কার্য্েভে ব্যয় করাতে সরকারী কার্ধ্যর ব্যাঘাত হইতে 
পারে । ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা । 

২৪৩ । সদর আদালত বোধ করেন্‌ ষে চলিত ব্যবহারানুসারে কার্ধ্য করিলে কোন আ- 
পন্তি হইতে পারে না। সেই ব্যবহার এই যে যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারের তরফ 
অন্য সরকারী কার্যযকারক মোকদ্দম! নিব্বাহ করিয়া থাকেন্‌ তাহাকে সরকারের প্রতিকুল 
হওয়া চুড়ান্ত ডিক্রীর মতাচর্ণ করিতে জিলা বা শহরের আদালত হুকুম দিয়া থাকেন্‌ এব, 
পরে ঘদি কালেক্টর সাহেব জানিয়! শ্ুনিয়। এ ছকুম না। মানেন্‌ তবে চলিত আইনেতে তা" 
ছার বিলক্ষণ প্রতিকারের উপায় আছে যেহেতুক যদ্যপি কোন কালেক্টর কোন দেওয়ানী 
আদালতের ছকুম বা ডিক্রী মানিতে ত্রটি বা অস্বীকার করেন্‌ তবে যে আদালত সেই হুকুম 
দিলেন সেই আদালতের জজ সাহেব অপরাধ বুঝিয়া তাহার জরীমানা করিয়া থাকেন্‌। 
যদ্যপি কালেক্টর সাহেব এ জরীমানা দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করেন্‌ ভবে এ আদ্বালতের 
উচিত ষে তাহার সকল বৃত্তান্ত শ্রীধুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেজে জানান্‌ 
এব শ্রীযৃত এ জরীমানার বিষয়ে সম্মত হইলে এ টাকা কালেক্টর সাহেবের বেতনহইতে 
দেওয়াইতে হুকুম দিবেন। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকু্যুলর অর্ডরের ৮ দফা । 

২৪৪। সদর দেওয়ানী আদালত আরে। বোধ করেন্‌ যে প্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বা- 
হাদুরের. হুজুর কৌন্দেলহইতে বিশেষ হুকুম পাইয়! যদি কালেক্টর সাহেব সরকারের 
বিরুদ্ধ ডিক্রী 'অগৌণে জারী করণের বিষয়ে আপত্তি জানান্‌ তবে উক্ত বিধি শাটিতে 


২৪ ধারা।] :. ডিক্রীজারী। ২২৭ 


পারে না। ষে আদালতে এমত আপনি জানান যায় সেই আদালত যদি তাহা গ্রাহ্া না 
করেন্‌ এব* যদি সেই নিষয়ে কোন উপরিস্থ আঙ্গালতে আপীল হইতে না পারে তবে এম 
বোধ করিতে হইবেক ষে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্দেলে আপনি মেই 
ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিবেন । যদি এমত না হয় তবে সেই মোকদ্দমার সমস্ত বৃক্তান্তের 
এক রিপোর্ট এ ডিক্রী এব, তৎ্সম্পকীয়টঅন্যান্য ক'গজপত্রের নকলসমেত সদর দেওয়ানী 
আদালতে পাঠাইতে হইবেক এব যে গতিকে কোন বিশেষ বিধি না থাকে এমত গতিকে 
চলিত আইনের সাধারণ নিয়মানুসারে যেমত কার্য করিতে এ আদালত উপযুক্ত বোধ 
করেন্‌ সেই মতে এ বিষয়ের ছকুম দিবেন অথবা গবর্ণমেন্টকে তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করিবেন। ১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুযুলর অর্ডরের ৯ দফা 

২৪৫। কোন আদালতের জাবেতামত ভিক্রীর্‌ দ্বার! ঘে টাকা দেওনের লুকুম হইয়াছে 
তাহা দিতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেকের! হুকুম করিতে পারেন এব গবর্ণমেন্টের 
প্রতিক্কুলে ডিক্রী হওনপ্রযুক্ত অথবা আসামীরদের মুত্যু কি দরিদূতাপ্রযুক্ত মোকদ্দমা 
'খরচার নিমিত্ত যে টাকা আগাম দেওয়! গিয়াছিল ত'হ। নিতান্ত অপ্রাপ্য হইলে & সকল 
টাকা কালেক্টর সাহেবের বহীহইভে উঠাইতে সদ্ূর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের! ছবুঁম 
দিতে পারেন্‌ এব তদ্ধিষয় গবর্ণমেন্টের বিজ্রাপনের নিমিন্ত রিপোর্ট করিবেন । সদর 
বোর্ডের ১৮৪২ সালের ৯৭ জুনের বিধির ২৭ ধারা । 


২৩ ধারা। 


জিলা আদালতের দ্বারা সুপ্টিম কোর্টের ডিত্রী জারী হওন। 

২৪৬। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কৃষ্ানন্দ বিশ্বাসের 
পক্ষে রিসিবর অর্থাৎ খাজানা আদায়করণিয়া মাকনাটন সাহেব সুপ্রিষ কোর্টেরু ডিক্রীর 
এক নকল পাঠাইয়া তাহা জারী করণের বিষয়ে দরখাস্ত করাতে আমি সেই বিষয়ে হস্তঙ্গেপ 
করিতে পারি কি না অর্থাৎ আমার এলাকার মধ্যস্থিত ভূমির দ'খল দেওনের বিষয়ে সুপ্রিম 
কোর্টের রীতিমত বিশেষ হুকুম না হইলে আমি সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে পারি কি 
না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন ষে সুপ্রিম কোর্ট আপন ডিক্রী জারী করণের 
বিষয়ে এক রিট অর্থাৎ পরওয়ান। না পাইাইলে জজ সাহেবের লেই ডিক্রী করণের বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করণের হুকুম নাই । ৫৬৭ নমরী আইনের অর্থ । 


২৪ ধারা। 


সফঃসলে ছোট আদালতের ডিক্রী জারী'করণ। 

২৪৭। শহর কলিকাতার ছোট আদালতে যে কোন মোকদমায় ফরি- 
যাদীর হক পাওনের নিষ্পন্তিি অর্থাৎ ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আসামী তাহার 
ফয়ললা জারী হওনের পুর্বে যদি জিলা চব্বিশপরগনার লীমার মধ্যে গিয়া রহে 
তবে ইহাতে ফরিয়াদী এব্ষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়। এক দরখাস্ত ও ছোট আদা- 
লতের সাহেব লোকের কর1 ফয়সলার নকল এ আদালতের মোহর ও দস্তখতে 
নিজে কিয্ব। উকীলের দ্বারা জিলা চব্দিশপরগনার জজ সাহেবের নিকটে দাখিল 
করিলে এ সাহেবের উচিত যে আপন আদালতের ডিত্রির মত হজুরের আ- 
ইনলকলের মতে এ ফয়সল জারী করেন্‌ ইতি ।-১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ 


ধা। ১ 
| শং 


২২৮ ডিক্রী জারী । [৬ আপ্যায়। 


২৪৮। জান কর্তব্য যে উপরের উক্ত সতেতে আসামী যদি ছোট আ- 

দালতের ফয়সল। জারী হওনের বিষয়ে এমত কোন ওজর করে যে তাহা ছোট 
আদালতের সাহেবের নিকটে দরুপেশ হওয়। এ জজ সাহেবের বিবেচনাতে 
আবশ্যক বোধ হয় তবে এ জজ সাহেবের উচিত যে আবশ্যক হইলে আলা- 
মীর স্থানে মালজামিন লইয়! ফয়মলা জারী করা মৌকুফ রাখিয়। এমত অব্- 
কাশ কালের মিয়াদ দেন যে আসামী আপন ওজরসম্বলিত দরখাস্ত ছোট আ- 
দালতের নাহেৰ লোকের হজুরে দাখিল করে ও সেই মিয়াদের মধ্যে যদি এ 
আনলামী ছোট আদালতের সাহেব লোকের তরফহইতে ফয়সল! জারী না 
হওনের কথাসম্বলিত এক হুকুমনাম। জিল। চব্রিশপরগনার জজ লাহেবের নি- 
কটে দাখিল না করে তবে এ জজ সাহেব অবিলম্বে উপরের ধারার নি 
তানুনারে এ ফয়মল। জারী করিবেন ইতি ।-১৮১২ সা। ১৬ আ। হ খ্া। 
২ প্র। 
৯ ২৪৯। ইহাঁও জানা কর্তবয যে যদি কোন আসামী ফয়সলার টাকার 
নিমিত্তে এ ছোট আদালতের জেলখানাতে পুর্রে কয়েদ হইয়া ও নিণাতি 
সিয়াদপধ্যন্ত খোরাকী পাইয়] শ্রীয়ুত নওয়াব গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদ্বরের 
ইজরেজী ১৮০৫ সালের ফেব্রুআারি মাসের ১১ তারিখের নিদি্টিকর। দ- 
ডানুসারে শ্বালাম পাইয়া! থাকে তবে লে আসামী এ ফয়মলার টাকার জন্যে 
জিলা চব্দিশপরগনার জজ সাহেবের হুকুমে পুনরায় কয়েদ হইবেক ন1 কিন্তু 
এমতে কেবল আলনামীর দুব্যজাত পাওয়। গেলে এ ফয়লল। জারী হইতে পা- 
রিবেক ইতি ।--১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ৩গু। 

২৫০। সদর আদালত জিল। ও শহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ১৮১২ সা- 
লের ১৬ আইনের অনুসারে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করিতে হইলে জজ 
সাছেব আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতেন সেইবূপ্পে তাহ! জারী করিবেন এব« ১৮৩৩ 
সালের ২৫ জানুআরির সর্ক্যলর অর্ডরে হুকুম আছে ফে মোকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদী 
এদেশীয় হইলে জজ সাহেব যেরূপ আচরণ করিতে পারেন্‌ ইউরোপীয় হইলেও সেইবপ 
আচরণ করিতে পারিবেন। ৯৩২ নম্বরী আইনের অর্থ। 


২৫ ধারা। 
কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বার চক্রিশপরগনার ডিক্রী জারী করণ। 
২৫১। যেহেতুক চব্রিশপরগনা জিলার আদালতের ফয়সল। ফে আসামীর 
বিরুদ্ধে দেওয়া যায় লেই আসামীর উক্ত জিলার লীমানাহইতে কলিকাত। 
শহরের মধ্যে পলায়ন করাতে অনেকবার জারী হইতে পারে না এব যেছেন 
তুক বাঙ্গল। দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৬ আইনের দ্বারা কলি 
কাতা শহ্রহইভে এ জিলার মধ্যে আনামীর পলায়ন করাতে সেইরূপ যে 
অপকার হয় এ কলিকাতা শহরের ছোট আদালতের ফয়সল। জারী করণের 
হুকুম এ জিলার জজ পাহেবদিগকে দেওনেতে তাহার প্রতিকার হইয়াছে ।_ 
১৮৩৯ লা। ২৭ আ। + 
২৫২1 একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে চব্বিশপরণন। জিলার 
কোন আদালতে যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদীর পঙ্ছে ডিক্রী হয় এব সেই 
মোকদ্দমার আলামী সেই ডিক্রী জারী হওনের পৃর্ধে কলিকাতাস্থ ছোট আদা- 
লতের এলাকার মধ্যে গিয়া রহে তবে এ ছোট আদালত উক্ত বৃত্তান্তজ্ঞাপক 


২৫ ধারা।) ডিক্রী জারী! ২২৯ 


লিখিত এক দরখাস্ত চব্বিশপরগন]। জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহে- 
বের স্থানহইতে পাইলে এব তাহার সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখঙ্ড কর। 
এঁ ডিক্রীর এক নকল থাকিলে ছোট আদালতের হওয়া ফয়সল! জারী করণার্ছে 
যে রীতি নির্দিষ্ট আছে তদনুলারে তাহার প্রুতি এ ডিক্রী জারী করিতে হুকুম 
হইল এব” লামান্যতঃ এঁরপ ডিক্রী জারী করণার্থে যে খরচা লাগে সেই 
খরচ] এই স্থলেও দিতে হইবেক। কিন্তু এই আইনের এসত তাৎপধ্য নহে 
যে যে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে এ 
নালিশ দে আদালতে শ্তননির যোগ্য হইত এইমৃত নালিশের হেতুসম্নর্খীয় 
ভিক্রীভিন্ন এ ছোট আদালত অন্য কোন প্রকার ডিক্রী জারী করেন্‌ ইতি ।-_- 
৯৮৩৯ সা। ২৭ আ। ১ ধা। 


লগ্ভিম জধ্যায়। 
সদর দেওয়ানী আদালত । 


১ ধারা। 
কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালত । 


১। হুকুম হইল যে উপরের লিখিত ধারার উক্ত তারিখঅবধি কোন 
ব্যক্তি উপরের লেখ। দেশ সকলেতে ব”শ ও বাসস্থান দৃষে কোন দেওয়ানী 
মোকদ্দমার নীচের লিখিতব্য আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভত হইবেন 
না অর্থাৎ ফোর্ট উলিয়মের প্রুসীডেন্সীসম্সর্ধায় বাঙ্গল। দেশের আদালতসকলের 
তফসীল। সদর দেওয়ানী আদালত । জিল] ও শহরের আদালতমকল ৷ 
প্রধান সদর আমীনের আদালত । সদর আমীনের আদালত ।--১৮৩৬ সা। 
১১ আ। ২ খা। 

২। সদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালতসম্নর্তীয় কর্মাকার্ধের নির্বাহের 
নিমিত্তে,ইহার পর প্লুধান জজ এক লাহেৰ ও আর যত জন জজ সাহেব এ 
আদালতের কর্মাদি অবিলম্বে নির্াহ হওনের অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে আবশ্যক বোধ হয় তত জন সাহেব নিযুক্ত 
হইবেন ইতি 1--১৮১৯ সা। ১২ আ। ২ ধা। ২ প্রু। 

৩। সদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালতের পুধান জজস্বরূপ খ্যাতি 
এব, এং আদালতের ও মফঃ্নল আপীল আদালতের ১ পুথম ও ২ দ্বিতীয় 
ও ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম জজরূপ খ্যাতি এঅবধি রহিত হই'ল 
ইতি 1১৮২৯ সা। ৩ আ। ২ ধা। 

৪। সদর দেওয়ানী আদালতের জজের ভার যে প্রুধান নাহেব ও নীচের 
সাহেবেরা পান্‌ তাহারা স্বং কার্যে বলিবার পুর্বে শ্রীযুত গবর্নরু জেনরুল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে মেইরূপ শপথ করিবেন যেরূপ শপথ ইঙ্গরেজী 
১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুপারে মফ$লল কোর্ট আ- 
পীলের সাহেবদিগকে এ হজুরে করাণ যায় ইতি ।-১৮০১ সা।২ আ। 8 


৪ শপথের গাঠি। 

লিখিত শ্রীঅমুকন্য সুরুতিপত্রমিদণ্* কার্যাঞ্াগে আমি অমুক এলাকার 
মফঃসল আপীল আদালতের এক জজের কার্যে নিযুক্ত হইলাম এ কারণ দিব্য 
করিতেছি যে আমি আপন এলাকার সমস্ত কাধ্য সর্ধথতোভাবে সাবধানে 
বিনাভয় ও মিত্রতায় আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রুকুতপ্ুস্তাবে বিনাপঙ্ষপাতে হজুরের 
যে সকল আইন ন"পুতি জারী আছে ও পশ্চাৎ যেসকল আইন হয় তদনু 
সারে পধ্যবসান করিব ও আমার এলাকার আদালতে যে সকল মোকদ্দম। 
রুজু অর্থাৎ উপস্থিত থাকে ও হয় ও নিষ্পত্তি হইয়। থাকে তাহার কোন মো- 
কদ্দমায় কাহারো স্থানে কিছু নগদ ও জিনিল দর্শনী ও ভেটি অর্থাৎ নজর ও 
সওগাত লইব ন এব আমার এলাকার কাহ্ণকেও আপন জ্ঞাতলারে লইতে 


১ ধার] সদর দেওয়ানী আদালত । ২৩১ 


দিব না এব” আমার এলাকার আদালতে যে টাকা জম1 ও খরচ হয় তাহার 
হিলাৰ প্ররুতপ্রস্তাৰে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোক্সানি বাহাদুরের সরকারে দাখিল 
করিব এব” ইঙজরেজের জন্মভূমি বিলায়তে টাক! পাঠাইবার কারণ আমি 
কিন্বা আমার প্রস্থে কেহ ইঙ্গরেজের অধিকার কিম্বা কোন স্থানে কোন কার- 
বার করিৰ না এব” করিবেক না এব হজুরের হুকুম ও মগ্জুরচাড়া কোন 
প্রকারে আপত্তি করিয়া কিছু লাভ করিব না এতদর্থে দিব্য করিয়া সুক্রুতিপত্র 
লিখিয়া দিলাম ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৫ আ। হ ধা। | 

৫। ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ আইনের যে ৪ এব ১১ ধারানুসারে 
ছুকুম হইয়াছে যে লদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালতে যেং জজ সাহেবেরা 
নিযুক্ত হইবেন তাহারা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর 
কৌন্সেলের লমঙ্গে এং পদের শপথ করিবেন তাহা এই ধারাক্রমে রদ হইল 
এব” এক্ষণে যে আইন চলিত আছে তদনুলারে উপরের উক্ত জজ সাহেবের- 
দের ও নরকারী কর্মকারি অন্য সকল নাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে ষে 
তাহার। শ্রীফুত নওয়াব গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদরের হজুর কৌন্সেলে শপথ 
করিবেন ইহার পর তাহার এ ২ পদের শপথ নিজাম আদালতে কি শ্রীযুত 
নওয়াব গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে কোন সাহেবকে 
শপথ করাইবার নিসিত্তে নিযুক্ত করেন্‌ তাহার সাক্ষাৎ করিবেন ও এ শপথ- 
পত্রে সহী করিবেন ইতি ।--১৮২৯ সা। ৩ আ। ৩ ধা। 

৬। সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ২1০ সওয়। দুই বুরুল পুশস্কে 
চক্রাক্ুতি অর্থাৎ গোল হইয়া তাহাঁতে নীচের লিখিত ভাষ। পারসী ও বাঙ্জলা 
ও নাগরী অক্গরে খোদা যাইবেক মোহরের ভাষা এই ষে মোহর সদর দেও- 
যানী আদালত । সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবেরা মোকাম কলিকাতার্‌ 
সধ্যে যে কোর বড় কোটায় উচিত হয় তথায় কার্যের আবশ্যকতাক্রমে বৈটক 
করিবেন। তাহাতে এ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপস্থিত কার্য বুঝিয়া 
সময়ক্রমে কোন নির্দষ্টি বৈঠকের দিনে বৈঠক মৌকুফ করেন্‌। এব্১ বৈঠ" 
কের দিন ও দরবারের লময়ছাড়৷ এ আদালতের এলাকার কোন হুকুম ও 
ডিভ্রী ও ব্যাপার কার্য্যও না করেন ইতি।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। 

৭। সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারী দরবারের সময়ে খোলা থাকি- 
বেক ।-7- ১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা। র 

৮। এ জজ সাহেবের! আপনারদিগের ভারের কার্য চালাইবার দাড়া যে 
 দ্ূপে আইনের মতে বহির্ভৃত ন। হয় সেই রূপে ধাধ্য করিতে পারেন্‌।-১৮০১ 
সা। ২ আ। ৬ ধা। | 

৯। সদর দেওয়ানী আদালতে পুর্জাক্ছের ১১ ঘন্টাবধি অপরাক্গের € ঘণ্টাপর্যন্ত 
হাজির থাকিবার নিরপণ আছে এব* ঘদি এ আদালতের আমলার ও উকীলের ছটা না 
পাইয়া থাকেন্‌ অথব। পীড়িত ছওনের বিষয় না জানাইয়া থাকেন্‌ তবে সেই সময়ের মধ্যে 
ত্াহারদের প্রতি নিতান্ত হাজির হইবার ছকুম আছে। সদর দেওয়ানী আদালতের 
১৮৩৪ সালের ১৪ নব্মেরের বিধান ॥ 

১০। উপরের লিখিত দুই পর্দের [অর্থাৎ মোহরম ও দশহরার] কালে 
সদর দেওয়ানী আদালত বন্ধ করিবার কি না করিবার অর্থে তথাকার সাহে- 
ব্রা যাহা ভাল বালেন্‌ ভাহাই করিবেন ইতি ।--১৭৯৮ সা। ৩ আ। ৩ ধা। 

১১। দর দেওয়ানী ,ও নিজামৎ আদালতের সাহেবের আবশ্যক্মতে 


২৩২ সদর দেওয়ানী আদালত । ৭ আধ্যায়। 


সসয়েং সকল বিবরণপাত্র ও কালেগুর ও রেজিষ্টরপুভূতি অন্য যে কাগজ- 
পত্র এ রাজধানীর তাবে দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের ইউরোপীয় 
কি এদেশীয় কার্যকারকেরদের অথবা আদালতের কিম্বা পোলীমের কাধ্য- 
কারক লোকেরদের দ্বারা পাঠাইতে হয় তাহার পুকার ও পাঠাইবার সময় 
ও লিখনের প্রকার নিরূপণ করিবেন ইতি ।--১৮২৯ না। ৭আ ।৩ধা। 
১ পু. 

১২। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর 
অধীন দেশের মধ্যে উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালত এ আদালতের: 
রেজিউর সাহেবের দস্তখৎ্করা হুকুমের দ্বারা আপীলহওয়া মোকদ্দস। বিচা- 
রের নিসিত্ত পুস্কত করণের এব** এ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারী করণের 
ভার এ রেজিষ্টর সাহেবের পুতি অর্পণ করিতে পারেন এবণ আবশ্যক হুকুম 
দিতে এব তদ্িষয়ে গবর্ণমেন্টের সাধারণ আইনের নির্দিষ্ট বিধ্যনুসারে কাধ্য 
করিতে তাহাকে ক্ষসতা দিতে পারেন ইতি ।--১৮৪১ স।। ১৭ আ। ১ ধা। 

১৩। এব** ইহাতে হুকুম হইল যে এ আদালতে উপস্থিত কোন মোক্‌- 
দমায় খরচার নিমিত্ত জামিন লওয়। আবশ্যক হইবেক না এব এ উদ্ভয় সদর 
দেওয়ানী ও নিজাম আদালতে আইনের দ্বার! দেওয়ানী এব ফৌজদারী 
ব্ষয়ক যে ক্ষমতা অর্পণ আছে তাহ1 উচিত সতে নির্বাহ করণের নিমিত্ত এ 
উভয় আদালত কাধের যেই নিয়ম সময়ক্রমে আঘশ্যক বোধ করেন তাহা 
নিরূপণ করিতে পারেন্। এব০১ এ নিয়ম এই রূপে পুষ্ভত হইলে ভারতবর্ষের 
ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদ্বরের হজুর কৌম্সেলে জ্ঞাপন করিতে হইবেক 
এব০১ এ শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা সঞ্জুর করিলে 
এই আইনের মধ্যে তাহা লেখ। থাকিলে যেরূপ গ্ুবল হইত সেইরূপ গ্রুবল 
হইবেক ইতি |--১৮৪১ সা। ১৭ আ। ২ ধা। 


২ ধারা। 
সদর জাদালতের এক জন জজ লাহেবের নাধারণ ক্গমতা | 


১৪। এ আদালতের জজ লাহেবদিগের জনেকে কি অধিক জনেইব1 কা- 
হার জোবানবন্দী আপন কিন্বা আপনারদিগের সসঙ্ছে করাইয়া লওয়। উচিত 
জানিলে সাধ্য রাখেন যে তাহার জোবানবন্দী ই্জরেজী ১৭৯৩ লালের ৬ 
ষ্ঠ আইনের আঅনুলারে রেজিষ্টর লাহেবের দ্বার। না করিয়া লইয়| নিজ সম্ষে 
করিয়া লন 1১৮০১ সা। ২ আ। ৬ধা। ৮. & 

১৫। মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজ সাহেবের পুতি এই 
আইনের ২ ধারার মতে তাহার আপনার কিস্ব। চলিত আইনানুসারে এ মফ্৪- 
দল আঙপীল আদালতের অন্য এক জন কিম্বা ততোধিক জজ সাহেবের কর 
অসমপুর্ণ ভিত্রী ও হুকুম শেষ এতাবতা পুরা করিতে পারিবার অনুমতি থাকি" 
বেক কিন্ত এ আদালতের অন্য এক জন কি ততোধিক জজ লাহেবের করা 
ডিত্রী কি হুকুম ফিরাইতে ও অদলবদল করিতে কোন প্রুকারে এ এক জন 
জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি ।--১৮১০ সা। ১৩ ভআ। ৪ ধা। 
২ প্র | | 

১৬ । মফ্ঃসল আপীল আদালতে পুথমত উপস্থিতহওয়! কোন মোকদ্- 
মার বিচারকালে এব আপাীলমতে উপস্থিতহওয়1! মোকদ্দমা শুনিতে তথা. 


২ ধারা1] ৃ সদর দেওয়ানী আদালত। 0 হ৩৩ 


কার যে এক জন জজ সাহেব এই আইনের মতে বৈঠক করিবেন তাহার গতি 
সাক্ষির লাক্ষ্যবাক্য মঞ্জুর করণ ও জোবানবন্দী লওনের ও মোকদ্বমার বিচার- 
সম্পর্কীয় অন্য সমস্ত বিষয়েতে ন্যায় ৰিচারানুলারে ও চলিত আইনের মতে যে 
হুকুম দেওয়| বিহিত বুঝেন্‌ তাহ! দিবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী 
১৮০৭ সালের ১ আইনের.৭ ধারার লিখিত দাড়ানুলারে এসত নির্দিষ্ট হই 
মাছে যে মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন কিম্বা ততোধিক নাহেবের্‌ 
বৈঠককালে এঁ দাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে যদি বিহিত বুঝেন্‌ 
তবে এ এক জন জজ দাহেবের নমচ্ছে যে সাক্ছির জোবানবন্দী হইয়া থাকে 
পুনব্বার নুতন করিয়। তাহার জোবানবন্দী লন্‌.ও আবশ্যক লময়ে নুতন 
সাক্ষিদিগের জোবানব্ন্দী লন্‌ বরণ এ এক জন জজ সাহেবের দেওয়] হুকু- 
সের পরিবর্তে অথ্বা শ্বধ্রণে কিছ্ব। নিবর্তে যে হুকুম বিহিত ও চলিত আই- 
নের সতানুযায়ী হয় তাহা দেন সে সকল চ্টাড়া এ নকল প্ুকারেতে খাটিবেক 
ইতি।--১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৪ 

১৭। এ এক জন জজ নাহেবের অগ্রে এই আইনমতে উপস্থিতহওয়া রর 
মোকদ্দমাতে যদি তাহার চিত্তে এসত বোধ হয় যে কোন সাক্ষী ইঙ্গরেজা 
১৮০৭ সালের ২ আইনের ৪ ধারার উক্ত সিথণ] সাক্ষ্য দিয়াছে তবে তাহার 
মোকদ্দমার বিচার দায়েরসায়েরী আদালতে হ্‌ওনার্ে তাহাকে জাসিনীতে 
কিন্বা কয়েদ রাখিতে এ সাহেবের ক্ষমত। থাকিবেক ইতি 1১৮১০ সা। ১৩ 
আ। 8 ধা। ৫&প্ুু। 

১৮।|। মফঃসল আপীল আদালতের যে এক জন জজ লাহেৰ এই আইহইী- 
নানুসারে বৈঠক করিবেন তাহার প্রুতি ক্ষমত। থাকিবেক যে উপস্থিত সোক্দ- 
ম1 কিন্থ! কোন জিলা কি শহরের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার মুণ্ফরক্ক। 
আর্জী যে সকল প্ুকারেতে সফঃসল আপীল আদালতের সাহেব লোক 
ফাহারদিগের কর! বৈঠকের সময়ে তাহা। লইতে ক্ষমতা রাখেন্‌ তাহা সেই 
সকল প্লুকারেতে বরণ চলিত আইনানুসারে এ আদালতে উপস্থিত হওনের 
ও শুন] যাওনের যোগ্য আরং সমস্ত আরজী লইয়া এ আদালতে অর্পণহওয়! 
ক্ষমতামতে এই আইনের লিখিত দড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। তাহার ব্ষয়েতে 
আচরণ করেন্‌ ইতি 7১৮১০ সা। ১৩ অ। ৪ ধা। ৬প্রু। 

১৯। এই আইনের ৪ ধারানুসারে মফঃসল আপাঁল আদালতের এক 
জন জজ সাহেবের পুতি যে সকল ক্ষমতা ও ভারাপণি হইল লেইমত ক্ষমতা ও 
ভার লদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবের পুতি এ ধারার ৩ 
প্রুকরণের নীচের লিখনক্রমে শুধরণের সহিত থাকিবেক ইতি ।-১৮১০ সা। 
১৩ আআ ৮ ধা। ১ 

২০1 আদালতের বৈঠকের সময়ে এ এক জন জজ লাহেবের পুতি আ- 
পন করা ফয়সল! কি দেওয়া হুকুমেতে আপাল হওনের মোকদ্দমমাব্যতিরেকে 
আর সমস্ত মোকদ্দমার আপালের কিস্বা খান আপালের দরখাস্ত মণ্খুর কি 
নামঞ্জুর করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি ।--১৮১০ লা। ১৩ আ। ৮” 
ধা। ২ প্রু। | 

২১। জানা কর্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে এক জন জজ সাহেবের 
প্রতি কোনপ্রুকারে এ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজ লাহেবের কর! 

টি, ফু ষ 


হ৩৪ দর দেওয়ানী আদালত। [৭ অধ্যায় । 


ফয়সল! কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত করিতে পারিবার চ্ছমত। ধাকিবেক ন। ইতি। 
১৮১০ সা।১৩আ।দ৮ধা।৩প্রু। 

২২। সদর দেওয়ানী আদালতের কোন জজ সাহেবের প্রতি ভাহারদিগের 
আপনার করা ফয়সল। কি দেওয়। হুকুমহইতে আপালহওয়া কোন মোকদ্দ- 
মার বি্চারেতে বৈঠক করিবার ক্ষমত] থাকিবেক না ইতি ।--১৮১০ সা। ১৩ 
আ। ৬ ধা। ৪ পু। 

২৩। উপরের ধারামতে পদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ লা- 
হেবের বৈঠইকেতে যে নকল ফ্য়সল। ও হুকুম হয় তাহ! চলিত আইনানুলারে এ 
আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজ সাহেবের বৈটকেতে হওয়া ফয়নলা ও 
হুকুম সকলের মত পুরা হইবেক ইতি ।--১৮১০ লা। ১৩ অ]। ৭ ধা। 

২৪ । ইঙ্গরেজী ১৮১০ লালের ১৩ আইনের ৬ ও ৮ ধারা এব* অন্য 
যে কোন চলিত আইন লদর দেওয়ানী আদালতের জজ নাহেবদিগের স্থৃতন্ত্রং 
বৈঠক করণের বিষয়ে এব” এ আদালতের গ্ুত্যেক জজ সাহেবের ক্ষমতার 
বিষয়ে লগ্মর্ক রাখে তাহা শ্তধরিবাতে এই হুকুম হইল যে লদর দেওয়ানী আ.- 
দালতের লাহেবদিগের গ্রাহ্য সকল বিষয়ে এ আদালতের প্রুত্যেক জজ সাছে- 
বের ক্ষমত! থাকিবেক যে আপনি একাকী নিরূপিত বৈঠক করিয়! চলিত আ- 
ইনানুসারে হুকুম দিতে ও মোক্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে নীচের বেওরাক্রমের 
কথার প্লুতি ৃি রাখিয়া আচরণ করেন ইতি ।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। 
১ পু 

২৫। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার হুকুম ন্ট করা 
যাইবাতে জানান যাইতেছে ষে প্ুত্যেক লদ্‌র দেওয়ানী আদালতের এক জন 
জজ লাহেৰ এ আইনের এ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাভিন্ন জাবে- 
তামত ব1 মুৎফরক্কা সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি 1-- 
১৮৩২ সা। ৭ আ১৫ ধা। 

২৬। সদ্দর আদালত বিধান করিতেছেন যে প্রবিন্দযল আদালত [এক্ষণে সদর আ- 
দলেতের] এক জন্‌ জজ সাছেবের এমত ক্ষমত। আছে ঘে ষে আপাীলের যোগ সরাসরী 
মোকদ্দমা এব" সামান্যতঃ সরল মুৎফর্ককা। মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের জজ সাহেব যে 
হুকুম করিয়াছিলেন তাহার উপর আপীল হইলে আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়াপর্যণস্ত 
সেই হুকুম জারী স্থগিত করিতে দেই জজ দাহেবকে হুকুম দেন্। ৫৯১ নম্থরী আইনের 
অর্থ। 

২৭1 কিন্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৯ লালের ৯ আইনের ৫ ধারা শ্ুধরিবাতে 
এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা হইল যে যি ইঙ্গরেজী ১৮২৫ সালের ২ আ- 
ইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমমত কোন হেতু. দেখেন তবে এ এক 
জন জজ সাহেব আপনি খান আপীল মঞ্জুর করেন ইতি ।--১৮৩১ সা। ৯ 
আ1। ২ ধা। ৪ প্রু। 


৩ ধারা। 
জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য। 


২৮। তিন জন জজ লাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎকালে কোন 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কর্িতে পরল্পর মতের ফের পড়ে তবে তন্মধ্যে অধিক 


৩ ধারা ।] | | সদর দেওয়ানা আল্গালত । | এ ২৩৫ 


জনের যে মত হয় তদনুসারে সে মোকদ্দম। নিষ্পত্তি পাইবেক | কিন্তু দুই 
জন জজ লাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎ্কালে কোন মোকদদমার 
নিষ্পন্তি করিতে উভয়তঃ মতের ধরঁক্য না হয় তবে সে কালে তিন জন জজ 
সাহেবের মধ্যে যে লাহেব উপস্থিত ন1 থাকেনু সে সাহেব উপস্থিত না হই বা 
পর্যন্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত করিতে হইবেক ইতি ।--১৮০১ না। 
২ আ। ৬ ধা। 

২৯। কিন্তুষখন কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতে কে- 
বল এক জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকেন্‌ অথবা যখন দুই জন জজ উপস্থিত 
থাকেন্‌ এব** চলিত আইনানুসারে ফে বিষয়ে দুই জন জজ সাহেবের লক্মাতির 
আবশ্যক আছে লেই বিষয়ে এ দুই জন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হয় 
তখন সেই বিষয় দেওয়ানীর হইলে কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের 
এব* ফৌজদারী হইলে কলিকাতান্থ নিজাম আদালতের এক জন জজ লা- 
হেবের নিষ্পত্তির নিমিন্ত তাহার নিকটে সমর্পণ করিতে হইবেক ইতি ।-- 
১৮৩১ সা। ৬ অ1। ৭ ধা। ১ প্র 

৩০ । কিন্তু জান। কর্তব্য যে এইমতে যে জজ দাছেবের নিকটে সেই বিষয় 
সমর্পণ হয় সেই জজ সাহেবের উভয় বিবাদি কি তাহারদের উকীলেরদিগকে 
হাজির করিবার আবশ্যক নাই । তিনি রোয়দাদী কাগজপত্র পাঠ করিয়া 
বিবেচনা করিবেন এব** তদ্বিষয়ে আপনার যে নিষ্পন্তি হয় তাহা লিখিবেন 
ইতি ।--১৮৩১ লা। ৬ আ।৭ ধা। হপ্রু। 

৩১। যখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালতে চারি জন 
জজ সাহেব উপস্থিত থাকিবেন এব” যে মোকদ্দসার নিষ্পত্তিতে অনেকের 
সম্মতির অপেক্ষ! থাকে সেই মোকদ্দমাতে দুই দিগের মত সমান অর্থাৎ দুই 
জন জজ সাহেবের মত অন্য দুই জন জজ সাহেবের মতের বিপরীত হইলে 
সদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালতের জজ লাহেবের] বিষয়সতে পশ্চিম 
দেশের সদর দেওয়ানী কিম্বা নিজামৎ্ আদালতের এক জন জজ সাহেবের 
নিকটে সেই মোকদদম। পাঠাইতে পারিবেন আর এ জজ সাহেবের উচিত যে 
সেই মোকদ্দমার উভয় পক্ষকে কি তাহারদিগের উকীলদিগকে তলব ন। করিয়া 
মনোযোগপুর্ধক রোয়দাদ দৃষ্টি ও বিবেচন। করিয়া! আপন মত লিখিয়া 
পাঠান্ইতি।-১৮৩১ সা। ৯আ। ৯ ধা। 

৩২। ১৮২৯ সালের ২& সেপ্টেম্বর তারিখে সদর আদালত বিধাদ করিলেন যে দুই 
জন জজ সাহেব কোন ডিক্রীর সকল বিষয়ে ঘদি এঁক্য ছন্‌ ভবে তাহারদের নিষপন্তি অন্ত 
যে কোন দুই জন জঙ্গ সাহেবের মতের পরসপর অনৈক্য আছে তাহারদের নিষপন্তির 
সঙ্গে না মিলে তথাপি তাহা চুড়ান্ত হছইবেক । ৫২৬ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৩৩। দেওয়ানী যোকদ্দমার নিষপন্তি হইলে পর খরচার নম্প্যা অথব] তাহ! বিলি 
করণের বিষয়ে কিম্বা ওয়াসিলাৎ অথবা সেই প্রকার অন্য কোন বিষয়ে যে জজ সাহেবেরা। 
ডিক্রী.করিয়াছিলেন তাছারদের মধ্যে যদ্দি অনৈক্য হয় তবে কেবল দেই বিরোধি বিষয় 
তৃতীয় জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ হইবেক এব এ মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছিল 
তাহাতে তিনি দোষ দিতে পারিবেন না কেবল যে বিষয় তাছার লিকটে সোপর্দ হইল তা- 
হার্ই বিবেচনা করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরকুযুলর অর্ডর । 


২. 


২৩৬ সদর ছেওয়ানী আদ্বালভ | [৭ অধ্যায়। 


৪ ধার] 


অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক 

জন জজ সাহেবের দ্বার| তাহার বিচার । 

৩৪ । কোন অধীন আদালতের ফয়মল। কিম্বা হুকুমের উপর হওয়া আ- 
পীলী মোকদ্দমার বিচারে কিন্ব। আপীলের কোন আরজী শ্তননিতে যদি সদর 
দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব এসত বোধ করেন্‌ যে এঁ ফয়সল 
কিছ্ব। হুকুম যথার্থ ও তাহা পরিবর্ত করিবার যথেষ্ট হেতু দেখা না যায় তবে 
তাহার ক্ষমত। আছে যে সাহা নম্বর বিলি ন। করিয়। প্রুতিবাদিকে তলব করণ- 
ব্যতিরেকে আর বিষয় বিবেচনাঁতে লমু্গয় রোয়দাদ পুনর্টি করিয়া কি ন। 
'করিয়। তাহা বহাল রাখেন ইতি।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্রু। 

৩৫) যখন ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে জি- 
লার জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল হয় তখন রেদপাণ্ডে্ট আপনার পক্ষের ডিক্রী জারী কর- 
পার্থ অগৌণে উদ্যোগ করিতে পারেন্‌ এই নিমিত্ত হে জজ সাহেবের দ্বার! ডিক্রী বহাল হই- 
য়াছিল তিনি আপনার ছকুষের এক নকল জিলার জজ সাহেনের নিকটে পাঠাইতে হুকুম 
দিবেন। ১৮৩২ সালের ১ ফেকুআরির সরক্যুলর অর্ডর । 

৩৬। কিন্তু যদি এক জন জজ সাহেব এমত বুঝেন যে যে ফয়সলা কি 
হুকুমের উপর অপাল হইয়াছে তাহ] সপষ্টরূপে অযথার্থ কিম্বা কোন চলিত 
আইনের বিরুদ্ধ কিন্ত! হিন্দুর শাস্ত্রের ও মুসলমানের শরার মতের কিম্বা! অন্য 
যে কোন শান্তর এ বিষয়ে খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা তাহা উপযুক্ত বিচার 
করণব্ঠতিরেকে জারী হইয়াছে কি্বা তাহ! স্পউরূপে মিথ্যা কল্পনামূলক হয় 
অথবা এ বিরোধি বিষয়ের সহিত সল্র্ক না রাখে আর উপরের লিখিত কোন 
হেতৃপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত কি শ্রধরিবার যোগ্য হয় তৰে খ এক জন জজ সা- 
হেবের উচিত যে আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ কি ফয়সল! কিস্থা! হুকুমেতে 
যে সকল বেদাড়া অবিধি কিম্বা অন্য কোন স্পষ্ট দোষ থাকে তাহা হুকুমনা- 
মাতে লিখিয়! যে আদালতহইতে হুকুম কি ফয়নল। জারী হইয়াছে এ আদা- 
লতের -সাহেবের নিক্ষটে পাঠান্‌ এব তাহাতে এ দাহেবকে তাহা পুনদৃর্টি 
করিতে এব” এ মোকদমাতে ন্যায় ও আইনমতাচরণ করিতে হুকুম দেন্‌ 
ইতি ।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ খা। ২ প্। | 

৩৭1 এই আইনমতে বৈঠককরণিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের এক 
জন জজ সাহেব অধীন আদালভসকলের রোয়দাদ কিস্বা আবশ্যকমতে তাহার 
কতক অ*শ তলব করিতে পারিবেন এব” আপালী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির 
হুকুম দিবার পুর্বে কোন বিষয়ের বেওর] জানিবার আবশ্যক হইলে হিবেচন। 
মতে ইঙ্গরেজী কিন্থ। পারসী ভাষাতে লিখিয়। পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম করি-, 

তে পারিবেন ইতি।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা।ও৩প্রু। 

৩৮) ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার বিধানের বিষয়ে সদর আদালতের সা 
ছেবেরা শীচের লিখিত বিধি নিপ্ধারণ করিয়াছেন। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ১ 
দহ । | 

৩৯। সদর আদালত ধোধ করেন্‌ যে যদি রেসপাগ্ডন্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ 
আদালতের কোন ডিক্রী বহাল ছয় তবে আপেঙ্গান্ট ষে ইঞ্টাম্প কাগজে আপ্পীলের দর- 
'ান্ত লিখিয়াছিল সেই ইফ্টাম্পের মুল্যের কোন অৎ্শ ফিরিয়! পাইবেক না এব* আ- 


৪ ধারা] সদর দেওয়ানী আদালত । ২৩৭ 


পেলান্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহ! সমুদয় এ উকীল পাইবেন। ৬৭৫ 
নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা। 0. 

৪৯ যদি রেদপাণডেন্টের হাজির হইতে তলব না হয় এব যদি সেই ব্যক্তি তথাপি 
আদালতের এক জন উকীলের ছারা আপীলের দরখান্তের উত্তর দাখিল করে তবে সেই 
উকীলের রসুম এ রেসপাপ্ডেন্ট আপনি দিবেক। ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা] । 

৪১। যদি ডিক্রী পুনর্দুষ্ি করিবার ছকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ 
সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত বিধির অনুসারে আপেলান্ট আপন আপপীলের 
দরখ্াস্তের যে ইব্টাল্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক অথবা 
আপালের দরখাস্ত তাহাকে ফিরিয়া দেওয়! যাইবেক এব" যদি আপেলান্ট ও রেসপাগ্ডেন্টের 
উকীল হাজির ছিলেন তবে তাহার নিকূপিত রুমের চারি অৎ্শের এক অৎ্শের্‌ অধিক 
পাইবেন না। ৬৭৫ নম্বরী আইনের্‌.অর্থের ৫ দফা । 

৪২। বিধান হইল যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্ত শনিবার 
বিষয়ে যে ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বার] সর দেওয়ানী 
আদালতে অর্পণ হইল সামান্ত আইনানুসারে এ আদালত ষে প্রকার আপীল শ্রনিতে 
. পারেন কেবল তাহার বিষয়ে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য করিতে হইবেক। অতএব সঙ্গর 
আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা- 
যে ডিক্রী করেন্‌ সেই ডিক্রীর উপর কোন জাপীল সদর আদালত শ্রনিতে পানেন্‌ না যে- 
হেতুক ১৮৩১ মালের ৫ আইনের ২৮ ধারাতে হুকুম আছে যে দেই আপীলের মুখে 
জিল। ও শ্রহরের জজ সাহেবের যে নিষ্পন্তি করেন্‌ তাহ চুড়ান্ত । ৬৮৮ নম্থরী আইনের 
অর্থ । | 
৪৩। প্রথম আদ্পীল যদ্যপি আইনের নিক্রপিভ মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই, 
আপীল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে এই বোধে জজ সাহেবের তাহ গ্রাহ্য করি- 
তেই হুইবেক অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ্ পাঠ করণের পূর্বে যদি জজ সাহেব 
অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন তবে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত মজুর হয় নাই 
এমত জ্ঞান করিতে হইন্কে না কিন্তু আপীলের দোষগ্তণ বিবেচনা করিয়া তাহা চুড়ান্তক্ূপে 

ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। 9৪২ নম্বরী আইনের অর্থ। 

| 881 জিলা ও শহরের জজ সাহেব ৬ জুলাই তারিখে যে বিষয় জিজ্ঞাস করিলেন 
তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন ঘে যে হুকুম বা ডিক্রীর উপর জাবেতামত অথবা 

সরানরী আপীল হয় সেই হুকুম সপফ্টতঃ অযথার্থ অথব। অবিধি বোধ হইলে অথবা 

১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অন্য কোন কারণ হইলে উক্ত 
আইনে এব ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারায় তীহারদের প্রতি যে ক্ষম্তার্পণ হুই- 

য়াছে সেই ক্ষমতানুসারে সদর আদালত মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব নকরিয়া সম্পূর্ণরূপে 
কার্য করিতে আপনারদের সাধ্য আছে এমত জ্ঞান করিলেন। এইমভ গতিকে এ ভিক্রী 
অযথার্থ অথবা অবিথি কি না ইহা নিশ্চয় করণার্থ এ মোকদ্দমার রোয়দাদ পুনদর্ফি 
করণের আবশ্যক নাই: যেহেতুক এ ছকুম বা! ডিস্রী পাঠ করিবামাত্র তাহা। অযথার্থ 
অথব। অন্যায় দৃষ্ট হইতেছে অথব! তাহার যে সকল কাগজপত্র পাঠান গিয়াছে ভাহার 
দ্বারা তাহা! সাব্যস্ত হইতেছে। আরে! এঁ ধারার শু প্রকরণে এমত হুকুম আছে যে এ 
আদালত তদ্ধিষয়ে সন্দেহ করিলে তাহার। অধস্থ আদালতের সকল রোয়দাদ অথবা যে 
ভাগ আবশ্যক বোধ হয় তাহা তলব করিতে পারেন । এর এ ধারাতে সদর আদালতে 
যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে তাহার? কার্ধ্য করিতে পারিবার নিমিত্ত এ ধা- 
রার ৭ প্রকরণেতে সকল অধস্থ আদালতের প্রতি এই হুকুম হইয়াছে ঘে উত্তয় বিবাদির্‌ 
মধ্যে যে বিশেষ বিষয় লইয়া বিবাদ আছে তাহ? এব" যে ছেতৃতে এ আদালত ডিক্রী 
অথবা হুকুম করেন্‌ তাহা ডিক্রীর.মধেঠ লিখিতে আইনে যে বিধান আছে তাহার মতাচরণ 
করিতে তকুম হইল। ৮৩৯ নস্থরী আইনের অর্থ। | 


২৩৮ | সদর দেওয়ানী আদ্গালত। | [4 অধ্যায় । 


৪৫) যদি রেস্পাশ্ডেন্টের হীতিমত তলব লা হয় তবে তাহার প্রতিকুলে আদালত 
কোন চুড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন্‌ না। ৯৪৪ নম্থরী আইনের অর্থ । 

৪৬। এব এক জন জজ লাহেবের ক্ষমত। আছে যে ফেপধ্যন্ত কোন মো- 
কদ্দমাসম্রকাঁয়ি চুড়ান্ত হুকুম ন1 হইবেক সেপধ্যন্ত যদি অধীন আদালতের এঁ 
'মোকদ্দমাসম্পকাঁয়ি কোন ডিক্রী কি হুকুম স্গিত রাখিতে উচিত বুঝেন্‌ তবে 
তাহ] স্থগিত রাখিতে হুকুম করেন ইতি। ১৮৩১ সা। ৯ আঁ ২ ধা] 
৫ | 


৫ খারা । 


সদর আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম রদ করণ । 


৪৭। কিন্তু জানান যাইতেছে যে যে ডিক্রী কিহুকুমের উপর আপাল 
হুইয়] থাকে যদি সেই ডিক্রীকিস্বা হুকুম সম্পুর্ণ বিচারের পর জাবেতাসতৈ 
করা নালিশ কি আপাঁলের উপর জারী হইয়া থাকে এব” এ মোকদমাসম্প 
কাঁয় চূড়ান্ত হুকুমের কেবল মোকদ্দসার বৃত্তান্ত কিম্বা! সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যসম্ন- 
কায়ি ভিন্নং মতের কিম্বা সন্দেহ ও আপত্তি বিশিষ্ট শর1 ও শাস্ত্রের মতের 
কিম্বা চলিত কোন আইনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর থাকে তবে এক জন জজ 
লাহেব সেই ভিক্রী কি হুকুমের অন্যথা কি পরিবর্ত করিতে পারিবেন না 
কিন্তু এমত বিষয়ে যে হুকুম ও ব্যবহার পুর্ধাবধি চলিত আছে তদনুলারে এ 
এক জন জজ সাহেব উপদেশ গ্রহণ করিবেন ইতি ।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ 
ধ)। 8 পু 

৪৮। সফঃসল আপীল আদালত কিম্বা জিল। কি শহরের আদালতের 
হওয়! ফয়সল! কি হুকুমহইতে আপালহওয়া কোন মোকদমার বিচার কালে 
সদর দেওয়ানী আদালতের যে এক জন জজ সাহেব এ মোকদ্দমাতে বৈঠক 
করিয়। থাকেন্‌ যে হুকুম কি ফ্য়ললাহইতে আপীল হইয়াছে তাহা ফিরাখ 
কি পরিবর্ত কর! কাহার চিত্তে যদি বিহিত বোধ হয় তবে এমতে এ নাহেব 

সদর দেওয়ানী আদালনের আর এক জন কি ততোধিক জজ দাহেব ঠাহার 
রা বৈঠক করণবিন। সে মোকদ্দমাতে ভিক্রীর কিম্বা পুর। কোন হুকুম দিতে 
পারিবেন না ইতি 1১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ ধা। ৩ প্র। 
৪৯1 জানা কর্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার 
৩ প্রুকরণেতে এমত হুকুম আছ্ছে যে মফঃসল আপীল [সদর দেওয়ানী] আ- 
দালতে উপস্থিতহওয়া আপীলের কোন মোকদ্দমাতে দুই জন দাহেবের 
বৈঠকব্যতিরেকে যে হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়। থাকে মেই 
হুর কিনিক্পতি রহ ঝি পরিবর্ত হওনের হুকুম হইবেক না ও এক্ষণকার 
চলিত কোন২ আইনেতে ইহাও লেখা আছে যে আদালতের লাহেবদিগের 
মধ্যে যে লাহেব যে মোকদামার নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহার নিষ্পত্তিপত্ত্রেতে সেই 
সাহেবের দন্তখণ্ হইবেক এক্ষণে উপরের লিখিত এঁ২ং কথার ফ্রেফার় 
করিয়া শ্রধরিৰার নিমিত্তে এই ধারানুলারে এমত নির্দিষ্ট হইল যে যে কোন 
মোকান্দমাতে জিল। ও শহরের কোন আদালতের জজ সাহেব কি আনিফাণ্ট 
জজ সাহেৰ কি রেজিষর সাহেবের কর। নিষ্পত্তির উপর প্ুবিল্স্যাল কোর্ট 
[সদর দেওয়ানী) আদালতে আপীল হয় সে মোকদমাতে এ আদালতের ষে 
সাহেব এমত মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ একাকী বৈঠক করনে সেই 


৫ ধারা।| সদর দেওয়ানী আদালত । | ২৩৯ 


সাহেব যে নিষ্পত্তি কি হুকুমের উপর আপাল হইয়াছে যদি সেই নিষ্পত্তি 
কি সেই হুকুম রদ কি পরিবর্ত করা বিহিত বুঝ্ধিয়া তাহাতে আপনার অন্তঃ- 
করণবস্তাঁ ও অভিপ্রায়ের কথ লিখিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে 
রাখেন্‌ তবে তাহার পরে এ আদালতের নাহেবদিগের মধ্যে অন্য যে সাহেৰ 
সেই মোকদ্দমা করিবার কারণ বৈঠক করেন্‌ তাহার মত সাবেক জজ সাহেবের 
মতের লহিত যদি এঁক্য হয় ও একত্র এ দুই জন সাহেবের বৈঠক হওনপর্যান্ত 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকর] মৌকুফ রাখা বিহিত বোধ ন। হয় তবে এমতে যে 
জজ সাহেব লে মোকদ্দমার পুনরায় তজরীজ করেন তাহার ক্ষমত। আছে যে 
অন্য সাহেবের বৈঠক হওনবিন| সাবেক জজ সাহেবের মতানুসারে চুড়ান্ত 
নিষ্পত্তি ও হুকুম করিয়! চলিত আইনের মতে তাহা! জারী করণের ব্যয়ে 
হুকুম দেন্‌ ও উপরের লিখিত প্রুকারেতে যে জজ লাহে শেষে বৈঠক করিয়] 
থাকেন সেই জজ লাহেব নিষ্পস্তিতে দস্তখ্খ করিবেন ও তাহাতে লাবেক জজ 
সাহেবের দস্তথৎ্চ হওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু সাবেক জজ লাহে" 
বের অভিপ্রায় ও মতের যে কথ] উপরের উক্তমতে রোয়দাদের শামিলে 
রাখ! গিয়| থাকে তাহাও আপল নিষ্পত্তি ও হুকুমেতে ও তাহার যেং নকল 
উভয় বিবাদিকে দেওয়া! যাইবেক তাহাতে লেখ। যাইবেক ইতি ।--১৮১৪ 
লা। ২৫ আ1৮ধা। 

[এ আইনের ১৬ ধারার দ্বারা এ ছকুম সদর আদালতে চলন হইল |] 

৫০। ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে 
হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাব্তোমত আপা" 
লের অথব। খান আপাঁলের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ 
সাহেব বিচার করিয়। বোধ করেন্‌ যে এ আপাীলহওয়। নিষ্পস্তি অন্যথা কি 
মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সর্ধ্দাই এ আদালতের অন্য দুই জন জজ 
সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আত্ান করিবেন এব” এ তিন জন 
জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া এ আপাল শুনিবেন এব” অধিক কোন 
জজের মত না লইয়া তাহার] তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি 
তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাহারা তিন জনই ভিক্রী অথবা! 
চুড়ান্ত হকুসনামায় দস্তখ্্ করিবেন কিন্ত যদি এক জন জজের মত অন্য দুই 
জনের লঙ্গে এঁক্য না! হয় তবে যে দুই জন জজ এঁক্য হন্‌ ভাহার।1 এ ডিক্রীতে 
দস্তখৎ করিবেন এব” অন্য জজ সাহেবের দন্তখৎ্কর। আবশ্যক বোধ হইবেক 
ন] কিন্তু ভিক্রী অথবা চূড়ান্ত হকুমের মধ্যে তাহার মত লিখিতে হইবেক ইতি। 
--১৮৪৩ স]। ২ আ। ১ ধা। | 

৫১। কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপাঁলে অথবা সুৎ্ফরক্কা মোক্দসার 
আপীলে খাটিবেক ন! এবণ* ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকর- 
ণে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষম্ত| দেওয়1 গিয়া 
ছিল ইহার দ্বার তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না ইতি-।--১৮৪৩ স।।২ আ]। 
২ ধা। ূ সর 

৪২1 লন্গর আদ্দালভ বোধ করেন্‌ ঘে উলিখিত মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেবের হে. 
ছকুমের অন্যথা হইয়াছিল তাহা জাবেভামত মোকদ্দমায় এ জিলার আদালতের ডিক্রী 
জারী করণের হুকুম। অতএব ক্াহারা বোধ করেন্‌ ষে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ 
ধারার ৪ প্রকরণে হে বর্জনীয় বিষয় লেশ্খ1! আছে তাহার মধ্যে এ তকুম গণ্য হইতে পারে 


২৪০. সদর দেওয়ানী আদালত। | 15 অধ্যায়। 


ন। এব সদর দেওয়ানী আদালতের কোন এক জন জজ লাহেবযের এমত ক্ষামত। আছে হে 
১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিখির অনুসারে যেমত উচিত বোধ হয় সেই 
মতে এ হুকুম গ্তধরান্‌ বা অন্যথ। করেন্‌। ৮০৪ নস্বরী আইনের অর্থ । 

৪৩। কিন্ত পূর্বের গ্ুকরণের লিখিত [অর্থাৎ ৪৬ নম্থরী] কোন হুকুম- 
ক্রমে এমত বোধ না হয় যে কোন কঠিন কি ভারি মোকর্দম| উপস্থিত হইলে 
দুই কিম্বা ততোধিক জজ লাহেবের দ্বার। তাহার বিচারহওয়। উচিত বুবিলে 
আপনার মত লিখিয়া এ মোকদ্দম। অন্য জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে 
এক জন্‌ জজ সাহেবের প্রুতি বারণ আছে ইতি ।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। 
৬প্রু। 

৫৪। কোন মোকদ্দমায় এক জন জজ সাঁছেব আপনার মত লিখিয়! সেই মোকদ্দম] 
অন্য জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ করিলে পর যদি উভয় বিবাদ্দীকিম্বা। তাহারদের উকীল 
দর্খান্তের ছারা এ লিখিতমতে আপনারদের আপৰি জানায় তবে তাহা ১৮১৪ সালের 
২৬ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিরুন্ধ হয় যেহেতুক এ প্রকরণে লেখে ঘে আদালতের 
বিশেষ অনুমতি না হইলে কোন অবশেষ আর্জী লওয়! যাইবেক না । ১৮৩৬ সালের 
১১ নবেম্বরের সরকুযুলর অর্ভর । | 

&৫। কিন্ত যদি উভয় বিবাদী কি তাহারদের উকীল আপনারদের মোকদ্দমা সপন্ট 
করণের নিমিত এক অবশেষ আরুজী দেওয়। নিতান্ত আবশ্াক বোধ করে তবে যে জজ স1- 
হেব এ মোকদ্দম। প্রথমে নিষপন্তি করিলেন সেই আরুজী তাহাকে অর্পণ হইবেক এব তিনি 
তাহ! পা করিলে পর এ অবশেষ সওয়াল জওয়াব বা আরজীর মর্ম বিবেচন। করিয়। 
ষখার্থ বিচারের নিমিন্ত যেরূপ উচিত বোধ হয় সেই মত হুকুম দ্দিবেন। ১৮৩৬ সালের 
১১ নবেম্বরের সরকু্যুলর অর্ডর । 


৬ ধারা। 


পুথমতঃ উপস্থিত মোকদমা কি দরখাস্ত দর আদালতের দ্বারা জিলার 
আদালতে সোপর্দ করণ। 


৫৬। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের মোঁতালক মোকদ্- 
সায় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন জিল। 
কিস্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ লাহেব যে মোকদ্দম। ন] শুনিয়। 
থাকেন্‌ কিম্বা শুনিতে শৈথিল্য করিয়। থাকেন্‌ এমত প্রমাণ হয় তবে সে মো- 
কাদসার নালিশী আরজী লইয়1 লে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সেই 
'জিল। কিম্বা শহরের জজ নাহেবের নামে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর 
ও রেজিষউর সাহেবের দস্তখতে হুকুমনাম। লিখিয়া পাটান্‌। তাহাতে সে 
মোকদ্দমার ফরিয়াদী দেই ছুকুমনাস। পঁছছিবার ও তাহার সম্পবাদ পাই- 

বার তারিখহইতে ৬ ছয় হস্তার মধ্যে নেই জিলা কিনা! শহরের জজ সাহে- 
বের নিকটে আপন মোকদ্দম! না করিলে সে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে. 
এমত হুকুম হইলেও সে মোকদ্দম] ভিস্মিস্‌ অর্থাৎ অগ্রাহ্য করেন । এহ*্* 
সেই জজ নাহেবের কর্তব্য যে নে মোকদ্দমাভিস্মিস্‌ করিলে সেই ভিস্মিসের 
হেতুযুক্তে তাহার লামাচার দেওয়ানী আদালতের মোহর ও আপন দস্তথতে 
লিখিয়! সে মোকদ্দমা ভিস্মিসের তারিখহইতে সপ্তাহের মধ্যে লদর দেওয়ানী 
- আদালতে পাঠান ইতি ।--১৭৯৩ সা।৬আ। ৪ ধা। ১ প্র] 7. 


৮ ধারা।] | সদর দেওয়ানী আদালত । ২৪১ 


৫৭। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেৰদিগের কর্তৃত্ব আছে যে কোন: 
'জিল। কিন্থা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকী অথবা নিষ্প্তিহওয়া 
কোন মোকদ্দমার সম্পর্কীয় আরজী পাইলে যদি এমত সাব্যস্ত হয় যে আর্জী- 
দায়ক লে আর্জী পুর্বে নেই দেওয়ানী আদালতে দিয়াছিল কিন্তু তথাকার্‌ 
জজ সাহেব তাহা লন্‌ নাই কিনা লইয়। তাহার বিচার করেন্'নাই ***** তকে 
লে আরজী লইয়। আইনমতে তাহার বিচার করিবার জন্যে এক হুকুমনামা 
সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ও রেজিষর সাহেবের দস্তখতে মেই 
দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নামে লেখাইয়া পাঠান ইতি ।--১ ৭৯৮ 
লা। ২ আ। ৭ ধা। | 


9 ধার] । 


সদর আদালতে সরাসরী আপীল এব, মুৎ্ফরঙ্থা দরখাস্ত । 

৫৮। জাবেতামতে যে কোন মোকদমে! £থিমতঃ কিনা বিশেষ কোন হেতু 
হওনব্যতির্িক্ত আপীলমতে গ্ুবিদ্স্যল কোর্ট আদালতের দাহেবদিগের [কিস্বা! 
জিলার আদালতের নাহেবেরদের কি ৫০০০২ টাকার উর্ছ্ব মূল্যের মো- 
কদ্দমায় প্ুধান সদর আমীনেরদের] শুনিবার যোগ্য হয় যদি এ সাহেবের] সে 
মোকদ্ধমার দাওয়ার আরজী কি আপালের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্‌ কিম্বা এ 
আরজী কি দরখাস্ত মণ্ুর করণের পরে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে বিলম্ব 
হওন কি দাড়া ও জাবেতার অন্যমত কিন্বা অন্য কমুর হওনপ্রযুক্ত মোকদ্- 
মার যথা বৃত্তান্তের বিচার করণবিনা তাহা ডিস্সিস্‌ করেন এমতে সদর দে- 
ওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে পুবিন্স্যল কোর্টের সাহেৰ্‌- 
দিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর নরানরী আপাল মগ্ুর করেন্‌ 
ইতি ।-১৮%৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ২ গ্রু। ৯ 

৫৯ | উপরের প্রুকরণের বিবরণ করিয়া লেখা মস্ত প্রুকারেতে সরালরী 
আপীলের দরখাস্ত জাৰেতোসতে আপালের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে 
যে মিয়াদ নিরূপণ আছে লেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক [এ 
প্রকরণের বিধান ৫ অধ্যায়ের ১ ধারাতে লেখ আছে] ।--১৮১৪ লা। ২৬ 
আ]। ৩ ধা। ৫ প্ু। | | 

[ভূম্যধিকারির অয্োগ্যতার বিষয়ে সদর আদালত সরাসরী আপীল লইতে পারেন্‌ 
তদ্বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ২৪ ধারা দেখ ।-] | | 

[নাবালকের অধ্যক্ষেরদের নিয়োগের বিষয়ে সদর আদালত মরাসরী আপীল লইতে : 
পারেন্‌। জেই বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ২৫ ধার] দেখ ।] . 


৮ ধারা। 


সদর আদালতে জাবেতামত আপীল । যেহ সোকদম] আপাীলের যোগ । 
সাধারণ বিখ্বি। ৮. 

৬০) লদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের! আইনের দ্বারা ঘে২ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিতে প্বারেন্‌ না সেই বিষয়ে ঘাহাতে বাদিপ্রতিবাদির এ আদালতে দরশ্খান্ত করণের, 
প্রবোধ জন্মে এইমত কোন কথ! জজ লাহেবের1 আপনারদের নিকটে দাখিলহওয়া। কোন 
দরশ্ধান্তের উপর ঘথব। তাহারদের রুবকারীতে লিশ্িবেন ন! যেহেতুক এঁ ব্যবহার 
সপস্টতঃ অনুচিত কেমুন! তাহার দ্বার অকারণে আদালতের ময় হরণ হয় এব" দরশান্ত- 

া | | 


২5২. ' সদর দেওয়ানী আদালত । [৭ অধ্যায়। 


করণিয়াদিগেরে। অনেক 'অনাবশ্যক ক্রেশ ও খরচ হয় ।--১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের 
লরক্যুলর অর্ডর । | 

৬১ । জিল। কিস্থা শহরের জজ সাহেব প্রথমতঃ যে সকল সোকদ্দসার 
নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল লদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক 
ইতি।--১৮৩১ সা। ৫ আ।২৮ ধা। ৩) 

৬২1 এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইজ্পরেজী ১৮৩১ সালের ৫ 
আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা ব। মূল্য নির্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা 
অধিক লণ্খ্যার ব। মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা। এই-আইনের ১ ধারার ক্ষমতা- 
ক্রমে প্রুধান নদর আমীনেরে অর্পণ হয় এ প্রধান সদর আমীনের কর। নিষ্প- 
ত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক 
এব জিলার জজ লাহেবের কর] নিষ্পত্তির উপর আপাল যে২ বিধানানুসারে 
ও সদর দেওয়ানী আদালতে হইত লেইং বিধানানুসারে সব্ধ্ব প্রকারে এই 
আপীলেরও কার্য হইবেক এব” এ নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচন। করণের দরখাস্ত 
করিতে হইলে তাহা। প্রধান সদর আমান এক কালে দদর দেওয়ানী আদালতে 
করিবেন এব” জিলার জজ সাহেবের কর? নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনার্থে দরখাস্ত 
হইলে যে বিধানানুলারে কাধ্য হইত সেই বিধানানুলারে ইহারে। কার্য হই- 
বেক ইতি ।--১৮৩৭ সা। ২৫ আ। 6 খা। 

৬৩। মধ্যস্থদিগের নিষ্পন্তানুলারে যে মোকদ্দসার নিষ্পত্তি যে কোন 

৪সল আপীল আদালতে হইয়] থাকে নে মোকদমার আপালের দরখাস্তী 
আরজী যদি সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আ- 
দালতের সাহেবদিগের কর্তব্য যে সে মধ্যস্থের! সে মোকদদমার নিষ্পত্তি করিতে 

কিছু ঘ্‌ষ লইয়াছে কিনব! পক্ষপাত করিয়াছে এমত গ্রুমাণ ২ দুই জন বিশ্বস্ত 
অর্থাৎ সাতবর সাক্ষির সুক্ুতির দ্বার না হইলে ঘমাকদ্দম1 ভিস্মিস্‌ করিয়া 
আদালতের খরচা দিবার কারণ সেই ফরিয়াদীর প্লুতি হুকুম করেন্‌ ইতি ।-_ 
১৭৯৩ না। ৬ আ। ২ ২ খা। 

৬৪। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে ১৮৩১ 
সালের ৫ আইনের বিধি যে২ জিলার মৃধ্যে চলন হয় সেই২ জিলান্তে জজ সাহেবের প্রথ- 
মৃত উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করেন্‌ তাহার উপর সদর দেওয়ানী আ” 
দালতে আপীল হইতে পারে অতএব আদালতের হুকুমের বাধকত। করণের অথব। তাহ! 
এড়াইবার মোকদদমায় জজ সাছেব যদি ভুমি জব্দ অথবা জরীমানাঁ করেন্‌ তবে সেই ভূমির 
সালিয়ানা জমা বা উৎ্পন্ন অথবা লেই জরীমানার সংখ্যা অপ্প হউক বর ভারী হউক 
মেইমত সকল ভ্রকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপ্পীল হইতে পারে । এবছ, 
ইহার পূর্বে সেইপ্রকার হুকুমের উপর আপ্পীল প্রবিন্টাল আদালতে হইলে তাহারদেক 
নিষ্পন্তি ষেরপে জজ সাহেবের অপেক্ষা করণের ছকুম ছিল সেইরূপে জজ সাহেব এক্ষণে 
. সদর আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষা) করিবেন । ৭৮০ নম্বরী আইনের অর্থ । 

৬৫ | কোর্ট ওয়ার্নের সাহেবের এই ধারানুনারে গণতা কিস্থা ক্ষতির 
বিষয়ে যে নিষ্পত্তিপত্র কোন কালেকৃটর মাহে কিম্বা লরব্রাহকার অথবা 
অধ্যক্ষের নামে পাঠান্‌ তাহাতে এ কোর্টের লাহেবদিগের কর্তব্য যে তাহার 
কল দেই জিলার দেওয়ানী আদ্বালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া 
দেন ও এমত সকল নিষ্পত্তিপত্র সেই আদালতের ডিত্রীর ন্যায় জ্ঞান হইয়। 
তাহার জারী আদালতের অন্যং ডিত্রীর মতে হইবেক কিন্ত এপ্রুকার মে 
কদ্দমালকলের আপীল যদি তাহার দরখাস্ত সেই নিষ্পত্তিপত্রের তারিখ- 


৮ ধারা ।] _.. সঙ্গর দেওয়ানী আদালত । ২৪৩ 


হইতে তিন মাসের মধ্যে সেই দেওয়ানী আদালতের জজ লাহেবের কিস্কা 
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেৰদিগের অথবা কোর্ট ওয়ার্নের সাহ্বে- 
দিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে 
পারে বরণ যদি এ নিয়মিত কাল তেও আপালের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী 
আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে আপগেলাণ্ট এ নিয়মিত 
কালের মধ্যে আপালের দরখাস্ত না দিবার বিশিষ্ট হেতু কহিলে সদর দেও- 
যানী আদালতের লাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে সে মোকদ্দমার আপাল লন্‌ 
ইতি ।-১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩২ ধ1। ২ প্রু। 

৬৬ । যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণানুসারে সদর আ- 
মীনের ফয়সলার উপর আপীল হইলে জিলার জজ সাহেব ষে ডিক্রী করেন্‌ তাহ চুড়ান্ত 
হইবেক এব" যেহেতৃক ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ খারানুসারে এ ভিক্রী করণের বিষয়ে 
জজ সাহেব ঘে হুকুম দেন্‌ তাহ]? চুড়ান্ত অতএব এ প্রকার আপীল শ্তনিবার সমরে জজ 
লাহেব যে জুকুম করেন্‌ তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পানে 
ন1।--১৮৩৩ সালের ১৩ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নিস্কার্ণ। 

৬৭। সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার নিষপন্তি শীঘু হইবার 
নিমিভ্রে সদর আদালতের এক নিস্থারণ এই পত্রের সঙ্গে ভোমার নিকটে পাান যাইতেছে 
এব* তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে তোমার আদালতে যে মোকদ্দম। মুলতবী থাকে 
তাহার উভয় পক্ষকে ঘে উপায়েতে হইতে পারে ত্বদ্ার। সদর আদালতের এই নিঙ্কার্ণ 
জানাইবা। ১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুালর্‌ অর্ডরের ২ দফা! । 

৬৮। সামান্যতঃ জামিনীনাম। এব" আপীল করণের হেতু এব* তাহার জওয়াব আদা" 
লতে দাখিল করিতে অতিশয় বিলম্ব হইতেছে সদ্গর আদালতের সাহেবের ইহ: বিবেচন। 
করির। বাদি প্রতিবাদিরদ্িগকে এব তাহারদের উকীলদিগকে ইহা! জানাইতেছেন ফেং 
তাহারা পৃর্ধবাপেক্ষা শীঘু করিয়া এব" তদ্দিবয়ে সরকারী আইনের নির্দিষ্ট হুকুমানুসারে: 
অবিকল কার্য করিবেক। বাদি প্রতিবাদী কিম্বা তাহারদের উল্দীলের মোকদম! বিলম্ব 
করণের নিমিন্ত কিম্বা তাহারদের সওয়াল জওয়াব প্রম্ভত কর্ণার্থ অধিক মিয়াদের নিমিন্ত 
প্রার্থনা করিলে যদি অত্যাবশ্যক এব", উপযুক্ত হেতু না দর্শায় তবে তাহাতে অনুযতি দে- 
ওয়া যাইতে পারে না । ১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুযুলর অর্ডর। 

৬৯। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহে- 
বেরা এঁ কল আদালতের উপস্থিত নকল মোকদ্দসার নালিশী আর্জী ও 
ওয়াল ও জওয়াবআদি কাগজপত্রের উপর যেমত নম্র দাগ ও নিশান 
ও তভারিখবন্দ ও আপনারদিগের দস্তখণ্ড করেন্‌ সেই মতে সদর দেওয়ানা 
আদালতের রেজিষ্টর সাহেৰ লদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দম্! 
উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও সওয়/ল ও জওয়াব ও 
'জোবানবন্দীআদি সকল কাগজপত্রের উপর নম্বর দাগ ও মিশান ও তারিখ 
বন্দী ও আপন দন্ত করিতে থাকিবেন।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা । 

৭০। সদর দেওয়ানী আদালতের লদাহেবদিগের কর্তব্য যে যে লকল 
বিষয়ের কারণ কোন দীড় নিদ্দিষ ন1 হইয়া থাকে সে সকল বিষয়ে নায় 
ও যাথাঞ্চয ও সদ্বিচার অনুলারে কাধ্য করিবের ইতি ।--১৭৯৩ সা। এজ আ/ 
৩১ ধা। | | 

491 যে কোন আইনের অনুসারে যে সোকদসার বিচার প্ুথেমকরণের 
শক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের থাকে এব” মফঃসল আপাল 

আদালতের নিষ্পন্তির উপর যে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদছ- 


ষ ২ 


চাক 


২৪৪ সহ ছ্েওয়ানী আদালত । [4 অধ্যায়। 


লতে হয় এ দকল মোকাদবসায় সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের 
জজ সাহেবেরা যেরপে আপনারদিগের আদালতে উপস্থিতহওয়! সকল মো- 
কাদমার বিচার ও নিষ্পত্তির লাধ্য রাখেন্‌ এব১ যে সকল হুকুম ও ত্র 

উাহারদিগের সম্মর্কে নির্দিষ্ট আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেব- 
দিগেরে। কর্তব্য হে নেই সাধ্যানুসারে ও সেই নকল হুকুম ও ত্বরার দৃষ্টে 
লাচ্ছিরদিগের কথা শনিবার মতচছাড়া মতান্তরে উপরের লিখিত সকল মো- 
কদমার বিচার করেন ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৬ আ1। ৭ ধা। 


সমাপীল করণের মিয়াদ। 

৭২1 আপীল করণের মিয়াদ ৫ অধ্যায়ের ৪ ধারাতে দেশ । 

৭৩। যে মোকদ্গমার আলীল হইতে পারে পরন্ভ আপীল গুজরাণ যায় নাই এমত 
মোক্দমীয় দি কোন ব্যক্তি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তা- 
হার পুনর্বিচারের নিমিন্ত দর্খাস্ত করে এব সেই দরখাস্ত মঞ্জুর ন। হয় তবে প্রথম 
ডিক্রীর উপর জাবেতামত আপীল করণের যে মিয়াদ আইনে নিকপণ আছে তাহা ছিসাব 
করণেতে অধস্থ আদালতে তাহার পুনর্ষিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল 
এ মিয়াদহইতে বাদ দিতে আপন হক বলিয়। দ্াওয়। করিতে পারে না। কিন্তু যদি সেই 
বাক্তি আইনের নিরুপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীলের দরখাস্ত না দেওনের এই 
কারণ জানায় যে পুনর্ধিচারের দরখ্ান্তপ্রযুক্ত তাহার মোকদ্দম। অধস্থ আদালতে উপস্থিত 
ছিল তবে এ আপীল আদালতের উচিত ঘে সেই কারণের বিষঘ বিবেচনা করিয়া বিলম্বের 
অন্য কোন কারণ দর্শান গেলে যেরূপ হইত সেইরূপে মোকগ্দমার বুন্তান্ত বুঝিয়। যেমতে 
যথার্থ ও উচিভ বোধ হয় মেইমতে এ কার্ণ মঞ্জুর রেন্‌ কিন। করেন্‌। ১১২৭ নম্বরী 
আইনের অর্থ। 

আপীলের দরখান্ত ও জওয়াব । 

৭81 আপ্পীলের আরজীর মম্দর এব" আপীলী আরুজী পাইলে জজ সাহেবের যাহা 
করিতে হয় এব" আ'শীলের আরজীর সঙ্গে যেং কাগজপত্র উপরিস্থ আদালতে পাঠাইতে 
হয় তাহা এব ঘে২ গতিকে আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর দস্কখৎ্হওয়া নকল দিতে হইবেক বা 
না হইবেক ভাহা। ৫ অধ্যায়ের ১০ ধারাজে পাওয়া যাইবেক।॥ 

৭৫। আপ্পীলের প্রথম আরুজী অথবা অবশেষ আরজীতে আপপীলের হেতু জানা- 
ইবার বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ৪০ ও ৪১ নম্বরী বিধানে আছে । 

৭৬। ফরিয়াদী কি আদামী আপীলের ঘে সকল দরখ্বাস্ত মফঃসলের আদালতে 
অথব। দর ভাদালতে দাখিল করে তাহার মধ্যে সমস্ত রেসপাণেন্টের নাম না 
লিখিয়া ওগয়র্হ অথব। অন্যান্য ব্যক্তি এমত শব্দ লিশিয়1 থাকে তাছান্তে প্রতেক রে” 
সপাণ্ডেন্টের মাষে নির্দিষ্ট তকুম জারী হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত এ মৌকদদমা সাদর দেও- 
য়ানী আদালতে শ্তননির নিমিত্ত প্রস্ভুত করিতে বারবার বিলম্ব হইতেছে । এই ব্যবহার্‌ 
১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার (দৃভ দেশের নিমিভ ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১০ 
ধারার ৩ প্রকরণের) বিধানের বিক্ুহ্ধ । অতএব আপীলের যষে২ দর্খান্তে সমস্ত রেসঙ্া- 
শেপ্টের নাম না লেখ যায় তাহ! বের্দাড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এব" আইনানুসারে তাহা 
গ্রাহ্য হইতে পারে না। এব রীতিমতে আপীলের দরখ্খাস্ত হইলে আপীল করণের নি- 
দ্ূপিত মিয়া হিলাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্ধ্য হয় সেষ্ট্রূপ কার্য এই প্রন্চার বেঈগাড়! 
 দরখাস্তের বিষয়ে হইবেক না।--১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ভরের ১ দফা । 
. এন।  আভশ্রব ইহার পর অধস্থ আদালতে আপেলান্টেব্ন বিপক্ষ ঘাহারা ছিল ভা- 
হারদের কোন শ্রক ব্যক্কির নায় লিখিতে ঘদ্দি আপেলান্ট ত্রুটি করে এব তাছ! না লিখ- 
নের কোন হকার ন। দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহারদের নাম লিখিয়! দা". 


৮ ধারা] সদর দেওয়ানী আদালত? , ২৪. 


খিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাঁইবেক কি তাহ! যদি না করে তবে তাহার আ- 
পীল বের্দাড়। বোধ হইবেক ।--১৮৪২ সালের ১ ভুলাইর সর্ক্যুলর অর্ডরের ২ দফা! । 

৭৮। বআপীলের উক্ত প্রকার বের্দাড়া দরখাস্ত দদর আদালতে পাঠাইবার নিমিন্ত 
যে জজ লাহবেরদের এবন প্রধান সদর আমীনেরদের হজুতে দাখিল হয় তাহারা এ দু- 
খান্তকারিরদিগকে পৃর্বোক্ হুকুমের বিষয় জানাইবেন ।--১৮৪২ লালের ১ জুলাইর সরু- 
ক্যুলর অর্ভরের ৩ দফ। | 

৭৯। ১৮১৪'নলালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের সল্পর্কে সদর আদালতে যে 
সকল সওয়ালজওয়াৰ দাখিল হয় তাহ! আদালতের নিরূপণহওয়া পাঠানুসারে তৈয়ার 
করিতে হইবেক এব” যদি তাহা অন্য কোন প্রকারে তৈয়ার করা যায় তবে যে ব্যক্তি এই 
রূপে বের্দাড়া সওয়ালজওয়াব করে সেই ব্ক্কি উক্ত ধারার লিখিত দণ্ডের যোগ) হাইবেক | 
১৮৪* লালের ২৯ মের সদর আদ্বালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 

৮০ । আপীল করথের ঘে মিষ্লাদ আইনে নিকূপণ আছে তাহার মধ্যে ঘদি আপেলান্ট 
স্বয়ৎ অথব1 তাঁছার উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোশ্বারের ছারা অধস্থ আদালতের ডিক্রীর 
নকল সমেত আপনার আন্পীলের আরজী সিরিশ্তায় দাখিল করে তবে ডেপুটা রেজিষ্টর্‌ 
ইহার ভহকীক করিবেন যে ইফ্টাম্প কাগজ ও অন্যান্য বিষয়ে এ দরখাস্ত আইনমতে 
হইয়াছে কি না এব যদি হইয়া থাকে তবে এ আপীলের দরখাস্ত আদালতের নথীতে 
রাখিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিস্ারণের ১ 
দফা। 

৮১। আপীলের দরখাস্ত আদালতের নথীতে রেজিষ্টররী হইলে ডেপুটা রেগিটর 
রীতিমত রেসপাণ্েন্টের উপর এত্রেলানাম। জারী করিবেন এব" এ মোকদ্দমার মিসিল 
তলব করিয়া ভ্রকুম করিবেন যে এ ডেপুটা রেজিষ্টরের রুবকারী জিলার আদালতে পু- 
ছনের পর দুই. মাসের মধ্যে জিলার জজ সাহেব তাহা পাঠাইবেন। এব রেসপাগ্ডেন্টের 
হাজির হওনের এন্রেলানাম1 ও ইশ্তিহারনামা তত্সমকালে জিলার জজ সাহেবের নিকটে 
পাঠাইতে হইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদ্রালতের বিধান ও নিষ্ধারণের 
২ দফা । 

৮২। জজ সাহেবের জাদালতে কিছ! প্রধান সদর আমীনের আদালতে নিষ্পন্তিহওয় 
যে মোকদ্দমার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপাল হয় তাহার কাগজপত্র তলবের: 
প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম প্রাপ্তহওনের তারিখের পর দুই মানের মধ্যে এ২ মোক্গমার 
সমন্ত মিসিল নকন্্র করিয়া পাাইতে হইবেক। ১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরকুযুলর 
অর্ডরের ১ দফা ॥ | 

৮৩). হদি আপীলের দরখাস্তের মধ্যে আপীলের হেত লেশ্খ! গিয়াছে এব যদি 
অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল হইয়াঙ্ছে তবে পূর্নোক্ত বিধির 
অনুসারে জিলার জজ লাহেবের নিকটে যে২ হুকুম ডেপুটা রেজিষটর পাঠাইয়াছিজেন তা- 
হার রিউর্ণ না! পঁছছনপর্য্যন্ত এ মোকদ্দম। আপনার দক্তরে রাখিবেন । ১৮৪২ সালের 
২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণের ৩ দফা । 

৮৪। যদ্যপি আপীলের দরখান্তে আপীলের হেতু ন1 লেখা গিয়াছে এব" যদি 
অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল না হইয়াছে তবে ডেপুটা রেজিষটর 
আন্পীলের হেতু এব" আপীলহওয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল ছা- 
খিল করণের নিমিন্ত আপীলের দরশ্ান্ত নিরিশ্ভায় দাখিল করণের তারিশ্খের পর আ- 
পেলান্টকে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দিবেন । ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদা 
লতের বিধান ও নিষ্মারণের ৪ দফা! । ৮. | 

৮৫1 যে কাগজপত্র এইন্ূপে তলব হয় তাহা যদি পূর্বোক্ত বিধির নিরূপিত মিয়াদের 
মধ্যে পিরিশ্তায় দাখিল হয় তবে দ্বিতীয় বিধির অনুসারে জিলার আছালতে যে হুকুম 


২৪৩ সদর দেওয়ানী আদালত । [৭ অধ্যায়। 


পাঠান গিয়াছিল ভাহার রিটর্ণ না পঁহছনপর্য্যস্ত ডেপুটা রেজিষ্টর এ মোকদ্দমা আপনার: 
দত্তরে রাখিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির লদর আদালতের বিধান ও নিষ্থা- 
রণের ৫ দফা । 

৮৬। যদ্দি নিরূপিত সময়ের মধ্যে আপীলের হেতু এব" ডিক্রীর নকল দাখিল না 
হয় তবে ডেপুটী রেজিষউটরের জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের নি্পন্তি করিতে সদর আদালতের 
যে জজ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের কোন এক জন জজ সাহেবকে ডেপুটী রে- 
জিষ্টর-নিরূপিত মিয়া অতীত হইজে তাহ! জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির 
সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণের ৬ দফা । 

৮৭। যদি আপীলের দরখাস্ত জিলার আদালতের সিরিশ্তায় দাখিল হইয়া থাকে 
তবে আপীলের হেতু এব" ডিক্রীর নকল দাশ্িল করণের নিমিক্ত য়ে ছয় সপ্তাহ মিয়া 
নিরূপণ আছে তাহা! সদর আদালতে দরখান্ত পঁছুছনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক | 
১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নির্ধারণের ৭ দফ1। 

৮৮। যদি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারার বিধির অনুসারে আপেলান্ট 
আপনার আপীলের হেতু দাখিল করিতে অধিক মিয়াদের দরখাস্ত করে তবে পুর্বোক্ত 
মতে সঙ্র আদালতে যে জজ সাহেব নিধুক্ত হইয়াছেন তাহাকে ডেপ্ুটা রেজিষ্টর এ দর- 
শ্বাস্ত এব আপীলের দরখাস্ত দিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুতআরির সদর আদাল- 
তের বিধান ও নিঙ্থারণের ৮ দফা । 

৮৯। আপেলান্টের মোকদ্দমার সমস্ত তদবীর সমাপ্ধ হইলে এব জিলার আদালত- 
হইতে আবশ্যকসকল রিটর্ণ এব মিসিল পঁছছিলে পর রেসপাণ্ডেন্টকে আপনার জও- 
য়াব দাখিল করণের নিমিত্ত ডেপুটা রেজিষ্টর পনের দিন মিয়াদ দিবেন । ১৮৪২ সালের 
২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান নিষ্ধারণের ৯ দফা । 

৯০। রেসপাণ্ডেন্টের জওয়াব দাখিল হইলে অথবা না হইলে দাখিল করণের নিক- 
পিত মিয়াদ অভীত হওনের পর ডেপুটা রেজিষটর বিলি করণের উপযুক্ত মোকদ্দমার ফি- 
রিক্তিতে এ মোকদ্দম। রাশ্খিবেন । যদি এ জওয়াব নিরূপিত মিয়াদের পর কিন্তু কোন এক 
জন জজ সাহেবের নিকটে মোকদ্দম! সোপর্দ হওনের পূর্বে গুজরাণ যায় তবে ডেপুটা 
রেজিষটর তাছা লইয়া মোকদ্দমার মিলিলের সঙ্গে রাখিবেন। ১৮৪২ পালের ২১ জানু- 
আরির সদর আদালতের বিধান ও নির্ধারণের ১০ দৃফ]। 

৯১। আপীল করণের যে মিয়াঙ্দগ নিরূপণ আছে তাহা! অতীত হইলে যদি আপীল 
মঞ্জুর করণের দরশ্খান্ত দেওয়] যায় তবে ঘে জজ সাহেব ডেপুটী রেজিষ্টরের সিরিশ্তার 
জিজ্ঞাসিত বিষয় নিষপন্তি করিতে নিযুক্ত আছেন্‌ তাহার নিকটে তাহা অর্পণ হইবেক । 
১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির নদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণের ১১ দফা । 

৯২। যদ্দি ডেপুটী রেজিষ্টর দেখেন যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল প্রষ্্রত 
এব পুষ্ঠে দন্ত ফরিতে এ আদালতে কোন বের্দীড়া হইয়াছে তরে তাহার উচিত যে এ 
বেক্াড়ার রিপোর্ট পৃর্ধোক্তমতে নিঘুক্তহওয়! জজ সাহেবকে দেন্। ৯৮৪২ সালের ২১, 
জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণের ১৯২ দফা): | 

৯৩। কোন আপীলের বাদী বা প্রতিবাদী মরিলে ডেপুটী রেজিষ্টর. তাহার স্থলা- 
ভিযিক ব্যক্তিকে হাজির কশইবার্‌ যখোচিত উদ্যোগ করিবেন । যদি তহকীক করণেতে 
মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কে এই বিষয়ে সন্দেহ হয় ভবে ডেপুটী রেজিষ্টর পুর্কোক্তমতে 
নিষুক্তহওয়া জজ সাহেবকে মেই বিষয় জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ২৯ জানুআরির 

লঙ্গর আদালতের হিধান ও নিষ্ধারণের ১৩ দফা | 

৯৪। যদি মৃত ব্যক্তির আইনমতে স্থলাভিষিক্ত নাবালক কিন্ত উদ্মাদ হয় তবে 
এক জন সংলারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওনের নিমিত্ত যথোচিত উদ্যোগ হয় এতদর্থে ডেপুটা 

_রেজিষটর পৃর্ষোক্ষমত নিযুকহওয়া জজ সাহেবকে এ বিষয় জ্ঞাত করিবেন । ১৮৪২ সা 
কোর ২১৯ জীনুআরির নদ আদালতের বিধান ও নিপ্ধারণের ১৪ দ্‌্ফ1। | 
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৯৫। আপেলান্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদের হাজির হওনের থে মিয়াদ নিরূপণ হই- 
য়াছে যদি দেই মিয়াদের যধ্যে তাহারা হাজির না! হয় অথবা স্থলাভিষিক্রের ন্যায় হাঁ 
জির হওনের অনুমতি হইলে পর অথব! সৎসারাধ্যক্ষরূপে নিষুক্তহওনের পর যদি এ 
স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কিম্বা পূর্বোক্ত ধিধির অনুসারে নিযুক্ত দসারাধ্যক্ষ ছয় সপ্তাহের 
মধ্যে আপীলের সওয়ালজওয়াব করিতে ক্রটি করে তবে.পুর্ধোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ 
নছেবকে ডেপুটী রেজিষ্টর এ বিষয় জানাইবেন এব ১৮৪৬ সালের .২৯ আইনের বিশ 
ধির অনুসারে কাধ্য ছইবেক। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআবির সদর আদ্বালতের বিধান 
ও নিষ্ারণের ১৫ দফা । 

৯৬। জিলার আদালতের স্থানে ডেপুটী রেজিষ্টর ঘে বিষয় তলব করেন্‌ দেই বিষ- 
য়েতে কিছু বিলম্ব হইলে যে আদালতের স্থানে তলব হইয়াছিল সেই আদালতের জজ স। 
হেবক্কে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা জানাইবেন। যদি এইরূপে দ্বিতীয়বার তলব হইলে পর 
বিলম্ব হয় তবে পুর্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া সদরের জজ লাহেবের নিকটে ডেপুটা রেজিষ্টর 
তাহার রিপোর্ট করিবেন। ১৮৪২ লালের ২১ জানুআরির সন্দর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণ্র ১৮ দফা । 

আপীলের সময়ে ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণ। জামিনী। 

৯৭। সদর আদালতে আপীল হইলে অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী বা স্থগিভ কর্‌* 
ণের বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ১২। ১৩। ১৪ 7 5৫ ধারাতে লেখা! আছে । 

৯৮। আপীল হইলে আপীলহওয়! ডিক্রী জারীকরণ ব! স্থগিত রাখণের' বিষয়ে যে 
ব্যক্তি জামিন হয় তাহার একরারের মজয়ুন এই ধে আপ্পীলের ডিক্রী হওনের সময়ে 
আপেলান্ট ও রেসপাণ্ডেন্টের স্থানে ষে কোন ব্যক্তি থাকুক ন। কেন আপ্পীলের যে ডিক্রী 
হয় তাহার টাকার নিশা করণের বিষয়ে আমি এব আমার জামিনী পত্রের লিখিত 
জায়দাদ দায়ী আছে অতএব যখন আপেলান্ট কিম্বা রেসপাণ্ডেন্ট অথবা জামিন আন্পীল 
উপন্থিত্ত থাকিতে মরে তখন নুতন জামিন তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে 
অনেক ক্রেশ ও বিলম্ব হয় ।--১৮৩২ পালের ১৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণ। 

৯৯। আপীলের মোকদ্দমায় আপেলান্ট জামিন দেওনের পরিবর্ধে আপনার ভূমি 
অর্পণ বা বন্ধক দিতে পারে না। ১৮৩৬ লালের ৭ জুনের লদূর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণ। 

আপেলান্টের কজুর। | 

১০০। ছয় সঞ্টাহপর্য্ন্ত আপেলান্ট অপান যোকদ্দম। ঢচালাইতে ক্রটি করিলে যাহা 
কর্তব্য তাহা ৫ অধ্যায়ের ১৫৩ এব ১৫৬ নম্বরী বিধানে আছে। 

১০১। সদর দেওয়ানী আদালতের সিনিলে যে কোন মোকাদদমার আ- 
পীলের দরখান্তী আরজী যে কালে দাখিল হয় লেই কালহইতে ৬ ছয়ু হস্তার 
' মধ্যে যদি আপেলাণ্ট তাহার মোকদমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে 
এ নিয়মিত কালের মধ্যে না করিবার বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিইট 
হেতু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে নাজানাইতে পারিলে 
তাহার মোকদস। তথায় ডিস্মিস্‌ হইবেক বরণ যদি এ সাহেবেরা উচিত 
জানেন্‌ তবে আদালতের খরচাও রেল্লাণ্ডেট অর্থাৎ আপীলের আপামীকে 
দেওয়াইতে হুকুম করিবেন। কিন্তু এ সাহেবদিগের কর্তব্য যে যে হেতুতে 
মে মোকদ্দম! ডিস্মিস্‌ করেন্‌ কিম্বা লন্‌ তাহার. বেওর রোয়দাদে লেখেন 
ইশতি।--:১৭৯৩ স]। ৬ আ। ১৯ ধা। : 

১০২। যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া] যায় তখন থে তা- 
রিখে দরখাস্ত আদ্ঠলতে গুজরাণ ঘায় সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া সুরা 
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গণ্য হইবেক। কিন্ত যে আদালতে মোকদ্দমা হইয়াছিল তথায় যখন আঁপ্পীলের দরখাস্ত 
গজরাথ যায় তখন ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারানুসারে যে তারিখে সদর আদা- 
লত্তে এ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় অর্থাৎ যে তারিখে দরখাস্ত এ আদালতে পঁছছে 
লেই তারিখঅধধি আদ্দীল উপস্থিতহওয়া। গণ্য করিতে হইবেক। ইহার উত্তয় গতিকে 
'আপীল উপস্থিভহওনের তারিখঅবধি ছয় সপ্কাহের মধ্যে মোকদ্দম। চালাইতে আপ্পে- 
লান্টের্‌ প্রতি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় ছকুম আছে অতএব জিজ্ঞাস! হই- 
তেছে যে « মোকদম। চালাইভে” ইহার অর্থ কি। 

তাহাতে বিধান হইল ঘে আপেলান্টকে যে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দেওয়। গিয়াছে তাহার 
মধ্যে যদি স্বয়ৎ অথবা উকীলের দ্বারা আপ্পীলের হেতু না গঁজরায় ভবে তাহার কমুর 
হঈয়াছে বোধ করিতে হইবেক এব তাহার আপ্ীজ ডিসমিসহওনের যোগ্য হইবে । 
সুহ্ধ উকীল নিযুক্তকরণেতে ভাহার আপীল ডিসমিসহওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না। ১৮৪৯ 
সালের ৩১ ডিসেম্বরের আইনের অর্থ। 

১০৩। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ২ ধারায় এই কথা লেখা আছে “ ষে কোন 
গতিকে মোকদ্দমা বা আপীল ডিস্মিস্‌ হয়” অতএব মুরাদাবাদের জজ সাহেব এই 
বিধির এই সাধারণ কথার বিষয়ে জিড্ঞাসা করিলেন যে আপীলহওয়া মোকদ্দমার জও- 

কাধ দিতে রেসপাশ্ডেন্টের তলব ন1 হইলে যদি সেই ব্যক্তি জওয়াব দেয় এব" উকীলকে 
নিযুক্ত করে এব" এঁ আপীল উক্ত আইনানুসারে ডিসমিস হয় তবে এ রেস্পাণ্ডেটেকে 
আদালতের খরচা দেওয়াইভে ডিক্রী করি ত হইবেক কি না। তাহাতে বিধাম হইল 

ঘে প্রতিবাদি ব্যক্রির তলব না হইয়া আদালতে যে উপাস্থত হইবেক্ এমত গতিক জজ 

সাছেষের উল্লেশ্খহওয়। ধারার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না বোধ হইতেছে । যেহেতুক এ 

প্রতিবাদি ব্যক্তিকে “ রেসপাণশ্ড ” করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে তাহাকে 

ত*রেসপাণ্ডেন্ট ” বলা যায় না। পুনশ্চ জজ সাহেবকে ৬৭৫ নম্বরী আইনের 

অর্থ দেখিতে ছকুম হইল। এ নম্বরী আইনের অর্থেতে “ রেসপাণ্ডে্ট ” শব কেবল 

« প্রতিবাদি ব্যক্তি ” বুঝায় এমত লেখ্খে। ১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 
উকীল । 

১০৪1 জিলার আদালতের উকীলেরদের বিঘয়ে যে২ নিয়ম আছে তাহ। সদর আ- 
দালতের উকীলের বিষয়ে খাটে । ২ অধ্যায়ের ১৪ ধারাআঅবধি ই ৩ ধারাপর্যযন্ত দেখ্খ। 

১০৪।. যে মোগ্তারনামাক্রমে গওকালছ্নাম। দেওয়! গিয়াছে তাহা এব খর্চার এবছ 
ডিক্রী জারী বা স্থগিতকরণের জামিনীপত্র এব ওকালৎ্নাম। এব ঘে ডিক্রীর উপর আ- 
পীল হইয়াছে তাহার নকল 'আপেল্লান্টকে আপীলের আরজীর্‌ সঙ্গে দাখিল করিতে সদর. 
আদালত অনুষতি দিয়া থাকেন্‌। অন্যান্য সকল দলীলদস্তাবেজ পৃথ্থক্‌ দর্স্ান্তে নিরি- 
পিত ইষ্টাল্প কাগজে দাখিল কর] গিয়। থাকে । ৯৬১ নয্বরী আইনের অর্থ). 

১০৬ অঙগধ্র আদালতে যে উক্তীল অথব। মোস্বারেরদের মোকদমা থাকে সেই ম- 
কদ্দম! যত কাল উপস্থিত থাকে তত কাল তাহার। নিয়মমতে সদর আদালতে হাজির হই-, 
বেক অথব!1 হাজির না হওনের কারণ এক আরজীর দ্বারা জানাইবেক।  যদ্ধি তাহার! এই, 
_বিধানানুমারে কার্য্য না করে তবে মোস্তারী কর্মহইতে তগীরহওনয়ূপ দণ্ডের যোগ্য হই- 
বেক ।”-১৮৪০ লালের ২০ নবেয়রের দদর আদালতের বিধান ও নিশ্বারণ। . 

১০৪1 যদি কোন উকীল ছুট লইয়া স্থানান্তর হন্‌ তবে ষে দিবসে তাহার ছুটীর 
শেষ হয় সেই দিবসে ফিরিয়া] আ্িতে হইবেক এব যদ্যপি তিনি এমত না করেন্‌ তবে 
তাহার নাম উকীলের ইসমনবিসীহইতে কাটা যাওনের যোগ্য হইবেক 1-”১৮৪০ সালের 
২৭ সার্টের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারথ। 

১০৮1. ঘদ্দি কোন উকীল ছটা পাইয়। ছ্থানান্তরে ঘান্‌ এব" অতিরিক্ত কালের ছটা 
পাইবার বাসন! করেন্‌ তবে এঁঅভিরিক' ছুটার দয় খাক আদালতে এমড মরে দাহিল 


৮ ধারা] সদর দেওয়ানী আদালত । এরা ২৪৯ 


করিবেন যে অতিরিক্ত ছুটী না দেওয়। গেলে পূর্কার দেওয়া ছুটীর মিয়াদের মধ্য 
আদালতে ফিরিয়া আসিতে পারেন্‌। যদি পুর্কোক্রমতে আদালতের অনুমতি না পাইয়া! 
কোন উকীল প্রাপ্ত ছুটার অতিরিক্ত কাল গরহাজির থাকেন্‌ তবে ভীছার নাম উকীলের- 
দের ইসমনবিসীহইতে উঠান যাইবার যোগ্য হইবেক। ১৮৪ সালের ২৭ মার্চের সরক্যু- 
লর অর্ডর ৷ | | 

১০৯। যখন কোন উকীল দশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত ছুটীর দরখাস্ত করেন্‌ 
তখন যত মোকদদম়ায় তিনি একাকী অথবা অন্য উকীলের সঙ্গে মোকরর থাকেন তাহার 
রা দাখিল করিবেন ।”-১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও 

নদ্ধারণ। 

১১০। উকীলের ছুটার দরখাস্ত সদর আদালতের নাজির লইতে পারে ন! কিন্তু সেই 
প্রকার সকল দরখাস্ত রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবৎ তিনি তাহা সদর 'আ- 
দালতে জানাইবেন ।--১৮৪২ লালের ১৫ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিঙ্থারণ । 

১১১। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুনারে নিযুক্ত উকীল 'অথবা মোস্তার ঘেং মো- 
কদ্দমাতে মোকরর হন্‌ সেই২ মোকদ্দমার কাগজপত্র দু্টি করিতে এব* দরখাস্ত ও সও- 
য়ালজওয়াবপ্রভৃতি দাখিল করিবার জন্য আদালতের মুহুরীরদের নির্দিষ্ট কামরায় ফুনুইতে 
পারিবেন। ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেবুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্থারণ। 

১১২। প্রত্যেক উকীল এব" মোস্তার এক জন মুহুরীর নিযুক্ত করিতে পারে এবছ 
তাহার কার্ষ্যর বিষয়ে এ উকীল অর্থবা মোশ্ার দায়ী হইবেন এব* তাহারদের যে সকল্গ 
কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহার নকল লইবার্‌ নিমিত্ত এ মুহুরীর রিকার্ড দক্তুরে যাইতে 
পারিবেক। ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেকুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ । 

১১৩ ঘে উক্ধীল এব" মুুরীর সদর দেওয়ানী আদালতের নিরিশ্তাদারের দক্তরে 
আপনারদের ওকালৎ্নামা ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করেন্‌ এ কাগজপত্র দাখিল 
করণের প্রমাণের ন্যায় তাহা লইবার নিমিন্ত ঘে 'আমল। নিযুক্ত আছেন্‌ তাহার বহীতে 
তাহার সহী করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৯ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধা- 
র্ণ। | 

১১৪। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল অথবা মোখ্বার কোন 
বিশেষ জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিতথাক। কিম্বা তাহার সম্পর্কে হওয়া মোকদ্দম। বা 
বিষয়ের দরখাস্ত দাখিল করিলে সেই দরখ্াান্তে তাহারা আপনারদের ঝুঁকীতে এ ভজ 
সাহেবের নাম লিখিবেন । তাহার অভিপ্রায় এই যে সেই বিষয় মুৎফরককা সিরিশ্তার 
ভারপ্রাপ্ত জজ সাহেবের নিকটে দরপেশ করণের আবশ্যক না হইয়া! একেবারে এ বিশেষ 
জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ হয় । ১৮৩৪ লালের ৮ আগষ্টের সদর আদালতের বিধান 
ও নিষ্ধারণ । ও 

১১৫৭ যে মৌকদ্দমীয় সরকার এক পঙ্গু হন্‌ দেই মোৌকদ্দমীর নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী 
আদালতে হইলে সরকারী উকীল রেবিনিউ বোর্ডের দ্বার অথব। অন্য যে কর্মকারক এ 
আপীল করিয়াছিলেন কিম্বা জওয়াব দিয়[ছিলেন লেই কর্মকারকের ছারা সরকারের 
স্থানে তাহার পাওনা রসুম 'আদায় করিতে পারেন্‌ এই নিমিত্ত মোকদ্দমা নিষপন্তিকারি 
জজ সাহেব, এ সরকারী উকীলের পাওনা রসুম আপন হুকুমের উপর টুকিয়! রাখিবেন। 
১৮৩৪ সালের ৩ জানুতআরির সদর আদ্বালতের বিধান ও নিগ্ধারণ। 

১১৬1 যে গতিকে সদর আদালত আমানৎহওয়া রুমের কতক 'অৎ্শ উকীলেরদিগকে 
দিতে এব" 'অবশিষ্টাশ উভয় বিবাদছিকে ফিরিয়া দিতে ছকুম করিয়। থাকেন্‌ অথবা যে 
গতিকে যে ইঞ্টাম্প কাগজে আপীল ও খাস আ্পীলপ্রভৃতির দরশ্ান্ত লেখ! গিয়া থাকে 
সেই ইষ্টাম্পের সমুদয় টাক! কিম্বা কতক 'অৎশ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 3 চিহ্রিভ 
তফ্চদীলের ৮ প্রকরণের লিখিত সর্টিফিকটক্রমে উত্তয় বিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হয় সেই২ 


হ্‌ 


২৫০ | সদর দেওয়ানী আদালত । [ধ অধ্যায়। 


গতিকে ষদ্দি এ উকীল বা যোস্তার আপনার ওকালত্নামার অথব1 মোপ্বারনামার লিখিত 
বিশেষ কথার ছারা এ টাকা লইতে ক্ষমতা না পাইয়!থাকেন্‌ তবে আদালতের শবাজাঞ্চীর 
প্রতি এ উক্ীল অথবা মোস্তারকে টাক! দিতে নিষেধ আছে এব তাহার! যখন টাকা 
লইবার এরূপ ক্ষমত। দেখাইতে না পারেন্‌ তখন যে ব্যক্তি এ টাকা পাইবার অধিকার 
রাখে সেব্যক্তি যাবৎ এ টাকার নিমিত্ত সদর আদালতে দরখাস্ত না করে এব এঁ টাকা 
দিতে সদর আদালত হুকুম না করেন্‌ তাবৎ এ টাকা সদর আদালতে আমানৎ থাকিবেক ॥ 
১৮৩৪ সালের ৩ জানুআরির লদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 

১১৭। সদর আদালতের উকীলেরা আদালতে যে সকল বিজ্ঞাপন করেন্‌ তাহার 
সত্যাসত্যতার বিষয়ে ভাহারদিগকে দায়ী ডান করা যাইবেক। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর্‌ 
সদর "আদালতের বিধান ও নিদ্ধারণ । 

১১৮। কোন মোকদ্দমায় নিষুক্তুহওয়া! উকীল কিম্বা মোখ্বারকে ডেপুটী রেজিষ্টরের 
কোন ছকুষের লিখিত এন্ডেল দেওয়া গেলে সেই হুকুম হওনের্‌ বিষয়ে এ উকীল ব! 
মোশ্বারকে যথোচিত সম্বাদ দেওয়া হইয়াছে এমত ড্ঞান করা যাইবেক। কিন্ত যদ্যপি 
সেই ছকুম উকীল অথবা মোস্তারের সাক্ষাতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেইমত এন্ডেলা 
বুতরু তাহাকে দেওনের আবশ্যক হইবেক না। ৯৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর 
আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণের ২৪ দফা । 

১১৯। আদালতের মোকররী কোন উকীল অথব! মোস্তার ঘদি জানিয়াশ্তনিয়! ডেপুটী 

রেজিষটরের দক্তুরে হাজির হইতে ত্রচ্টি করেন্‌ তবে সেই উকীল বা মোস্তার আপন ক্র 
হইতে তগীর হগুনের যোগ্য হইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের 
বিধান ও নিম্ধারণের ২৫ দফা । 
১২৯ সদর আদালতের উকীলের মরণ বা সসপেশ্ড হওন কি ইশ্তাফ। দেগন বা 
তগীর হওনের সম্বাদ ডেপুটী রেজিষটর ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকর- 
গের নিরূপিতযতে দিবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদূর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণের ১৬ দৃফা ৷ 

১২১। যদ্দি ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের নিজূপিত মিয়া" 
দের মধ্য আপেলান্ট অন্য উকীল নিযুক্ত করিয়া অথব! স্বয়* হাজির হইয়। মোকদ্দম! চা- 
লাইতে ত্রুটি করে তবে ডেপুটা রেজিষ্টর পুর্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা 
জানাইবেন এব ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির অনুসারে কার্ষ্য হইবেক। ১৮৪২ 
লালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারুণের ১৭ দ্ফ1। 


৯ ধারা। | 
মদর আদালতে সাক্ষী ও লাক্ষ্য। .. টু 

১২২। যেকালে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পন্তিহাওয়া মোকদদমার . 
আপীল লদ'র দেওয়ানী আদালতে হয় সেকালে যদি সদর দেওয়ানী আদা- 
লতের দাহেবেরা অনুমান করেন ষে মফঃসল আপীল আদালতে মে মো- 
কদ্দমার বিচার যথার্থ হয় নাই' তবে দর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদি- 
গের শক্তি আছে যে এইহেতুক অথ্ব1 কারণান্তরেই বা হউক চাহেন্‌ আপ- 
নার অন্য যে নাক্ষিদিগের কথ। নে মোকদ্দমার যথার্থ নিষ্পত্তর্থে শনন 
আবশ্যক জানেন্‌ তাহারদিগের কথ শ্রনিয়া নিষ্পস্তি করেন্‌ অথবা যে মো- 
কদ্দম। বিচারের, নিমিত্তে পুনর্ধার সেই মফঃসল আপীল আদালতে অর্পণ 
করেন্‌ যদি সে মোকান্দম! মফঃসল আপীল আদালতে সসর্পণ হয় তবে সদর 
দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সে বিষয়ে অন্য সাক্ষিদিথ্রের 


৯ ধারা ।] | অদূর দেওরানী আদ্দালত। ২৫১. 


কথ] শুনিতে হইলে যে হেতুতে শুনিতে হয় লেই হেততুপুয়ুক্ত উভয় ব্বাদী ও 
সেই সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ক্রেশ না হইবার এব” সঙ্গত বিচার হইবার কারণ 
বিহিত বুঝিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুম লিখেন্‌। 
কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের যে কালে এ ক্ষমতাক্রমে কাধ্য 
করেন সে কালে তাহার হেতু রোয়দাদে লেখান্‌ । যদি সদর দেওয়ানী আ- 
দালতের সাহেবেরা, সেই সকল সাক্ছির কথা দ্র দেওয়ানী আদালতে শবনন্‌ 
উচিত জানেন্‌ তবে চাহেন্‌ আপনারা সেই সকল সাক্ষির কথা দরবারের সম- 
য়ে সুরুতিপুর্থক শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইয়া লন্‌ 
অথব। রেজিষর সাহেবকে অনুমতি করেন্‌ যে সেই সাক্ষিদিগের কথ সুকু- 
ত্যনুলারে শ্রনিয়! জোবানবন্দীতে তাহাত্রদিগের স্বাক্গর করাইয়া তাহাতে 
আপনিও সহী করেন এই মতের যাহা সঙ্গত বিচারের এব মোকদ্দমার 
বেওরা বোধের ও সাক্ষিদিগের গতিকে বিহিত বুকেন্‌ তাহাই করিবেন যি 
রেজিষটর সাহেবকে লাক্ষিদিগের কথা শ্তনিতে হয় তবে সেই রেজিষর লাহেহ 

ভয় বিবাদি কিস্বা উভয় পক্ষের উকীলদিগের সমক্ছে সেই সাক্ছিদিগের 
জোবানবন্দী করাইবেন এব উভয় বিবাদী ও উভয় পঙ্গছের উকীলদিগেরে 
হুকুম আছে যে সেই নাক্ষিদিগের স্থানে ষে কিছু প্ুন্ন অর্থাৎ সওয়াল করিতে 
চাহে তাহা করে এব উভয় পক্ষের মকল সওয়াল ও সাক্ষিরা তাহার যে 
জওয়াব দেয় তাহা! একত্র লেখা গিয়া তাহাতে প্রত্যেক সাক্ষির স্বাক্গর করা! 
যাইবেক এব০১ রেজিষ্টর লাহেবের সহীও তাহার উপর হইবেক কিন্ত যদি 
উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলেরা পেই' লাক্ষিদিগের জোবানবন্দী 
রেজিষটর সাহেবের সাক্াৎ হইবেক এসত সণ্ববাদ পাইয়া সে সাক্ষিদিগের 
জোবানবন্দীর কালে হাজির নী হয় তবে রেজিষউর সাহেব উভয় বিবাদী ও 
উভয় পক্ষের উক্ধীলের! হাজির ন1| হইলেও উপরের লিখনক্রমে সে সাক্ষির- 
দিগের জোবানবন্দী করাইবেন ও মে জোবানবন্দী মতবর জ্ঞান হইবেক ইতি 
--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৬ ধা। " 

১২৩। ইঞ্জরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষ্ছ ধারায় ষে সকল 
স্ত্রীলোকের প্রুনঙ্গ হইয়াছে তাহারদিগের ন্যায় যদি কোন স্ত্রীলোক নাক্ষী হয় 
কিস্বা সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার কাছারীহইতে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ 
অন্তরে কোন পাক্ষির অব্ন্থিতি থাকে তবে সকল জিল] ও শহরের দেওয়ানী 
আদালতে এ প্রকার সাক্ষির জোবান্বন্দীর কারণ আমীন পাঠাইবার বিষয়ে 
যে ধার্য আছে তদনুলারে সেই সাক্ষির জোবানবন্দীর নিমিত্তে সদর দেওয়ানী 
* আদালতের সাহেবেরা আমীন পাঠাইবেন এব" সকল জিল। ও শহরের দেও- 
য়ানী আদালতের পাহেবেরা সাহ্িরদিগের জোবানবন্দীর জন্যে আমীনের 
মতে জ্ীলোকদিগকে পাঠাইবার বিষয়ে ও পত্রাদি পাঠাইতে যেমত লাধ্য 
রাখেন তদনুলারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও লাক্ষিদিগের জো- 
বানবন্দীর কারণ আমীন পাঠাইতে ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেব 
দিগকে পত্রাদি লিখিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৬ আ। ১৭ 
ধা। 

[অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ি বিধি অধ্যায়ের ১১ ধারাতে আছে ।] 

১২৪। লদরদেওয়ানী আদালতহইতে কোন লাক্ষির নামে সফীন। অর্থীছ 
পরওয়ান। গেলে যদি মে সাক্ষী হাজির ন] হয় কিন্থা! হাজির হইয়। সুক্রুতি করি- 


হ্‌ ২ 


২৫২. সদর দেওয়ানী আদালত। [৭ জধ্যায়। 


তে কিন্ব। সাক্ষ্য দিতে অথবা জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে ন। চাহে কিম্বা লেই' 
সাক্ষী অথব1 অন্য কেহ কোন মোকদ্দমায় দুরুতির অন্যথা করে এতাবতা সাক্ষ্য 
দেয় কিম্বা সদর দেওয়ার্পী আদালতের কিছু অবজ্ঞা করে তবে এই সকল 
রূপে এ প্রকার লোকদিগের প্রুতি যে মত উদ্যোগ করিতে সকল মফঃ 
আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে হুকুম আছে সদর দেওয়ানী আদালতের 
সাহেবেরাও সেই সত সকল উদ্যোগ তাহারদিগের প্লুতি করিবেন ইতি ।-- 
১৭৯৩ লা। ৬ আ। ১৮ ধা। 

১২৫1 যদিদেওয়ানী কোন মোকদ্দমার কুবকারীর কি তজবীজের সময়ে 
কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের 
কিম্বা এ২ আদালতের এক জন সাহেবের পুতি ক্ষমত] থাকন মতে তাহার 
বিবেচনায় বাদী গুতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে কি কোন সাঙ্ছিকে 
মিথ্যা হলফ করণ কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবুত্তি লওয়ানপ্রযুক্ত দায়ের- 
নায়েরী আদালতের তজবীজের নিমিত্তে সোপর্দ করা উচিত বোধ হয় তবে 
তাহারদিগের কর্তব্য যে তাহার কথাসম্থলিত আপনারদিগের মতের কথা 
লেখান্‌ ও আনামীকে জামিনীতে কি কয়েদে রাখিবার হুকুম দেন্‌ ও এ হুকু- 
মের নকল আদালতের মোহর ও আপন২ দন্তখত্যুক্তে মোকদ্দমার সমস্ত 
আনল কাগজমহিত আসামীর নিবাস যে জিল! কি শহরের অধিকারে হর 
সেই জিল| কি শহরের মাজিঞ্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইযা দেন ও তাহা] 
সেই মাজিঞ্রেটু সাহেবের নিকটে পঁছছিলে পর তাহার কর্তব্য যে উপরের 
গুকরণের লিখিতমতে কাধ্য করেন্‌ ইতি ।--১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা। 
৩প্ু। 

১০ ধারা। 
সদর আদালতের হুকুমনাম। ও পর্ওয়ানা। 

১২৬। দর দেওয়ানী আদালতের নাহেবদিগের স্থানহইতে তাহারদি- 
গের আদালতেত্র উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিন্বা উভয় পঙ্গছের 
সাক্ছিদিগের তলবে অথবা ভিক্রী জারী কিস্থা অন্য২ং কার্যযের নিগিত্তে যে 
সকল হুকুম হয় তাহাতে কর্তব্য যে সে সকল হুকুম সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়ি- 
ষ্যায় পারমী ও বাঙ্গল। অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারলী ও নাগরী 
অক্ষর ও ভাষায় লেখ গিয়া কিন্ব। ছাপ] হইয়া প্রুকাশ পায় ও তাহাতে লদর 
দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষউর সাহেবের দন্তখণ্ হয় ইতি ।_- 
১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা। : | ৃ 
১২৭ লন্র দেওয়ানী আদালতে উভয় বিবাদী ও উকীল ও অন্য যে 
সকল লোক হাজির থাকে তাহাছাড়। উভয় বিবাদী ও সাক্ষী ও অন্য লোক- 
দিগের প্রতি এমত নকল হুকুম জারীর কারণ যে এলাকার মফঃসল আপাল 
আদালতে নে মোকদ্দমার উত্থাপন হইয়। থাকে কিম্বা! সেই বিরোধের ভূমি 
যে এলাকায় রহে অথ্বা. উভয় বিবাদী যে এলাকায় থাকে কিস্বা বলত করে 
মেই এলাকার মফঃসল আপাঁল আদালতের সাহেবদিগের নামে হুকুমনাম। 
লিখেন্‌ এব” উভয় বিবাদিপুভূতির প্রতি নকল হুকুম জারী করিবার ও সদর 

দেওয়ানী আদালতে সেই হুকুমনামা ফিরিয়। পাঠাইবার বিষয়ে সিয়াদ অর্থাৎ 
কালের নিয়ম সেই হুকুমনামায় লেখ যায় ইতি ।_-১৭৯৩ লা। ৬ আ। ১৩ 


১০ ধার] ৫ সদর দেওয়ানী আদালত । ২৫৩ | 


১২৮। সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্বাক্রমে তোমাকে ড্ঞাত করিতেছি যে ১৭৯৩ 
সালের ৬ আইনের ১৩.ধারাক্রমে হোমার আদালতে অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালতে 
এব তোমার এলাকার জিলা ও শহরের আদালতে উভয় বিবাদি এব* লাক্ষিরদের প্রতি 
যে সমস্ত ছকুমনামা এব মোকদ্দমাঘটিত এ আদালতের ডিক্রী ও ছকুম পাঠাইতে হয় 
তাহ! দেশীর ভাষার লিখি! ইঙ্গরেজী ভাঘার প্রিসেপ্টের মধ্য করিয়া পাঠাইবেন অতএব 
এই সদর আদালতের সঙ্গে তোমার যখন কিছু লিখন পন করিতে হয় তশ্খন তুমি 
তদনুরূপ কার্ধ্য রিবা; ১৮০১ সালের ২০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ভর । 

১২৯। সদর দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাছী 
কিম্বা উভয় পক্গের লাক্ষিদিগের তলবে অথ্‌্ব] ভিক্রী জারী কিম্বা অন্যং ক্ষা- 
ধ্যের নিমিত্তে নে নকল হুকুম জারীর বিষয়ে ষে হুকুমনাঁম। সদর দেওয়ানী 
আদালতের সাহেবদিগের স্থানহইতে কোন মফঃসল আপীল আদালতের 
সাহেবদিগের নামে যায় সে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের 
কর্তব্য ষে নে লকল হুকুম জারী করিয়। সেই হুকুমনাসা নিয়মিত কালের মধ্যে 
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে ফিরিয়া পাঠান্‌ কিম্বা তাহ! 
জারা ন। হইলে যে হেতুতে না হয় তাহা লিখেন ইতি ।-_১৭৯৩ লা । ৬ আ।। 
১৪ ধা। 

১৩০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নান! জ্িলার ও শহরের জঙ্গ সাহেবেরু- 
দের যে সকল সম্বাদ সদর আদালতে জানাইতে হয় তাহা ইঙ্গরেজী ভাষার সর্টিফিকট 
অথবা রিউর্ণের মধ্যে না লিশিয়া সেই সকল সম্বাদ তাহারদের রোয়দাদের খোলাসার 
মধ্যে এব এ শোলাসাসম্পকী়ি আসল দস্তাবেজে লেশ্খা থাকিবেক 1 তাহার ভাৎপর্ধায এই 
ে যে বৃ্থান্ত সদর আদালতে জানাইতে হয় ভাহ।ইঙ্গরেজী সর্টিফিকটে অথবা! রিটর্ণে দি 
না করিয়া সদর আদালত অবগত হইতে পারেন্‌। ১৮০১ সালের ২৫ জুনের সরক্যুলর 
অর্ডরের ২ দফা । ্‌ 

১৩১। সকল হুকুমনামা। ও ডিক্রী জারী হইবার বেওরা তাহার পুষে 
অথব1 পৃথক কাগজে লিখিয়। সেই হুকুমনাসা কিম্থা ডিক্রীর সহিত সণলপ্র 
করিয়া পাঠান যদি পৃথক কাগজে তাহা জারী হইবার বেওর| লিখেন্‌ তবে 
সফঃসল আপাল আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে নেই হুকুমনাস। কিন্তা। 
ডিক্রীর পুষ্ঠে এমত কিছু শব্দ লিখেন্‌ যে তদনুসারে সে বেওর। পৃথক কাগজে 
লিখিতহওন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বোধ হয় | এব০* মেই 
হুকুমনাস]1 কিম্বা ডিক্রী ও তাহা! জারী হইবার নকল আপনারদিগের আদা- 
লতের নিরিশ্তার রাখেন্‌ ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা। 

১৩২। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের নিকটে সদর আদালতের ষে প্রিসেপ্ট 
পাঠান যায় তাহার রিটর্ণ করিবার বারয্বার বিলম্ব হইয়াছে সদর আদালত ইহা দেখিয়। 
জিলার জজ সাহেবকে তদ্ধিযয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন এব* ত্রাহারদ্িগকে 
আরে! ছুক্ুম করিতেছেন যে এ জুকুম যখন মিয়াদের মধ্যে জারী করিতে তাহারা অক্ষম 
হন্‌ তখন তদ্ধিষয়ে যাহ করিয়াছেন এব যাহ করিতে বাকী থাকে তাহার এব* যে মিয়া 
দের মধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহার কৈফিয়্ এক সর্টিফিকটের অঙ্গে 
পাঠান্‌। এব প্রথম সর্টিফিকটে যে যিঘ্াদ তীহার] নির্দি করিলেন সেই মিয়াদের 
মধ্যে যদি অগত্যা কম্ম সিহ্ধ হুইল না তবে ভাহার পুনশ্চ এক রিপোর্ট করেন্‌। ১৮৩৪ 
সালের ২৫ জুলাঈর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা নি 

১৩৩। সদর আদালতে -যে ব্ছল মোকন্দমা মুলতবী আছে তাছ। নিষান্তি করিতে এব 
তাহারদ্ের সমক্ষে যে সাধারণ কার্য্য উপস্থিত থাকে তাছা! নির্বাহ করণের বিষয়ে তাহারা 
বিশেহ চেফটিত অ:ছেন্‌। কিন্তু যদি জিল৷ ও শহরের জঙ্জ সাহেবের! তাহারদের হুকুম 


হ৫৪. _. জ্বর দেওয়ানী আদালত। . [৭ অধ্যায়। 


অগ্ৌণে জারী করিয়া তাহারদের লাহাষ্য না করেন্‌ তবে উাহারদের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ 
হইযেক। এপ্রযুক তাহার জানাইতেছেন যে উত্তর কালে ভোমার কাছারীতে যদ্দি কোন 
কার্ধ্যের বিলম্ব হয় এব* ঘদ্দি তুমি সেই বিলম্বের কোন মাতবর কারণ ন! দর্শাইতে পার 
তবে তাহার] তগ্ঘিষয়ে তোমাকে দায়ী জ্ঞান করিবেন। ১৮৩৪ সালের ২৫ জুলাইর সর- 
কুযুলর অর্ডরের ২ দফা ৷ 

১৩৪। সদর আদালতের প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রেজিষ্টরীতে যে নম্বর নিয়ত লেখা 
গিয়া থাকে সেই নম্বর এ আদালতের প্রিসেপ্টের মিয়াদী রিউর্ণ ঘে সর্টিফিকটের সঙ্গে 
পাঠান যায় সেই সর্টিফিকটে লেখ! ন! থাকাতে এ সর্টিফিকট রেজিষ্টরী করণেতে অনেক 
বিলম্ব হইতেছে অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে উত্তর কালে যে মোকদ্দমার 
প্রিসেপ্ট পাঠান ঘায় সেই মোকদ্দমার নম্বর এব* উভয় বিবাদির নামের অতিরিক্ত জিল। 
ও শহরের জজ সাহেব এ প্রিসেপ্টের উন্নরক্রমে যখন সর্টিফিকট পাঠান্‌ তখন সেই অর্টি- 
ফিকটের মধ্যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রেজিষ্ট বীর নম্বর লিখেন । ১৮৩৫ সালের ১৭ 
জুলাইর সরকু্যুলর অর্ডর। 

১৩৫ । ষে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ ছকুমের রিটর্ণ করিবার আবশ্যক না থাকিলেও জজ সাহেব 
সদর আদালতে তাহার বিষয়ে কোন সম্বাদ অথবা আপনার অভিপ্রায় জানাইতে চাছেন্‌ 
অথবা এ আদালতহইতে নুতন্‌ হুকুম আনাইতে ঢাছেন্‌ সেই জুকুমসম্পকাঁয় জজ সাহে- 
বেরদের লিখন পঠন একি প্রকার হয় এনিমিন্ত সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদ্বালত পশ্চাৎ 
লিখিত ৯ নম্বরী সর্টিফিকটের পাঠ পাই্টাইতেছেন । এঁ২ ছুকুমসম্পকাঁয় কোন বিষয় সদর 
দেওয়ানী আদালতে জজ সাহেবের জানাইতে হইলে তিনি সেই মত লিখিবেন। 


৯ ন্মৃরী স্টি ফিকট। 
অমুক ফরিয়াদী। অমুক আদামী । 

কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেব বরাবরেষু । 
উপরের লিখিত মোকদ্দমায় অসুক মাসের অমুক তারিখের অমুক আদালতের শ্রীযুত 
অমুক জজ সাহেবের রোয়দাদের যে চুম্বক অমুক মাসের অমুক তারিখের আদালতের 
প্রিসেপ্টের সঙ্গে পাঠান গিয়াছিল এ প্রিসেপ্টের রিটর্ণ করিবার আবশ্যক নাই তাহার 

সম্পর্কে আমি অমুক তারিখের আমার আদালতের রোয়দাদের চুক পাঠাইতেছি। 

[এই স্থানে জিড্ঞানিত বিষয়ের মর্ম লিশিতে হইবেক 1] 

আমার দস্ভখতে এব এই আদালতের মোহরে । 
অযুক বৎসতরের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল। 


জী অনুক জজ অথবা মুক্ত প্রধান সদর আমীন । 

১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর। 
৯১৩৬1 ৫০০৭ টাকার উর্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় সদর আদালতের সকল প্রিসেপ্ট 
এক্কেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক এব* এ সকল প্রিসেপ্টের' 
রিটর্ণ প্রধান সদর আমীনের! রীতিমত্তে সর্টিফিকট সমেত একেবারে সদর আদলতে 
পাতাইবেন। কিন্ধ সদর আদালতহইতে যদি অন্যরূপ হুকুম হয় তবে প্রধান সদর আমী- 
নেরাও সেই অন্য হুকুম মতে ঠা করিবেন। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরকুযুলর 

অর্ডরের ৮ দফা! । 

১৩৭। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেকুআরি তারিখের সদর আদালতের সরকুযুলর অর্ডরের 
৮ দফার বিধির সম্পর্কে সদর আদালত জানাইতেছেন যে সদর' দেওয়ানী আদাল- 
তের প্রিসেপ্টের রিটর্ণের লঙ্গে প্রধান সদর আমীনেরদের যে সর্টি ফিকট পাঠাইতে হয় 
যদ্দি এ প্রধান সদর আমীন ইঙ্গরেজী ভাষা না বুঝেন্‌ তবে এ অর্টিফিকট ইঙ্গরেজী ভাষায় 
লিখিবার আবশ্যক নাই। এই ছকুম প্রধান সদর আমীনেরদিগকে জানাইতে জিলা! ও 
শহরের আদালতের প্রতি হুকুম হইল। ১৮৩৮ সালের ১* আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর । 


অমুক আদালত । 


১০ ধার11] সদর দেওয়ানী আদালত 1. হ৫৫ 


১৩৮।. সদর আদালত জানাইতেছেন ফে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান 
সদর আমীনেরা আপীলের দরখাস্তের যে সর্টিফিকট সদর আদালতে পাঠান্‌ এব" সদর 
আদ্বালতের ছকুমনামার ষে রিটর্ণ করেন্‌ ভাহা কোন নিয়মিত প্বাঠানুসারে করেন্‌ না তা- 
হাতে অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে । এইকরপ অটনক্যেতে ক্রেশ হইতেছে অতএব সদর 
আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেবের] যে পাঠানুসারে সর্টিফিকট ও রিটণ 
লিখিয়া থাকেন্‌ সেই পাঠানুসারে প্রধান সদর আমীনেরাও তাহা লিখিবেন কেবল ইঙ্গ- 
রেজী ভাষাতে তাহা না লিখিয়! উর্দু ভাষাতে লিখিবেন। ১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্ব- 
রের সর্ক্যুলর অর্ডরের ১ দফা। | 

১৩৯ । যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের কোন সো- 
কদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো! প্রতি কিছু হুকুম জারীর বিষয়ে অধীন 
আদালতে হুকুমনাম! পাঠান্‌ সেকালে যদি সে লোক অনেক তত্বে না মিলে 
কিন্বা পলায় অথব1 আপন ঘরে কিন্থা অন্যের ঘরে লুকায় কিস্বা কোন স্থানে 
যায় যে এই সকল কারণে মে হুকুম তাহার প্রতি জারী হইতে না পারে তবে 
মফঃসল আপীল আদালতের লাহেবদিগের কর্তব্য যে সেই হুকুগনাসার নকল 
সহিত এক ইশ্ৃতিহারনামা এই মজমুনে যে যদি সেলোক নিয়মিত কালের: 
সধ্যে হুকুমমতে কাধ না করে তবে সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবেরা 
অন্য হুকুম ও খবর না দিয় তাহার গরহাজিরীতে ও অলসঙ্গে সে মোকদ্দমার 
বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন । সুবে বাঙ্গালা ও সবে উড়িষ্যার মধ্যে হইলে 
পারসী ও.বাঙ্গল। অক্গর ও ভাষায় ও সুবে বেহারের মধ্যে হইলে পারসী ও 
নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেশ্াইয়1! মফঃসল আপীল আদালতের কাছারীতে 
অনেকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কাইয়া তাহার নকল যত ত্বরাতে হয় সে 
লোকের বসত বাটীর পুরদ্বারে অর্থাৎ সদর দরওয়াজায় কিন্বা যে গ্রামে সে 
লোক বাস করে তথায় অনেক লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌্কাইয়া দেও- 
য়াইর়। সে হুকুমনামার লিখিত সকল হুকুম জারীর বেওরাযুক্তে নেই ইশ্তি- 
হারনামার নকল করিয়া উপরের লিখনানুলারে সদর দেওয়ানী আদালতে 
পাঠান ইতি ।--১৭৯৩ লা। ৬ আ। ১৪ ধা। 

১৪০। কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো প্রুতি কিছু হুকুম 
জারীর বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমনামা1] কোন অধীন আছা- 
লতের লাহেবদিগের নামে গেলে সেই অধীন আদালতের সাহেবের দে 
হুকুম জারী হইবার বেওরা সেই হুকুমনামার পৃষ্টে এই মতে লিখিয়া তাহা 
ফিরিয়। পাঠাইবেন যে সে লোক পলাইয়াছে কিন্থা আপন ঘরে অঞ্চচ্ছ। 
অন্যের ঘরে লুকাইয়াছে কিন্বা কোন স্থানে গিয়াছে একারণ তাহার প্রতি দে 
ইহকুম জারী হইল না অথব1 তাহার তত্ত্ব অনেক করা গেল তথাচ মিলিল না 
এব০৯ নিয়মানুলারে ইশ্তিহারনামাও লট্কান গিয়াছিল। এমতে সে হুকুম- 
নামা ফিরিয়া আনিবাতক যদি সে লোক হাজির না হয় তবে সদর দেওয়ানী 
আদালতের সাহেবেরা যেরূপে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সে লোক 
হাজির থাকিলে করিতেন এ গতিকেও নেইরূপে তাহার অনাক্ষাৎ্ৎ মে মো- 
কদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি ।-১৭৯৩ সা।৬ আ। ১৫ ধা। 

১৪১। কলিকাতাস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ এব” বোস্বাই রাজধানীর 
অধীন দেশে যে সদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালত কিম্বা অন্য উপরিস্থ 
আদালত থাকে সেই আদালতের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী হুকুম কৃলি- 
কাতা ও মান্দ্রাজ এব” ৰোস্বাই শহরে শ্রীযুক্ত বাদশাহের আদালত স্থাপন 


২৫৬ | ূ মদর দেওয়ানী আদালত । 11৭ অধ্যায়? 


হইলেও. ভাহাতে জারী করণের ক্ষমতা পাওয়া উচিভ অতএব হুকুম হইল যে 
এ সদর ছেওয়ানী এব” নিজামণ্ড আদালত এক্ষণে যেরূপে কলিকাতা ও 
সাজ্াজ এব বোদ্বাই শহরেরুবাহিয়ে আপনারদের হুকুমনাম। জারী করিতে 
বা করাইতে পারেন্‌ সেই মতে এ আদালতের অধীন ব্যক্তিরদের উপর 
গ্রেন্তারী পরওয়ানা কলিকাতা ও মাক্দ্রাজ এবৎ* বোম্বাই শহরের মধ্যে জারা 
করিতে পারেন্‌ এব ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন ব। চার্টর কি অন্য কোন 
বিষয় থাকিলেও তাহাতে গ্রুতিবন্ধক হইবেক ন1। কিন্ত জানা কর্তবা যে এ 
লীমানায় যে সকল হুকুমনাম। জারী করিতে হয় তাহা লিখিতক্রমে হইবেক 
এব তাহার ইঙ্গরেজী ভাষা! ও অক্ষরের এক তরজম। অথব। মর্ষের তরজমা 
তাহার নিমুভাগে কি পৃ্ছে কি অন্য গুকারে লেখা যাইবেক কি তাহার সঙ্গে 
গ্রাথ। যাইবেক এব* তাহাতে যে আদালতহইতে তাহা বাহির হয় তাহার 
কোন এক জন জঙগ সাহেবের দন্তখৎ্ হইবেক ।-ত্তীয় জর্জের ৫৩ বঙ্লরীয় 
আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১১৩ ধারা। : 
প্রিদেপ্ট ও রিউর্ণের বিষয়ি বিধান । 
প্রথম। লকল প্রিসেপ্ট ১ । ২। ৩1 ৪1 ৬1 ৭ নম্বরী পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে 
প্রন্ভত করিতে হইবেক। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেকুআরির সরক্যুলন্ন অর্ডর। 
দ্বিভীয়। প্রিসেপ্ট পাঠাওনের সকল ছকুমে লিখিতে হইবেক ষে এ প্রিসেপ্টের রিটের 
আবশ্যক আছে কি না এব* ঘে মিয়াদের মধ্যে এ রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা। এ এ। 
_ তৃতীয়। সদর আদালতহইতে & প্রিসে্ট পাই্টাওন্রে তারিখঅবধি এ মিয়াদ গণ্য 
ছইব্ক। এ এ। 2 | 
চভর্থ। ইহার পূর্বে প্রিসেপ্টের ও রিউর্ণের সঙ্গে ফে রোয়দাদ পাঠান যাইভ সেই 
রোয়দাদের তারিখ এ প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণের তারিখ লেখ্খা যাইত কিন্ত উত্তর কালে এ প্রি- 
সেপ্ট ও রির্ণ ষে তারিখে পাঠান যায় সেই তারিখ তাহাতে থাকিবেক । এব অধীন 
আদালত আপন২ রিউর্ণ এ শিয়াদের মধ্যে পাঠাইবেন। এ এ। | 
পঞ্চম । সদর আদালতের কোন জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাাইবার কোন চিঠীতে সহী 
করিলে পেশ্কারের্‌ উচিত যে এক রুবকারী প্রন্ভুত করিয়া ও তাহাতে দস্তখ কররিয়। 
ত্তাহা এব তাছারু সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহ। জজ সাহেবের চিঠী সহী 
করণের ত্তারিখের পর সাত দ্বিবসের মধ্যে এক মুহুরীরের মারফতে প্রিসেপ্টের দস্তরের 
ইঙ্গরেজী কেরাণির নিকটে পাঠান্। তাহার সঙ্গে যে কাগজ পাঠান যার তাহার ফিরিস্তি 
কুবকারীর নিমেন থাকিবেক এব* এ কাগজপত্র ঠিক ও সম্পূর্ণ থাকনের বিষয়ে এ পেশ্‌- 
কার দায়ী হইবেন। এ এ। রর এ | 
মষ্ট। প্রত্যেক রুবকারী ঘে তারিখে পঁছে তাহ! ইঙ্গরেজী কেরাণি তাহার উপর্‌ 
লিখিনেন এব তৎ্পরে প্রিসেপ্ট প্রন্তত করিয়! ব্রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে হাহা সহী 
করিবার নিমিন্ত লইয়া যাইবেন । তৎ্পররে ভিনি ভাহ। নির্দিষ্ট বহীর মধ্যে লিখিবেন এরছ 
সাধ্য হইলে তাহা সেই দিবলে পাঠাইবেন যদ্যপি তৎপর দিবসে কিম্বা তাহার পর কোন 
দিবসে তাহা পাঠান যায় তবে এ রসীদের তারিখ বদলাইয়! ষে দিবসে পাঠান যায় সেই 
দিবসের তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক। এ এঁ। | 
সপ্তম। যে কর্মকারকের নিকটে এ প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তিনি যদি নিয়মিত মিয়াদের 
মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে না পারেন্‌ তবে পশ্চাৎ্ লিখিত ৫ নম্বরী পাঠানুসারে 
সর্টিকিকটসমেত এক রুবকারী পাঠাইবেন এব" রিটর্ণ না পাঠাওনের কারণ এব" সদর 
_. আদালতের হুকুম জারী করণার্থ আর্‌ কত মিয়াদের আবশ্যক আছে তাহ এ রুবকারীতে 


. লিখিবেন। এ এ। 


আইউম। এ রিটর্দ ও সর্টিক্িকট দদর আদালতে পঁছছিলে এব", সাহার পৃষ্ঠে নিরূপিত 


১০ ধারা ।] : সদর দেওয়ানী আদালত । হ৫৭ 


মতে বিবরখ লিখিত হইলে এহৎ তাহা! বহীর মধ্যে লেখা গেলে ফে ভাজ সাছেবের ছারা? 
প্রিসেপ্টের হুকুম হইয়াছিল সেই জজ সাহেবের পেশ্কারের নিকটে প্রিসেপ্টের কেরাণি 
পাঠাইবেন এব* ষে তারিশ্খে তাছা পাওয়া গেল পেশ্কার তীহা টুকিয়া জজ সাহেবের 
নিকটে দরপেশ করিবেন। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেকুআরির সরকুযলর অর্ডর ॥। 

নবম॥। এ প্রিসেপ্টের মধ্যে হে মিয়াদ নিরূপিত হয় তাহা এব" পাত্রের ডাকের দ্বারা 
তাহা যাইতে আমিতে ষত দিবস লাগে তত দিবস অতীত হইলে পর যদি এ রিটর্ণ এবদ, 
সরটিফিকট সদর আদালতে না পঁছে অথবা এ রিটর্ণ না পাঠাগনের কোন কারণ লিখিয়া 
না পাঠান যায় তবে রেজিষটর সাহেব তাহ! না পাঠাওনের কারণ কোন নির্দিষ্ট মিয়াদের্‌ 
মধ্য জানাইবার নিমিঝ এক পত্র পাাইবেন । যদি সেই মিয়াদের মধ্যে কোন উত্তর ন1 
পছুছে তবে যে জজ লাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাইলেন তাহাকে সেই বিষয় জানাইতে হইবেক 
এব" তিনি যেন্প উচিভ বোধ করেন্‌ সেইন্ধপ তদ্ধিষয়ে হুকুম দিবেন । এ এ 

দশম। যে কর্মকারকের দ্বার রিটর্ণ অথব। সর্টিকিকিট পাঠান যায় এ সর্টিকিকটের 
সঙ্গে টা কাগজ পাঠান্‌ তিনি তাহার এক ফিরিস্তি রুবকারীর নিমনভাগে লিখি- 
বেন। । 

একাদশ । কোন প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে ষে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় 
তাহ! যদি এমত ভারী হর ষে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠান যাইতে পারে না তবে তাহা ডাক- 
বাঙ্গীতে পাঠাইতে ছইবেক এব” ঘে মোকদ্দমা ও প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে এ কাগজ- 
পত্রের সম্পর্ক আছে তাহা! এ পুলিন্দার মধ্যে লিখির1 রাখিতে হইবেক এবছ এ প্রিসেপ্ট 
অথবা রিটর্ণ আদালতের ক্লবকারীর সঙ্গে পত্রের ডাকের দ্বারা পাতাইতে হুইবেক । এ এ। 

দ্বাদশ। যে সকল প্রিসেপ্টের রিউর্ণ গু পত্রের উন্তর পাইবার মিয়াদ শেষ হইয়াছে 
এব৭, এ রিউর্ণ কিম্বা উত্তর পঁছছে নাই তাহার এক ফিরিস্তি প্রিসেপ্টের কেরাণি প্রতি 
সপ্তাহের শেষ দিবসে রেজিষ্টর সাহেবকে দিবেন । 

প্রিসেপ্ট' ও রিটর্ণ ও সর্টিফিকটের ফিরিস্তি । 

১। ডিক্রী জারী কর্ণের প্রিসেপ্ট এব তাহার পৃষ্ঠে রিটর্ণ। 

২। আপীল গ্রাহ্য হওনের পর রেসপাশ্েপ্টপ্রভৃতির উপর সমন জারী করণের হুকু- 
মের প্রিসেপ্ট এব« তাহার রিটর্ণ। ০ 

৩। আদালতের অন্যান্য হুকুমের প্রিসেপ্ট ও তাহার রিটর্ণ। 

৪। 'আদালতের যে হুকুমের কোন রিটর্ণ পাঠাইবার আবশ্যক নাই. তাহার্‌ 
প্রিসেপ্ট। | 

&। ১ বা ২ কিও নম্বরী প্রিতসপ্টের সম্পূর্ণ রিটর্ণ যখন নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে 
পাঠান যাইতে পারে ন| তথ্খন তছ্িষয়ের সর্টিফিকট । 





১ নম্বরী প্রিসেপ্ট । 


প্রিসেপ্টের রেজিষটরের অমুক নম্বর । 
সদর দেওয়ানী আদালত । | র 
অযুক নম্বরী মোকদ্দমা 
যে ব্সরে ডিক্রী হইল তাহা। ূ 
অমুক আপ্েলান্ট । " | -. অমুক রেসপাণ্ডেঞ্ট। 
অমুক জিলার ভ্রীযুত অমুক জাজ সাহেব বরাবরেযু। | 


বর্ধমান। . এই পত্রের অঙ্গে উক্ত মোকদ্দমায় অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক 

প্রীযুত অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালত. ঘে ডিক্রী করিলেন তাহা এর" অমুক 

জজ। ব্যক্তির দরম্খান্তের নকল এব” শ্রীধৃত অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক 

লালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আদালতের কার্ধোর কুবকারীর চুম্বক ভোঙ্ার 
৬ 


হ ৫৮ সদর দেওয়ানী আদ্গালত । - [৭ অধ্যায় । 


নিকটে পাঠান যাইতেছে । লেই ছকুমানুসারে তুমি কার্ধয করিব। এব* এী ডিক্রী রীতিমত 
জারী করিয়া অমুক লালের অমুক মাসের অমুক তারিশ্খে কিন্থা তাহার পূর্বে এ প্রিলেপ্ট 
ফিরিয়! পাটান্ইবা অথবা তাহা জারী না করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানা ইবা! এব, 
তাহ! জারী করণার্থ ঘাহা২ করিয়াছ ভাহার বৃত্তান্ত লিখিয়। পাঠা ইবা। | 
সদর দেওয়ানী আদ্বালতের ০৬ ্ 
| রজিষ্টর । 
ফোর্ট উলিয়ম। টির 
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ । | 
উক্ত ল্রিসেপ্টের পৃষ্ঠে ষে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহা 
মুক জিলা ব। শহরের দেওয়ানী আদালত । 
আমি অমুক জিলার্‌ জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিশ্িত ছকুম রীতি- 


অত জারী হইয়াছে। 
আমার দস্তখতে এব" এই আদালতের ঘ্োহরে অমুক 


সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল। 





গ্রী অমুক জজ । 
দেওয়ানী আদালত । 

অমুক লালের অমুক মাসের অমুক তারিখ । | 

২ নম্বরী প্রিলেপ্ট। ূ প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নস্বর। 
| সদর দেওয়ানী আদালত । 

অমুক নম্বরী আপীল । 
অমুক সালে উপস্থিত ছয়। . 
অমুক আপেলান্ট। অমুক রেসপাণ্ডে্ট। 


অমুক কিলার ভ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু। , 
বর্তমান। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিশ্খে অমুক জিলার জজ শ্রীযুত 
গ্রযুত অমুক অমুক সাহেব এই মোকদ্দমায় যে.ডিক্রী করিলেন তাহার উপর আপীল 
জজ। সদর আদালত গ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব এই পত্রের সঙ্গে শ্রীযুত অমুক 
সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর আদালতের কার্ধে;র 
রুবকারীর চুম্বক এব* রেস্পাশ্ডেন্টের উপর যে এন্ডেলানামা জারী করিতে হইবেক তাহা 
তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে। সেই ছুকুমানুসারে তুমি কার্ধ্য করিব এব" এ ডিক্রী 
রীতিমত জ্রারী করিয়া অমুক সালের অমুক মাঁচের অমুক তারিস্খে কিস্বা তাহার পূর্বে এ 
প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা তাহ! জারী ন। করণের উত্তম ও মাতবর্‌ কারণ জানাইব। 
এব তাহা জারী কর্ণার্থ যাহা করিয়াছ তাহার বুভ্তান্ত লিখিয়। পাতাইবা। 
সদূর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে | 
ফোর্ট উলিয়ম । | শ্রী অমুক রেজিষ্টর । 
স্মুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখখ। | 
উক্ত প্রিসেপ্টের পুষ্ঠে যে রিটর্ণ লিখতে হইবেক ভাহা।। 
ভ্বামুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত । | 
আমি অমুক জিলার অজ লাহের জানাইতেছি যে এই প্রিঙেপ্টের লিখিত ছকুম জারী 
হইয়াছে। , রি 
ূ আমার দন্তখতে এব* আদালতের মোহরে অমুক 
| রি সালের অমুক মানের অমুক তারিশ্খে দেওয়া গেল। 
দেওয়ানী আদালত। | রি ... স্্রী অমুক জজ। 
অমুক লাগ অমুক মাল অমুক তারিখ। | 


১৩ ধারা।] সদর দেওয়ানী আদালত। [.... হ৫৯ 
৩ নম্বরী প্রিসেপ্ট। 


প্রিসেপ্টের রেজিউরের অমুক নম্বরী । 
সদর দেওয়ানী আদালত । ....: 
অমুক্,নম্থবরী মোকদ্দম] । 
অমুক বৎসর । 
অমুক আপেলান্ট অথব। দরখাস্তকারী । অমুক রেসপাণ্ডেন্ট। 


ৃ অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু। 
বর্তমান। এই পত্রের সঙ্গে অমুক২ কাগজ তোমার নিকটে পাঠান গেল এবছ শ্রীযুত 
শ্রীযুত অমুক অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিশ্খের 
জজ। সদর দেওয়ানী আদালতের কার্ষেযর কুবকারীর চুম্বক তোমার নিকটে পাঠান 
গেল । সেই হুকুমানুসারে ভুমি কার্ধয করিব! এব* এ প্রিসেপ্ট রীতিমত জারী করিয়া অমুক 
সালের অমুক মাসের অমুক তারিশ্ে বা তাহার পূর্বে এ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা 
তাহা জারী ন! করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানাইব! এব" তাহ! জারী কর্ণার্থ যাহাই 
করিয়াছ তাহার বুন্বান্ত লিখিয়া পাঠাইবা । : 
সদর দেওয়ানী আদালতের ছকুমক্রমে 1 
ফোর্ট উলিয়ম। "  শ্রীঅমুক রেজিষ্টর। 
অমুক লালের অমুক মাসের অমুক তারিখ । 


উক্ত প্রিসেপ্টের পুণ্ঠে ষে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহার নশ্বর 
অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত৷ 
আমি অমুক জিলার জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিখিত হুকুম জারী 


হইয়াছে ূ 
আমার দন্তখখৎ এব" এই আদালতের মোহরে অমুক সালের 


অমুক মাসের অমুক তারিশ্খে দেওয়া গেল । 





দেওয়ানী আদালত) 
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ । শী অমুক জজ । 
৪ নম্থরী প্রিসেপ্ট । 
সদর দেওয়ানী. আদালত । 
অমুক নম্বরী মোকদ্দম। 
ৰ অমুক সাল। 
অমুক আপেলান্ট অথব! দরশ্থান্তকারী। অমুক রেসপান্ডেপ্ট । 


অমুক জিলার ই্রাযুত অমুক জজ সাহেব ব্রাবরেষু। 

বর্তমান । এই পত্রের সঙ্গে তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্ত শ্রীযুত অমুক জজ 
শ্রীযৃত অনুক্ক সাহেবের সমক্ষে অযুক সালের অমুক মামের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী 
ভজ। আদালতের রুবকারীর চুম্বক এবং অমুক ব্যক্তির দরখান্তের নকল তোমার 
নিকটে পাইন যাইতেছে খেদ্দি তাহার সঙ্গে অন্যান্য কাগজপত্র পাঠান যায় তবে তাহার 
বেওর। লিখিতে হইবেক 1) 
পি সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রযে । 
. ফ্চোর্ট উলিঘ্নম । | শ্রী অমুক রেজিষ্টর় ॥ 

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ । | 


. জু 


৬০ সদর দেওয়ানী আদ'লত। [৭ অধ্যায় । 


৫ নম্থরী সর্টিফিকট। | 7... প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক্ধ নম্বরী। 
| দেওয়ানী আদালত । 
্‌ যে যোকচ্গমনায় প্রিসেপ্ট বাহির হইয়াছে তাহার নম্বর । 
কলিকাতাস্থ শ্রীমুত সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষটর সাহেব বরাবরেষু। 
অমুক ফরিয়াদী। এই মোকদদমায় গ্রীযৃত অমুক লাহেবের সমক্ষে হওয়া অমুক সালে 
অমুক আসামী। অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের কার্ষের 
রুবকারীর যে চুম্বক অমুক সালের অমুক মাদের অমুক তারিশ্ের সদর দেওয়ানী আদা- 
লতের প্রিসেপ্টের সঙ্গে পাঠান গিয়াছিল তাহার সম্পর্কে অমুক সালের অমুক মাসের 
অমুক তারিখের আমার রুবকারীর পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক সদর আদালতে পাঠাইতেছি 
তাহার মধ্যে এ প্রিসেপ্টের রিটর্ণ লেখা আছ্ছে। এব* অমুক সালের অসুক মাসের অমুক 
তারিখে বা তাহার পুৃর্ধে এই বিষয়ের পুনশ্চ এব লম্পূর্ণ রিটর্ণ পাঠাইবার কণ্প আছে। 
আমার দস্ত'খতে এব" এই আদালতের মোহরে অমুক সালের 
অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়। গেল । 


দেওয়ানী আদালত। শ্রী অমুক জজ। 
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ । 
১৮৩৪ লালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যলর অর্ডর। 
| ১১ ধার! 
অধস্থ আদালতের ক্রটি ও সদর আদালতে হুকুমের বাধকতা। করণ কিন্ত 
হুকুম ন। মানন। 


১৪২ । অধস্থ আদালতসকলের সাহেবের] সেই হুকুমনাসা পাইয়া যদি 
তাহার লিখিত সকল হুকুম জারী ন| করেন্‌ কিম্বা তাহ1 জারী না করণের বে- 
ওর সঙ্গত ন1 লিখেন্‌ তবে যে অধস্থ আদালতের সাহেবের এমত করেন্‌ 
তাহারা লদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে আপনারদিগের ক্বার্যাহইতে যবে" 
স্থৰে রৃহিবাঁর যোগ্য হইবেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের যদি 
উঞপরর লিখনানুসারে অধস্থ আদালতের সাহেবদিগের কাহাকেও তাহার 
কার্যহইতে যবেস্থবে রাখেন্‌ তবে ভাহারদিগের কর্তব্য যে যবেস্থৰে রাখেন্‌ 
যেহেতুক তাহার ১০ দশ দিনের মধ্যে ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের কৌ- 
লন্সেলের হজুরে সম্বাদ দেন্‌ এবণ সেই সাহেব যবেস্থবে রহিবার হেতু বোখের্‌ 
নিমিত্তে রোয়দাদ ও জোবানবন্দীআদি কাগজ পত্র যাহা আবশ্যক হয় তাহা? 
সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে এ শ্রীযুতের হজুরে দাখিল করেন্‌ ও তাহা- 
ছাড়া লে মোকদদমার সম্পপ্ীয় অন্য ফে যে কাগজপাত্র এ শ্রীযুত দৃষ্টিকরণ উচিত 
জানেন্‌ ও চাহেন্‌ তাহাঁও দেন ইতি 1--১৭৯৩ স।। ৬ আ। ১৩ ধা। | 

১৪৩ । লদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে কোন: 
আদালতের বিষ্য়লিপ্ত শ্রীযুত কোক্সানি বাহাদুরের সরকারের চিহিিত চাকর 
লাহেবরদিগের কেহ কখন আদালতের সৎক্রান্ত কোন মোকন্দমার বিচার 
কিন্বা হুকুম জারী করিতে জানিয়! ও শ্তনিয়! শৈথিল্য করিলে অথবা কোন 
গহিতি কর্মে আনক্ত হইলে তাহার যে মর কোন মফঃসল কোর্ট আপাীলের 
কিস্বা কোন জিলার অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের চালানী হকীকৎ 
ন্ৃষ্টে কিবা আপনার দিগের লাক্ষা্হওয়া রোয়দাদেরে অনুসারে কি আপন 
নারদিগের লসক্ষে দাখিলহওয়। কাগজপত্রদৃষ্টেই বৰ! বুঝিয়! থাকেন্‌ তাহ। 
বেওর1 করিয়া লিখিয়। এ হজুর কৌব্সেলে চালান করিবেন । কিন্তু যে সময়ে 


১ ধারা] .... মর দেওরানী আদালড। হ৬১ 


সদর দেওয়ানী আদালতের নাহেবের। জানেন্‌ যে কেৰল বুঝিবার ভুান্তিতে 
নেই শৈথিল্যাদি ত্রুটি হইয়া! লত্কু অপরাধ ঠাহরিয়াছে ও লে অপরাধের 
শাস্তির লীম! কেবল চেতানপধ্যন্তই হয় তবে লে লময়ে নাধ্য রাখেন্‌ যে নে- 
মতাপরাধের কর্ম করিলে তাহাকে চেতাইয়! দেন। অথবা যদি গুরুতরাপ 
রাধ করেন্‌তবে তদুপযুক্ত দমন করেন্‌ ইভি।-_-১৮০১ লা। ২ আ। ৭ ধা। 

[জিলার আদালতের কোন হুকুম কিন্ব! বিধান অথবা ডিক্রীর বাধকতা করিবার বিষয়ে 
যে দু নিরপণ আছে সদর আদালতের হুকুম কি বিধান বা ডিক্রীর বাধকৃত1 হইলে সেই 
দণ্ড হইবেক। তাহার বৃত্তান্ত ৩ অধ্যায়ের ১২ ধারায় লেখ! আছে। | 


১২ ধার] 


সদর আদালতের ডিক্রী। 
১৪৪। কর্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা 
দকলের সকল ভিত্রীর উপর ভিত্রীর হুকুম হইবার কালে নদর দেওয়ানী ' 
আদালতের লাহেবদিগের মধ্যের যে সাহেব উপস্থিত থাকেন্‌ তাহার দস্তখ্ 
এব দরস্তের কারণ তাহাতে রেজিষউর লাহেবেরো| সহী হইতে থাকে ও 
উপরে লিখিত দপস্তখতে সেই সকল ভিত্রীর নকল উভয় পঙ্ছকে দেওয়! যায় 
ইতি ।-১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ফা। 
১৪৫। জান] কর্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার 
৩ পুকরণেতে এমত হুকুম আছে যে মফঃসল আপাল (সদর) আদালতে উপ- 
স্থিতহওয়! আপীলের কোন মোকদ্দমাতে দুই জন লাহেবের বৈঠকব্যতিরেকে 
যে হুকুমকি নিষ্পত্তির উপর আপাঁল হইয়া! থাকে সেই হুকুম কি নিষ্পত্তি রদ 
কি পরিবর্তহওনের হুকুম হইবেক ন1 ও এক্ষণকার চলিত কোন২ং আইনেতে 
ইহাও লেখ। আছে যে আদালতের লাহেবদিগের মধ্যে যে লাহেৰ যে মোক- 
দমার নিষ্পত্তি করেন্‌ তাহার নিষ্পত্তিপত্রেতে মেই সাহেবের দস্তখৎ্হইবেক 
এক্ষণে উপরের লিখিত এ কথার ফ্রেফার করিয়। শ্বধরিবার নিমিত্তে এই 
ধারানুসারে এমত নির্দিষ্ট হইল যে যে কোন মোকদদমাতে জিলা ও শহরের 
কোন আদালতের জজ লাহেবকি আনিষ্টাণ্ট জজ সাহেব কি রেজিষর লাহেবের 
করা নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্সযল কোর্ট সেদর) আদালতে আপাল হয় সে মো. 
কদ্দমাতে এ আদালতের ফে সাহেৰ এসত মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ 
একাকী বৈঠক করেন্‌ সেই লাহেৰ যে নিষ্পত্তি কি হুকুমের উপর আপাঁল 
হইয়াছে যদিসেই নিষ্পত্তি কি সেই হুকুম রদ কি পরিবর্ত কর। বিহিত বুৰিয়া 
তাহাতে আপনার অন্তঃকরণবর্তি ও অভিপ্রায়ের কথ্থ। লিখিয়া মোকদমার' 
রোয়দাদের শামিলে রাখেন্‌ ভবে তাহার পরে এ আদালতের সাহেবদিগের 
মধ্যে অন্য যে লাহে সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ বৈঠক করেন্‌ 
তাহার মত সাবেক জজ নাহেবের মতের সহিত যদি এঁক্য হয় ও একত্র এ দুই 
জন লাহেবের বৈঠক হওনপর্য্যন্ত মোকদ্বমার নিষ্পত্তি করা মৌকুফ করা 
বিহিত বোধ না হয় তবে এমতে যে জজ সাহেব লে মোকদ্দমার পুনরায় তজ- 
বীজ করেন্‌ ঠাহার ক্ষমতা আছে যে অন্য লাহেবের বৈটকহওন বিন! সাবেক 
জজ সাহেবের মতানুনারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও হুকুম করিয়া চলিত আইনের মতে 
তাহা জারী করণের বিষয়ে হুকুম দেন্‌ ও উপরের লিখিত প্রুকারেতে ফে জজ 
সাহেব শেষে বৈঠক করিয়া থাকেন্‌ দলেই জজ লাহেব নিপত্তিপত্রেতে দস্তখ 





২৬২ সদর দেওয়ানী আদালত । 6৭ অধ্যায়। 


করিবেন ও তাহাতে লাবেক জজ লাহেবের দখস্তৎ্হওনের আবশ্যক বোধ 
হইবেক ন1। কিন্ত লাবেক জজ লাহেবের অআভিগ্টায় ও মতের যে কথা উপরের 
উক্তমতে রোয়দাদের শামিলে রাখ গিয়। থাকে তাহারও আমল নিষ্পত্তি ও 
হুকুমেতে ও তাহার যে২ নকল উভয় বিবাদিকে ছেওয় যাইবেক তাহাতে 
লেখা যাইবেক ইতি ।--১৮১৪ স1। ২৫ আ1।৮ ধা। ] 

১৪৬। এই ধারার ৮ ও ৯ ও ১০ প্ুকরণের লিখিত হুকুমের কথার যে 
নকল ডিক্রীর উপর কেহ খান আপীল ক্রি সরালরী আপাল করিবার মনস্থ 
রাখে তাহার নকলের সহিত এব” জিল। কি শহরের আদালতের জজ না- 
হেবদিগের কি রেজিষটর সাহেবদিগের কি প্রবিন্স্ল কোর্টের সাহেবদিগের 
কিস্বা সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়। ষে সকল 
হুকুমনামার নকল কোন আইনের লিখনানুসারে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের 
কোন পক্ষকে দেওয়! এ সকল আদালতের সাহ্বদিগের উচিত সে নসস্ত 
নকলেরে! লহিত সঙ্পর্ক রাখিবেক ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ আ।৮ধা। 
১১ প্রু। 

.১৪৭। প্রজ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দম1- 
ছোড়া) সকল মোকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের ডিত্রী 
শচড়ান্ত হইবেক ইতি ।--১৭৯৩ ল1। ৬ আ। ২৯ ধা। 

+ ১৪৮। সদর আদালতে অমুক মোকদ্দমাসম্পকীঁয় যে সকল কাগজপত্র অর্পণ হইয়াছে 
তাহা বিবেচনা করিয়! তীাহার। স্সিথ লাহেবের মতে এঁক্য হইয়। বিধান করিতেছেন যে 
সকল মুৎ্ফরককা বিষয়ে সদর আদালতের জকুম ছুড়ান্ত। অতএব ১৭৯৭ সালের ১৬ 
আইনের মধ্যে যেং প্রকার আপপীলের বিষয় বিশেষরূপে নির্দিষ্ট আছে তাহাবিন। শ্রীযুক্ত 
' ইঙ্গলগ্ডের বাদশাহের হুজুর অন্য কৌন্সেলে করা কোন্‌ আপাল গ্রাহ্য করিবেন না । 
১১০২ ন্বর্রী আইনে্রে অর্থ । 

১৪৯১। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এব মো" 
কাদ্মাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না! পারিবার জন্যে কর্তব্য যে মফ্৪- 
সল আপীল আদালতসকলের সাহেবের! জিল। কিস্বা শহরসকলের দেওয়ানী 
আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও লদ্গর দেওয়ানী আদালতের 
সাহেবের অধস্থ আদালতসকলের কোন ভিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে 
সৎ্ঞখ্যায় হইয়। থাকে তাহার উপর নেই ভিক্রীর তারিখহইতে শতকর] এক 
টাকার হারে সুদ ধরিয়। লমেতসুদ ডিক্রীর টাক রেস্পাণ্ডেষ্টকে দেওয়ান 
এব” অনর্থক আপীল হইবার বোধে লে মোকদ্দমার মর্ম ও আপেলাণ্টের 
গতিকদৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ.ৰিহিত জানেন্‌ তাহ! করেন্‌ইতি।--১৭৯৬ 
সা। ১৩ আ1। ৩ ধা। * 

১৫০। ঘদি ১৭৯৬সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার অনুসারে ব্যামোহদায়ক আপ্পীল 
করণের নিমিনত জরীমানা হয় এব যদ্গি তাহ] তগ্ক্ষণাঁৎ ন। দেওয়া যায় তবে ঘে২ বিখিক্রমে 
আদালতের ডিক্রী জারী হয় সেই বিধির অনুসারে ভাহা। উসুল করিতে হইবেক। ১০৯৬ 
নম্বরী আইনের অর্থ । 


১৩ ধার। | 
সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণ। 


১৫১। যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের ভিক্রীমতে জমীদার কিনা 
হচ্গুরী তালুকদার অথ্‌ব! অন্য ভ্ূম্যধিকারিদিগের যাহার যে মোকদ্মায় যে 


১৩ ধারা সদর দেওয়ানী আদালত । ২৬৩ 


টাকা প্রকৃত দেন! হয় সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদ্ধিগের 
শক্তি আছে যে সে টাকা উসুলের কারণ মফঃনল আপীল আদালতের সা- 
হেবদিগেরে এমত অনুমতি করেন্‌ যে নগদ টাকার মোকদ্দসায় াহারদিগের 
আদালতের ডিভ্রীক্রমে এমত লোকের স্থানে টাকা উমুলের যেরপ নির্ণয় 
আছে তদনুসারে এ টাকা উসুল করেন্‌ ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২১ ধা। 

১৫২। ডিক্রী জারীর সকল দরখাস্ত ডেপুটী রেজিষ্টর লইবেন এব« রীতিমত তাহার্‌ 
মোকাবিল! করিয়! জিলার আদালতে জারী হইবার নিঘিত্ত পাঠাইবেন। ১৮৪২ সালের" 
২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণের ২০ দৃফা। | 

১৫৩ । ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তে যদি ডেপুটা রেজিষ্টর কোন দোষ দেখ্েন্‌ তবে 
ডিক্রীদার অথব! তাহার উকীন্সের বিজ্ঞাপনের নিমিক্ব তাহা এক ক্লুবকারীতে লিখিবেন 
এব যাবৎ এ দোষ স"শোধিত না হয় ভাবছ এ ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে জিলার্‌ 
আদালতে পাঠাইবেন ন1। যদি ডিক্রী জারী করিতে কোন ওজর হয় তবে ডেপুটী রেজি 
পুর্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন। ১৮৪২ সালের ২১ জানুআ- 
রির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্কারণের ২১ দফা । ০৫ 

১৫৪। যখন জিলার আদলিতের জজ সাহেব কোন ডিক্রী জারী না হওনের পৃর্ষে 
তাহ। ফিরিয়া পাঠান্‌ এব* তাহ জারী করিবার বিষয়ে সদর আদালতে পুনর্জার দরখাস্ত 
হয় তখন ডেপুটী রেজিষ্টর পুর্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহ! জানাইবেন'। 
১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ারণের ২২ দফা | 

১৫৫। যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রীহওনের বিষয় ডিক্রীতে লেখা থাকে দেই ব্াক্তি ব! 
ব্যক্তিরা ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করে তবে সেই দরখাস্ত 
পৃর্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়! জজ সাহেবকে জানাইতে হইবেক। ১৮৪২ জালের ২১ জানু- 
আরির সদর আদ্বালতের বিধান ও নিগ্ধারণের ২৩ দফা । 

১৫৬। সদর আদালত নিশ্চয় করিয়াছেন যে ডিক্রী জারী করণের পুনর্ধার যে দরশ্াস্ত 
হয় তাহা ১৮৪১ দালের ১৭ আইনানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরের নিকটে অর্পণ হয় এবদ 
যদ্দি এ ডিক্রী বারো বদরের অধিক কালের না হয় এব যদ্যপি পক্ষান্তর ব্যক্কি তাহাতে 
কোন ওজর না করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর এ দরশ্যান্ত গ্রাহ্য করিবেন কিন্ত যদি কোন 
ওজর হয় তৰে পুর্বোক্তমতে নিযুক্হওয়। জজ সাহেবের নিকটে তাহ] অর্পণ করিবেন । 
১৮৪২ সালের ১৫ অপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 

১৫৭। যে জিল! বা শহরের মধ্যে মোকদমার হেতু হইল সেই জিল1 বা শহরের জজ 
সাছেবের নিকটে সদর আদালত সেই বিবয়ে আপনার ডিক্রী জারী কর্ণার্থ রীতিমতে 
পাাইলে ষদ্ি ডিক্রীদারকে কিশ্বা তাহার উকীলকে এন্ডেলানামা দেওয়া যায় এব ডিক্রী- 
দার এ বিষয়ের মিরাদের মধ্যে তদবীর করণের ত্র্টি করাতে সেই মোকদ্দমা কমুর প্রযুক্ত 
ডিলমিস হয় তবে জিল! বা শহরের জজ সাহেব আপনার ক্ষমতাক্রমে সেই ডিক্রী জারীর 
মোকদ্দম। পুনর্ধার গ্রাহ্য করিতে অথবা পুনর্ধার তাহা আপন আদালতের নথীর শামিল 
করিতে পারেন্‌ না। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর ৷ 

১৫৮। জিল1 ও শহরের জজ সাছেবেরদের প্রতি ছকুষ আছে যে তাহার] নিয়ত উল্ত 
প্রকার ডিক্রী জারীর এক্েলানামা দিতে মনোযোগ করেন্‌ কিন্ত যখন রীতিমত এন্ডেলানামা 
দিলে পর ডিক্রীদারের কমুরপ্রযুক্ত সেই যোকদ্দম1 ডিসঙ্গিন করিতে হয় তখন জজ সাছে- 
বের কর্তব্য যে এ ছকুম যে আদালতহইতে তাহার নিকটে পাঠান গিয়াছ্ছিল সেই আদা- 
লতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইয়। ইহা লেখেন্‌ ফে লাধ্যপধ্যন্ত ইহ! জারী করিয়াছি এব আ- 
দালতের হুকুমক্রমে যাহা করিয়াছেন তাহার বেওরাও লেখ্েন্। ডিক্রীদার যদ্যপি উতর 
কালে কোন সময়ে এ ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে পুনর্জার দরখাস্ত করে তবে যে আদা- 
লতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে তাহার দর্খান্ত করিতেই: হইবেক যেহেতুক কেবল 


২৬৪ | সদর দেওয়ানী আঙ্গালত । [৭ অধ্যায় । 


সেই স্াালত ভাহার দরপ্থান্ত মুর করিতে এব* অধন্ছ আদালতে তাহা পুনর্ধার নথীর 
শামিল করিতে ছকুম দিতে পারেন্। ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরকুযুলর অর্ডর। 

১৫৯। যখন ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮-প্রকরণের লিখিত কোন 
গতিকে যে ব্যক্তির প্রতিকুলে-ডিক্রী জারী করণের দরখ্যান্ত হইয়াছে সেই ডিক্রী জারী না 
করণের কারণ দর্শাইতে এ ব্যক্কির প্রতি এবেল। দেওনের আবশ্যক হয় তথ্খন উক্ত এন্ডে- 
লা দিতে জিলা! ও শহরের জজ সাছেবদিগকে ছুকুম দিলেই হইবেক। তাহার পর ঘে ব্য- 
ক্তির প্রতিকুলে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত হয় সে ব্যক্তি যদি কোন ওজর না করে ভবে জিল। 
অথবা শহরের জজ সাহেব সদর 'আদ্বালতে আর জিজ্ঞাসা না করিয়। রীতিমতে ডিক্রী জা- 
রী করিবেন। যদ্যপি কোন ওজর হয় তবে জজ সাহেব আবশ্যকমতে তাহার তহকীক 
করিবেন এব" এ তহকীকে যাহা! দুষ্ট হয় তাহাতে সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমি্ত 
তাহার রিপোর্ট করিবেন এব হুকুম না৷ পাওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রী জারীকরণের সকল ব্যাপার 
স্থগিত রাখিবেন ।-+১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর । 

১৬*। এই সদর আদালতের ভিক্রী জারী করণবিষয়ে যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ কুম 
দেওয়া যায় তাহার মিয়াদী রিটর্ণ প্রস্ত করণেতে জিলার জজ সাছেবেরদের এব তাছার- 
দের আমলারদের অনাবশ্যক কাল হরণ এব" অতিরিক্ত ক্লেশ হয় ইহ1 বিবেচন। করিয়া 
সদর আদালতের সাহেবের) ছকুম করিতেছেন যে আগ্নামি য়ে মাসের ১ তারি'খঅবধি 
এইমত মিয়াদী রিটর্নণ একেবারে রৃছহিভ হইবেক। ১৮৪১৯ সালের ২ আপ্রিলের সরকুযুলর 
অর্ডরের ১ দফ। 

১৬১। এই. অতিগুরুতর কার্ধেয সদর আদালতের লাহেবেরা উচিভমত কর্তৃতর 
করিতে পারেন্‌ এব* তাহারদেের ডিক্রী যেপর্যযন্ত জারী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জ্ঞাত হন্‌ 
এইহেতৃক তাহারা ছকুম করিতেছেন যে তুমি বর্তমান আপ্রিল মাসের ১ তারিশখঅবধি 
'আরস্ত করিয়। ইঙ্গরেজী এব" এদেশীয় ভাষাতে নীচের লিখিত পাঠানুসারে সদর দেবরয়া- 
নী আদালতের জারী না হওয়া ডিক্রীর এক কৈফিয়ৎ তিল্২ মানে এই আদালতে প্রেরণ 
করিবা। এব" তাহারদের ডিক্রী জারীকরণে কোন অনাবশ্যক বিলম্ব হইলে তাহা কোন্‌ 
কর্মকর্তার কসুরেতে হইয়াছে ভাহা! সদর আদালত জ্ঞাত হন্‌ এ নিমিত্তে মন্তব্য কথার ছে! 
সম্পূর্ণ বৃন্ান্ত লিখিব1। ১৮৪১ দালের্‌ ২ আপ্রিলের সরকুযু্সর অর্ডরের ২ দফা । 

১৬২ । জারী না হওয়। ডিক্রীর ঘে সকল ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ ১৮৪১ সালের ২ 'আ- 
প্রিল তারিখের ১৯১৯০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে পাঠান, ষায় তাহা সদর আদ- 
জতের সাহেবের। একিপ্রকার নহে দেখিয়াছেন অতএব তাহার। আদেশ করেন্‌ যে তুমি 
এ অর্ডরের নিঙ্দিট উপদ্দেশমতে অবিকলরূপে কার্ষ্য করিয়া ঘে২ আদালতে কোন মোক- 
দম! মুলতবী থাকে সেই আদালতের হতত্্র কৈফিয়ৎ পাঠাইব! এব* যে আদালতের 
ডিক্রী জারী হইতেছে তাহার নাম বিশেষ করিয়া লিখিবা অর্থাৎ 

প্রীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের 

কি লদর দেওয়ানী আদালতের 

'অথব! প্রবিন্দাল 'আদালতেরি হউক। 
. লম্পুতি প্রাপ্ত অনেক কৈফিয়তের ছার) বোধ হয় যে এ কৈফিয়ৎ তৈয়ার করণের 
বিষয়ে উপযুক্ত হনোযোগ হয় না এব* তাহা! পাঠাইবার পুর্বে জজ সাহেবেরা উপযুক্ত- 
মতে তাহ! বয় মোকাবিল। করেন্‌ না। পরম সদর আদালতের সাহেবের! বোধ করেন্‌ 
যে মোকদ্দমার ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী করণের অপেক্ষা জজ সাহেবের আর আবশ্যক 
কার্য্য নাই ।--১৮৪২ সালের ৬ মের সরকুযুলর অর্ডর | 

. ৯৬৩ প্রবিশ্পটাল আদালতের অথবা! প্র্ীমভী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের কোন 

ডিক্রী তোমার জিলার মধ্যে যদি জারী না হওয়া অবস্থায় থাকে তবে তাহার এক স্বতন্ত্র 
কৈফিয়ৎ পাঠাইবা। ১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরকুযুলর অর্ডরের ৩ দফা! । 


সদর দেওয়ানী আদালত । হ৬৫. 


১৬ ধারা টা 
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পি লদর- দেওয়ানী আদালত । | [৭ অধ্যায় । 


১৬৪। সদর দেওয়ানী আঙ্ালতের যে-ডিক্রীর প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম এ আদালত- 
হইতে একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান গিয়া থাকে সেই প্রকার জারী না 
হওয়া ডিক্রীর বিষয়ে গত ২ আপ্রিল ভারিশ্খের ১৯০০ নম্বরী সরকুযুলর অর্ডরে কোন বিশ 
শেষ উন্গেশ্খ নাই। অতএব উক্ত সরকু্যুলর অর্ডরের অনুযায়ি সদর আদালতের সাহেবের 
ভ্ঞাত করেন্‌ যে মিয়াদী রিটর্ণ না পাঠাওন এব* তিন২ মাসে রিটর্ণ প্রেরণের বিষয়ে ষে 
ছকুম দেওয়1 গ্রিরাছিল তাহ। প্রধান সদর আমীনে্র বিষয়েও খাটিবেক। তাহার! রীতি- 
মতে এ রিটর্ণ জজ সাহেবের নিকটে এইমত কালে পাঠাইবেন যে ইঙ্গরেজী ভাষায় তাহার 
যে তিন২ মাসীয় কৈফিয়ৎ পাঠাওনের ছকুম আছে তাহার মধ্যে লিখিতে পারেন্‌। 
১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর সরকুযুলর অর্ভর ৷ 

১৬৫। গত ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে জারী নঃ 
হওয়। ডিক্রীর যে টৈফিয়তের হুকুম হইয়াছিল তাহার মন্তব্য কথার ঘরে অনেকবার 
এমৃত কোন বৃক্তান্ত লেখা নাহি যে তাহাতে উপরিস্থ আদালতের ডিক্রী জারী করিতে বিচা- 
রকেরা ক্রমে যে২ উপায় করিয়াছেন তাহা দুষ্ট হয়। এ কৈফিয্ৎ তু্ঠিকররূপে প্রস্তত 
করটার্থ সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে জজ সাহেবের এব" প্রধান সদর 
আমীনের আদালতের ডিক্রী জারীর মুরীর এক রেজিষ্টরী বহী রাখে এব" ষে হুকুম ঘে 
সময়ে হয় তাহার মর্দ লেই সময়েই তাহাতে লেখ্খা ফায় এবছ এ জকুমানুমারে যাহ। 
হইয়াছে তাহা সেইরূপে তাহাতে লেখা যায়। ১৮৪১ নালের ২* আগষ্টের সরকু্যুলর 
অর্ডর। 


১৪ ধার]। 


সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্তিচার । 

১৬৬। উপরের প্রুকরণানুমারে কোন মোকদ্দম| সদর দেওয়ানী আদা- 
লতে পাঠান গেলে যদি এ আদালতের নাহেবেরা সপষ্ট করিয়া লেখা হেতুর 
ও মোকদ্দমার সমস্ত বেওর ও ভাব দৃষ্টে এমত বুঝেন্‌ যে ন্যায়মতে তাহার 
পুনবির্চার কর! কর্তব্য তবে এ সাহেবদিগের ক্ষমত1 আছে যে নে মোকদ্দ- 
মার পুন্র্রিচার করিবার অর্থে হুকুম দেন্‌ ও এ মত তাহারদিগের নিষ্পত্তি 
করা যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত গ্রুচগুপ্রুতাপ শ্রীলগ্্রী ইঙ্গলগ্ডের বাদ- 
শাহের হজুরে না হইয়া থাকে কিন্থা আপীলহওনমতেও মোকদ্দমার মোতা- 
লক কাগজপত্র এ বাদশাহের হভুরে পাঠান না গিয়। থাকে সে সোকদ্দমাতে 
যদি তাহারদিগের হৃজুরে পুনর্দিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে এ সাহেব" 
দিগের ক্ষমতা আছে ঘষে উপরের লিখিত কথার পুতি দৃষ্টি করিয়। তাহার 
গুনর্বিচারের দরখাস্ত মগ্জুর করেন্‌ ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহে- 
বেরা কোন মোকদ্দমাতে পুনব্রচারের দরখ্থান্ত সঞ্খুর করেন্‌ তবে তাহারদি- 
গের. কর্তব্য যে এ দরখাস্ত মঞ্ুর করণের হেতু, আপনারদিগের ক্ুবকারীর 
বহীতে লিখেন ও এমত মোকদমোর নুতন কোন দলীল গ্রুমাণ লওয়। কি না 
লওয়া যাওনের বিষয়ে ন্যায়মতে যাহা উচিত বুঝেন্‌ তাহার হুকুম করেন্‌ 
ইতি ।--১৮১৪ সা। ২৬ অ।। ৪ ধা।৩প্রু। 

১৬৭। জানা কর্তব্য যে যদি জিল। ও শহরের কোন আদালতের সাহেৰ 
কিকোন গ্রবিন্স্ল কোর্ট আদালতের সাহেবের। কিন্বা সদর দেওয়ানী অণ- 
দালতের সাহেবের প্রথমতঃ তাহারদিগের নিকটে দেওয়। পু'নর্রিচারের 
কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্‌ কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবেরা। 
ভাহারদিগের তাবে কোন আদালতহইতে এঁ বিষয়ে অনুমতি চাহিয়। পাঠা” 


১৪ ধার] | লদর দেওয়ানী আদালত । মা  ই৬খ 


_নমতে. তাহা নাসণ্খুর করণের বিষয়ে হুকুম দেন্‌ তবে তাহাতে এ দরগান্ত 
দেওনিয়াকে মোকদসা আপীলের যোগ্য হইলে জাবেতামতে যে আদালতে 
সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুন] যাওনের যোগ্য হয় সে আদালতে 
আপালের দরখাস্ত এমত আপীল শুনা যাওনের বিষয়ে চলিত আইনের লি" 
খিত হুকুমের দৃষ্টে দাখিল করিতে নিষেধ আছে এমত বোধ না হয় ইতি। 
--১৮9৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ প্ল। | ্‌ 
[ডিক্রীর পুনর্দুষ্টি করণের দরশ্াস্তের ইষ্টাম্পের বিষয়ি বিধি ৫ অধ্যায়ের ২১ 
ধারাতে পাওয়া যাইবেক] র 
১৬৮। জাবেতামতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহ ওয় যে সকল 
মোকদ্দসা জিল| ও শহরের আদালতে ও প্রুবিন্স্ল কোর্টে নিন্পন্তি পায় তা- 
হার কিম্থ। সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিপাওয়া গোকদ্দমার পুনর্বিচা 
রের দরখাস্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার লি- 
খিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারাতে ইহাও নিদিষ্ট হইল যে যে জজ সাহেৰ 
কি সাহেবের] এ মোকাদ্রমার নিষ্পত্তি করিয়। থাকেন্‌ সেই নাহেব কি লাহে 
বেরা কিন্বা এ নিষ্পত্তি দুই কি ততোধিক জজ সাহেবের দ্বারা হইয়। থাকিলে 
এ জজ সাহেবেরা এ মোকদ্দমার পুনর্ষিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হওনের সময়ে 
এ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে এব” অনুপস্থিত থাকন কি অন্য কোন কারণ- 
প্রযুক্ত এ দরখাস্ত গ্রাহ্যহওনানন্তর ছয় মাসপর্যন্ত এ মোকদ্রমীর বিচার করি- 
তে ও তাহার বিষয়ে আপনার হুকুম কি মত বহীতে লিশিতে অপারক না 
হইলে এ আদালতের অন্য কৌন জজ সাহেব কি পাহেবের। এ দরখাস্তের বি- 
ষয়ের ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিতে এব” তাহার বিষয়ে আপন কোন হুকুম 
কি মত বৃহীতে লিখিতে ক্ষমতা রাখিবেন না কেননা উপরের লিখিত হুকুমের 
কউ অভিপ্রায় এই যে তদনুমারে যে সকল মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত 
দাখিল হয় তাহা সাধ্যানুলারে যে জজ সাহেব কি সাহেবের এ সকল মোকদ্দ- 
মার নিষ্পত্তি করিয়৷ থাকেন্‌ তাহার কি ভাহারদিগের দ্বারা এ নকল মোকদ্দ- 
ম1 উচ্চতর আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হইলে সামান্য নির়ুমমত তাহার 
আপীল হওনের অধীনতায় গ্রাহ্য হয় ও নিষ্পত্তি পায় ও আরে হুকুম 
করা যাইতেছে যে এ নিষ্পত্তিপত্রের লিখন ক্রমে যদি ল্লফ জান। যায় যে 
পুবিন্স্যল কোর্টের অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের একাকী এক জজ হে 
মোকদমার উপর আর আপীল ন। হইতে পারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে 
আইনের লিখনক্রমে তাহাকে অর্গণহওয়া ক্ষমতার অতিক্রম করিয়াছেন 
তবে সে মোকদ্মার বিষয়ে উপরের লিখিত নিয়ম সঙ্গর্ক রাখিবেক না ও এ 
মত মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি অসম্পুর্ণ এব” আইনবিরুদ্ধ হইয়। থাকন গুযুক্ত 
তাহা হওনের বিষয়ে গ্লুবিন্সাল কোর্টের কি সদর দেওয়ানী আদালতের 
অধিক জর্জর মতের এঁক্যা হইলে এ জজ সাহেবের] ক্ষমতা রাখিবেন যে ইঙ্গৎ 
রেজী ১৮৯৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার এবণ১ এই আইনের লিখিত 
মতে পুনর্বিচারার্থে দেওয়া এ দরখাস্তের বিষয়ে যাহা কর্তব্য তাহা করেন্‌ 
ইতি ।--১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ধা। | 
১৬৯। দুই জন জজ সাহেব এক মোকদ্দম! নিষ্পান্তি করেন্‌ এব" তাহারা দুইজন এ 
সদর আদালতে অদ্যাপি আছেন্‌ তাহাতে জিড্ঞাসা হইল যে পুনর্ষিচারের নিমিত্তে দর- 
খান্ত হইলে তাহা উভয় জজ সাহেবের হজুরে দরপেশ করিতে হইবেক কি এক জন জজ 
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২৬৮ | সদর দেওয়ানী আদালভ । ৭ অধ্যায়। 


সাছেব তাছ। গ্রাহ্য অগ্রাহ্যের বিষয়ে যে ছকুষ দেন্‌ তাহা চুড়াস্ত হইবেক। তাহাতে 
সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত গতিকে যে জজ সাহেবের। ডিক্রী করিলেন ত্া- 
হার্দিগকে পুনর্ধিচারের দরখ্খান্ত দিতে হুইছেক এব* যদ্দি সেই পুনর্ধিচারের দরখাস্ত 
গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যের বিষয়ে তাহারা অনৈক্য হন্‌ তবে যেপর্যযস্ত সেই বিষয়ে অধিকাশ 
জজের সম্মতি না পাওয়া হায় মেইপর্যযন্ত এ আদালতের এক বা ততোধিক জজ সাহেবের 
নিকটে তাহ! অর্পণ করিতে হইবেক। ৭৫৬ নগরী আইনের অর্থ। 

১৭০। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত এঁক্য হইয় 
বিধান করিলেন যে এক জন জজ সাহেব মোকদ্দমার' ডিক্রী করিলে এব এ ডিক্রীর পুনর্বি- 
চারের দরখাস্ত হইয়া যদি তিনি তাহ! মঞ্জুর ন করেন্‌ তবে তাহার পর কোন দর খাস্তক্রমে 
যদি তিনি আপনি তাহ! মঞ্জুর না করেন্‌ তবে তাহার এ নামঞ্জুর করণের জকুম সর্বতো- 
ভাবে চুড়ান্ত হইবেক। এব এ জজ অনুপস্থিত হইলে এব” ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় 
দরখাস্ত শ্রনিভে না পারিলে সদর আদালতের এমত সাধ্য নাই যে পুনর্ধিচারের দরখাস্ত 
নামস্গুর করণের জকুম পুনর্ধিচার করিতে অন্য জজ সাহেবকে ছকুম দেন। ৯৮২ নম্বরী 
আইনের অর্থ । 

১৭১। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব ্ফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী 
বহাল রাখিলেন। এ দূই জন জজ লাহেব তাহার পুনর্কিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলেন। 
পরে তাহার মধ্যে এক জন আদালত ছাড়িয়া গেলেন অপর এক জন জজ এ দুঈ জনের করা 

ছকুম বহাল রাখিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন ষে তাবশিষ্ট 
জজের এ দ্বিতীয় জকুম চুড়ান্ত এব" অন্য কোন জজের সম্মতি লওনের আবশ্যক নাই। 
৬৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 


১৫ খারা । 


সদর আদালতে খাম আপীল । 


১৭হ। প্ুথমত উপস্থিতহওয়া যে পলকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পুধান সদর 
হসীনের দ্বারা হয় তাহার আপীল জিল। কিস্থা শহরের জজ লাহেবের নিক 
টে হইবেক এবৎ* দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল চলিত আইনের লিখিত যে 

হুকুম এই বিষয়ে খাটে তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক 
ইতি ।-১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা । ২ গ্ু। 

১৭৩। যে সকল ডিক্রী প্ুধান সদর আসীনের কাছারীতে হইবেক তাহা! 
জিল। ও শহরের জজ মাহেবের কর] ডিক্রী জারী করিবার নিমিস্তে যে সকল 
সামান্য হুকুম আছে তদনুনারে এ পুধান সদর আমীনের দ্বার জারী হইবেক। 
কিন্তু জানা কর্তব্য যে এমত বিষ্য়সকলে প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্প-. 
ভর উপর প্রথমতঃ জিল। ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপাঁল ও খাস 
আপাল লদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি ।--১৮৩১ সা। ৫ আ। ২. 
ধা। 

১৭৪। এই আইন জারী হওনের পরে গ্ুবিম্ম্যল কোর্টের ও লদর দেও- 
যানী আদালতের সাহেবের খাস কিম্বা ছিতীয় আপাল গ্রাহ্যকরণের বিষয়ে 
ইন্গরেজী ১৯৮৯৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার এব ১৮৯৭ সালের ১৯ 
আইনের ৭ ধারার এব” ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ধারারুলি- 
গ্িত হুকুমেতে দৃষ্ি রাখিয়। কার্য করিবেন ইতি।--১৮২৫ না। ২ আ। ৪ 
ধা। ২প্রু। 


১৫ ধার11]  সন্দর দেওয়ানী আদালত । | হ৬৯ 


১৭৫। 'জিলার আদালতের জজ সাহেবেরদের নিমিন্ত খাস আঁপীলের বিষয়ে যে 
বিধি আছে স্বেই বিধি সদর দেওয়ানী আদালতের খাস আপীলের বিষয়ে খাটে । এ 
সকল বিধি ৫ অধ্যায়ের ১৬1 ১৭। ১৮ খারাতে পাওয়া যাইবেক | 

১৭৬1 খাম আপীল মঞ্জুর হইলে বিচারার্থে মোকদদম। তৈয়ার করণের বিষয়ে জা” 
বেতামত আপীলের ষে বিধি আছে দেই অনুসারে কার্ধ হইরেক ।--১৮৪২ সালের ২১ 
জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারথ। 

১৭৭। শাস আপীলের আরজীর সঙ্গে যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার বিষয়ে 
দাখিল করণের সময়ে কিছু রমুম দিতে হইবেক ন1।--৫৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৭৮৭ শ্বাস আপীলের দরখাস্ত মণ্ডুর না হইলে আপ্পীলহওয়1 মোকদ্দমার মিলিলে 
যে সকল আসল কাগজপত্র কি নকল ছিল তাহাছাড়া অন্য সকল কাগজপত্রের উপরু ছয় 
সপ্টাহের মধ্যে সধারণ আইনানুসারে দস্তাবেজের যে রসুম দেয় হর তাহ। দিতে হইবেক। 
১৮৪১ সালের ৭ মেরু সদর আদালতের বিধান ও নিহ্থার্ণ। 

১৭৯। যদি রসুমের টাকা না দেওয়! যায় তবে অন্য প্রকার কসুর হইলে যেরূপ 
করা যায় সেইব্ূপ এই স্থলে কর যাইবেক ।--৫৩৭ নস্বরী আইনের অর্থ । 

১৮০1 ইহাতে হৃকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবঞ্ি এ এব" 
তাহার পর কলিকাতার এব” আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও 
গান্দ্রাজের সদর আদালত এব বোষাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের 
অধীন দেওয়ানী আদালতমকলে জাবেতামত আপীলের যে সকল নিষ্পত্তি 
কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্ুবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ 
কিস্থ! আদালতের কোন দস্তরের বিপরীত দূষট হয় অথবা আইনের বা দস্তরের 
কিস্ব। ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন 
নিয়মঘটিত হয় সেই আপাীলের নিষ্পত্তির উপর খান আপীল এঁং সদর 
আদালতে হইতে পারে ইতি 1-১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১ ধা। 

১৮১ । এব্‌** ইহাতে হুকুম হইল ফে জাব্তাসত আপালের দরখাস্ত 

দাখিল করণের যে সিয়াদ নির্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপালের 
দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্ধারিত আদালতে দাখিল ন। হইলে তাহা। গ্রাহ্য 
হইবেক নাইতি।-১৮৪৩ সা। ৩ আ। হ খা! 

১৮২ । আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার লম্্কে খাস আপীল 
হয় তাহাতে পুর্ধে যে সকল ভিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল খাম আপালের 
দরখ্বান্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি 1১৮৪৩ সা। ৩ আ।৩ ধা। 

১৮৩। এব" ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপালের প্রত্যেক দরখাস্ত 
উপরের উক্তগতে নিপ্ধারিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খাস 
“আপেলান্ট কি তাহার উকীল ব1 মোখ্যারকারের লম্মৃখে সদর আদালতের এক্‌ 
জন্‌ জজ সাহেব শুনিবেন এব” এ জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে এ 
মোকদমার মিনিলের সম্নকাঁয় কোন দলীলদ্স্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে 
পারেন্‌ এব** এ দরখান্তের জওয়াৰ দেওনের নিমিত্ত পক্ষান্তর ব্যক্তিকে 
তলব করিতে পারেন ইতি ।--১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৪ ধা। 

১৮৪ | আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ 
হয় যে এই আইনসতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে 

হুকুম দিবেন এব সেই সময়ে আপালের যে মূল বিষয় বা ৰিষয়মকলের 
বচার করিতে হইবেক তাহা! নর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন 


২৭০ ূ সদর দেওয়ানী আদালত । খে অধ্যায়। 


পরে এ আদালতে যে দেশীয় ভাষা" চলিত আছ্ছে তাহাতে তাহার তরজমা 
করাযাইবেক এব** ভাহার পর এ খাল আপাল দ্াড়ামতে শুননি ও নিষ্পত্তি 
হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শামিল করা যাইবেক | কিন্তু জানা 
কর্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মূল বিষয় বা বিষয়সকলের 
নিষ্পত্তি করণার্থ মোকদমার রোয়দাদের যে অণপশের আব্শ্যকত] নাই নেই 
অণশ তলব করিরা তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি ।--১৮৪৩ 
সা।৩আ।ওধা। 

১৮৫ । আরে ইহাতে হুকুম হইল যে এ জজলাহেবের যদি বোধ হয়, 
যে এই আইনমতে খান আপাল গাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত না। 
মঞ্জুর করিবেন এব খান আপালের দরখাস্ত নাসখ্জুর করণের বিষয়ে ভাহার 
হুকুম চুড়ান্ত হইবেক ইতি 1১৮৪৩ সা। ৩ আ]। ৬ ধা। 

১৮৬। এবৎ* ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত সতে কোন খাস আ:- 
পীল গাহ্য হইলে উপরের উক্ত ধারামতে যে মুল বিষয় বা দিষর়লকল নর্টি- 
ফিকটে লেখা যায় সদন দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন 
এব্০২ এ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অৎ৯শের বিচার করিবেন না ইতি। 
--১৮৪৩ না। ৩ আ। ৭ ধা1। ্‌ 

১৮৭ । কিন্তু আপীলের বিশেষ কারণ যদি আশ্রদ্ধ বা অসম্পুর্ণরূপে নর্টি- 
ফিকটের মধ্যে লেখা গিয়া থাকে তবে এ মদর আদালত এ সর্টিফিকট শুদ্ধ 
করিতে পারেন্‌। কিন্ত নর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিবর ক) বিষয়সকল আঁ 
দে লেখ! গিয়াছিল কেবল তাহাই এরপে শ্বধরাণ যাইতে পারে এব কোন 
নুতন বিষয় বা বিষয়লকস লইতে কিন্বা এ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে 
এ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি 1১৮৪৩ সা।৩ আ। ৮ ধা। | 

১৮৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে খান আপাঁলের বিষয়ে বাঙ্গালা 
এব”, সাত্দাজ ও বোঙ্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে 
ভাহা যেপবধ্যন্ত এই আইনের বিধির বিকুগ্ধ না হয় সেইপধ্যন্ত প্ুবল থাকি 
বেক ইতি +-১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৯ ধা। 

১৮৯। এবছ্* ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের 
পুর্বে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া সুলতবী থাকে এই আই” 
নের কোন হুকুমের দ্বার তাহা শ্রননির ব্যতিক্রম হইবেক না এব০* এই আঁ" 
ইন জারী নাহইলে এ দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপালের যেরূপ শ্তননি ও নিস 
ভ্তিহইত সেইরুপে শ্রননি ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি ।--১৮৪৩ স।। ৩ আ। 
১০ ধ1। | | .. 

১৬ খারা । 


শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্মেলে আপাঁল। মোকদ্দমার ম"খ্যা। আপা” 
.. লের মিয়াদ । 

১৯০। যেহেতুক শ্রীপ্রীযুক্ত “মহারাজার হজ্জুর কৌন্সেলে পূর্বীপেক্ষা উত্তম 
রূপে যথার্থ বিচারহওনের নিমিত্ত আইন” নামে বিশ্বযাত মৃত চতুর্থ উলিয়ম 
বাদশাহের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে এক আইন হয় এবণ* যেহেতুক এ আ- 
ইনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এমত হুকুম আছে যে “সদর দেওয়ানী আদাল- 
তের অথবা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন আদালতের অথবা কেপ অফ গুডহো" 


১৬ ধারা।]  অদর দেওয়ানী আদালত । 2: হব 


পের পুর্ব দিগে অন্য কোন স্থানে যে কোন আদালতের নিষ্পত্তির উপর 
শ্রীযুক্ত মহারাজার হজুর কৌন্সেলে আপীল হইতে পারে নেই আদালতের 
নিষ্পত্তির উপর আপীল ষে রীত্যনুলারে ও যে গুকারে ও যে মিয়াদের মধ্যে 
করিতে হইবেক তাহা নির্ণয়করণের জন্য ফে কোন বিধান ও হুকুম উচিত 
বোধ হয় তাহা ইঙ্গলগডের শ্রীযুক্ত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে সময়ে করিতে 
পারেন এব” এ প্রকার আপাীলকরণের অথব] শ্রননির বিলম্ব নিবারণের 
নিমিত্ত এব” এ আপাীলের খরচার বিষয়ে এব, যে লণ্২খযা অথবা মূল্যের 
সম্পত্তির মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই মূল্য বা সখ্যার বিষয়ে 
' সময়েং নিয়ম করিতে পারেন্‌।” এব যেহেতুক উক্ত মৃত মহারাজ! উক্ত 
সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পন্তির উপর আপ্ীলের র্লীতি ও প্রুকার ও 
সিয়াদ নিরূপণ করণের জন্য ১৮৩৬ সালের ১৬ জানুআবিতে কএক বিধান ও 
হুকুম মঞ্জুর করিয়াছিলেন এব*১এ আপাল করণের ক] শুনিবার বিলস্থ নিবা- 
রণার্থ এহ** এ আপাীলনসম্র্পী় খরচের বিষয়ে কএক নিয়ম করিয়াছিলেন 
.এব** এ বিধান ও হুকুম ও নিয়ম 4 এব ও চিদ্ভিত তফপীলের মধ্যে লি* 
খিত হইয়াছিল এব ১৬ জানুআরিতে হজুর কৌন্সেলের হুকুমে তাহ] 
সণযোগ হইল। এব যেহেতুক মৃত মহারাজা ১৮৩৬ সালের ১০ আ- 
গঞ্টের হজুর কৌন্সেলের অন্য হুকুমক্রমে এঁ ট চিহ্মিত তফপীল মতান্তর করি” 
যা শ্রধরিয়াছিলেন এব*১ উক্ত প্রুকারে সঞ্খুরহওয়া এ ৪ চিহ্মিত তফসীলের 
পঞ্চম ধারা। রদ করিয়া হুকুম দিলেন যে এ পঞ্চম ধারার পরিবর্তে এ ১৮৩৬ 
সালের ১০ আগঞ্টের হুকুমের লিখিত এক বিধান অদ্য নির্দিষ্ট হয় । এব* 
যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে উক্ত বিধান ও হুকুম ও নিয়ম 
রদ ও বাতিল করিতে এব”১ তাহার পরিবর্তে অন্য হুকুম ও বিধান ও নিয়ম 
নিদ্দিষট করিতে উচিত বোধ করিয়াছেন অতএব।- শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর 
কৌন্সেলে ১৮৩৮ লালের ১০ আগ্সিলের হওয়া বিধান । 

১৯১ । শ্রীশ্রীমতী মহাঁরাণীর হুজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে উক্ত ১৮৩৬ 
লালের ১৬ জানুআরি এব ৯৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের হজুব কৌন্সে- 
লের্‌ হুকুমে নির্দিষ্ট উক্ত সকল বিধান ও হুকুম ও নিয়ম রদ ও বাতিল করি” 
যাছেন এব০* এই হুকুমের নিয়ম স"যোগহ্‌ওয়া পশ্চাৎ লিখিত নানা বিধান 
ও হুকুম ও নিয়ম মগ্ডুর করিয়াছেন । এব্** ইহাতে হুকুম হইল যে এ নকল 
নিয়ম বাঙ্গল। দেশস্ ফোট উলিয়ম এব ফোর্ট সেপ্ট-জর্জ অর্থাহ সাজ্দ্রাজ এব্‌০৯ 
বোস্বাইয়ের শ্রীস্রী্তী মহারাণীর সুপ্সিম কোর্টে এব্পুলোপিনাঙ্গ ও সি"হ- 
পুর ও মলাকার আদালতে এব কোক্সানি বাহাদুরের শামিত দেশের মধ্যে 
নান। সদর দেওয়ানী আদালতে এব অন্যানয আদালতে চলন হইবেক 
এব যত ব্যক্তির তাহার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহারা এ নিয়ম প্রতিপালন করি- 
বেন। এব০১ ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গ্রবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এব” ভারত- 
বর্ষের হজুর কৌন্সেল এব বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের গবর্নর্‌ সাহেৰ 
এব্‌০ ফোর্ট মেণ্ট জর্জ অর্থ সান্দ্রাজের গবর্নর্‌ পাহেৰ হজুর কৌন্সেলে 
এব বোস্থাইয়ের গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে এব আগরার গবর্নর্‌ 
নাহেব এব” ফোর্ট উলিয়মের শ্রীপ্রীমতা মহারাশীর সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস 
ও অন্য জজ সাহেব এব্*৯ মান্দ্রাজের শ্রী্রী্তী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের 
চিফ জুফ্িস ও অন্য জজ সাহেব এব বোস্বাইয়ের শ্ত্ীপ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম 
কোর্টের চিফ জুষ্টিন এব” অন্য জঙ পাহেব এব* পুলোপিনাঙ্গ ও লি-হ্‌" 


হ৭হ সদর দেওয়ানী আদালত । [৭ অধ্যায় । 


পুর ও মলাকার আদালতের জজ লাহেব ও কোম্ানি বাহাদুরের শাসিত দে- 
শেরু আধ্যে ভারতবর্ষের নানা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ এব অনস্থান্য 
লকল আদালতের জজ লাহে এব০১ অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি এ হুকুমের 
নঙ্গে সম্র্ক রাখেন্‌ ভাহার। সেই হুকুম অব্ধান করিয়। তদনুসারে কাধ্য করি” 
বেন। শ্রীশ্রীমতী মহারাখীর হুজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ নালের ১০ আগ্সটিলের 
হওয়া বিধান । ১. 
| | উক্ত তফলীল । | 
১৯২1 ১1 আগামি ৩১ ডিনেম্বরআব্ধি এব০১ তাহার পর যে ফয়সলা 
কি ডিক্রী বা ডিক্রীর হুকুমের উপর আপাল হয় এ ফয়সল] কি ডিক্রীর তারি- 
খের পর ছয় মালের মধ্যে যদি শ্রীপ্রীমতী মাহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে আ- 
পীল হয় তাহার দরখাস্ত এদেশে ন। দেওয়। যায় এব যদি এ আপাঁল 
সম্পর্কে বিরোধি ব্ষয়ের মূল্য নুযুন নণ্*খ্যা কোক্নানির দশ হাজার টাকা না হয় 
তবে বাঞ্জলা ও মান্দ্রাজ ও বোস্থাইয়ের শ্রীপ্ীমতী মহারাণীর আদালত ও পুলো- 
পিনাঙ্গ ও সিণহপুর ও মলাকার আদালত কিসন্া কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যের কোন সদর দেওয়ানী আদালত বা অন্য কোন আদালত এ 
্রীন্রীমতী মহারাণী কি তাহার উত্তরাধিকারী অথবা তাহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত 
অন্যান্য রাজার হজুর কৌন্সেলে যে কোন আপাল হয় তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। 
এব০ আগামি ৩১ ডিসেম্বরঅবধি এব তাহার পর বাঙ্গল। দেশস্থ ফোট 
উলিয়মহইতে আপীলের বিষয়ে যে পাঁচ হাজার পৌগু উলিঙ্গের নিয়ম 
ইহার পুর্বে. নির্দিষ্ট .ছিল তাহা! লম্পূর্ণরূপে শেষ ও রহিত হইল 
মিারিগগা হজুর কৌন্দেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্সিলের হওয়া 
ব্ধান। 
১৯৩। ২ যে কোন গতিকে শ্রীঞ্রীসতী সহারাণী ও তাহার উত্তরাধিকারী 
ও তাহার পর রাজত্ৃঞ্টাপ্তধ অন্যান্য রাজার হজুর কৌন্মেলে আপাল উক্ত 
কোন আদালতে গ্রাহ্য হয় সেই গতিকে এ আদালত আপনার রুবকারীতে 
সর্টিফিকট করিয়া! ইহা লিখিবেন যে এ আপালনপ্লক্কয়ি বিরোধি বিষয়ের 
মূল্য নিতান্ত দশ হাজার টাকা কিম্বা! তাহাহইতে অধিক এব” এ সর্টিফিকটের 
দ্বার এ ঘূল্যের বিষয়ের চুড়ান্তরূপে নির্ণয় হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক 
এব. এ আপীলহওয়। মোকদ্দমাসগ্র্করযি কোন ব্যক্তি এ আপালী মেকদ্দ- 
মার মূল্যের বিষয়ে তাহার পর আর কোন ওজর করিতে পারিবেন না।-- 
শ্রীপ্ীমতী স্হারাণীর হজুর কৌন্দেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের হওয়া 
বিধান। . | 
১৯৪। ৩। কিন্তু এই হুকুমের লিশিত কোন কথার এমত অভিগ্ায় 
নহে এব তাহার এমত অর্থও করিতে হইবেক না যে পূর্বোক্ত কোন আদা- 
লতের কোন ফয়সল কি ডিক্রী অথবা ডিক্রার হুকুমের দ্বারা যে ব্যক্তি অন্যা- 
যগ্রস্ত হয় সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে শ্রীপ্রীমতা মহারাণীর কি তাহার উত্তর] 
ধিকারী অথব] তাহার পরু রাজত্বপ্রাঞ্ধ অন্য রাজার হজুর কৌন্সেলে অন্য 
কোন নিয়মে এব০১ অন্য যে কোন পীসা ও নিষেধ ও হুকুম এ বিশেষ গতিকে 
নির্দিষ্ট করিতে উচিত বোধ করেন্‌ সেই২ নিয়মপ্রুভৃতিক্রমে আপীলের দর্‌- 
শান্ত মঞ্জুর করিতে যে ক্ষমতা ও পরাক্রম নিতান্ত আছে তাহা রহিত বা কম কি 
. ব্যাঘাত হইয়াছে । ক্রীশ্ীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ লালের ১০ 


আপ্রিলের হওয়া বিধান । 


১৬ ধারা ।] -. “সদর দেওয়ানী আদ্দালত। ২৭৩ . 
১৯১৫। 81 উক্ত সদর দেওয়ানী আদালত অথবা ভারতবর্ষের মধ্যে 
কোন্নানি বাহাদুরের দ্বারা কি ঠাহারদের কোন গবর্ণমেন্টের দ্বারা নিযুক্ত 
অনয যে কোন আদালতের হুকুমের উপর শ্রীশ্্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সে- 
লে আপাঁল হইতে পারে তাহার হুকুমের উপর প্রীত্রীমতী মহারাণীর কি তাহার 
উত্তরাধিকারী অথবা তাহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্য রাজার হজুর কৌক্গেলে 
আপাঁল হইলে এ আপালের কাগজপত্রের নকল পঁহুছিলে পর কোক্সানি 
বাহাদুরের কোর্ট অস্ক ডৈরেক্টর্স নাহেবের1 লময়ে২ যে কর্মকারককে নিযুক্ত 
করেন্‌ তিনি তৎক্ষণাৎ হজুর কৌন্সেলের ক্লার্ক সাহেবকে তাহার বিষয় 
এত্তেল| করিবেন এব*১ আপীলের উভয় বিবাদির নাম এব যে ডিক্রীর উপৰ্র 
আপীল হইয়াছে তাহার তারিখ তৎসময়ে তাহাকে জানাইবেন এব" এ 
এত্েলানামা কৌন্সেলের দক্কুরে রীতিমতে রেজিষটরী হইবেক। শ্রীপ্রীমতী 
মহারাণার হজুর কৌন্সেলের ১৮৩৮ মালের ১০ আপ্রিলের হওয়। বিধান । 

১৯৬। ৫। এ কাগজপত্রের নকল ইষ্ট ইও্ডিয়া হৌলনামক বাঠীতে 
অধবা লগুন,কি ওএইমিনষ্টর শহরে কি অন্য যে কোন উপযুক্ত স্থান কোর্ট, 
অফ উৈরেক্টর্স সাহেবের সময়ক্রমে নিদিষ্ট করেন তথায় রাখা ষাইবেক 
এব” এ ই্গলগ্ড দেশে এ আপাঁলের আপেলান্টের ও রেস্পাগ্ডেণ্টের মোগ্তারের! 
এ কাগজপত্রের ষে সকল নকল বা চুম্বকের আবশ্যক রাখে তাহালইতে পারেন্‌ 
এব” মময়েং এ কাগজপত্রের তদারক করিতে পারেন এব*্১ এ কর্মকারক্র 
উচিত যে তিনি অথ্ধবা তাহার উপযুক্ত কোন প্রতিনিধি রীভিমতে হুকুম পা" 
ইলে এ আপাল শ্রননি হওনের সময়ে এব অন্য যে কোন সময়ে শ্রীপ্রীমতী 
মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অথব। এ কৌন্সেলের বিচারলল্নক্য়ি কমিটি তাহ 
তলব করেন্‌ এ বিচারসম্নকঁ কমিটির সুখে আসল কাগজপত্রের নকল উপ- 
স্িত করেন্‌। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজ্র কৌল্সেলের ১৮৩৮ সালের ১০ 
আপ্রিলের হওয়। বিধান'। 

১৯৭। ৬। এ নকল পঁহছনের সম্বাদ রেজিউরী হওনের পর যদি তিন 
সাসের মধ্যে আপেলাণ্টের আপালের দরখাস্ত কৌন্দেলের লিরিশ্তায় দা- 
খিল ন। কর যায় অথবা যদি এ রেজিষ্টরী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে 
আপেলাণ্ট মোকদ্দম। না চালায় তবে রেসপাণ্ডেণ্ট এ উভয় গতিকে এমত দর” 
খান্ত করিতে পারে যে কসুরপ্রযুক্ত এ আপীল ডিনমিন হয় এব” যদি এ 
রেজিউরী হওনের পর এক বছসরের মধ্যে রেস্পাণ্ডে্ট আপনার মোকন্দম! 
ন। চালায় তবে এ মোকদ্দমা একতরফ| শুননি হইবার নিসিত্ত আপেলাণ্ট' 
, দরখাস্ত করিতে পারে । শ্্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজর কৌন্সেলের ১৮৩৮ 

সালের ১০ 'আগ্িলের হওয়া বিধান । 

১৯৮ । এঁ মত প্রবিন্স্াল কোর্ট আদালতে নিষ্পত্তিহওয়1! যে সকল 
মৌকদ্দমার আপীল জাবেতামতে সদর দেওয়ানী আদালতে শ্রন। যাওনের 
যোগ্য হয় মে সকল মোকদ্ছমাতে এব” সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি" 
হওয়া যে সকল মোকদ্দগার আপাঁল প্রচগুপ্রুতাপ প্রীলগ্রীযুত ইক্গলগ্ডের বাদ- 
শাহের হজুরে হওনের যোগ্য হয় দে সকল মোকদ্মাতে যে ব্যক্তি আপাঁল 
করণের মনস্থ রাখে তাহাকে অনুমতি আছে যে এই ধারার উপরে'র গ্ুকরণের 
বিখনমতে আপন আপালের দরখাস্ত ষে ভিজ্রীর উপর আপাীল.করিবেক 

২ খু | ্‌ 


২৭৪. সদর দেওয়ানী আদালত । ৭ অধ্যায়। 


তাহার নকলব্যতিরেকে এ ডিক্রী যে আদালতে হইয়! থাকে সেই আদালতে 
দাখিল. করে ইতি 1১৮১৪ লা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৬ গু। | 
১৯৯ । যাহারা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়! মোকাম! 
নকলের আপীল শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের বাদশাহী ২১ সন 
জলুনের আক্ট পার্লিমেণ্টের ৭০ বাবের ২১ দফার লিখিত বিধানক্রমে এ 
বাদশাহের ও তাহার শান কৌন্সেলী লাহেবদিগের হজুরে করিতে চাহে তা" 
হারদিগের কর্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী হইলে পর তথায় ছয় 
আসের মধ্যে আপনি কিন্থা এ আদালতের চিহ্ছিত উকীল জনেক্কে এগ্রিয়ার- 
নাম। দিয়] ভাহার দ্বার আপীলের আরজীদেয়। ও এ হুকুমমতে কার্য করি 
লে পর যদি সে মোকন্দমা নীচের লিখিত হিসাবে তহখরচাচ্ছাড়! পাঁচ হাজার 
পোৌগু সণ্খ্যার হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেব্রা লে আরজীক্ে 
মণ্ুর করিয়া নীচের ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিমতে কর্ম করিবেন ইতি। 
"-১৭৯এসা। ১৬ আ। ২ ধা। | 

২০০। ইঙ্গরেজের ঝাদশাহের ও তাহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের 
 হজুরে পাঁচ হাজার পৌগডের ও তদ্তিরিক্ত ল*্৯খঠার মোকদ্দমার আপাল হই- 
বার ফে নির্ণয় হইল তাহার অর্থ ্পফট করিবার জন্যে লেখা যাইতেছে জানি 
বেন যে এক পৌঁগু স্জ্ঞ। বিলায়তের হুগড দিবার ও লইবার মুখে হারহা- 
রিতে চলন দশ টাকা হয় এই দৃষ্টে আপালের মোকাদ্দমার মূল্যাবধারণ করি- 
তে ফি পৌগুড চলন ১০ দশ টাকার হিসাবে পাচ হাজার পৌণ্ডে পঞ্চাশ হা- 
জার টাকা চলন কিম্বা! সিক্কার হিসাব করিলে উপর কএক আনাবাদে তেতাল্লিশ 
হাজার এক শত তিন টাক! লিঙ্ক। ধরিতে হইবেক ইহাতে হুকুম আছে যে যে 
মোকদ্দনার আপীল এ হজুরে হয় দে মোকদ্দমার ভূমির কিন্ত! নগদ অধবাজি- 
নিস যাহার হউক তাহার ল*্৯খণা ও মূল্যের ৰিবেচন| যেমতে সদর দেওয়ানী 
আদালতের ও অন্য আদালতনকলের উপস্থিত মোকাদ্দমানকলের নখ ও 
মূলোর বিবেচনা করিবার নির্ণয় আছে সেই মতে উপরের লিখিত হিসাব 
দুষ্ট করিতে হইবেক।-১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৩ ধা। 

[পূর্বোক্ত তকসীলের দ্বারা এ টাকা কম হইয়! দশ হাজার টাক! ধার্য হইল |] 

২০১) শ্রীত্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে ঘে মোকদমার আপীল হইতে পারে 
সেই মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদলিতের ডিক্রীতে নারাজ হইয়! পুন" 
ব্বিচারের বিষয়ে দরখ্খান্ত করে তবে যত কাল পুনর্ধিচারের বিষয়ে তাহার দরখাস্ত 
আদালতে উপস্থিত থাকে তত কাল আপীলের নিন্পিত মিয়াদহইতে বাদ দিতে তাহার 
অধিকার নাই। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের! ছকুম করিয়াছেন যে ষে. 
ব্যক্তি আপীল করিতে চাছে সে ব্যক্করি আপীলের মিয়াদ রক্ষা করিবার জন্যে পুনর্ষিচারের 
দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হইলেও আপীলের দরখাস্ত সিরিশ্তায় দাখিল করিতে পারে ॥ এমত 
প্রত্যেক গতিকে দরখাস্তকারী আপন আরজীতে লিখিবেক ষে আমি পুনর্জিচারের দ্‌র- 
শান্ত করিয়াছি এব" তাহার নিঞ্পন্তি অদ্যাপি হয় নাই অতএব আপীলের দরখাস্তের 
প্রার্থনা করি এব" পুনর্ধিচারের দরখান্ত মণ্তুর না হইলে আসল ডিক্রীর উপর শ্রীমতী 
মহারাণীর কৌব্সেলের হজুরে আপীল করিতে আমার. মানল আছে । ১৮৪২ সালের 
১৭ জুনের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 

২৯২৭ আপীলের দরখান্ত সিরিশ্তায় দাখিল হইলে খরচার জামিনের মাতবরীর 
বিষয়ের ভহফীক করণের ছকুম রীতিমতে পাঠান মাইবেক। হদি পরিশেষে পুনর্কিচারের 


১৭ ধারা সদর দেওয়ানী আদালত । | 16 


দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় ভবে কাগজপত্র তরজম1 করণের নিমিন্ত রীভিমত ছুকুম দেওয়। যাই” 


বেক এব* আপাল রীত্যনুসাতে চলিবেক । ৯৮৪২ সালের ১৭ জুনের দর আদালতের 
বিধান ও নিদ্ধারণ। | | 


১৭ থারা1। : | ৃ ৰ 
রীপ্রীমতী মহারাণীর হুর কৌন্দেলে আপীল। খরচার ও ভিক্রী জারী কিছ্া 
স্থগিত করণের জামিনী। ও 


২০৩। ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাহার খাস. কৌন্সেলী সাহেবদিগের হ- 
জুরে মোকদমার আপাঁল হইলে দ্র দেওয়ানী আদালতেতু লাহেবদিগের ক্ষম- 
ত। আছে ফে জয়ি ব্যক্তির স্থানে এইমতে জামিন লন্‌ ফে তাহার মোকদ্দমায় 
বাদশাহ কিন্বা তাহার ওয়ারিলান অথব। তাহার মরণানন্তর তগ্ঠুনশী যে হুকুম 
কিম্বা ডিক্রী করেন্‌ তাহা মানে ও এমত জামিন লইয়া] পরে আপনারদিগের 
কৃত ডিভত্রী জারী করেন্‌। অথ্বা পরাজয়ি লোকের স্থানে এ মত জামিন 
লইয়] বিরোধ বন্ত তাহাকে গতাইয়। ডিক্রী জারী সৌকুফ করেন্‌ | 
কিন্তু ভিক্রী জারী করেন্‌ কিম্বা না করেন্‌ তথাচ সর্্দাই আপেলাণ্টের স্থানে 
যত টাকা খরচার জামিন লওয়া বিবেচনায় আইনে তাহা লইবেন অতি“. 
রিক্ত বাদশাহের কিস্বা তাহার ওয়ারিসদিগের অথবা তাহার অনন্তর 
তগ্তনশ্ীর কুত হুকুম কিনা ডিক্রী মানিবার অর্থেও জামিন লইবেন ও এ সাহে- 
বেরা জামিন লইলে পর সে মোকান্দমায় আপীল মঞ্জুর হইবার সন্ববাদ্‌ 
আপেলাণ্ট ও রেক্সাণ্ডে্টেকে এতদনুলারে দিবেন যে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও 
তাহার খাল কৌন্দেলী নাহেবদিগের হজে তাহার মোকদ্দমার,.নওয়াল ও, 
জওয়াৰ দড়ামতে করে ইতি ।--১৭৯৭ না । ১৬ আ। ৪ ধা! 

২০৪। যদি কেহ আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার আপীল করিয়া তাহার 
ওকালতীতে আদালতের চিহ্িত কোন উকীলকে নিযুক্ত করিতে চাহে তবে 
কর্তব্য যে সে উকীলের রুমের ও আপালের খরচার নিশার কারণ মাতবৰর 
মালজামিনী তাহার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করে। জামিনী দাখিল 
না করিলে যদি যোত্রহীনদিগের সম্নর্ায় ইক্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষট- 
চত্বারি”শৎ আইনের অনুসারে আপেলাণ্ট যোত্রহীন প্রমাণ না হয় তবে 
তাহার আপীলের আরজী লওয়। যাইবেক ন1 এৰপ১ যেরূপে ইঙ্জরেজী ১৭৯১৭ 
সালের ৬ ষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় কেহ আপীলের আরজী দিয়া নির্ধা- 
রিত মিয়াদের মধ্যে এ আইনের লিখিত আপালের নিরূপিত রসুম দাখিল 
না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীল করিবার অধিকার ন। থাকিবার 
হুকুম আছে সেইরূপে এই ধারার অনুসারে কেহ আপাঁলের আরজ দিয়া 
এই ধারার নির্ধাতি জামিনী নিষ্ধীরিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিলে সে 
মিয়াদ গন্তে তাহার আপীল করণের অনধিকার হইবেক।--১৯৭৯৮-লা। ২. 
আ। ১০ ধা। | 

২০৫ স্্ী্মীমভী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইলে যে ফয়সল] ব! ডিক্রীর 
উপুর আপ্দীল হয় তাহার তারিখের পর আপীলী মোকদ্দমার যে খরচ ছওনের সম্ভাবনা 
আছে তাহার নিশার কারণ ছয় মানের মধ্যে এক মালজামিনী পত্র আপীলের আরজীর 
সঙ্গে সিরিশ্তায় দাখিল করিত্তে হইবেক তাহা না হইলে আপেলান্ট আপনার আপীল 

| ২ শখ ২. | 


২৭৬ সদর দেওয়ানী আদালত। 1৭ অধ্যায় । 


করণের ধিক্কার, রান নাই এমভ জান হইবেক। পরে এ জামিন মাতবর কি ন। ইহ! 
তহকীক করণের নিতিত্ত এ জামিনী পত্র জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক 
এব* সেই' নিমিত্ত আপেলান্টকে আর ছস মায় মিয়াদ দেওয়া যাইবেক । যদি এ ছয় মাস 
ভীত হইলে এ জামিনীর মাতবরীর বিষয়ে আপেলান্ট দর দেওয়ানী আদালতের উপ- 
যুক প্রমাণ না দিয় থাকেন্‌ তবে যত টাকার জামিনীর দাওয় হইয়াছিল তত টাকা নগদে 
অথবা, সরকারের প্রোমিসরি নোটে আদালতে দাখিল করিতে তীহার প্রতি হুকুম হইবেক 
এব* তিনি ঘি তাহার পর তিন মাসের মধ্যে এ টাকা কিম্বা মোট আমান না করেন্‌ তবে 
১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে শ্রঞ্রীমতী মহারানীর কৌন্সেলের হজুরে 
আপীল করিতে তাহার যে অধিকার আছে তাহা রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাই- 
ধেক। ১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান ও নিম্ধারণ। 

২০৬ ঘে২ গতিকে আপ্পীলের আর্জীর সঙ্গে অথবা ষে ফয়সলা ব1 ডিক্রীর উপর 
আপীল হয় তাহার তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে খরচার নিশ| করণের মালজামিনী- 

নাম! সিরিশ্তায় দাখিল ন1 হয় মেই২ গতিকে আপেলান্ট উক্ত ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে আ- 
পীলের মিয়াদ অতীত হওনের তারিশ্ের পর তিন মাসের মধ্যে যদি তলবহওয়। জামিনীর 
ভুলা নগদ টাকা কিন্বা প্রোমিসরি নোট আমান করিবার অনুমতির দরখাস্ত না করেন্‌ 
তবে ভ্রাহার আপীল নথীহইতে উঠান ঘাইবেক । কিন্ত যদ্পি সে ব্যক্তি টাকার জামিন দে- 
গুনের অনুমতির দরখাস্ত আদ্দালতে করেন্‌ তবে পূর্কোক্তমতে হিসাব করা আর তিন মাস 
মিয়াদ সেই নিমিভ্ত উহাকে দেওয়| যাইবেক এব" য্দি এ ব্যাক্তি টাকা আমানছ না করেন্‌ 
তবে তাহার আপীল করণের অধিকার রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ।-- 
১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর সদর আদ্বালতের বিধান ও নিষ্ার্ণ। 

২০৭। হদ্যপি কোন জামিনী আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হওনের পর মাতবর নহে এমত 
দুষ্ট হয় তবে আপেলান্টকে তিন মাসের মধ্যে পুনর্ধার মালজামিন দিতে এব" তাহার মাত- 
বরীর রিষয়ে আদালতে প্রমাণ দিতে হুকুম হইবেক। অথবা তিন মাসের মধ্যে জামিন না 
দিলে জামিনী সংখ্যার টাকা তৎ্পরে তিন মাসের মধ্যে আমানতকরিতে ছকুম হইবেক এবৎ, 
তাহা না করিলে আদন্দালতের' নথীহইতে তাহার আপীল উঠান যাইবেক এব" ১৭৯৭ সা" 
লের ১৬ আইনের বিধানানুমারে আপীল করিতে তহার যে অধিকার আছে তাহা রহিত 
হইয়াছে জান করিতে হইবেক ।--১৮৩৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সদর আদালতের বিধান 
ও নিষ্ধারণ। 

২০৮। এরই সদর আদালতের নিষ্ধীরণানুসারে প্ীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে 
আপেলান্ট ষে জামিনের প্রস্তাব করে তাহা তহকীক করিয়া! এই সদর আদালতে ফিরিয়! 
পাঠাইবার নিমিত্ত জিলার আদ্বালভে তাহ পাঠাইবার ব্যবহার হইতেছে এব তহকীক 
করণের ছয় মাস করিয়া মিয়াদ দেওয়া গিয়! থাকে কিন্ত এ মিয়াদের মধ্যে.জামিনের মাত- 
বরীর বিষয়ে তহকীক ও নিশ্চয় করণে যেপর্্যন্ত কার্য হইয়াছে তাহার মিয়াদী রিটর্ণ বা- 
রম্বার এই আদালতে পাঠান গিয়া থাকে ।--১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির্‌ সরক্যুলর 
খর্ডরের ২ দফা । 

২০৯ অতএব সদর আদালত চলিত ব্যবহার মতান্তর করিয়। উত্তর কালে আপনার- 
দের প্রিসেপ্টের ছারা হুকুম দিবেন ঘে এইমত গতিকে ছয় মাল অতীত হইলে বা তাহার 
পূর্বে একটা সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে হছইবেক এব" সমস্ত মিয়াদী রিটর্ণ মৌকুফ হইবেক। 
কেবল তিন মাসের পর ইঙ্গরেজী ও এদেশীয় ভাষার এক রিটর্ণ করিতে হইবেক এব 
প্রতোক মোকদ্দমায় ঘে কার্ধ্য হইয়াছে তাছার' বিবরণ নীচের লিখিত পাঠানুসারে এ রি 
উর্ণের মধো লিশিতে হইবেক। এই নিয়ম করাতে সদর ও মফঃনল আদালতের আমলার- 
দের অনেক ময় বাঁচিবেক এবছ তাহারা অনেক অনাবশ্যক ক্রেশহইতে মুক্ত হইবেন ।-- 


১৮৪২ সাঙ্গের ২ ফেব্রুআরির সরক্যলর অর্ডরের ৩ দফা। 
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২১*। কিন্তু মদ্ূর আদালতের সাহেবের! হুকুম করিতেছেন যে তোমার এই কর্তব্য কা- 
ধে্্যর বিষয়ে তুমি বিশেষ মনোযোগ কর এব প্রত্যেক গতিকে যত শীঘু হইতে পারে তত 
শীঘু জামিনের তহকীক করণের কার্ধ্য নিধপন্তি করিতে উদ্যোগ কর এব* নিরূপিত মিয়া 
দের অতিরিক্ত কদাচ না হয় এমত সাবধান কর । ছয় মাসের যধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করণের ছে 
ছকুম তোমার নিকটে পাঠান ঘাইবেক তদনুসারে কার্ধ্য না করিলেই নয় এরূপ ভ্ঞান করিতে 
হইবেক। এব তহকীক করণের মিয়াদ কিঞ্চিৎ অধিক করণের কোন ক্ষমতা জজ নাহেরকে 
সেই হুকুমে দেওয়া বাইবেক না। এব" যদি এ মিয়াদ বাঁড়াইবার কোন দরখাস্ত করিতে 
হয় তবে তাহা এই আদালতে করিতে হইব্ক য্দ্পি নিকপিত মিয়াদের মধ্যে এ তহকাঁকি 
করণের শেষ ন| হইয়াছে তবে ভোমার শেষ রিটর্ণের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ না হওনের সমস্ত 
কারণ বিশেষ করিয়া লিশিবা এব ষে ব্যক্তির ক্রটতে তাহার শের না হয় তাহার নাম 
সসষ্ট করিয়! লিখিবা । ১৮৪২ সালের ২৫ ফেকুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা । 

২১১। ছয় মান মিয়াদের মধ্যে ঘে রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা পাঠাওনের পর নাজির 
অথবা অন্য যে আমলার প্রতি এ তহকীক করণের ভার অর্পণ হইয়াছিল তিনি যে কোন 
কার্যের বিবরণ অথবা রিপোর্ট তোমার আদালতে দাখিল করেন্‌ তাহ সদর আদালতে 
প্রেরণ করিতে যে নিষেধ হইয়াছে এইমত এই সর্ক্যালর অর্ডরের অর্থ করিব না। ১৮৪২ 
সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরকুালর অর্ডরের ৫ দফা । 

২১২ । আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত একা হই- 
য়া বিধান করিলেন ষে শ্রীগপ্রীঘুক ইঙ্গলপ্তের বাদশাহের হুজুর কৌন্দেলে মোকদ্দমার 
আপীল হইলে যে সদরপন্তনি তালুকের বিষয়ে কোন্‌ আপন্থি নাই এমত তালুকে এ পন্তনি- 
দারের যে লাভ আছে তাহা উপযুক জামিনীর ন্যায় দ্রান হইতে পারে। ৯০০৪ নম্বরী 
আইনের অর্থ । 

২১৩। প্রীপ্রীমতী মহাঁরাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলের বিষয়ে কোর্ট অফ উৈরেক্‌- 
টর্স সাহেবের! ঘাহা। খরচ করিয়া থাকেন্‌ তাহ! ফিরিয়া পাইবার নিমিন্ত ঘে২ মোকদ্দ- 
মার সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন্‌ সেই২ মোকন্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে তদনুসারে 
সরকারের উকীল গবর্ণমেন্টের হুকুমক্রমে জিলা বা শহরের আদালতে তাহার বিষয়ে 
উদ্যোগ করিবেন ।--১৮৩৭ সালের ২৯ দেপ্টেম্বরের লদ্দর আদালতের বিধান ও নিষ্ধার্ণ। 

২১৪ । ভার্তবর্ষের শ্রীনুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কোম্পানি 
বাহাদুরের উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়াচ্ছেন যে কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের ভিক্রীর উপর 
আপাঁল হইলে এব ্রীঞ্ীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে খরচা দেওনের ছুকুম হইলে 
এ খরচ! কিরূপে উল হয় এব কিরূপে ও কি ভাওঅনুসারে ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যায়। 
তাহাতে এ উকীল সাহেব উত্তর করিলেন ঘে এ খরচার বিষয়ে যদি ইঙগলগড দেশে মোস্া- 
রের1 বন্দোবস্ত ন। করেন্‌ এব« যদি তাহা এদেশে আদায় হয় তবে সেই সময়ের বাজার 
ভাওঅনুসারে পাঠান যায়।--১৮৩৭ সালের ১১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও 
নিশ্ধারণ। * | 

: ২১৫ । ইন্গল্ড দেশে কোর্ট অফ উৈরেক্টর্স সাহেবের! যে খরচ। দিয়াছেন তাহার উপর 
যদি সুদের দাওয়া হয় তবে সরকাতরের উকীল প্রত্যেক গতিকে যে হারঅনুসারে সুদের 
দাওয়া হয় ভাহ| জানাইবেন এব" পক্ষান্তরে এ দাওয়ার বিষয়ে ষে কোন ওজর থাকে 
তাহা! জানাইতে পারেন্‌ 1১৮৩৯ সালের & জুলাইর দর আদালতের বিধান ও 
নিপ্ধারণ। ০ | 
২১৬। আলাহাবাদের সদর আদালতের সাছেবের। বিধান করিয়াছিলেন যে পল 
্ীঘুক্ত ইঙ্গলপ্ডের বাদশাহের হজুর কৌম্সেলে আপীল হইলে অন্যান্য আহপলান্টেরদের 
যেরূপ মালজামিন দিতে হয় সেইরূপে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন আপেলান্টেরদেরও জামিনী 
দিতে হইবেক অর্থাৎ আপীলের আসল খরচার বাবৎ দিককা ৫০০৯২ টাক এব* চতুর্থ 


২৭৮ সদর দেওয়ানী আদালত । তে অধ্যায়। 


উলিয়ম: বাপের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ধীয় আইনের ৪১ অধ্যায়ের ২২ ধারার বিধির 
রু-জীযুত্ত অনরবিল কোর্ট অফ উৈরেক্টর্ম সাহেবেরদের আপেলান্টের তরফে 

আপীল নির্ধাহ করিতে হইলে ভাহারদের ঘে খরচ লাগিবেক তাহার বাব সিকক্তা ৫ ০ ০০* 

টাকা। ১৭৩২ নম্বরী আইনের অর্থ। 

; ২১৭। 'প্রত্তিযোকদদমার খরচার দরুণ আপেলান্টের যে জামিন দিতে হইবেক তাহ! 

২৫)০ ০০ কোম্পানির টাকায় নিবুপণ হইল । ১৮৪২.সালের ২৫ নবেম্বরের সদর দেও- 

রানী আদালতের বিধান ও নির্ধারণ । 

২১৮। প্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে মোকদ্দমার আন্পীল হয় দেই মো- 
কদ্দমার খরচার জামিনস্বরূপ কোম্পানির প্রোমিসরি নোট দাখিল হইলে সেই নোটের 
বাজারে সমম়ক্রমে যে মুল্য হয় সেই মুল্যে গ্রহণ হইবেক । ১৮৪২ জালের ২৫ নবেস্থরের 
সদর দেওয়ানী আদালতের বিধান ও নিন্ধারণ। 

7২১৯1 যৌত্রহীনের ন্যায় ইঙ্গলণ্ড দেশে প্রীপ্্ীমতী মাহারাণীর কৌল্সেলের হজুরে আ- 
পীল করণের অনুমতির দরখাস্ত মু্ফরকক| আর্জীর মত ২২ টাকা মুল্যের ইস্টাম্প কাগঞ্জের 
লিখিতে হইবেক ।--১৮৪১ সালের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নির্ধারণ । 

২২০ । আদালতের বিনেচনায় আপীলের যে খরচ) হইতে পারে তাহার নিশার 
কারণ এব প্রভাতী মহারাণী কি ভীাহার উন্তরাধিকারি অথব। তাহার পর রাজতর প্রাপ্ত 
রাজার কৌন্দেলের হজুরে যে ছকুম ব। ডিক্রী হয় তাহা মানিবার বিষয়ে যে জামিন সদর 
আদালত উপযুক্ত বোধ করেন্‌ এমত জামিন যোত্রহীন আপেলান্ট ন। দিলে গ্রীপ্রীমতী 
মছারাণীর কৌন্সেলের হজুরে কোন ঘোত্রহীনের আপীল মণুর হুইবেক না।--১৮৩১ সা 
লের ১৫ আপ্রিলের সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 

হ২১। কিন্তু জান। কর্তব্য যে এমত যে কোন মোকদ্দমার আপাল যে 
আদালতে উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের চিত্তে এ বিরোধের বস্তু 
আপালের অবস্থাতে কোন বিশেষহ্তেক আপেলাণ্টের ভোগ্রদশখখলে রহিত 
বোধ হয় তবে সে আদালতের লাহেবের ক্ষদত। আছে যে আপেলাণ্টের স্থানে 
উপরের লিখিতমতে এক কেতা জামিনী লইয়া এ বস্তু তাহার ভোগদখলে 
রাখান্‌ ইতি ।-১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ খা। ৩ প্রু। 


১৮ খারা। 


শ্ীপ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল । কাগজপত্র পাঠান । 
ডিক্রী জারী। 


২২২। এই খারাক্রমেহুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের লময়া- 
ব্ধি ভারতবর্ষের কোসক্সানি বাহাদুরের কোন আদালতহইতে যে আপীল 
ভ্রীশ্বীমতী মহারাণার হুর কৌন্সেলে হয় তাহার কোন কাধ্রনম্নক্ীয় বা তাহা" 
চালাইবার নিমিত্তে যে কাগজপত্র বা কাগজপত্রের নকলের আবশ্যক হয় 
তদ্ধিষয়ে ইস্টা্লের কোন মাসুল কি উপাস্থিত রুম দিতে হইবেক না ইতি। 
১৮৩৯ সা। ১১ আ]। 

২২৩। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও 
তাহার খান কৌন্দেলী লাছেবদিগের হজুরে আপীল হইবার মোকদ্দমার 
আরজী মগ্তুর করিলে কর্তব্য যে নে মোকাদমার, সঙ্নর্কাীয় ভিত্রী কিম্বা হুকুমের 
রোয়দাদ.ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দী ও নিদর্শনী লিখন এদেশীয় চলন ভা- 
বাজ খাকিলে ভাহার তরজম। ইঙ্গরেজীতে করাইয়া মেই তরজমার নকল দুই 


৯৮ ধারা 0] সদর দেওয়ানী আদীলত। হ4৯ 


পুস্থ অবিশেষে করাইয়া প্স্কৃত করিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের মোহর ও রেশ 
_ জিউর লাহেবের দস্তখতে সটাক করিয়। তাহা ইন্গরেজের বাদশাহের ও তাহার 

খান কৌন্সেলী নাহেবদিগের হজুরে অগ্রপশ্চাৎক্রমে চালানের যে গতিক ঠা- 
হরে নেই গতিকে পৃথকু করিয়া চালানের কারণ শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বা- 

হাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন । বিশেষতঃ এ আদালতের রেজিষর 
নাহেৰ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেন্টকে তাহারা নে রোয়দাদ প্রস্তুত করিবার খর- 
চ] দিতে স্বীকার করিলে তাহারদিগের দরখাস্তমতে সে রোয়দাদের এক কিন্বা 

অধিক নকল দিবেন নতুবা দিবেন না। ও সেরোয়দাদ গুস্তুত হইলে পর 
তাহার নকল চাহিলে রেজিষটর মাহেবের উচিত নহে যে যাব তাহার খরচা 

তাহার ন৷ দেয় তাবৎ তাহার নকল তাহারদিগেরে দেন্। কর্তব্য যে ইহা- 

তে যত খরচা দেয় তাহা সরকারে দাখিল করেন্‌ ও সরকারহইতে খরচ 

দিয়! সে নকল আদেশ তৈয়ার করান ইতি ।--১৭৯৭ সা। ১৬ অ1। ৫ ধা। 

২২৪। যদিআপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার ডিক্রী শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জে- 
নরল বাহাদুরের হজ্র কৌন্সেলের কোন স্থানের চিহ্িত আইনের অনুলারে 
কোন আদালতের সাহেবের! গোড়াগুড়ি বিচারক্রমে অথবা আপীলের মতে 
করিয়া সে ভিক্রী করিতে সে আইনের প্রস্তাব লিখিয়। থাকেন তবে সে আইন: 
সমুদয়ের কিস্বা তাহার যত কথা সে মোকদ্দমায় খাটে তাহার নকল উপ- 
রের ধারার লিখিত হুকুমমতে কেবল বাদশাহের হজুরে চালান কারণ অথবা 
তথায় চালান ও বাদি প্রুতিবাদিকে দিবার জন্যে রোয়দাদের শামিলে উঠা- 
ইয়া প্রস্তত করিতে হইবেক ইতি 1১৭৯৭ সা। ১৬ আ।৬ ধা। 

২২৫। প্রুচগ্ুপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও ঠ্টাহার খান কৌ- 
ন্সেলী মাহেবদিগের হজুরে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মো- 
কদ্দসার আপীল হয় তাহ| এ আইনের ব্যতিক্রমেও' যদি আকৃট পালিমে* 
ন্টেব্র বিধান্ক্রমে আপীলের যোগ্য হয় তথাচ তাহারা মপ্তুর করিতে ও তদ্ি- 
ধানমতে অযোগ্য হইলে নামঞ্জু করিতে পারিবেন জানিবেন যে এ আই- 
নের মতে এ দুই ্ুকোরেই তাহারদিগের কর্তৃত্বের হানি কিছুই হইতে পারে 
না। এইহেতুক যে এ আইন কেবল এদেশীয় অন্য২ দেওয়ানী আদালত ও 
সদর দেওয়ানী আদালতের কাধ্য চলিবার উপায় ও দাড়াক্রমে লেখ! গেল ও 
এ আইনের লিখিত সমস্ত উপায় ও দাড়ার ফের বদল এ বাদশাহের এব* 
তাহার খাস কৌোন্সেলী সাহেবদিগের অভীষ্টক্রমে হইতে পারে ইতি | 
১৭৯৭ না। ১৬ আ। ৭ ধা। 

২২৬। গ্রীপ্রীমভী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইলে ১৭৯৭ লালের ১৬ 
আইনের ৫ ধারায় যে কাগজপত্রের বিষয় লিখিত আছে কেবল তাহার্ই তরুজমা হইবেক। 
-+১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিশ্থারণ। 

২২৭। জীপ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হুজুরে আপাীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের 
তরজমা করণের হুকুম হইলে ঘে কাগজপত্রের তরজম1 করিতে হইবেক তাহার এক ফিরিক্তি 
রেজিষ্ট হব সাহেব প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই নকল মুৎ্ফরককা দিরিশ্তার জজ সাহেবকে দি” 
বেন। পরে জঞ্জ সাহেব তাহার এক২ নকল ফরিয়াদী ও আসামীর উকীলকে দিয়া তা" 
হারদ্িগকে এমত হুকুম করিবেন যে এ কিরিস্তিতে তাহারদের যদ্দি কোন ওজর থাকে 
তবে তাছ। নিক্রপিত কোন মিয়াদের মধ্যে দাখিল করে এব, ইঙ্গলণ্ড দেশে যে মিসিল 
পাঠান যাইবেক তাহার সঙ্গে অন্য কোন কাগজপত্র তরজম1 করিয়া পাটাইতে তাছারদের 


২৮০ সদর দেওয়ানী আদালত । [৭ অধ্যায় । 


ইচ্ছা আদ কি না এব* কোন্‌ কাগজ তাছাও জানায়। ১৮৪ সালের ৩ জুলাইর সদর 
আদালতের বিধান ও নিন্ধারগ । | র 

ই২৮। প্রীহ্ীমতী মহারাণীর কৌল্সেলের হত্রুরে আপ্পীলহওয়া মৌকদ্দমায় যে কাগজ" 
পত্র তরজম। করিতে হইবেক তাহার ফিরিস্তি প্রস্ত করিতে যে সময় লাগে তাহার বিষয়ে 
সদর আদালতের দক্তরে প্রস্থতহওয়! এক কৈফিয়ৎদূষটে এ আদালত হুকুম করিতেছেন যে 
২ ফিরিস্তি প্রন্ভত করণের নিমিত্ত এক মাস মিয়াদ দেওয়া যাইবেক এব তাহাঅপেক্ষা। 
অধিক কদাচ দেওয়া যাইবেক না। ১৮৪২ সালের ৬ মের সদর আদালেতের বিধান ও 
নিষ্ধারণ। র : 

২২৯। যে২ গতিকে মোকদ্দমার কাগজপত্র ইজগলশু দেশে পাঠান গিয়াছে সেই২ গতি- 
কে যদি উভয় বিবাদী বুফানাম] দাখিল করে তবে উপস্থিতহওয়া আপ্পীলের মথীহইতে এ 
আপীল উঠাইবার রীতিমতে জকুম হইবার নিমিন্ব এ রফানাম। তরজম1 হইয়! রীত্যনু- 
লারে গবর্ণমেন্টের দ্বারা রীশ্ীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান যাইবেক। ১৮৩৪ 
সালের ২ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্কারণ। 

২৩০ । কিন্ত যে গতিকে মোকদ্দমার কাগজপত্র ইঞঙ্জলগ্ড দেশে পাঠান যায় নাই সেই২ 
গতিকে সদর দেওয়ানী আদালত এ রফানাষ। গ্রাহ্য করিতে পারেন্‌। ১৮৩৪ সালের 
২ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ । 

২৩১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে যে জিলার মধ্যে মৌকদমার হেতু হইয়! 
থাকে মেই জিলার জজ সাছেবের নিকটে ্ীপ্রীযুক্ত ইজলগু দেশের বাদশাহের হজুর 
কৌন্সেলের ডিক্রী পাঠান গিয়া থাকে এব তাহারদিগকে এমত ছকুম দেওয়া গিয়া থাকে 
ঘে আদালতের ডিক্রী ষে বিধির অনুসারে জারী হয় সেই বিধির অনুসারে এ ডিক্রী 
জারী করেন্‌ এব তীহারদের 'হুকুম ব। কার্ধেয যাহার নারাজ হয় তাহার] চাহিলে 
হীতিমত আপীল করিতে পারে। ১০৬৬ নমরী আইনের অর্থের ২ দফা । 

২৩২। সদর আদালত জিল] ও শহরের জঙ্ল সাহেবের নিকটে লিশিলেন যে খরচা 
ও ওয়াসিলাত দেওনের বিষয়ে তোমার পত্রের ৫ দফাতে ভূমি যাহ! লিখিঘ্াছ তাহাতে 
সদর আদালত লম্মত আছেন্‌। ১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফ।! 

২৩৩। কিন্তু গ্রীলশ্রীযুক্ত ইগলগ্ডের বাদশাহর হুজুর কৌন্দেলের নিষ্পন্তির কথা বি- 
বেচলা করিয়া সদর আদালত বোধ করেন্‌ যে প্র নিষপন্তির অভিপ্রায় এই জ্ঞান করিতে 
হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী না হইলে বাদি প্রতিবাদিরা যে অবস্থায় 
থাকিত সেই অবস্থায় ভাছারদিগকে রাখিতে হঈবেক। অতএব ১৮২৯ দালের ১১ সেপ্টে- 
স্থরের সরক্যলর অর্ডরের নিয়মানুসারে ডিক্রীদার নূতন মোকদ্দমা না করিয়া সদর আদা- 
জলতের হুকুমক্রমে যে সকল ওয়াসিলাত ফিরিয়। দিয়াছিল তাহ! এব ভ্পরে যত কাল 
বেদখল "ছিল তত কালের ওয়ানিলাত ও তাহার মুদ্দ এব অদর দেওয়ানী আদালতের 
আপ্ীলের খরচা রেসপাণ্ডেন্টের স্থানে ফিরিয়া পাইবেক । এব ডিক্রী জারী করণের 
সময়ে ভিক্রীদ্বারকে তাহ দেওয়াইভে জিলার আদালতের ক্ষমতা আছে। ১০৬৬ নম্বরী 
আইনের অর্থের ৫ দফ1। |] 


১৯ ধারা। 
২৩৪1 হুকুম হইল যে বাঙ্গলার শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেব বাহাদুর অথবা 


উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীফৃত লেপ্টেনণ্ট গবর্মর্‌ বাহাদুর কিন্া এ দেশের 
 জেপ্টেনন্ট গবর্নরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্ষযকারক সাহেৰ কলিকাতা 


ও আলাহাবাদের প্রত্যেক লদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালতে ডেপুী 


১৯১ ধারা।] সদর দেওয়ানী আদালত । ২৮৯ 


রেজিউরী অথ্ব! আসিষ্টান্ট রেজিষরী পদে কোম্পানির চিহ্িত চাকরভিন্ন 
অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে উচিত বোধ করিলে এ২ আদালতের রে- 
জিউরেরা এক্ষণে যেং কম্ম করিতেছেন তাহার কোন বর্ম পূর্র্বের নির্দিষ্ট 
কার্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে এঁং সদর আদালতের ক্ষমত1 হইল ইতি। 
--১৮৪০ সা। ৭ আ। ্ 

৯৩৫ । ১৮৪০ সালের ৭ আইনের বিধি দৃষ্টে সদর আদালত এই নির্ধারণ করিলেন 
ঘে ডেপুটা রেজিষ্টর শ্রীযুত কর্কপাত্রিক সাহেব সরকুযুলর অর্ডর সহী করিতে এব« ইফ্টাল্প 
কাগজের উপর ফন্রিয়াদী কি আসামীকে দলীলদজ্তাবেজের যে নকল দেওয়া যায় তাহাতে 
প্রমাণস্ব্ূপ দৃস্ত'খ্ করিতে এব" এই নির্ধারণের দ্বারা প্রথম আসিষ্টান্ট সাহেবের প্রতি 
যে ভার অর্পণ হইগ়্াছে এ সাহেবের অবর্থমান্ত। সময়ে সেই কার্য নির্বাহ করিতে ক্ষমতা! 
প্রাপ্ত হইলেন। এব প্রধান আসিষ্টান্ট শ্রীঘুত ফটুয়ার্ট সাহেব প্রিসেপ্ট সহী করিতে এব” 
শাদ্‌! কাগজে লিখিত যে কাগজপত্র এই আদালতের আভ্রাক্রমে প্রেরণ হয় অথবা এই 
আদালতের রিকার্ড দক্তুরে রাখ ষায় সেই কাগজপত্রেবর নকলে দস্তখ্ৎ করিতে ক্ষমতা পাই" 
লেন। ১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর । 

২৩৬।॥ বাবু রামগোবিন্দ সোম ১৮৪০ সালের ৭ আইনানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরী 
পদে নিযুক্ত হইয়া সদর আদালতের অদ্যকার তারিখের নিষ্কারণানুসারে সদর দেওয়ানী 
আদালতের মোকদ্দমারু প্রস্ভত করণ এব ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে অধঃস্থ আদালতের 
প্রতি হুকুম পাঠাইতে নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব সদর আদালতের অন্য২ হুকুমের ব্ষি- 
য়ে ঘেমত মনোযোগ আছে সেইমত এ কাধ্যকারকের ক্ুবকারীর্‌ বিষয়ে মনোযোগ করিতে 
হইবেক। ১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যলর অর্ডর। . 

২৩৪1 ডেপুটী রেজিষটর জিলার আদালতের লাহেবের নিকটে প্রিসেপ্ট না পাঠাইয়! 
কুবকারী পাঠাইবেন। : ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির সদর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণের ২৬ দফা। 

২৩৮। সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজাম আদালতের এব” সফ্ঃসল 
কোর্ট আপাল ও দায়েরসায়েরী আদালতের এব বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড 
ত্রেভ এব” বোর্ড কমিস্যনরের নাহেব লোকদিগের প্রতি তাহারদিগের তাবে 
অর্থাৎ ব্যাপ্য কর্ষে নিযুক্ত এদেশীয় প্রধানং আমল! ও আরং কার্যকারক 
লোকদিণের তগীর ও বহালী ও ইশ্তাফা মঞ্জুর করণের বিষয়েতে হজজুরের 
মঞ্জুরীর কারণ আপন২ রোয়দাদের কৈফিয়ৎ্ পাঠান বিন এই ধারানুলারে 
ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজাম আদালতের 
মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইশ্তাফার কৈফিয়€ পুর্ব 
রীতিতে মঞ্ুরীর কারণ শ্্রীযুত নওয়াব গবরুন্র জেনরল বাহাদুরের হজুর 
কৌন্সেলেতে পাঠান যাইবেক ইতি ।--১৮০৯ না ।৮ আ। ৩ধা। 

২৩৯। এই ৯ ধারার লিখনানুনারে কোন দেওয়ানী আদালতের কিন্বা 
ফৌজদারীর আমলার নাসে রেশ্বৎ্ ও জবরদস্তীতে কিছু টাক] কিস্থা জিনিস 
লই'বার মোকদ্দম। বিচারক্রমে ডিনসিল হইলে সেই ফরিয়াদী যে আদালতের 
মোতালক হ্‌য়ু লেই আদালতে তাহার নামে লেই আসল] আপন মধ্যাদা ও 
নোকুসানের দাওয়ায় নালিশ করিতে পারিবেন্ছইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৩ আ। 
৭ ধা। ১২ গ্র। 

২৪০। লসস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এদেশি আমলাদিগের' 
নামে রেশ্বৎ ও জবরদন্তীতে টাকা লইবার মোকদ্দমাসকলের নালিশের প্ল্ুতি 
ষে নকল দাঁড় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৯ নব্ম খা- 

২গ 


| ২৮২ | সদর্রে দেওয়ানী আদালত 1 [৭ অধ্যায়। 


বলায় লেখা আছে লমস্ত আদালতের কাজী ও মুস্তী ও পণ্ডিতদ্িগের নামে সে- 
সত নালিশ হইলে তাহাতেও নীচের লিখিত বিশেষ মর্মছাড়! সেই লকল 
দাঁড়। চলিবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১২ আ।৮ ধা। ১ ৭1 

২৪১ | আদালতের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফাীনের 
ও পরমিটের এলাকালকলের সোগ্তার সমস্ত সাহেবদিগকে পুর্াবধি তাহারদি- 
গের ফাহার ষে ভারানুষায়ি শপথ পাত্রানুসারে এব, নরকারের হজুরী লামান্য 
হুকুমের অনুক্রমে নিষেধ আছে যে তাহার! আপনারদিগের তাৰে আমলা- 
সকলের কাহার বেতনহইতে কোনপ্রুকারে কিছু লাভ না করেন্‌ এ আইনের 
অনুসারেও বারণ হইতেছে যে ভাগাভাগিক্রমে একের নিপ্ধারিত বেতনহই- 
তে কিছু কর্তন করিয়া অন্যকে না দেন এব যত জন আমলা নিযুক্ত থাকে 
তাহার কমী ও বেশী হজর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে ন। করেন্‌ ইতি ।-_ 
১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৩ ধা। | 

২৪২ । দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতমকলের নাজিরেরা আপনার- 
দ্িগের তাবে নায়েব ও মৃধাসকল ও পেয়াদাগণ ইত্যাদিপ্ুকার যে চাকর- 
দিগের কৃত কর্মের দায়ে ঠেকে সে চাকরদিগকে নিজ প্রভৃত্তে পুর্বমতে কর্ে 

নিযুক্ত করিবেক। এব*১ যদি কখন সেমত কোন চাকরের কর্ধস্থান শূন্য হয় 
তবে তৎ্কালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এৰ*২ 
ইঙ্গজরেজী ১৮০৩ নালের. ১৯২ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার অনুসারে সে কর্মের 
দায় আপন শিরে রাখিয়। তথাকার জজ কিন্থা মাজিঞ্ট্রেট ইহার যে সাহেবের 
মোতালক হয় তাহার মঞ্জুরীক্রমে তৎকর্মে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে 
পারিবেক। এব এমতে নিযুক্তকরা লোকদিগের তগীর করিতে চাহিলে 
যদি তাহ! করণের বিশিষ্ট হেতু সেই জজ কিস্থা মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের নিকটে 
দর্শীইতে পারে তবে তগীর করিতেও শক্ত হইবেক। কিন্তু সে তগীর জজ 
কিন্থা মাজিঞ্টরেট সাহেবের অগোচরে ও বিনামঞ্জুরে করিতে পারিবেক না 
ইতি ।--১৮০৪ সাঁ। ৫ আ। ১২ ধা। 

২৪৩। সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজাম আদালতের পণ্ডিত ও 
মৌলবী লোকের নিষোজনে'র এব কর্মচ্যুত হওনের সম্থাদ শ্রীযুত নওয়াৰ 
গব্র্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের মগ্জুরের নিমিন্তে এই আইনেতে ইহার পরে 
যেং হুকুম লেখা যাইবেক তাহার অধীনতায্ তাহার হজুরে পাঠান যাইবেক 
ইতি।--১৮২৬ লা। ১১ আ]। ৩ ধা। 

[জিলার আদালতের খাজাঞ্টী ও নাজিরের স্থানে জামিনী লইবার বিষয়ে যে বিধি 
আছে সদর আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের বিষয়েও সেই বিধি খাটিবেক |] 


২০ ধারা । 


বাদি প্রতিবাদিকে কাগজপত্রের নকল দেওন। 

২৪৪। দূর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব এদেশীয় ভাষার সিরিশ্তাহইতে 
কাগজপত্রের নকল দিতে পারেন্‌ এব য়দ্দি কোন সময়ে এ প্রকার কাগজ দেওয়। উচিত 
কি না এবিষয়ে সন্দেহ হয় তবে সদর আদালতের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করিবেন। ১৮৩২ 
সালের ২৪ আগফ্টের সদর জাদালতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 

২৪৫ । ইঙ্গরেজী ভাষার পিরিশ্তার পত্র ও রিপোর্ট এব" লিপিপ্রসভৃভির নকলের বি- 


২০ ধারা |] সদর দেওয়ানী আদালঙ | ঠ. ২৮৩ | 


ষয়ে যে সকল দর্খান্ত হয় তাহা রেজিউটর মাহের সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিক 
তথায় জানাইবেন। ১৮৩২ সালের ২৪ আগফ্টের সদর আদালতের বিধান ও নিষগ্ধার্ণ । 

২৪৬। রেজিষর জাহেব সদর আদ্বালতে জিড্ঞাসা করিলেন যে সদর দেওয়ানী আ- 
দালতের ঘে ডিক্রী মোকদ্দমার বাদি ব। প্রতিবাদিছাড়া অন্য বাক্তির দৃষ্টাস্ত অর্থাৎ নজি- 
বের কর্মের নিমিন্ত ঢাহে তাহার নকল ৪২ টাকা কি ॥০ আনা মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে 
দিতে হইবেক । তাহাতে সদর আদালত এই নিষ্ধারণ করিলেন । 

সদর আদালত রেজিষ্টর সাহেবের ৫ তারিখের পত্র বিবেচনা ফরিয়। এই স্থির করি- 
রাছেন যে বাদি বা প্রতিবাদিছাড়। অন্যের দিগকে ॥* আনা স্কুলের ইস্টাম্প কাগজে ডিক্রীর 
নকল দিতে ষে ব্যবহার এইপধ্যন্ত হইয়। আসিতেছে তাহার কিছু মতান্তর না হয়। ১৮৩৬ 
সালের ১২ ফেব্রুআরির সদর আদালতের বিধান ও নিম্ধার্ণ | 

২৪৭। জজ সাহেবেরদের যে২ রুবকারীতে মোকদ্দমার দোষগুণের বিষয়ে তাহারদের্‌ 
নিজের মত লেখা আছে সেই কুবকারীর দৃস্তখতী নকল রেজিষ্টর সাহেব দিতে পারেন্‌ না 
কিন্তু কেবল চুড়ান্ত ডিক্রীর নকল দিবেন। ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সদর আদা 
লতের বিধান ও নিষ্ধারণ। 

২৪৮। ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের সদর আদালতের নির্ধারণের অনু- 
ক্রমে দর আদালত এই২ ছকুষ করিয়াছেন ।, 

উক্ত নিষ্ধারণের « শেষ নিষ্পন্তি” এই কথাতে কেবল শেষ ফয়সলাকারি জজ সাহে- 
বের রুবকারী বুঝায় না কিন্ব যে ডিক্রীর মধ্যে মোকদ্মার বিবরণ লেম্খ! থাকে এব* দুই 
বা ততোধিক জজ সাহেব আপন২ মত লিখিলে সেই দকল জজ সাহেবের মত লেখা 
থাকে সেই ডিক্রী বুঝায় । আদালতের দ্বারা যে সকল মোকদ্দমার চুড়ান্ত নিষ্পন্ধি হয় 
তাহার বিষয়ে এই হুকুম খাটে । ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও 
নিষ্ধারণের ১ দফা । 

২৪৯ । অধস্থ আদালতে পুনর্জার তজবীজ হওনের নিমিন্ে যে সকল মোকদ্দমা ফিরিয়। 
পাঠান যায় সেই যোকদ্দমা ফিরিয়া] পাঠাওনের শেষ ভকুমের নকল দেওয়া যাইতে 
পারে। এমত মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি নকলের দরণ্থান্ত করে তাহার এমত ক্রিছু আবশ্যক 
নাই যে অন্যান্য যে জজ সাহেব সে যোকদ্দমার বিচারের সময়ে বৈঠক করিয়াছেন ভাহার- 
দের মত কিন্ত! হুকুমের নকল লয় । ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান 
ও নিগ্ধারণের ২ দফা। 

২৫০। এক জন জজ সাহেবের অধিক জজের বৈঠকে যে২ মুৎ্ফরককা মোকদম] সদর 

আদালতের ছারা নিষ্পন্তি হয় গেই২ মোকদ্দমায় কোন এক জন জজ সাহেবের হুকুম 
অথবা মতের নকল দেওয়া যাইবেক ন] কিন্ত দরখাস্তকারির উচিত যে একাদিক্রমে ঘে 
সকল মত রোয়দাদে লেখ। গিয়। থাকে তাহার নকল যোড়াদেওয়। কএক ইফ্টাম্প কাগজে 
লয়। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নিষ্ধারণের ৩ দফা। 
». ২৫১। সদর আদালত এই বিধান করিয়াছেন যে জাবেতাঁমত অথবা! মুৎফরকক! মোক- 
দমায় জজ সাহেবের যত যে কোন ক্ুবকারীতে লেখা! থাকে সেই মত যদি এ মোকদ্দমার্‌ 
চুড়ান্ত নিষন্তিকারকের মত ন1 হয় তবে সে রুবকারীর নকল দেওয়! যাইবেক ন1। ফে 
বিধান এক্ষণে ধার্য্য হইল তাহার ছিতীয় বিধানের অনুসারে এক রুূবকারীর নকল দেওয়। 
যাইতে পারে এব" এক জন জজ সাহেবের দ্বার! নিষ্পন্তিহওয়া মুৎফরককা মোকদ্দমায় 
তাহার রুবকারীর নকল দেওয়া যাইতে পারে। ১৮৪২ সালের ৮ জুলাই'র সদর আ- 
দালতের বিধান ও নিগ্ধারণের ও দফা ৷ 

২৫২। €ষ মিয়াদী ছকুম কেবল কর্মের দাড়ার বিষয়ে হয় অথব! যে ছকুমে সদর 
আদালতের জজ সাহেবের মত অথবা ডিক্রী ন। থাকে তাহার বিষয়ে উক্ত বিধান খাটি- 
বেক না| ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর সদর আদালতের বিধান ও নির্ধারণের ৫ দফা।। 


২গথ 


২৮৪ সদর দেওয়ানী আদালত । 1৭ অধ্যায় । 


২১ ধারা। 


. সদর আদালতের নিমিত্ত যে কাগজপত্র তরজম] হয় তাহার বিষয় । 
২৫৩1 সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজাম্ড আদালতের তরজমা- 
ন্বীসী কম্মা নিবৃত্ত করা গেল ইহাতে যদি কখন কোন কাগজের তরজমার 
আবশ্যক এঁ দুই আদালতে হয় তবে ত-্কালে তাহ] তথাকার রেজিউর কিছ 
আনিষ্টাণ্ট লাহেব্দিগের দ্বার করাইতে হইবেক। কিম্বা যে কোন সময়ে কার্যের 
ভীড়ে তাহারদিগের অবসর না থাকে মে সময়ে যেরূপে নিজাম আদালতে 
চালাইবার মোকদ্দমার রোয়দাদের তরজম]1 করাইবার সাধ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৯) 
সালের ১০ দশম আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় নির্দিষ্ট আছে সেইরূপে এ আ- 
দালতসকলের জজ সাহেবেরা মে কাগজের তরজম। তৎ্কক্ষ্ে নিপুণ ব্যক্ত্যন্ত- 
রের দ্বারা করাইতে নাধ্য রাখিবেন ইতি ।--১৮০১ লা। ২ আ। ১৭ ধা। 
২৪৪ | যে সসয়ে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা মফঃলল 
আপীল আদালতসকলের লাহেবদিগের স্থানে কিস্বা জিলা ও শহরমকলের 
দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগণের নিকটে তলব হয় মে লময়ে তাহার তর- 
জম করিবার দায় সেই২ং আদালতের রেজিউর ও আনিষ্টাণ্ট লাহেবদিগের 
সহিত রাখে । আর হুকুম আছে যে তাহারা আপনারদিগের সম্পর্কীয় অন্যং 
কাধ্যের হানি না হয় এমত সকল সময়েই সেকাগজপত্রের তরজমা করেন্‌ 
কিন্তু ষদি আপনারদিগের সম্নর্ধীয় অপর কর্মের বাহুল্যহেতুক এ সকল কা" 
গজপত্রের তরজমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার নিপ্ধারিত সিয়াদের 
সধ্যে করিতে না পারেন তবে আদালতসকলের মাহেবদিগের কর্তব্য যে সে 
সসাচার এরূপে লিখিয় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সম্নিধানে 
পাটান্‌ যে রেজিষ্টর ও আনিষ্টাণ্ট লাহেবেরা আপনারদিগের লগ্নর্ীর বিষ- 
য়ান্তরের বিনাবাধায় এত দিনের মধ্যে তাহার তরজসা। করিতে পারিবেন । 
তাহাতে যদি লদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবের। সে কাগজপত্রের তরজমা 
অতিশীঘ্ব করণে আবশ্যক জানেন্‌ তবে ক্ষমতা আছে যে তাহার তরজম। করা- 
ইবার কারণ যে কেহ এ ক্রিয়ায় পারক হয় তাহার দ্বার। করাইতে হুকুম দেন্‌ 
ও তদনুলারে জিলা কিম্বা শহরনকলের দেওয়ানী আদালতে যে কাগজ পত্রের 
তরজসা হয় তাহা! তথাকার রেজিষটর লাহেবেরা এব মফঃসল আপীল আদা- 
বলতসকলে যে কাগজপত্রে তরজস। হয় তাহা মফঃসল আপীল আদালত 
সকলের রেজিষটর সাহেবের] বিবেচিয়া মুলাহেজ। হইল এমত শব্দে দস্তখ€্, 
করিয়া নে তরজম। শ্তদ্ধ হইবার প্রুবোধক থাকিবেন ইতি 1১৭৯৭ লা। ১৯" 
আ।। ৪ থা। | 

২৫৫। যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিমিস্তে ক্ুবকারী এব অন্যান্য 
কাগজপত্র তরজমা করণের নিমিত্তে যে বেতন দেওয়া যায় তাহার হারের বি" 
ষয়ি যে রিধি বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ খারা 
এব” ১৮০৩ মালের ৪ আইনের ৩৩ ধারাতে নির্দিষ্ট আছে তাহা! মতান্তর 
করুণ আবশ্যক বোধ হইল | অতএব ইহাতে হুকুম হইল' যে ১৭৯৭ লালের 
১৯ আইনের ৫ ধারা এব ১৮০৩ লালের ৪ আইনের ৩৩ ধারা রদ হই 
বেক ইতি। ১৮৪২ লা। ৭ আ। ১ ধা। 


২২ ধার] 1] সদর দেওয়ানী আদালত । টি এ ২৮৫ 


২২ খারা । 


সদর আদালতের নিমিত্ত নকল ও কাগজপত্র প্রেরণ করণ । 


২৫৬। সফঃসল আপীল আদালতের লাহেবদিগের কর্তব্য যে তাহার* 
দিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দসার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে 
তাহার আপালের দরশ্বাস্তী আরজী লইবার তারিখহইতে ১৫ পনের দিনের 
মধ্যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল সমেত আপীলের দ্রখ্াস্তী আসল 
আরজী ও উভয় বিবাদির জওয়াবআদির সমস্ত আমল কাগজপত্র ও সে মো- 
কদ্দমার যে লকল লিখন জিল। কিস্থা শহরের দেওয়ানী আদালতহইতে উ1- 
হারদিগের নিকটে পহুছিয়া থাকে তাহা এবণ১ যে সকল লাক্ষির জোবানবন্দী 
সফঃসল আপাঁল আদালতে হইয়। থাকে তাহারদিগের নমস্ত আনল জোবান- 
বন্দী এব*১ মে মোকদ্দসার বিচারকালে অন্য যে সকল কাগজপত্র পাঠান 
গিয়া থাকে তাহা সমস্ত আপনারদিগের দপ্তখতে ও সেই মফঃলল আপাঁল 
আদালতের মোহরে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে 
পাঠাইবেন। কিন্তু সকল কাগজপত্র পাঠাইবার পৃর্ধে মফঃসল আপাঁল 
আদালতের সাহেবের নেই সমস্ত আসল কাগজপত্রের নকল লেখাইয়। তা" 
হাতে দেই মফঃমল আপীল আদালতের লিরিশ্তাদারের দস্ভখ্জ মোতাবেকে 
আনল শব্খে করাইয়া নেই সকল আসল কাগজপত্রের নকল মফঃ্নল আ- 
পীল আদালতের নমিরিশ্তায় বরাখিবেন । এব” সেই সকল নকললিখন লেই 
সফঃসল আপাঁল আদালতের মাতবর বোধ হইয়া! অনয২ আদালতে সাক্ছির 
ন্যায় গণ্য হইবেক। দৈবাৎ যদি মফঃসল আপীল আদালতের উপস্থিত 
কোন সোকদ্মার সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী কিস্থা রোয়দাদওগয়রহের ন্যায় 
অন্য কাগজ যে কোন বহীতে অন্যং মোকদ্দমার রোয়দাদ লেখ! থাকে তাহাতে 
লেখা গিয়| থাকে ও সে কারণে তাহার আলল সদর দেওয়ানী আদালতে সে 
মোকদ্দমার বিচারকালে পৃথক করিয়া পাঠাইতে ন1 পারা যায় তবে মফঃনল 
আপীল আদালতের লাহেবের! মনেই বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া 
তাহাতে আপন দস্তখতে মোতাবেকে আমল শব্ধ এব” তাহার নকল অমুক 
বহীতে দাখিল আছে লিশিয়া সেই নকল উপরের লিখনানুলারে নিয়মিত কা- 
লের মধ্যে নদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন কিন্তু এসতে মফঃনল আপাঁল 
আদালতের লাহেবদিগের কর্তব্য যে আপাীলের আমল আরজী ও উভয়ের 
লওয়াল ও জওয়াব্গগয়রহ ও অন্য ফে সকল আমল লিখন সফঃমল আপাল 
আদালতে মে মোকদ্দমার বিচারক্ালে দাখিল হয় সে দসস্তের মধ্যে যাহ 
প্রম্তত থাকে তাহা উপরের লিখনক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্‌। 
এব যদি দৈবাধীন কোন আপল কাগজ হারায় ও তাহার নকল মফঃনল আ- 
পীল আদালতের কোন বহীতে দাখিল থাকে তবে সেই নকল আনলের ন্যায় 
জ্ঞান করিয়। সফসঙল আপীল আদালতের সাহেবের বহীহইতে তাহার নকল 
লেখাইয়! তাহাতে এই শব্দে ষে এ নকল বহীর মোতাবেক আমল অনেক 

ও করা গেল মিলিল না দস্তখৎ করিয়া তাহা উপরের লিখনানুসারে নদ্র 
দেওয়ানী আদালতে পাটাইবেন ইতি 1--১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১১ ধা। 

২৫৭। আপগালী মোকদ্দমামকলের রোয়দাদের নথী পাঠাইবার বিষয়ি 


২৮৩ র সদর দেওয়ানী আদালত | [৭ অধ্যায় । 


ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারা এব এ সনের ৬ আইনের 
১১ ধারা শ্ধরিবাতে এই হুকুম হইল যে জিল। কিন্থা শহরের কি পুবিল্সাল 
কোর্টের জজ সাহেবের] উপস্থিত বিষয়মতে কেবল আনল মওয়ালজওয়াবের 
কাগজ ও জোবানবন্দী ও দন্তাবেজ যাহা দাখিল করিয় থাকে তাহা ফিরিস্তি" 
সমেত পাঠাইবেন আর পুথমতঃ সাক্ষির হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়া- 
ন1 ও নাজিরের কৈফিয়ৎ ও অন্য২ নানা প্রকার কাগজপত্র ও রোয়দাদ যাহ 
আপাীলের বিচারের নিমিত্তে আবশ)ক নহে তাহ পাঠাইবার আবশ্যক হই- 
বেক ন1 কিন্তু জানা কর্তব্য যে যে আদালতে আপীল করা গিয়া থাকে সেই 
আদালতের লাহেবেরা লর্ধদা এমত নানা প্রকার কাগজ দৃষ্টি করিতে উচিত 
বোধ হইলে তাহা তলব করিতে কিম্বা তাহার নকল দাখিল করিবার নিমিস্তে 
উভয় পক্ষকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি ।--১৮৩১ স।। ৯ আ1 ৮ ধা। 

২৫৮ । সদর আদালতে ফে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় মেই মোকদদমার কাগজপত্র 
নকল করিবার নিমিন্ত যখন কার্ধেুর ভীড়প্রযুক্ত অথবা কার্ণান্তরে কিছু কালের নিমিত্ত 
মুছরীর রাখিতে হয় তখন তাহাকে নিযুক্ত করণের বিষয়ি দরখাস্ত এব 'তাহারদের বিল 
এই সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক। এ বিল মঞ্জুর হইলে এ আদালতের রেজিষ্টর 
সাছেব তাহাতে দন্ত'খৎ্ করিবেন এব তাহ জিলার জজ সাছেবের নিকটে ফিরিয়। পাাই- 
বেন এব তিনি এ দন্তখণ্চছওয়। বিল সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে পাইটাইবেন । 
উপরি যে মুহরীরের। নিযুক্ত হয় তাহার! মাসে দশ টাকার অধিক বেতন পাইবেক না । 
জজ সাহেবেরা অতিসাবধান হইয়া কেবঙ্গ ফেখখানে সেইরূপ উপরি মুক্ছরীর না রাখিলে 
নয় সেখানে এমত মুহুরীর্‌ রাশিবার বিষয়ে সদর আদালতে দরশ্থান্ত করিবেন । ১৮৩৭ 
সালের ২৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর। 

২৫৯। ঘে আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্র নকল করিবার নিমিন্ত কিছু কালের জন্য 
মুছরীর রাশিতে হয় তাহারদের বেতনের বিষয়ে উক্ত ১৮৩৭ সালের ২৪ নবেম্বর তারি” 
খের সর্ক্যুলর অর্ভরে-যে বিধান আছে তাহাতে অধিক খরচ এবৎ সমর হরণ হইতে পারে 
অতএব সদর আদালত জুকুম করিতেছেন যে এ কাগজপাত্র ফারসী কি উদ্দু কি বাঙ্গলা 
ভাষায় হইলে তাহার নকল করুণের মেহন্তান। সেকসন লিশিবার মেহনতানায় যত দিতে 
হইবেক অর্থাৎ ৪০০০ কথায় এক কোম্পানির টাকা । ১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরকুয" 
লর্‌ অর্ডরের ১ দফা! 

২৬০। যে বিল মঞ্জুর হইবার নিমিত্ত পাঠান যায় তাহাতে লিখিতে হইবেক যে 
কোন মোকদ্দমার বিষয় এবছ প্রত্যেক যোকদ্দমাতে কত কথা। ছিল এব" ষে প্রত্যেক নথী 
আদালতে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে এক হর্দে সিরিশতাদার লিখিবেন যে তাহাতে কত 
কথা আছে এব" ভাছ। নকল করিবার নিমিত্ত কত টাকা দেওয়া গিয়াছ্ে। ১৮৩৯ সালের 
২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

২৬১ । প্রধান সদর আমীনের আদালতহুইতে যে সকল কাগজপত্র তলব করেন্‌ 
ভাহার বিষয়ে উপরের উক্ত বিধি 'খাটিবেক এব" জিলার জজ সাহেব এ প্রধান সদর আ- 
মীনকে এইমত ছকুম দিয়া কহিলেন যে তাহার মিরিশ্তার মুহুরীরের দ্বার! যখন তলব 
হওয়া কাগজের নকল করাইতে পারেন্‌ না তখন উপরি মুছুরীর নিযুক্ত করণের অনুমতির 
বিষয়ে জঙ্জ সাহেবের নিকটে দরখান্ত করিবেন। ১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরকু্যুলর 
অর্ডরের শু দফা । 

২৬২। সদর আদালতের হছুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি ষে ১৮৩৯ সালের ২৮ ভূন 
তারিখের ৪* নম্থরী সর্ক্যুলর অর্ডরেতে সিরিশতাদারের দক্তখতী ষে জিপি পাঠাওনের্‌ 
ছকুম হইয়াছিল তাহার দুই নকল নীচের লিখিত শরওয়ামতে পাঠান যায় অর্থাৎ এক 


২৪ ধার11] সদর দেওয়ানী আদালভ 1. ২৮ এ 


সর্টিফিকট বাজে মুহুরীরের বিলের সঙ্গে এব" অপর সর্টিফিকট নথীর সঙ্গে গাথিয়! রা- 
খিতে হইবেক। ১৮৪১ সালের ১৩ আগফ্টের সরক্যুলর অর্ডর। | 

আরো তোমাকে আদেশ করিতেছি যে যে ন্থীর নিমিত্ত বিল হয়. তাছ! প্রেরিত ন। 
হওনপর্য্যন্ত মুছরীরের বিল পাঠাইবা না। বিলের সঙ্গে ইঙ্গরেজী চিঠী পাঠাওনের প্রয়ো- 
জন নাহি। ১৮৪১ সালের ১৩ আগস্টের সর্ক্যুলর অর্ডর | | 

২৬৩। নান! বিচারকের সঙ্দর আদালতে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করণের সময়ে ইহার 
পূর্বে রোয়দাদের নকল ন। পাঠাইয়া এক্ষণে আসল কাশজপত্র পাঠাইতেছেন এব তাহ! 
তাহারদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে দরখাস্ত করেন্‌ তাহাতে সদর আদালতে যে নকল 
হয় তাহা মোকাবিলা করাতে অনেক বিলম্ম হইতেছে এব" আদালতের অন্যান্য কার্য্যের! 
অনেক ব্যাঘাত হইতেছে । তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এ বিচারুকের। 
এই আদালতে কেবল নকল পাঠাইবেন য্দ্যপি তাহারা আসল কাগজপত্র পাইান উচিত 
বোধ করেন্‌ এব যদি তাহারা সেই কাগজপত্রের নকল আপন কাছারীর সিরিশ্তায় 
রাখা আবশ্যক বোধ করেন্‌ তবে আনল কাগজপত্র পাঠাইবার্‌ পূর্বে আপন আদালতে 
তাহার নকল প্রস্ভত করিবেন। ১৮৩৩ সালের ১৬ নবেম্বরের সরকুুলর অর্ডর:। 


২৩ ধারা । 


ভরু বিবাদির সঙ্গে সদর আদালতের লিখনপঠন | 


২৬৪ | জদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের পুতি হুকুম আছে যে 
এ আদালতের উপস্থিত অথবা সন্নর্কীয় মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সহিত 
পত্রাদি লিখন পঠন না করেন । যদি এ আদালতের তাবের এসত মোকদদ- 
দ্বার উত্ভয় বিবাদির কেহ কিস্বা অন্যে চাহে যে এ পাহেবদিগের হজুরে কিছু 
আরজী করে তবে তাহার কর্তব্য যে তাহা লিখিয়। আপনি আদালতে হাজির 
হইয়। দেয় অথবা এ আদালতের চিহ্বিত উকীলদিগের একের দ্বার দাখিল 
করায় তাহাতে এ সাহেবদিগের কর্তব্য যে তাহার আরজী করণের বিষয়ে 
আইনের মতে যে হুকুম উচিত জানেন্‌ তাহাই লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদা- 
লতের মোহর ও রেজিষ্টর লাহেবের দস্ভখতে সেই হুকুমের নকল তাহাকে 
কিস্বা তাহার উকীলকে দেন্ইতি। ১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা। 


২৪ ধারা । 


সদর আদালতের দ্বারা আইনের অর্থ করণ। 


২৬৫। মফঃসল আপীল আদালত কিন্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতহই- 
তে জজের কিম্বা ফৌজদারীর সম্নকায় দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কোন 
মোকদ্দমার হুকুমনাম। পঁছছিলে যদি সেই দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্ব! 
ফৌজদারীর সাহেক বুঝেন যে সে হুকুম আইনের ব্যতিক্রম এব আইনমতে 
গ্রাহ্যের যোগ্যও নহে তবে মেই জজ কিস্থা ফৌজদারীর সাহেবের দাধ্য আছে 
যে সেই ব্যতিক্রম ও অগ্রাহাত। জানাইবার নিদর্শন এন্তেলানামা লিখিয়া সেই 
মফঃসল আপীল আদালত কিন্ব! দায়ের ও পায়েরী আদালতে পাঠান্‌। এব 
যাবৎ তথ্ধাহইতে তদুপযুক্ত উত্তরের অন্য হুকুমনামা না সিলে তাবৎ সেই: 
ব্যতিক্রস হুকুম জারী করিতে বিলম্থ করেন্‌ তাহাতে যদি সেই মফঃসল আপীল 
আদালত অথ্বা দায়ের ও লায়েরী আদালতের সাহেবের। সে হুকুমনামার হুকুম 


২৮৮ সদর দেওয়ানী আদালত । [৭ অধ্যায় | 


সমুদয় কিস তাহার মধ্যের কিছু লাব্যন্ত রাখিয়া তাহাতে অপর আপত্তি করি- 
তে নিষেধ করিয়া তাহা জারীর কারণ দেওয়ানী আদালতের জজ কিন্বা ফৌজ- 
দারীর সাহেবকে হুকুম দেন্‌ তবে লে সাহেব তৎ্ক্ষণা্ তদনুসারে কাধ্য করি” 
বেন। কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্ব! ফৌজদারীর সাহেব তাহাতে 
নিশ্চয় জানেন যে মফঃসল আপাঁল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদ?- 
লতহ্‌ইতে পশ্চাৎ যে হুকুম আনিয়াছে তাহাঁও আইনের অনুসারে নহে তৰে 
সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে শক্তি দেওয়া যাইতেছে ফে পশ্চাতের 
সেই হুকুম জারী হইবার বার্। জানাইবাৰ নিদর্শনী এক্তেলানাসা সেই সফঃ- 
সল আপীল আদালত কিন্বা দায়ের ও নায়েরী আদালতে পাঠাইবার সময়ে 
তথায় তাহার সঙ্গে সে হুকুম জারী করিবার অর্থে যে হুকুয়নামা পাইয়া থা-. 
কেন্‌ তাহার এব” আপনি যে এভ্েলানাম। পাঠান্‌ জী নকল ও সে সোক- 
দার কৈফিয়ভী অপর সকল কাগজপত্রনমেত এক দর্খাস্ত লিখিয়! সদর দে- 
ওয়ান আদালত কিম্বা নিজামণ্ড আদালত য্থাঁকার মোতালক মোকদ্দম] হয় 
তথায় মে মোকদ্দসার বৃত্তান্ত জানাইবার কারণ চালানের জন্যে পাঠাইয় দেন্‌ 
মফঃদল আপীল আদালত কিনা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের: 
কর্তব্য যে নেই দরখাস্ত পাইয়া বিলম্ব করণের আবশ্যক না থাকিলে অব্যাজে 
সেই নকল কাগজপত্র লদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজাম আদালতে পা- 
টান্‌। কিন্ত দেওয়ানী আদালতের জজ কিস্থা ফৌজদারীর নাহেবদিগের অনু. 
সান এই আইনের অনুসারে এমত ন। হয় যে আইমমতে যে কোন মোকদ- 
মায় যে হুকুম মফঃসল আপীল আদালত কিস্থা দায়ের ও সায়েরী আদালতের 
সাহেবদিগের সচরাচর করিবার ভার ল্পউক্রমে আছে তদনুলারে তাহারা যে 
হুকুম দেন্‌ তাহাতে সঙ্গতানঙ্গতের কিছু আপত্তি করেন্‌। আর জানিবেন যে 
এই আইনের অনুসারে দেওয়ানী আদালতের জজ কিস্া ফৌজদারীর লাহেব্‌- 
দিগেরে ফে শক্তি তকরারী লিখনাদি কাগজপত্র পশ্চা সদর দেওয়ানী আ- 
দালত কিম্বা নিজাস«্ আদালতে চালান ফরাইবার অর্থে মফঃসল আপীল 
আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইবার জন্যে অর্পণ হা 
ইল ইহা কেবল যে মোকদ্দমায় আইনের অর্থবোধের ব্যতিক্রম জন্মে ও 
ল্ল্উ বুঝা যায় তাহারি সহিত দায় রাখে ইতি ।--১৭৯৬ সা। ১০ আ। ২ ধা। 

২৬৬। যে সময়ে উপরের লিখিত হুকুমমতে কোন মোকদ্দম1র কাগজ- 
পত্র সদর দেওয়ানী আদালত কিস্থা নিজাম আদালতে পঁহছে নে সময়ে 
তথাকার সাহেবের! তদর্থে মফ$সল আপীল আদালত কি! দায়ের ও সায়েরাী 
আদালত অথ্‌ব1 জিল। ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ কিন্বা ফৌজ-. 
ারীর সাহেবদিগেরে যে হুকুম দেন্‌ তাহাই চুড়ান্ত হইবেক কারণ এই যে 
তথাকার সাহেবের যদি জানেন্‌ যে লে মোকদ্দমায় যে মতে কাধ্য করিতে 
হইবেক তাহা আইনে লেখ। আছে তবে সে কার্য তদনুপারেই করিতে হুকুম 
দিতে পারেন ইতি ।--৯৭৯৬সা। ১০ আ।৩ধা। 

২৬৭ যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিন্তু নিজাম আদালতের সা- 
হেবদিগের লন্দেহ কোন আইনের অর্থবোধে হয় তবে কর্তব্য যে সে সন্দেহ- 
ভঞ্জনার্থ নয়া আইন খাধ্য করিবার জন্যে তাহার বেওর। লিখিয়। শ্রীযুত 
গ্রবরূনর জেনরল বাহাদুরের হজ্ুর কৌন্সেলে দেন আর এ সাহেবদিগের নি- 
কটে কোন এলাকার মফ্ঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও লায়েরী আ- 


২৪ ধারা ।] সদর দেওয়ানী আদালত । ২৮৯ 


দালতের ও কোন জিল। কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌঁজদারীর্‌ 
কোন মোকদ্দম। উপস্থিত হইলে তাহাতে যদি তাহার। বুৰেন্‌ যে সেমত সকল 
মোকদ্দমার সম্নকে কিছু উদ্যোগের ধার্ধ্য কোন আইনে ম্পক্রমে হয় নাই 
তবে তাহারদিগের উচিত ফে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ₹০ বিৎশতি 
আইনের হুকুমমতে নয়া আইনের ব্যবস্থা করেন্‌ ইতি ।--১৭৯৬ সা। ১০ 
আ। ৪ খা। | | 
২৬৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে স্থলে মুফর্কক্কা মোকদ্দমায় আই- 
নের্‌ অর্থের বিষয়ে মতের বৈলক্ষণ্য হয় কেবল সেই স্থলে উপ্পরের উত্ত আইন খাটিবেক 
এব ডিক্রীর ছকুমের বিষয়ে খাটে না। সেই ডিক্রী ষদি বাদী বা প্রতিবাদী অসঙগত 
বোধ করে তবে তাহার) আইনের নিরপিতমতে আন্পীল করিবেক অথব। ডিক্রীর পুন্্ধি- 
চারের বিষয়ে দরখাস্ত করিবেক । ৪৭৯ ন্ম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা] । 
২৬৯ । ১৭৯৬ সালের ৬১০ আইনের ৩ ধার। এব ১৮০৩ সালের ২২ আইনের ৩ 
ধারা ও তদনুষায়ি আইনের বিধি মতান্তর হইয় আইনের অর্থের বিষয়ে কিছু বৈলক্গণ্য 
না হয় এই নিমিত্ত হুকুম হইল যে কোন আইনের অর্থ বা অভিপ্রায়ের বিষয়ে এ আই- 
নের ২ ধারানুসারে কজিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতের নিকটে জিজ্ঞাস! 
হইলে এ উত্তয় আদালত সেই বিষয়ে আপনারদের মত পর্সপর একে অন্যকে জানাইবেন 
এব জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আইনের অর্থে উত্ডয় আদালত সম্মত ন1] হইলে তাহা! প্রকাশ হই- 
বেক না! ১৮৩১ সালের ২২ নবেস্থরের গবর্ণষেন্টের ভ্রকুম। 


আপেগ্ক্র। 
পাউটার বিষরি বিধান । 


১ ধারা 
পারার হার | 

১। জানিবেন যে কালেকৃটর লাহেব পাট মঞ্র করণের বিষয়ে যে হুকুম 
ইজরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারায় নির্দিষ্ট আছে সে 
হুকুম কেবল পাউ্টার নকৃশ। মঞ্ুর করিবার কারণেই কালেকৃটর নাহেবের পুতি 
লেখ গিয়াছে ও তদনুসারে কাহারে! স্থানে গ্রুজা লোকে পাডউ। লইলে যদি 
তাহার নিরিশের বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে লেমতে মালগুজারী নগদ 
কিম্বা জিনিসে দিতে হইলে নে আপত্তির নিষ্পত্তি সেই জিলার দেওয়ানী আ- 
দালতে সেই পরগনার শরেমাফিক সেই রকম ভূমির জমার নিরিখদৃষ্টে হই- 
বেক ইতি ।--১৭৯৪ সা। ৪ আ1। ৬ ধা। 

২। জানিবেন যে উপরের লিখিত ধারার হুকুম কেবল ইজরেজী 
১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারার মতে প্রথম পাউ। লইবার 
বিষয়েই নহে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালর 58 আইনের সতে কোন পাউ্টার সি- 
য়াদ গেলে কিম্বা কোন পাউা রদ হইলে দুলর! পাউা| লইবার বিষয়েও এ 
হুকুম কাঁফী ও অটল রহিবেক এব০১ নয়] পাউা লইবার বিষয়ের সকল সন্দেহ 
ভঞ্ঞজনের নিমিস্তে নির্দিষ্ট করা গেল ফে পরশ্চাতের লিখিত এ আইনের মতে 
যে পুজার পাউার মুদ্দৎ যায় কিয্বা যাহার পাউ। রদ হয় সে পুজা নয়া পাউ। 
লইলে তাহার স্থানে ভূম্যধিকারী কিস্া ইজারদার অথবা অন্য লোকে দেই 
পরগনার শরেমাফিক সেই রকম ভূমির নিরিখছ্াড়। বেশী তলৰ করিতে পা- 
রিবেক না কিন্ত যাহার স্থানে পাউ। লইবার বিবয় তাহার স্থানে ইঞ্জরেজী 
১৭১৯৩ সালের ৮ আইনের মতে পুজ। লোকে যে নিরিখে প্লুথম পাউী। লইয়া। 
থাকে লেই নিরিখেই নয়া পাউালইবেক ইতি ।--১৭৯৪ স|। ৪ আ। ৭ ধা। 

৩। যদি পরগনার শরে ও দীড়ার কিছু নিরূপণ ও ঠিক না পাওয়া যায় 
তবে নীলামী ভূমির নিকটবর্তি স্বানসকলেতে ভাহার মত অন্য ভূমির খাজা-' 
নার যে শরে ও দীড়। থাকে নেই শরে ও দ্ড়ামতে এ নিলামী ভূমির পাটা! 
দিয়! খাজানা লওয়া যাইবেক কিন্তু নীলামী ভূমি যদি সম্যক গ্রাম কি মহাল 
কি পরগন] হয় ও তাহার সম্পর্কীয় ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের লমস্ত 
পাটা উপরের উক্ত দাড়ানুলারে বাতিলহওনের যোগ্য হয় তবে গুজস্তা তিন 
সনের মধ্যে যে কোন সনে এ ভূমিতে বেশী খাজান] উদ্ুল হইয়া থাকে সেই: 
সনের খাজানার হারহইতে অধিক না হয় এমত হারেতে নুতন পাউা লিখিয়! 
দেওয়। গিয়। খাজানা তহলীল হইতে পারিবেক ইতি ।--১৮১২ সা। ৫ আ]। 
৭ ধা।  * 


পা্টার বিষয়ি বিধান | ২৯১ 


৪। পুর্বের ও এক্ষণকার আইনানুসারে ভূমির মীলামী খরীদারদি* 
গের ক্ষমতা আছে যে এ ভূমির পৃর্মবের অধিকারির ও তাহার পেটার ইজার- 
দার ও প্রজাইত্যাদিদিগের মধ্যে যে করারদাদ হইয়। থাকে কএক প্ুকরণব্য" 
তিরেকে তাহা রদ করে কিন্তু এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে চলিত আইনা- 
নুসারে জমীদারের তরফহইতে কোন ইজারদার কি প্ুজাইত্যাদির স্থানে বেশী 
খাজানা তলব হইতে পারিলেও উভয়ের মধ্যে এ বেশী খাজান। দেওনের 
কথ। সম্বলিত লেখাপড়া হওনবিন। কিন্বা বাক্গলা হাল সালে কি ফসলী আইম্দ 
দনে যে বেশী খাজানা এ ইজারদার কি অন্য ব্যক্তির দিতে হইবেক তাহার 
পরিমাণ লিখিয়া এক এন্তেলানাম। এ ইজারদার কি প্রুজাইত্যাদির নিকটে 
আবাঁদ তরদুদের সময়ে এতাবত। জৈয্ঠ মাসে কি তাহার পুর্বে পাঠাইয়া দে- 
ওনবিন1 কিছু বেশী খাজানা তাহার শিরে দেন ঠাহরিবেক না ইতি ।-_- 
১৮১২ সা। ৫ তআ1। ৯ ধা। : 

৫ | ভূম্যধিকারির পেটার কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির নি" 
কটে উপরের উক্ত এত্তেলানাম1 পাঠান ন। গেলে পুর্রের করারদাদমতে যে' 
সালগ্জারী তাহার ওয়াজিবী দিতে হয় তাহাহইতে বেশী খাজানা জিনিল 
কোক করণ কি তাহাকে কয়েদ করণ কিস্বা! দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের 
দ্বারা তাহার স্থানে উসুল হয় তবে আদালতের কোন কাছারীতে এ কথা! 
প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি এ বেশী টাক! ও তাহাতে তাহার যে ক্গতি ও খরচ 
হইয়। থাকে তাহাসমেত পাইতে পার্রিবেক অতএব এ এস্তেলানাসা খোদ 
ইজারদার কি প্রুজাইত্যাদির হাতে দেওয়। কর্তব্য কিন্ত নে ব্যক্তির অস্র্ট থা- 
কন কি পলাইয়া ফাঁওনপ্রযুক্ত তাহার হাতে দেওয়া যাইতে না পারিলে তা- 
হার বাসস্থানে লট্কাইয়া দেওয়। কর্তক্য ইহাতে এক্তেলানাস1 তাহার হাতে 
দেওয়া! যাওনের মত বোধ হইবেক ইতি ।--১৮১২ সা। ৫ আ11 ১০ ধা। 

৬। ১৮১২ সালের ৫€ আইনের ১০ ধার] দুষ্টি করিলে প্রথমতঃ অনুভব হয় ঘে 
জমীদারের1 কিন্বা তাহারদের কার্যাকদ্ছকের! রাইয়তের নিকটে পাঠান এব্রেলানামার্‌ 
মধ্যে যত খাজানার টাকা লিখিতে ইচ্ছা করে তত টাকা তাহারা এ রাইঘ়তের স্থানে 
গথমতঃ ক্রোকের দ্বার অথব]1 সরাসরী হুকুমক্রমে উসুল করিতে ক্ষমতা রাখ্খে এবছ হয় 
রাইয়তের আপনার ভূমি ছাড়িয়। দিতে হইবেক কিম্বা াবঙ জাবেতামত মোকদ্দমার দ্বারা 
এ দাওয়ার অধথার্থ প্রমাণ দিতে না পারে তাব্ এ ভূমির নিমিত সেইরূপ বেশী খাজনা 
দিতেই হইবেক। কিন্ত্র এই অর্থ ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৭ ধারার এক ভাগের সঙ্গে 
মিলে না প্র ধারার মধ্যে রাইয়তের। যে হারানুসারে পাউ্টার দাওয়া করিতে পারে এবছ, 
আপনারদের ভূমি রাখিতে পারে তাহ নির্দিষ্ট আছে এব" এ ধারা ১৮১২ সালের ৫ আ- 
“ইনের্‌ শু ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এমত জান করা যাইতে পারে না আতএর থে জমীদার' 
ও ইজারদারেরা বেশী খাজানার বাব অরাসরী নালিশ করে অথবা ১৮১২ সালের & 
আইনের ১৫ ধারানুসারে তাহারদের নামে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দেয় তা- 
হারদ্িগকে আমি নিয়ত এইমত হুকুম দিয়া আসিতেছি যে তাহারদের রাইয়তের উপর 
জারীহওয়া এন্রেলানামাতে তাহারা যে খাজানার দাওয়! করে তাহ। পরগনার নিরিখের 
অনুষায়ী এব" ভূমির পরিমাপের উপযুক্ত ইহার প্রযাণ দেয়। ১৮১২ সালের ৫ 
আইনের ১* ধারার উক্ত ষে অর্থ স্কট সাহেব করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত 
সম্মত আছেন । তাহার! কছেন্‌ যে কোন লিশিত করার্দার না থাকিলে এ আইনের ৯ 
ধারার লিখিত যে এন্তেলানাম। দিবার বিষয়ে হুকুম আছে তাহা চলিত আইনানুসারে বেশী 


২ ম্ঘং২. 


২৯২ আপ্পেত্িক্র। 


খাজান দেওনের ঘোগ্য রাইয়তেরদের সঙ্গে বিশেষ লম্পর্ক রাখে । সুতরাণ এ চলিত 
আইনের মধ্যে পরগনার নিরিখঅনুসারে নূতন পাস দিবার বিষয়ে ১৭৯৪ সালের ৪ 
আইনের রূদ না হওয়া ৭ ধারার বিধি গণ্য করিতে হইবেক। ২৩৪ নম্বরী আইনের 
অর্থ । | 

৭। নদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার ছার রাই- 
য়তেরদ্িগকে পাউ! লইতে এব" কবুলিয়ৎ দিতে কোন জকুম ১৮১২ সালের ৫ আইনের 
মধ্যে নাই কিন্ত্ব ভূম্যধিকারির1 ১৭৯৪ লালের ৪ আইনের ৫ খারা এব* ১৮১২ সালের 
৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে ক্বাধ্য করিতে পারে । ২৫৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 

৮। কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এবৎ* তাহার্দিগের কার্যযকারক- 
দ্িগের সাধ্য থাকিবেক না যে খোদকন্ত] প্রজাদিগের পাউ্টাসকল এমত প্রমাণ 
নহিলে রদ করে যে সেই সকল পাউ। গণতাক্রমে লইয়। থাকে কিন্ত! এই আ- 
ইন জারীর তারিখের পৃর্রে সেই পুজার তিনসনী মালগুজারীতে পরগনার 
শরেহইতে কমী হইয়। থাকে অথ্ব। সেই প্ুজার। গণতাক্রমে জমায় কমী করা- 
ইয়! থাকে কিম্বা দরোবস্ত পরগনার মাপ তাহার মালগুজারীর হারহারীর 
কারণ হইয়া থাকে । আর জানিবেক যে এই ধারার লিখিত সকল দীড়! সুবে 
ব্হারে চলিবেক না ইতি ।-১৭৯৩ লা। ৮ আ। ৬০ ধা। ২ প্রু। 

৯। যদি জমীদার কি ইজারদার অখব! তালুকদার লোক কিস্থা! তাহার- 
দিগের কার্যাকারকে্র প্ুজাদিগের কাহাক্ স্থানে পোস্তের চাসকরণহেতু মো- 
কররী খাজানাহইতে কিছু বেশী তলব করে ও লয় তবে সেই প্রুজ৷ ও এজেপ্ট- 
সাহেবের ক্ষমতা আছে যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহার- 
দিগের নামে ইহার নালিশ করেন্‌ ও এ আদালতের সাহেক অবিলম্বে এ ৰি- 
ষয়ের তজবীজ করিয়। যদি ইহা লারুদ হয় তবে যত বেশী লইয়। থাকে তাহা! 
ফিরিয়া দিবার ও তাহার তিনগ্তণ জরীমানা দাখিল করিবার হুকুম এমত অপ- 
রাধির প্রতি দেন ইতি ।--১৮১৬ লা। ১৩ আ। ১৭ ধা। 


২ ধারা। 


আবওয়াবপ্রভৃতি | 

১০। প্ুজাদিগের স্থানে আবহ্ওয়াব ও মাথোটওগয়রহের যে টাকা 
জবর করিয়া লওয়। যায় তাহার জেয়াদতীতে ও তায়দাদ না থাকিবাতে তাহ! 
নিরূপণ হওয়] দুস্কর হয় এব০* সেই আবওয়াবওগয়রহ অন্যায় ও অত্যাচা- 
রেরো বীজদর্শন হইতেছে অতএব সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃনলী তালুকদার- 
দিগের কর্তব্য ষে প্রুজাদিগের এক্যক্রমে দেই আবওয়াবওগ্রয়রহের বিবে- 
চনা ও তহকীক করিয় সে সমস্ত আবওয়াবওগয়রহ আমল জমাতুক্ত করিয়। 
এক মোট করে আর যে সকল জমীদারী ও অন্য যে ভূমি বড় ও পুশস্ত আছে 
তাহার অধিকারিদিগের কর্তব্য যেযে সকল পরগনার আবওয়াবওগয়রহ 
অন্যং স্থানের অপেক্ষা অতিরিক্ত থাকে তাহা উপরের লিখনানুসারে অগ্ররে 
আসল জমার সহিত মোট করে আর তাহা করিবার গতিক এমত করেছে 
বাঙ্গল। ১১৯৮ সালের শেষপর্যন্ত মুবে বাঙ্গালায় ও ফললী ও বিলায়তীর এ 
সন আথিরীতক্‌ সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় তাহারদিগের সম্নর্জায় লকল 
ভূমির নে কার্ধ্য নিষ্পত্তি হয় আর এ মিয়াদ ধার্ষ্ের হেতু এই হে সেই সময়ে 


পাট্টার বিষয়ি বিধান । ২৯৩ 


সকল পাউ। দিবার নির্ণয় আছে অতএব ইহার হুকুম পশ্চাৎ লেখ! যাইতেছে 
ইতি।--১৭৯৩ সা।৮ আ। ৫৪ ধা। 

১১। কোন, ভূম্যধিকারী এব কোন প্ুকার ইজারদাঁর ও মফঃসলী 
তালুকদারের কর্তব্য নহে যে কিছু নয়! আরওয়াব কিন্থা সাথোট কোন প্র 
কারে প্রজারদিগের উপর ধাধ্য করে যদি এমত করে তবে তাহার তিনগুণ 
দণ্ড এ দোষকরপণিয়ার স্থানে লওয়া যাইবেক আর যদি পশ্চা্গ জানা যায় যে 
কিছু নয়! আবওয়াব অথবা মাথোট ধাধ্য হইয়! কাহারে। উসুলে আসিয়াছে 
তবে দেই আহ্ওয়াবওগয়রহ যত দিনের লওয়1 গিয়1 থাকে তত দিনের দণ্ড 
রে ৮ গ্রহীতার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি ।--১৭৯৩ না।৮ 

। ৫৫ ধা। 


৩ ধার।। 


পাউার শরওয়! এব তাহাতে যাহা লিখিত হইবেক তাহা । 

১২। কর্তব্য ফে ফে কোন ভৌল ও দাড়াক্রমে প্রজাদিগের মালগুজারী 
দেওয়। সঙ্গত হয় তাহার বেওর। কৈফিয়ঘ বরণ নিদ্ধার্য্যের কালে যত টাকা 
সালগুজারী তাহার সৎখ্যা পাউীমকলে লেখা যায় ।--১৭৯৩ সা। ৮অ।। 
৫৭ ধা। ১ প্রু। | 

১৩। যে২ং কালে জমার বেওরাছাড়1! তাহার নণ*খ)। না হইতে পাকে 
সেই২ কালে কর্তব্য যে ষেমতে যে২ সময়ে চাসের পর ভূমির জম মাপের 
মুখে কিন্ত! তাহার চাপদৃষ্টে নিষ্ধীর্ধ্য হয় অথব। ভূমির জম তাহার উৎপন্ন 
শন্যে আদায় হয় সেইমতে লেই২ সময়ে মালগুজারী হইবার বেওর1 ও এক- 
রার যত নগদ ও যত জিনিল এব*১ অন্য যে সকল কট হউক তাহা পাউ।- 
সকলে ল্লনষউ ও পরিস্কার লেখ! যায় ইতি ।-১৭৯৩ সা । ৮ আ। ৫৭ ধা। ২ 
প্র। 

১৪। আশ এব উদ্ষেদ অতিশয় ইহাই জান যায় যে কিছু কাল 
ব্যাজে সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফ্ঃসলী তালুকদারের] ও ইজারদারের। ও প্রজা" 
ৰর্গে ইহাতে আপনারদিগের লাভদর্শন করিবেক যে ভূমির মালগুজারীর 
করারদাদের নকল সময়ে ভূমির নিদ্ধাধ্য একং সণ্খ্যার উপর জমাও নিরূপণ 
ক্র! যায় এব*১ ফোতদারের] ও চালিরাও যে চাস অধিক লাভের তরে জানে 
তাহা! সেই ভূমিতে করে আর হে স্থানে এমত দাড়া থাকে ফে ভূমির পাউাসকল 
চাসের ফেরফারে পাঠের ফেরফারে হয় ও নে ভূমির অধিকারির। চাহে যে 
“সেই দাড়! সাব্যস্ত রাখে তবে তাহারদিগের কর্তব্য ফে ভূমির তায়দাদ ও 
চানের রকম ও জমার বেওরা ও যত টাকা জস্। তাহার ল”্খ্য। ও মিয়াদের 
ধার্য এব এই একরার যে নিপ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে ভূমির চাস উঠিলে 
নে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ হয় সেই মিয়াদের বাকী মুদ্দতের নিমিত্তে 
অথবা উভয় স্বেচ্ছায় তাহাহইতে অধিক মুদ্দতের জন্যে নয়] ডৌলে হইবেক 
ভূমির পাউ্টানকলে লেখায় ও তদ্নুসারে সেই ভূমির চাস উঠিতে লাগিলে তা" 
হার মালগুজারীর কারণ নয়া পাটা উপরের লিখিত মর্ ও একরার নিদর্শনে 
করা যায় ইতি ।-১৭৯৩ না । ৮ আ। ৫৬ ধা। ৃ 

১৫। ইঙ্গরেজী ৯৭৯৩ নালের ৮ আইন ও ১৭৯৪ পালের ৪ আইন- 


২৯৪ ৮) | আপেতঙ্ক্রি। 


নুসারে প্রত্যেকে সমস্ত ভূম্যধিকারিরা পাউটার শরওয়া প্রস্তত করিয়া তাহাতে 
কালেকুটর লাহেরের মঞ্জুরী করাইয়া লইবার ও এ আইনের নিণাঁত শরওয়া- 
মতে যে পাী প্রস্তত না হয় তাহ মাতব্র বোধ না হইবার হুকুমসম্থলিত যে 
সকল কথ] লেখ গিয়াছে তাহ! এই ধারানুলারে রদ ও রহিত হইল অতএব 
উত্তর কালে ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষমত! থাকিবেক যে মফঃসলী তালুকদার ও 
ই'জারদার ও প্লুজাইত্যাদি আপনারদিগের পেটার সমস্ত লোককে আপনার" 
দিগের ও তাহারদিগের উভয়সম্মত ও মনোনীত যে শরওয়া হয় নেই শর ওয়া" 
মতে পাটা লিখিয়া দিয়া কবুলিয়ৎ লয় কিন্তু এই হুকুমানুসারে কোন ভূম্যধি- 
কারিকে তাহার আপন পেটার কাহার পুতি অঙ্ক নির্দিষ্ট না করিয়। আব- 
ওয়াৰ কি মাথোট কিম্বা এই প্রুকারের আরং কোনরূপে কিছু নিদ্ধার্য্য করিতে 
অনুমতি আছে ইহ1 কোন ব্যক্তি ন বুঝে বর্ণ এঁং প্রকারে বাবসবাবের যে 
কিছু অঙ্ক নির্দিষ্ট বিন যে কোন গুকারে নিয়সিত হয় তাহা! দেওয়ানী আদা- 
লতের বিচারে অত্যসঙ্গত ও বাতিল বোধ হইবেক কিন্তু এমত অসঙ্গত নিয়ম 
লেখা থাকিলেও অঙ্ক নিদ্দিষ্টক্রমে উভয়ের লিখিয়া পড়িয়া দেওয়1 খাজানা 
আদায় করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালতহইতে হইবেক ইতি ।--১৮১২ লা। 
৫ আ। ৩ ধা। 

১৬। জদরের মালগুজার সকল ভূস্যধিকারি ও ইজারদারেরদের করু- 

লিয়তের লিখিত যে নকল একরার ইঙ্জরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের 
লিখনানুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে মৌকুক না হইয়া 
থাকে তাহা স্বিরতর ও বহাল জান। যাইবেক ইতি ।--১৭৯৩ সা। ৮ আ। 
৬৭ খা। ১প্রু। 
[ ১৭। জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সাধ্য আছে যে আপনার 
দিগের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত যে সকল হুকুম নির্দিষ্ট আছে তাদৃষ্টে যে- 
রূপে উচিত জানে করে কিন্ত কর্তব্য যে আপনারদিগের তাবের ইজারদার- 
দিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহাতে মালপগ্তজারীর তায়দাদ এব০১ 
করারের নিদ্ধাধ্যও হয় অর্থাৎ যবেস্থবে না থাকে যদি কোন ভূমির অধিকারি 
কিম্বা ইজারদার কাহারো স্থানে কিছু করারদাদহইতে অধিক লয় তবে সেই 
অধিক টাক। অলঙ্গতের ন্যায় বোধ হইয়| তাহার স্থানহইতে তাহার দ্বিগুণ 
দণ্ড দেওয়ান ফাইবেক আর যে সকল নিষেধ হুকুমের পুস্তাব এই ধারায় 
হইল তাহার বেওর] নীচের কএক ধারায় লেখা] আছে ইতি।-১৭৯৩ সা। 
7৮ আ। ৫২ ধা। | 

১৮। নদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে জমীদার এব* অন্যান্য ভূম্যধিকারি- 
দিগের অন্যায়রূপে টাক! তহসীল করণের যে দণ্ড পূর্বোক্ত ধারাতে নিরূপণ আছে সেই 
দণ্ড তাহার1 দিবেক এব* তাহার অতিরিক্ত ষে টাকা তাহারা বেআইনমতে উসুল করিয়াছে 
প্রমাণ হয় তাহ! ফিরিয়া দিবেক । ১২৫ নম্বরী আইনের অর্থ । 


৪ ধারা! 


পাউ। দেওন। 


১৯। কোন প্রজার মালগুজারী দেওয়। সঙ্গত নির্দিষ্ট হইলে পর নেই 
পুজার শক্তি আছে ভূম্যধিকারী কিন্বা মফঃসলী তালুকদার অথব। ইজারদার 


পা্টার বিষয়ি বিধান ূ ২৯৫ 


যাহার স্থানে ভূমি লয় তাহার স্থানে কিম্বা তাহার গোগাশ্তার নিকটে দেই 
ভূমির পারা চাহে যদি সেই' ভূম্যধিকারিপ্রুভৃতি সে পাউ| দিতে স্বীকার ন! 
করে তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ পুর্থকে সেই ভূম্যধিকারি- 
প্ুভৃতি স্বীকার না করণের কারণ সেই প্রুজা যে খরচান্ত হইয়া থাকে কিন্ত 
ব্যামোহ পাইয়! থাকে তদনুসারে দণ্ড ভূম্যধিকারিপুভৃতির উপর হইবেক আর 
নকল ভূম্যধকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারদিগের প্রতিও হুকুম 
আছে যে তাহারা প্জারদিগের মালগ্তজারীর ডৌল ধার্য করিলে পর একং 
খান পাউী। হয় আপনার! সেই প্রজারদিগেরে দেয় না হয় আপনারদিগের' 
গোমাশ্তাদিগের দ্বার দেওয়ায়। কিন্তু কোন সফঃসলী তালুকদার ও ইজার- 
দারের সাধ্য হইবেক না যে আপন দখলী ভূমির পাউ তাহার অধিকারির 
বিনাঅনুমতিতে আপন তাহুতের মিয়াদহইতে অধিক মুদ্দতের জন্য কাহাকেও 
দেয় এব কোন গোমাশ্তার ক্ষমতাও থাকিবেক না যে ভূম্যধিকারী কিন্ত 
সফঃসলী তালুকদার অথবা অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকার 
ফলতঃ যে তাহার মুনিব হয় তাহার বিনাঅনুমতিতে কাহাকেও পাউ। দেয় 
ইতি । -১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৯ ধা। 

২০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভুম্যধিকারী কিম্বা ইজ'রদার পাউ্রা 
দতে কিম্বা খাজানার রসীদ দিতে কবুল ন! করিলে তাহারদের নামে রাইয়ত এব অন্যান্য 
পেটাও প্রজার ষে নালিশ করে তাহা চলিত আইনানুসারে কোন সরাসরীমতে নিষপন্তি 
হইতে পারে না। যেরাইয়ত অথবা পেটাও প্রজা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের নামে 
সেইরূপে জাবেতামত নালিশ করিয়। রূসীদ কি পা পাইবার্‌ দাওয়। সাব্যস্ত করে তা- 
হারা ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৯ এব* ৬৩ ধারার বিধির অনুসারে এ পাট্রা অথবা 
রসীদ পাইতে পারে এব* তদতিরিক্ত এ গরকবুল জমীদারের স্থানে ক্ষতিপূরণের টাকা 
পাইতে পারে । ৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ। | 

২১ | জানা গেল যে এ আইনের হুকুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও 
নকৃশামতে স্থানে২ ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদারের প্ুজা- 
দিগেরে পাউ। দিতে উদ্যত ছিল কিন্ত প্রজার তাহা লয় নাই অতএব নির্দিষ্ট 
করা গেল যে ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা শামিলাৎ তালুকদারের 
আইনের হুরুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও নকৃশামতে পাউী কিন্থা পাাসক- 
লের নকৃশ। তৈয়ার করির। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ৮ আইনের ৫৮ ধারার 
অনুসারে কালেকুটর নাহেবের মঞ্খুর করাইয়া সেই নকৃশামাফিক পাড় প্রুজাদি- 
গেরে দিবার কারণ আপনং অধিকার কিম্থ। ইজারার মহালের সদর কাছারী 
অথবা কাছারীসকলে আপন২ং সোহর ও দন্তখতে একং লিখন লট্কাইয় 
' সেই সৎবাদ দিবেক ও প্রুজ। লোকে সেই মোকররী নিরিখও নকুশ1 মাফিক 
পাউ] চাহিলে তাহা যে স্থানে যে কালে যাহার মারফতে পাইবেক তাহার 
জিগির সেই লিখনে লিখিতে হইবেক ও তাহাতে জানিবেক যে সেই লিখ- 
নের দ্বারা সণবাদ করা ও পাউ1 দেওয়] সমান অর্থ এবণ তদনুসারে ইহাঁও জানা 
যাইবেক যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ্ তালুকদারেরা,ইজরেজী 
১৭৯৩ লালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৯ ধারার হুকুম বজায় রাখিয়াছে এব 
এমতে স্বাদ করিয়া যে কেহ পাউ। দিতে উদ্যত থাকে সে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী 
১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনে যে মতে দ্ুব্যাদি ক্রোক করণের হুকুম লেখা 
যায় সেই মতে গুঙ্জাদিগের দুব্যাদি ক্রোক কিয়] কিন্বা তাহারদিগের নামে 


২১৩৬ | | আপে্ক্র । 


দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপন পাওনা সালগুজারী লইতে 
পারিবেক ইতি ।-১৭৯৪ না। ৪ অ1। ৫ ধা। 


৫ প্ারা। 


পাউার মিয়াদ। 


২২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ৪৪ আইনের যে ২ ধার] ১৭২৯৫ সালের 
৫০ আইনের যে ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ২ ধারার যে ২ 
প্ুকরণেতে জমীদার ও হজুরী তালুকদারইত্যাি ভূম্যধিকারিদিগকে তাহার- 
দিগের আপন পেটার কাহাকেও ১০ দশ সনের অধিক মিয়াদে পাউ। দিতে 
নিষেধ লেখ। গিয়াছে তাহা এই ধারানুলারে রদ ও রহিত হইল ও ভূম্যধি- 
কারিদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারদিগের ও তাহারদিগের 
পেটার ইজারদারইত্যদির যে মিয়াদের ইচ্ছা! হয় ও তাহাতে চাসবাস ও 
যোত আবাদের আধিক্য হইতে পারে সেই মিয়াদে পাউ। লিখিয়। দেয় 
ইতি ।--১৮১২ সা। ৫ আ। ২ ধা। 

২৩। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার লিখনের মর্ষেতে 
সন্দেহ জন্মিল একারণ সুন্পষট বিবরণ কর যাইতেছে যে এ ধারার যথার্থ 
মর্ানুসারে এই অনুমতি হইয়ছে যে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ফলো- 
দয়ের নিমিত্তে যে জমায় ও যে মিয়াদে ইচ্ছ1 বরণ সর্থ কালের নিমিত্তে 
পাউ। লিখিয় দেয় কিন্ত যে কোন ব্যক্তি নিরূপিত কোন মিয়াদপর্য্যন্ত কি 
আপন জীবনাবধি ভূমির স্বত্ব রাখে কি তাহার শস্যাদি ভোগ কি দানবিক্র- 
য়াদি করণে সম্পুর্ণ ক্ষসত1 কি স্বাধীনতা না রাখে সে ব্যক্তি আপন স্বত্বের মি- 
য়াদ কি ক্ষমতার অতিক্রমে তাহার পাউ। দিতে পারিবেক এমত বোধ ন] হয় 
ইতি 1১৮১২ সা। ১৮ আ।। ২ ধা। 

২৪। অ০্পশিগণের দরখানস্তে কিন্বা আদালতের ডিক্রীঅনুলারে যদি স- 
ধারণ কোন ভূমির অণ২শাণ্১শি হয় তবে যদি ভূমি বিভাগ হওনের পূর্বে তা- 
হার মালিক অর্থাৎ অধিকারিদিগের ও প্লুজ1ও ইজারদার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ 
লালের ৪৪ আইনের ৭ ধারার লিখিত তালুকদারচছাড়। মফঃসলা তালুকদার- 
দিগের মধ্যে কোন করারদাদ হইয়া থাকে তথাপি তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া 
ই'্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ২১ আ- 
ইনের ৭ ধারার লিখনানুলারে এ ভূমির প্রতি অ*২শেতে হিস্যাওয়ারী জমার 
নিরূপণ হইবেক কিন্ত সাধারণ ভূমি অণশিগণের মধ্যে বিভাগ কি আদাল- 
তের ডিক্রীক্রমে এ ভূমি সম্যক কি তাহার কিছু বিক্রুয় কি উত্তরাধিকারিত্ব কি' 
বিক্রয় কি দানক্রমে হস্তান্তর হইলেও যে পাউ] ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ 
আইনের ২ ও ৩ ধারার ও এই আইনের ২ ধারামতে দেওয়1 গিয়। থাকে 
তাহা বহাল থাকিবেক ইতি 1১৮১২ লা। ১৮ আ।৩ ধা । ২ প্র 

২৫। এই আইনের অনুসারে এমত নিষেধ অনুমান না হয় যে ভূম্যধি- 
কারির। বিলায়তী সাহেৰ লোকছাড়া অন্য কাহাকেও আপনারদিগের কিছু 
ভূমি কিঞ্ৎকাল মুদ্দতে কিস্া চির কালের নিমিত্তে কোন এমারছ ও অন্য২ 
ব্যাপারের গৃহ ও বাগাৎআদি করিতে সরকারের কার্যকারকদিগের ৰিন।- 
হুকুমে ন1 দেয় ইতি।--১৭৯৩ লা। 8৪ আ।৮ধা। 


পাট্টার বিষয়ি বিধান । ২৯৭ 


৩ খার।। 
খাজানা দেওম। 


২৬। ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে হুকুম আছে যে তাহারা কোন্‌ 
পুজা] কিম্বা অপর যোতদারের স্থানে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য লিখনপটঠনের 
অথব] যেখানকার ফে দ্বাড়া সেইমতে খাজান1 তলবের নিণা্তি সময়ের পুর্বে 
কাহার স্থানে কিছু মালগুজারী তলব না করে ও না লয় এব প্ুজাদিকেও 
সেমতে মালগুজারী দিতে বারণ আছে । ইহাতে যদি গুজাদির কেহ পশ্চাঞ্, 
এই নিষেধের অন্যথায় নির্্টত সময়ের পুর্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও 
দেয় ও পশ্চা্ নে ভূমি সরকারে ক্রোক হয় কিস্বা ভূম্যধিকারী অথবা ইজার- 
দার ক্রোক করে তবে সেই পুর্বে দেওয়া মালগুজারীর দাখিল] সরকারের 
তরফ ক্রোকী আমল] কিন্থা ক্রোককরণিয়া ভূম্যধিকারী অথব! ইজারদার যাহার 
নিকটে দূর্শাইবেক তাহার নিকটেই সে দাখিলা প্ুরুত কি অপ্রকুতইবা হউক 
কদাচ মঞ্ুর হইবেক না1--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্ুু। 

২৭। নকল ভূম্যধিকারী ও মফঃনলী তালুকদার ও সকল গুকোর ইজার* 
দারদিগের কর্তব্য ফেআপনারদিগের তাবের মালগুজারেরদের শিরের মাল- 
গুজারীর কিস্তিসকলের ধরার তাহারদিগের এলাকার ভূমির শল্য কাটিবার' 
ও বিক্রয় করিবার কাল নিদশনে করে ইহাতে অতিনরিলে মালগ্তজারেরদের 
যে ক্ষতি হয় তাহার নালিশ দেই অধিকারিপুভূতির উপর হইতে পারে ইতি। 
--১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৪ ধা। 

২৮। কর্তব্য যে এক২ ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ভূমির যে 
গুকোর ইজারদার ও এ সকলেরু ষে গ্ুকার গোমাশ্তার! মালগুজারাঁর তহসী- 
লের কার্য নিযুক্ত থাকে তাহারা যে কালে ভূমির যত মালগুজারী তালুকদা- 
রের ও ইজারদারের ও গ্ুজারদিগের স্থানে লয় সে কালে তাহার কবজ লিশ্খি- 
য়] দেয় আর একং কিস্তির টাকা ব্বোক আদায় হইলে পরেও ফারখতী দেয় 
ইহাতে ফে কেহ মালপগুজারীর টাক] দেয় নে যদি কবজ না পায় তবে সেই 
কবজ দিতে চাহে নাই এসত প্ুমাণ জিলার দেওয়ানী আদালতে হইলে পর্‌ 
যে মালগুজারীর টাকার কবজ না পাইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড আনামীর 
স্থানে পাইবেক।--১৭৯৩ সা। ৮ আ।৬৩ ধা। ১০ 


পন্তনি তালুক। 
» ধারা। 
সাধারণ বিধি । 


১। যে ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের জগার বন্দোবস্ত হইয়া 
থাকে দশমালা বন্দোবস্তের নিয়মানুলারে মেইং জমীদারের ক্ষমতা আছে যে্‌ 
আপন জমীদারীর বিলি বন্দোবস্তের নিমিত্তে আপন হিতবোধানুমারে আপ- 
নার অধিকারের মহালাৎ মফঃনলী তালুক ও ইজারাআদিরূপে দিতে পারে 
কিন্তু এ ক্ষমতা ইচ্ছানুকূপ নহে বরণ* ইঙ্ঈরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনে- 
তে এই নিয়মে লেখ! আছে যে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে জমা মো- 
করর না করেও এ ১৭৯৩ নালের ৪৪ আইনেতে আর এই হুকুম আছে যে 
জসীদার আপন জমীদারীর বন্দোবস্তের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির সহিত যে 
কোন করারদাদ করিয়া থাকে লরকারের বাকীর নিসিত্তে জমীদারী নীলাঙ্গ 
হইলে নীলামের তারিখহইতে সে করারদাদ বাতিল হইবেক কিন্তু এ আই- 
নের ২ ধারার লিখিত যে নিয়মেতে দশ লালের অধিক কালের নিমিত্তে মো" 
কররী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে বারণ আছে তাহা ইঞজজরেজী ১৮১২ সা- 
লের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে রদ হইয়াছে । কিন্ত সর্জ কালের নিসিস্তে 
লিদ্ধ হওনের কথ। স্পষ্ট তাহাতে লেখা নাহি ও এ সালের ১৮ আইনেতে ইহা! 
স্পষ্ট লেখ! আছে যে জমীদারেরা আপন ইচ্ছাক্রমে ইন্তমরারী জমাতে মফঃ- 
ললী তালুকওগয়রহ দিতে পারে কিন্তু সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হও»- 
নের সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ও আরং আইনের লি- 
খিত অন্য হুকুসমতে তাহা অসিদ্ধ হইবেক ও এ হুকুম এখনপর্য্যন্ত পুর্বমত 
জারী আছে ও ইহাতে বুক গেল যে জমীদারের ইস্তমরারী জমাতে তালুক- 
ইত্যাদি দিতে এ ৫ আইনমতে ক্ষমতা আছে ও তাহার পুর্ধে দশ লালের 
অধিক কালের নিসিত্তে মোকররী জমাতে তালুক দিতে নিষেধ ছিল কিন্তু নি- 
বেধনভেও বাঙ্গালার অনেকং জমীদার এ প্লুকার তালুক দিয়াছিল ও নিষেধ 
করণের তা্পর্ধয এই ছিল যে সরকারের মালগুজারীতে বিধু না হয় কিন্ত 
পরীক্ষার দ্বার কোন হানি বোধ হইল ন। ইহাতে নরকার তাহা জারী করাতে 
সান্ত হইলেন অতএব ১৮১ ২ সালেতে তাহা রদ হইল কিন্তু তাহা জারী করণে 
ক্ষান্ত হওন ও রদ করণমতে ও ১৮১২ সালের এ দুই আইনের কোন আই 
নেতে ইহার বেওরা পপষ্ট কিছু লেখা নাহি যে তখনকার রেওয়াজমত হওয়া 
যেনকল অধিকারের করারদাদের নিদ্ধার্্য ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ 
পারার অন্যমতে এতাবতা ইস্তমরারীইত্যাদি জমাতে হইয়াছে দে সকল অধি- 
কার লিদ্ধ বোধ হইবেক কি নাও সেই করারদাদের দস্তাবেজ আদালতে 
উপস্থিত হইলে এ আইনের মতে তাহা বাতিল কি মাতবর দলীল হইবেক 
এক্ষণে এই" দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে যে সকল মফঃসলী তালুক ও ইজারা- 
 শওগয়রহের জমা ইস্তমরারীরূপে কি দশ সালের অখ্বিক কালের নিমিত্তে জমীদা- 


পঞ্চনি ভালুক । ২০১০১ 


রের তরফহইতে ১৮১২ সালের পুর্বে এতাবতা তাহা দেওনের নিষেধ ও বাঁ. 
তিল হওনের হুকুম বহাল থাকনের সময়ে মোকরর হইয়াছে সে সকল তালুক 
ও ইজারাওগয়রহা সিদ্ধ ও সঙ্গত হওনের বেওরা। লেখা কর্তব্য । দ্বিতীয় এই 
যে দশপাল। বন্দোবস্তের তানুতদারের। আপনারদিগের ইজারাইত্যাদি দিতে 
ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া! নৃতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্র" 
মতঃ তাহা! বদ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্লুকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও 
হইতেছে ও এ অধিকারের গুকারে এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তম- 
রারী জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনাফা ফে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও 
তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওন। সর্্ঘ কালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও 
তালুকদারের স্থানে মালজামিন ও ফেয়ালজামিন লওয়া1 ও না লওয়ার ক্ষমতা! 
আপনি রাখে কেননা যদি তালুকদারকে জামিন দেওনহইতে মাফ করে 
তবে তাহার পরে এ তালুক বিক্রয়াদির বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে 
পারে না বরণ তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এক্ণকার রেওয়াজ অর্থাৎ 
চলনমতে জানা গেল ও তাহার দস্ভাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে 
যে বাকী পড়িলে মে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও 
যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সখ্য! যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহ] 
তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মালআমওয়াল বিক্রয় 
হইতে পারে ও এ সকল এলাক! অর্থাৎ অধিকারকে পন্তনি তালুক বলে ও 
তাহালওনিয়| অনেক২ং লোক এ সকল নিয়ম ও নিব্ৰন্ধে তাহা অন্য২ লোককে 
দেয় ও তাহার] দরপত্তনীদার কহলার ও দরপন্তনিদার অন্রে দেয় ও ক্রমে 
এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয় ও এই সকল 
তালুকের দস্তাবেজেতে যেখানে লিখে জমীদার বিক্রয় করাইতে পারিবেক 
বোধ হয় না যে এ বিক্রয়েতে জমীদারের হক্‌ বিক্রয় হয় কি তাহার তালুক- 
দারের হক এতাবতা তালুক ইহারদিগের মধ্যে কাহার হকু বলা যায় যে বা- 
কীহইতে অধিক মূল্য পাওয়া যাঁওনমতে বাকীর উপর বেশী যে টাকা থাকে 
তাহাকে পাইতে পারে ইহা জানা যায় ও ইহাঁও বুঝা যায় না যে বিক্রয়ের 
ভাবার্থ নীলাম কি বিক্রয়ের আর কোন পুকার ও মরকারের আইনে ও দেশ 
ব্যবহারেতে এমত কোন ছড়া ও দস্তর পাওয়া যায় ন যে তাহাতে দৃষ্টি করিয়। 
দস্তাবেজেতে প্লট লেখ! না থাকনহেতৃক হওয়। দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে এক 
স্থির মতাবলম্থন করা যায় এ নিমিত্তে ও বাঙ্গালাতে এ তালুক হওনের রেওয়াজ 
অতিশয় হইয়াছে ও এমত কোন দাড়া পাওয়া যায় না! যে আদালতেতে তদনু- 
' কূপ কার্য করা যায় এ জন্যে অনেক হানি হইয়াছে এ কারণ দরকারের আব- 
শ্যক হইল যে এবিষয়ে এমত বিশেষ আইন নিদিষ্ট কর] যায় যে তদ্দার। 
পত্তনিদার পত্তনির করারদাদমতে কোনং হকের মালিক হইতে পারে তাহ। 
জান। যায় এব তাহাতে ইহ! বেওরা করিয়া লেখা যায় যে পত্তনিদারের 
অন্যেরে দপ্তরমত দরপত্তনি দেওন সিদ্ধ হইবেক কি না এব, দরপন্তনিদার ও 
তাহার পেটার এলাকাদার জমীদারের লহিত পত্তনিদারের কর। সাজশহইতে 
রুক্ষ! পাইতে পারিবার ও জমীদারের বাকীর নিসিস্তে নীলাম হওনেতে জসী* 
দারের স্বত্বলোপ ও হানি ন। হইতে পারিবার নিমিত্তে কোন উপায় স্থির 
কর] যায় এব” নীলামের নকৃশ] মোকরর ও তাহা হওনের যেং নিয়ম 
তাহার বিবরণ করাও আবশ্যক বোধ হইল ও যেহেতুক সরকারের মাল- 
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গজারীর মাহওয়ারী এক কিস্তির বাকীর নিমিত্তে জমীদারদিগের জমীদারী নী- 
লাম হওনের যোগ হয় অতএব যদি জসীদার আপন এলাকার অর্থাৎ অধি- 
কারের করারদাদেতে আপন বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের নিয়ম করির] 
থাকে তবে তাহাকে বদ্সরের মধ্যেতে নীলাম করাইবার ক্ষমত। দেওয়া ও 
এক্গণকার দগ্ত্রমত আখেরী সালেতে হুওনের নির্ভর ন। থাকা অন্যায় বোধ 
হইল না ও ইহা মেই জমীদারের নিমিত্তে যে আপন এলাকার করারদাদেতে 
নীলাম হওনের নিয়ম করিয়া থাকে যদ্যপিও সাবেক আইনের মতে সাল 
আখেরীতে বাকীর জন্যে নীলামের নিয়ম করিয়। থাকে এব" তহশীলের 
বাব এক্ষণকার আইনের কোনং নিয়ম লোকদিগের চাতুরী ও প্রুৰর্থনা- 
প্রযুক্ত কার্যোপযুক্ত নহে অতএব চাতুরী না হইতে পাইবার ও নেই২, 
নিয়মের বাঞ্চিত ফলোদ্‌য় হইবার নিমিত্তে তাহার তা্পধ্্য বয়ান ও তাহার 
কোনং নিয়ম শ্বধরা আবশ্যক বোধ হইল অতএব এই সকল বিষয়ের দৃষফে 
নীচের লিখিত নিয়ম শ্রীযুত নওয়াৰ গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর 
কৌন্সেলহইতে নির্দিষখি হইল ফে তাহা জারী হওনের তারিখহইতে মেদিনী- 
পুরের সহিত বাঙ্গীলার জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি ।--১৮১৯ না। ৮ 
অ1। হেতুবাদ। 

২। হুকুস হইল যেযে কোন করারদাদ পাউ৷ ও করুলিয়তের 
অথব] অন্য নিদর্শনপাত্রানুসারে দশ সালের অধিক নিরূপিত মিয়াদে কি গর্ব 
কালের নিমিত্তে জসার ধাধ্য হইয়] সরকারের তাহুৃতদার জমীদারের কি অন্য 
যে ব্যক্তি এমত করারদাদ করিবার ক্ষসতা রাখে তাহার তরফহইতে হইয়া 
এপর্যন্ত বহাল থাকে তাহ] তাহার নিয়মমত সিদ্ধ হইবেক ও তাহা ইঙ্গরেজী 
১৮১২ নালের ৫ আইন জারী হওনের পুর্রে ষে সময়ে ইজরেজী ১৭৯৩ সা- 
লের ৪৪ আইনের ২ ধারামতে দশ মালের অধিক মিয়াদে তালুকের জম মো- 
করর করিয়া দিতে নিষেধ ও এমত করারদাদ বাতিল হইবার হুকুম ছিল লে 
নময়ে হইয়। থাকিলেও নিদর্শনপত্রেতে নে'নময়ের আইনের নিয়মের অনা- 
মতে অধিক মিয়াদের কি সর্ধকালের নিয়ম লেখ। থাকিলেও ব্হাল রাখ 
যাইবেক । জান] কর্তব্য যে ইঙ্জরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারার 
হুকুম এই সজমুনে যে জমীদার আপন জসীদারীর মহালাৎ যে কোন করার- 
দাদে দিয়! থাকে সরকারের ৰাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহা নীলামের 
তারিখহইতে বাতিল হইবেক এখনপধ্্যন্ত বহাল আছে এই ধার! তাহার 
পুতিবন্ধক হইবেক না বরণ যেং এলাক। অর্থাৎ অধিকার এ ৪৪ আইনের 
কি অন্যং আইনের হুকুমের বহির্ভ্ত নহে তাহার বিষয়ে জমীদারের করা. 
করারদাদ সরকারী নীলামের ভারিিখহইতে বাতিল হইবেক ইতি ।--১৮১৯ 
ল]। ৮ আ]। ২ খা। 

৩। পন্তনি তালুকনামে যে সকল অপ্রিকারের বয়ান এই আইনের হেতু- 
বাদে লেখা গেল তাহ] তাহার নিদর্শনপত্রের নিয়মমত সর্্কালে সঙ্গত ও 
সিদ্ধ জান। ষাইৰেক ও তাহার নিদর্শনপত্রের লিখিত নিয়মের মধ্যে তাহ] 
উত্তরাধিকারিকে পঁহুছনের নিয়মে। সিদ্ধ হইবেক ও তদ্াতিরিক্ত হুকুম হইল 
যে এ সকল তালুক তালুকদারের ইচ্ছামতে বিক্রয় কিন্া দানক্রমে অথব]1 অন্য 
পুকারে হস্তান্তর হইতে পারিবেক ও দেনার নিমিত্তে আরং বস্তর মত বিক্র- 
ঘের যোগ্য হইবেক ও আদালতের ক্রোক্‌ ও জব্দের হুকুম যেমত অন্য২ 


পন্তনি ভালুক । ৩০১ 


স্থাবর বস্তুতে জারী হয় নেইমত ইহাঁতেও জারী হইবেক ইতি ।-১৮১৯ 
না। ৮ আ। ৩ ধা। ১ পু। 


২ ধার।। 
পত্তনি তালুক হস্তান্তর করণ। 

৪) পত্তনিদারেরা আপনারদিগের পন্তনি তালুক আপনং২ হিতবোধ- 
ক্রেমে দরপত্ভনি ও ইজারাইত্যাদিকূপে অন্যেরে দিতে পারিবেক ও অন্য২ 
করারদাদের ন্যায় ভাহারদিগের করা এ২ করারদাদমত তাহাকরণিয়া উভয় 
পক্ষের ও তাহারদিগের ওয়ারিসানের ও স্বরূপ ব্যক্তিরদিগের কার্য করিতে 
হইবেক কিন্ত জানা কর্তব্য যে তাহারদিগের কোন কৌলকরারেতে বাকীর 
নিমিত্তে জমীদারের নীলাম করাইতে পারিবার আটক হইবেক ন। ও এ নী- 
লামেতে পন্তনি তালুক জমীদারের স্ানহইতে যেমত কাহারু দখলবিনা পত্তনি- 
দার পাইয়াছিল সেই মত নীলামের খরীদারকে পছছিবেক ও পত্তনিদারের 
তরফহইতে এ তালুকের বিষয়ে যেং করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল 
হইবেক ইতি ।-১1৮১৯ না। ৮ আ। ৩ ধা। ২ গ্রু। | 

৫1 যদি পন্তনিদার হেতুবাদের লিশ্রিত যে সকল নিয়মেতে আপনি 
পত্তনী লইয়াছে লেই সকল নিয়মেতে অন্যেরে দ্রপত্তনী দেয় তবে লওনি- 
য়া এতাবত। দরপত্তনীদার উপরের ধারার হুকুমেতে জমীদারের সম্বন্ধে 
পন্তনীদারের তুল্য হইবেক ও ভৃতীয় পন্তনি ও চতুর্থ পন্তনিআদিও এ মত 
হইবেক ইতি ।--১৮১৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা। 

৬। যেহেতুক পন্তনি তালুকের মালিকদিগের উপরের লিখনমসত বিক্রয় ও 
দানাদি করিবার ক্ষমতা আছে অতএৰ যদি এ তালুকদার তালুক বিক্রয়াদি 
করে তবে তাহাতে জমীদারের খারিজদাখিল করণের প্রতিবন্ধকতা ও আটকু 
কর! কর্তব্য নহে বর” উচিত যে বিক্রয়করণিয়াকে ছাড়িয়া খরীদারের স্থানে 
তাহুতওগয়রহ লয় কিন্তু জান্ন কর্তব্য যে জমীদারের দাখিল ও খারিজের 
রম্ুম লইবার ক্ষমতা যেমত এক্ষণে আছে তাহা থাকিবেক কিন্ত রসুম এই 
হিসাবে নিরূপণ হইল যে পত্নীর অধিকারের সালিয়না জমার হিলাহে 
শতকর1 ২ টাকা করিয়। রসুম এক শতপপ্যন্ত লইতে পারিবেক ও কোন 
প্রকারে এক শত টাকাহইতে অধিক লইতে পারিবেক না ও অদ্ধেক জমা- 
পর্যন্তের মাতবর মালজামিন লইতে পারিবেক কেনন] পত্ভনি তালুক ফে পায় 
জন্ীদার আপন খাতিরজমার নিমিন্তে চাহিলে তাহার কি তাহার জামিনের 
মাতবরীর আবশ্যকতা আছে ও জান] কর্তব্য যে আদালতের ভিক্রী জারীর নি- 
সিন্তে নীলাম.হওনমতে ও স্বেচ্ছাপুরব্বক কর। দান্বিক্রয়ের গুকরুণের উক্তমত 
এই ধারার লিখিত রসুম ও মালজামিন লইবার ক্ষমত। থাকিবেক কিন্তু জমী- 
দারের কি বাকীদারের প্রধান পত্তনিদ্ারের আপন২ বাকীর নিমিত্তে করাণ 
নীলামের প্ুকরণেতে এ নীলামের খরীদারের নাম দাখিলশ্ারিজের রসুম 
বিনা রেজিউরীতে দাখিল হইবেরু ও জমীদার রসুম তলব ন1 করিয়া দখল 
দিবেক কিন্ত মালজামিন লইতে পারিবেক ইতি।--১৮১৯ লা । ৮ আ। ৫ ধা। 

৭1 জমীদারের ক্ষমত! আছে: যে উপরের মোকররকরা রুম দাখিল 
না হইলে কি সাতব্র মালজামিন ন1 দিলে খারিজদাখিল করিতে ন। দেয় 
কিন্ত জানা কর্তব্য যে যদি খরীদার কি অন্য ফে ব্যক্তি পায় মে জামিনী উপ 


৩০২ আপেতিক্র | 


স্বিত করে ও জগ্মীদার তাহ মঞ্জুর ন1 করে ও খরীদারইত্যাদি তাহাতে নারাজ 
হয় তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে মুৎফরস্কারূপে দরখাস্ত দিতে পারিবেক। 
যদ্দি আদালতের তজবীজে জামিনী মাতবর ঠাহরে তবে জমীদারের উপর 
হুকুম হইবেক যে মঞ্জুর করিয়। বিক্রয় সিদ্ধ করিয়! অবিলম্বে দ্মখিল খারিজ 

করে জানা কর্তব্য যে ৫ ধারার ও এই ধারার লিখ্বিত নিয়ম কেবল পত্তনীর 
সম্যক অধিকার দানবিক্রয়াদিক্রমে হস্তান্তর. হওনের সহিত সক্মক রাখে নির- 
পিত জমাতে তাহার কতক বিক্রয় ও দানের সহিত সম্পর্করাথিবেক না কেনন! 
জমীদারের জমার তফ্রিক ও তকৃমীম জমীদারের বিনানুসতিতে হই'তে পারে 
নাইতি।--১৮১৯ সা।৮ আ। ৬ ধা। 

৮1 ভিত্রী জারী বাবতে পন্তনী তালুকের নীলামের খরীদার যদি নীলা- 
মেতে খরীদ করণের তারিখহইতে এক মাসপর্্যন্ত এই আইনের ৫ ধারার হুকু- 
মেতে তাহার খরীদ! তালুকের দাখিলখারিজ করণের নিমিত্ত জমীদারের কিনব! 
অন্য যে ব্যক্তিকে তাহার জম! দ্বিতে হয় তাহার কাছারীতে না যায় তবে এক 
সালের পরে জসীদারইত্যাদির] যাক দাখিল ও খারিজের নিয়মমতাচরণ ন1 
করে তাবৎ অধিকার ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ আপন ক্ষমতাক্রমে 
সরেজমীনে লাজওয়াল পাঠাইতে পারিবেক এব” যদি জমীদাঁর আপন বাকী 
নিমিত্তে এই আইনের নিয়মসতে পন্তনির অধিকার নীলাম হইলে জামিনী 
তলব করে ও নীলামের খরীদার খরীদের তারিখহইতে এক মাসের মধ্ো 
তাহা না দেয় তবে জমীদারের এ মত ক্ষমতা আছে যে তাহার খরীদ1] অধি- 
কার যাবৎ মালজামিন ন। দেয় তাবৎ ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ লাজ- 
ওয়াল পাঠায় ও ক্রোকের কালের উৎপন্ন যত টাকা এই ধারানুসারে পাওয়] 
যায় তাহাহইতে খরচখর্চাসমেত জসা সিনাহ দিয় যত টাকা বেশী থাকে 
তাহা খরীদারের নিমিত্তে আমানছ থাকিবেক ও যদি ক্রোকী আমলের উৎপন্ন 
টাক। জমাহইতে কম হয় তবে বাকীর জওয়াব খরীদারের দিতে হইবেক ও 
তাহার এলাক1| অর্থাৎ অধিকার নীলামইত্যাদি হওনের যোগ্য হইবেক যেমত 
তাহার দখলে থাকিলে হইত ও এপ্ুকারেতে জমীদার কিঅন্য যে ব্যক্তি 
ক্রোক করিয়া থাকে তাহার দরপেশকরা হিসাবে যাহা লেখা থাকে তাহাই 
প্ুধসতঃ গুমাণ বোধ করা যাইবেক ও তহসীলের উপায়ের প্রকরণে নরা 
নরীতে এই প্রমাণি বিস্তর ইতি ।--১৮১৯ না। ৮ আ। ৭ ধ]। 


৩ ধারা। 


বাকী খাজানার নিমিত্ত পন্তনি তালুকের নীলাম। 

৯। এই ধারার প্রস্তাবিত এলাকাদারদিগের শিরে বাকী পড়াতে তাহার" 
দিগের এলাকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ লালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের 
হুকুমমতে ইজারাআদি বাতিল হওনের মতবাতিল হইবেক না বর* এ এলাকা 
পত্তনীদারের করারদাদের মধ্যে থাকিয়| জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলা- 
মেতে বিক্রয় হইবেক অতএব পণের মধ্যে যত টাকা বাকীহইতে বেশী হয় 
তাহা! পন্তনীদারের হক হইবেক ও তাহা পাইবার অধিকারী পত্তনিদার বরণ» 
তাহা যে ব্যিয়ে বিলি হইবেক তাহার নিরূপণের হুকুম ১৭ ধারাতে লেখা। 
যাইবেক ইতি 1--১৮১১৯ না| ৮আ। ৩ ধা । ৩তপ্র। 


পন্তনি তালুক । ৩০৩ 


১০ | বৈশাখ মাসের ১ পহিলা তারিখে এতাবৰত। যে সালের বাকীর তলৰ 
থকে তাহা তামাম হওনের পর হালনালের ১ প্রথম দিবসে জমীদার তালুক- 
দারদিগের কি অন্য যাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দস্তাবেজে 
উপরের গুকরণের উক্তি প্রুকারের হয় তাহারদিগের নাসে গুজন্তা সনের 
বাকীর তফনীললস্বলিত এক আরজী জিলার দেওয়ানী আদালতে ও এক আর- 
জী জিলার কালেকৃটর মাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ও এ কৈফিরতের 
আর্জী এ২ কাছারীতে যেখানে সকলে দেখিতে পায় সেই' স্থানে এই মজ- 
সুনের ইশৃতিহারনহিত লট্‌কান যাইবেক যে যদি তলবী বাকী এই' সনের 
আগামি মান অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের ১ পহিল। তারিখের পুর্বে আদায় না হয় তবে 
এ তারিখেতেই কৈফিয়তেত্র লিখিত এলাক। এ তারিখপধ্্যন্ত বাকী দাখিল না 
করণমতে নীলাম হইবেক কিন্তু যদি পহিল] জ্যৈষ্ঠ রবিবার কি পালি পর্বের 
দিন হয় তবে তাহার পর যেদিন পর্রের ও রবিবার ন! হয় সেই দিন নীলা- 
মের নিগিত্তে মোকরর হইবেক ও এ মজদুনের দোনরা ইশৃতিহার জমীদারী 
কাছারীতে লট্ক্াঁন যাইবেক ও তাহার নকল কিবা ভিল্নং লাট লাটের কথ 
লেখ শোলান। সফঃসলেতে পাঠান যাইবেক যে বাকীদারদিগের কাছারীতে 
কি তাহারদিগের এলাকার পুধান কনবা কি মৌজাতে দেওয়া যায় ও যদি 
এই সকল নিরমের কোন নিয়ম ছাড়া যায় তবে তাহার জওয়াব জমীদারের 
দিতে হইবেক ও সকফঃনলেতে পাঠাইবারু ইশ্তিহার এক জন্‌ পেরাদার মার" 
ফতে পাঠান ষাইবেক ও এ গেয়াদার আবশ্যক যে বাকীদারের কি তাহার 
নায়েবের স্থানে দিরা তাহার রূসীদ লয় ও ভাহা। যদি না হইতে পারে তবে 
তাহার আশপাশের তিন জন মাতবর সাহ্ছির সাক্ষ্য প্ুমাণে এ ইশ্তিহার 
পঁছছিবার ও জারী হইবার মজমুনে এক লিখন লেখাইয়া লয় যদি রসীদ কি 
এ লিখনের দ্বারা এমত জানা যায় ষে ৯৫ বৈশাখের পুর্বে মফঃসলেতে পু" 
ছিরাছিল তবে এ লিখন নিরূপণকরা দিনে নীলাম করণের অর্থে মাতবর 
দলীল হইবেক ও যদি আশপাশের নিবালি লোকের তাহা লিখিয়া দিতে 
ওজর করে তবে পেরাদার আব্শ্যক যে নিকটের মুনসেফের কাছারীতে কি 
মুনসেফ না থাকিলে থানাদারের কাচ্ছারীতে গিয়া ইশ্তিহার লইয়া যাওনের 
ও জারী করণের অর্থে তাহার নিকটে হলফ করিয়া এ বিষয়ের নর্টিফিকট ত।- 
হারদিগের একের দস্তথৎ্থ ও মোহরে লেখাইয়| আনে ইতি ।--১৮১৯ না। 
৮ আ1৮ ধা। হগ্ু। 

১১। এ ম্তকার্তিক মাসের ১ পহিলা তারিখেতে জমীদারের কর্তব্য যে 
'হালমালের আখিরী আশ্বিন লাগাইতের বাকীর কৈফিয়ছনম্বলিত আরজী এঁ 
দুই কাছারীতে দাখিল করিরা অগ্রহায়ণ মানের ১ পহিল। তারিখে বাকীদা" 
রের এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হওনের কথাসম্বলিত ইশৃতিহার এ 
কথাযুক্তে লট্কাইয়া! দেওয়ার যে ইশৃতিহারের লিখিত বাকী তামাম আদায় 
না হইলে কিন্বা ইন্তক বৈশাখ লাগাই আথিরী কার্তিক মাফিক কিস্তিবন্দী 
জমীদারের যত টাক! পাওনা হর তাহার চৌথাই বাকী থাকিলে ইশ্তিহারের 
লিখিত তারিখে নীলাম করা! ফযাইবেক ইতি 1১৮১৯ না। ৮ আ। ৮ ধা। 
৩পঞ্ু। | 
প । সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারায় যে 
উপকারি বিধান আছে তাহা লাখ্ের'জদারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কিন! । তাহাতে সদর 


৬০৪ আপেক্ক্র। 


আদালত বিধান করিলেন যে এ ধারার মধ্যে কেবল জমীদার অর্থাৎ ফে ভূয্যধিকারিরা 
একেবারে সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারুদের বিষয় লেখে অতএব অন্য কোন 
প্রকার জমীদারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। ৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থ । 
১৩1 সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে আগামি ছয় মাসীয় নীলামের নিমিন্ত 
জমীদারের তরফে দরখাস্ত দ্বাখিল করখের যে দিবস নিবূপণ আছে তাহ! পরবের মধ্যে 
পড়িল অতএব ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার মন্মানুলারে তত্পরে যে প্রথম দি- 
বসে দেওয়ানী আদালতের কাছারী হয় সেই দিবসে তাহারদের এ দরখাস্ত দাখিল করিতে 
হইবেক এব* সেই দিবসের পর এক মাপ অতীত না হইলে নীলাম হইবেক না। ৩২৯ 
নম্বরী আইনের অর্থ । | 
১৪ | উক্ত আইন ও ধারানুসারে বাকী খাজানার নিমিৰ কোন২ প্রকার ভূমি নির্দিট 
সময়ে নীলাম করিতে জমীদারেরদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার তাহার] আপ- 
নারদের ইজারদ্ারকে দিতে পারেন্‌ কি ন। অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারী আপনার মালগুজারী 
একেবারে সরকারে দাশিল করেন্‌ সেই ভূম্যধিকারী আপনার ভূমি ইজার। দেওয়াপ্রযুক্ত 
৮ ধারার উপকারজনক নিয়মের বহির্ভূত হন্‌ কি না। তাহাতে সদর আদালত বি- 
ধান করিলেন ফে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিন্ত পন্তনি তালুক 
নিয়মিত কালে নীলাম করিতে জমীদারের যে অধিকার আছে তাহা তিনি ইজারদারকে 
দিতে পারেন্‌ না যেহেতুক উক্ত ধারার অনুসারে যে জমীদারেরা সরকারের সঙ্গে একে- 
বারে বন্দোবস্ত করিয়াছেন কেবল তীাহারাই এ সামঘ্িক নীলামের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে 
পারেন্‌। ৪৬১ নম্বরী আইনের অর্থ। | 
১৫। সদর আদালতে জিদ্ঞাসা হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন যে ব্যক্তি ভূমির 
ইজারা লর সেই ইজারুদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে মফঃমলী তালুক নীলাম করি- 
তে পারে কিনা। ভাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব ফলতঃ 
কোর্ট ওয়ার্ডস জমীদারের স্থলে আছেন্‌ এব জমীদার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে সরবরাহকারকে 
নিঘুক্ত করেন্‌ তাহার যে ক্ষমতা আছে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত সরবরাহকারেরো 
সেই ক্ষমতা আছে এব ভূমির সর্বরাহকার্ষে যাহা করে তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি 
কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাদ্রী। কালেক্টর স্বাহেবের স্থানে ঘে ইজারদার ইজারা! 
করিয়া ভূমি লয় সেই ইজারদার কেবল এ খাজানার্‌ বাব কালেক্টর সাহেবের নিকটে 
দায়ী এব* জনীদ্াারের ইজারদ্বার ঘে অবস্থায় আছে কালেক্টর সাহেবের ইজারদারও 
সেই অবস্থায় আছে । এব ৪৬১ নগরী আইনের অর্থে নদর আদালত বিধান করিঘ়্াছি- 
লেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে ভূম্যধিকারিদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়! 
গেল ভূম্যধিকারিরদের ইজারদার সেই ক্ষমতানুসারে কার্ধ্য করিতে পারে না। সদর আ- 
দালতের সেইবূপ আইনের অর্থ করণের অভিপ্রায় এই যে সেই আইনে কেবল ভূম্য ধি- 
কারিরদের বিষয় লেখে অতএব সেই আইনের নির্দিষ্ট ভারি ক্ষমতা জমীদারভিন্ন অন্য 
ব্যকিকে যে দ্েওয়। গিয়াছে এইমত অর্থ হইতে পারে না। ৫২৩ নম্বরী আইনের অর্থ। 
১৬। এই আইনমতে দরখাস্ত করিলে পর যে এলাকা অর্থাৎ অধিকার: 
নীলাম হইতে পারে তাহ তাহার জিলার দেওয়ানী কাছারীতে দেওয়ানী আশ 
দালতের রেজিষউর সাহেবের হজুরে নীলাম হইবেক ও রেজিউর সাহেব উপ- 
স্থিত ন। থাকিলে তাহার স্থানে যিনি থাকেন্‌ তাহার হজুরে নতুবা জজ সাহেবের 
হজুরে হইবেক ও নীলামী এলাক। অর্থাৎ অধিকার যে ব্যক্তি মূল্য বেশী কহে 
তাহাকে দেওয়া] যাইবেক ও বাকীদার মেওয়ায় জমীদার কি বাকীদারের পেটার 
এলাকাদ্রার যে হউক সে নীলামেতে লইতে পারিবেক ও পণের টাকার মধ্যে 
শতকরা ১৫ টাক! নীলাম পারা হইবামাত্র নগদ দিতে হইবেক ও যে সাহেবের 
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হজুরে নীলাঁম হয় তাহার ক্ষমতা আছে যে যাহার স্থানে এ আন্দাজ টাকা খা- 
কনের কি দুই ঘড়ি পরে দিতে পারিবার প্রৃতায় ন। হয় তাহার ডাক নামপ্ডুর 
করেন্‌ ও শতকরা ১৫৭২ টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট কি কোল্পা- 
নির কাগজইত্যাদি দুই ছড়ির মধ্যে না দিলে ইশৃতিহারী লাট পুনরায় এ 
মজলিসেতে নীলাম কর] যাইবেক ও শতকরা ১৫২ টাক] দ্য়াও যদি পণের 
বাকী টাকা নীলামের অষ্টম দিবসের দুই প্রুহরপধ্যন্ত নাদেয় তবেদুই 
পুহরের পরে লোকদিগকে নবম দিবসে এতাব্ত! তাহার পর দ্ব্স নীলামের 
নিমিত্তে জম হইবার কারণ জানাইবার নিমিত্তে জিলার লদূর শহরের লদূর 
বাজারেতে ঢোল ফিরাইয়! ধেঁড়রা ক্্টওয়৷ যাইবেক তাহার পরে এ লাট 
নিরূপিত সময়ে বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি প্লুম নীলামহইতে কম 
মূল্যেতে বিক্রয় হয় তবে দ্বিতীয় নীলামহইতে প্রথম নীলামেতে যত টাক! 
বেশী হইয়া থাকে তাহা! প্রথম নীলামের খরীদারের দেনা হইবেক ও তাহা 
ডিত্রম জারীর মতে লওয়! যাইবেক ও তাহার দাখিলকরা শতকরা ১৫২ 
টাক] পণের টাকার মধ্যে ধরা গিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি। 
--১৮১৯ সা।৮আ। ৯ ধা। 

১৭। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ মালের ৮ আইনের এব* ১৮২০ মালের ১ আ- 
ইনের যেং ভাগে লেখ! আছে যে পত্তনি তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্য২ 
অধিকার রেজিষ্টর সাহেৰ অথবা আকটিঙ্গ রেজিটর সাহেবের ছার] অথবা 
তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ ব! মাজিষ্্রেট্‌ সাহেবের ছারা নীলাম হইবেক 
এব এ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে যে' এ তালুক অথব! বিক্রয়যোগ্য 
অন্য কোন অধিকার নীলামের পুর্বে যাহাং করিতে হইবেক তাহা এব”) এ 
নীলাসলসম্নর্কীয় অন্য কর্ন জজ সাহেৰ করিবেন তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম 
হইল যে উত্তর কালে সেই সকল নীলাম এব” তৎ্সম্নঞ্কীয় অন্য২ কার্ধয মাল- 
গুজারীর কালেক্টর অথব। ডেপুটী কালেকুটর লাহেবের দ্বার। কি কালেক্টর 
ৰ! ভেপুটী কালেকুটর সাহেবের, প্ুধান আসিফটান্ট সাহেবের দ্বারা হইবেক 
এব” অন্যং লরানরী মোকদ্দমার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আই- 
নের ৪ ধারার হুকুমানুলারে আইন না। খাটনহেতুক যেমত রাজদ্বের কমিস্য- 
নর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে নেইমত আইন না খাটনহেতুক . 
এ মোকদ্দমারে। উপর এ লাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ইতি ।-- 
১৮৩২ লা। ৭ আ। ১৬ ধা। ১ প্। | 

১৮। সদর আদ্বালত বোধ করেন্‌ যে নীলামের খরীদার যদি শরীদের টাকা নীলা- 
মের দিবসের পর অফ্টম দিবসের দুই প্রহর বেলার মধ্যে না দেয় তবে নীলামের দিবসে 

“যে শতকর। ১৫২ টাকা করিয়া আমানৎ করিয়াছিল তাহা হারিবেক এব+ দ্বিতীয় নীলামে 
যদ্দি কিছু অধিক টাকা পাওয়। যায় তবে তাহ পাইবেক না এব যদি কম টাকায় বিক্রয় 
হয় তবে ভাহার নিশ। করিবেকে। এব যে শতকরা ১৫২ টাকা এইরূপে জব হয় ভাহা। 
বাকীদারের নামে জম! হইবেক । জমীদার যে বাকী টাকার দাওয়া করে তাহ! যদি এ জক- 
হওয়া টাকায় পৌষাইয়া উঠে তবে আর নীলাম করণের আবশ্যক নাই যদি না পোষায় 
এব* বাকীদার বাকীর টাকা ন| দেয় তবে এ তালুক নবম দিবনে পুনর্কার বিক্রয় হইবেক 
এবছ এ জবহওয়! শতকরা ১৫২ টাকা এব দ্বিতীর নীলামের উচ্পন্ন টাকাহইতে জমীদা- 
রের দাওয়া পরিশোধ হইলে পর্‌ যাহা বাচে তাহ! বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক। ৫৮৯ 
নম্বরী আইনের অর্থ। | 

২চ 


৩০৬ ্‌ আপেত্ডিক্র। 


১৯। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা কর। গেল ষে বাকী খাঁজানার বাব সরাঁসরী ডিক্রী 
জারী করণার্থ ১৮১৯ দালের ৮ আইনের ৯৮ ধারার ৪ প্রকরণের বিখির অনুসারে জজ 
অথব! রেজিষ্টর সাহেব তালুক নীলাম করিতে পারেন্‌ কিনা । তাহাতে সদর আদালত 
বিধান করিলেন ঘে যে' সকল তালুকে দশ্খীলকার ব্যক্তির লাভ নীল্লাম হইতে পারে সেই 
তালুকের বাকী খাজানার নিমিত্ত তাহা নীলাম হইতে পারে এব* ১৮১৯ সালের ৮ আই- 
নের ৯ এব" ১৬ ধারার বিধির অনুসারে পন্তনি ও দর্পন্তনি তালুক যেরূপে নীলাম হইতে 
পারে মেইরূপে এ তালুকের নীলাম রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা অথবা ভাহার অবর্তমানে 
জজ কিন্বা মাজিক্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এব* ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারানুসাহে 
কালেক্টর সাহেবের দ্বারা হইতে পারে । 88৫ নযরী আইনের অর্থ। | 

২০। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা কর। পেঁল ঘষে এক জন পন্থনি তালুকদার "বাজান 
বাকী রাখিল তাহাতে তাহার পন্তনি তালুক নীলাম হইল এব" বাকীদার ১৮১৯ মালের 
৮ আইনের ৯ ধারার বিরুদ্ধে আপনি বেনামীতে তাহ! খরীদ করিল এব", দর্পন্তনি- 
দারকে বেদখল করিল ইহাতে দর্পন্তনিদ্বারের কিরূপে প্রতিকার হইতে পারে। সেই 
ব্যক্তি আপনার দরপন্তনি তালুক ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত নালিশ করিতে পারে কি 
কেবল এ আইনের ১৩ ধারার এব ১৭ ধারার ৫ প্রকরণের লিশিতমতে প্রতিকার 
পাইতে পারে। তাহাতে বিধান হইল যে বাকীদার আপনি পন্থনি তালুক বেনামীতে 
খরীদ করিতে পারে না তাহার এ খরীদ বেআইনী অতএব দরপন্বনিদারকে বেদখল 
করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই । এইপ্রযুক্ত এ দরপন্তনিদার যদি বেদশখল হইয়! থাকে 
তবে সেই ব্যক্তি ভূমি ফিরিয়া পাইবার নিমিন্ত বেনামী খরীদারের নামে নালিশ করিতে 
পারে এব সেই তালুকে তাহার যে লাভ ছিল তাহা মোকদ্দমার মুল্য ধরিবেক। ১৯২৪৩ 
নী আইনের অর্থ । | 

২৯। 'পন্তনিদারের পেটার ফে সকল তালুকদারের তালুকের দস্তাৰে- 
জের মজমুন পত্তনিদারের দপ্তাবেজের মজমুনমাফিক তাহার বিষয়েতে ইহ। 
লেখ! গিয়াছে যে বাকী পড়াতে করারদাদ বাতিল হয় না অতএব তাহার দি- 
গের স্থানে জম তলবকরুণিয় ব্যক্তি যদি আপন বাকীর নিসিত্তে যাহার 
শিরে তলব এতাবত। বাকী থাকে তাহার এলাক। করারদাদের নিয়মমতে নী- 
লাম করাইতে চাহে তবে উচিত যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা ও 
চলিত অন্য আইনের মতে সালআথেরীতে নীলাম করাইবার অনুমতি পাই- 
বার নিমিন্ত্ে দস্তরমত কার্য করে কিন্তু উচিত যে এ নীলাম পূর্বে যেমত 
লেখ গেল সেইমত ভরা পুরা মজ্লিনে ও রেজিষ্টর সাহেবের কি তাহার 
আকটিণ১ অর্থাৎ স্বরূপ যে সাহেব থাকেন্‌ তাহার ও তিনি উপস্থিত ন। থাকিলে 
জজ নাহেবের মারফতে হয় ও দশ দিন মিয়াদে এ নীলামের ইশৃতিহার আ- 
দালতের ও কালেকুটরীর কাছারীতে লট্ক্রান যায় ও এই আইনের লিখিত 
নীলামের অন্য য্ং.নিয়ম তাহারদিগের অবস্থাযোগ্য হয় তাহা পত্তনিদারের 
ন্যায় তাহারদিগের গ্লুতি বর্তিবেক ইতি।--১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৬ ধা। 

২২। যদি জমীদারের তলবাী যে বাকী টাকার নিমিত্ে ইশ্তিহার হইয়া 
থাকে তাহা নীলামের নিমিত্তে মাকরর হওয়া দ্িবসপর্যন্ত আদায় না হয় তবে 
এই' আইনের ৯ ও ১০ ধারার উক্তমতে নিশ্চয় নীলাম করা যাইবেক কোন্‌ 
প্রকারে উপরের লিখনমতে তলবা টাকা আমান হওনব্যতিরিক্ত মৌকুফ ও 
বিলম্ব করা যাইবেক না যদি কেহ জমীদারের বাকী স্বীকার নাকরে কি অন্য 
কোন হেতুতে নীলাম লিদ্ধ না হওনের ও তাহা! করাইতে জমীদারের ক্ষমতা 
ন। থাকনের দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে 


পন্ধনি তাঁলুক। | ৩০৭ 


আদালতেতে নস্থরী নালিশ করে ও তাহার দাওয়! সাবুদ হইলে আদালতের 
তামাম খরচা ও খেসার্ৎ ধরিয়া পাওনের সহিত নীলাম রদ হওনের ভিত্রদি 
হইবেক ও এ নীলামের খরীদার দস্তুরমত এই দাওয়াতে আলামী হইবেক ও 
যদি নীলাম রদ হওনের ভিত্রী হয় তবে আদালতের হাকিমের এসত লাবধান 
হওয়! আবশ্যক ফে খরীদারের কোন প্রুকার ক্ষতি না হয় যাহা হয় তাহা 
জমীদারের পক্ছে হয় ইতি ।--১৮১৯ লা। ৮ আ। ১৪ ধা। ১ প্র ূ 

২৩। এব” যদি তালুকদার জমীদারের ইশৃতিহারের কৈকিয়তের লি- 
খনমত পাওনা স্বীকার না করে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে ইশৃতিহারের 
মিয়াদের মধ্যে পরালরী তজবীজ হওনের নিমিত্তে দরখাস্ত করে পরে জমীদার- 
কে অল্প মিয়াদের মধ্যে করুলিয়ৎ ও ৰাকী সাবুদ হওনের অন্যৎ দলীল গুজ- 
রাইবার হুকুম হইবেক যে হইতে পারিলে সরাসরী মোকদ্দম। নীলামের দিবস 
উপস্থিত হওনের পুর্বে নিক্পত্তি কর] যায় ও এঁ নিষ্পত্তিমতে নীলাম হইবেক 
অথবা তাহ] হওয়। রহিত হইবেক কিন্ত যদি নীলামের অবধারিত দিবসপর্ধ্ন্ত 
নিষ্পত্তি ন। হয় তবে দাওয়া করা লাট বিলিমতে নীলামে ধর! যাইবেক ইহা- 
তে যদি জমীদার কি তাহার স্বরূপ ব্যক্তি ইশ্তিহারের লিখিত বাকী লওনের 
নিমিত্তে জেদ করে তবে নীলাম মৌকুফ হইবেক ন1 ও তাহার জওয়াব দিবার 
দায় জসীদারের শিরে থাকিবেক ও তাহার পরে লরাসরী নালিশেতে তজবীজ 
করা যাইবেক না কিন্তু যদি বাকীদার তলবী টাক। নগদ কি তাহার বাঙ্গাল 
বেষ্ক নোট অথব কোম্সনানির কাগজ আমান করে তবে হইবেক ও তাহা সেও- 
যায় নীলাম রদ হইবার ও তাহাতে হওয়। ক্ষতি ধরিয়া পাইবার নিমিন্তে 
নস্থরী নালিশ করণব্যতিরিক্ত আর কোন্‌ উপায় নাহি ইতি ।--১৮১৯ সা। 
৮ আ। ১৪ ধা। ২ প্। 


৪ ধারা । 


নীলাম স্থগিত করিতে পেটাও পত্তনিদারের ক্ষমতা । 


২8 পুথম দরজার তালুকদারের এলাক। অর্থাৎ অধিকার জসীদারের 
বাকীর কারণ নীলামের নিমিত্তে এই আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রুকরণের 
লিখনম্ত ইশ্তিহারের কৈফিয়তে লেখা গেলে দ্বিতীয় দরজার সমস্ত এলাকা- 
দারেরা কি তাহারদিগের কোন২ং জন জমীদারের মোপ্তারকার নীলামের মজ- 
লিসেতে বাকী যত টাক1 জাহির করে তাহ। আমান রাখিয়া নীলাম মৌকুফ 
করাইতে পারিবেক ও এ মত নীলামের দিবসের পুর্বে তাহারদিগের গুথ্‌ম্‌ 
' দরজার তালুকদারের শিরে বাকী থাকনের অনুমান হইলেও লাবধানার্থে 
আমান রাশিতে পারিবেক কারণ এই ফে আমানতের টাকার সণ্খ্যা নীলা- 
মের দিবনে জমীদারের তলবাী বাকীর সমান পাবুদ হইলে নীলাম মৌকুফ হই- 
বেক ও যদি বেশী হয় তবে যত বেশী হয় তাহা আমানদ্রাখপণিয়াকে ফিরিয়া 
দেওয়1 যাইবেক ও আমান রাখা টাকা জমীদারকে দেওয়| যাইবেক ইতি ।-- 
১৮১৯ ন1৮ আ। ১৩ ধা। হ গ্রু। | ূ 

২৫। যদি এ আমান যে ব্যক্তির শিরে তাহার ব্যাপক ব্যক্তির ওয়া" 
জিবী বাকী থাকে তাহার তরফহইতে হয তবে ৰাকীর অর্থে দেওয়1 যাওনের 
জিগির দিয়। দিতে হইবেক কারণ এই যে যদি ইশৃতিহারের লিখিত বাকীদার 

২ চ.২ 


৩০৮  আনোঙ্ক্র । 


সেই সালের ও কিস্তির বাকীর দাওয়। তাহার নামে করিয়। থাকে তবে তত 
টাকা শোধ পায় এব তাহার পরে লে নিমিস্তে তাহার নামে আদালতে 
নালিশ হইলেও তাহা শোধ হয় ইতি ।--১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ৩ প্ু। 
২৬। যদি আমানৎ্করণিয়ার শিরে কিছু বাকী না থাকে তবে তাহার 
রাখ! টাকা আগামি কিস্তিতে নীলাম মৌকুফ হওনের নিমিত্তে কাটিয়া লওয়। 
যাইবেক না বরণ ইশ্তিহারের লিখিত এলাকাদার তাহার এ টাকার দেন- 
দার বোধ হইবেক ও যে তালুক এ টাক! দেওয়াতে নীলামহইতে বাঁচে তাহা 
এ দেওয়া টাকাতে বন্ধক হইবেক ও বন্ধক দ্বব্যেতে বন্ধকলওনিয়ার যেমত 
দাওয়া থাকে সেইমত টাকাদেওনিয়ার দাওয়। এ তালুকেতে থাকিবেক এতা- 
বৃত। তাহা দখলের দরখাস্ত করিবামাত্র দেওয়ান যাইবেক যে আমানতের টাকা 
তাহার মুনাফাহইতে সে পায় ও ইশৃতিহারের লিখিত বাকীদার যদি তাহার 
স্থানহই'তে তালুক ফিরিয়া! লইতে চাহে তবে ভাহার এই দুই কর্মের এক কর্ম 
কর1 উচিত যে হয় আমানতের টাক! আমানতের তারিখহইতে দখল পাও- 
নের তারিখপধ্যন্ত শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদলমেত দেয় কি নম্থ- 
রী নালিশ করিয়। ইহা সাবুদ করে যে এ আমানতের টাকা সুদলমেত তালু- 
কের মুনাফাহইতে সে পাইয়াছে ইতি 1--১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ধা। ৪ প্লু। 


৫ ধারা । 


নীলামে খরীদারেরদ্রিগকে যে স্বতার্পণ হয় তাহা। 


২৭। এই আইনানুসারে জমীদারের বাকীর নিমিত্তে যে২ তালুক নীলাস্‌ 
হয় সেইং তালুক তাহার বিষয়ে বাকীদারের কি তাহার উত্তরাধিকারির কি 
অন্য স্বরূপ ব্যক্তির তরফহইতে যেং করারদাদ ও নিয়ম হইয়া থাকে সে 
লমস্ত করারদাদ ও নিয়ম ছাড়াইয়। নীলামের খরীদারকে পহুছিবেক কিন্ত 
যদি জমীদার এ বাকীদারকে যে নে করারদাদে কি বিশেষ কোন কৌলকরা- 
রেতে তালুক দিতে ক্ষমতা দিয়। থাকে ও দন্তাবেজেতে তাহার কথা ক্নষ্ট লেখ! 
থাকে তবে তাহার বহির্ভূত হইবেক না শ এ বিষয়ে বিশেষ ও নষ্ট হুকুম 
হইল যে এলাকাদারের করা কোন বিক্রয় কি দানে কি ছেওয়। বন্ধকে কিছ 
রুটে বিক্রয় করাতে অখ্বা অন্য আচরণেতে তাহার শিরে বাকী পড়িলে 
এলাক। জমীদার যেরূপে দিয়াছিল সেইরূপে এতাব্ত। তাহাতে অন্য কোন 
জনের দখল থাকনব্যতিরেকে নীলামের নিমিত্তে জমীদারের হাতে আসিবার 
আটক ও বাঁধ! হইবেক ন। কিন্তু যদি নীলাস হইলে তাহ] বহাল থাকিবার 
নিয়ম করারদাদের নিয়মের মধ্যে ধাকে এব** নীলামের পরে তাহা বহাল ' 
থাকিবার ল্ষট অনুমতি জমীদারের স্থানে লইয়1 থাকে তবে বহাল থাকিবেক 
ইতি।--১৮১৯ সা।৮ আ। ১১ ধা। ১ প্রু। 

২৮। এবণ১ বৰাকীদার ইজারাওগয়রহের যে লকল পাউানুসারে উপরি 
ব্যক্তিকে আপনার ও চাসী প্রুজা লোকদিগের মধাগত করিয়। থাকে সে সমস্ত 
পাউ। ও তাহা দিবার ছ্মত। তাহাকে শ্নউরূপে দেওয়। গিয়া থাকনব্যতিরিক্ত 
নীলাম হওয়াতে বাতিল হইবেক কেননা এমত এলাকাদ্দারেরা বাকীদারের যে 
হুক এভাবত। অধিকার ভাহার কিছু ও কিঞ্দি*শ পাইয়াছে ও তদ্বারাবতি- 
রিক্ত জমীন.দখল করণের ও পুজা লোকের স্থানে তহলীল করণের অধিকারী 


পন্ুনি তালুক্ষ। ৩০৯ 


নহে ও এ অধিকার সম্যকৃ জমার জন্যে নীলাম হওয়াতে যায় অতএব এ এলা- 
কাদারদিগের হক্‌ যাহা! তাহারি হিস্যা তাহা সুতরাণ্১ যাইবেক ইতি ।-- 
১৮১৯ 11৮ আ। ১১ ধা। হ প্রু। | 
২৯। এই ধারানুসারে তালুকের খরীদারপ্রুভূতি যাহারা প্লুজ। লোক ও 
জমীদারের মধ্যেতে থাকে তাহারা খোদকস্ত। গ্রুজা লোক কি বহুকালের ক্ধি 
পুরুষানুক্রমের নিবানি অন্য চালী লোককে তাহারদিগের জমীহইতে বেদখল 
করিতে পারিবেক না এব” বাকীদার কি তাহার স্বরূপ যে ব্যক্তি হয় নে উপ- 
রের উক্ত চাসী ও গুজা লোকের সহিত জম নিশস্তীর যে নিয়ম ও কৌলকরার্‌ 
বিন। চক্রান্ত ও চাতুরীতে করিয়। থাকে তাহাও বাতিল করিতে পারিবেক না 
কিন্ত যদি দেওয়ানী আদালতে নম্থরী নাঁলিশেতে ইহা! সাবুদ হয় যে পার 
দিবার সসয়ে পাউাতে লেখ! থাকা জমাহইতে অধিক জমা! চাপীর শিরে ওয়া" 
জিবী দেনা ছিল তবে পারিবেক ইতি ।--১৮৯৯ লা। ৮ আ। ১১ ধ1।৩ প্রু। 


৬ ধারা। 


নীলামের পর তালুকের দখল পাওনের নিয়ম। 


৩০। এই আইনমতে হওয়া নীক্লামের খরীদারের স্থানে সমুদয় টাক! 
আদায় হইবামাত্র এ খরীদার নীলামকরণিয়! সাহেবের স্কানহইতে টাকার 
রলীদসন্থলিত এক নর্টিফিকট পাইবেক পরে উচিত যে সর্টিফিকটমমেত জঙী- 
দারের কাছারীতে দাখিল খারিজের নিমিত্ত যায় ও জামিন তলব হইলে 
অদ্ধেক জমাপর্য্যন্তের জামিন দিতে হইবেক ও জামিন দিলে পর দখলের 
হুকুমনামা ও এক ইশ্তিহার এই মজমুনে পাইবেক যে সমস্ত প্রজা ও অন্য 
অন্যের! খরীদারের নিকটে রুজু হইয়1 নীলামের তারিখহইতে তাহার নিকটে 
মালগুজারী করে এব জমীদারের আবশ্যক যে বিক্রয়হওয়া তালুকের যে 
নকল কাগজ তাহার কাছারীতে মৌজুদ থাকে তাহা। সমস্ত খরীদারকে দেখায় 
ও যছি জমীদারের তলব্মত জামিন ছিলে পর জমীদার আবশ্যকী হুকুমনাসা 
দিতে ও দাখিলখারিজ করিতে টালমটাল করে তবে খরীদার আদ্বালতেতে এ 
বিষয়ের নালিশ করিয়া দখলের হুকুমনামা লইয়1 নাজিরের মারফতে ডিত্রী 
জারী করণেতে যেমত দস্তর আছে লেইসতে দখল পাইতে পারিবেক কিন্ত 
যদি জামিনের সাতব্রীর বিষয়ে জমীদারের আপত্তির নিমিত্তে টালমটাল 
হয় ভবে এই আইনের ৬ ধারার মতে তাহার তদারক করা যাইবেক ইতি । 
৮১৮৭৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা । ৯ গু) | | 

৩১ । খরীদার তাহার অধিকারের সরেজমীতে দখল পাইবার নিসিস্তে 
গেলে যদি বাকীদার কি তাহার পেটার তালুকদারের! প্রতিবন্ধক হয় কিন 
প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা ও তদবীরে থাকে অথৰ তাহার খরীদার এলাকাহইতে 
তহমলীল করণেতে ব্যাথাত জন্মায় তবে খ্রীদারের ক্ষমতা আছে যে তৎক্ষণাৎ 
জিলা দেওয়ানী আদালতে সহায়তা করণের অর্থে দরখাস্ত করে ও এ আদা- 
লতহইভে আদালতের মোহর ও জজ লাহেবের দস্তখতে এক ইশৃতিহার এই 
মজমুনে জারী হইবেক হে যেহেতুক দরখান্তকরণিয়। জমীদারের হাকীর নি- 
মিদ্তে নীলামহওয়! এলাকার খ্রীদার বটে অতএব বাকীদারের ভালুকের 
সমস্ত হকৃ অর্থাৎ স্বত্ব যেমত এ বাকীদার জমীদারের স্থানে পাইয়াছছিল লেই- 


৩১০ আপেত্ডিক্র | 


মত তাহা লমুদয় দরখাস্তকরণিয়ার হইয়াছে ও কাহার ভাগ্ী হওয়া বিন] 
মফঃসলের তহসীলের ক্ষমত তাহারি বটে ইহাতে যদি প্রুজাদিগের মধ্যে 
কেহ খরীদার কি তাহার মোগ্তারভিনন অন্য জনকে এক কপদকি দেয় তবে 
তাহা ইঙ্গঈরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারাঁমতে লরালরী নালিশেতে 
কিন্বা ইঙ্গঈরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের মতে তাহার মালআমওয়াল 
ক্রোক মৌকুফীর নিমিত্তে আপন করা দরখ্াস্তের তজবীজেতে কি কোন প্রুকা- 
রেতে শোধ পাইতে পারিবেক নাইতি ।-১৮১৯ সা।৮ আ। ১৫ ধা। ২ গ্। 

৩২ । এ ইশ্তিহারনাম। জারী হইলেও যদি লাবেক বাকীদার তালুকদার 
কি তাহার পেটার অন্য এলাকাদারেরা খরীদারের দখল পাওনে প্ুতিবন্ধক 
হয় কিস্থা কোন প্ুকারে কাহার তরফহইতে দাঙ্গা! হইবার অনুমান হয় 
তবে এমত হুকুম আছে যে এ খরীদার সহায়তার দরখাস্ত করিলে পোলী- 
সের কাধ্যকারক লোকের! কিম্বা সরকারের অন্য যে কাধ্যকারক থাকে তা- 
হারদ্িগ্হইতে যে সহায়তা হইতে পারে তাহা করে ও যদি দার্জ। ও হঙ্গামা 
উপস্থিত হয় তবে যে ব্যক্তি খরীদারের হক পাওনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা 
করিয়। থাকে তাহার জওয়াব তাহাকেই দিতে হইবেক ইতি ।--১৮১৯ না। 
৮ আ। ১৫ ধা। ৩পু। 


বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমির নীলাম । 


১। যেহেতুক ভূমিনশ্নর্বীয় ব্যক্তিরদিগের উপকারের নিমিত্ত মালগুজা" 
রীর বাকী আদায়ের কারণ জমীদারীর সাময়িক নীলামের সণ্খ্য। নিরূপণ 
'করিতে এব** এ বাকীর উপর সুদ ও জরীমান। লওয়া রহিত করিতে এবৎ১ ষে 
মহালের সমুদয় ভূমির মালগুজারী নিয়মিত দিবসে ব। নিয়মিত দিবসের পূর্বে 
না দেওয়া যায় দেই ম্হাল নিশ্চিত এব, প্লুকাশিত সময়ে নীলাম করণের 
হুকুম করিতে এব১ অন্য২ প্রুকারে ভূমির মালগুজারী আদায় করণার্থ আইন 
শ্তধরিতে উচিত বোধ হইল 

২। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ 
ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এব ৩৬ ও ৩৮ ধারাব্যতিরিক্ত 

১৮২২ সালের ১১ আইন এব ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল 
উক্ত আইনের যে বিধির ছার] অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হই- 
যাছিল তাহ বহাল থাকিবেক।--১৮৪১ সা। ১২ আ। ১ ধা। 

৩। আরে ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩৫ ধারার নিরপিত 
তারিখের পর যে ভূমির মালগ্তজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা 
জরীমানার দাওয়! হইবেক ন1 ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ।২ ধা। 

৪1 এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলি- 
কাতার লদর বোর্ড রেৰিনিউর সাহেবের তাহারদের অধীন ইন্তমরারী জম! 
ধার্য্যহওয়া প্ুত্যেক জিলা বা প্রদেশের বিষয়ে প্রতিব্নরে যেং নিশ্চিত 


বাকী রাঁজস্বের নিমি্ত ভূমির নীলাম। ৩১১ 


তারিখে মহাল বিক্রয়ের দ্বারা তাহার ভূমির মালগুজারীর বাকী আদায় করণের 
কাধ্য আর্স্ত হইবেক তাহা নিরূপণ করিবেন। এব” বোর্ডের সাহেবের এ 
নিরূপণকরা তারিখের সমাচার কলিকাতা গেজেটে, প্রকাশ করিবেন। আরে 
গ্রুত্যক জিলার কালেকুটর সাহেবের কিম্বা এই আইনক্রমে নীলাম করণের 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাধ্যকারকের কাছারীতে এব” জজ ও মাজিষ্ট্রেট 
সাহেব এবপ১ প্রধান দর আমীন ও সদর আমান ও সদর মুনসেফের কাছা" 
রীতে এ সমাচার প্রত্যেক জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন । 
এব০১ যে তারিখ এমত নিরূপণ হইবেক সেই তারিখ এ বোর্ডের সাহেবের 
পুর্রবোক্তমতে ইশৃতিহার ও এন্ডেল! দেওনের দ্বার পরিবর্ত না করিলে পরি- 
বর্ত হইবেক না। এবৎ১ এ ইশৃতিহার ও এক্তেল। উক্তসতে প্ুথসবার পুকাশ 
হওনের পর যে ব্নরে নুতন তারিখ বা তারিখসকল আমলে আনিবেক তা- 
হার পূর্বের মালগুজারীসঙ্নর্ায় বৎসর সমাগত না হওনের অনুযন তিন মাল 
পূর্রে এমত ইশৃতিহার ও এক্তেল দিতে হইবেক | এব” নীলামের নিমিত্ত 
যে প্ুত্যেক দিবস নিরপিত হয় তাহার অন্যুন পূর্বে সমপুর্ণ ১৫ দিবসপধ্যান্ত 
পূর্বোক্ত প্রত্যেক কাচ্ছারী ও আদালতে ইশ্তিহার লট্কাওনের দ্বারা নিয়ত 
অন্য এক এন্ডেল। দ্রিতে হইবেক। এব* এ মিয়াদের:সধ্যে কালেকৃটর সা- 
হেব যেং মহালে বাকী পড়িয়াছে এব প্রুত্যেকের উপর যত টাকা বাকী 
আছে তাহার সমপুর্ণ বেওরা যত ব্যক্তি জানিতে চাহে তাহারদিগকে নিতান্ত 
দিবেন ইতি ।-১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩ থা। 

৫। ইন্তমরারী জম] ধার্ধ্যহওয়া ভূমির ১৮৪২ । ৪৩ এব* তত্পর২ সালের বাকী 
মালগুজারী আদার়কারণ ১৮৪১ সালের ১২ আইনের শু ধারানুসারে তাহা নীলাম করি- 
বার নিমিভু সদর বোর্ড রেবিনিউর্‌ সাহেবের নীচের লিখিত তারিখ নিরূপণ করিয়াছেন 
এব এ বোর্ডের দক্তুরহইতে অনা এন্ডেলা না! ছওনপর্য্যস্ত এ২ তারিখ বহাল থাকিবেক । 

ছিলট জিলাভিম্ন যে জিল। ও মহালে বাঙ্গল৷ অথবা অমলী সন চলন আছে তাহাতে 
এই২ তারিখে নীলাম হইবেক।  * 

২৮ ভুন। 

২৮ সেপ্টেম্বরু । 

২৮ ডিসেম্বর ও 

২৮ মার্চ । 

ঘে২ জিল! ও মহালে ফসলী সন্‌ চলন আছে তাহাতে এই২ তারিখে নীলাম হইরেক । 

নি । | 

২৮ বে ৷ 

২৮ ডিসেম্বর এব 

২৮ মার্চ । 

নে ক্ষদু মহালের জমা ১০০২ টাকার অনধিক তাহার জমা বুঝিয়! বগসরের মধ্যে 

এক কিন্বা দুই বা তিনবার নীলাম হইবেক অর্থাৎ । | 
যে মহ$ঠলে-বাঙ্গল1 ও অমলী সন চলন আছে তাহাতে 
১০২ টাকা ও তাহার কম জম! ধার্ষ্যহওয়] ভূমি ** তত 2০০ মার্চ মাসে । 
১০২ টাকার অধিক কিন্তু ৪** টাকার অনধিক জমা ধাফ্যহওয়া । ডিসেম্বর ও হার্ট 
ভুমি ৫ 2০ 26-35-1552 48985. 20 ৮ «4 সাসে। 
৫০* টাকার অধিক কিন্ত্ব ১০০২ টাকার অনখিক জমা ধাধ্যহওয়া। ডিনেম্বর ও মার্চ 
25:25 2582856257৪ ৪ এব জুন মাসে। 


৩১২. আপেত্ডিক্র | 


যে মহালে ফমলী সন চলন আছে তাহাতে । 


১০২ টাক1 ও তাহার কম জমা ধার্য্যহওয়া ভূমি ... ১৮ জুম মাসে । 
১০২ টাকার অধিক কিন্ত -৫০২ টাকার অনধিক জম! | ধার্হওয়া ) ডিসেম্বর ও জুন 
ভূমি .. 4 মাসে। 
৫০. টাকার অধিক কিন্তু ১ ১০০২ ১ টাকার অনধিক জম! 1 ধরা? ডিসে ও মার্চ ও. 
ভূমি ১১9 জুন মাসে। 
জিলা ছিলটের নিমিত নীচের লিখিত তারিখ নিপা হইয়াছে । টা 
২৮ সেপ্টেম্বর 
১৮ জানুআরি এব, 
১৮ আপ্লরিল। 


মন্তব্য কথ)। এই এন্ডেলা চাটিগার এলাকার মধ্যে অর্থাৎ চাটি ও ত্রিপুরা এবৎ, 
বলুআ। জিল্মর নানা মহালে শখাটিবেক না। এ২ জিলার মহাল নীলাম করণের নিরূপিত 
দিবস এ এলাকার কমিস্যনর সাহেবের হুকুম ক্রমে পূর্বে প্রকাশ হইয়াছে। সদর বোর্ড 
রেবিনিউর ১৮৪২ লালের ২২ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর ৷ 

৬। আরে ইহাতে হুকুম হইল যে ইন্তমরারী জম যেং জিলাতে ধাধ্য 
হয় নাহি সেইং জিলায় এব্*২ সুবে বারাণদে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা 
সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিস্ত নীলাম করিতে হইলে প্ুত্যেক নীলামের 
বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পুর্বে প্রান্ত না হওয়া গেলে 
কোন নীলাম হইবেক নাইতি 1--১৮:৪১ সা । ১২ আ। ৪ ধা1। 

৭ এব ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্ুকার লন ধরিয়। কোন মহালের 
বন্দোবস্ত ও কিস্তিবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী 
অথবা কিস্তীব্র কতক অণশ সে বৎসরের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি 
না দেওয়! যায় তবে এ না দেওয়। টাকা রাজঘ্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি । 
--১৮৪১ সা। ১২ আ। ৫খধা। | 

৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত বর্জিত ব্ষয়ব্যতি- 
রেকে নীলামের নিরূপিত দিবসের পুর্ব দিকস নূর্ধ্যাস্তনময়ে যে সকল ভূমির 
মালগ্তজারী বাকী থাকে তাহা এ নিরূপিত দিবসে অথবা পশ্চাৎ লিযিকাে 
তাহার পর দিবস বা দিবসসকলে কালেকুটর সাহেবের অথব1 নীলামের বি- 
ষয়ে কালেকটর সাহেবের যে ছ্ছমতা আছে সর্কারহইতে মেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
অন্য কার্যকারকের সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এব যে ব্যক্তি অধিক 
ডাকে তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক । এব নীলামের নিরূপিত দিবসের 
পূর্ব দিবস নূর্ধ্যান্ত সময়ের পর খাজানার টাক দেওয়া গেলে অথবা। দিবার 
পুপ্তোব হইলে তাহাতে এ নীলামের সময়ে অথব। তাহার পরে নীলামের নি- 
বারণ অথ্ব1 প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি 1--১৮৪১ সা। ১২ আ। ৬ পা। 

৯। ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৬ ধারার বিধির উপলক্ষে সদর বোর্ডের সাহেবের 
হুকুম করিতেছেন ঘে রাজনের কমিস্যনর সাছেব আপনার এলাকার কালেক্টর সাহেব- 
দিগকে এমত ছকুম করিবেন যে যে জিলার মধ্যে কোন মহাল থাকে তাহাছাড়া অন্য 
জিলার খাজানাখানায় যে ব্যক্তিরা আপনারদের খাজান! দেয় তাহারদিগকে ইহা জানান্‌ 
যে ষে খাজানাখানায় টাকা দাখিল করে তাহার কালেক্টর সাহেবের টীপ অথব। চালান 
কি রূলীদ লইয়া! ঘষে জিলার মধ্যে ভাহারদের মহাল থাকে তাহার খাজানাখানায় নীলা- 
মের নিরূপিত দিবসের পূর্ব দিবসে কি তাহার পূর্বে দাখিল করে সুন্ধ বাকী খাজান! এ 
খাঁজানাখখানায় পুর্ধোক্র দিবস বা তাহার পূর্বে দাখিল করিলে এব আপনারদের জিলার 


বাকী রাজস্বের নিমিত্ত ভূমির নীল'ম। ৩১৩ 
খাঞজানাশ্ানায় এ খাজানাঘ রসীদ ন! দেখখাইলে ভাহারদের জমীঙ্গারীর নীলাম রহিত হঈই-. 
বেক না। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরকুযুলর অর্ভর। 

১*। ১৮৪১ সালের ১২ আইনমতে ভূমি নীলাম করিবার অচিহ্থিত ডেপুটী কালেক্‌- 
টরের ক্ষমতার বিষয়ে গবর্ণমেন্টের জিজ্ঞাসা করাতে বোর্ডের ষে মত গত জুন মাসের ৬ তা 
রিখের ২০৭ নম্বরী সদর বোর্ডের সেক্রেটারীর পত্রে লেখা ছিল সেই পত্রের সম্পর্টে 
বাজল। দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবরূনর সাহেব হুকুম করিতেছেন যে সেই বিষয়ে উত্তর 
কালে নীচের লিখিত বিধানমতে কর্ম করা ঘায়। অদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ লালের 
২৪ অকৃটোররের সরক্যলর অর্ডরের ১ দচছা। 

১১1 প্রত্যেক গতিকে গরবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইবার সমর থাকিলে গবর্ণমেন্টের বি 
শেষ অনুমতি না পাইলে 'অচিহ্িিত কোন ডেপুনী কালেক্টর ভুমি নলাম করিতে পারিবেন 
না। যে ডেপুটা কালেক্টরকে এ কার্ধ্যের নিমিন্ধ পসন্দ কর] গিয়াছে তাহার নাম এ 
অনুমতি পাইবার দরখাস্তে লেখা খাকিবেক এব* যদি এ জিলার মধ্যে কএক জন ডেপুটী 
কালেক্টর থাকেন্‌ তবে যে কারণে এ ব্যক্তিকে পনন্দ করা গিয়াছে তাহ! এ দরখাস্ত 
লেখ। থাকিবেক। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ লালের ২৪ অক্টোবরের সরকুযুলর 
অর্ডরের ২ দফা । 

৯২। যদ্দি আবশ্যক গতিকে কমিস্যনর সাহেব কি অত্যাবশ্যক গতিকে কালেক্টর 
লাহেব বোধ করেন্‌ যে উপরিস্থ কার্যযকারকেরদের অনুমতি ন। লইয়া ১৮৪১ সালের ১২ 
আইনের ৬ ধারানুসারে ভূমি নীলাম করিতে ডেপুটী কালেক্টরকে ক্ষমতা না দিলে নয় 
তবে গবর্ণমেণ্টে তাহা মগ্জুর হওনের নিমিন্ত উপযুক্ত কার্ধযকারকের ছারা এ বিষয়ের রি" 
পোর্ট তত্ক্ষপাত্ড করিতে হইবেক । সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টো- 
বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা । | 

১০। এব০* ইহাতে হুকুম হইল যে মালগ্তজারীর কমী ব। মাফ হওনের 
বিষয়ে যে কোন দাওয়। থাকে তাহা যদি সরকারের হকুমানুসারে মঞ্ডুর ন! 
হইয়। থাকে তহে এ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন, 
দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের নহিত সোকদ্দম] করণের কোন কারণ বা অনু- 
মানহওয়। কোন কারণের দ্বারা এ নীলাস নিবারণ হইতে পারিবেক না এব৭* 
তঞ্পুযুক্ত এই আইনানুনারে হওয়1 নীলাম অসিদ্ধ হইতে পারিবেক না কিন্তা 
অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এব যাহাতে বাকীপড়া টাকা অঞ্থৰা! 
তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে এমত বাকীদারের টাকা! 
কালেকুটর সাহেবের হাতে আছে এই ওজনে নীলাস নিবারণ হইতে পারি- 
বেক না কিস্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার 
যোগ্য হইতে পারিবেক ন। কিন্তু যদি এ টাকা বিনাবিরোধে কেবল বাকী- 
, দারের নামে লেখা থাকে এব যদি বাকীদার উপযুক্ত সসয়ের মধ্যে দরখাস্ত 
করিলে পর কালেকৃটর নাহেৰ এঁ টাকা এ মহালের নামে জম। করিতে ক্রেটি 
করিয়াছিলেন অথব। অগুডুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে 
তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এব০* এই আইনক্রমে হওয়! নীলাম 
রদ হইতে কা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ.। 
৪. ধা। ক, মা | 2 
৯৪1 কিন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এক এক্তেলানামাতে বাকী টাকার 
অথবা দাওয়ার প্ুকার ও ল*খ্য1! বিশেষরূপো জিলার চলিত ভাষায় লেখাইয়। 
নীলামের তারিখঅপেক্ষা সম্পূর্ণ পনের দিনের কম নাহয় এত পুর্রে এ 
এত্েলানাম।. কালেকুটর সাহেবের কি উদ্তমত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে কোন 

| 


৩১৯৪ | আপেতিক্র । 


কার্ধযাকারকের ছারা নীলাম হইবেক ডাহার কাচ্ছারীতে ,এব” ইশ্তিহারহওয়া 
ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকায় থাকে সেই সাহেবের কাছারীতে ও জিলার 
লমস্ত প্রধান দর আমীন এব” সদর আমীন ও মৃনসেফদিগের কাছারীতে 
এব** এত্ডেলানামাসম্সকাঁয় জমীদারী বা জমীদারীর অণশ যে পোলীসের 
এলাকায় থাকে সেই এলাকার পোলীসের থানায় এব” জমীদারীর মালের 
কাছারীতে কি জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কা- 
ইয়া না! দেওয়া]! গেলে নীচের লিশ্রিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায় করণের 
কারণ কোন জমীদারী নীলাম হইবেকক্ঠা। | উক্ত যেং কার্যকারকের কাছ।" 
রীতে এ এন্ভেলানাম! ঘোষণা হয় ভাহার। এক২ রসীদ দিয়। এ ঘোষণাহওয়া 
জ্ঞাত করিবেন এব জমীদারীতে প্রকাশ হওনের প্ুমোপ এ কর্মে নিযুক্ত পে” 
য়াদ। বা অন্য ব্যক্তি দিবেক। এব”, এ এস্ভেলাতে ইহা] জ্ঞাত করা যাইবেক 
যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পুর্র্থ দিন নূর্য্যান্তের পর বাকী বাদাওয়ার টাকা 
দেওয়! গেলে ব! দিবার প্ুস্তাব হইলে তাহাতে নীলামের লসয়ে বা তাহার 
পরে নীলামের নিবারণ বৰ! ব্যাঘাত হইতে পারিবেক ন। ইতি ।--১৮৪১ সা 
১২ আ 1৮ ধা। 

১৫1 উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদ্দিগকে জানান গিরাছে 
যে এক জন জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৮ ধারার নিদ্দিষট নীলামের এন্ডরেল। 
কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাইয়া তাহ! অধীন আদালতে তথুক্ষণাৎ্ পাঠান নাই এবছ 
মেই বিলম্বপ্রযুক্ত বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে ষে নীলামের ছকুম ছিল তাহা মৌকুফ 
হইল অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগকে জ্কুম 
করিতেছেন ঘে উক্ত আইনের নিদ্দি নীলামের এন্বেলা অধীন আদালতে পাঠাওন্‌ এবছ, 
কাছারীতে লট্ফাওন এব" তাহা প্রাপ্ত হওনের সর্টিফিকট দেওনের বিষয়ে অতিশয় তাকীদ 
করেন্‌ এব” কোন প্রকার বিলম্ব হইতে না দেন্। ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যালর্‌ 
অর্ডরের ১ দফা । 

৯৬৭ জজ সাহেব আপন অধীন আদালতের বিঢারকদিগকে এই সরকুালর অর্ডরের 
বিষয়ে মনোযোগ করাইবেন । ১৮৪২ সাজের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা । 

১৭। ইস্তমরারী জম! ধার্য না হওয়া জমীদারীর বাকী অথবা সেইরূপে 
জমীদারী নীলামের দ্বারা যে বাকী আদায় করিতে হয় তাহা।--১৮৪১ না। 

১২ আ। ৮ধা। ১পু। 

১৮। হালের অথবা তাহার পুর্ব বত্লরের ছাড়া বাকী ।-১৮৪১ সা। 
১২ আ।৮ধা।২ পু? 

১৯। যেজমীদারী বিক্রয় হইবেক ভাহাছাড়। অন্য জঙ্গীদারীর বাকী ।- 
১৮৪১ লা। ১২১ আ।৮ধা।তপ্ুু। 

২০। আদালতের কার্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে মহাল ক্রোক হই- 
মাছে তাহার বাকী ।--১৮৪১ না। ১২ অ11৮ধা। ৪ গ্। 

২১। তাগাবী বা পুলবম্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাক। অথবা অন্য যে 
কোন দাওয়! ভূমির রাজস্বের বিষয়ে ন। হইয়1 ভূমির রাজস্বের বাকী আদায় 
করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।--১৮৪১ সা। ১২ আ। 
৮ধা। ৫প্র1 . | 

হ২। এব” ইহাতে হুকুম হইল যে নীলামের নিরপিত দিবসের পূর্ 
দিবস সধ্যান্তের পৃৰ্বে কোন লময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত 


বাকী রাজস্বের নিমিন্ত ভূমির নীলাম। ৩১৫ 


অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে এ জমীদারীর বিষয়ে পাওনা মালগ্তজারীর বাকী 
টাকা র সাহেব আমানৎস্বরূপ লইতে পারেন্‌ এব” যদি স্্যান্তের 
পুরে এ জমীদারীর মালিক এ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে 
এ আমানতী টাকা! লূর্ধ্যাস্তনময়ে এ জমীদারীর হিসাবে জসা করিবেন। এব, 
যে ব্যক্তির এ আমানৎ্কর। টাক! পৃর্রোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা 
করা যায় সেই ব্যক্তি যদি এ জমীদারী কি তাহার কোন অ*২শৈর দখল পাই- 
বার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা কোন মোকদ্রমায় ফরিয়াদী 
হয় তবে যে জিলার সধ্যে এ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেৰ আগেলান্ট 
ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া এ জসীদারী 
কিছু কালের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইতে হুকুম করিতে পারেন্‌। 
এব ফে ব্যক্তির এ আমানৎ্কর] টাক] পূর্র্বোস্তমতে জম1 করা গিয়া থাকে 
সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন দেওয়ানী আদালতে এসত প্ুমাণ দিতে 
পারে যে এ জমীদারীতে আমার যে লল্র্ক তাহা নীলামের দ্বার বিদ্বু বা ক্ষতি 
হইতে পারিত অতএব তাহ। বজায় রাখিবার নিসিত্ত আমি টাক! আসান 
করিয়াছি তবে সে এ আম্ানতী টাকা সুদসমেত এ জমীদারীর মালিকের 
স্থানে আদায় করিতে পারিবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ অ1। ৯ ধা। 

২৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডনের সাহেবদিগের তাকে 
জমীদারী থাকনলময়ে যে সালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত এ 
জসীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এব” যে জমীদারী এক কি ততোধিক 
নাবালকমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবৎ১ উত্তরাধিকারিত্ক্রমে তাহারি বা ভাহারু- 
দেরি অর্শিয়াছে এব, তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত 
কালেকৃটর সাহেবকে জ্ঞাত কর! গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইন- 
ক্রেসে কোর্ট ওয়াসের সাহেবের] তাহার তন্ত্বাবধারণের ভার লন্‌ নাহি এ 
জমীদারী তাহার ব1 তাহারদের উত্তরাধিকারিত্তক্রমে হগডনের পর তাহাতে যে 
মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্ত এ এক কি ততোধিক নাবালক 
কি তাহারদের কোন এক জন সম্পুর্ণ অক্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়াপধ্যন্ত 
বিক্রয় হইবেক ন1। এব০১ রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতি- 
রেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদাারী ক্রোক করেন তাহ! ক্রোক 
থাকনসময়ে বাকীপড়া মালগুজারীর নিমিস্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। 
এব যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কাধ্যকারকের দ্বার! 
ক্রোক হইয়1 থাকে তাহাতে ক্রোক থাকননময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে 
তাহা আদায়ের নিসিত্ত যে ব্লরে এ বাকী পড়িল নেই ব্সরের শেষ ন] 
হইলে এ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। ১০ ধা? 

২৪। এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জমীদারীর নীলাম আরম্ত 
হওনের পুর্বে কোন সময়ে কালেকুটর লাছেৰ এ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করি- 
তে পারেন। এৰ”১ নেই গ্রুকারে জমীদ্ারীর নীলাম আরস্ত হওনের পুর্বে 
কোন লসয়ে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কালেকৃটর সাহেবকে প্রুতেতক গতিকে 
বিশেষ আজ্ঞ! দিয়। এ জমীদারীর নীলাম ক্ষম। করিতে পারেন্‌। এব” কোন 
জসীদারীর বিষয়ে কুমার হুকুম প্রান্ত হওনের পর মেই জমীদারী নীলাম 
হইলে তাহা! সিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ 
ক্ষস] করণের কারণ কালেকুটর নাহেব অথব। কমিস্যনর লাহেৰ রীতিমত এক 

ৃ ২ ছ্ছ ২ 


৩১৬ আপেশ্ক্র। 


রুবকারীতে লিখিবেন | কিন্তু যদ্যপি নীলা ক্ষস। করণের এ হুকুম কালেকটর 
সাহেবের নিকটে পাহুছনের পুর্বে নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে কমিস্যনর 
সাহেব নীলাম ক্ষমার যে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার ছ্বার। এ নীলাম 
অসিদ্ধ হইবেক না ইতি ।--১৮৪৯ সাঁ। ১২ আ| ১১ খা। | 

২৫ | এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে কালেকুটর সাহেবের অথবা সর- 
কারহইতে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারকের দ্বার জিলার সদর: 
মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে নীলাম সামান্যতঃ হইবেক কিন্তু যখন: 
ভূমিসম্পর্ধীর ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের লাহেবের! 
এঁ কাছার্ীভিম্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি । 
১৮৪১ লা। ১২ আ। ১২ ধা॥ 

২৬1 আরে! ইহাঁতে হুকুম হই'ল যে পুর্রোক্তমতে নীলামের নির- 
পিত দিন উপস্থিত হইলে য্দ্যপি কালেকুটর সাহেব কি উক্তমত ক্ষমতাপন্ন 
অন] কার্য্যকারক পাড়! কি পর্র্ব অথব]1 অন্য কোন কারণপ্ুযুক্ত নীলাম আ- 
রস্ত করিতে না পারেন্‌ কিন্বা আরস্ত করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা 
শেষ করিতে না পারেন তবে তাহার পর দিবস রবিবার ন। হইলে অথবা 

অন্য কোন পর্ঘনিমিস্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্ধ্যন্ত এ নীলা 
বিলম্ব করিতে পারেন । এবণ* এরূপ বিলম্ব করণের কারণ ক্ুবকারীতে লি- 
খিয়। তাহার নকল রেবিনিউর কসিস্যনর লাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও 
এ বিলম্ব করণের সমাচার ইশৃতিহারনাসাতে লেখ্বাইয়। আপন কাছারীভে 
লটকাইয়। লনকলকে জানাইবেন। এব এইরূপে যেপধ্্যন্ত এ নীলাম আরস্ত 
করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন্‌ সেইপধ্্যন্ত দিনদিন এপ্ুকার 
কর্ম করিবেন কিন্ত যদি এরপে নীলামের বিলম্ব না হয় ও তাহা কুবকারীতে 
নালেখ' যায় এব** তাহার লগ্বাদ না দেওয়] যায় তবে নীলামের উক্তমত নির- 
পত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম নিয়ত হইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। 
১৩ ধা। 

২৭। এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩ ধারার নীলামের 
নির্রপিত দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়- 
হওয়া যে জমীদারী এ জিলার তৌজীতে অথ্ব। কালেক্টর সাহেবের কাছ।- 
রীতে ব্যবহৃত রেজিষটরের শেষ নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধর] যাইবেক 
এব এমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এব” এ নম্বর অর্থাৎ সত্খ্যার 
ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেকুটর 
সাহেবের কি উক্তমত ছ্মতাপন্ন কোন কার্যযকারকের ক্ষমতা নাহি ইতি ।-- 
১৮৪৯ সা। ১২ অ।। ১৪ ধাঁ। 

২৮ । আরে! ইহাতে হুকুম হইল ষে পুর্দরোক্তমতে জমীদারী নীলাম 
হইলে য়ে বাক্তি এ জমীদারীর খরীদার নিপ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ, 
অথব1 নীলাম শেষ হওনের পর কাজেকুটর সাহেব যত শীঘ আবশ্যক বোধ 
করেন্‌ তাহার মধ্যে আপন ডাকের সম্খ্যার চতুর্থা”শ টাকা, নগদ কি বাঙ্গাল 
ব্যাঙ্ক নোট অথবা এ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা ঈড়ামত দস্তখৎ্কর] কোষ্স।- 
নির প্রোমিসরি নোট বায়নাম্বরপ দিবেক এব” এ বায়নার টাকা ন। দিলে 
এ জমীদারী তঙ্ক্ছণাণ্থ নীলামে &খধর। গিয়] বিক্রয় হইবেক ইতি 1১৮৪ ১ 
মা। ১২ আ। ১৫ খা। র্ চ | ০ 
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২৯। সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে কমিস্যনর সাহেবকে আদেশ হইল যে তিনি 
আপন এলাকার কালেক্টর এব* স্বাধীন ডেপুটী ক'লেক্টর সাহেবদিগকে ইহা] জানান্‌ যে 
১৮৪১ মালের ১২ আইনের ১৫ ধারানুসারে তাহারা কোন প্রোমিসরি নোট আমানৎ- 
স্বরূপ লইলে তাহার এইমত মুল্য ধরিতে হইবেক যে তাহ! বিক্রয় হইলে যত টাকার 
নিমিত্ত আমানৎ হইয়াছিল ততুল্য টাকা পাওয়া যাইতে পারে ।* কালেক্টর সাহেবের 
অবশ্যই অবগত আছেন্‌ যে আইনমতে গ্রবণৃমেন্টের কে:ন প্রোমিসরি নোট কেন ভূমির 
মুল্য টাক! অথবা অন্য কোন সরকারী দাওয়া পরিশোধ করণের নিমিন্তে লওয়1 যাইতে 
পারে ন! কিন্ত্ব ঘেটাকা পরিশোধ করিতে হইবেক সেই টাকা উপযুক্ত সময়ে দেশের চলিত 
মুদ্দাতে দেওনের বিষয়ে এ নোট কেবল আমানৎস্বরূপ লওয়া ঘাঁইবেক। ১৮৪২ লালের 
২৭ আপ্রিলের সদর বোর্ড রেবিনিউর সরকুযুলর অর্ভর। 

৩০। এব ইহাতে হুকুম হইল যে ক্রেতা যে দিবসে জমীদারী খরীদ 
করে নেই দিবসের পর ত্রি”শত্তম দিন নূর্ধ্যাস্তের পূর্বে তাহার মূল্যের সমু- 
দয় টাকা এ খরীদারের দিতে হইবেক। এব** যে দিবসে নীলাম হইয়া থাকে 
তাহ] এ ত্রিশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি এ ত্রি*শত্তস দিবস 
রবিবার বা অন্য কোন পর্জনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিণশত্তম দিবসের 
পর যে প্রথম দিবসে কাছারতে কার্য হয় দেই দিবসে সমুদয় টাকা দিতে হই- 
বেক। এব যদি পুর্বোক্তমতে নিরূপিত দিবসে টাকা দিতে বক্রুটি করে তবে 
সেই সময়ে এব তৎ্পরে যতবার ক্রুটি হয় ততবার বায়নার টাক সরকারে 
দণগুঘ্বূপ লওয়] যাইবৈক এব এ জমীদারী পুনব্থার নীলাম হইবেক এব" 
ব্রুটিকারি ক্রেতার এ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ্ তাহ] যত টাকায় বিক্রয় 
হয় তাহার কোন অ০৯শের উপর কোন দাওয়1] থাকিবেক না। এব যে নী" 
লাম শেষে নিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পুর্বোক্ত ক্রটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্য 
ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী মাল- 
গুজারী আদায়ের নিমিত্ত যেং হুকুম নির্দিষ্ট আছে তাহার কোন" এক হুকুম- 
মতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এব এ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়! 
বিক্রয়হওয়া জগীদারীর বাকীদা'র মালিকের নামে জমা হইবেক এব” যি 
এক কারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ভ্রুটি হয় তবে ক্রেটিকারি ভাকনি- 
যার প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছছিল তাহার সণ্খ্যাপধ্যন্ত এ কমী টাকার ৰি- 
ষয়ে তাহার লাধারণের এব০* একেং দায়ী হইবেক কিন্ত এইরূপ যতবার 
পুনর্নালাম হয় ভাহা। এই আইনের ৮ ধারার নিদ্ধারিত এন্ভেল৷ ও নিয়মানু- 
নারে করা যাইবেক ইতি ।-১৮৪১ ন1। ১২ আ। ১৬ ধা। 

৩১। বাঙ্গল! দেশের গবর্ণমেন্টের্‌ শ্র/ঘুত সেক্রেটারী মাহেবের নিকটে সুপ্রিম গবর্ণ- 
মেন্ট গত যাসের ৫ তারিখে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে এই বিধান করিলেন যে ১৮৪১ 
সালের ১২ আইনানুসারে কোন মহাল নীলাম হইলে পর যদি খারীদার এ আইনের 
১৬ ধারার নির্দিষমতে খরীদের টাকা দাখিল করিতে ক্'ট করে তবে কালেক্টর সাহেবের 
উচিত যে এ যহাল পুনর্ধার নীলাম করেন্‌। এবস* পুনর্ধার এইর্ুপ নীলাম না হইবার 
নিথিকে তিনি বাকীদার ভূম্যধিকারির স্থানে বাকী মালগজারী লইতে পারেন না । পু" 
নর্ধার নীলামের এন্ডেলা এ আইনের ৮ ধারার নির্দিবউ পাঠানুনারে দিতে হইবেক কিন্ত 














: * ফিনান্পিয়াল ডিপার্টমেটে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের ১৮৪২ সালের ২৩ মার্চ তারি- 
শের ছকুষ । : | চি ভু ডি ভি 


৩৯৮৮ আপেত্তিক্র । 


বাকী মালগুজারী দেওনের বিষয়ের কোন কথা তাহার মধ্যে লেশ্খা থাকিবেক না । ১৮৪২ 
লালের ৭ সেপ্টেম্বরের মদর বোর্ড রেবিনিউর সরকু্যুলর অর্ডরের ১ দফা । 

৩২। সদর বোর্ড রেবিনিউর লাহেবেরা হুকুম করিতেছেন ঘষে কমিস্যনর সাহেব 

আপন এলাকার প্রত্যেক কালেক্টর সাহেবের নিকটে এই পত্রের এক নকল তীাহারদের' 
বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠান্‌। সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ৭ সে- 
প্টেমবরের সরকুযালর অর্ডরের ২ দফা । | 

৩৩। আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্রোক্তমতে কোন জমীদা'রী 
বিক্রয় হইলে কালেকুটর পাহেৰ অথবা উক্তমত ক্ষমতাপন্ন কোন কাধ্যকারক 
আপন কাছারীতে এব» ত্পরে হত শীঘ্ব হইতে পারে যে মুনসেফ ও পো 
লীসের দারোগার এলাক! ব। এলাকামকলের মধ্যে এ জমীদারীর কোন অ”শ 
থাকে ভাহারদের কাছারীতে এব” এ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে 
অথবাএ জমীদারীর মধ্যে নকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ জিলার 
চলিত ভাষায় লেখ। এক ইশৃতিহারনাস। লট্কাইয়। দেওয়াইবেন! এ ইশ্‌- 
তিহারনামাতে এ জমীদারীর রাইয়ৃত ও পাউ্রাদার প্ুজাদিগের প্রতি এই 
হুকুম হইবেক যে ইশৃতিহারের লিখিত তারিখ্অবধ্ধি এই” আইনের পশ্চাঙ্ 
লিখিত ২১ ধারার নিরূপিত ইশৃতিহারের তারিখপধ্যন্ত যে খাজানা দেন] 
হয় তাহারা তাহা ন। দেয় এব০১ এ দুই তারিখের মধ্যে তাহারা যত খাজানা 
দেয় তাহা জমীদারীর ক্রেতার হিসাবে তাহারদের নামে জম1 হইবেক না 
ইতি।-১৮৪১ সা। ১২ আ।১৭ ধা। 

৩৪। এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নী- 
লাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কসিস্যনর লাহেবের নিকটে 

১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে ব| 
তাহার পুরে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরেণ হও- 
নের নিমিত্ত নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্রে কালেকু- 
টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিন্যনর লাহেৰ এ আপীল 
লইতে পারেন নতুব| লইতে পারেন না এব» এইবূপে আপাল হইলে যদ্দি 
কমিন্যনর সাহেব বোধ করেন্‌ যে এই আইনানুসারে হওয়। কোন জমীদারীর 
নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করি- 
তে পারেন্‌ এব যদি ভূম্যধিকারির ক্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে 
খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তাহার উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে 
হুকুম দ্িবেন। এ ক্ষতিপুর্রণের টাকা কালেকুটর সাহেবের কাছারীতে যে আ- 
মানতী টাক। কিন্বা খরীদের অবশিষ্ট "টাক! হত কাল গচ্ছিত ছিল তাহার 
উপর গবর্ণমেন্টের চলিত প্োমিলরি নোটের সুদঅপেক্ষ। অধিক হইবেক ন1। 
এব এইমত গতিকে কমিস্যনর সাহেবের হুকুম চুড়ান্ত হইবেক ইতি ।-- 
১৮৪১ সা। ১২ অ। ১৮ ধা। 

৩৫। এব্* ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর লাহে যদ্যপি 
এইমত বোধ করেন্‌ যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার ব। অন্যায় হই- 
যাছে তবে আগীলের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়। স্থগিত রাখিতে পারেন্‌ এবস্১ সেই 
বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেব্দিগকে জানাইতে পারেন এব তাহারা 
উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেপ্টকে,নীলাম অন্যথা করিতে পরা- 
মর্শ দিতে পারেন এব” তথাকার গবর্ণসেন্ট এমত গতিকে এ নীলাম রহিত 

করিতে এব ফে নিয়ম উাহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেই নিয়মে এ 


বাকী রাজস্থের নিমিত্ত ভূমির লীলাম। ৩৯৯ 


জমদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন ইতি।-১৮৪১ আা। ১২ 
অ।। ১৯ ধা। : 

৩৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা 
এই আইনের ১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়। গিয়াছে এব” তাহার উপর: 
আপাীলের কোন প্রস্তাব হয় নই সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর 
ত্রি”শত্তম দিবল দুই গ্ুহেরের সময়ে চুড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। এ নীলামের' 
দিবল ত্রি"শত্বম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এব” যে নীলামের 
উপর আপাঁল হইয়াছে এব” এ আপীল কমিপ্যনর সাহেবের দ্বার! ডিল- 
মিন হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হই'লে তাহা 
ডিলমিস হয় তবে এ ডভিনমিসের তারিখঅবধি তাহা! চূড়ান্ত ও লিদ্ধ হইবেক 
এব১ যদি ত্রিশ দিবদের কমে ডিসমিস হয় তবে পৃর্রোক্তমতে ত্রি"২শত্তম দিবস 
দুই গ্রুহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও পিদ্ধ হইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২. 
আ]। ২০ ধা। 

৩৭। এব” ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চুড়ান্ত এবণ১ সিদ্ধ হই- 
বামাত্র কালেকৃুটর বাহেব অথবা কালেকুটর লাহেবের ক্ষমতাপন্ন অনা কোন 
কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে ক্রেতাকে অধিকারের সর্টিফিকট 
অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দ্রিবেন। | 

আমি অসুক জ্ঞাপন করি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনক্রঙে 
অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এব” তাহার খরীদ অসুক মাসের 
অসুক তারিখঅবধি অর্থাৎ নীলামের দিব এব০১ তাহার পরঅবধি আমলে 
'আলিবেক। | 

অমুক কালেকুটর? 
এব০১ এ নির্দিষ্ট তারিখঅবধি নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি ক। ব্যক্তিরদের 
বিক্রয়হওয়। জমীদারীতে অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদা" 


লতে উক্ত নিদশনপত্র জ্ঞান হইবেক। এব কালেক্টর সাহেব এ জমীদারী - 


'ারিজ দাখিল হওনের কার্ধ্য এক লিখিত ইশ্তিহারের দারা আপনার কাছা 
রীতে এব” যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়! জমীদারীর 
কোন ভাগ থাকে তাহারদের কাচ্ছারীতে এব, জমীদারীর মালগরজারের কা” 
ছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ 
করিবেন । এবৎ নীলামের দিবসে যে সকল টাক] বাকী ছিল তাহ] খরীদের 


টাকা লইয়া পরিশোধ করিবেন অথবা যদি পুননর্ণলামের দ্বারা এ নীলাম 


শেষে সঙ্্শ্ন হয় তবে পুর্ধম নীলামের দিবসে যে টাকা বাকী ছিল তাহা পরি- 
শোধ করিবেন । দ্বিতীয়তঃ এ জিলার সরকারী হিলাবে এ মহালের নামে ষে 
সকল পাওন! লেখ! থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন । যদি কিছু টাক! অব- 
শিষট থাকে তবে তাহ বিভ্রীত জমীদারীর রেজিষউটরীহওয়1 মাবেক মালিকের 
কি মালিকেরদের নামে আমান রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহার- 
দ্ধের রলীদদৃফটে নীচের লিখিতমতে এঁ টাকা দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিত্ত 
জমীদ্বারীর অণশ ভিন্নং লেখা গিয় থাকে তবে এ লিখিত অ্শমতে তাহার" 
দিপ্ককে টাক দিবেন কিন্ত যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অ২শ ভিন্নরপে না লেখা 
গিকাখ্বাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখঞ্চকর। একি রসীদদৃষ্টে মোট টাক] 
সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন । কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এব” পাওনা পরি” 





পর 


৩২০ 0 আপেতিক্র । 


শোধ করণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয় 
হওয়। মহালের মালিককে অথ! তাহার প্ুতিনিধিকে দেওনের পুর্বে মহাজ- 
নের1 অগ্ধবা কোন এক মহাজন এ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে 
বলিয় তাহার দাওয়! করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এব০২ 
এ কর্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারী করণভিন্ন এ অবশিষ্ট টাকা এ দ7- 
ওয়াদারকে দেওয়| যাইবৈক ন1 এব”, ক্রোক করণপুর্্ক তাহা] এ ভূম্যধিকা- 
রিকে দিতে আটক হইবেক না। এব যদ্যপি এ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত 
ক্কোন গতিকে আদালতের আজ্ঞাক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের 
কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এব** যদি তাহার পর এ নীলাম অন্যথা করণের 
'ডিত্রী হয় তবে এইবূপ দেওয়। টাক। ভূম্যধিকারী যেপর্য্যস্ত সুদসমেত ফিরিয়। 
না দেয় সেইপর্যযন্ত সেআপনার এ ভূমির দখল পাইবেক নাইতি।-১৮৪ ২ 
সা। ১২ আ। ২১ ধা। 

৩৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত মত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত 
খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্ত যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে 
এঁ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিম্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়।- 
ছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা এ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে দেওয়া গিয়া- 
ছিল তবে খরচাসমতে নালিশ ডিনমিন হইবেক ইতি ।--১৮৪২ লা। ১২ 
আ। ২২ খা। 

৩৯। আরে ইহাতে হুকুস হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম 
অলিদ্ধ করেন্‌ তবে এই আইনের ২১ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চুড়ান্ত হও- 
নের স”্ববাদ দিতে হুকুম আছে নেইরূপ কালেক্টর নাহেব কি উপরের উক্ত- 
সত ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্যযকারক অলিদ্ধ হওনের লণ্বাদ সর্বত্র দিবেন। এব০» 
: শ্বরীদার ফে বায়নার টাক] দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা 

দিয়াছিল তাহা ত্ক্ষণা্ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবৎ* এ টাকা 
' দাখিল করণের তারিখঅবধি তাহ! ফিরিয়। দেওনের তারিখপর্য্যন্ত গবর্ণ- 
মেণ্টেবর চলিত প্রোমিসরি নোটের লকলহইতে উচ্চ সুদের হারামুসারে তাহ] 
কে সুদ দেওয়া যাইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৩ ধা। 

৪০ 1 এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে মালগ্তজারীর বাকী আদায়ের নি- 
সিত্ত নীলামহওয়! জমীদারী যে ব্যাক্তি খরীদ করিয়। মালিকের সর্টিফিকট প1” 
ইয়াছে লে ব্যক্তি নীলামের দিনের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিন্তী 
দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক কিম্বা যদ্যপি পুননর্দলাম হয় তবে প্রথম লী" 
লামের দিবলের পরঅবধি মালগুজারীর যত কিন্তী দেয় হয় তাহার দায়ী 
খরীদার হইবেক ইতি ।--১৮৪১ লা। ৯২ আ। ২৪ ধা! 

৪৯7 এব ইহাতে স্থকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর 
মালগজারীর বাকীর নিমিত্ত অথব] অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় 
হইতে পারে তাহার নিমিত্ত যে নীলাম হয় তাহ] কেবল এই হেতুতে কোন আ- 
দালতে অন্যথ| হইতে পারে যে এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ নীলাম হইয়া! নু 
এব” যদি এ বিরুদ্ধ কর্ম এইআইনের ১৮ ধারাক্রমে ক | 
নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরপে লেখা ও নির্দিষ্ট ন! হইয়াছিল, রে. 
এই আইনের ২০ ধারার নির্দিষ্ট প্রুকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ চুলের 
তারিখঅবর্ধি এক ব্্মরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপ, 











বাকী রাজস্ের নিমিত্ত ভূমির নীলাম। ৩২১ 


না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাগ অসিদ্ধ করিতে পারেন বা। 
এব”১ কোন ব্যক্তি খরীদের টাকাহইতে কিছু টাকা গ্রহণ করিলে পর নীলা 
বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এব” আরে! এই 
ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে 
হইবেক নাযে এই আইনক্রমে হওয়া নীলামঘটিত কোন-কার্য্যে বা ব্যাপারে 
যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে ফে ব্যক্তির কার্যেতে 
অথবা ক্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে নেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের 
দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বার! প্রতিকারের চে করিতে নিষেধ হইল ইতি । 
»--১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৫ ধা। 

৪২। এব” ইহাতে হুকুম হইল ফে কোন নীলাস আদালতের চুড়ান্ত 
ভিত্রীক্রমে অলিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এব** গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি 
নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে 
ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। ২ ৬ধা। 

৪৩। এব০১ ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবস্* 
বারাণসের ইস্তমরারী জমা] ধার্য্যহওয়| জিলার কোন জমীদারীতে মালগুজাহী 
বাকী পড়িলে এ বাকী আদায়ের নিমিত্ত এই আইনক্রমে বিক্রয়হওয়া এ 
জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করে সেব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর এ জমী* 
দারীতে যে সকল দায় "যোগ কর] গিয়। থাকে সে নকল রহিত হইয়া জমী- 
দারী পাইবেক এব” ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দির্ষি 
এন্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বজিতি বিষয়ব্যতিরেকে 
এ জমীদারীর মস্ত পাউ্টাদার প্ররজাদিগের খাজান। বৃদ্ধি করিতে পারে এৰস্১ 
সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়| দিতে পারে এব চলিত আইনের মধ্যে ইহার 
বিরুদ্ধে কিছু থাকিলেও প্ুতিবন্ধক হইবেক না।--১৮৪১ সা। ৯২ আ। ২৭ 
ধা। 

৪৪1 ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হুওনে্রে ১২ বসরের অধিক পুর্বে যে ভূমি 
ইস্তম্রারী কি সোকররী পাউরক্রমে নিদ্ধীরিত খাজানাতে দেওয়া গিয়াছিল 
তাহা ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৭ ধা। ১প্ু। 

৪৫ | দশসনী বন্দোবস্তের সময়ের বর্তমান যে পাউটার বিষয়ে এসত 
প্রমাণ দেওয়! ফায় নাহি অথবা দেওয়। যাইতে পারে নাযে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ 
সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য 
সেপাউা।-১৮৪১ সা। ১২ আ। হ৭ ধা। ২ প্রু। | 


৪৬। যেং খোদকস্তা অথব1 কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় 


অথবা চলিত আইনের নিশ্চিত বিধানানুসারে ফে খাজান। নিরূপণ হইতে 
পারে এইমত খাজানায় ভোগদখল করণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি। 


--১৮৪১ না। ১২ আ। ২৭ ধা। ৩ প্ু। | 


৪৭1 যেং ভূমি বসতবাটী বা! কারখান। নিক্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতু-' 


কয়লাপ্রুভতির আকরের নিমিত্ত কিস্া বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল 
কি ঈশ্বরের আরাধনার স্থান কি গোরস্থানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার 
নিমিত্ত বা অন্যৎ সেইরূপ উপকারক কাধ্যের নিমিত্ত প্রুরুতার্থে মিয়াদী বা 
চির কালের পাউ্াক্রমে উপযুক্ত, খাজানায় দেওয়। গিয়! পাউ্টার নিদ্দি্ষি 


শুহহ | | আপেঝিক্র (| | | 
কার্যে এইপত্্যন্ত আনিতেছে সেইং ভূমি ।--১৮৪১ লা। ১২ আ। ২৭ ধা। 
.৪৮। ভূমির সাবেক মালিক নির্দিষ্ট ভূমির যে ইজার। প্রক্ুতার্থে ওয়াজীবী 
গ্বাজানাঁয় ২০ ব্সরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাউীক্রমে দিয়াছিলেন 
এব তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল 
মেই ইজার1। কিন্তু সেই' লময় প্ুত্যেক গতিকে ইজারদারের]1 কালেকুটর 
সাহেবকে এক লিখিত এন্ভেল| দিবেন এব«* তাহাতে এ ভূমি যে স্থানে আছে 
তাহা ও তাহার শ্াজান। ও তাহার পরিমাণ ও পাউ্ার নিয়ম ও ইজারুদারের- 
দের নাম লেখ! থাকিবেক এব য্দ্যপি কালেকৃটর লাহেবের এমত বোধ হয় 
যে এ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবন। তবে তিনি 
তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন্‌ এব” কালেকুটর সাহেব ইজারদারের 
স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মানের মধ্যে কমিল্যনর 
সাহেবের লম্মতিক্রমে আপনার কাছারীতে এক ইশ্তিহার লট্কাইয়া যে 
ইজরার বিষয়ে আপনার আপত্তি জানান সেই ইজার1 এই প্ুকরণের ছারা 
বর্জিত হইবেক ন1। কিন্তু এইরূপ সকল ইজার1 লিখিত ও রীতিমত রেজিউরী- 
হওয়া পাউরীক্রমে দেওয়া! গেলেও এব পৃর্রবোক্তমতে তাহার বিষয়ে এন্তেল। 
দেওয়া] গেলেও যদ্যপি তাহা প্রুকুতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়] যায় নাহি 
তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে কোন জমীদারীর খরীদার আদা- 
লতে নালিশ করিয়ু। তাহা অন্যথ| করিতে পারে ইতি ।--১%৮৪ ১ সা। ১২ আ। 
হ৭ধা। ৫প্রু। | | 
1৪৯। এব ইহাতে হুকুম হইল যে ২৭ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য 
কোন জিলায় যে জসীদারীর সালগ্তজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের 
নিমিত্তে এই আইন ক্রমে নেই জমীদারী বিক্রয় হইলে ভাহার খরীদার বন্দো- 
বন্তের নসয়ের পর যে সকল দায় তাহাতে ন”যোগ হইয়। থাকে তাহা রহিত 
হইয়1 সেই জমীদারী পাইবেক এবৎ১ প্ুথময়তঃ যে ব্যক্তি বন্দোবস্ত করিয়াছে 
তাহার স্কলাতিষিক্ত বালিখনাদির দ্বার তৎস্থত্বপ্নাপ্ত বাকীদার কিস্থা তাহার 
পৃর্ববর্তি লোক যেং নির্শদনপাত্রাদি দিয়াছে তাহা এব" শেষ বন্দোবস্তের 
পরে নেই পুথম বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লে।ক গ্ুজাইত্যাদির্‌- 
দিগকে যেং পাউ। দিয়! থাকে কিস্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবণ* গুথম 
বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাউাইত্যাদি রদ 
কি মতান্তর করিতে অথবা পুননু্তন করিয়া দিতে পারিত তাহা এ খরীদার 
রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী এব তৎসম্নর্জীয় কাধ্্যা্থে . 
অন্য গুহ কিন্ব। বাগান. অথবা! পুস্করিণী কি খোদা খাল কিন্বা জলের নালা-' 
ইত্যাদির নিসিস্তে ভূমির যে২ পাউ। হইয়া থাকে যাৰ্ৎকাল এ ভূমি এ২ 
কাধ্যে আইনে ও তাহার নির্ধারিত খাজানা দেওয়] যায় তাব্ কাল কখন 
লেইং পা! রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত 
নহে যে যাহারা ভূমি নীলামে খরীদ করে তাহার! ষে পাউাদারের পাউ1 ৰা. 
বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত হয় সেই পাউাদার রাইয়তের স্থানে পর্বের মাল- 
গুজার যে খ্বাজানা লইতে পারিত তাহারদের স্থানে তাহার বেশী লইতে পারে 
কিন্ত যদি ইহ1 বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদি- 
প্রযুক্ত পূর্রের মালগুজারের! পুর্ধের নিরূপিত জমার কিছু কমী দেওয়াতে 


বাকী রাজনের নিষিত ভূমির নীলাম।  তহত 


পাউটাদার প্রজ্জারা ওয়াজীবী জমাহইতে কম জমার পাউটার অনুসারে ভূমি 
ভোগ করে কিম্বা এমত প্রমাণ হয় যে এ ভূমি যে পরগনার কিস্া মৌজার 
কি ভূমির অন্য কিলমতের সধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তর থাকে তদনুসারে 
সেই পাউ্টাদার প্রজাদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী 
কিন্থা আর কিছু তলব করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক 
ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। ২৮ ধা। 

৫০। এব্‌*১ ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট যখন উপযুক্ত 
বুঝেন্‌ মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্র্বে কোন 
সসয়ে এ ভূমির তৎ্কালের অধিকারী কিম্বা তাহার পিভৃপিতামহইত্যাদির। 
অথবা তাহার পুর্ধবর্তি লোকের] সেই ভূমিসম্লকীয় যেং পাটা কিবা হস্তান্তর 
করণের পত্র দিয়া থাকে কিম্বা এ ভূমিতে আর যে কোন দায় স*যোগ করি" 
য়া থাকে সে সন্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহ? গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত বুঝেন্‌ তাহা! 
বহাল রাশিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্‌ যদি ইহা হয় তবে স্থানীয় 
গবর্ণমেণ্ট এ ভূমিতে যেং নিয়ম বহাল রাখণের হুকুম করেন্‌.সেই ভূমির লাউ 
নীলাম করণের লয়ে ফালেকৃটর সাহেব সেই২ নিয়মের কথা সকল লোককে 
জানাইবেন এৰছ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম করেন্‌ 
তাহাও গুচার করাইবেন কিন্তু এই গ্ুকার নিয়মযুক্ত ভূমি নীলাম করণেতে 
যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি নীলামের তারিখপধ্্যন্ত এ ভূমির উপর মাল- 
গজারীর যত টাকা বাকী হয় তাহার কম হর কিস্থা দেই ভূমিতে এং নিয়মযুক্ত 
থাকিলে উত্তর কালে তাহার রাজস্ব পাওনের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক এমত 
বোধ হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এ নিয়সযুক্ত ভূমির নীলাম এই আইনের 

২০ ধারার নিরূপিত প্রকারে চুড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পুর্বে কোন সময়ে এ নী 
লাম রদ করিতে এব* এই আইনের ২৭ ধারার ১.। ২। ৩। ৪। ৫ প্ুকর 
ণের নিদ্দিষ্ট বর্জিত বিষয়ের নিয়মব্যতিরিক্ত অন্য সকল নিয়ম ছাড়াইয়া 
পুনর্্বার নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ এব*১ যদি নীলাস চুড়ান্ত ও দিদ্ধ 
হওনের পরে এ পুর্রবোক্ত নিয়মযুক্ত নীলামকরা ভূমি মালগুজারীর বাকীর 
: নিমিত্তে পুনর্ধীর নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তৰে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট লর্ধদ। 
হুকুম দিতে পারেন যে এই আইনের ২৭ ধারার ১1 ২1৩। ৪। ৫ প্রুকরু- 
পের নির্দিষ্ট বর্জিত বিষয়ব্যতিরেকে অন্যং নিয়ম বজিত করিয়। কিন্বা পুর্ধোক্ত 
নিয়মযুক্ত করিয়া সেই মহাল নীলাম করা যায়। এই দুই কল্পের প্রথম কল্প 
হইলে এ নিয়ম বর্জিত নীলাসেতে যে ম্ল্য পাওয়া যায় তাহা যদি নিয়ম” 
যুক্ত নীলামেতে পাওয়া মূল্যের টাকাহইতে অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় 
'গবর্ণমেন্ট এ অধিক টাকার কোন অৎ২শ কিম্বা তাহা সমুদয় পুথম নীলামেতে 
ধাহারদিগের উপস্বত্ব বহাল রাখ গির়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল 
সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন্‌ ইতি ।-১৮৪১ সা। ১২ 
আ1। ২৯ ধা। | 
৫১1 আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাটওয়ার হই" 
তেছে তাহার যে অ*শির। ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এব ৩৪ 
ধারাক্রমে আপনারদের অণশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অ*২শি- 
ভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরীহওয়1 ৰ| রেজিষটরী ন। হওয়া ভূমাধিকারী অথবা 
শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন্‌ তাহা আপন নামে অথ্ব] বি" 
২ জ ২ 


৩২৪ . আপেগ্ডিক্ু | 


নামে খরীদ করেন অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্ত এ জমীদারী নীলা 

হওনের পর পুনব্্ধার খরীদের বার! অথবা অন্য প্ুকারে তাহার পুনর্্ধার 
দখল পান্‌ সেই ভূম্যধিকারী এব” জমীদারীর উপর যে বাকী পড়িয়াছ্ছে 
বাযে দাওয়া হইয়াছে তাহাছাড়! অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্ত সেই 
 জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার এ খরীদের দ্বার। নীলামের সময়ে 
জমীদারীর উপর যে সকল দায় স*যোগ হইয়াছিল মেই দায়মমেত তাহা! 
পাইবেন এব” নীলামের সময়ে রাইয়ত এব“ পাউ্রাদার প্ুজাদিগের উপর 
উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না তিনি এসত স্বত্ব পাইবেন 
না ইতি ।--১৮৪১ সা। $হ আ1 ৩০ ধ]। | 

৫২ । এব, ইহাতে হুকুম হইল ষে নীলামের তারিখে আপন রাইয়" 
তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজান] পাওনা] থাকে তাহা নীলামের পুর্বে 
যে কোন র্রীতিক্রমে আদায় করিয়। থাকেন সেই রীতিক্রমে নীলামের পর 
তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন্‌ না ইতি ।-- 
১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩১ ধা। 

৫৩1 আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেৰ অথব। 
মীলামের বিষয় কালেকৃটর সাহেবের ক্ষমতাগ্যাপ্ত কোন কার্যকারক খোলা 
কাচ্ছারীতে অথবা ফে দন্কুরে কোন সয়ে কাষ্য করেন তাহাতে আপনার 
সাক্ষাৎ করা কোন অবজ্ঞার ২০০২ দুই শত টাকার অনধিকপর্যন্ত জরীমানা 
করিতে পারেন এব** যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্তে এক 
সাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পা” 
রেন এব০* পৃর্রবোক্তমতে কালেকুটর সাহেব যে মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের নিকটে 
পাঠান্‌ তিনি এ দণ্ডের হুকুস জারী করিবেন । কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম 
হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিন্াযনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে 
এব”১ তাহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। 
৩হ ধা। , 

৫৪1 এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যেবায়ন! 
করণের দ্বারা ডাক লিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়1! আদালতের অবজ্ঞ। 
গাপ্য হইবেক ইতি ।--১৮৪১ সা। ১২ আ। ৩৩ ধা। 

৫৫। আরে ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের 
উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের আধীনে বাঙ্গল। ও ব্হোর ও উড়িষ্যা এবঞ্* 
বারাণলের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এব” দত্ব ও 
জয়কর] যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল লেই২ 
দেশে এই আইনের কাধ্য হইবেক এব এই আইনের লিখিত কোন বিখি 
শহর কলিকাত। অথবা! সিণহপুর বা পিনাঙ্জ কি সলাকার বসতির ভূমির সঙ্গে 
 লগ্র্ক রাখিবেক না ইতি।--১৮৪১ সা।১২ আ। ৩৪ ধা। | 

৫৬1 এব” ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪২ সালের ১ জানুআরি তারি* 
খে.এব”* তাহার পর এই আইনের কার্য আরস্ভ হইবেক ইতি ।--১৮৪ ১ 
সা। ১২ আ। ৩৫ ধা।। ও 
৫৭1" সদর দেওয়ানী আদালতের পরামর্শানুসারে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের 
কমিম্যনর সাছেরকে ছকুম দিতেছেন যে তিনি আপনার এলাকার কালেকুটর সাহেবদিগকে 
. জানান্‌ ঘে জমীদ্ারী নীলামবিষয়ক নুস্তন আইন কেবল লর্কারের বাকী মালগুজারীর বিষয়ে 


ফ্রোক করণের বিষয়ি বিধান। . . ৩২৫. 


অথব। সরকারের অন্য যে কোন দাওয়া বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় করা যাইতে 
পারে তাহার বিষয়ে খাটে (১৮২২ সালের ১১ আইঈনও কেবল মেই২ বিষয়ে খাটিভ) 
এব" ১৭৯৩ সালের ৪৫% আইনে যে সকল বিধি নির্দিষ্ট আছে তাহা আদালতের ডিক্রী 
জারী করণার্থ ভূমির নীলাম করণের বিষয়ে চলন আছে । সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ 
সালের ২৭ আপ্রিলের সরকুযুলর অর্ডর । 


ক্রোক করণের বিষ্য়ি বিধান । 


১ ধার]। 
ফ্রোকহওয়া সম্পভ্ির নীলাম করণের ক্ৃমতা। 


১ | এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর ১ সে 
তারিখঅবধি বাঙ্গল। দেশের চলিত আইনের মধ্যের যে আইনের বা আই 
নের কোন অ০শের দ্বার কোন ব্যক্তিকে বা কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে 
আপনং পদের উপলক্ষে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়। 
সম্নত্তি বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই আইনের এ প্রকার ক্ষম্ত। 
দেওনবিষয়ক কথা রদ হইবেক ইতি ।-১৮৩৯ লা । ১ আ]। ১ ধা। 

২। আরো! এই" ধারানুলারে হুকুম হইল যে এ তারিখঅবধি বাঙ্গলার 
ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন প্রত্যেক জিলার কালেকুটর সাহেবকে 
অথব। কালেকুটর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্্যকারক সাহেবকে এই ক্ষমত। 
দেওয়। গেল যে তিনি এই আইনের শেষের সম্-যুক্ত তফসীলের কথাক্রমে 
এব” এ বিষয়ে যেং হুকুম প্রাপ্ত হন্‌ তদনুসারে আপনার জিলার প্রুতোক 
পরগনা বা ডিহীতে মালগতজারার বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্নত্তি 
বিক্রয় করণের কাধ্য নির্বাহ করিতে আপনার দস্তখৎ্চ ও মোহরকর1 সনদের 
দ্বারা কোন এক ৰা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্‌ এব* এ ব্যক্তিরদিগকে 
শতকরার হিসাবে লম্নত্তিহইতে বাদ দিয়! লওনের দ্বারা আপনারদের মেহন- 
তান। পুষিয়। লইতে হুকুম করেন্‌ কিন্ত তাহার] নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে 
শতকরা ১০ দশ টাকার অধিক লইতে পারিবেক না ইতি ১৮৩৯ লা। ১ 
আ। ২ ধা। 

৩। এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যেবাঙ্গল। দেশের যে সমস্ত চলিত 
আইনের বা] আইনের অণ১শের দ্বার। মালগ্ুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে 
ক্রোকহ ওয়] সগ্নত্তি নীলামের কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে 
তথব। যাহার দ্বার! তাহারদের কার্্যনির্ধাহের বিধি নিদিষ্ট হইয়াছে অথবা! 
যাহার দ্বারা তাহারদের কার্যের ক্রুটি করণের বিষয়ে কোন জরীমানা বা অন্য 
কোন শাস্তি নিদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই আইনানুসারে এবরপ লম্ত্তি বিক্রয়ের 
আরা ব্যক্তিরদের উপর খাটিবেক ইতি ।--১৮৩৯ লা। ১ আ। ৩ ধা। 





..* ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এব* ১৮৪১ ' সালের ২* সেপ্টেম্বর তারিখের ২৫ নম্বরী 
সরকুুলর অর্ডর দেখ ! | 


৩২৬ £ আপেও্ডিক্র। 


৪। আমি অমুক জিলার কালেকুটর দাহেব কি কালেকুটরের ক্ষমতা" 
প্রাপ্ধ ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১ আইনের মতে যে ভার' রাখি তদনুলারে 
তোমাকে গবর্ণমেণ্টের আইনের গুস্তাবিতমতে খ্বাজানার বাকী আদায়ের 
কারণ ক্রোকহওয়া দ্ুব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যনরী কার্যে নিযুক্ত করিলাম। 
তুমি অমুক পরগনার অসুক মোকামে থাকিয়। এ সমস্ত আইনের লিখিত 
চ্ষমতাক্রমে কিস্থা অপর যে আজ্ঞা তোমার ক্ষ চালাইবার নিমিত্তে পাঠান 
যাঁয় তদনুমারে ক্রোকহওয়] দুব্য নীলামের কার্ধ্য করিব এব” আপনার কর্মের 
প্রতিদিনের ক্রুবকারী অর্থাৎ নিত্যবিবরণলিপি সাবধানে রাখিবা এব” তাহা 
আসার দ্বারা অথবা আদালতের দ্বারা তলৰ হইলে তঙ্ক্ষণাঙ্ দাখিল করিতে 
হইবেক | তোসার মেহনতানার নিমিত্তে নীলামের উদ্পন্ন টাকাহইতে শত- 
কর। এত টাক বাদ দিয়। নিজের নিমিত্তে লইতে তোমাকে ক্ষমত। দেওয়! গেল 
ইতি। 


২ ধার, 
ফ্রোক করণের হ্ৃমতা | 


৫। সকল জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্যধ্রিকারী ও সদর 
ইজারদারদিগেরে শক্তি দেওয়। যাইতেছে ফে তাহারা মালপগ্তজারীর বাঁকীর, 
কারণ আপনারদিগের তাবে সমস্ত কট্কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের 
সমস্ত ভূমির উৎপন্ন নানাবিধ শল্যাদি সামগ্রী এব” গর্ুপুভূতি পাশ্ত ও গৃহ- 
স্বালী দৃব্য সাসগ্রীআদি অস্থাবর সঙ্পন্তি যাহা সেই বাকীদারদিগের নিজ বা- 
'টাতে কিস্বা তন্ডিন্ন স্থানে অথবা অন্যের বাটাতে কিন্বা স্বানান্তরে তাহারদি- 
গের অধিকারভভূসি অথব1 ইজার] মহালের মধ্যে কিম্বা বাহিরে থাকে তাহা 
দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব কিন্বা সরকারের অন্য আমলার বিনাএত্ডে- 
লায় ক্রোক করিয়। বিক্রয় করে কিন্তু যে মকল বাকীদার শ্রীযুত কোন্সানি 
বাহাদুরের সরকারের মহাঁজনী দ্ুব্য সামগ্রী গ্স্বেতের ও নিমসকপোগ্ানীর 
কার্যে নিযুক্ত আছে তাহারদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দ্বব্যাদি অস্থাবর 
নম্নত্তি ক্রোকের পর যেমতে এক্ভেল| দিতে ৩১ একত্রি”৯শৎ্ ধারায় লেখা আছে 
সেই মতে এত্ডেল। দেয় আর তাবে তালুকদারের ও তাহারদিগের পেটার 
সকল কট্কিনাদার ও পুজাবণের স্থানহইতে যথার্থ বাকী লইতে উপরের 
লিখনানুসারে ক্ষমত। রাখে এব** জমীদার ও হজুরী তালুকদার ও অন্য ভূম্য- 
খিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও লদর ইজারদারদিগের স্থানে যে সকল 
কটুকিনাদার কট্কিনা লইয়। থাকে তাহারাও আপনারদিগের পেটার নমস্ত 
দ্রকট্কিনাদার ও শামিলাৎ তালুকদার ও প্ুজাবর্গের স্থানহইতে বাকী লই- 
বার জন্যে উপরের লিখনক্রমে সাধ্য রাখে অতএব উপরের লিখিত সকল 
প্ুকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে এই ধারাক্রমে যে শক্তি অর্পণ হইল 
তাহারা এতদনুসারে নীচের লিখিত সমস্ত ধারার মর্ম দৃষ্টে লাবধানে কার্ধ্য 
করিবেক ইতি 1১৭৯৩ না। ১৭ আ। ২ ধা। ক এন | 

৬1 সদর আদালত বিধান করিলেন যে বাকী খাজানার নিষিন্ত ভুম্যথিকারি দিগ-. 
কে আপনারদের রাইয়তের প্রতি ষে কার্য করণের বিধি ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এব* 
১৭৯৩ সালের ১৭ আইন এব ১৭৯৫৪ লালের ৩৫ আইনে আছে সেই বিধি গতি লা- 


ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান। | 1 ৩হ৭ 


ধারণ এবং সকর বা নিষ্কর্‌ ভূমির বাকী খাজানার্‌ দাওয়ার বিষয়ে ভুল্যমতে খাটে। ৩৩ 
নযবরী আইনের অর্থ । | 

৭1 ইজরেজী ১৭৯৩ লালের ১৭ আইনের ২ ধারানুদারে সদরের 
মালগুজার জমীদার ও তালুকদারগুভূতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের 
যাহারং গ্রুতি মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ স্বস্থব্যাপ্য পুজাদির ভূমির 
শল্য ও পশ্থাদি জন্ত এব” অপর দুব্যাদি অস্থাবর যে সকল নম্নত্তি যেং মতে 
ক্রোক অর্থাৎ আটক করিবার ক্ষমতার্পণ হইয়াছে ভাহারা তদর্থে এ আইনের 
হুকুমদৃষ্টেও সেই মতে সে লকল সম্নত্তি ক্রোকের ভার আপনারদিগের 
তহলীলের সত১ক্রান্ত নায়েৰ ও গোমাশ্তাওগয়রহ আমলাদিগের এ ১৭ আ- 
ইনের ৩২ ধারার প্রস্তাবিত ঝুকী শিরে রাখিয়| দিতে পারে । ও নে নায়েব- 
ওগয়রহ আসগলারাও পাওয়] ভারক্রমে বাকী আদায়ের নিমিব্তে আপনহ 
মনিবের ধার্যামতে ক্রোকের ব্যাপার করিতে পারিবেক ও তাহা করিতে লে 
আমলারা আইনের মর জানিয়া ও শুনিয়া তাহার অন্যথাচরণ করিলে দণ্ডের! 
দায়ে তাহারা ও তাহারদিগের মনিবেরাও ঠেকিবেক। কিন্তু জানিবেক যে 
এ ধারাক্রমে সম্যক এ ১৭ আইনের কিস্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ লালের ৩৫ 
আইনের অথবা ক্রোকের নশক্রান্ত অপর কোন আইমের হুকুমের অন্যথা- 
চরণ করিলে সেহেতুক যে দণ্ড করিবার নিরূপণ ভূম্যপিকারিগণ ও ইজারদার- 
দিগের ও তাহারদিগের চাকর নায়েবওগয়রহ আমলার প্রতি আছে তাহা 
তৎ্কালে করা ফাইবেক ন1 যে কালে এমত প্লষট না বুঝা যাইবেক ফে তাহারা 
এ নকল আইনের মর্ম জানিয়া ও শ্তনিয়। কিস্বা। ক্রোকের সৎক্রান্ত অপর 
মুদায় হুকুস জ্ঞাত হইয়া সে কর্ম করিয়াছে। ও তৎ্কালে এমত ল্নষট না 
বুঝা গেলে জ্বাইনের অন্যথায় সে কর্ম করিতে উৎ্পাতগ্রস্তের যে অপচয় 
হইয়। থাকে কেবল তাহারি নিশ। সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান 
যাইবেক। তাহাতেও যদি এমত প্ুমাণ হয় যে ক্রোককরণিয়া লে কর্ম করিয়। 
পরে আইনের অন্যথ। হওন ঠাহরিয়া সে সময়ে কিন্ত! দাওয়ার নালিশ 
তাহার নামে হইবার পুর্বে অন্য কোন সময়ে সেই অপচয় ধরিয়া দিতে চাহি- 
যাছিল ও উৎ্পাতগ্রস্ত ফরিরাদী তাহা লর নাই তবে নে অপচয়ের কিছুই 
দিবার দায়ে সেই ক্রোককরণিয়। ঠেকিবেক না ইতি ।--১৭৯৯ লা। ৭ আ। 
২ ধ]। | | 

৮। যে সকল লোক ভ্তুব্যাদি ক্রোক করণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের 
কাহারো গোমাশ্ত। কিম্বা পেশ্কার অথবা চাকর কিন্ত! কাষ্যকারক আমলায় 
যদি তাবের কট্কিনাদার কিনা তালুকদার অথবা প্লুজাবর্গের কিম্বা তাহার" 
দিগের মালজাসিন কাহারে দুব্যাদি ক্রোক কিস্বা বিক্রয় করে অথর]। তাহা! 
ক্রোক ও বিক্রয়ের বিষয়ে এসতে উদ্নুক্ত হয় যে তাহাতে. এই আইনের বিপ- 
রীত দর্শে তবে কর্তব্য ফে.এমত ক্রোক কিম্বা বিক্রয় অথবা নিষিদ্ধ বিষয় সেই 
গৌোমাশ্তাপ্ুভৃতির মনিবদিগের অনুমতিতে কিন্বা। জ্ঞাতসারে হইয়।- থাকে 
কিবা না হইয়া থাকে তথাচ উত্পাতগ্স্ত ব্যক্তি তাহার মালিশ সেই গোমাশ্তা 
প্রভৃতির মনিবদিগের নামে করে কিন্তু জানিবেক যে সেই মনিব যাহাঁকে যে 
ছুব্যা্ি ক্রোক করিতে পাঠায় দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে 
যদি সেই মনিবের আনুমতি ও জ্ঞাতসারে ২১ একবি”শতি ধারার ব্যতিক্রমে 
সেই লোক অন্তঃপুরে গ্ুৰেশ করিবার ও অদর দ্বারাদি ভাঙ্সিবার বিষয়ে প্রমাণ 


৩২৮ | আপেত্িক্র | 


না হয় তবে এই ধারার্'মভানুসারে সে মনিব কয়েদ হইবেক না ইতি 1-- 
১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩২ ধা। : 

৯। যে কালে ক্রোককারকদিগের কোন ব্যক্তির মরণ হয় সে কালে তা'- 
হার যে২ং উত্তরাধিকারী সেই মৃত ব্যক্তির পাওনা যে নকল বাকী টাকার 
স্বত্ববান তর্থাৎ হকদার থাকে তাহারা সেই স্বত্ের অধিকারী রৃহিবেক ও তা- 
হার! সেই সকল বাকী টাকা উসুলের কারণ বাকীদারের ও নে নকলের জামিন 
দারদিগের যে দুব্যাদি এই আইনের মতে ক্রোক. হইতে পারে তাহা এই আ- 
ইনের মতানুলারে ক্রোক করিতে পারিবেক। এব জানিবেক যে অযোগ্য 
ভূম্যধিকারিদিগের অধিকারের সরবরাহকারেরা এব” সাধারণ ফে ভূমির 
অধিকারী অযোগ্য ও যোগ্য দুই কিনা আধিক জনে থাকিয়া তাহার মধ্যে 
যোগ্যতাক্রমে যে কেহ দেই আধিকার সমুদয়ের সরবরাহকার রহে সেই ব্য- 
ক্তিরা ও উপরের গুস্তাৰিত সরবরাহকারে রা মেই সকল অধিকারের ম্থয়্‌ণ* 
কর্তী হইলে যেরূপে দুব্যাদি ক্রোক করিবার ক্ষঘত। রাখিত ইহার। এ সকল 
অধিকারের সরবরাহকারীতেও সেইরূপে ক্ষমত। রাখিবেক এব** এসতে কর্তী1- 
দিগের পুতি যে নিষেধ ও দও বিধান আছে সেই নিষেধ ও দণ্ডেতেও তাহা" 
ব্াবন্ধ থাকিবেক ইতি 1১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩০ ধা। 

১০। জানিবেন যে উপরের ধারামকলের লিখিত যেং হুকুস সদরের 
মালগ্তজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্ুতি মালগুজারীর বাকী 
উদ্ুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই ২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকা- 
রির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিনকলের নরবরাহকারদিগের সর- 
বরাহকারীতে এব” কালেকুটর পাহেবদিগের কর্তৃত্ব ও শরকারী অন্য যে 
আমলার! কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্যেোর নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তর- 
জন্যে অথবা ভূম্যধিকারি কিন্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত 
খান তহসীলে আনিয়। থাক1 কোন ভূমির তহসীলের নিসিত্তে নিযুক্ত হইয়। 
থাকে তাহারদিগের কঙ্মকারিতেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় 
ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকা'রগণ ও ইজারদারদিগের চাকরের। পাইয়াছে 
সেশক্তি এমত লসরবরাহকারদিগের এব কালেকুটর সাহেবদিগের ও সর" 
কারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা1 গোমাশ্তাপ্রুভৃতিতেও পাইতে পারিবেক 
ফদি তাহারদ্গের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি 1--১৭৯৯ 
লা।৭আ। ১৯খা। 


৩ ধারা। 
অপরাধের দ5। 


১১। ভূম্যধিকারী ও ইজারদারদিগেরে তাহারদিগের তাবের কোন 
কট্কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাকে কিন্থ। তাহারদিগের মালজামিন কাহা" 
কেও বাকী টাক! উদুলের কারণ কয়েদ কিন্থা! নিগ্রহ করিতে নিষেধ আছে 
ইহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এই নিষেধের অন্যায় কাহা- 
কেও কয়েদ কিন্বা! নিগ্রহ করে তবে সে কারণে উৎ্পপাতগ্রন্তের নাধ্য আছে যে 
তাহার নালিশ লেই অত্যাচারির নামে ফৌজদারী আদালত কিন্থা দেওয়ানী 

আদালতে করে তাহাতে জজ সাহেব লে মোকদ্দমার গতিকানুসারে দণ্ুক্রমে 


দ্রোক করণের বিষয়ি বিধান । ৃ ৩২৯ 


টাক। আদালতের খরচাসমেত অত্যাচারির স্বানহইতে উৎপাত গ্রন্তকে দেও" 
মাইবেন।--১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৮ধা। | 

১২। ক্রোককারকদিগের কেহ আপন তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুক- 
দার ও প্ুজাদিগের সরঞ্জাম ও গৃহস্থালী দুব্যদি ক্রোক করিলে যদি দেওয়া" 
নী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে বিচারে এমত গুমাণ হয় যে তাহারদি- 
গের শিরে কিছু বাকী নিতান্তই নাই ভবে এমতে সেই ক্রোকী দুব্যাদি তাহার 
কর্তাকে ক্রোককারক ব্যক্তির ফিরিয়া দেওয়] উচিত হইবেক কিম্বা! লেই দ্রব্যা- 
দি বিক্রয় অথব] নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়1 থাকিলে সেই ক্রোককারক দণুক্রঙে 
সেই দ্ুব্যাদির মূল্যের তুল্য টাক। আদালতের খরচাসমেত দিবেক ইতি ।-- 
১৭৯১৩ সা। ১৭ আ]। ৬ থা। 


৪ ধারা। 
বাকীদার। 


১৩। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৫ ধারার লিখিতের 
মধ্যে হুকুম আছে যে তাবের কট্কিনাদারের1 ও তালুকদারের ও গ্জাবর্ 
যাব আপনং শিরের বাকী টাক। তলৰ হইলে পর দিতে ত্রুটি না করে ও 
যদি সালজামিন দিয়। থাকে ও নেই মালজামিনও হাজির থাকিলে তলবমতে 
বাকী টাক দিতে যাবৎ আপত্তি না করে তাবৎ কট্কিনাদারওগয়রহ বাকী 
দারদিগের মধ্যে গণ্য হইবেক না এ হুকুম রদ হইল । হর্রকম মালগুজ! 
রের। অর্থাৎ নানাপ্রুকার রাজস্বদায়কের। কিস্তিবন্দীর নির্দিষ্ট দিনে কিন্বা। অন্য 
করারী দিবসে অথবা দিন নির্দিষ্ট কোন করার ন] হইয়। থাকিলে তথাকার 
দড়াক্রমে খাজান। তলব হইবার দিবসে আপনারদিগের শিরের মালগুজারা 
না দিলেই বাকীদার ঠাহরিবেক। ও সেই বাকীদারের। তলবমতে বাকী ন 
দিলে নে বাকীমালজামিনের স্থানে তলব হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ 
তৎ্ক্ণাৎ্ লেই বাকীর অনুনারে তাহারদিগের দ্রব্যাদি ক্রোকের যোগ্য হই" 
বেক। তাহাতে যদি কেহ মালজামিন দয়া থাকা কোন প্রুজাদির দুব্যাদি 
নে মালজামিনের নিকটে বাকী তলব না করিয়। আগে ক্রোক করে তবে সে 
প্ুজাপ্রভুতিতে লে সমাচার আপন মালজামিনকে দিবেক এব সে দুব্যাছি 
নীলাম হইবার পৃর্ৰে দেই বাকী দিতে চাহছিলেও দিতে পারিবেক। অথবা। 
সেই ক্রোককরুণিয়া নিজে সে সমাচার মেই মালজামিনকে জানাইয়া তাহার, 
স্কানে বাকী টাক] চাহিবেক। ইহাতে যদি ক্রোককরণিয়। হাকীদারের কিছু! 
'সমলজামিনের অথবা এ উভয়ের দ্রব্যাদি ক্রোক কর। বিহিত বুঝে তবে তাহ] ও 
তত ক্রেক করিতে পারে যাহা বাকীর অনুসারাপেক্ষা অধিক ঠাহর না হয় 
কিন্ত মালজামিনের দ্ুব্যাদি তাৰ ক্রোক হইবেক ন] যাবৎ বাকীদারের স্থানে 
বাকী তলব ন1 কর] যায় ও সে তলব ব্যর্থ না হয়। তাহাতে যদি বাকীদার 
পলায় কিম্বা অদেখ। হয় ও মালজামিনেও সে বাকী তলবমতে শোধ ন] দেয় 
তবে দে মালজামিনের নশ্নত্তি ক্রোকের উপযুক্ত নেইরূপে হইবেক কিন্ত 
যেরূপে বাকীদার নাচ্ছাৎ থাকিলেও তলব্মতে বাকী শোধ ন। দিলে ক্রোক 
হইত ইতি ।_-১৭৯৯ লা। ৭ আ। ৩ ধা। 7, 

১৪। যে যে লোক আপনং সন্তান কিস্থা অন্য দঙ্নকাঁয়দিগের নামে 
| ২ৰ্‌ 


৩৩০ | আপেশ্তিক্র। 


অথবা বিনাঁমে যে সকল ভূমি কট্‌্কিন। লইয়া ্পউতঃ আপনারদিগেরে তাহার- 
দিগের মালজাসিন নির্দিষ্ট করিয়া সেই কট্কিনার বন্দোবস্ত ও সমস্ত কর্মের 
ভার স্বহস্তে রাখিয়। ৰন্ততঃ আপনারা কট্কিনাদার হয় তাহারা সেই নকল 
ভূমির স্বয়ণ্৯ কট্কিনাদার গণ্য হইবেক ও তাহারদিগের অস্থাবর সমস্ত দ্ুবযা- 
দি এই আইনের লিখনানুসারে যেমতে তাহারদিগের নিজনামে কট্কিন! 
থাকিলে ৰাকীর কারণ ক্রোকের যোগ্য হইত নেই মতে ক্রোক হইবেক ইতি। 
--১৭৯৩ না। ১৭ আ। ২৭ ধা। 


৫ ধার।। 
ক্রোক করণের বিধান । 


১৫1 ক্রোককারকেরা যাহাকে বাকীদারের দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে পা” 
াঁয় কর্তব্য যে তাহাকে আপনং২ মোহর ও দস্তখতে এক লিখন যে বাকী নি- 
সিন্তে বাকীদারের দুব্যাদি ক্রোক করিতে হয় সেই বাকীর মোট ও যে তারিখে 
সে বাকী দেওয়া সঙ্গত ছিল সে তারিখযুক্তে দেয় ও সেই লোক সেই লিখনকে 
ক্রোকের কর্তৃত্বের নিদর্শন লিপির মতে জানায় আর যে দিনে দুব্যাদি ক্রোক 
করে সেই দিনে সেই লিখনের নকলের পৃষ্ঠে ক্রোকী দ্ুব্যাদির ফিরিস্তি যে 
স্থানে ক্রোকী দুব্যাদি রাখে সেই স্থান নির্দিষ্টে লিখিয়| বাকীদারকে দেয় এব” 
জ্ঞাতকারণ সেই নকলের পৃষ্ঠে ইহাঁও লিখে সেই দ্ুব্যাদি ক্রোক হইবার পর 
দিন্হইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে বিক্রয় হইবেক কিন্তু ভূমির উৎপন্ন 
শস্যাদির ন্যায় কোন দুব্য চ্ষেত্রহইতে কাট] না গিয়। ক্রোক হইয়া থাকিলে 
তাহাতে নেই নকলের পৃষ্ঠে এমত লিখে যে সেই দুব্য কাটা গিয়া এই আইী- 
নের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুলারে ষে দিনে সৎগ্রহ অর্থাৎ জমা হয় সেই 
দিনহইতে ১৫ পঞ্চদশ দিনের দিবসে সেই দ্রব্য বিক্রয় হইবেক ইহার ছা 
ডান কদাচ হইবেক ন| যদি বাকীদার ক্রোন্ঠী খরচাসমেত বাকী টাকা ক্রোকী 
দ্বব্যাদি বিক্রয়ের নির্ধারিত দিনের পুর্বে না দেয় কিম্বা অসঙ্গত বাকী কহিয়া। 
আপত্তি উপস্থিত করিয়া নীচের লিখনানুসারে ক্রোক খালাসের হুকুম না পায় 
আর যদি বাকীদার গরহাজির হয় তবে পৃষ্ঠে লিখিবার গুস্তোবিত সকল বিষয় 
যুক্তে সেই লিখনের নকল ক্রোক হইবার দিনহইতে ৩ তিন দিনের সধ্যে 
তাহার বসতির স্থানে লট্‌কান যাইবেক যদি ক্রোককারকেরা কাহারো দ্রব্যাদি 
ক্রোকের নিসিত্তে কাহাকেও এমত লিখন না] দিয়া নিযুক্ত করিয়। দুব্যাদি 
ক্রোক করায় কিম্বা সেই নিযুক্তহওয়! লোক সেই লিখন হস্তে রাখিয়া পৃষ্ঠে . 
লিখিবার প্রস্তাবিত নকল বিষয়যুক্তে তাহার নকল বাকীদারকে না দেয় অথবা 
বাকীদার হাজির না! থাকিলে নে লিখনের নকল নিয়মিত কালের মধ্যে তাহার্‌ 
বসতির স্থানে না লট্কায় ভবে এই তিন গতিকের কোন গ্রতিক প্লুকাশ হইলে 
ক্রোককারকদিগের যে বাকীর দাওয়ায় নেই দ্রব্যাদি ক্রোক হয় সে বাকীর 
দাওয়1 সিথ্যা হইবেক জজ সাহেব বাকীদারের দুব্যাদি ক্রোককারকদিগের স্থান" 
হুইতে ফ্ছিরাইয়া। দেওয়াইবেন কিস্থা লে দ্ুব্যাদি বিক্রয় অথবা নষ কিম্বা! আস্থিত 
হইয়া থাকিলে দণ্ডের মতে সেই: দ্রুব্যাদির মূল্যের তুল্য টাক! আদালতের 
খরচামমেত দেওয়াইয়। দিবেন ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৭ আ।৮ধা। 

১৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ লালের ১৭ সন্তদশ আইনের ৯ নবম ও ১৩ 


ক্রোক করথের বিষম়ি বিধান । ৩৩১ 


দশম যে দুই ধারায় তলবের বাকী টাকা বাকীদারের অসঙ্গত কহিয়। বিচার- 
ক্রমে সে বাকী দেওয়] সঙ্গত হইলে তাহা নিষ্পত্তির তারিখপত্যন্ত সুদ ও 
আদ্দালতের খরচাসমেত দিবার করারে মালজামিন দিয়] নিয়মিত কালের 
সধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে চাহিয়া তদনুসারে মালজামিন 
দিলে সেই বাকীদারের ছুব্য ক্রোক করণে ক্রোককারক ক্ষান্ত হইবার হুকুম 
ছিল এইক্ষণে সে দুই ধার। সমুদয় রদ হইল এব এ ১৭ আইনের ৮ অষ্টস 
ধারার মধ্যে এই বৃত্তান্ত যে কিমা! বাকীর আপত্তি উপস্থিত করিয়। এ ৯ নবম 
ও ১০ দশম ধারার লিখনানুলারে ক্রোক মৌকুফের হুকুম পায় রদ কর! 
গেল ইতি ।--১৭৯৫ সা। ৩৫ আ1। ২ ধা। 

১৭। ইজরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার মধ্যের লিখিত 
যে হুকুম দ্রব্যাদি ক্রোক হইবার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিনের দিবসে তাহা! 
বিক্রয় হইবার নিদর্শনে লিখিয়া বাদীদারকে জানাইবার অর্থে আছে এব** 
ইঙ্গজরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার মধ্যের যে হুকুম দুব্য ক্রোক 
হইবার পর দিনহইতে. পঞ্চদশ দিবসে তাহ। নীলাম হইবার নির্ণয়ে আছে 
মেই২ হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল। আর ক্রোকী দুব্যাদির ফিরিস্তিযুতে 
যে লিখন লিখিয়1 বাকীদারকে দিতে হয় তাহাতে কেবল বাকী টাকার সখ্য 
ও যত শীঘূ নীলাম কর] কর্তব্য তাহার সিরাদ ধার্ধ্য করিয়া লিখিয়। বিশেষ 
জানাইবেক যে সেই সিয়াদের মধ্যে ক্রোকী খরচাসমেত বাকী শোধ না দিলে 
মিয়াদ পুর্ণের দিবসে তাহার ক্রোকী দুব্যাদি নীলাম হইবেক। তাহাতে যদি 
বাকীদার লে লিখন পাইয়া বাকী টাকা ন। দেয় কিয্বা। শীঘ বাকী দিবার অর্ছে 
ক্রোকৃকরণিয়ার হৃদ্বোধ না জন্মায় অথবা মে বাকীদার পলায় কিস্া এমতে 
গ্রাঢাকা হয় যে কোনপুকারে মে লিখন তাহার স্থানে না পঁছৃছিতে পারে তবে 
ক্রোক্করণিয়ার কর্তব্য যে যে কাজী কিস্থা ক্রোকী দুব্যাদি নীলামের শক্তিমান 
অন্য ফে কেহ নিকটে থাকে তাহার স্থানে সেই ক্রোকী দৃব্যাদি শী নীলাম 
করিবার কারণ দরখাস্ত পাঠাইয়াদেয়। ও সেদরখাস্তে বাকীর পরিমাণ এব* 
লে দুব্য থাকিবার ঠিকানা লিখে এব” যদি ক্রোকৃকরণিয়া এ ১৭ আইনের 
১২ ধারা ক্রমে একস্থানহইতে স্থানান্তরে দুব্য উঠাইয়া লইবার বাসনা করে 
তবে ষ্থাঁয় উঠাইয়া লইবার বাসনা করে তথাকার নাম সেই দরখাস্তে লিখিয়। 
দেয়। তাহাতে কাজী কিস্বা অন্য যে কেহ লে বিষয়ের ভার রাখে তাহার উচিত, 
যে সে দরথাস্ত পাইলে পর ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার হুকুমমতে 
এব নীচের লিখিত বিধিক্রমে কার্য করে বাক্যার্থ দুব্য ক্রোকের পর ১৫. 
দিনের দিবসে নীলামের মিয়াদনির্ণয়ের বদলে এ ৫ ধারার অপর বিধিদৃষ্টে 

দুব্যের মূল্য ঠাহর করাইয়। যত শীঘু তাহা। নীলাম করা কন্তব্য তাহার মিয়া, 
ধরিয়] লিখিয়া সে সমাচার জানাইবার কারণ হাটের দিন ঢোল পিটায়। ও 
তাহাতে এমত নিস্কৃর্য জানায় যে সেই দিনের পর মধ্যে এক হাট বাদে দ্বিতীয় 
হাটের দিন নে দুব্য নীলাম হইবেক। কিন্তু কখন কোন দ্ুব্য ক্রোকু হইবার 
দিনহইতে পাঁচ দিন গত ন1 হইলে নীলাম হইতে পারিবেক না । আর কাটা 
ন। গিয়াথাক। কোন শস্য কেহ কখন ক্রোকৃ করিলে তাহা এ ১৭ আইনের ১৩ 
ধারার হুকুমেতে কাটাইয়। জড় করাইয়া যাব উপরের লিখনানুলারে ঢোল 
পিটাইয়। জানান ন। দেয় তাবৎ তাহ] নীলাম হইতে পারিবেক না। ইহাতে 
ক্রোকৃকরণিয়ার উচিত ফে ক্রোকী দুব্য শীঘ্ু নীলামের কারণ তাহার পুর্বে 
২ ২ 


৩৩২ |  আপেক্ক্রি। 


এই" যে দাড়া ফেরেফার হইতেছে এ জন্যে শ্রীযুত কোক্সানি বাহাদুরের লরকা- 
রের মহাঁজনী ব্যাপারের কিস্থা নিমকপোষ্ঠানীর ব্যাপারের এলাকাদার কা- 
হার দুব্যাদি সালগজারীর বাকী আদায়ের কারণ ক্রোক করিলে পর সে লমা- 
চার তথাকার কর্ধমকর্ত। সাহেবপ্রভূতির স্থানে এ ১৭ আইনের ৩১ ধারার 
লিখনানুনারে হত 'কটিতি পৃহ্ছাইতে পারে পহুছায়। ও সে কর্মকর্তা 
সাহেবপ্রুভৃতিতে সে সমাচার পাইয়া লে বাকী টাকা আদায় প্ছাইতে হত 
দিন বিলম্ব নন্তবে তত দিনের মধ্যে লে দুব্যাদি নীলাম না করে। এমতে 
ক্রোককরণিয়ার সাধ্য আছে যে সে লমাচার লিখিয়| মহাজনী কুঠীর সাহেব 
কিছ্বা নিমকমহাঁলের সাহের অথ্ব] কুঠীর গোমাশ্তা কিস্থা নিমক চৌকীর দা- 
রোগ ফলতঃ ফাহার ব্যাপ্য সেই বাকীদার হয় তাহার নিকটেই বিহিত বুঝি- 
যা পাঠাইতে পারে ইতি ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ ৪ ধা। 

১৮। কোন জমীদার কিন্বা হজুরী তালুকদার অথ্ব! অন্য ভূম্যধিকারী 
কিস্বা সদরী ইজারদার খাজানার বাকী উন্ুলের নিসিস্তে তাহার পেটার 
সফঃসলী তালুকদার কিম্বা ইজারদার অথব। প্রুজাইত্ডাদির জিনিনপাত্র ক্রোক 
করিতে চাহিলে তাহার উচিত যে ক্রোক করণের সময়ে কিন্বা তাহার পূর্রে এ 
বাকী টাকা তলবের কথা লিখিয়া এক দস্তাবেজ এ বাকীর তফনীলমুদ্ধা জমা- 
ওয়াপীলবাকীর হিলাবসমেত বাকীদারের নিকট পাঠাইয়া দেয় ও যাবৎ এই 
ঈাড়ার মতাচররণ যথার্থরপে না হয় তার খাজানার বাকী আদায়ের নিমিত্তে 
জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামহওয়া লঙ্গভত ও সিদ্ধ হইবেক ন। অতএব উপরের 
লিখিত এ দস্তাবেজ জমাওয়ালীলবাকীর হিলাবসমেত খোদ বাকীদারের হাতে 
দেওয়! কর্তব্য কিন্তু তাহার অক্সষ থাকন কি পলাইয়া যাওনপুযুক্ত ইহ না 
হইতে পারিলে এ দস্তাবেজ জমাওয়ালীলবাকীর হিলাব সহিত তাহার বাস- 
স্থানে লট্কাইয়। দেওয়। কর্তব্য ইহাতে তাহার হাতে দেওনের সত বোধ হই 
বেক ইতি ।--১৮১২ সা। ৫ আ। ১৩ ধা। 

১৯। ক্রোককারকদিগণের তরফহইতে 'যে লোক যে বাকীদারের দুব্যা- 
দি ক্রোক করিতে যায় তাহার নিকটে মেই বাকীদার ২ দুই জন সাক্ষির সমক্ষে 
লে বাকী টাক] দিতে চাহিলে সেই লোকের উচিত যে সেই বাকী টাকা তৎক্ষণাৎ 
লইয়া সেই দ্রব্যাদি ক্রোকহইতে হস্ত উঠায় ইতি।--১৭৯৩ না। ১৭ আ। 4 
| 

২০। কর্তব্য যে বাকী আদায়ের কারণ সূর্য্যোদয় হইলে পর ও অন্ত 
হইবার পূর্বে অর্থাৎ দিবাভাগে দুব্যাদি ক্রোক হয়। ইহাতে যদি ক্রোককারক- 
দিগের কেহ লৃক্্যাস্তোদয়ের মধ্যে এতাবতা রাত্রে দুর্যাদি ক্রোক কিন্তা ক্রো- 
কের যত্ব করে তবে তাহার বাকীর দাওয়া মিথ্যা হইবেক ও দ্ুব্যাদি ক্রোক 
করিয়া থাকিলে তাহা! তাহার কর্তাকে ফিরিয়া দিবেক কিনা তাহা বিক্রয় অ- 
খবা নষ্ট কিম্বা অসস্থান হইয়া থাকিলে আদালতের খরচাসমেত তাহার 
নিশ| করিতে হইবেক ইতি 1”-১৭৯৩ লা। ১৭ আ। ১৭ ধা। 

২৯। তাবের কট্কিনাদার কিন্থা তালুকদার অথব] প্ুজাদিগের ৫কহ 
যদি আপন জুব্যাদি ক্রোকহইতে রক্ষাকরণের নিমিত্তে তঞ্চকক্রমে কাহাকেও 
দান করে তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকট ইহা! পুমাণ হইলে 
পেই সাহেব লেই দুব্যাদি ক্রোককারককে সোপর্দ করিবেন । এব" যাহাকে 


ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান । | ৩৩৩ 


সেই দুব্যাদি তঞ্চকে দাঁন হইয়া থাকে তাহার স্থানহইতে সেই দুব্যাদির মূল্যের 
অদ্ধেক আনওয়ান দণ্ড আদালতের খরচানমেত ক্রোককার্ককে দেওয়াইবেন্‌ 
ইতি |--১৭১৩ সা। ১৭ আ। ১৮ ধা। | 

২২। তাবের কট্কিনাদার ও তালুকদার ও প্রুজাদিগের কেহ যদি আপন, 
সুব্যাদি ক্রোকের প্রুতিবাদী হয় কিম্বা ক্রোক হইলে তাহা বলক্রমে কি্ব! 
গোপনে উঠাইয়া লয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব প্রমাণপুর্ধকে 
তাহাকে তাহার এ বিষয়ের সহকার লোকদিগের সহিত বন্দীশালে তাবৎ 
বদ্ধ রাখিবেন যাব সেই দুষ্ট লেই দুব্যাদি পুনরায় ক্রোককারকদিগেরে 
অর্পণ ন]1 করে কিম্বা আপন শিরের বাকী আপন দুব্যান্তর ক্রোক ও বিক্রুয়ে 
অথবা মতডেদে ক্রোক ও আদালতের খর্চামমেত ন। দেয় ইতি ।--১৭৯৩ 
সা। ১৭ আ। ১৯৯ধা। 

২৩। লদর আদালত বিধান করিয়াছেন ষে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ও ২৯ 
ধারা এব" ১৭৯৯ সাজের ৭ আইনের ৯ ধারানুনারে যে সকল মোকদ্দম। হয় তাহ সরা- 
সরী জান করিতে হইবেক কিন্তু আসামীর জওয়াব শ্তনিতে হইবেক এবৎ ভ্রোকের বাঁধক- 
তার বিষয়ে তাহার নামে নালিশ হইলে মেই নালিশ খনার্থ যে নাক্ষ্য দেয় তাহ। শবনিতে 
হইবেক। ২৩ নম্বরী আইনের অর্থ । | 

২৪। ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারাতে যে সরাসরী নালিশের বিষয় লেখে 
তাহ! ক্রোকহওয়। সম্পন্তি বেআইনীতে উদ্ধার করণের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের দ্বার। 
যে দণ্ড হয় তাহার অঙ্গে সম্পর্ক রাখে । সেই কার্য অপরাধ হওনের পর এক বছ্সরের 
মধ্যে করিতে হইবেক কিন্দ্র দি গবর্ণমেন্ট ফরিয়াদী হন্‌ (এব* ফলতঃ কালেক্টর সাহেবের 
কি গবর্ণমেন্টের নালিশ কর। একি কথা) তবে বিলম্বের উপযুক্ত হেতু দর্শান গেলে এক 
বসর অতীত হইলেও নালিশ গ্রাহ্য হইতে পারে । ৩১৬ নম্বরী আইনের অর্থ । 

২৫। যদি সালগুজারদিগের কেহ ক্রোকী আইনমতে সালওজারীর 
বাকীর কারণ তাহার দুব্যাদি ক্রোক হইতে লাগিলে তাহাতে নিজে কিন্ত 
অন্যের দ্বারা এসত প্রুতিবন্ধক হয় যে ভাহাতে ক্রোক না হইতে পারে কি 
ক্রোক হইলে পরেই ৰা জোরে কিম্বা ছাপাইয় সে দুব্য উঠাইয়। লয় তবে সে- 
পুযুক্ত এইক্ষণে হুকুম হইতেছে যে দেওয়ানী আদালতে এরূপ প্রমাণ হইলে 
ইক্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ধারার লিখিত দণ্ড এবণ* যত দুব্য 
উঠাইয়! লইয়। থাকে তাহার মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড সে লোকের উপর করা যাই- 
বেক । ও তাহাতে ক্রোককর্ণিয়ার নাধ্য আছে যে যথায় পে দব্য পায় তথায় 
পুনরায় ক্রোক করে । এব এমতাপরাধী ও যাহার সেই প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে 
সে অপরাধির লহকার হইযয়। থাকে তাহারাও সেই দুব্য ক্রোক হইবার কালে 
হঙ্গাসা ও গণ্ডগোল বাধাইয়া ছিল একারণ ধর] পড়িবার এব দায়ের ও 
সায়েরী আদালতে বিচারের যোগ্য হইবেক। তাহাতে পোলীলের দারোগা- 
গণের কর্তব্য যে এমত সমাচার পাইবাগাত্র অবিলম্বে আপনি যথা স্থানে গিয়া 
মে গগডগোলের মধ্যবর্তি লোকদিগেরে ধরিয়া মাজিষ্র্েট লাহেবের নিকটে' 
পাঠাইবার অর্থে আইনমতে যথালাধ্য চেফটা পায়। এব, ক্রোককর িয়] 
আইনের অনুসারে ক্রোকী কর্ম করিতে পারিবার কারণেও লহায় হয়। আর 
বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়। অন্য কেহ কোন ক্রোকী দৃব্য আপন 
সম্পত্তি কহিয়! দাওয়া করিলে যদি ক্রোককরণিয়| সে দুব্য বিক্রয় করে তবে 
লে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে 


৩৩৪ | ূ আপেশ্ডক্র। 


পারিলে ও ক্রোককরণিয়। ষে হাকীর কারণ নে দূৰ ক্রোক করিয়াছিল সে 
বাকীর দায়ী মে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে নেই 
দাওয়াদার সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে সে দুব্যের পুরুত মূল্য এব০১ সে মোক- 
দ'সার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়। দেওয়ান সম্ভৰে তাহাও পাই 
বেক। কিন্তু বাকীদারের দখলে থাক! ভূমির কাট। কি অকাট। অর্থাৎ অসণ্১ 
গৃহীত শল্য ক্রোক হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে নে শস্য 
ক্রোকের পৃর্ধে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা! বন্ধকাদি হইয়াছে তবে নে দাওয়া 
মালগ্তজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যো- 
পান্ত সর্দতোভাবে ভূমির উদ্পন্ন শল্য ভূম্যধিকারিগণের মালগজারীর টাকার 
ভূক্তানে আছে ও ক্রারদাদের অনুসারে কিন্বা কোন করারদাদ না থাকিলে 
তথাকার দীড়ামতে মালপ্তজারী উসুল না হইলে সেবাকী উমুলের কারণ 
ভূমির যত শস্য নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে 
ভূম্যধিকারী শক্তি রাখে ইতি।--১৭৯৯ ল।। ৭ আ। ৯ খা 

২৬। ক্রোকী ধ্নাধিকারিভিন্ন কেহ সেই ধন বলক্রসে কিনা গোপনে উঠা- 
ইয়] লইলে ইহা দেওয়ানী আদালতের জজ নাহেবের নিকটে প্ুমাণপুর্বকে 
সে সাহেব তাহাকে বন্দীশালে তাবৎ বদ্ধ রাখিবেন যাব নেই দৃব্য ক্রোককা- 
রকদিগেরে পুনরর্পণ ন। করে কিম্বা ভাহার সুল্োর তুল্য টাকা নাদেয় ও 
অধিকন্ত সেই দুব্যের মূল্যের সমানে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত দাখিল না 
করে ইতি ।--১৭৯৩ না। ৯৭ আ। ২০ ধা। 


৬ ধারা | 
খানাতলাশী । 


২৭। ক্রোককারকদিগের সাধ্য আছে যে বাকীদারের দুব্যাদি ক্রোকের 
কারণে ঘোঁড়াশাল কিম্বা গোহালী অথব। খামার কিম্বা গোল! অথবা গোলা- 
বাটা কিন্বা অপর যে ষে স্থানে বাকীদারের দুব্যাদি থাকে সেইং স্থান বলক্রমে 
খোলে এব. যে বসত বাটার পুরদ্বার অর্থাৎ সদরদরওয়াজা খোল] থাকে 
তথায় গিয়! অন্তঃপুরের দ্বারছাড়া এই সকল স্থানের যে যে স্থানে দুব্যাদি রহে্‌ 
তাহা ক্রোককরণের নিমিত্তে সেইং স্থানের দ্বার ভাঙ্গে । কিন্তু এই ধারার লি- 
খিত মর্্হইতে কোন প্ুকারে ক্রোককারকদিগের এমত শক্তি বোধ ও অনুভব 
নাহয় যে তাহার1 কিম্বা তাহারদিগের চাকর অথবা পেশকারের। অন্তঃপুরের 
দ্বার ও খিড়কীর গ্রমনাগমনের পথ খোল! থাকে কি না থাকে তথায় যায়। 
এব যে বাটার সদর দ্বার রোধ কিমা! কুলুপ দেওয়া থাকে তাহা ভাঙ্গিতে ও 
তাহার মধ্যে যাইতে চেষ্টা করে। যে কেহ ইহার অন্যথায় অন্তঃপুরে যায় 
কিম্বা কোন বাটীর কুলুপলাগান সদর দ্বার ভাঙ্গে সে লোক ছয় মাসপধ্যন্ত 
কারাগারে বদ্ধ রহিবেক এব যে বাকী টাকার কারণ দুব্যাদি ক্রোক হয় সে 
টাক ক্রোককারকের] পাইবেক না এব১ যে দুব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা! 
দেওয়ানী আদালতের জজ দাহের ক্রোককরকদিগের স্থানহইতে বাকীদারকে 
ফিরিয়া দেওয়াইবেন কিম্বা তাহা বিক্রয় অথব। নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থা- 
কিলে সেই দুব্যাদির অনুসারে ভারী দণ্ড আদালতের খরচানমেত নিশা দেও- 
মাইবেন।. যে কোন বাটী কিম্বা ঘোড়াশাল অথবা গোহালী কিম্বা! খামার 


ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান। ৩৩৫ 


অথবা গোল! কিম্বা গোলাবাটী কিস্বা অপর যে স্থানে বাকীদারের দখলের বিষয় 

না থাকে নেই বাটাওগয়রহে যদি তাহার দুব্যাদি ক্রোকের নিমিত্তে কোন 
ক্রোককারক প্লুবেশ করে ও যায় ও তথায় মে বাকীদারের কিছু দুব্যাদি না 
মিলে তবে এমতে নেই বাটাওগয়রহের কর্তা তাহার ক্ষতির দাওয়ায় দেই 
ক্রোককারকের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে জজ সাহেব লেই 
মোকদ্দমার গতিকক্রমে দণ্ড আদালতের খরচাসমেত সেই ক্রোককারকের স্বান- 
হইতে সেই বাটাওগয়রহের কর্তাকে দেওয়াইবেন ইতি।--১৭৯৩ সা। ১৭ 
আ]। ২১৯ ধা। 

২৮। জান গেল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ২১ ধারার 
লিখনানুসারে কাহার বসভবাটার সদর দ্বার বলক্রমে ন। খুলিতে এব১ আন্তঃ 
পুরে প্রুবেশিতে যেহেতুক ক্রোককরণিয়ার প্ুতি নিষেধ আছে লেহেতুতে 
দোষ দর্শিল অতএব এঁ নিষেধকে নীচের লিখনানুসারে নিবৃত্ত ও পরিবর্ত 
করা গেল । ইহাতে যদি বুঝা যায় যে কোন বাঁকীদার আপন দ্বব্যাদি আপন, 
বসতবাটাতে রাখিয়া সদর ছার রোধ করিয়াছে কিন্থা যে অন্তঃপুরে এদেশা- 
চারক্রমে অন্যের প্রবেশ করণ অনুচিত তথায় রাখিয়াছে তবে ক্রোকক্রণিয়ার্‌ 
সাধ্য আছ্ছে যে সেই এলাকার পোলীনসের দারোগার নিকটে তাহার দরখাস্ত 
করে ও তাহাতে লে দারোগার উচিত যে আপন পঙ্গষের জনেক লোককে 
তথায় পাঠায় ও সেই লোকের সাক্ষাৎ ক্রোককরণিয়া সে বাটার সদর ঘার্‌ 
সেইরূপে জোর করিয়া খোলে যেবূপে পৃর্রে অন্তঃপুরছাড়। অন্য মহলের ছার 
'লহলসা খুলতে পারিত। ও দারোগ। লোকের সমক্ষে আন্তঃপুরস্থা স্্রীগণকে 
ইহাও জানায় যে তাহারা তথাহইতে স্কানান্তরে ফায় তাহাতে ফ্দি লেস্ত্রীগণ 
বিশিষ্ট ঘরণী হয় ও এদেশাচারে অন্য পুরুষের সম্মুখ দিয় তাহারদিগের গতি 
করণ ন] সম্ভবে তবে তাহার স্থানান্তর যাইতে যে আয়োজন আবশাক চাহি 
তাহা যোগাইয়া। দেয় ও তাহার লে অন্তঃপুর ছাড়িলে পর তথায় প্রুবেশিয়া 
বাকী শোধের যোগ্য যে কিছু দুষ্য পায় তাহা! ক্রোক করিতে পারে ও সে দৃব্য 
সিলিলে কর্তব্য যে অব্যাজে তথাহইতে উঠাইয়! লইয়। পরে লেই স্ত্রীগণের 
রহিবার নিমিত্তে সেই আন্তঃপুর ছাড়িয়। দেয়। ও এ আইনমতে এমসত বোধ 
না হয় যে কেহ এই প্রস্তাবিত দ্ড়াচছাড়1 অন্য দাড়ায় কাহার বনসতবাটার সদর্‌ 
দ্বার খোলে কিনা অন্তঃপুরে প্ুবিষ হয় যদি কথন কেহ এ ধারার অন্য- 
থাচরণ করে তবে তাহার ভারী দণ্ড করা ফাইবেক এব” যে বাকীর কারণ 
দূব্য ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়াও মিথ্যা হইবেক ইতি।_-১৭৯৯ লা। ৭ 
আ।]। ১০ খা। 

২৯। যদি ক্রোকের শক্তিমানদিগের কেহ তথাকার এলাকার পোলী- 
সের দারোগার নিকটে দ্ুব্য ক্রোকের কালে গ্লুতিবন্ধক ও গগুগোল না হইতে 
পারিবার কারণ তথায় পোলীমের কোন আমলা সাক্ষাৎ থাকিবার নিমিন্তে 
দরখাস্ত করে তবে সে দারোগার কর্তব্য যে তাহাতে যথাসাধ্য আনুক্ল্য করে। 
এব” যাহাকে আপন পক্ষহইতে পাঠায় তাহারে। উচিত যে গণ্ডগোল না। 
হইতে পারিবার নিমিত্তে যথাশক্তি ব্যাপার পায় এব”, ক্রোককরণিয়! ফে 
কর্ম করে তাহাও গোড়াগুড়ি জ্ঞাত হয় এইহেতুক যে পশ্চাৎ কখন জজ কিন্ব। 
মাজিষ্টেট সাহেবের স্থ।নে লে বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার তাৎপর্য্য হইলে তাহা 
তথায় দিতে পারে ইতি 1১৭৯৯ সা। ৭। আ। ১১ ধা। 


৩৩৬ | 'আপেশ্ডক্র ৷ 


৭ ধারা । 
ভ্রোকহওয়ার যোগ্য সম্পন্তি এব তাহার বিষয়ি বিধান। 
[২ ধারার পর ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের যে ২ ধারা লিখিত হইয়াছে তাহ! দেশখ।] 


৩০ । বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী 
দ্ুব্য আপন সম্নত্তি কহিয়া দাওর1] করিলে যদি ক্রোককরণিয়া সে 
দুব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী 
আদালতে পুমাণ করিতে পারিলে ও ক্রোককরণিয়। যে বাকীর কারণ সে 
দুব্য ক্রোক করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্লুতি- 
পন্ন না করিতে পারিলে নেই দাওয়াদায় সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে লে 
দুব্যের প্ুকুত মূল্য এব” লে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় 
ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্ত বাকীদারের দখলে থাকা 
ভূমির কাট। কি অকাট? অর্থাৎ অস্গৃহীত শল্য ক্রোক হইলে যদি কেহ 
তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শপ্য ক্রোকের পূর্মে তাহার স্থানে বিক্রয় 
কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দওয়া সালগ্তজারীর বাকীর দাওয়ার 
উপর বলব হইবেক না কারণ এই ফে আদ্যোপান্ত সর্ধতোভাবে ভূমির 
উৎপন্ন শস্য ভূঘ্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও 
করারদাদের অনুলারে কিন্তা কোন করারদাদ ন। থাকিলে তথাকার দাড়ামতে 
মালগুজারী উদ্ুল ন। হইলে নে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শন্য নীলাম 
করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারী শক্তি 
রাখে ইতি ।--১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৯ ধা। 

৩১। লদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কথিত বাকীদার কিম্বা ভাহার জামিন- 
ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ক্রোকহওয়। সম্পত্তির উপর দাওয়! করিলে সেন্ট: ব্যক্কি জামিন 
দিয়া এ সম্পত্তি "খালাস করিতে পারে না এব* ১৮১২ লালের ৫ আইনের ১৫ ধারার 
বিধির অনুসরে ভাহার দ্বাওয়ার তজবীজ হইতে'পারে না । ৩৪৮ নম্বরী আইনের 
অর্থ। 

৩২ । যাহারদিগেরে ক্রোকের শক্তি অর্পণ হইল তাহার আপনারদি- 
গের ভাবে নকল কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রুজাবর্গের ভূমি ও বাটী ও 
অন্য স্থাবর বন্ত ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারিবেক ন। এব* শ্রীযুত কোক্সানি 
বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দুব্য সামগ্রী প্রুদ্ধতের কাষ্যে নিযোজিত তাতী 
কিছ্থা কারীগর অথবা অপর যাহারদিগের স্থানে এ সরকারের বস্ত্রাদি সামগ্রী 
ও দাদনীর টাক। থাকে তাহা এব* তাতী কিন্থা কারীগরণুভূতি ব্যবসায়ী অ- 
থবা মজুরদিগের ভাত ও সূত। ও কাঁচা রেশমআদি এব০১ এ ব্যাপারের অন্য 
ব্যাপারী ও মজুরলোকের যে যন্ত্র ও হাতিয়ারওগয়রহ লরঞ্জাম বাকী আদা 
য়ের নিমিত্তে ক্রোক ও বিক্রয়ের অযোগ্য ও এ প্ুকার ক্রোক ও বিক্রয় শরার 
মতের ব্যতিক্রম ও নাসঞ্জুর তাহা! ক্রোক ও বিক্রয়ের নিষেধ জানা1গিয়1 বাকী 
দারের শিরের যে বাকীর কারণ তাহা ক্রোক কর গিয়া! থাকে সে বাকী মাফ 
হইবেক। এব” দেওয়ানী আদালতের জজ দাহেৰ সেই ক্রোকী দুব্যাদি তা- 
হার কর্তাকে ফিরাইয়। দেওয়াইবেন কিস্বা সেই ক্রোকী দুব্যাদি যদি অস্থাৰ- 
রতাপ্ুযুক্ত নট কিম্বা অস্কিত হইয়। থাকে তবে সেই দুব্যাদির মূল্যের তুল্য 
ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে নিশ] দেওয়ান যাইবেক এব”, যে দুব্যাদি 


ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান । ৩৬৭ 


ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য তাহার কর্তার যে ক্ষতি প্রমাণ হয় তাহাও দণ্ডের 
মতে আদালতের খরচানমেত নেই কর্তাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি ।-- 
১৭৯১৩ লা। ১৭ আ। ৩ ধা। | 

৩৩। বাকী আদায়ের কারণ তাবের সকল কট্কিনাদার ও তালুকদার 
ওপুজাদিগের লাঙ্গঈলওগয়রহ চাসের হাতিয়ার ও হালিয়| গরু ও কীজধান্যাছি 
ক্রোক হইবেক না ফ্দি বাকী আদায়ের আনওয়ানে তাহারদিগের অন্য গরু", 
আদি পাশ্ত কিস্া ধান্যাদি শল্য অথ্ৰা দৃব্যান্তর যাহা তাহারদিগের স্থানে থাকে 
তাহা ক্রোককারকদিগের হস্তগত হয়। যদি কেহ এই ধারার হুকুমের ব্যতি- 
ক্রস করে তবে তাহাতে যাহার যে কৃতি হয় দগুক্রমে তাহার তুল্য টাক আ- 
দালতের খর্চালমেত সেই ব্যতিক্রনকারির স্থানহইতে উত্পাতগ্রস্তকে দে- 
ওয়ান যাইবেক অতএব ক্রোককারকদিগের কর্তব্য, যে এই ধারার মর্দৃষ্টে 
অতিমাব্ধানে থাকে ইতি ।--১৭৯৩লা। ১৭ আ। ৪ ধা। 

৩৪। খাজানার বাকীর নিমিত্তে লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্ষ্ের দূব্যজাত ও 
হালের গরুইত্যাদি ও কারীগরলোকের হেত্যার সরগ্াম বাকী টাকা আদায় 
হওনের উপযুক্ত অন্য দ্ুব্য বাকীদারের না থাকিলেও ক্রোক ও নীলামের 
যোগ্য বোধ হইবেক না ইতি ।--১৮১২ সা। ৫ আ 1১৪ ধা। 

৩৫। ক্রোককারকেরা যে কালে আপনারদিগের তাবের কট্কিনাদার ও 
তালুকদার ও প্ুজাদিগের ভূমির উৎপন্ন শন্যাদির ন্যায় যে দ্ুব্য ক্ষেত্রহই- 
তে কাট! না গিয়। থাকে তাহা ক্রোক করে সে কালে তাহা সময়শিরে কাটাইয়। 
দেই ভূমির শিরে উপযুক্ত স্থানে কিম্বা খামারে অথব। গোলায় স"্গ্রহ 
করাইবেক ও সেই ভূমির শিরে খামারআদি না থাকিলে কর্তব্য ষে সেই 
ভূমির শিরে সেই পরগনার সীমার মধ্যে যত নিকটে খামার কিন্বা উপযুক্ত 
স্থান মিলে তথায় স*্পগ্রহ করায় ইহাতে দেই দুব্য কাটাইবার ও স*্গ্রহ 
করিবার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার কালে তাহার কর্তার স্থানে কিম্বা তাহ 
বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।--১৭৯৩ লা। ১৭ 
আ। ১৩ ধা। 

৩৬। যে পরগনায় যে পশু ও দ্ুব্যাদি ক্রোক হইয় থাকে তাহা ক্রোক- 
কারকের। লেই পরগনার শীমান্তরে না লয় বর” যে স্থানে ক্রোক হয় তথায় 
যাহার স্থানে তাহা গচ্ছিতকরণ উচিত জানে তাহার স্থানে গছায়। অথ্বা 
নেই স্থানের নিকট যে স্থান লেই পরগনার বাহির না হয় এমত স্থানান্তরে 
সর্জতোভাবে সাবধানে রাখে ইতি ।--১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১২ ধা। 
.৩৭। ক্রোককারকেরা ক্রোকী পশ্তকে আপন চাস কর্মে ও অপর 
কাধে না খাটায় এব ক্রোকী অন্য দৃব্যাদিও ব্যয় ও ব্যবহার না করে। 
এব নেই পশ্তর আবশ্যক খোরাক দিতে থাকে তাহার খরচ তাহ] ছাড়িয়া 
দিবার সময়ে তাহার কর্তার স্থানে কিস্া তাহ! বিক্রয় হইলে তাহার মূলয- 
হইতে আদায় হইবেক ইতি 1১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা। . 

৩৮ ক্রোকী ধন যাব ক্রোককারকের হস্তবশ-থাকে ভাব আদ্যোপান্ত 
সর্জপ্রুকারে তাহার রক্ষণাদি ন! করিবাতে যদি সেই ধন চোরে যায় কিন্তু! 
হারায় অথবা শীতলে কিম্বা উত্তাপে অর্থাৎ জলে কিন্বা রৌদ্যাদিতে অথবা 
অন্য হেতুতে ন্ট ও ক্ষতি হয় তবে তাহার নিশ1 তাহার কর্তার স্থানে ক্রোক- 
কারকের] করিবেক ইতি 1--১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৫ ধা। | 

| ২ এও 


৩৩৮ এ আপেতির | 


৩৯। বাঁকীর নিমিত্তে যে দৃব্যাদি ক্রোক করিতে হয় তাহা বাঁকীর আন- 
শুয়ানে সস্তবক্রমে ক্রোক হয় তাহার বহিভূত না হয়। তাহাতে ক্রোককারক- 
দিগের কেহ বাকীর আনওয়ানছাড়। দূব্যাদি ক্রোক করিলে যদি বিচার ক্রমে 
এমত প্রুকাশ হয় যে ক্রোককারকের। বাকী আদায়ের অনুমানে সেই ক্রোকী 
দুব্যাপেক্ষা অল্প মূল্যের দৃব্যান্তর ক্রোক করিতে পারিত তবে এমতে দেওয়ানী 
আদালতের জজ লাহে ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে লেই মোকদ্দমার গতি- 
কের যোগ্য দণ্ড আদালতের খরচালমেত দেই দৃব্যাধিকারিকে দে ওয়াইবেন 
ইতি 1১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৬ ধা। 


৮ ধারা । 


ক্রোকহওয়। সম্পন্তিভে নীলাষের কার্যাকারকেরদের যাহ! কণ্তব্য । 
[১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৪ ধার! দেখ ।] | 

৪০। যেকালে.কাহারে ব্য ক্রোক হয় সে কালে ক্রোককারকের কর্তব্য 
যে যে দিন সেই ব্য ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে পাচ দিনগতে অফ্টা- 
হের মধ্যে এব জে দ্যব্য ভূমির যে শল্য কাট। ন! গিয়। থাকে তাহার ন্যায় 
হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৩ ভ্রয়োদশ ধারার 
লিখনানুসারে সেই শল্য কাট] গিয়া যে দিন খামারে রাশি হয় তাহার পর 
দিনহইতে পাঁচ দিন গভে অফ্টাহেত্র মধ্যে সেই দৃব্যের মূল্য ঠাহ্‌র ও নীলা- 
মের জন্যে পরগনার কাজীর নিকটে দরখাস্ত করে। কাজীর উচিত যে সেই 
দৃূব্যের ফিরিস্তি অর্থাৎ তফলীল জায়ের ফর্দ নীচের লিখিত মর্যুক্তে আপন 
বাঁটার দর দ্বারে এব্২ দুব্য নীলামের কারণ যে স্থান নিরূপণ হয় তথায় লট্‌- 
কাইয়া দেওয়ায়। সেই সর্ষের বেওরা এক এই যে ছুব্য নীলামের স্বাননিরপণ 
যে স্থানে ক্রোককারক সেই দ্রব্য রাখিয়। থাকে অথব। তাহার নিকটস্থ যে গঞ্জ 
কিম্বা বাজার অথবা হাট হায় অথবা অন্য থে স্থানে নকলের গসনাগমন থাকে 
ফলতঃ যে স্থানে সে দ্ুব্য উচ্চ মূল্যে বিক্রয়হওন কাজী ঠাহর করে সেই স্থান 
হইবেক। দ্বিতীয়। দুব্যনীলামের তারিখ নির্ণয় যে দিন সেই দুব্য ক্রোক হয় 
তাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস ইহাতে লে দুব্য ভূমির যে শস্য কাটা না 
গিয়া থাকে তাহার ন্যায় হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ প্তাদশ আই- 
নের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই শল্য কাট! গির়1] যে দিন খামারে 
রাশি হয় ভাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস হইবেক। তৃতীয় দুব্য নীলা- 
ঘের সময় নির্দিষ্ট যে সময়ে অনেক লোক এঁহিক ব্যাপার কাধ্য করিবার. 
বাসন] রাখে সেই সময়ে হইবেক এইহেতুক যে সে সময়ে বিস্তর লোক একত্র 
হইতে পারে। তদনন্তর কাজীর কর্তব্য যে লেই দুব্যের মূল্য ঠাহরিবার জন্যে 
বিশ্বানী ও মাতবর যে লোকেরা আপন ব্যৰনায় কিন্বা ভারক্রমে তাহ] ঠাছ- 
রের যোগ্যতা রাখে তাহারদিগেরে আমীন মোকরর করে । সেই আমীনদি- 
গের উচিত যে লেই পরগনার পময়শিরের দয়ের অনুলারে একং দ্ুব্যের মূল্য 
'ঠাহরিফ়!। সেই লকল দুব্যের তফসীলের ক্কর্দি এক২ দ্রব্যের মূলা নিদর্শনে দুরন্ত 
করিয়া দেই ফর্দের নীচে এই পাঠ যে আমরা এই সকল দৃব্যের মূল্য ঠাহর 
আপনারদিগের যথালাধ্য বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে করিয়াছি লিখিয়া ভাহাতে 
ক্াপনারদিগের মোহর ও দন্তখৎ্ করে । কাজীর কর্তব্য যে লেই ফর্দের উপর 


ক্রোক করণের বিষয়ি বিধান । | ৩৩৯ 


আপন সোহর করিয়া তাহ! আপন বাটার সদর দ্বারে এব” নীলামের কারণ 
যে স্বান নিরপণ হয় তথায় লট্কাইয়। দেওয়ায় ।+-১৭৯৫ সা। ৩৫ আ1। ৫ 
ধা। | 
[ক্রোক বরখাস্ত করণের সরাসরী মোকদদমার বিষয়ে ৪ অধ্যায়ের ১৪ ধারা দেশ ।] 

৪১। এই আইনের দ্বিতীয় ধারার লিখিত নান] প্রকার ভূম্যধিকারা ও 
ইজারদারপ্রুভূতির! এই আইনের লিখিত সমস্ত মর্সদৃষ্টে শ্রীযুভ কোস্সানি 
বাহাদুরের নরকারের মহাজনী দ্ুব্য সামগ্রী পুস্ততের কাধ্যে ও নিমকপোন্তানীর 
ব্যাপারে ষে সকল লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের দুব্যাদি মালগুজারীর 
বাকী টাক আদায়ের কারণ শ্রীযুত কোল্লানি বাহাদুরের সরকারের তেজারতী 
কুচীর সাহেবদিগকে ও নিমক মহালের লাহেবদিগকে ও অপর আসলাকে 
এক্তেল। ন1 করিয়া প্রথমতঃ ক্রোক করিবার ক্ষমত। রাখে কিন্ত ক্রোককারকের! 
যে কোন তাতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্বব্যাদি বাকীর দায়ে যে দিন ক্রোক করে তাহার 
পর দিনহইতে তিন দিনের মধ্যে সেই দুব্যাদি ক্রোক করণের বিষয় এক 
লিখনের দ্বারা তেজারতী কুঠীর সাহেব কিন্ব! নিমক মহালের সাহেবের নিকটে 
অথ্ব]1 যে স্থানে দুব্যাদি ক্রোক হয় তাহার সন্নিকটে তেজারতী কারখানার 
পেটার যে কুচী কিম্বা নিমক মহালের মফঃনল ফে-কাচ্ছারী থাকে তথাকার 
আম্লাদিগের স্থানে লপ্বাদ দিবেক এইহেতুক ফে সেই ক্রোকী দুব্যাছি 
বিক্রয়ের যে দিন নির্দিষ্ট হয় তাহার পূর্বে সেই সাহেবেরা এই আইনের 
ব্যতিক্রম ন1 হয় এমতে সেই ত্কাতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্ব্যাদির ক্রোক খালাদ 
অথবা অপর যে গতিক উচিত জানেন্‌ তাহা করেন্‌ ইতি 1১৭৯৩ লা। ১৭ 
আ।৩১ থা 

৪২ | শ্াজানার বাকী আদায়ের কারণ নীলাম হওনার্থে জিনিস ক্রোক 
হইলে কর্তব্য যে নীলাম হওনের পূর্বে এং প্রকার জিনিস কেনাবেচার 
ওয়াকীফহাল লোকদিগের দ্বার! তাহার মূল্য ঠাহর! ও নিরূপণ কর] যায় অত- 
এব এ ওয়াকীফহাল লোকদিগের কর্তব্য যে তাহার মূল্য নিরপণের বৃত্তাত্ত- 
সম্বলিত এক সর্টিফিকট অর্থাৎ দৃন্তাবেজ লিখিয়া দেয় যে এ নর্টিফিকট নীলাম 
হওনে্র দিবসের তিন দিবস কি ইহাহইতে অধিক দিবস পুর্বে জ্ঞাত হওনার্থে 
জিনিসের মালিক অর্থাছ স্বাসিকে দেওয়] যায় ইতি --১৮১২ সা। ৫ আ]। 
১৮ ধা। 

৪৩। যদি বাকীদার তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে পর সেই দুব্যাদি বিক্রয় 
হইবার দিন নিষ্কৃর্ষের পুর্বে তাহার স্থানের তলবের টাকা ক্রোকী আবশ্যক 
খরচাসমেত ২ দুই জন সাতব্র লাক্ষির সমচ্ষে দিতে চাহে তবে ক্রোককারকের 
কর্তব্য যে নে বাকী টাকা! খর্চামমেত ভাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ লইয়। ক্রোকী 
দুব্যাদি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেয় ইহাতে ক্রোকী খরচার বিষয়ে কিছু বচন! ও 
আপত্তি হইলে তাহা পরগনার কাজীর নিকটে নিষ্পত্তি পাইবেক। যদি 
ক্রোককারকদিগের কেহ এই' ধারার ব্যতিক্রমে কার্ধা করে তবে সে নালিশ 
দেওয়ানী আদালতের জজ লাহেবের স্থানে হইলে লেই সাহেব মোকদ্দমার 
গতিকানুলারে তাহার দগড আদালতের খরচাসম্তে ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন 
ইতি ।--১৭৯৩ ন।। ১৭ আ। ১১ ধা। | 


হও ২ 


৩৪০ আপেশ্ির । 


»৯ ধার1। 
নীলামের নিয়ম । 


৪81 উচিত যে দেই জ্ুব্য নীলামের দিন প্লাতঃকালে যে সকল লোক 
তাহা কিনিবার বামনা করে ভাহারদিগের দৃফ্ির মিমিত্তে নীলামের স্থানে 
আন) যায়.কিছ্ব! ভূমির যে শল্য এক স্থান্হইতে স্থানান্তরে উঠাইতে ও লইতে 
ব্যয়বাছল্য হয় ভাহার ন্যায় লেই দ্ুব্য হইলে নেই একং দ্ুব্যের নমুন। বা- 
চনি না করিয়া আনা যায়| এব কাজী লেই ছুব্য এক লাটে কিম্থা অনেক 
লাটে অর্থাৎ একত্র অথবা পৃথকৃং করিয়| যেমতে নীলাম করণ বিহিত জানে 
সেই মতেই করে ও যে কেহ অধিক মূল্য কহে কর্তব্য যে সেই ব্যক্তিই সে দ্ুব্য 
খরীদ করে | ইহাতে যদি সেই দুব্য নীলামের টাকা বাকীর অনুসার অপেক্ষা! 
অধিক হয় তবে যে টাক! অধিক হয় তাহ! ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদে সেই 
দ্ুব্যের অধিকারী পাইবেক। যদ্দি লেই দুব্য নীলামের টাক। বাকী টাক এব 
ক্রোক ও নীলামের খরচায় না কুলায় তবে ক্রোককারকের ক্ষমতা থাকিবেক 
যে লেই অবশিষ্ট বাঞ্ষী টাকা! আদ্ঃয়ের কারণ সেই বাকীদারের অন্য২ সামগ্রী 
ক্রোক করিয়া নীলাম করায় । ইহাতে কাজীর উচিত যে ক্রোক ও নীলামের 
যে সকল খরচের ক্র্দি তাহার নিকটে ক্রোককারক দেয় তাহ। দেখিয়। ও 
তহকীক করিয়! লে সকল খরচের মধ্যে যাহা অঙঙ্গতানুসান করে তাহা বাদ 
দেন ফে লোকের ক্রোক করিবার সাধ্য রাখে তাহারদিগের কেহ যদি ক্রোক- 
হওয়া দুব্যসামগী এই ধারার লিখনানুলারছাড়া মতান্তরে বিক্রয় করায় তবে 
যে বাকীর নিমিত্তে দূব্যসামগ্ী ক্রোক হইয়। থাকে সে তাহা না পাইয়া! অপ- 
রাধী হইবেক এবপ, বিক্রীত দ্ুব্যের মূল্যও আদালতের খরচাসমেত দুব্যাধি 
কারিকে দেওয়ান যাইবেক ইতি ।-১৭৯৫ লা। ৩৫ আ। ৫ ধা। 

৪৫1 ক্রোকী জিনিস নীলাম হওনের* সময় যদি নিরূপণকর1 মূল্যেতে 
কোন ঘ্যক্তি তাহ] খরীদ করিতে ন। চাহে তবে সেখানকার আইন্দ] বাজারের 
দিবসপত্যন্ত নীলাম মৌকুফ থাকিবেক ও নে দিবস নীলামের দন্তরেতে যে. 
মূল্য পাওয়া যায় তাহ প্রথম দ্িবম নীলাম হইলে যে মূল্য পাওয়1যাইতে 
পারিত তাহাহইতে কম ন। হইলে সেই মূল্যেতে এ জিনিস বিক্রয় করা যাই- 
বেক ইতি ।--১৮৯১২ লা। ৫ আ। ১৯ খা? . 

৪৬। ক্রোকী দ্ুব্যাদি নীলামের সাধ্যবান কাজীপ্লুভূতিতে দ্ুব্য নীলামের 
ইশ্তিহার ছিবার ও নীলাম করিবার এব” ইন্জরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আ- 
ইনের & খারানুসারে তাহার মুল্য ঠাহরিবার খরচের নিমিত্তে ও নিজ বেত- 
নের অর্থে রুমুম ছুব্য নীলাজে বিক্রয়মুখে যত টাকা হয় তাহার টাকার প্রতি 
/০ এক আনার হায়ে পাইবেক ও বে রসুম নীলামী টাকায় কর্তন হইয়া 
অবশিষ্ট হে খাকিবেক তাহ] ক্রোকী খরচাসমেত বাকীর মোটে মজুর1 পড়িয়। 
হত অকুলান হয় তাহার দায় সেই বাকীদ্ারের শিরে রহিবেক কিন্তু বাকীদার 
আপন দেন! দ্িবাতে কিসন্থা অপর কোন হেকুতে যদি নীলা থামে তবে তা- 
হার! রুম পাইবেক না। কেবল লে-ছুব্যাদি ক্রোক করিতে যথার্থ যে খরচ 
লাগির। থাকে তাহাছাড়া অন্য কিছু খরচ! সে বাকীদারের স্থানে লওয়া যাই 
বেক ন। ইহাতে এই প্রার্থনা যে ক্রোকী দ্ুব্য নীলামের সাধ্যবানেরা এই 


ক্রোক করণের র্ষয়ি বিধান । ৩৪১ 


রসুম পাইবার ভরসার সর্্তোভাবে প্রুকৃতপ্রন্তাবে এ ভারিত কম বিশিষ্ট 
রূপে করে । আর যদি বাকীদার কিন্ত! ক্রোককারক অথ্ব। খরীদার কিস্থা নী" 
লামকার বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা কোন অত্যহিত এতঘ কর্ম করে তবে আইনমতে 
তৎক্ষণাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক অধিকন্তু আইনের লিখিত অন্য দণ্ডের 
এব উৎ্পাতগ্রস্তের ক্ষতি পোষাইয়া দিবার দায়েও ঠেকিবেক ইতি ।-- 
১৭১৯ সা। ৭ আ। ৫ ধা। 

৪৭। ক্রোককারক ও কাজী ও মুকীমদিগেরে এই নিষ্ধে আছে যে 
ক্রোকী দ্ব্যাদির কোন দুব্য চক্রান্তে ও তঞ্চকে আপনারা ক্রয় না করে যদি 
কোন কাজা কিম্বা মুকীম এই হুকুমের অন্যথায় কাধ্য করে তবে সে ছুৰ্য 
তাহার কর্তাকে ফিরিয়। দেওয়া তাহারদিগের সঙ্গত হইবেক কিন্থা তাহ। নষ্ট 
অথ্থব1 অঙ্কিত হইলে নেই দ্রব্যের আনওয়ানে নিশা দিবেক এব০১ দেই দুব্যের 
মূল্যের টাকা জব্দ হইয়া বাকীদারের বাকী আদায়ে আমিবেক এব” আদাল- 
তের খরচাও তাহারদিগের দেওয়া উচিত হইবেক দেওয়ানী আদালতের জজ 
সাহেব তাহার বেওর! শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের 
এক্ডেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহ্বদিগের স্বানে লিখিবেন 
তারুফে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর কৌন্সদেলে সে কাজীক্ষে কজায়ী খেদ- 
ম্হইতে তগ্গীর করণ উচিত জানিলে তাহা! করিতে হুকুম দিবেন আর যি 
ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার নিষেধের অন্যথায় কাধ্য করে তবে ফে.. 
দুব্য খরীদ করে তাহ সেই: দুব্যাধিকারিকে ফিরিয়া দিবেক কিস্তা। তাহ নষ্ট 
অথবা অস্থিত হইয়। থাকিলে তাহার মূল্যের তুল্যের নিশা করিবেক এব্১ যে 
বাকীর দাওয়ায় লে দ্ুব্য ক্রোক করিয়। থাকে সে দাওয়াও মিথ্য। হইবেক 
এব আদালতের খরচাও তাহার দেও] উচিত হইবেক ইতি ।-১৭৯৩ 
সা। ১৭ আ। ২৪ ধা। ্‌ 

৪৮। বাকীদার কিম্বা তাহার পঙক্ছের কাহাকেও ক্রোকী দুব্যাদি ক্রয় 
করিতে আজ্ঞ! নাহি ইতি।--১৭৯৩ লা। ১৭ অ]। ২৫ ধা। 

৪৯। কর্তব্য যে ক্রোকহওয়। ছুব্য নীলামের সয়ে তাহার মূল্যের টাকা 
নগদ লওয়] ফায় এব” খরীদার তাহার টাক! ন]। দিয় কোন দ্ুব্য উঠাইয়। 
লইতে না পারে ইহাতে ফে দিন নীলা হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দি" 
নের মধ্যে যদি খরীদার দুব্যের মূল্য টাকা সমস্ত ন] দেয় তবে যত দ্ুব্যের মূল্য 
আদায় না হইয়1 থাকে তত দুব্য পুনরায় কাজীর মারফতে সে যে দিনাব্ধারণ 
করে সেই দিনে যে রূপে হইতে পারে সেই রূপেই নীলাম হইবেক আর 
যদি মূল্যের টাকা কিছুই ন1 দেয় তবে সমস্ত দ্ুব্যই পুনর্্ার নীলামে বিক্রয় 
কর! যাইবেক এব নেই প্রথম খরীদার প্রথম নীলামের মূল্য টাকার শত 
তঙ্কায় ১০২২ টাকার হারে এব” তন্ভিন্ন যে ক্ষতি প্রথম নীলামের মূল্যের উপর 
দ্বিতীয় নীলামে হয় সে তাহ সেই দ্বিতাঁয় নীলামের খরচানমেত সেই বাকী- 
দারকে দিবেক আর দ্বিতীয় নীলামে লাভ হইলে লে লাভের টাকাও বাকী- 
দারের হিসাবে মজুর হইবেক ইতি ।1--১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৭ ধা 

*৫০। কাজীর কর্তব্য যে দুব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয় করণে কিছু 
বিরুদ্ধাচরণ ন1 করে যদি করে তবে তাহ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের 
নিকটে প্রমাণ হইলে লেই বিরুদ্ধাচরণে বাকীদারের যে ক্ষতি হয় তাহা] আ- 


৩৪২ আপের । 


দালতের খরচাসমেত জজ সাহেব দেওয়াইয়। তাহার ৰেওরা শ্রীযুত গবর্ন'র্‌ 
জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এত্েলাকারণ নদর দেওয়ানী আদাল- 
তের সাহেবদিগের নিকটে লিখিবেন তদ্দৃষে শ্রীযুত গবরূনর্‌জেনরল বাহাদুর 
কৌন্সেলে নেই কাজীর ক্রটি নিশ্চয় জানিলে তাহাকে কজায়ী খেদমণ্হইতে 
তগীর করণ উচিত হইলে করিতে হুকুম.ছিবেন ইতি ।--১৭৯৩ ল1। ১৭ আ। 
২৩ ধা। 


দলীলদস্তাবেজের ইস্টীল্ন। 


এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি এ আইনের শেষের লিখিত 4 চিহ্ছেতে চিক্িত 
তফলীলের বিশেষ করিয়। লিখিত সুল্যানুসারে প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শন পত্র ও লেশ্খাপড়ার্‌ 
উপর পুর্ধমতে ইফ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণের দ্বার] মাসুল তলব করা ও লওয়া যাইবেক 
এব* টাক্কা শোধকরণ কি লওন বিষয়ের কি এ আইন ঘে সকল দেশে কি স্থানে চলে এ২ 
দেশে কি স্থানে থাকা কোন স্থাবর কি অস্থাবর বস্থর বিক্রয় কি হস্তান্তর করণ কি অর্পণ 
করণ বিষয়ের অথবা! এঁ২ বস্তুতে কোন অধিকারিতৰ বিষয়ের কোন একরারনাম। কি চুক্রি 
পত্র কি টাকাইত্যাদ্দি দিবার অনুভ্ঞাপত্র কি কবুলিয়শ কি নির্ূপণপত্র পূর্বোক্ত কোন্‌ 
দেশে কি স্থানে সফল হইবার নিমিত্তে ২ একরারনামাইত্যার্দি এ আইন কি চলিত অন্য 
কোন আইনানুসারের ই্টাম্পকাগজে না লেখ! গেলে কোন আদালতে সাক্ষ্য কি অন্য 
কোন কার্ষোর নিমিন্তে গ্রাহ্য হইবেক না এব হিন্দৃস্থানের মধ্যবর্তি কোন স্থানে করা 
সামান্য প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া এ উপরের উক্ত তফলীলেতে এ প্রকার 
প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শন্পত্র কি লেখাপড়া করিবার নিমিন্তে নিরূপিত ইফ্টাল্পযুক্ত কাগজ 
কি বেলম কি পার্চমেন্ট কি অন্য কোন বজ্ভতে লিখিত ন। হইলে ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ 
কলিকাতা রাজধানীর অধীন কোন জিলা কি আদালতে কি সরকারী অন্য কোন কাছ- 
রীতে দাখিল করণের ঘোগ্য কি গ্রাহ্য হইবেক ন1 এব উপরের উক্ত তফসীল সর্ধপ্রকারে 
ও সর্ফভোভাবে এই আইনের এক অদ্শ বোধ কর! যাইবেক ইতি ।--১৮২৯ সা। ১০ 
আ।শুখধা।১প্র। 

কিন্তু ইহা নির্দিষ্ট হইল যে এ আইনের শেষের লিখিত তফ্সীলের নিরিপিত 
ইষ্টাম্প কাগজে ন। লেখ! কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপাত্র কি লেখ্যাপড়া যদ্দি তাহার 
নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের অধিক মুল্যের ইঞ্টাম্পকাগজ্রে লেখা! যার অথবা এই আইন 
নির্দিষ্ট ও জারী করিবার পুর্ধে এ প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া যে কাগজ ' 
ইত্যাদিতে লেখ। গিয়াছে তাহাতে ষে ইঞ্টাম্প ছাপা হইয়াছে তাহ। যদি এ প্রতিজ্ঞাপত্র- 
ইত্যাদি করণসময়ে তাহার ইষ্টাম্প কাগজের যে মুল্য উপযুক্ত তাহার লহিত মিলে তবে 
তাহ গ্রাহ্যাহওনে কোন আপন্তি হইবেক না ইতি ।--১৮২৯ সা। ১০ আ।শ৩ু ধা । ২প্র। 

কলিকাতা শহর এব দেশের অন্য২ স্থানের নিমিত্তে ভিন্ন২ ইষ্টাল্প ব্যবহার করা 
গেলে এ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যা্দি এব তাহাতে ছাপ। ইঞ্টাল্প অন্য২ প্রকারে শ্তহ্ধ হইলে 
এব" এ. ইষ্টাম্পেতে জানান যুল/ এই আইনের নিরূপিত ইনটাম্পের যুলযোর সহিত 'মি- 
লিলে কলিকাত1 শহরের মুদ্দাতে ছাপাকর! ইফ্টাম্প কাগজ দেশের মধ্যবর্তি অন্য কোন 
স্থানে সফল্‌ হইবার অভিপ্রায়ে ব্যরহৃত হইলে এ ইঞ্টাম্প অনুপযুক্ত বজিয়া কোন প্রতিভ্ঞা- 


দলীলদন্তাবেজের ইস্টাম্প। এ লী ্ ৩৪ ৩ 


পত্র কি নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়াতে কোন আপন্তি হইতে পারিবেক না ইতি 1৮”১৮২৯ 
সা। ১০ আ1৩ ধা। শুপ্র। | | রি 
যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়ার কি অন্য লেখা- 

পড়া ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম হইয়াছে এব এ হুকুম্করা ইফ্টাম্প কাগজের উপর 

লিশিত হইয়াছে যন্দি তাহ! কোন আদালত কি সরকারী কোন কাছারী কিম্বা কোন জজ 

সাহের কি কালেক্টর কি রেজিষ্টর কি সরকারী কর্মকারি কোন সাহেবের নিকটে নথীতে 

গাঁথান কিদাশিল করা কি রিকার্ড করা যায় এবৎ এ ইফ্টাম্প কাগজের পুষ্ঠে অনুমতিপত্র- 

প্রাপ্ত ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয়করণিয়ার দন্তখৎ্চ ন থাকে অথবা এ কাগজ এই আইনের নির- 

পিতমত না পাওয়া গিয়া থাকে এব" অনুমতিপত্রপ্রাপ্থ বিক্রেতার নিকটে পাওয়া গেলেও 

উপযুক্তরূপে এ মত দস্তখৎ্আদি তাহাতে না থাকে তবে এ প্রতিজ্ঞাপত্র কিনিদর্শনপত্র ক্কি 
দরখান্ত কি সওয়ালজওয়াবের কাগজ কি অন্য লেখাপড়া ষে জন কি জনের নথ্থীতে গা- 
থিয়াছে কি দাখিল করিয়াছে কি রিকার্ড করিয়াছে কি অন্যের দ্বারা এ নকল করাইয়া 
ছে সৈ জন কি জনেরা এ ই্টাম্পযুক্ত কাগজের মুল্যের পাচগুণ টাকা জরীমান! দিবেক 
এবৎ পূর্বোকু প্রকারে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি দরখাস্ত কি সওয়ালজওয়া- 
বের কাগজ কি অন্য কোন লেখখাপড় যদি নথীতে গাথান কি দাখিল কর] কি রিকার্ড কর! 
যায় ও তাহাতে কৃত্রিম ইফ্টাম্প ছাপা কি দস্তখৎ্ইত্যাদি থাকে তবে এ২ প্রতিজ্ঞাপত্র কি 
নিদর্শনপর্রঁকি লেম্খাপড়াইভ্যাদ্ি নথীতে গাথনিয়া কি দাশ্িলকরণিয়! কি রিকার্ডকরণিয়া 
জন অর্থাৎ যে জন নথীতে গাথান কি দাখিল করণ কি রিকার্ড করণের নিমিকে তাহা আ- 
নিয়াছে নেইজন কি তাহার কর্মকর্ত। জন এই আইনেতে যে প্রকার দত্তখৎ্ ও তাহার পুষ্চে .. 
লেশ্খ। থাকনব্যতিরেকে অথব! এ জন কি জনের! জিলার জজ সাহেব কি কালেক্টর সাহেব 
কি ইহার পরে অনুসন্ধান করিতে কর্মকারি অন্য যে২ সাছেব সরকার্হইতে অনুমতি পান্‌ 
এ কৃত্রিম ইষ্টাল্পকাগজইত্যাদির পৃষ্ঠেতে লেখ। তারিখ এপ্রকারে পাওয়। গিয়াছে অথবা 

এই আইনেতে হুকুম কর! কি অসিন্ধ অন্য কোন প্রকারে পাওয়া গিয়াছে এবিষয়ে তাহার 
হুদ্বোধজনক প্রমাণ দিতে না পারিলে এ কাগজে যে ইফ্টম্প ছাপা উপযুক্ত এ ইফ্টাম্পকাগ- 
জের মুল্যের বিদ্শতিগুণ জরীমানা সরকারে দ্িবেক উপরের লিখিত মতে কৃত্রিম ইফ্টাম্প 
ছাপা কাগজইত্যদির পৃষ্ঠে এ দন্তখ্ৎ ও ক্রয়করণের তারিখইত্যাদি লেখা থাকিলে এব", 

এ ক্রয়করণের ভারিশ্খের প্রমাণ ঘদি জজ সাহেব কি অন্য কর্মকর্ক1 নাহেবের কাছারীতে এ 
প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখা নথীতে গাথান কি দাখিল কিরিকার্ড করা 

গিয়াছে, এঁ২ সাহেবের হৃদ্বোধজনক হয় তবে এ কর্মকারি জন আপনি কালেক্টর সাছেব 
না হইলে এ বিক্রয়কর্তার নাষে নালিশ করিবার নিমিন্কে তদ্িষয়ে আপনার করা বিবে- 
চনার কথার সহিত কালেক্টর সাহেবের নিকটে এ প্রতিজ্ঞাপব্রইত্যা্দি পাঠাইবেন এবছ,, 
কালেক্টর সাহেব এঁ প্রতিজ্ঞাপত্র কি দিদর্শনপব্রইত্যাদদি যত মুল্যের ইঞ্টাম্পকাগজে লেখ 
উপযুক্ত তত টাক এ জনের স্থানে পাইয়! উপযুক্তমতে তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার 
নিমিত্তে ইষ্টান্পের সুপরিন্েণ্ডে্টে সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবৎ এ প্রকারে দেওয়া 
মুল্যের টাকা এ ইঞ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণিয়ার্‌ স্থানে অথবা এ কর্মহেতুক তাহার উপর 
করা কোন জরীমানার টাকাহইতে আদায় কর! ঘাইবেক ইতি ।--১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৩ 

ধা।১প্র। ৮ ৭ 

১১৬১ নম্বরী আইনের অর্থেতে এব ১৮৪০ সালের ৩ জানুআরি ভারিশ্ের ৬৪ 

নম্বরী নরুক্যুলর অর্ডরে যে বিধি আচে তাহ। এই পত্রের ছারা রদ হইয়াছে এ তাহার 
পরিবর্থে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এব উদ্তার পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবের 
আপনার্দের অধীন আদালতের উত্তর কালে কার্ধ্যনির্বাহের নিগ্িন্তে নীচের লিখিত 
বিধি জারী করিতেছেন | ১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির নরক অর্ডর। 
_ “ফে দলীলদৃস্তাবেজ ইব্টাম্প কাগজে লিশ্িবার ছকুম আছে তাহা শাদা কাগজে লিখিয়। 


৩৪৪ রি আপেন্ডিক্র। 


যদি কোন ব্যক্তি দ্বাখিল করে তবে তাহার এ কাগজ ইফ্টাম্প করণার্থ রাজস্বের কার্া- 
কারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিবার নিমিত্তে তাহাকে দেওয়ানী আদালত উচিত বোধ 
করিলে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্‌। ১৮৪২ সালের ৭ জানু'আরির সরক্যুলর অর্ডরের 
১ দফ|। 

উপরের উক্ত বিধি আলামীরদের পক্ষে কেবল এইমত গতিকে খাটিতে পারিবেক 
অর্থাৎ যে দলীল আসামীর জওয়াবের মুল অথবা! যন্দ্বারা তাহার জওয়াবের সাহায্য 
হয় এমত দলীলের বিষয়ে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ না করিলে যদি যথার্থ বিচারের ব্যাঘাত হয় 
তবে আসামীকে উক্ত প্রকার অনুগ্রহ কর! যাইবেক। ফরিয়াদীরদের বিষয়ে কেবল বিশেষ 
গতিকে এব* সাধারণ নিয়ম বর্জিতের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সেইকূপ অনুগ্রহ করিতে হইবেক 
কেনন। ফরিয়াদীর বিষয়ে এই সাধারণ নিয়ম কর] উচিত যে যে দলীল তাহার দাওয়ার 
মুল কিম্বা যদ্দবারা তাহার দাওয়ার সাহাষ্য হইতে পারে এমত দলীলদস্তাবেজ শাদা] কাগজে 
দিলে তাহার মোকদ্দমা নন্সুট হইবেক । যখন এই প্রকার অনুগ্রহ করা যায় তখন তা- 
হার বিশেষ হেতু এক ফ্বতন্ত্র ক্বকারীতে লিখিতে হইবেক। এ এ এ। 

কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত ইফ্টাম্প কাগজে দস্তাবেজ দাখিল রুরিলে তাহাতে উপযুক্ত 
ইফ্টাম্প বসাইবার নিমিন্তে রাজস্বের কার্যাকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিতে দেওয়ানী 
আদ্দালত উচিত বোধ করিলে এ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মিয়াদ দিতে পারেন্‌। এ এ ২ দফা। 

যথার্থ বিচার করণের নিমিভ্ে এ মিয়াদ দেওয়া উচিত বোধ হইলে উক্ত নিয়ম সাধা- 
'রণ বিধির ন্যায় জ্বান করিতে হইবেক এব" এমত গতিকে মিয়াদ ন1 দেওয়া বজিতের 
ন্যায় ড্বান করিতে হইবেক। এএএ। 

যে২ গতিকে শাদা কাগজের উপর অথবা অনুপধুক্ত মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজের উপর 
লিখিত দলীলদন্তাবেজ ইহার পুর্বে দাখিল হইয়াছে সেই২ গতিকে উপরের লিখিত দুই 
বিধির নিয়ম এব তাহার নীচে যে সপ কথা লেখা! গিয়াছে তাহা খাটিবেক। এর এত 
দফা । 

১ এব ২ বিধির নির্দিষ্ট প্রকার দলীলদস্তাবেজ মুৎফরককা মোকদ্দমায় দাখিল হইলে 
তাহা শাদা কাগজে লেখ! হউক অথব1.অনুশ্পতুক্ত ইঞ্টাম্প কাগজে লেখ! হউক আদালত 
একেবারে তাহা অগ্রাহ্য করিবেন। এ এ ৪ দফা! 

রাজস্বের কমিস্যনর লাছেবের অধীন কোন কালেক্টর সাহেবের পরামর্শক্রমে এ 
কমিস্যনরের জ্কুমানুনারে যে দলীলের উপর উপযুক্ত ইঞ্টাম্প বসান গিয়াছে তাহা 
প্রমাণস্বরূপ আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে। এ এ ৫ দৃফা। 

রাজস্বের কার্যযকারকেরদের পরস্পর ক্ষমতার বিষয় নিষ্ধার্ধ্যকরা দেওয়ানী আদা 
তের এলাক1 নছে। কিন্তু যে দলীলদন্তাবেজ আদালতে দাখিল হয় তাহাতে যদ্দি উপ- 
যুক্ত ইষ্টাম্প থাঁকে তবে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য করিতে হইবেক এব ষে কার্ধ্যকারকের 
হুকুমক্রমে এ ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাহার ক্ষমতার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাস করিতে হইবেক 
না। এএঙদফা। 

যদি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়। দলীলের প্রমাণে অথব! ইক্টাল্প কাগজের উপর 
লিখানের আবশ্যক থাকিলে কেবল শাদ। কাগজের লিখিত দলীলের প্রমাণে যদি কোন 
মোকদ্দমা আদৌ নিষ্পত্তি হইয়! থাকে এব ঘদি তাহার উপর খাস আপীল হয় তবে 
'অধঃস্থ উভ্ভয় আদালতের নিষ্পত্তি রদ করিতে হইবেক এব যে আদালতে মোকদ্দমা' 
প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতকে এ মোকদ্দমা আসল নম্বরে পুনর্ধার নথীর 
শামিল করিতে ছকুষ দিতে হইবেক। পরে যে ব্যক্তি. দলীল দাখিল করিয়াছিল তাহার 
প্রথম 'অথব। দ্বিতীয় বিধানের লিখিত নিয়মানুসারে অর্থাৎ যে গতিকে যে বিধি খাটে 
সেই বিখির অনুসারে এ দোষ শ্তধরণের উপায় দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে এ আদালত 
আপনার বিবেচনানুসারে কার্ধ্য করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন । এ এ ৭ দফা । 


দলীলদস্কাবেজের ইফ্টাম্প । রঃ ৩৪৫ 


শাদ|] কাগজে লিখিত এক দলীলের উপর ইফ্টাম্প বসাইবার' নিমিত্ত ঢাকার জজ-সা 
হেব তাহ! ফিরিয়া দিলেন । কিন্ত ব্াজস্বের কাধ্যকারক সাহেবেরা বোধ করিলেন যে 
তাহাতে ইঞ্টাম্প বসাইবার আরশ্যক নাই এব” উক্ত জজ সাছেব তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার বিষয় নির্ণয় করণের ক্ষমতা আইনমতে জিলার্‌ রা- 
জন্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদিগকে এব হালিল ও নিমক ও আফীন বোর্ডের সাহেবের- 
দিগকে অর্পণ হুইয়াছে। অতএব ত্রাহার। দি কহেন্‌ ঘে কোন দলীলদন্তাবেজ ইফ্টাম্প 
কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই তবে আদালতে তাহ] গ্রাহ্য করিতে হইবেক ।--১৩৩১ 
নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৮২৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার এব সেই আইনের 4 চিহ্নিত তফমীলের 
সম্পর্কে সদর আদালতে জিড্ঞাস। কর1 গেল যে বেণিযঘ়। এব দোকানদার লওয়। ও দে- 
ওয়! টাকার এব জিনিসপ্রভৃতির যে হিনাবের বহী ব্াষ্ে তাহা। ইক্টাম্পকাণজে লেখা 
নছে অতএব দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণের ন্যায় গ্রাছা হইতে পারে কি না। ভা- 
হাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে হিসাবের বহী ইফ্টাম্পকাগজে লিখিতে কোন 
আইনের মধ্যে ভুকুম নাহি অতএব তাহা শাদা কাগজে লেখা হইলেও সাক্ষ্যের ন্যয় 
গ্রাহ্য হইতে পারে । ৫৯২ মম্বরী আইনের অর্থ। 

সদর আদালতে জিজ্ঞান। কর। গেল যে মহাজনের খাতা। বহীতে কোন ব্যক্তির হিসাব 
নিষপন্তি হইলে এব রীতিমতে সেই ফর্দের নিমন ভাগে খাতকের স্থানে যত পাশুন। আছে 
তাহা লেখা হইলে যদি অন্য ব্যক্তি তাহাতে দত্ত করিয়া মহাজদের এ পাওন। টাকার 
বিষয়ে খাতকের জামিন হয় তবে এ প্রকার জামিনী শাদা কাগজে লেখ! থাকাতে তাহ 
মাতবর হউবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে মহাজনের পক্ষে এ জামিন মাতবর 
হওনের নিমিন্ত তাহার উচিত যে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৪ ধারানুসারে তাহার: 
খাতা বহীর যে পুষ্ঠায় এ হিসাব ও জামিনী লেখ] থাকে তাহাতে ইফ্টাম্প বসায় পরন্ধ 
যদ্যপি এ মহাজন সেইব্প না করে তবে সেই জামিনীর দ্বারা মহাজনের উপকার হইবার 
নিমিত্ত তাহার উচিত ষে এঁ কাগজভিন্ন এ জামিনীর অন্য মাতবর প্রমাণ দেয় যেহেতৃক 
শাদা কাগজে এ জামিনী থাকিলে তাহা আইনমতভে প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে 
না। ৯৭০ নযঘরী আইনের অর্থ। , | 

যদি মহাজন কোন ব্যক্তিকে টীকা কর্জ দিলে তাহা মহাজনের বহীর এক স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় 
খাতকের খতের ডৌলের অনুসারে লেখ! গেলে এব ঘছি তাহার উপর সুদ চলে 'খাতক 
এবছ নাক্ষী ভাহাতে সহী করে তবে এ পৃষ্ঠার কাগজে কোন ইফ্টাম্প না থাকাতে সেই 
লিপি শাদা! কাগজের খতের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব. আদ্বালতে তাহা! কোনপ্রকারে মঞ্জুর 
হইতে পারে ন। ৩২৫ নম্বরী আইনের অর্থ। 

সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে উল্ত ৩২৫ নম্বরী আইনের অর্থের এইমাত্র 
অভিপ্রায় ঘে খত বা] তমঃসুক বা টাক দেওন বিষয়ের অন্য একরার্‌ মহাজনের খাত 
বহীতে লেখ! গেলে যে কাগজের উপর লেখা যায় তাহাতে ১৮২৯ লালের ১০ আইনের 
& চিহ্নিত তফমীলের্‌ ৭ প্রকরণে সেই প্রকার নিদর্শনপত্রের যে ইফ্টাম্প নিরূপিত আছে 
তাহা না দেওয়া গেলে দেওয়ানী কোন মোকদ্দমাতে তাহা সাক্ষ্যের ন্যায় মণ্চুর হইতে 
পারে ন কিন্ত পূর্ব 'খাতাবহীর সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হওনের [বিষয়ে যে হুকুম ছিল তাহ! 
নিষেধ করিতে এ অর্থের অভিপ্রায় ছিল না। যেহেতুক ৫৯২ নম্বরী আইনের অর্থে এই 

মত বিধান আছে যে খাতাবহী ইষ্টাম্পকাগজে করিবার কোন তকুষ আইনে নাই অতএব 
তাহ। শাদা কাগজে লেখা! থাকিলেও সাক্ষেযের ন্যায় গ্রাহ্া হইতে পারে । এ ৫৯২ নম্বরী 
আইনের অর্থ রদ করিতে সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডচরর তাৎপর্য নহে ।--১৮৩৮ 
নালের ৩১ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর । 


২. 


৩৪৬ আপেতিক্রী। 


এ আইনের ৩ ধারার উক্ত 4 চিহ্কেতে চিহ্রিত তকদীলের লিখিত হজ্যান্তর : 
কর্ণপত্র ও চুক্তিপত্র ও তমঃসুক ও জামিনীপত্র এব সামান্যতঃ সকল 
প্রকার প্রতিভ্ঞাপত্রইত্যাদি যে২ মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে লেশ্খা যাইবেক 
তাহার বিশেষ নীচে ভোখা। যাইতেছে । 


১ প্রথম ।স্৮আগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এককারনামা অথবা একরার- 
নামার বিষয় স্মুরণার্থে যে কোন লেশ্খাপড়া এই তফসীলেতে | যতটাকাঁর তমঃসুক ষে 
অন্য প্রকার মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিবার হুকুম লা | সুল্যের ইষ্টাম্প ৮ 
হইল কিম্বা ইঞষ্টাম্পরহিত কাগজে লিখিতে নিষেধ না হইল ৯ কন সহি বি 
চুক্কির প্রমাণের নিমিত্তে হউক কিস্বা এ একরারকরণিয়ার টা কে নে রি 
বন্ধ হওনের নিমিক্েই বা হউক অবধার্ধয মুল্য বস্ভর বিষয়ে | বেক। 
হইলে এব" দেই মুল্যের কথ। তাহাতে লেখ। গেলে 


যত টাকা দশ বৎসরে 
দিতে হইবেক তাহার 

| তুল্য টাকার অথবা সমু- 
দয় টাকা এদশবৎ্সরের্‌ 
টাকার কম হইলে তা- 
হার তুল্য টাকার তমঃ 
দুক যে মুল্যের ইফ্টাম্প 
মু লেখ! উচিত এ 


২দ্ভিতীয় ।--মাসমাসে কি বৎসরে টাক দিবার একরারনাম! 


মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজে 
লিখিতে হইবেক। 


উভয় পঙক্ষীয় লোক 

যে মুল্যের ইঙ্টাম্প কা- 

গজ নিরূপণ করে সেই 

, | মত কাগজে লিখিতে হন 

ইবেক কিন্ত এই তফলী- 

লেতে তমঃসুকের নিমি- 

৩ তৃতীয় 1--আইনানুসারে কোন কর্ম করিতে অথবা যে কোন ৪ ইং 


কর্ম টাকার সহিত সম্পর্ক না রাখে কি ধাহাতে টাক। বি- | একরারনামা তাহার ম- 
শেহরূপে ন! লেশ্খ! যায় এমত কোন বিশেষ একরারনামা | ধ্যের ষে ইফ্টাল্প কাগজে 
| লেখ গিয়াছে তাহার্‌ 
অধিক টাক] এ একরার্‌- 
নামাপ্রযুক্ত কোন আদা- 
লতে পাওয়া! যাইবেক' 
না 
| বর্জনীয় । 
কর্মের বেতনের নিমিষে একরারনাম! 
মহাজন এব অন্য২ লোকেরদের ঘে২ পত্র সরকারী ডাকে পাঠান যায় এ 
পত্রেতে ঘে একরার লেখা যায় তাহা । . 
৪ চতুর্থ এক কি তাহাহইতে অধিক লাক্ষির দত্তখৎযুক্ত দলীলদন্তাবেজ 
কি নিদ্র্শনপত্র কি লিপিব্যতিরেকে যে বিল অফ এক্লচেঞ্জ অর্থাৎ হন্ডা 
“ কি ডুফ্ট অর্থাৎ বরা চিঠী কি প্রোমিসরি নোট কি ছণ্তী কিস্তা। টীপ কি 


দলীলদস্তাবেজের ইফ্টাম্প। 


বরা কি টাক দিবার অন্য হুকুম কি অঙ্গীকার 
পত্রের টাক! (রাজধানীর অধীন প্রদেশের মধ্যে 
দেয় হইলে) দৃষ্টিমাত্রে অথবা দাওয়ামাত্রে অথ- 
বা] নীচের লিশ্িত মিয়াদের মধ দিতে হঈ বেক 
তাহা এব এ প্রদেশের বাহিরে যে কোন মিয়াদে 
বিল অফ এক্রচে্জ অর্থাৎ ুপ্তী দিতে হইবেক 
তাহা ২৫ পঁচিশ টাকার অধিকের না হইলে যে 
ই্টাল্প কাগজে লেখা! ঘাইবেক তাহার মুল্য .. 


'আধিকের হইলে । 


যাহার উপর । যেপর্যযান্ত । 
২৫. ৫০২ ৯ 
৫০ ৬০০৯ 
০০৭ ২০৪ 
২০০৯ ৪ ৩৩. 
৪8 ০৩ ৮০০ 
চা৩৩ ৩৬৩০ ০ 
১৬৩০৭ ৬ ৪ ৩০০ ০৬. 
৩৩০০ ৫০০০. 
৫০০৩০. ১৩০০৩ 
৯৩০৩৩ ০৭ ই ৩০০০৯ 
২০০০০ ৩০০০ ০৭ 
৩৬০৩০০৩ ্ ৫০৩০০. 
৫০৩০০. ক *০ ৬১০০ ০০৩ 


১০ ০০০০ একাল উডারহতাইউক। 


উভয় সদর আদালতের জঙজ সাহেবের] বিধান ফরিলেন ঘে শী মহাজনের দ্বারা 


ক 


৩৪৭ 
তারিখের পর 


দুষ্টিমাব্র কি তিন মাসের অ- 
দাওয়। মাত্র কি ধিক কিন্তু এক 


তিন মাসের ভ- বখ্সর্রের অন- 
নধিক মিয়াদী ধিক মিয়াদী 
হইলে । হইলে । 
/৬ 9৯ 
9০ [ 
1০ ০ 
|| ০ ৮০ 
০ ১৬ 
৭১৯ ডে »]৩ 
১1০ ৪ ২৬. 
২৯ ২05 
২৬ ডি ৪%. 
৪ ৬%* 
৬৯. চান 
৮৭ তা ১৯ ১২৭ 
৯২ ৮৬ ০৯৬ 
১৬৬ ২৭, 
২০৯ ২৫০ 


স্বীকার হইলে এব তাহা কেনা বেচা*হইলে যদ্যপি তাহাতে ইষ্ট্রাম্প ন। বসান যায় কিন্বা 
তাহার সঙ্গে উপযুক্ত ইফ্টাম্পযূত ন! লাগান যায় তবে তাহা আইনসিহ্ধ নিদর্শনপত্রের 
মত গ্রাহ্য হইতে পারে না1--১২৭৯ নম্বর আইনের অর্থ। 


৫ পঞ্চম ।”-যে সকল টি কি টান 
চালান হয়। 


ও 


৬ ষষ্ট ।-যে য্‌ভুস্তীকি ০8০2৮ এক বদরের চিরে 


মিয়াদ নাহি। 


২ .ট ২ 


তাহা তিন মাসের 
অনুর্ধ মিয়াদে যে অনুভ্ঞ! 
পত্র বোধ করিতে হই- 
বেক এ পাত্র যে মুলোর 
রগ লিখিতে 
তুল্য মুল্যের 
উঠাতে লিশ্খিতে 
হইবেক! 


তাহার তমঃসুক য়ে 
মুল্যের ইফ্টাম্পকাগজে 
লেখা যায় এ ইষ্টম্পি- 
কাগজে লেখা যাইবেক। 


৩৪৮ | | »ক্সপেজিক্র। 


মন্তব্য (-গ্রীযুত নওয়াব গবরুনর্‌ জেনরুল বাহাদুরের হজুর কৌব্সেলেতে 
এমত কর্ডুত্র থাকিবেক যে কোন বাক্ক কি সম্পৃদায় ঘে২ অনুজ্ঞাপত্র চা" 
লান করেন্‌ এ পত্র ষে সুল্যর ইঞ্টাম্পকাগতজ লিখিতে হইবেক তদ্ধিষয়ে 
এ বাক্ষ কি সম্পৃদ্দায়ের সহিত চুক্তি করেন্‌ এব এ২ চুক্তির সমাচার 
সরকারী গেজেটেতে ছাপা করা হাইবেক । 


বর্জনীয় ।. 
ঘে২ জুন্তীর টাক। ষে২ স্থানে পাওয়া যাইবেক এ২ স্থান্হইতে এক শত 
মাইলের অধিক দুর কোন স্থানেতে ঘে২ জন্তী কোন সত্খ্যার টাকার 
নিমিন্তে লেখ! যায় এব* গ্রাহ্াযকরণানস্তর চালান ন। হয় তাহ এব দোকর্‌ 
তেকর একক প ফে ছণ্ডী ভিম্নাধ্কারের কোন দেশহইত্তে আইসে তাহা । 
কিন্ত নির্দিষ্ট হাইর্ান্ছে তে যদি হিন্দুস্থানের মধ্যবর্তি কোন স্থানে যে কোন্‌ 
ৃ্তী লেখা যায় এব এই রাজধানীর তাবে কোন দেশে তাহার উাকা প্রা 
প্ঠব্য হয় তাহ] স্বাক্ষর করণের পরে যদি অন্যকে দেওয়1 যায় কিম্বা স্বা- 
ক্ষরহওনানস্তর এ স্থাক্ষরুকার্ক এব টাকাদেওনি্য়াব্যতিরেকে তৃতীয় 
জনকে কোনপ্রকারে দেওয়! যায় তবে এ জণ্ডীইত্যাদি চালাইবার্‌ পুর্বে 
তাহার উপর ইফ্টাম্প ছাপাইবার নিমিন্তে তাহ উফ্টাল্প আফিনে না 
লইয়। গেলে অথ্বা প্রত্যেক হুশ্তীর সহিত এই তফদসীতলেতে যে মুল্যের 
ইফ্টাম্প কাগজ এ প্রকার ছন্ডীতে উপ্ঘুক্রব্ধপ্পে লে গিয়াছে এ প্রকার 
ইস্টাম্প কাগজের উপর লিশ্িত এ জত্ডীর নকল গাঁথা ন। গেলে এ প্রকার 
চালানকর1 ক্ুপ্তীইত্যাদির সহিত এই রাজধানীর কথ অল্পর্ক রাখিবেক 
ন্‌1। র 


| অন্য বর্জনীয়?" 

হী ও করারী তমঃসুক অর্থাৎ সরকারী কার্যের নিিক্কে সরকারের ফে২ 
কার্ধ্যকারক সাহেবের সরুকারের খাাজানাদক্তরের উপর হুশ্তী দিবার ও 
তথাহইতে টাক। দেওয়। যাইবার অর্থে করারী তমঃসুকইত্যাদি লিখিয়! 
দিবার ক্ষমভ1 রাশ্খেন্‌ ভাহারদিগের ছেওয়] জুন্তী ও করারী তমঃসুক। 

লি-খনের স্থানহইতে কুড়ি মাইলের ম্ধ্যগত কোন বাতক্কর কি বাক্ষের 
ক্যোন মালিকের কি মোশখ্বারের নাচে চাহিবামাত্র লইয়। যাওনিয়াকে টা- 
ক। দিবার নিমিত্তে লিশখনের নামতুক্ত ফে সকল বরা কি অনুভ্তাপাত্র 
েশখ। ঘাম তাহা।। 


নিক্ুয়পত্র 1-্শ্হন্তাস্তরকরণপত্র ও বন্ধকী'পত্রের প্রকরণ দেখ । 


৭ সপ্তম 1-বশু অর্থাৎ তমঃসুক এতাবতা টাকা আদায়ের কারণ এক কি 
ততোধিক লাচ্ছি দন্তখত্যুক্ত করারী তমঃসুক ও ভস্তী ও টাপপ ও বরা 
ইত্যাদি এক বটের অধিক মিয়াদে হইলে ২৫ পঁচিশ টাকার অনধিক 
হইলে যে ইফ্টাল্প কাগজে লেখা! যাইবেক তাহার মুল্য । ** ও 


দলীলদন্তাবেজের ইষ্টাঙ্প | ৩৪৯ 


অধিকের হইলে । | 
যাহার উপর । যেপর্যযস্ত মুল্য । 
২৫ ৬ ৪ ৫০৭. ক ডি ০ 
৫০ ০৩ ৩ 
৯০০৯ ২০৩ ৯ 
২৩০% রঃ ও ৩০০২ ডিন ও দু ২৭. 
৩০ ০৭. ও টি ৫০ ৩, তি ৪৭ 
৫০০. রি ১০.৬০০৩০, এ রর ৬. 
৬৩০ ০২ চে টর ২০০৩ রর ০ ৯৬৯ 
২০০৩ ৫ নি ৩০ ০ ০ ডি নী ১৬৭ 
৩০০ রা টার ৫০ ০ ০৭ রং ২০৭ 
৫০০০ চি দি ১০৩০৩০০ ্ ৩২৭ 
১০০০০. রি ১০. ২০০০০ নর এ ৪০. 
২০৩৩৬ ৬ *০৫০০০০, ৪০ তু ৬৪ 
৫০০০৩. টি *০০৫০০ ০ তি ৭০৬ 
7৫০০০. হু ১৬ ১০০০০ ০% চন মি ৮০ 
০৩৩০০ ৩৫০০০ ০ নর ৫ ৩৪৬ 
১৫০০০০ এ *০ ২০০০০০৯ টা ৪৪ ৬১২০৭ 
২০৮০০০০* ৮ ৭১৫০৭ 


২০০৩০০০৯ দুই লক্ষের উন্ধ যত হয় তাহার প্রত্যেক লক্ষের উপর 
ইহার অতিরিক্ত এক২ শত । 
জিলার আদালতের জজ সাহেব লদ্র আদালতে জিজ্ঞাস1 করিলেন যে যে তম্ঃমুকের 
মধ্যে লেখা আছে যে পরস্পর অসম্পকাঁয় দুই ব্যক্তিকে কর্তা দেওয়া গিয়াছে এমত তম£- 
সুকের বাব ফরিয়াদী নালিশ করিলে আমার কি কর্তব্য অর্থাৎ সেই খতে লেখে যে ৫৭ 
টাক আনন্দকে এব ২৯২ টাকা বক্সুকে কর্জ দেওয়া গিয়াছে এ দুই ব্যক্তির পরসপর কিছু 
সম্পর্ক নাই তাহারা আপনারদিগক্ে জানে ন1 এইমত প্রমাঁণ হইয়াছে ঘষে এ দুই কর্জ একি 
তমঃসুকের মধ্যে লিখনের্‌ অভিপ্রায় এই ষে প্রত্যেক কর্জেরু বাব খতের ঘে % আন! 
করিয়। লাগিত তাহা এড়ান যায় যদি আমি মেই তমঃসুকক্রমে ডিক্রী করি তবে ইঞ্টাল্প 
আইনের অভিপ্রায় বিফিল হয । তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে সময়েতে 
তমঃসুক লেখা গেল মেই সময়ের চলিত আইনানুলারে যদি ইষ্টাম্পের মুল্য উভয় কর্জা 
টাকার অর্থাৎ ৩৪২ টাকার্‌ উপযুক্ত হয় তবে ৫২ টাকার কর্জ এব" ২৯২ টাকার আর এক 
কর্জের একি খত হইলে সেই শত নাম-ুর হইবেক ন1।--১০৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ। 


উপরের লিখিত মত 
যে টাক] দিবার কি তাঁ- 


| : হার হিসাব দিবার কিম্বা 
৮ অষ্টম ।--তমঃসুক অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তাস্তরকরণের | যে দুব্য অর্পণ করণের 


কিম্বা নিরূপিত সময়পর্যযস্ত সালিয়ানা সণ্খযা নিরূপিত টাকা | কি হস্তান্তরকরণের কথা 
দিবার অথবা মুল্য নিরূপণ করণযোগ্য কোন বিষয় কি বন্ড] এ তমঃমসুকে লেখা যায় 
অর্পথের কি তাহার হিসাব দেওনের নিমিন্তে জামিনস্বরূপ | সেই টাকার সংখ্যার 
ঘে তমঃসুক দেওয়া যায় তাহা। "* ০5. ** | কি দ্রব্যের মুল্যানুসারে 
৬৪ নির্ূপিত ইফ্টাম্প কাগ- 

জে লেখা যাইবেক। 


৪৫০ | আপেখ্িক্র। 


সন২ যত টাক দিতে 

| হইবেক তাহার দশগ্তণ 

৯ নবম 1--তমঃসুক অর্থাৎ যাবজ্জীবন ইত্যাদির ন্যায় আনির- সৎখ্যার নিমিত্তে নির- 
পিত লময়পধ্যন্ত সালিয়ান। টাকা দিবার তমঃমুক। * | পিত মুল্যের ইক্টাল্প 
কাগজে লেহা। যাইবেক। 


ভাহ1 লেখনিয়। লোক 

যে মুল্যের ইফ্টাম্প কা- 

গজে লিখতে ইচ্ছ। করে 

১০ দশম 1--তমগদুক অর্থাৎ ফে টাক রক্ষা পাগুনের কি-অব- | তাহা লিখিতে পারে 

শেষে ফিরিয়া পাওয়! ঘাওনের নিমিত্তে ষে তমঃসুক লেখা । কিন্তু এ ইফ্টাম্প কাগজ 

যায় সেই টাকার্‌ সধ্খ্যা অলিখিত ও অনিরূপিত হইলে এ ] যত টাকার নিমিত্তে উ- 

তমঃসুক । ১১:০5, ] পযুক্ত হর তাহার অধিক 

| টাকা এ তমঃঘুকের দ্বারা 

কোন্‌ আদালতে পাইতে 
পারিবেক না। 


উপরের লিখিতমতে 
এব৭, নিয়মে যদুচ্ছ। মু- 
লোর ইফ্টাম্পকাগজে 
লেখা! যাইতে পারি- 


১১ একাদশ ।-তমঃসুক অর্থাৎ কোন পদের কম্্ কিম্বা অন্য 
কোন কার্ধ্য উপযুক্তরূপে করিবার নিমিন্বে যে তমঃমুক অথ- 
বা মুচলকাইত্যাদি লওয়া যায় ভাহা এব" অন্য মুল্যের 
ইঞ্টাম্পকাগজে যাহ লিখিবার হুকুম নাহি কিস্বা ইষ্টাল্প 


রহিত কাগজে যাহা লিশ্িবার নিষেধ নাহি তদ্ধতিরেকে | বেক। 
অন্য সকল প্রকার তমঃমুক । রর ৪ 
এমত নিগ্ধারিত টা- 
| কার তমন্পুক যে মুলোর 
১২ দ্বাদশ ।--টাকার সৎখ্যা নিষ্ধারিত হইলে । ..১  .. | ইঞ্টাম্পকাগজে লেখা! 


যায় তুল্য মুল্যের ই- 
্টাম্প কাগজে লেখা 
ণ যাইবেক। 
* বজ্জনীয়। 
তমঃসুক্ধ অর্থাৎ সালিয়ানা | 


তয়ঃদসুক অর্থাৎ পরস্পর রাজ্যের নীতিবিষয়ক পদসম্পকীয়ে কিস্বা নিজ 
রাজ্যশাসন কর্তৃতরপদনম্পকা্ম সরকারী কোন কার্ধ্যের কি বস্থর্‌ 
নিমিত্তে সরকারের কম্মকারি সাহেবদিগের নিকটে দেওয়! কি তাহার- 
দিগের নিকটহইতে দেওয়া তমঃমুক । 


১৩ ত্রয়োদশ ।--সিকুরির্টিবশুড অর্থাৎ জামিনীপত্র এভাবত। কোন)? চিহ্নিত তফসীলে- 
আদালতের সাহেব কি কালেক্টর সাহেব কি আদালত কি | তে আদালতের কাগ- 
রাজসল্পকয় কোন কার্য্যকারক সাহেবের লঙয়া কি ভাহার.$ জের নিমিত্তে ষে মুল্যের 
দিগের ছকুম দ্বারা লওয়৷ জামিনীপত্র এব* কোন আদালতে | ইষ্টাম্প কাগজের হুকুম 
উপৃস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া রাজীনামা | হইল এ মুলোর ইষ্টাম্প 
ও মলোলেনামা ও রফানাম| । .. রি রি ,. / কাগজে লেখা যাইবেক। 
সদর আদালত বিধান করিতেছেন ঘে কোন ব্যক্তি খতের টাক! দেওনের বিষয়ে জা- 

মিন হইলে এব জামিনী স্বীকারত্বরূপ সেই খতে আপনার নাম লিখিলে সেই ব্যক্তির 

নামে 'খাতক্র নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে দেইরূপে নালিশ হইতে পারে যেহে- 
তুক মেই কর্জেতে উভয় ব্যক্তিই দায়ী অতএব সেই জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের 


দলীলদস্তাবেজের ইফ্টাম্প। ৩৫১ 
নিমিন্ত আসল কর্জের তুল্য মুল্যের হুতন্ত্র ই্টাম্প কাগজে রীতিমতে জামিনী লিখ্বার্‌ 
কোন প্রকার আবশ্যক নাই 1৮৩৪১ নস্বরী আইনের অর্থ। 

সদর আদালতে জ্ঞাপন কর। গিয়াছে ঘে কোন২ ঞ্িলাতে খত ঘে সুল্যের ইঙ্টাম্প 
কাগজে লিখতে হয় সেই মুল্যের কাগজে লিখিত 'খতের উপর জামিনী লেখ) গিয়1 থাকে 
এই ব্যবহার 'অসঙ্গত যেহেতুক এই প্রকার লিখিত জামিনীনামা জামিনীর প্রতিক্ুলে আ- 
দালতে সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না অতএব এই বিষয়ে জিলার আদালত মনো- 
যোগ করিবেন এব ভাছারদের অধীন আদ্াালতের্দিগকে মনোযধোগ করাইবেন ।--- 
১৮৩৭ সালের ২৭ অক্টোবরের সর্ক্যালর অর্ডর। 
তৎ্পরে জিল! মৈনপুরীর জজ বেগবি সাহেব সদর আদালতে লিখিলেন যে উক্ত ২৭ 
অক্টোবর তারিশ্খের সরক্যলর অর্ডর ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থের সঙ্গে মিলে না তা- 
হাতে সদর আদালত জানাইলেন্‌ যে এ সাহেব আইনের অর্থের বিষয়ে যে উল্লেখ করি- 
মাছেন তাহ] যে বিহয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা এই যে এক জন্‌ এক 'খাতকের সঙ্গে 
কর্জার বিষয়ে দায়ী হইল এব তাহার প্রমাণস্বূপ সেই খতের উপর আপনার নাম 
দস্তখৎ্ করিল তাহাতে উদ্ভয় ব্ক্তি তাহার বিষয়ে সমানরূপে দায়ী হইল এব« আদ্বালত 
বিধান করিলেন যে এ জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের নিমিন্ত এ খতের তুল্যমুল্যের 
আলাহিদ্দ। ইফ্টাম্প কাগজে তাহার জামিনীনাম! লিখিবার প্রয়োজন নাই ॥ কিন্তু ২৭ 
'আকটোবর তারিখের সরক্যলর অর্ডরের বিষয় এই ঘষে এক জন আসল খতের উপর 
জামিনীনামা লিখিয়! দিল এব* ইঞ্টাম্পবিষয়ক আইনানুসারে সেই প্রকার জামিনীনাম 
এ জামিনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের ন্যায় গ্রাহ্য হইতে পারে না। উক্ত দুই বিষয়ের মধ্যে 
অনেক বিশেষ আছে এব এ কন্ষ্ুক্সন ও সর্ক্যুলর অর্ডর পর্সপর বিক্ুহ্ধ নহে 1” 
১১২১ নম্বরী আইনের অর্থ। 
যদি এ তমঃমুকের 
দ্বার! এক হাজার টাকার 
১৪ চতুর্দশ 1-চার্তরপার্তি অর্থ: কোন জাহাজ রি নৌকার | অধিক পাওয়া যায় তবে 
দে নিমিত্তে কোন একরারনাম। কি চুক্তিপত্র কিম্বা জা- | ৮১ আট টাকা স্বুলেযের 


হাজ কি নৌকার কাঞ্ঠানের কি কর্তার কি স্বামির অন্য কা- এ দিলি 
খু নি 
হারু সহিত এ জাহাজ কি নৌকাযোগে কোন মুদ্রা কি ব্য টিকার তির রি 


কি মাল বোঝাই করিবার ও অন্য স্থানে লইয়া যাইবার এ 
বিষয়ে যে কোন লেখাপড়া ও পত্রাদ্দি হয় ভাহা লিখিবার্‌ লো রমিত না 
ইফ্টাল্প কাগজের মুল্য।-.. -২. ** -*  ** | জের হুকুম হইল সেই 
মুল্যের ইফ্টাম্পকাগজে 
লেখা! যাইবেক ॥ 
বর্জনীয় | 
চার্তরপার্তি অর্থাৎ লিপাহীদিগকে কি সৈন্যসন্বন্থীয় দুব্যজাত লইয়। যাই- 
বার কিম্বা পরস্পর রাজসম্পক্কীর অন্য কোন্‌ কার্য্যের নিমিত্তে সর্ক- 
রেতে ভাড়ালওয়া জাহাজ কি নৌকার বিহয়ে উভয়ের মধ্যে ঘে এক- 
রারনামা কি চুক্তিপত্র লেখ যায়। 
১৫ পঞ্চদশ 1 কুস্ত্রাক্টর অর্থাৎ চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র তাহার 
কাগজের অন্য প্রকার ৮4 নিজপণ না ছইয়। হা চুক্তিপত্রানুসারে । 
কিবা তাহ! ইফ্টাম্প কাগজহইতে বর্জিত না হইলে । ৃ 
১৬ ষোড়শ +_কোপার্টনরূর্সিপ ভীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা ঘৌতা 
কারবারের লেখাপড়া অর্থাৎ সমসৃষ্টিপত্র । ** ৮ 
১৭ সপ্তদশ ।--কল্পোলিস্যন্‌ ভীড় অর্থাৎ সাধুখাতকী প্রিজাপত্র কিনা 


৩৫২ আপেশ্ক্র । 


শক্ত "খাতক কি খাতকদিগের তাহার কি তাছারদ্িগের মহাজনের 
মধ্যেতে বুফাসুরতে দেনা পরিশোধ করণার্থে অন্য যে কোন লেখা 
পড়া হয় তাহ! যে ইফ্টাম্প কাগজে লেখ। যাইবেক তাহার মুল্য । ** ৮৯ 
১৮ অব্টাদশ ।--কন্বেয়ন্স অর্থাৎ হস্তান্তরকরণপত্র এতাবতা কওয়াল। কি 
বয়নামা কি হেবানাম। কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি 
সালিয়ান। প্রাপ্তি পৈতৃক কি স্বোপাজিত স্থাবর জঙ্গম অন্য কোন বস্তু 
বিক্রয়ের বিষয়ে কিম্বা কোন ভূমি কি ঘরবাটী কি খাজানা কি সালি- 
মানা লাভ কি অন্য কোন বস্ভরতে থাক কোন স্বতর কি অধিকারিত্র কি 
প্রাপ্য কিম্বা অন্য কোন প্রকার দাওয়ার বিষয় বিক্রয়ের বিষয়ে যে 
কোন প্রকার লেখাপড়া হয় অর্থা্ু যে মুখ্য কি অদ্ধিতীয় পত্র কি নি- 
দর্শনপত্র কি লেখাপড়ার দ্বারা বিক্ররকর। বস্ত ভ্ররকর্থ। কি ক্রঘকর্তা- 
দিগের কি তাহার কি তাহারদিগের অনুমতিক্রমে অন্য কোন জনের 
হস্তগত হয় কি অর্পণ করা ঘায় ২ বিষয়ের পত্র তাহার মধ্যে লেখা 
ক্রয়ের মুল্য কি তন্চিম্ন অন্য ব্ষিয়ের টাক] ৫০২ পঞ্চাশের অধিক ন। 


হইলে ষে ইষ্টাম্প কাগজে লেখ। ঘাইবেক তাহার্‌ মুল্য । ... ০৮ ॥০ 
পঞ্চাশের অধিক হইলে । 

যাহার উপরূ। যেপর্ধ্যন্ত | যুল)। 
৫ ০. ৬৬ 2 ১০০৭. তি ঠা ১ 
১৩ ৩৯ রঃ তি ২৬০ ৪ ০ ৮৬ ২৯ 
২৬০ ৪ স ৫০০৭ ৪ ৫ 8 ৪. 
৫০০. রি ও ৩০ ৯ ৬ 8 ৪ ৮১ 
৬৩৩৬৯ ৪ ২৩৩৬৯. ৫ রা এ ৬২৭, 
২০০৩ ্ নাহ ৩০০ ০ বি রি ৩ ২১ 
৩০০ ০১ ৮ ৬ ৪ ৩ ৫০০ ০৭ নি এ নং ২৬৯. 
৫০০০, ৫ নঃ ৮০০৩৭ টে রঃ রর ৩২১ 
৮০৩ ০ ৮ রি ৬১০০০ রে ৪ ঠা; ৪০. 
৬২০ ০০৯৬ ৮১৪ ু ই ০০০৩০ ৪ ৪: রি ৫০". 
২০০ ০০৯% রঃ 5 ৩০০০০ ্ ৬ তত ৬৪ 
৩০০০০ ৪ রি ৫০০০০ রী চি রর ৮৩০ 
৫০০০০ হে রর ৬১০০০০০৯ 2 রি রং ১০৩ 
৬০৩০০ রঃ ৬ ২০০০০০% রে ৫ রঃ ৯৫০১ 
বেহিবে নহি দুই লক্ষের অধিক প্রত্যেক লক্ষের নিমিত্তে । এক২ শত । 


মন্তব্য ।-_অনেক প্রতিজ্ঞাপত্রের কি নিদর্শনপত্রের কি লেখাপড়ার মধ্যে 
কোন্‌ পত্র মুখ্য ইহাতে সন্দেহ হইলে এ পত্রা্দির কর্তারা তাহার মধ্যে 
যে পত্র মুখ্য ছয় তাহা স্থির করিতে এব* এঁ পত্রেতে লিখিত টাকার 
সৎখ্যাদৃষ্টে উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্পযুত কাগজে কি পার্চমেন্টে কি বে- 
লমে তাহার নকল করাইতে পানে । 

১৯ উনবিৎশ 1--কিন্ ইহাও নিদ্দিট হইয়াছে যে একছইতে অধিক পত্রা- 
দি থাকিলে এ মুখ্যপত্রভিন্ন অন্য২ সকল পত্র আট আট টাকা মুল্যের 
ইফ্টাল্প কাগজআঙ্িতে লেখা যাইবেক এব এ প্রতিপোষক পত্র আট 
টাকার অধিক মুল্যের ইফ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই এব, 
এ সকল পত্রতে বস্ত্র হস্তান্তর ছওনের মুখ্য পত্রের নিরূপণ এব, এ 
মুখ্যপত্র উপযুক্ত মুল্যের ইষ্টাম্পযুত কাগজে লেখা গিয়া থাকনের 
কথ এ প্রতিপোষক পত্রেতে জেশ্খা যাইবেক । 


দলীলদস্তাবেজের ইক্টাম্প। ৩৫৩ 


বজনীয় । 

যে সকল দানপত্র কি পড়ি। কি বিজ্রয়পত্রাদিতে সরকার পর্সপর রাজ্যের 
নীতিবিষয়ক পদের কি স্বীয় রাজ্যশাসনকতুত্ পদের এক পক্ষ হন্‌ 
তাহা । 

মন্তব্য 1--মালহজারী কি খাজানার বাকী উমুল করিবার কি আদালতের 
ডিক্রীর লিখনমতে কার্ধ্য করণের নিমিন্বে যে ভূমি নীলামে বিক্রয় 
করা যায় তাহার বিক্রয়পত্রেতে এ বর্জন্রে কথ। সম্পর্ক রাখিবেক না 
ও এমতে নীলাম হইলে তাহার খরীদারের খরীদের টাকার সহিত 
ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য দিতে হইবেক এব যে কার্যাকারক সাহেব এ 
নীলাম করেন্‌ তাহার নিকটহইতে এ খরীদার সেই মুল্যের ইষ্টাম্প 
কাগজে লিশ্িত বয়নামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র পাইবেক। 


অন্য বর্জনীয় । 

সরকারের লওয়! কর্জের খত কি সরকারের লিখিয়া দেওয়া অন্য প্রকার 

"খত এব বাস্কের অ্শ হস্তান্তর করণের পত্র । 

ঘাটের মাসুলের ইজারদার জজ সাহেবের নিকটে এই দর্খীস্ত করিল যে আমারদের্‌ 
কবুলিয় এব জামিনীনামা শাদা কাগজে লেখা যাইবার অনুমতি হয় । জজ সাহেব মেই 
বিষয় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন এব সদর আদালত এই উত্তর দিলেন যে ১৮২৯ 
সালের ১০ আইনের 4 চিহ্নিত তফলীলের বর্জনীয় বিষয়ের অর্থের মধ্যে সেই প্রকার 
করুলিঘত্ড এব« জামিনীনামা গণ্য করিতে হইবেক এব সরকারী বিষয়ের ইজারদারেরদের 
ঘে কবুলিয়ৎ লিখিয়। দিবার ভকুম 'আছে তাহা ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই। 
১১১১ নম্বী আইনের অর্থ । 
২০ বিশ 1 নকল কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কিম্বা ঠিক নকল- 

বোধক দস্তখশ্যুক্ত কোন তম£ঃমুকের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের যে | এই আইনানুসারে আ- 

কোন নকল প্রমাণস্ব্ূপে দাখিল করিবার নিমিত্তে প্রকৃত- (মল পত্রের কাগজের 

রূপে কর। যায় তাহা উত্ভয় পক্ষের কোন পক্ষের হিতের নি- | মুল্যের ভুল) । 

মিন্কে করা গ্রেলে তাহার্‌ ইম্টাম্প কাগজের মুল্য |... -*] 
২৬ একবি'শ 1--এ একরারনাষা কি নিদর্শনপত্রাদ্দির যে নকল উভয়পক্ষ- 

ব্যতিরেকে অন্য জনের হিতের কি কার্য্যসাধনের নিমিত্তে কর! যার তা- 

হার ইষ্টাম্প কাগজের মুল্য । রঃ ॥ 
২২ দ্বাবিশ ।--পুর্সোক্ত কোন একরারনামা কি চুক্তিপত্র কি তমঃসুক কি 

প্রতিজ্ঞাপত্র ক্ি অন্য নিদর্শনপাত্রের পুষ্ঠের লেখ্খা কি তাহার সঙ্গে 

গাথ। কোন ভফমীলের ফর্দের কি রুপীদের কি অন্য কোন লিখনের 

কোন প্রকার প্রমাণযুক্ত কোন নকল লেখ! যাইবার ইফ্ণাম্প কাগজের 

]। (1০ 

২৩ এবি নি রিকার্ড কি পত্রকি হিসাব কি বেওরাপত্র কি রি. 

পোর্ট কিম্বা অন্য কোন লেখাপড়ার দস্তখৎ্কর1 ঘে নকল সরকারের 

কোন কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয় যায় ভাহ! ই্টাম্প আফিসে 

কাপিকাগজ নামেতে খ্যাত যে প্রকার কাগজে এখন লেখা যায় এমত 

কাগজে লিখিতে হইবেক এব তাহার প্রত্যেক ফর্দের মুল্য ।..... **, 8 
আদালতসম্পকাঁয় ঘষে লেখাপড়ার নকল আদালতহইতে অথব। মালগুজা- 

রীর কাছারীহইতে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার বিষয়ে ৪ চিহ্নিত 

তফচমলৈ দেখু । 


২১ 


৪৫৪ | আপেত্ডিক্র ৷ 


বর্জনীয় । 
আসল পত্রাদি যাহার স্থানে থাকে তাহার কিম্বা তাহার উকীজের কি" 
সলিসিটরের নিজ কর্মের নিমিত্তে করা নকল এব ফিরিয়! দেওনস- 
ময়ে সরকারী কাছারীতে রাখ প্রতিজ্ঞাপত্রইত্যাদির নকল । 
কোন আইনের দ্বারা নরকারী কর্মকারুক সাহেবদিগকে ষে কোন কাগজের 
নকল' করিতে কি চাহিতে কি অন্যেরে দিতে ভুকুম আছে সেই নকল 
ইফ্টাম্পকাগজে লিখিবার নিমিন্তে বিশেষুরূপে ছকুম ন। থাকিলে তাহা । 
২৪ চতুর্কিৎশ ।--ডীড অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা এই তফসী- 
লেতে বিশেষরূণ্ণে যেং প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রসঙ্গ অন্য প্রকার না +একরারনামার ইঞ্টাম্প 
হইয়া! থাকে সে সকল প্রতিজ্ঞাপত্রের ইঞ্টাম্প কাগজের মুল্য। ) কাগজের তুল্য । 
২৫ পঞ্চবিৎশ ।--এক্লচেঞ্জ অর্থাৎ এওজনামা এতাবত! অন্য কোন্‌ প্রকার 
বষ্ভর পরিবর্ে স্থাবর কোন্‌ বজ্র ঘে প্রতিজ্ঞাপত্রের দ্বারা হস্তান্তর কি 
ত্যাগ হয় তাহা । 
যদি এ এওজ সমান করিবার নিমিভে কিছু টাক] না দেওয়] যায় কি দিবার 
নিয়ম ন! হয় তবে ঘে ইঞ্টাল্প কাগজে লেখখ। যাইবেক তাহার মুল্য । ... ৮. 


২৬ ষড়বিৎশ ।- যদি এ এওজ সমান করিবার নিমিন্কে কিছ ॥ তত টাকার বস্ত হস্তান্তর 
টাকা দেওয়! যায় কি' দিবার্‌ নিয়ম হয় তবে ঘে ইফ্টাম্প কা-(কর্ণপত্রের ইক্টাল্প কা- 
গজে লেখা যাইবেক তাহার মুল্য । ১১০০০, 9 গজের মুল্যের তুল্য । 


২৭ সপ্তবিৎশ ।--এন্গেজমেন্ট অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাপত্র এতাবতা দেওয়া ( তমঃসুক কি অন্য খ- 
দাদনপ্রযুক্ত নীলগাছের কৃষিকার্যাকরণের কি তাহা যোগাই- | তের ইস্টাঙ্গকাগজের 
বার কি দাখিল করণের কিম্বা বাণিজ্যব্যাপারের অন্য কোন 4 মুল্যানুক্রমে দাদনের ট 

র | কার সঞ্খ্যানুসারে নি 
বন্ভ জন্মাইবার কি বানাইবার কি যোগাইবার কি দাখিল ্ হজ 
করিবার অর্থে ঘে করুলিয়ৎ লিশিয়া দেওয়া যার ভাহা। .. রূপিত মুল্যের হষ্টা 


কাগজে লেখা যাইবেক। 
২৮ অফ্টাবিৎশ।--লীস অর্থাৎ পাউা এতাবতা কতক টাকা) 
আগাম পাইয়া ইস্তমরারী পাউ। কিম্বা এক জনের কি ততে! 
ধিক জনের পরমায়ুর, স্খ্যাপধ্যন্ত মিয়াদের ফি অনির- চি 
পিত অন্য কতক কাল মিয়াদের নিমিত্তে যে পাটা দেওয়া [০৬০১৬ নর 
এ ৬ র কাগজের মুল্যের 
যায় যদি খাজানা দিতে না হয় তবে তাহার ইঞ্টাম্প কাগ- ভুল্য। 
জের মুল্য । টা ৮০ ৪ রী 8 
২৯ উনভ্রিৎশ ।--আগাম কিছু টাকা পাওনব্যতিরেকে মাস২ এক বগসরের এক বছসরের 
কি লন্‌্২ খাজান। পাওনের কারণ ভূমি কি বাটাঘর কি নিমিজে হই অধিক হই 


এ আগাম দেওয়! ট|- 
কার তুল্য মুল্যের বস্ড 


অন্য স্থাবর বন্ভর যে পাট্্র। লেখা। ষায় তাহার ইঞ্টাম্প লে। লে। 
কাগজের মুল্য লালিয়ান। খবাজানা ১২২ বারে টাকার 
উপর ২৪২ ট্াকাপর্্যস্ত হইলে । .. ৫ রর ০ | ০ 
'অধিকের হইলে 
যাহার উপর । যেপর্য্যস্ত । মুল্য । 
২৪ ১২, রর ৫০. ৪ ০ টি ৮০ 
৫০২ ... ১০০৭ রি 8০... ,.. ১৯. 
৬৩০৯২ ০০, ২৫০৭ ০৭ 2 ২+ 
২৫০৭৬ ০, রা ৫ ০০. ৮৪০ ২৯ ৮০০ ৪. 
৫০ ০৯৬ *.. ৪5৪ ৩০০৯ ০ ৪ এ ৮৭ 


*১৫ ৩৩৯২ 5৪৭ রি ২০০০৯ নর ৮ 55 টে 
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যাহার উপর । যেপর্যযস্ত। ম্বুল্য | 
২০৩০৬ এগ মেঃ ৪০৩৩০১১ ৫০ ১২ ৩৪৯ ১৬৭, 
৪০০০১ ২৯৪ ৪৪৬ ০০০ সী ৬ ৪৬৪ ০ 
৬০ ০০ »*৯ নর ১০০০ ০৯ ডি ২০ ঠা ৩২ 
০৩০০৬ ৪৪০ ৪৩৬ ৫০০০০. ৪ ৩২৭ ৯৬৬ ৬৪৯, 
৫০০০০ 'পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক যত হয় 1৬৪৯ ০৮ ৮০৭ 
উপরের উক্ত দুই প্র- 


৩০ ত্রিশ ।-আগাম টাকা পাগুনপ্রযুক্ত বৎসর২ খাজান। পাই- | কার মুল্য একুন করিয। 
বার কার্ণ দেওয়া ভূমি কি বাটী কি অন্য কোন স্থাবর বম্ভর1 যত হয় তত স্মুল্যের 


পাটা । ৮ চে তত ১০ 5০০০৮] ইঞ্টাম্প কাগজআদিতে 
লেখা! যাইবেক। 
আসল পাউ্টার যু 
৩১ একত্রিৎশ ।*»-পাট্রার প্রতিক্প করলিয়ৎইত্যাদি | ... 1 লোর ইঞ্টাম্পকাগজ কি 
টি বেলম কি পার্চমেন্টে 
লেখ! যাইবেক। 
বর্জনীয় । | 


সালিয়ান। খাঁজানা ১২১ বারো টাকার অধিক না হয় এমত ভুম্যাদির পাকা । 

লর্কারের কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের দেওয়া পার্ট! ও তাহার 
প্রতিরূপ কবুলিয্বৎ এব এ কার্য্যের অদ্শস্বরূপে কর সকল জামিনী 
ভমঃঘুক এব রাইয়ত"ও অন্য২ কৃষিকারকেরদিগক্ষে যে পাটা দেওয়া 
যায় তাহ! ও তাহার প্রাতিরূপ কবুলিরগ। | 


মন্তবা ।-জমীদারেরদের কি তালুকদারদিগের কি ভূমির অন্য | 
দ'খীলকার কি স্থত্বাধিকারিদিগের তাহারদিগের ভুমি সকর 
হউক কি নিষকর হউক এব ইজারদাকু কি কট্কিনাদ্ারকি| পারার নিমিন্কে উপ- 
ভূমির অন্য দখ্বীলকারদিগের ও সদর মালজার কি লাশ্ে-!রের নিরূপিত ইফ্টাল্প 
রাজদারেরদের ও প্রজাদিগের মধ্যবর্তি অন্য কোন তালুক- | কাগজজাদিতে লেখা 
দারকি কটুকিনাদার কি ইজারদার্ কি অন্য পাউাদারেরদের* যাইবেক। 
মধ্যে দেওয়ালওয়ার সকল পাউা ও কবুলিয় কি তদ্রপ 
'অন্য লেখাপড়। । ৪ টা 6: : 
সদর দেওয়ানী আদালভ বিধান করিয়াছেন ঘফে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের 4 
চিহ্নিত তফসীলের ৩১ প্রকরণের বৃজিত বিষয়ানুসারে কৃঘাণেরদিগকে বে পাটা দেওয়। 
যায় এব তাহারদের স্থানহইতে ঘে কবুলিয় লওয়া যায় তাহাতে গবর্ণমেন্ট লিপ্ত 
থাকুন্‌ বা থাকুন্‌ তাহা শাদা কাগজে লেখা যাইবেক 1--৬৩৫ নস্বরী আইনের অর্থ । 
ওকালছ্নাযা অর্থাৎ ওকালছ্নাম! ও মোশ্তারনামাইত্যাদি । 
৩২ দ্বাত্রিৎশ ।--কোন মোকদ্দমা কি বিষয় কি কাধ্যসম্পকীর্র বিশেষ কোন 


এক কর্ম করণার্থের পত্র হইলে ।  *৮ তত তি তি তত ॥1০ 
৩ ত্রযস্ত্রিশ 1--সামান্য অর্থাৎ" অনেক কর্মা করিবার ক্ষমতাপণের পত্র 
হইলে 1 5৬৪ ত ৪৬ দক ৯০ ৪৬৬ চে | টা * ৩৩ ৪ 
| বর্জনীয়। 


এতদ্দেশীর আদালত অথব। ভূমির মালগুজারীর ভারাক্রান্ত লাহেবদিগের 
সমক্ষে যে মোকদ্দম। উপস্থিত হয় তাহার সমাধা করণের নিমিন্তে ফে 


২১২ 


৬৫৬ আপেগ্িক্র ৷ 


ওকালগ্নাম। কি ম্োশ্রারন্গমা। কি অন্য পত্রার্পণ করিতে হয় 8 টিহোতে 
চিহ্িত তফলীলেতে তছিষয়ে ষে২ নিয়ম আছে তাহ1 আদালতের কাঞ্জ 
এই শব দেখ । 


৩৪ চত্ত্তিৎশ ।-বোধক লাইসেন্স লেটরু অর্থাৎ অভয়পত্র এতাবত। খাতক- 
দিগকে মহাজনদিগের দেওয়! অভয়পত্র যে ইফ্টাম্প কাগজে লেখা ষা- 
ইবেক তাহার মুল্য । রি ৪: রর ৃঁ ৪ ও ৮৯, 


৩৪৫ পঞ্চত্রিংশ 1 মর্টগেজ অর্থাৎ, বন্ধকপত্র এশ্াবতা পূর্বের 
করা কর্জের টাকা কি যে টাক। কর্জ করিতে হইবেক তাহা 
আদায় করিবার মাতবরীধ নিমিন্কে দখল দেওনের সহিত | 
কি তাহাব্যতিরেকে কোন ভূমি কি জমীদারী কি অন্য স্থাবর | বন্ধক ন] দিয়! কর্ড 
কিস্বা। অস্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র কি সনিয়ম বিক্রয়পত্র কি কট | লওয়া টাকার তম?দুক 
কওয়ালা কি বয়বেলওফা কি সভোগ বন্ধকপত্র কি পূর্বের 1 লেখ যাইবার নিপ- 
করা কর্ডের টাক! কি ষে টাকা কর্ড করিতে হইবেক ভাহা পিত মুল্যের ইফ্টাম্প 


আদায় হইবার মাতবরীর নিমিভ্ে কোন বষ্ডর তৰ্তাপক 0055 
প্রতিজ্ঞাপত্রের সহিত দেওয়া বন্ধকইতযাদিপাত্রের ইফ্টাম্প 
কাগজের মুল্য ॥ ... রি রী মিরা 
৩৬ যট্ত্রিৎশ ।- বন্ধকপত্র অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ হস্তান্তর 
করণের কিবা নিরূপিত সষর়পর্যন্ত সালিঘ়ান। টাকা দিবার | এঁবস্ভর পূর্ণ ও যথার্থ 


কিন্বা মুল্য নিরূপণ হওনযোগ্য কোন বস্ভ উত্তর কালে কোন (855 নিরূপিত 
লময়ে অন্যের হস্তগতকরপের মাতবরীর নিমিন্তে দেও ই রা 5 
বন্ধকপত্রইতণাদি । টি 8 ৫ . ] লেখা যাইবেক। 


৩৭ সপ্তত্রিৎশ 1 বন্ধকপত্র অর্থাৎ যাবজ্জীবনের ন্যায় অনিরূ- [২ সন২ দিতে হইবার 
পিত লময়পর্তযন্ত সালিয়ানা টাকা আদায় করিবার মাতবরীর ] টাকার দশগুণ টাকা 


নিমিত্তে ঘে বন্ধকপত্র দেওয়া যায় তাহার্‌ ইঞ্টাল্প কাগজের খতের নিরপিত ইস্টা- 
মুল্য । .... ,:, .. রা : | ল্পকাগজের মুল্যের 


ৃ _ তুল্য। 

এ বন্ধকপত্রলেখনিয়। 
যে মুল্যের ইষ্টাল্প কা- 
গজে লিখিতে ইচ্ছা 
করে এ মুল্যের ইঞ্টাল্প 

৩৮ অক্টাত্রিংশ 1-শষে বন্ধকপত্রের ছার! যে টাকা আদায়হগনের | কাগজে লিখিতে পারে 


মাতবরী হয় সেই টাকার সৎ্শ্যার নিকপণ না থাকিলে । কিন্ত এ মুল্যের ইষ্ট 
| ল্পকাগজের নিমিন্বে হত 


টাকা উপযুক্ত হয় তা- 
হার ভাধিক টাকা কোন 
আদালতে পাওয়া যাই- 
বেক না 


৩৯ উনচজ্বারিৎশ 1--ঘে বন্ধকপত্রের দ্বারা ঘে টাকা আদায় এ নিয়মানুসারে ইঞ্টাম্প 
হইবার মাতবরী হয় সেই টাক! নিরূপিত কোন সম্খ্যার রাগে এ বন্ধকপত্র 


অধিক না হইবার নিয়ম তাহাতে লেখা থাকিলে । লেখা যাইবেক। 


দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাল্প। ৩৫৭ 


মন্তবয।--সমুদয় টাকা পাওয়া যাইবার নিমিন্তে পূর্বে কোন 
তমঃসুক লওয়া গিয়! থাকিলে তাহার কিন্বা অন্য কোন কা- | প্রতিপোষকপত্র যে স্ু- 
রণপ্রযুক্ত ইন্টাম্পকাগতে লেখা! অন্য পত্রের সহিত কেবল ! ল্যের ইঞ্টাল্প কাগজে 
প্রতিপোষকের নিমিত্তে বন্ধকপত্র দেওয়া যাইতে হইলে এ | লেখা উপযুক্ত এ মুলে: 
কথা এ বন্ধকপত্রে লেখা গেলে এঁ বন্ধকপত্র লেখা যানের | র ইঞ্টাল্প কাগজে লেখ! 
ইফ্টাল্প কাগজের মুল্য ।. 4 ফাইবেক। 


ও উভয়পক্ষের ইচ্ছা পপ (১৮ নশ্বর কনবেয়ন্স না 
ভয়প চ্গামত বন্ধকপত্র পাক! করিবার নিমিত্তে এক টি 8 


হইতে অধিক প্রতিজ্ঞাপত্রের আবশ্যক হইলে কেবল মুখ্য র নিমিত্তে থে ইষ্টাম্প 
প্রতিজাপত্র তাহার লিখিত টাকার সৎখ্যার দুষ্টে নিরূপিত 4 কাগজের লুকুম হইয়াছে 
মুল্যের ইষ্টাল্প কাগজে লেখ্খ। যাইবেক এবছ এ টের ূ তুল্য ইস্টাম্প কাগজে 
অন্য২ প্রতিজ্ঞাপত্রের ইঞ্টাল্প কাগজের মুল্য । .. . [লেখা যাইবেক। 

৪০ চত্বারি"শ 1-র্সীদ কি করারী তমঃসুক অর্থা্ বাঙ্গাল 
বাস্কের নিমিন্ছে তথাকার্‌ শ্বাজাঞ্চী সাহেবকে কিম্বা অন্য কর্ম 
কারির কিম্বা এ বাঙ্গব্াতিরেকে অন্য কোন বাক্ষের মালি- 
কের কি কম্মকারির নিকটে বন্ধকস্বরূপ রাখা কোম্পানির ৮ 
কাগজ কি ধাতুদুব্য কি রূপাইত্যাদির বাসন কি জওয়াহের 
কি অন্য কোন দ্রুব্যেতে লওয়। কর্জ কি আগাম টাক! লওয়ার 
নিমিত্তে দেওয়া রসীদদ কি করারী তমঃসুক । ** 


৪১ একচতবারিশ ।--পার্টিস্যন অর্থা বিভ্ভাগপত্র এতাবতা সাধারণ ব্ষ- 

য়ের অধিকারি কি অত্শিদিগের পরস্পর একবাকাযতা ক্রমে অথবা জমী- 

দারী এভাবতা স্থাবর কি অস্থাবর বস্ভর বিষয়ে সরকারের কাধ্যকারক 

কোন সাহেবের হ্ুকুমক্রমে কিস্বা হিন্দুর ব্যবহারমতে সাধারণ বস্ভর বি- 

ভাগ হইলে এক২ অন্শির অব্প ৮*০২ আট শত টাকার অধিক না 

হইলে প্রত্যেক অৎ্শির এ বিভাগপত্রের নকল ষে ইস্টাল্প কাগজে লে- 

খ। যাইবেক তাহার মুল্য ॥ .১, ৮৭ 
যদি প্রত্োক ভাগির ভাগ আট শত টাকার অদ্থিকের নাহ হয় তরে এক শত, 

টাকার অনধিক হইলে বিভাগপত্র ষে ইফ্টাম্প কাগজে লেখ যাইবেক 


করারী তমহঃসুকের 
ইফ্টাম্প কাগজের মত 
মুল্যের কাগজে লেখ! 
যাইবেক। 


তাহার মুল্য। হু ঃ * ৪৬৩ ৬৬ ॥৬ 
এক শত টাকার অধিকের হইলে | 
যাহার উপর । যেপর্যযন্ত 
১ ৩৩৯ চি ৪৪ ২০০৭, ১৩৬ ৯৩৭ ৬৩০ টপ 
২০০ টি ৮5০8০ ৩৭ তত তি 22 ১৬ 
৪8০০ টে ১,১৩৩ ০ ০২ ৮৪৬ ৪৬৩ কত ৪ 
০০ 0 ১০০০৭ হ ১৪ ৪৫৪ ৬ 


(এ টাকা দিবার বিষয়ে 
যে মুখ্য প্রতিজ্ঞাপত্র হয় 
তাহা উপরের লিখিত 
সুল্যের অতিরিক্ত হই 

ভাগ সমান রর রা রসি দেওয়। কিরে লে তথ্ুল্য টাকার বস্ত 
বার নিয়ম হয় তবে। **- ৃ ও | হস্তান্তরকরণ কি বিক্রয় 
পত্রের নিমিত্তে নিকপিত 

[মুল্যের ইঞ্টান্প কাগজে 

"লেখা যাইব্কে। 


৩৫৮ আপেগ্িক্র। 


৪২ দ্বাচত্বারিশ ।--আসুরান্স কি ইন্সুরান্পবোধক পলিসি অর্থাৎ বিমা- 
. পত্র এতাবতা বিমাপত্র ক্ি অন্য যে কোন নামেতে খ্যাত অন্য যে 
কোন পত্রের দ্বার! কোন জনের কি জনেরদের আয়ুর উপর বিম] কিস্বা 
কোন জন কি জনেরদের আয়ুতে আর যে কোন বিষয়ের ঘটন! হইতে 
পারে তাহার উপর বিমা করা যায় তাহার বিমার নিরূপিত টাক! পাচ 
হাজারের অধিক ন। হইলে ষে ইফ্টাম্প কাগজে লেখ! যাইবেক তাহার 


মুল্য । : ** ও রে রি ডে তি টা ্ ৪১ 
অধিকের হইলে । | 
যাহার উপর । যেপর্য্যন্ত । 
৫০০০৭. ক হু ১০ ০৩০৩৯ ৮৯ 
৬০৩০০, ট ্ ২০০০০. | ৮৯ ৯২৯ 
২০০০০. ৫০ ০ ০ ০. 2 ৬৬৭ 
৫০০ ০০-. পঞ্চাশ হাজারের উপর যত হয় । ্ঃ ২০৯ 


সম্পৃতি সদর আদালত অবগত হইয়াছেন ষে ইন্নুরান্সের পলিন্নি অর্থাৎ বিমাপত্র 
শাদ। কাগজে লিখিত হইয়। আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছে । এই বের্দাড় কর্ম যদাপি অনেক 
আদালতে না হইয়। থাকে বোধ হয় তথাপি এ প্রকার বিমাপত্র উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে 
লিখিত না হইলে আদালতে গ্রাহ্য না হয় এ নিমিত্ত ভাহার1 ১৮২৯ মালের ১০ আইনের 
4, চিহ্নিত তফলীলের ৪২ । ৪শু প্রকরণে দুটি রাখিতে হুকুম দ্রিতেছেন ।--১৮৩৭ সালের 
২৯ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর । 
৪ত ত্রয়স্তত্ৰারিৎশ ।-_বিমাপত্র অর্থাৎ কোন জাহাজ কি সুলুপ কি ভড় কি 

নৌকাইত্যাদির উপর কি কোন জাহাজ কি সুলুপ কি ভড় ক্কি নৌকা- 

ইত্যাদ্দিভে বোঝাইকর। মালের উপর কি এ জাহাজইত্যাদির ভাড়ার 

উপর কি তঙসম্পকাঁয় অন্য কোন বিষয়ের কিম্বা এ জাহাজইত্যাদ্দি কি 

তাহাতে বোব্াইকরা মাল ছ্থানান্তরে পলুছনসম্পকীয় কোন বিষয়ের 

উপর ঘষে বিমাপত্র হয় সেই পত্র বিমার টাকার উপর শতকর! যাহা 

দেওয়া ঘাঁয় তাহ] দুই টাকার অধিক না হইলে ও বিমার সমুদয় টাকা 

১০০০২ এক হাজারের অধিক না হইলে ঘে ইফ্টাল্প কাগজে লেখা 


যাইবেক তাহার ছুল্য । ০ 
এক হাজার টাকার অধিক হইলে যত অধিক হ হয় তাহার প্রতিহাজারেতে 
এব হাজারের উপর হাজারের নুযুন ঘত টাক1 থাকে তাহার নিমিন্তেও |: )% 


বিমার নিমিত্তে শতকরা যাহ! দিতে হয় তাহা দুই টাকার অধিক হইলে ও 
বিমার সমুদয় টাক! এক হাজারের নিনিত ন1 হইলে তাহার পত্রের 


ইঞ্টাম্প কাগজের মুল্য। .. ১২. 
এক হাজারের অধিক হইলে যত অধিক হয় তাহার প্রতিহাজারেতে ও ও 
হাজারের উপর হাজারের নুযুন যত থাকে তাহার নিমিন্েও। রে ১৭. 


প্রমিসরি নোট ।--অর্থাৎ করারী তমংমুক ॥ .- " 1 ০ পু ন্‌ 

করারী তমঃসুক অর্থাৎ তারিখের পর এক বছসরের অধিক মি- তমঃসুকের ইফ্টাম্প কা- 
যাদে টাকা দিতে হইবার করারী তমঃ ও গজের অনিয়ালি মুল্য। 
৪8 চতুশ্চত্রান্িশে 1--করারী - তমঃদুক রা নোটের সংখ্যা এ মোট টাকার তমঃ 
নিরিপণহওয়। টাক। কিস্তিবন্দীতে কি তারিখবিশেষে বিশেষ সুক যে মুলোর ইফ্টাম্প 
সদখ্যার আদায় করিবার করারে যে করারী তমঃসুক হয় | কাগজে লেখা যাঁয়'লেই 
 তাছার ইঞ্টাম্প কাগজের মুল্য |... ৮০৮৮ (মুলোর ত্ল্য। 


দলীলদন্তাবেজের ইষ্টম্প। 


রসীদ অর্থাৎ কোন বাঙ্ক কি বাঙ্গের মালিকের কি মোশ্বারকারের নিকটে 
রাখা টাকার সকল রূসীদ তাহাতে যদি এ রাখ? টাকার সুদ দিবার 
করার থাকে তবে. এ রূসীদ করারী তমঃদুকের ন্যায় বোধ করা যাই- 
বেক। 

৪৫ পঞ্চচত্বারিৎশ ।--রসীদ অর্থাৎ কোন টাকা পাওনের যে রুসীদ ও 
ফার্খতী ছেওয়। যায় ভাহা যে ইঞ্টাম্প কাগজে লেখ] যাইবেক তাহার্‌ 
মুল্য । 


হাহার উপর যেপর্য্যস্ত ৷ 
৫ ০২. রি রঃ ১০০ গ 
১০০৯ চি 5 ৯ ২০০৯ 
২০০. রঃ ও ৫০ ০, 
৫ ০০ টা টা ৯০০০ ট্ রর 
৩০০ রো র্যা ২০০০২ 
২০০০, 7 ন্‌ ৩০০৮৭ 
৩০০০৯ চর % ৫ ০০০. 
৫০০৩. ৮৩০০৭, 


৮০০০৭ আট হাজারের অধিক যত হয়। 
পাওনা বেবাক টাকার রসীদের' ইঞ্টাম্প কাগজের মুল্য ।; 


এব টাকা দিবার সময়ে দাতব্য সমুদয় টাক! কি তাহার কোন অৎ্শ আ- 
দারহওন কি পাশুয়া যাওনের অন্য উপায় করা যাওন কি অন্য প্রকা- 

রে পরিন্ষোধহ গুনবোধক কথানুক্ক যে নিদর্শন্পত্র কি স্ুৃতিজনক পত্র 
কি অন্য লেশ্বাপড়া দেওয়া যায় তাহা। ভাহার লিখিত টাকার রূপীদ- 
স্বরূপ বোধ করা যাইবেক। 

এব যদি ইফ্টাম্প কাগজে বুসীদ লিখিয়া দিতে সে জন অসম্মত হয় তবে 
টাক শোখধকরণিয়া জন ইফ্টাম্প কাগজ কিনির। দাতব্য টাকাহইতে 
তাহা বাদ দিতে পানে। 

যদি এনিদর্শনপত্র কি অন্য লেখ্াপড়াতে ধণের টাকা কি হিন্লাবী টী- 
কাকি আর কোন দেনার টাকার সদ্খ্যা লেখ। না গিয়া এ দেনা কি 
হিলাবী টাক পাওনের কি পাওনের উপায়ান্তর হওনের সামান্য অঙ্গী- 
কার থাকে ভবে এ নিদর্শনপত্র কি লেখাপড়া] বেবাক টাক! পাওনের 
রসীদের ন্যায় বোধ করা যাইবেক ও তাহার মত নিরূপিত মুল্োর 
ইফ্টাম্প কাগজে লেশখ। যাইবেক | 

এবৎ, যদ্দি জুণ্ডী কি বরাৎ কি করারী তমঃসুকইত্যাদি টাকা দিতে হইবার 
করারী অন্য কোন খতপত্রদেওনের দ্বারা দেন শোধ করা যায় তবে 
সেই পত্রার্দি এই তফলীলের লিখিত রলীদ শবের অন্তর্গত বোধ কর) 
যাইবেক। 

বর্জনীয় | 

সরকারের বাণিজ্যব্যাপারের ভারাক্রান্ত সাহেবব্যতিরেকে সরকারের আন) 
কোন্‌ কার্যাকারকের দেওয়! কি লওয়1 টাকার রসীদ । 

কোন জধীদার কি তালুকদার কি ইজার্দার কি অন্য দূর মালগুজার কি 
নিষ্কর ভূমির কোন খীলকার কি স্বত্বাধিকারী অথব। কোন মফঃদলী 
তালুকদার কি ইজারদার কি কট্কিনাদার কি অন্য কোন পাউাদার কি 
পূর্বোক্ত এ জমীদারইত্যাদির গোমাশ্ত। কবি কর্মকারী কি অন্য মো- 


৩৫৭) 
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৮১ আপেত্ক্রি। 


স্তারকার কোন্‌ প্রীজাকে কি অন্য কৃথিকারককে তাহার কৃষি করা ভূমির 
খাজানার জন্য যে রসীদ অর্থাৎ দাশ্খিল! দেয় তাহা । 

মন্তব্য কোন জমীদার কি তালুকদার কি ভূমির অন্য দশ্বীলকার কি 
স্বত্বাধিকারী বা কোন ইজারদার কি কট্কিনাদার কি অন্য পাট্রাদার 
প্রজাদিগের কি বাস্তব কৃষিকারহধদিগের ও দর মালগুজার কি লাশ্খে- 
রাজদ্াারদ্িগের ম্ধ্যবন্তি অন্য কোন তালুকদার কি কট্কিনাদার কি 
ইজারদার কি অন্য কোন পাউরাদারকে ঘে রপীদ কি টাকা পাওনের অন্য 
অঙ্গীকার্পত্র দের তাহা উপরের লিশিত রূসীদের নিমিজ্তে উপরের 
লিখিত প্রকার নিরূপিভ মুলোর ইফ্টাম্পন্কাজে লেখা! যাইবেক । 


অন) বর্জনীয়। 
কোম্পানির কোন কাগজ কিম্ব। বাঙ্গাল বান্থের কোন অৎ্শ ক্রয়ের টাক! পাঁ- 
ওনের রূসীদ কি অঙ্গীকারপত্র । 
কোন বান্কে কি সওদাগরী কুঠীতে ঘে টাকা চাহিবামাত্রে পুনর্ধার পাইবার 
নিমিতে রাখা যায় তাহার সুদ দিবার নিয়ম ন! থাকিলে এ টাক! পা- 
ওনের রূসীদ কি অঙ্গীকারপত্র । 
যদি সুদ দিবার নিয়ম থাঁকে তবে উপরের লিখিত মত এ রসীদ করারী তমঃ- 
সুকের নিমিন্তে নিরূপিত মুল্যের ইক্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক । 
উপযুক্ত ইষ্টান্পকাগজ্জে লেখ! করারী তমঃদুক কি হুণ্তী কি বরাৎ কি টাকা 
দিবার অন্য কোন অনুমতিপত্রের কোন স্থানে লিখিত রসীদ কি অঙ্গী- 
কারপত্র । 
কোন করারী তমঠসুক কি ছুণ্ী কি টাক রুক্ষাহওনার্থে অন্য কোন পত্র পা- 
ইবার অঙ্গীকারযুক্ত ঘে২ পত্র ডাকে পাঠান যায় তাহা। 
উপযুক্ত ইব্টাম্পকাগজে লেখ! কোন তমঃসুক কি বন্ধকপত্র কি অন্য রক্ষাপত্র 
কি হস্তান্তরকরুণের কোন পত্র কি অন প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে কি উপরে 
তাহার লিশ্খিত টাকা কিম্বা! কোন আসল কি সুদের টাক কি সালিয়ানা 
টাকা পাইবার্‌ রসদ কি অঙ্গীকার পত্র । , 


সদর আদালত বোধ করেন্‌ ঘে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার বিধানানু- 
লারে দেওয়ানী আদালতের খাজানাখানাহইতে ৫০৯ টাকার অনধিক যে টাকা দেওয়। 
যায় ভাহার রমীদ অদ্যাপি ইফ্টাম্প কাগজে লওয়। যাইতেছে অতএব তাহার বিধান 
করিতেছেন ঘে যে টাক। বাহির করা যায় তাহ। ষদ্দি আমানগুহওয়) সমুদর টাক! হয় এবঘ, 
ঘদি ইফ্টাম্পের মাসুল এড়াইবার নিঘিন্ত আমান্হওয়া টাকার এক অন্শ না হয় তবে 
১৮২৯ সালের ১০ আইনের 4 চিহ্নিত তফসীলের ৪৫ প্রকরণানুসারে রূসীদ শাদা কাগ- 


জে দেওয়া] যাইবেক ।--১৮৩৬ সালের ৫ আগফ্টের সরকুযুলর অর্ডর | 
৪৬ ষট্চতবারি"শ 1--সেটল্মেন্ট আর বি- 


বাহ সেটল্মেন্ট অর্থাৎ নির্ূপণপত্র এত1- | তাহাতে টাকার কি বস্ভর মুল্যের যে সৎ্- 
বতা যে কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শন- | খ্যা লেখা থাকে তত টাকার তমঃসুক ঘে 
পত্রেতে সৎখ্যানিরূপিত কোন টাকা | মুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজে লেখা যায়, তত টা- 
কিম্বা কোম্পানির কাগজ কি স্থাবর কি [কার ইঞ্টাম্প কাগজে লিশ্িতে হইবেক টা- 
অস্থাবর কোন বস্তু কোন প্রকারে অন্য | কার কি যুল্যের নিরূপণ না থাকিলে তমঃ- 
কোন জন কি জনেরদের হিতের নিমিত্তে | মুক এব" একবারনামার নিমিত্তে যে নিয়ম 


মেই জন্‌ কি জনেরদিগকে দেওনের কি | করা গিয়াছে সেই নি 


উভয় পক্ষে 


দিতে হইবার নিরূপণ হইয়া থাকে | ষে যুল্যের ইঞ্টাম্প কাগজ পসন্দ করে ভাহা। 


তাহা । ** , 


দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্প । ৪ ৩৬১ 


নিরূপণপত্রের নিমি- 

দানপত্র কি কাবীননামা তাহা ত্ক্ষণেই কি উত্তর কালে নিরূপিত ) ত্তে নিরূপিতমুল্যের ই-: 
কি অনিরূপিত্ত কোন সময়ে নফল হইবার নিয়মযুক্ত হইলে । | ক্টাম্প কাগজে লেখা 
যাইবেক। | 


সদর আদালত বিধান করিতেছেন ষে ১৮২৯ সালের ১৯০ আইনের 4 চিহিতভ তফ- 
সীলের ৪৬ প্রকরণানুসারে হেবাবেলাএওজ 4. চিহ্নিত তফসীলের ৩ প্রকরণানুসারে এক- 
রারনামার মত লেখনিয়। ব্যক্তিদের বিব্চেনামতে ইঞ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ।-- 
৮৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ । 


বর্জনীয় । 
উইল অর্থাৎ ওনিয়ৎ্নামাইত্যাদি এব পূর্বের করা কোন নিবূপণপত্রের 
কি প্রতিজ্ঞাপত্রের কি ওপিয়ৎনামার অনুসারে তাহার লিখিত কার্্যনি- 
বাহবোধ্ক পত্র। 


সাধারণ বর্জনীয় । 

যে সকল প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র এব নিদর্শনপত্র এব« লেখাপড়াতে সরকার 
কি কোন বোর্ড কি কমিস্যন কি আদালত কিম্বা সরকারী কার্যাকারুক 
কোন জন সরকারের কর্মের নিমিত্তে এক পক্ষ হুন্‌ অথবা শ্রীযুত 
কোম্পানি বাহাদুরের তেজারতের সিরিশ্তাসম্পকীয়ি কি তেজারতের 
অন্য কোন কম্মসল্পকী় কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য 
লেখাপড়াব্যতিরেকে এ প্রতিজ্ঞাপত্রা্দি লেখখা ঘাইবারু ইফ্টাল্প কাগ- 
জের মুল্য লাগিবেক ন] কিন্ধ এ সকল পত্র লামান্য লোকদিগের কারণ 
হইলে এ প্রকার প্রতিজ্ঞাপত্র কি লেখাপড়ার নিমিন্তে ঘে মুল্যের 
ইত্টাম্প কাগজ নিরূপণ হইল তণ্ুল্য কাগজে লেখা যাইবেক । 

মন্তব্য ।--উপরের লিখ্তি বর্জনীয় কথ “কোর্ট ওয়র্ডসের সাহেবদিগের 
থব। তাহারদিগের তাবে কর্মকারি লোকদিগের লিখিত এব দস্ত- 
ঙ্ুকর্] প্রতিজ্ঞাপত্র ও নিদর্শনপত্র ও লেখাপড়াইত্যাদির সহিত সম্পর্ক 
বাখিবেক নাসামান্য লোক এ প্রকার কর্মের নিমিন্বে যে ইস্টাম্প কা-. 
গজে এ পত্রাদি লিখিত তগ্ুল্য ইঞ্টাম্প কাগজে এঁ২ পত্র লেখা যাইবেক। 


সামান্য নিয়ম । 
এই শফমীলের লিখিত কোন প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিদর্শনপত্র কি অন্য লেখা- 
পড়া এক ফর্দ কাগজ কি অন্য কোন বস্ড্রতে যদি লিখিতে অকুলান হয় 
তবে উভয় পক্ষীয় লোক এব সাক্ষিরদের দস্তখণ্ কিম্বা মোহর তাহা- 
তে থাকিলে এক ফর্দরূপ ইফ্টাম্প ছাপা হইলে যথেষ্ট হয়। 


খড 


ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গাম! নিবারণ এব বলক্রমে ভূমির বেদখলের 
প্রতিকার করণ। 


১। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের অর্থের বিষয়ে যে 
সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা ভঞ্জন করণ এব” ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা 
নিবারণের আইন শ্রধ্রণ এব০১ বলক্রমে বেদখলবিষয়ের প্রতিকার দেওন 
এব০ ইহার পূর্বে যেং বিষয়ে বিধি নির্দিষ্ট ছিল না সেই ২ বিষয়ের উপরু 
পূর্বোক্ত আইন বিস্তার করণ এব”, কি ভ্িউনীয় প্রুজ! কি অন্যং ব্যক্তি নকল 
লম্প্রদায় ও নসকলপ্রকার ব্যক্তিরদের উপর এ আইন খাটাওন উচিত বোধ 
হইল ।--১৮৪০ সা। ৪ আ। ১ ধ]। 

২। একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গল দেশের চলিত ইঙ্গ- 
রেজী ১৭৯৩ লালের ৪৯ আইন এব ১৭৯৫ সালের ১৪ আইন ও ১৮০৩ 
লালের ৩২ আইন এব ১৮১৩ মালের ৬ আইনের ৫ ধার এব ১৮২ ৪ 
লালের ১৫ আইন এব” ১৮২৯ লালের ২ আইন এব০* অন্যং আইনের যে 
ভাগের দ্বারা উক্ত কোন আইন ব। আইনের কোন অণশ বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট 
উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন স্কানের উপর বিস্তার হইয়াচ্ছে লেই 
ভাগ রদ হইল ইতি ।--১৮৪০ সা । ৪ আ। ১ ধা। 

৩। এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন কোন মাজিজ্্রেট লাহে অ- 
থব। মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারক নাহেবকে এমত এন্তেল! দেওয়া 
যায় যে তাহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটাইত্যাদি কি জল 
কিন্বা! মৎস্য ধরিবার জলাশয় অথবা ফলল ব। ভূমির উৎ্পন্ন অন্য দূব্যের বিষয়ে 
এসত বিবাদ উপস্থিত, হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্জামাহওনের সম্ভাবনা! তখন যে 
হেতুপ্রযুক্ত তিনি এমত এন্তেল। পাইয়াছেন তাহা এক কুবকারীতে লিখিয়া কি 
ভূম্যধিকারী কি মফ্ঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি দরইজারদার কি রাই- 
য়তইত্যাদি এ বিবাদনগ্নর্ধীয় সমস্ত ব্যক্তিকে স্বয়ণ* কি মোগ্তারকারের ছারা 
উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে তাহার আদালতে হাজির হইতে এব” বিবাদি বস্তর 
নিশ্চিত দখল বিষয়ে স্বং দাওয়া এক নিদ্্শনপত্রে লিশ্রিয়া দাখিল করিতে 
হুকুম দ্বিবেন। এব মাাজিষ্টরেট সাহেব অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য 
কারক সাহেৰ দখলের স্বত্ত্বের বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার যাধার্থাযাথার্থের 
প্রতি দৃষ্চি না করিয়া কেবল এই বিষয় অনুসন্ধান করিবেন যে বিবাদ উপস্থি- 
তসময়ে এ বন্ত কোন্‌ ব্যক্তির দখলে ছিল এব” তদ্বিষয় নিশ্চয় অবগত হইয়া 
এক র্ুবকারীতে এমত লিখিবেন যে যে ব্যক্তির দখলে থাকনবিষয় তিনি নি- 
শ্চিয় করিয়াছেন নেই ব্যক্তি যেপধ্্যন্ত আইনের রীতিমতে বেদখল ন] হয় 
লেইপর্্যন্ত তাহ আপনর দখলে রাখিতে পারিবেক এব** এ সাহেব সেইপধ্যান্ত 
দখলের কোন পুকার ব্যাঘাতকরণ নিষেধ করিবেন। এব আবশযক হইলে 
মাজিষ্্রেট সাহেব অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রান্ত অন্য কাধ্যকারক লাছেৰ বিবাদি 
ব্যন্কিরদের স্বত্ব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিশ্চয় নাহওয়াপধ্যন্ত এ 


ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণইত্যাদি। ৩৬৩ 


ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইবেন এৰ*১ তাহা। তাহার দখলে রাখিবেন ইতি ।_ 
১৮৪০ সা। 8৪ আ। ২ খধা। | 

৪। এব” এই ধারানুসারে হুকুম হইল ফে মাজিষ্্রেট সাহেব অথবা 
তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক লাহে এই আইনের ২ ধারার লিখিত 
স্থলে বিরোধ উপস্থিতসময়ে বিরোধি বন্ত কাহার দখলে ছিল ইহা! যদি নিশ্চয় 
করিতে ন। পারেন্‌ তবে উপযুক্ত ক্ষমভাপন্ন আদালতের দ্বারা বিবাদিরদের 
স্বত্ব নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত বিরোধি বস্ত্র ক্রোক করিতে পারেন্‌ তাহা হইলে 
কালেক্টর লাহেবকে ক্রোকের সম্বাদ দিতে হইবেক। এব যদি বিরোধি 
বন্ত ভূমি হয় তবে জিলা বা শহরের আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোকহওনের 
বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ৫ আইনে যে বিধান আছে তাহ এই ধারা- 
ক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্ধকারক সাহেবের 
হুকুমক্রমে হওয়1 ক্রোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি ।--১৮৪০ সা। ৪ আ। ৩ 
ধা। 

৫1. এব*্* এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কেহ সাজিক্ট্রেট সাহেবকি 
তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারক সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করে যে 

সাহেব কি তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনয কাধ্যকারক মাহেবের এলা- 
কার মধ্যে আমি আইনের অনুমতিব্যতিরিক্ত কোন ভূমি বা বাটাইত্যাদি কি 
জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফলল কি ভূমির উত্পন্ন অন্য দুব্যহইতে 
অন্যের বলক্রমে বেদখল হইয়াছি এ দাওয়াকারী যদ্যপি ভূম্যধিকারী হ! 
মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার ব। দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বূপ 
এ ভূমির দখীলকার ছিল তবে মাজিস্ট্রেট লাহেৰ কি তাহার ক্ষমতাগ্াপ্ত অন্য 
কার্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা! ব্ক্তিরদের নামে নালিশ হয় তাহাকে কি 
তাহারদিগকে এব, এঁ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ণ কিম্থা মে?" 
ঘারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইর়। জওয়াৰ দিতে হুকুম 
করিবেন । এব আবশ্যক নাক্ষির জোবানবন্দী লইলে,.এব১ দলীল দস্তাবেজ 
বিবেচনা! করিলে পর যদ্যপি তাহার এ দাওর়1 সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন্‌ 
তবে তিনি এক কুবকারী লিখিয়। দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বন্তর পুন- 
ভ্বার দখল দেওয়াইতে এব, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের 
স্বত্র বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপধ্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন। 
কিন্ত যে ব্যক্তি ব্দ্খল হওনবিষয়ের দাওয়া] করে লে যদি বেদখলহওনের 
পর ১ এক সাসের মধ্যে আপনার দাওয়। না করে তবে এমত হুকুম দেওয়] 
যাইবেক নাইতি ।--১৮৪০ লা। ৪ আ। ৪ ধা। 

৬। আরে! এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উপস্থিত- 
হওয়া মোকদ্মাতে যদ্যপি বিরোধি বন্ত চড়া ভূমি হয় এবস্১ মাজিক্টরেট স- 
হেব কি তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যযকারক দাহেবের এমত বোধ হয় ফে 
তাহ! কখনে! কোন ব্যক্তির দখলে ছিল না! তবে এ মাজিঞ্ট্রেট সাহেৰ কি 
তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যযকারক সাহেব যে ব্যক্তির আইন বা দেশের ৰ্য- 
বহারানুসারে দখলের স্বত্ব থাকে তাহার দখল পাইবার হুকুম দিবেন এব” 
যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বার দখলের নিশ্চয় ন! হয় দে- 
পর্ধ্যন্ত তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি ।--১৮৪০ না। ৪ আ। ৫ ধা। 

২ ড ২ 


৩৬৪ আপেতিক্র । 


৭। এব, এই ধারীক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ভূমি বা জলের 
ব্যবহারকরণের স্বত্ববিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে যে মাজিক্ট্রেট সা- 
হেবের কি তাহার কমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যযকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে 
বিরোধি বন্ত থাকে ভিনি সেই ব্যয়ের অনুসন্ধান করিবেন এক** যদি তাহার 
এমত বোধ হায় যে এ বিরোধি বস্তু সর সাধারণ লোকের বা কোন ব্যক্তির 
: কি কোন লম্পরদায়ের ব্যক্তির ব্যাবহারের নিমিত্তে খোল! ছিল তবে এ মাঁজি- 
স্রেট সাহেব কি তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারক সাহেব এমত হুকুম দিতে 
পারেন্‌ যে এ দখলের দাওয়াকারি ব্যক্তির পচ্ষে যেপধ্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতা" 
পন্ন আদালত এমত ফ্য়নলা না করেন্‌ যে কেবল তাহারি দখলের অধিকার 
আছে সেইপর্্যন্ত লেই ব্যক্তি পর্ঙ সাধারণ লোককে বা কোন ব্যক্তিকে কি 
কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বাহির রাখিয়া আপনি তাহার দখল লইতে ব। 
দখলে রাখিতে পারিবেক না| কিন্ত ষদ্যপি মে এমত বিষয় হয় যে বারো! 
মাস এ বন্তর ব্যবহারের স্বত্বান্ষায়ি কার্ধ্য হইতে পারে তবে তজবীজ আরস্ত- 
করণের তারিখের পুর্রে ৩ তিন মাসের মধ্যে যদি সেই স্বত্ের বাবহার না 
হইয়! থাকে অথবা যদি কেবল বিশেষ ২ কালে এ বন্তর ব্যবহারের স্বত্ব থাকে 
তবে বেদখলের বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছে ভাহার পূর্বে অনবরত যদি 
তাহার ব্যবহার না হইয়1 থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাহার ক্ষমতাপ্যাপ্ি 
অন্য কাধ্যকারক সাহেব এমত হুকুম দিবেন না ইতি ।--১৮৪০ সা। ৪ আ। 

৬ ধা 

৮। আরে! এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে দখল বা! 
ব্যবহারের বিষয়ে ফে হুকুম দেওয়] যায় তাহা বলব থাকিতে যদ্যপি কেহ্‌ 
বলপুর্বক তাহ] জারী করণের ব্যাঘাত করে অথকা তাহ। প্রতিপালন করিতে 
অস্বীকার করে কিনা জানিয়াশুনিয়। তাহাতে অবহেল। করে তবে সেই ব্যক্তির 
এব” যাহার তাহার সাহায্য বা পোষকতা করে তাহারদের অপরাধ 
মাজিষ্ট্েট সাহেবের কি তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারক নাহেবের লমক্ষে 
সাব্যস্ত হইলে তাহার] ৬ ছয় মানের অনধিক মিয়াদে শ্রদ্ধ কয়েদের কি ২০০২ 
দুই শত টাকার অনধিক জরীসানার যোগ্য হইবেক এব” ফ্দ্যপি এ টাকা! 
ন1] দেওয়1 ফায় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক সিয়াদে শুদ্ধ কয়েদের যোগ্য হই 
বেক অথবা কয়েদ ও জরীমানা1! উভয়ের যোগ্য হইবেক ইতি ।--১৮৪০ স|। 
৪ আ। ৭ ধা। 

৯। এব” এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাজিষ্্রেট সাহেবের কিছ 
তাহার ক্ষগতাপ্রান্ত অন্য কাধ্যকারক লাহেবের হুকুমের উপর আপাঁলহওনের 
বিষয়ে যে আইন ও ব্যবস্থা চলন আছে ব1 উত্তর কালে চলন হইবেক তদ- 
নুসারে এই আইনলশ্লঞ্ায় সমস্ত হুকুমের উপর রীতিমতে আপীল হইতে 
পারে ইতি 1১৮৪০ সা। ৪ আ। ৮ ধা। 

১০। আরে! এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুলারে উপাস্থিত- 
হওয়া লকল মোকদ্দমায় মাজিঞ্্রেট সাহেব বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যয- 
কারক লাহেব মন্ত বিবাদির লগ্মতিক্রমে বিবাদের বিষয় যেপর্য্যন্ত এই আ- 
ইনানুসারে বিবেচ্য হয় সেইপধ্যন্ত নেই বিষয় নিষ্পত্তির নিসিত্তে এক হা 
ততোধিক পালিসকে অর্পণ. করিতে পারেন্‌ এব*১ তাহার বাতাহারদের করা 


ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গা হল্গাম। নিবারণইত্যাদি। ৩৬৫ 


ফয়মল। ম।জি্ট্রেট লাহেৰ কি তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারক সাহেবের: 
ফয়সলার ন্যায় জারী হইবেক ইতি।--১৮৪০ সা। ৪ আ। ৯ধা। 

১১। এব এই প্রারানুসারে হুকুম হইল যে আইনানুসারে কোন ব্যক্তি- 
রদের ক্রোক বা ধৃতকরণের যে অধিকার থাকে আইনমত তাহার কাধ্য করিতে 
এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইল না ইতি ।--১৮৪০ সা। ৪ আ]। 
১০ ধা। 

১২। এব, এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যেবাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়- 
মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের পীমার বাহিরে কোন স্থানে কিম্বা পুলো- 
পিনাঙ্গ ও সিঙ্গাপুর ও মলাকার বনভিতে কিস! কলিকাতাস্থ শ্রীন্রীমতী মহা- 
রাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যস্থিত কোন স্থানে এই আইন চলন 
হইবেক না ইতি 1--১৮৪০ সা। ৪ আ1 ১১ ধা। 

১৩। বেদ্‌খলহওনের কোন২ মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের কিপ্রকার 
অর্থ করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে পশ্চা্ লিখিত পত্র বদাউনের একটিৎ মাজিষ্টেট সা- 
হেব বরেজির সেশন জজ সাহেবের নিকটে পাইলেন এব* তিনি পশ্চিম দেশের নিজা- 
মু আদালতে তাহা পাঠাইলেন । 

১৮৪০ সালের ৪ আইন সম্পর্কে বেদখল হওনমের বিষয়ি কএক মোকদ্দম। আপনার 
দৃধ্টির নিখিন্ত পাঠাইতেছি। | 

তাহা দেখিয়। আপনি অবগত হইবেন ঘে এই সকল মোকদ্দম! জমীদার ও কটক্কিনা- 
দারের মধ্যে বিরোধের বিষয়ে পরন্ত ভূমির বিশেষ লেখা! অৎ্শের দখলের বিষয়ে নহে 
কিন্তু জমীদারীর সর্বরাহ করণের এব তাহার খাজানা আদায় করণের ষজ্জের বিষয়ে । 
এই প্রকার মোকদ্দমায় উক্ত আইন খাটে কি না আমার অনেক সন্দেহ হয় অতএব আপ- 
নার কি অভিপ্রায় তাহ! জিজ্ঞাসা করিতেছি । 

এই প্রকার ঘে অন্য তিন মোকদ্দমা এই জিলার পুর্ধকার মাজিস্ট্রেট সাহেবের দ্ধারা। 
নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহাও পাঠাইতেছি । এ মোকদ্দমায় কট্কিনাদারেরদের সেই জমীদা- 
রীতে পুর্ধে দখল ছিল বলিয়। তাহারদিগকে দখল দেওয়ান গেল এব" জমীদারেরা আ- 
পন২ ভূম্যধিকারের স্বতেরের বিষয়ে মে দাওয়া করিলেন তাহ] অগ্রাহ্য হইল । 

আমার বোধ হয় যে এই প্রকার মোকদ্দমা যদি এ আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে জ্ঞান 
করা যায় তবে এ আইনের ১০ ধারানুনারে তাহার নিষ্পন্তি করা উচিত ছিল এব জমী- 
দারেরদিগকে বেদখল ল1 করিয়া! বরণ তাহারদের জমীদারীর সরবরাহকার্ষে তাহারদ্ি- 
গকে বহালরাখা! উচিত ছিলি এব যে ব্যক্তি তাহারদিগকে বেদখল করিত্তে উদ্যত হইয়া- 
ছিল তাহাকে এ বেদখল করণের ক্ষমতা পাইবার নিগিন্ত দেওয়ানী আদালতে নালিশ 
করিতে ছকুম দেওয়া উচিত্ত ছিল। কিন্তু এইক্ষণে যে ভূম্যধিকারিরদের ক্রোক ও বে- 
দখল করণের শক্তি আছে স্াহারদের ভূম্যধিকারিজ্বক্রমে সেই ক্ষমতা থাকিতেও এ ক্ষম- 
তানুসাহে কার্ধ্য করণের নিমিন্ত আদালতে ত্বাহারদের নালিশ করিতে হইতেছে । কিন্তু 
এ আইনের এমত কদাচ অভিপ্রায় হইতে পারে না। আমি তাহার এই অর্থ করি ঘে যে 
আইনের দ্বার! কোন২ নিয়মক্রমে জমীদারকে ক্রোক ও বেদখলকরণের শক্তি দেওয়া গিয়া- 
ছিল সেই শক্তিভ্রমে তিনি যথার্থরূপে কার্য করিয়াছেন কি না৷ এই বিষয় এ২ আইনানু- 
সারে নিষপন্তি করিতে হইবেক এব এই বিষয় ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ছার! কোন 
মতান্তর হয় নাই। জি 

তাহাতে বিধান হইল যে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতা না থাকন 
বিষয়ে উক্ত পত্রে মরগেন ষাহা। লেখেন্‌ তাহা যথার্থ । ১৩৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ। 


৩৬৬ . : আপেওিক্র। 


১৪। নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৭--১০ ধারা ও ১৮২২ 
সালের ১১ আইনের ৩২ এব ৩৩ ধার! দুষ্টে অনুমান করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলামে 
জমীদারী খরীদ করিলে তাহার মধ্যে ঘে২ তালুক সাবেক ভূয্যখিকারী পন্তনি দিয়াছিলেন 
তাছ। এ খরীদার সুন্ধ ক্রোক করণের দ্বার! অন্যথ। করিতে পারেন্‌ ন। কিন্ত তাহার অন্- 
থা করণের ঘে অধিকার আছে ইহা] পুর্বে আদালতে সাবান্ত না করিলে অন্যথা করিতে 
পারেন্‌ না। এব" ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ১০ ধারাদুষ্টে তিনি বোধ করিলেন যে এমত 
গতিকে এ পন্তনি তালুক্ের দখল পাঁওনের নিমিত্ত আইনের মধ্যে যে পথ নিদ্দিষট আছে 
ভাহাছাড়। নীলামী খরীদারের অন্য কোন পথ নাহি। 

তাহাতে বিধান হইল ষে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে ঘষে মোকদ্দমা উপস্থিত 
করা যায় তাহাতে যদি কোন মহালের নীলামী খ্রীদার কছেন যে আইনমতে 'আ- 
মার ষে স্বতঘ আছ্ছে তদনুসারে কার্ধ্য করিতেছি তবে মাজিষ্ট্রেট নাহেবের উচিত যে ষে 
ভূমিহইতে মোকদ্দম। করুণ বিন এ আইনের ১০ ধারাক্রমে বেদখল করিতে নাই বিরোধি 
ভূমি সেই প্রকার কি না ইহা নিশ্চয় করেন্‌। এব" যদ্যপি ভূমি সেই প্রকার না হয় তবে 
খরীদারের আপনার স্বতেরর অনুযায়ি কার্ধ্য করিবার নিমিন্ত কোন আদালতে দরখাস্ত 
করিবার আবশ্যক নাই ।--১৮৪২ সালের ২২ অক্টোবরের আইনের অর্থ। 

১৫। বিধান হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ধ কোন আসিষ্টান্ট সা 
হেব ১৮৪ লালের ৪ আইনানুনারে মোকদ্দমা নিষপন্তি করিতে পারেন্‌।--১৩৪৪ নম্থরী 
আইনের অর্থ । 

১৬। চক্রিশপরগনার সেশন জজ সাহেবের জিড্ঞাল। করাতে বিধান হইল যে ১৮৪০ 
সালের ৪ আইনানুসারে কোন বিষয়ের নিষ্পন্তি না হইতে২ মাজিফ্টেট সাহেব মালগুজা- 
রীর অথবা পাউটাদারীর কোন ভূমি ক্রোক করিতে পারেন্‌ না এব, উদ্ত আইনানুসারে 
তিনি কোন বিষয়ে নিষ্পত্তি করণের পুর্বে ১৮২৭ সালের ৫ আইনক্রমে কালেক্টর সা- 
হেবকে কোন ভূমি ক্রোক করিবার হুকুম দিতে পারেন্‌ না।--১৩৪৭ নস্থরী আইনের 
অর্থ । ণ 
১৭। আজিমগড়ের সেশন জজ সাহেব জিড্ঞাস। করিয়াছেন যে অন্যারমতে এব 
জবরদস্ভীতে কোন ব্যক্তি কোন জায়দাদ কি অন্য অস্থাবর সম্পক্িহইতে বেদখখল হইলে এ 
সম্পত্তি ফিরিয়! দেওয়ানের নিমিন্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেব 'সৈই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন্‌ 
কিনা। তাহাতে বিধান হইল যে এ সম্পন্তি অন্যায়মতে এব" জবরদুস্তীতে বেদখল করা 
গিয়াছে এই বিষয় সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পা- 
রেন। কিন্ত্র ষদি এইমত প্রমাণ হয় যে এ সম্পন্তি যে ব্যক্তির নিকটে পাওয়া গিয়াছে 
সেই ব্যক্তি এ সম্পত্তি জবরদস্তী করিয়। অথবা বেআইনী কোন কর্মের ছারা দখল করে 
নাই এব এ সম্পত্তির উপর তাহার কোন দাওয়। অথবা অধিকার আছে বলিয়| মেই 
ব্যক্তি তাহা আটক করিয়া! রাখিয়াছে তবে সেই মোকদ্দম। দেওয়ানী আদালতে শ্তননির 
যোগ্য ফৌজদারী আদালতে শ্ুননির যোগ্য নহে 1--১৩৪৯ নশ্বরী আইনের অর্থ। 

১৮। মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্ট সাহেব এ জিলার্‌ সেশন জজ সাহেবের দ্বারা নীচের 
লিখিত বিষয় জিজ্ঞাস। করিয়াছেন । 

রামনামে এক জন রাইয়ত আদালতে এই 'আরজী দ্বিল যে 73 নামক এক জন নীলকর্‌ 
সাছেবের স্থানে দাদন লইয়। যে নীলগাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহ। তাহারু নি- 
মিন্ত উৎপন্ন করিলাম । কিন্ত 0 নামক অন্য এক জন নীলকর সাহের আমার উৎ্পন্ন এ 
গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন্‌। অপর 0 নামক এ নীলকর লাহেব কহেন্‌ যে আমি 
ধ্ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এব সে ব্যক্কি আমার নিমিবেও নীলের কৃষি করিয়াছে । 
রাইয়ত কহে যে এ নকল মিথ্যা । 

এই প্রকার মোকদম|) ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুলারে বিচার করিতে- 


ভূমির দখলাবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গাম! নিবারণইত্যাদি । ৩৬৭ 


হইলে আমি বোধ করি ঘে এ বিবাদি ফসলের দন্বীলকার রামকে জ্ঞান করিতে হই- 
বেক এব" সেই ব্যক্তি আপন বিবেচনামতে 2 নামক সাহেব অথবা 0 নামক সাহেৰ 
অর্থাৎ হাহাকে সে উচিত বোধ করে তাহাকে ফসল দিতে পারিবেক এব" 0 নামক লাছে- 
বকে জবরদস্তী করিয়। এ ফমঙগ লইতে মাজিস্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন্‌। এব, 
০ নামক সাহেব সুতরাণ রাইয়তের নামে অথবা 9 নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ লালের: 
৬ আইন ও ১৮৩৬ লালের ১৭ আইনানুসারে দেওয়ানী আদ্দালতে নালিশ করিতে পাঁ- 
রেন্‌ এব* ঘদ্দি এ সাহেব বিলম্ব না করিয়। এ আদালতে নালিশ করেন্‌ ও তাহার দাওয়া 
যদি ৪ নাক সাছেবের দাওয়াহইতে বলবৎ হয় তবে সরাসরী তজবীজক্রমে জামিন দিয়া 
এ বিবাদি নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন্‌। আমি বোধ করি ফে এইরূপ কার্য 
করাতে ০ নামক সাহেবের স্বতর উপযুক্মতে রুক্ষ! হইতে পারে । 

সদর নিজাম আদালতের সাহেবেরা কহিলেন ষে মাজিষ্ট্রেট সাছেব এই বিষয়ে যাহা 
বিবেচন। করিয়াছেন তাহ যথার্থ বটে 1---১৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ । 

১৯। জদর 'আদাল'ভ অবগত হইয়াছেন ষে কোন এক জন মাজিষ্ট্েট সাহেব এমত বি- 
চার করিলেন ষে ভূম্যধিকারি ও পন্তনিদারের মধ্যে ভূমির দ'খলের বিষয়ি বিরোধ হইলে 
তাহার মোকদ্দমার সঙ্গে ১৮৪০ সালের ৪ আইন্রে বিধান সম্পর্ক রাখে । কিন্ত সেশন 
জজ সাহেব বোধ করিলেন যে ১৮৩০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখের ৫৭৯ নম্বরী আই- 
নের অর্থের বিধানমতে এমত মোকদ্দমার ১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুসারে বিচার হইতে 
পারে না এব" জমীদার নীলামে ভূমি খরীদারেরদের তুল্য ক্ষমতাপক্ন হওনের ঘোগ্য এব 
সেইপ্রযুক্ত পন্তনিদারকেও বেদখল করিতে পারেন্‌ ইত্যাদি বিবেচন! করিয়া সেশন জজ 
সাহেব মাজিষ্টেট সাহেবের কার্য অন্যথ। করিলেন । এই নিমিন্ত সর আদালতের সা- 
হেবেরা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা আপনারদের এলাকার 
মধ্যে প্রত্যেক সেশন জজ সাহেবের উপদেশের নিমিন্ত নীচের লিখিত নিগ্ধারণের মধ্যে 
লিখিতে উ বোধ করিয়াছেন | 

পবুস্ু বালা 


১৮৪০ সালের ৪ আইনের কথ। অতি সাধারণ! এব এ আইনের দ্বারা ১৮২ ৪ 
লালের ১৫ আইন রদ হইয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবের] বোধ করেন্‌ যে এ 
১৮২৪ সালের ১৫ আইনের যে অতিসস্কীণ সীমান। ছিল কেরল সেই সীমানার মধ্যে 
১৮৪০ সাজের ৪ আইন খাটে এমত নহে । এ ১৮২৪ সালের ১৫ আইন রদ হও" 
নের দপষ্টত্ত এই অভিপ্রায় বোধ হাইতেছে যে ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারী হওনের 
পূর্বে ভূমির দখলের বিষয়ে যে বিরোধ মাজিফ্টরেট সাহেবের তহকীক করণের ক্ষমতা ছিল 
না তাহার তহকীক করণের ক্ষমত1 এক্ষণে হইয়াছে। ৯৮৪২ সালের ২৯ ডিসেম্বরের সর" 
কুযুলর অর্ডর। 


অবশেষ আইনইত্যাদি 


অর্থাৎ এই: পুস্তক মুদ্রুভ হওনের সময়ে যে২ নূতন আইন এব কনস্ট্রকসন ও সরকৃযু- 
লর অর্ডর হয় অথব। ভূুমক্রমে ঘে আইনপ্রভৃতি দেওয়। যায় নাহি তাহ] নীচে দেওয়! 
যাইতেছে । 





[৪ অধ্যায়ের ১ খারার ৭ নম্বরের পর ইহা পড় 1] 


তোমার এলাকার কালেক্টর সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিহু সদর বোর্ড 
রেবিনিউর সাচেবেরা তোমাকে জানাইতেছেন যে দেওয়ানী আদালত বন্দ থাকনের সময়ে 
১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে দরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবেরদের নিষপন্তি- 
করা উচিত কি না এই বিষয় বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে জিজ্ঞাসা হওয়াতে তাহারা 
বিধান করিয়াছেন যে সাধারণ কর্ম নির্বাহের নিমিন্ত কালেক্টর সাহেবেরদের কাছারী 
যেকোন লময়ে খোল! থাকে সেই সময়ে তাহারা সেই প্রকার মোকদ্দম] শ্রনিতে ও 
নিষ্পভি করিতে পারেন্‌ কিন্ত যে সময়েতে দেওয়ানী আদালত বন্দ হয় এব* দেওয়ানী 
কার্ধ্য প্রায় স্থগিত থাকে এইমত সময়ে বাদ্প্রতিবাদিরদের গরহাজির হওনের নিমিত্ত তা 
হারদের মোকদ্দমা ডিসমিস করণ বা করণের বিষয়ে তাহার! অতি সদ্িবেচনাপুর্বক কার্য 
করিবেন । সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ লালের ৯৪ ডিলেম্থরের সরক্যুলর অর্ডর ৷ 





[8 অধ্যায়ের ৪৮ ধারার ৪৩০ ন্মরের পর ইহ] পড়।] 


যেহেতৃক বাঙ্গালা ও মান্দ্রীজ ও বোগ্াইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে 
রেজিষ্টরীবিষ্য়ক ষে আইন চলে তাহাতে হুকুম আছ্ছে যে ভূমির অধিকার 
ও ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্নকাঁয় পাউ। দলীলদস্তাবেজপ্রুভূতি রেজিউরী 
হইলে যদি রেজিউরীকরণিয়1 ব্যক্তি জানিল যে রেজিষরী না হওয়। লেই' 
বিষয়ের পাউী! দলীলদস্তাবেজপ্ুভূতি আছে তবে এ রেজিষটরী হওয়1 পাউা। 
দলীলদ্স্তাবেজপুভূতি রেজিষটরী না হওয়া সেইরূপ পাউীাপ্রুভূুতির অপে- 
ক্ষ! প্ুবল হইবেক না? এব” যেহেতুক রে জিউরীকরণিয়া ব্যক্তির- 
দের লেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এবণ১ তাহারদের দেইং স্থলে পুর্বে 
লম্বাদ পাওনের বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের 
নিয়মের অত্যন্ত পেচ পড়িয়াছে। এব” যেহেতুক সেইরূপ লম্বাদ দেওন 
অথবা জ্ঞান থাকনের বিষয়ে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক সিথ্যা 
শপথ হইয়াছে এব এ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এব 
যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত এব” মিথ্যা শপথ এব প্রবঞ্চনাক্রমে বিষয় 
ছাপানপ্রযুক্ত এব*১ অন্যান্য কুব্যবহারপ্রয়ুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অধবা 
ভূমি বন্ধক লইয়া টাক! কর্জ দেয় এইমত কোন ব্যক্তি এ ভূমির অধিকার অখ- 
হা তাহার অন্যান্য লাভলম্নকাঁয় পাউ। ০০০০৪ রেজিউরী করি- 


অবশেষ আইনইতযাদি।. ৩৬১ 


লেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না যে অন্য দাওয়াদার রেজি- 
রী নী হওয়া! কোন পাট্ট। দলীলদন্তাবেজপ্ভূতি পূর্বের তারিখের বলিয়া 
উপস্থিত করিয়। তাহার স্বত্বাদি মিথ্যা! করিবেক না । 

অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের চলিত 
কোন আইনেতে ভূমির অধিকার ব1! তাহার অন্যান্য লাভলগ্নকার্মি রেজিষটরী 
না হওয়। পাউ। বা দলীলদস্তাবেজপ্রভূতি পূর্বে ছিল ইহা] জ্ঞাত থাকনের 
অথব] তাহার লম্থাদ পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি জে 
মাসের ১ তারিখঅব্ধি রদ হইবেক। এব ভূমির অধিকার অথবা তাহার 
কোন লাভনল্নবাঁয় যে পাউটা কি দলীলদস্তাবেজপ্রুভূতি এং রাজধানীর আই- 
নানুলারে রেজিষউটরী করণের হুকুম আছে তাহা! যদি ত্পরের লিখিত সেই 
বিষয়ের পাউা দলীলদন্তাবেজপ্ুভূতি রেজিষ্টরী হওনের পৃর্রে রেজিউটরী না 
হইয়া থাকে তবে তৎ্পরের লিখিত ফে পাউ। কি দলীলদস্তাবেজ রেজিষটরী 
হয় তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়। বলবৎ হইবেক 
এব০২ পুর্রের হওয়া পাউ|। বা অন্য দলীলদন্তাৰেজ থাকনের বিষয় নেই 
ব্যক্তি জানিয়াছিল ব। তাহার সস্থাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তা- 
হার পাউ। বা দলীলদপ্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু আরো। জানা কর্তব্য 
যে আগামি ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পুর্বে যে কোন পাউ1 কি অন্য 
দলীলদস্তাবেজ হইয়াছিল তাহার লঙ্গে এই আইনের সম্র্ক আছে এমত জ্ঞান 
করিতে হইবেক নাইতি। ১৮৪৩ লা। ১ অ]। 





[৫ অধ্যায়ের ১* ধারার ১৫৮ নম্বরের পর ইহা পড় ।] 

সম্পৃতি সদর দেওয়ানী আদালত অবগৃত হইয়াছেন যে ফরিয়াদী অথবা আপেলান্টের 
উক্কীল মোকদ্দম চালাইতে শৈথিল্য করাতে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ খারানুলারে 
কোন২ মোকদ্দম] কমুর্প্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছে । অতএব সদর আদালত দেওয়ানী আ- 
দালতেরদিগকে নীচের লিখিত উপন্দেশ ও হুকুম করিতেছেন । 

২। সঙ্গর আদ্গালত জানাইতেছেন যে এ আইনের প্রথম ধারার কথা অতিশয় আটা- 
আঁটি করিয়! লেখা গিয়াছে এব তাহাতে অতিদৃঢ হুকুম আছে যে কোন মোকদ্দম। 
অথবা আপীলের ছয় সন্তাহপর্ধযস্ত উদ্যোগ ন1 হইলে তাহা কাষেং ডিসমিস হইবেক এবছ, 
ঘে আর্দীলতে সেই মোকদদম। উপস্থিত থাকে সেই আদালতের কোন ল্রকুম দেওনের্‌ 
প্রয়োজন নাই এব পক্ষান্তর ব্ক্তির সেই বিষয়ে কোন দরখাস্ত করণের আবশ্যক নাই । 
ফলতঃ যে মোকদ্দমায় এইরূপ ঘটে তাহ আপনাআপনি নিবৃন্ত ও শেষ হয় কেবল এই- 
মাত্র বর্জিত থাকিল যে ফরিয়াদী অথবা] আপেলান্ট যদি উক্ত ছয় সপ্ঠাহ মিয়্াদ অতীত 
হওনের পূর্বে বিশেষ দর্খান্ত করিয়। অধিক লময় পাইবার উত্তম ও মাতবর কারণ 'আ- 
দালতে দর্শায় তবে দেই মোকদ্দম। নিবুহ হইবেক না। অতএব যখন ফোন মোকদ্দম! 
উক্ত আইনানুসারে কনুর প্রযুক্ত ডিসমিস হয় তখন দ্বিতীয় ধারানুনারে মোকদ্দমা পুনর্বার্‌ 
উপস্থিত করণবিনা আর কিছু প্রতিকার নাই যেছেতুক আদালতের জজ সাহেব যদ্যপি 
ডিনমিস করণের ছকুম পুনব্বিচার করেন্‌ তথাপি প্রথম ছুকুমভিন্ন আর কোন হুকুম দিতে 
পারেন না। এব" এ আইনের লিখিত নানা প্রতিবন্ধকের কোন এক প্রতিবন্ধকের দ্বারা 
যদি মোকন্দম! পুনর্ধার উপস্থিত করা যাইতে পারে না* তবে সেই মোকদ্দম! আর কখন 
হইতে পারিবেক ন1। | 


সমস রাস প্-০৯ আস পন উপ ই পপ তা সপ পাস সপ বকে আপ্নে 





* এই: বিষয়ে ১৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ । 
[টু 


৩৭০ অবশেষ আইনইতযাদি। 


৩) উক্ত বিষয় বিষেচন! করিয়। যে গতিকে এয়ত প্রয়াণ হয় যে উকীলেরদের শৈ- 
থিল্য এব মোকদ্দম! চালাওনের ক্রটি প্রযুক্ অথবা তাহারদের মওকেকলের কার্য রীতিমতে 
নির্ধাহ ন! করাতে উক্ত প্রকারে মোকদ্দমা গিয়াছে সেই২ গতিকে এমত কঠিন দণ্ড দেওয়] 
উচিত বোখ' হয় যে ভাহার্‌ ভয়ে এ উকীলের। আপনারদের মওকেকলের মোকদ্দম! বিফল 
অথবা নষ্ট না করেন্‌। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে যখন উপযুক্ত 
মতে তহকীক করাতে দুষ্ট হয় যে ফরিয়াদী ক্িআপেলান্টের উকীলের দুষণীয় ত্রটি এব, 
শৈথিল/প্রযুক্ সেই প্রকার কমসুর হইয়াছে তখন এ উকীলের সনদ সেই ক্রুটিপ্রযুক্ত কাঘে২ 
বাতিল হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক এব যে আদালতে এ কসুর হইয়াছিল সেই 
আদালতের জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের বিশেষ অনুমতি ন। পাইয়| শব উকীল- 
কে নুতন সনদ দিতে পারিবেন না ॥ | | 

81 অধস্থ বিচারকেরদের আদালতে এই প্রকার কোন ঞ্রুটি হইলে তাহার রিপোর্ট 
তঙ্ক্ষণাৎ্ৎ জিলার জন্র সাহেবের নিকটে করিবেন এব* তিনি এ উকীলকে তগীর করিবার 
কুম দিবেন । ১৮৪২ পালের ২ ডিসেম্বরের সর্কুযুলর অর্ডর্‌। 





[৬ অধ্যায়ের ১ ধারার ২৩ নম্বরের পর ইহা পড় ।] 


১। মিরিশ্ভার প্রধান কম্মকারকের্দের প্রতি ডিক্রী জারী করণার্থ ভাহারদের 'আ- 
ধীন ব্যক্রিরদের মাহিয়ানাহইতে বাদ দেওনের বিষয়ে দরশ্াস্ত হইলে ভাহারদের ঘে২ 
কার্য্য করা কর্তব্য ফ্রেশ নিবারণার্থ তাছ! ধার্য ও নিরূপণ করা উচিত বোধ হওয়াতে 
কলিকাত1 ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী ও নিজাম আদালতের সাহেবেরা আপন 
অধীন কর্মকারকদিগকে নীচের লিশ্বিত বিধির বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতে- 
ছেন । 

২। "আসামীর নিতান্ত পাওনা টাকা ফে কোন দক্তরখানায় থাকে তাহাভিন্ন অন্য 
টাকার বিষয়ে উক্ত প্রকার গতিকে সিরিশ্তায় প্রধান কম্জকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত 
করিতে হইবেক ন! এব তাহারা কোন হুকুম দিবেন না । কিন্ত যদি উভ্ভয় বিবাদী উপ- 
স্থিত হইয়। আপোমে সে দাওয়া মিটায় এব" যদ্দি আসামীর মাছিয়ানার উপর বরাছ 
লইতে ফরিয়াদী স্বীকৃত 'হয় তবে ঘে জজ অথব! কর্মকারক সাহেব এ দরখাস্ত পাঠান্‌ 
তাহার এইমাত্র কণ্তব্য যে আসামী ফে সিরিশ্তায় থাকে সেই সিরিশ্তার প্রধান কম্ম- 
কারককে এ হন্দোবন্তের বৃধাস্ত জানান্‌। পরে এ মোকদ্দম! আপন নর্থীহইতে উঠাইবেন 
এবৎ এ বন্দোবস্ভের শেষ করণের ভার বাদিপ্রতিবাদির প্রুতি থাকিবেক। ১৮৪৩ সা- 
জের ২* জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর । | 





[৬ অধ্যায়ের ২ ধারার ৪৬ নম্বরের পর ইহ! পড়] 

ইজপরেজী ১৭৯৩ লালের ১৪ চতুর্দশ আইনের ২৭ সপ্ঠবিৎশতি ধারার 
ও ৪৫ পঞ্চচত্বারি”শৎ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার এব ইঙ্গরেজী ১৭৯৫; 
মালের ৬ ষ আইনের ৩৩ ত্রয়স্ত্রি”শৎ্ ধারার ও বি"শতি আইনের ১৩ 
ত্রয়োদশ ধারার অনুসারে নীলামী ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টা- 
কার হারে আমানৎক্রমে খরীদারের প্রুতি রাখিবার যে হুকুম আছে তাহার 
পরিবর্তে এই আইন জারীর তারিখের পর ষে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবেক 
নে ভূমির মূল্যের উপর শতকরা ১৫ পনের টাকার হারে আমান খরাঁদের 
সময়ে খরীদার দাখিল করিবেক তদনন্তর যদি সেই নীলামী ভূমির মূল্যের টাকা 


রি অবশেষ আইন্ইত্যাদি । ফি ২ ৩৭5 


সমস্ত মিয়াদের সধ্যে না দেয় তবে সেই' আমানতী টাকা এ সকল আইনের লি 
 শনানুসারে জব্দের যোগ্য হইবেক ইতি ।-১৭৯৬ সা। ১২ আ। ২ ধা। 





[৬ অধ্যায়ের ৮ ধারার ১৪৩ নম্বরের পর ইহা পড় ।] 


বারাখসের অতিরিক্ত জঙ্গ সাহেব জিজ্ঞাস করিয়াছেন যে সরকারের পক্ষে যে ডিক্ী 
হইয়া থাকে সেই ডিক্রী হওনের বারো! বৎসরের পর সরকার তাহ! জারী করণের দর- 
'খান্ত করিবার অধিকার রাখেন্‌ কিনা। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮০৫ মালের ২ আ- 
ইনের ২ ধারাতে যে কথ] লেখ! আছে অর্থাৎ মরকারের তরুফহইতে কোন মোকদ্দমার 
হেতু আরম্তঅব্ধি ৬* বছ্সরের মধ্যে ঘদি নালিশ হয় তবে আদালত তাহা! গ্রাহা 
করিতে পারেন সেই কথা সরকারের তরফহুইতে উপস্থিতহওয়া সকল দাওয়। দেওয়ানী 
আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা ” শ্তননি ও বিচার এব নিহ্ত্তি হওনের” বিষয়ে 
সম্পর্ক রাখে কিন্ত্র যে দাওয়ার” নিষ্শত্তি হইয়] গিয়াছে” তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। 
অতএব ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে যে বিধি আছে অর্থাৎ ভিক্রী জারী করণের দর্‌- 
শখীস্ত করিতে বিলম্বের কোন ষ্থার্থ ও মাতবর কারণ দর্শান গেলে এ ডিক্রী বারো! বৎ- 
সরের পরেও জারী হইতে পারে সেই বিধির অনুসারে কি সরকারের পক্ষে কি সাধারণ 
ব্যক্তির পক্ষের ডিক্রী জারীর বিষয়ে সর্বত্র কার্ধ্য করিতে হইবেক "১৩৪৮ নম্বরী আই* 
নের অর্থ। 





[৬ অধ্যায়ের ১৩ ধারার ১৬৮ নম্বরের পর ইহ! পড় ।] 
সঙ্দর আদালত বিধান করিয়াছেন ষে কুলেক্টর সাহেবের নাজির মালঘজারীর' 
বাকীর নিমিষ্ক ঘে অস্থাবর সম্পন্তি এব* বাটী ক্রোক করিলেন তাহ! বিক্রয় করিতে জজ 
সাহেবের অনুমতিভিন্ন কালেক্টর সাহেব মুনসেফের উপর পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন্‌ 
না। ৯১৮ নম্বরী আইনের অর্থ । ৮ 





মুনসেফেরা আপন২ আদালতের ভিক্রী জারীক্রমে দম্পন্তি নীলাম করেন্‌ তাহার কমি- 
সান পাইতে পারেন না কেবল অন্যান্য আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহ! নীলাম করেন্‌ তা- 
হার কমিস্যন পাইতে পারেন্‌। ৮৬৯ নস্বরী আইনের অঞ্থ। 





[৭ অধ্যায়ের ১ ধারার ১৩ নম্বরের পর ইহ পড় ।] | 

১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে কাধ্যনির্ধাহের ষে সকল নিয়ম কর! যায় ২ 

নিরম ইঙ্গরেজী এব* উর্দু ভাষাতে লিখিত হইয়। আদালতের প্রবেশ দ্বারে এক মান ব্যা- 

পিয়া লটরকান থাকিবেক তাহার অভিপ্রায় এই ষে সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরীর নিমিত্ত 

পাঠাওনের পুর্বে সাধারণ লোকের! তাহার মধ্যে যাঁছা মতান্তর করা উচিত বোধ করেন্‌ 

তাহার প্রস্তাব করিতে কি কোন বিষয়ে আপত্তি করিলে তাহা জানাইতে পারিবেন ।-_- 
১৮৪৩ নালের ২* জানুআরির কাফ্যনির্ধাহের বিধান । 





[৭ অধ্যায়ের ১৫ ধারার ১৭৫ নম্বরের পর ইহা পড়।] 
কোন বাদী কি প্রতিবাদী খাস আপীীলের দরখাস্ত দাখিল করিষার নিমিন্তে 
উকীলদ্দিগকে নিযুক্ত করিলে তাছারদের উচিত ঘে এ উকীলের। কেবল এঁ প্রথম দরখাস্ত 
দাখিল করিবেন কি চুড়ান্ত নিষপৰি ন। হওয়াপর্ধস্ত মোকদ্দম নির্বাহ করিবেন ইহ তাহ 
রদের গুকালৎ্নামায় সপ্$ট করিয়া লেখে ।--১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের কার্ধয- 


নির্বাহের বিখান। 
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১৬৯ ৩২ তিনিঃআদপিতে তিনি সদর আদালতে, 
১৭০ ৭ দরখ্যান্তের মুলা দরখান্তের ইস্টাম্পের মুলা 
১৯৯ ১৫ কেবল ভাহারদ্িগকে তাহারদিগকে কেবল 
২৬২ ২৩ বন্য কৌন্সেলে কর! কৌন্দেলে কর1 অন্য 
২৭৩ ৪ ছল মায় ছয় মাল 
২৯৯. ২৭ তাহাকে. তাহ। কে 
৩১৭ ৩০৭ সাধারণের সাধারণে 
৩২ হু ১২১৮ ১৮৪২ ৃঁ ১৮৪১ 
৩৩১ ১৩ বাদীদাহ বাকীদার্‌ 
৩৩৫ ২৫ তাহার ভাহার। 
৩৬৬ ২৩ বিষয়ে বিষয়ের 


[দ্বিতীয় বালম।] 


